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সুচিপত্র

  
    
      	
        ভূমিকা
      

      	
        ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর কাজের দ্বারা অর্জিত হতে চলা ফলাফল জানার উপায়
      
        	
          মানুষের পরিণাম তাদের হৃদয়কে কতই না ভারাক্রান্ত করে
        

        	
          মানুষের বিশ্বাস সত্যের স্থান অধিকার করতে পারে না
        

        	
          মানুষের পরিণাম নির্ধারণে ঈশ্বর যে মান ব্যবহার করেন সেই সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে
        

        	
          ঈশ্বরের পথে চলো: ঈশ্বরে ভীত হও এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করো
        

        	
          মানুষ ঈশ্বরে ভীত কি না, এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে কি না, তা যাচাই করতে ঈশ্বর বিভিন্ন পরীক্ষা ব্যবহার করেন
        

        	
          ঈশ্বরে ভীতি না থাকা এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ না করার অর্থ ঈশ্বরের বিরোধিতা করা
        

        	
          কীভাবে এবং কোন মানদণ্ডের দ্বারা ঈশ্বর মানুষের পরিণাম নির্ধারণ করেন
        

        	
          একটা ব্যবহারিক প্রশ্ন মানুষের বিভিন্ন যেসব বিব্রত অবস্থা সৃষ্টি করে
        

        	
          ঈশ্বরের মনোভাব উপলব্ধি করো এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত সমস্ত রকমের ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করো
        

        	
          মানুষের পরিণাম কে নির্ধারণ করে?
        

        	
          মানুষ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করতে চায়
        

        	
          যারা তাঁর কাজ চলাকালীন পালিয়ে যায়, তাদের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব
        

        	
          যারা ঈশ্বরের কাজের মাঝপথে পালিয়ে যায়, তারাই প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করে
        

        	
          ঈশ্বরের প্রতি মানুষের মনোভাবের ভিত্তিতেই তাদের নিয়তি ভাগ্য নির্ধারিত হয়
        

        	
          ঈশ্বরে ভীতি অর্জনের প্রথম ধাপ হল তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁর সাথে আচরণ করা
        

        	
          যে মানুষেরা ঈশ্বরের স্বীকৃতি পায়নি
        

        	
          কিছু উপদেশমূলক বাক্য
        

      

      

      	
        ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর ১
      
        	
          ক. আদম ও হবা
        
          	
            ১. আদমের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ
          

          	
            ২. ঈশ্বর হবাকে সৃষ্টি করলেন
          

          	
            ৩. আদম ও হবার জন্য ঈশ্বর পশুচর্মের পোশাক তৈরি করলেন
          

        

        

        	
          খ. নোহ
        
          	
            ১. ঈশ্বর বন্যার মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার অভিপ্রায় করেন এবং নোহকে একটা জাহাজ নির্মাণের নির্দেশ দেন
          

          	
            ২. বন্যার পরে নোহকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ
          

          	
            ৩. ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে তাঁর সন্ধিচুক্তির প্রতীক হিসাবে রামধনু ব্যবহার করেন
          

        

        

      

      

      	
        ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব এবং স্বয়ং ঈশ্বর ২
      
        	
          ক. অব্রাহাম
        
          	
            ১. ঈশ্বর অব্রাহামকে একটি পুত্রসন্তান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন
          
            	
              ঈশ্বর যে কাজের বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কেউই তাতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না
            

          

          

          	
            ২. অব্রাহামের দ্বারা ইস্‌হাকের উৎসর্গ
          
            	
              অব্রাহামের দ্বারা ইসহাকের বলিপ্রদানই ঈশ্বরের দ্বারা মানবজাতির ব্যবস্থাপনা ও পরিত্রাণের কাজের সূচনা করেছিল
            

            	
              মানুষ নির্বোধ হলেও ঈশ্বর পরোয়া করেন না—তিনি শুধু মানুষকে প্রকৃত হতে বলেন
            

          

          

          	
            ৩. অব্রাহামকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি
          
            	
              মানুষ তার আন্তরিকতা ও আনুগত্যের কারণেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে
            

            	
              যারা ঈশ্বরকে জানে ও তাঁর সাক্ষ্য দিতে পারে, তাদের অর্জন করাই ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় অভিপ্রায়
            

          

          

        

        

        	
          খ. ঈশ্বর অবশ্যই সদোমকে ধ্বংস করবেন
        
          	
            যারা ঈশ্বরের বাক্য মান্য করতে পারে ও তাঁর আদেশ অনুসরণ করতে পারে, ঈশ্বর শুধু তাদেরই খেয়াল রাখেন
          

          	
            ঈশ্বর যাদের খেয়াল রাখেন তাদের প্রতি তিনি অসীম করুণাময়, এবং যাদের তিনি ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করেন তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
          

          	
            অন্তিম সময়ের মানুষেরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যেই তাঁর ক্রোধ প্রত্যক্ষ করে, ঈশ্বরের ক্রোধের প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করে না
          

          	
            ঈশ্বরের স্বভাব কখনোই মানুষের থেকে প্রচ্ছন্ন ছিল না—মানুষের হৃদয়ই ঈশ্বরের থেকে বিপথগামী ছিল
          

        

        

        	
          গ. ইয়োব
        
          	
            ১. ঈশ্বরের দ্বারা, এবং বাইবেলে, ইয়োবের মূল্যায়ন
          
            	
              ইয়োবের দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের সুনির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ
            

          

          

          	
            ২. ইয়োবকে শয়তানের প্রথম প্রলোভন (তার গবাদিপশু চুরি হয়ে যায় এবং সন্তানদের উপরেও বিপর্যয় নেমে আসে)
          
            	
              ক. ঈশ্বরের কথিত বাক্যসমূহ
            

            	
              খ. শয়তানের জবাব
            

            	
              ইয়োবের বিশ্বাসকে ত্রুটিমুক্ত করার লক্ষ্যে, ঈশ্বর ইয়োবকে প্রলোভন দেখানোর জন্য শয়তানকে অনুমতি দেন
            

            	
              গ. ইয়োবের প্রতিক্রিয়া
            

            	
              ইয়োব তার অধিকৃত সমস্তকিছু প্রত্যর্পণের উদ্যোগ নিয়েছিল তার ঈশ্বর ভীতির কারণে
            

            	
              ইয়োবের অটল সততা শয়তানকে লজ্জিত করে এবং সে আতঙ্কে পলায়ন করতে বাধ্য হয়
            

          

          

          	
            ৩. শয়তান আরো একবার ইয়োবকে প্রলুব্ধ করে (ইয়োবের সারা শরীর জুড়ে যন্ত্রণাময় ফোঁড়া দেখা দিল)
          
            	
              ক. ঈশ্বর যা বলেছিলেন
            

            	
              খ. শয়তান যা বলেছিল
            

            	
              গ. ইয়োব যেভাবে পরীক্ষার মোকাবিলা করল
            

            	
              ঈশ্বরের পথের প্রতি ইয়োবের ভালোবাসা বাকি সমস্তকিছুকে অতিক্রম করে গিয়েছিল
            

            	
              চরম যন্ত্রণাভোগের মধ্যেই ইয়োব মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের যত্নকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করেছিল
            

            	
              সমস্তকিছুতে ঈশ্বরের নামের স্তুতিই হল ইয়োবের ঈশ্বর ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের অপর একটা বহিঃপ্রকাশ
            

            	
              ইয়োবের সম্পর্কে মানুষের বিভিন্ন ভুল ধারণা
            

            	
              ইয়োব নিজের জন্ম দিবসকে অভিসম্পাত করেছিল, কারণ সে তার জন্য ঈশ্বরকে কষ্ট পেতে দিতে চায়নি
            

            	
              ইয়োব শয়তানকে পরাজিত করে ঈশ্বরের চোখে একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে
            

          

          

          	
            ইয়োবের সম্বন্ধে
          
            	
              ইয়োবের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা তার ত্রুটিহীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগকে দেখতে পাই
            

            	
              ইয়োবের পরীক্ষা চলাকালীন তার মানবিকতার প্রকাশ (পরীক্ষা চলাকালীন ইয়োবের যে ত্রুটিহীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, ঈশ্বর-ভীতি, ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ, তাকে উপলব্ধি করা)
            

            	
              ইয়োবের যৌক্তিকতা
            

            	
              ইয়োবের বাস্তবিক রূপ: প্রকৃত, বিশুদ্ধ, এবং কৃত্রিমতা বিহীন
            

            	
              ইয়োব কর্তৃক ভালোবাসা ও ঘৃণার পৃথকীকরণ
            

            	
              ইয়োবের উদারতা এবং আন্তরিকতা
            

          

          

          	
            ঈশ্বরের ইয়োবকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া এবং ঈশ্বরের কাজের লক্ষ্যের মধ্যে সম্পর্ক
          

          	
            ঈশ্বরের পরীক্ষাগুলি গ্রহণ করো, শয়তানের প্রলোভনগুলি অতিক্রম করো, এবং ঈশ্বরকে তোমার সমগ্র সত্তা অর্জন করতে দাও
          

          	
            ইয়োবের সাক্ষ্যের দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মকে দেওয়া সতর্কবাণী ও আলোকপ্রাপ্তি
          

          	
            ইয়োবের সাক্ষ্য ঈশ্বরকে স্বস্তি এনে দিল
          

          	
            ৪. ইয়োব নিজের কানে ঈশ্বরকে শ্রবণ করেছিল
          
            	
              যদিও ঈশ্বর নিজেকে ইয়োবের সম্মুখে প্রকাশ করেননি, কিন্তু ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে ইয়োবের বিশ্বাস ছিল
            

            	
              ঈশ্বর তার কাছে প্রচ্ছন্ন থাকেন, এই ঘটনা ইয়োবের ঈশ্বর বিশ্বাসকে নড়াতে পারেনি
            

            	
              ইয়োব ঈশ্বরের নামের গুণকীর্তন করেছিল এবং আশীর্বাদ বা বিপর্যয়ের কথা ভাবেনি
            

            	
              যদিও ঈশ্বর মানুষের থেকে প্রচ্ছন্ন থাকেন, কিন্তু সমস্ত বস্তুর মাঝে নিহিত তাঁর কর্মই তাঁকে জানার জন্য মানুষের পক্ষে যথেষ্ট
            

          

          

          	
            মানুষের হৃদয়ে যদি ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা থাকে, তাহলে মানুষ কী করে ঈশ্বরে ভীত হবে ও মন্দকে পরিত্যাগ করবে?
          

          	
            ঈশ্বরের পরীক্ষার বিষয়ে কোনো ভ্রান্ত ধারনা রেখো না
          

          	
            ৫. পরীক্ষা-পরবর্তী সময়ে ইয়োব
          
            	
              যারা ঈশ্বরে ভীত এবং মন্দকে পরিত্যাগ করে ঈশ্বর তাদের স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন, এবং যারা নির্বোধ তাদের হীন নজরে দেখেন
            

            	
              ঈশ্বরের ইয়োবকে কর্তৃত্ব প্রদান
            

            	
              ইয়োব আরও একবার ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে, এবং আর কখনোই শয়তানের দ্বারা অভিযুক্ত হয় না
            

            	
              ইয়োব তার জীবনের পরবর্তী অর্ধেক অংশ ঈশ্বরের আশীর্বাদের মধ্যে যাপন করে
            

            	
              সমগ্র আয়ুষ্কাল ধরে ইয়োব যে জীবন যাপন করেছিল তার মূল্য
            

          

          

        

        

        	
          ঘ. বিধানের যুগের নীতিসমূহ
        
          	
            বিধানের যুগের নীতিসমূহই ঈশ্বরের সমগ্র মানবজাতিকে পথপ্রদর্শনের প্রকৃত প্রমাণ
          

          	
            ঈশ্বরের শিক্ষা ও বিধানের থেকে মানবজাতি চিরকালের জন্য অবিচ্ছেদ্য
          

        

        

      

      

      	
        ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব এবং স্বয়ং ঈশ্বর ৩
      
        	
          বিশ্বসৃষ্টির পর থেকে, ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা ও কার্যকলাপের পর্যালোচনা
        
          	
            ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে প্রথম জীবন্ত মানুষের সৃষ্টি করলেন
          

          	
            বিধানের যুগের সময়কালে ঈশ্বর একাদিক্রমে অভূতপূর্ব কাজ করেন
          

          	
            কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রথম দেহধারণ
          

          	
            ১. বিশ্রামবারে আহারের উদ্দেশ্যে যীশু কর্তৃক ভুট্টার আবরণ উৎপাটন
          

          	
            ২. মনুষ্যপুত্র হলেন বিশ্রামবারের প্রভু
          

          	
            ৩. হারানো মেষের উপাখ্যান
          

          	
            ৪. সত্তরগুণ সাতবার ক্ষমা করো
          

          	
            ৫. প্রভুর ভালোবাসা
          

          	
            ৬. পর্বতে প্রদত্ত যীশুর উপদেশ
          

          	
            ৭. প্রভু যীশুর উপাখ্যানসমূহ
          

          	
            ৮. আদেশসমূহ
          

          	
            ৯. যীশু অলৌকিক কার্য সম্পাদন করলেন
          
            	
              i. যীশু পাঁচ সহস্র মানুষকে খাদ্য জোগালেন
            

            	
              ii. লাসারের পুনরুত্থান ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করলো
            

          

          

          	
            ১০. ফরিশীদের যীশুর বিষয়ে বিচার
          

          	
            ১১. ফরিশীদের প্রতি যীশুর ভর্ৎসনা
          

          	
            ১২. পুনরুত্থানের পর তাঁর শিষ্যদের প্রতি যীশুর উক্তি
          

          	
            ১৩. তাঁর পুনরুত্থানের পর যীশু রুটি ভক্ষণ এবং শাস্ত্রব্যাখ্যা করলেন
          

          	
            ১৪. শিষ্যেরা যীশুকে ঝলসানো মাছ খেতে দিল
          

        

        

      

      

      	
        স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ১
      
        	
          ঈশ্বরের কর্তৃত্ব (১)
        
          	
            ১. ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করার জন্য বাক্যসমূহের ব্যবহার করেন
          
            	
              প্রথম দিবসে, ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বদান্যতায় মানবজাতির দিন এবং রাতের সূচণা হয় এবং অবিচল থাকে
            

            	
              দ্বিতীয় দিবসে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব জলরাশির আয়োজন করে, এবং তৈরি করে নভোমণ্ডল এবং মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে মৌলিক একটি স্থান আবির্ভূত হয়
            

            	
              তৃতীয় দিবসে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ জন্ম দেয় পৃথিবী এবং সমুদ্রের এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিশ্বে প্রাণসঞ্চার করে
            

            	
              চতুর্থ দিবসে, ঈশ্বর আবার তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করায় মানবজাতির বিভিন্ন ঋতু, দিন এবং বছরগুলি সৃষ্টি হয়
            

            	
              পঞ্চম দিবসে, বিবিধ এবং বৈচিত্র্যময় গঠনের জীবন বিভিন্ন উপায়ে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব প্রদর্শন করে
            

            	
              ষষ্ঠ দিবসে, সৃষ্টিকর্তা কথা বলেন, এবং তাঁর মনের মধ্যে থাকা প্রতিটি জীব একাদিক্রমে আবির্ভূত হয়
            

            	
              সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের অধীনে, সমস্ত জিনিসই নিখুঁত
            

            	
              সৃষ্ট এবং অসৃষ্ট কোনো জীবই সৃষ্টিকর্তার পরিচয়ের প্রতিস্থাপন করতে পারে না
            

          

          

          	
            ২. মানুষের সঙ্গে এক সন্ধিচুক্তি স্থাপন করতে ঈশ্বর তাঁর বাক্যরাজির ব্যবহার করলেন
          
            	
              তাঁর সকলকিছু সৃজন করার পর, মেঘধনু সন্ধিচুক্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব আরেকবার প্রতিপন্ন ও প্রদর্শিত হল
            

          

          

          	
            ৩. ঈশ্বরের আশীর্বাদ
          
            	
              সৃষ্টিকর্তার উচ্চারণের অনন্য রীতি ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকর্তার অনন্য স্বরূপ ও কর্তৃত্বের এক প্রতীক
            

            	
              সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব স্থান, কাল, বা ভৌগোলিক পরিসরের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এবং সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব গণনার অতীত
            

            	
              সকল বস্তু ও জীবিত সত্তার উপর সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের ঘটনাটিই সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের বাস্তব অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়
            

          

          

          	
            সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব অপরিবর্তনীয় এবং অপ্রতিরোধ্য
          

          	
            ৪. শয়তানের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ
          
            	
              শয়তান কখনো সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বকে লঙ্ঘন করার স্পর্ধা করেনি, আর এই কারণেই, সমস্ত কিছু সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করে
            

            	
              যিনি সৃষ্টিকর্তার পরিচয়ের অধিকারী, একমাত্র সেই ঈশ্বরই অনন্য কর্তৃত্ব ধারণ করেন
            

            	
              ঈশ্বরের স্বরূপ অদ্বিতীয়, এবং তোমাদের বহু-ঈশ্বরবাদের ধারণাকে মান্য করা উচিত নয়
            

            	
              মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করা হলেও, এখনো সে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের সার্বভৌমত্বের অধীনে বাস করে
            

          

          

        

        

      

      

      	
        অনন্য ঈশ্বর স্বয়ং (২)
      
        	
          ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি
        
          	
            অনমনীয় ঈশ্বর-বিরোধিতার ফলে মানুষ ঈশ্বরের ক্রোধের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়
          
            	
              সদোমের বিকৃতি: মানুষের কাছে ক্ষিপ্তকর, ঈশ্বরের কাছে ক্রোধোদ্দীপক
            

            	
              ঈশ্বরের ক্রোধের উদ্রেক ঘটানোর দরুন সদোমকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা হয়
            

            	
              তাঁর প্রতি সদোমের বারংবার বৈরিতা ও প্রতিরোধের অন্তে ঈশ্বর এটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন
            

            	
              যদিও ঈশ্বরের ক্রোধ মানুষের কাছে লুক্কায়িত ও অজ্ঞাত, তবু তা কোনো অপরাধ বরদাস্ত করে না
            

            	
              ন্যায়ের সকল বাহিনী ও সকল ইতিবাচক বিষয়ের কাছে ঈশ্বরের ক্রোধ হল এক রক্ষাকবচ
            

            	
              শয়তানকে দেখে মানবিক, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্গুনসম্পন্ন মনে হলেও, শয়তানের সারসত্য নিষ্ঠুর ও অশুভ
            

            	
              ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতিকে জানার জন্য কোনো ব্যক্তি অবশ্যই তার অভিজ্ঞতা ও কল্পনার উপর নির্ভর করবে না
            

          

          

          	
            আন্তরিক অনুশোচনার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের করুণা ও সহিষ্ণুতা লাভ করে
          
            	
              নীনবী নগরীর গল্পের সংক্ষিপ্তসার
            

            	
              যিহোবা ঈশ্বরের সতর্কবার্তা নীনবী নগরীতে পৌঁছায়
            

            	
              যিহোবা ঈশ্বরের সাবধানবাণীর প্রতি নীনবী ও সদোম নগরীর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য
            

            	
              নীনবীর রাজার অনুতাপ যিহোবা ঈশ্বরের প্রশংসা অর্জন করে
            

            	
              ঈশ্বর নীনবীবাসীদের হৃদয়ের গভীরে আন্তরিক অনুতাপ লক্ষ্য করেন
            

            	
              তুমি যদি বিশ্বাস করো যে ঈশ্বর সত্য, তাহলে তুমি প্রায়শই তাঁর তত্ত্বাবধান লাভ করবে
            

            	
              নীনবীবাসীদের অন্তরের প্রকৃত অনুতাপ তাদেরকে ঈশ্বরের করুণাধন্য করে তোলে এবং তাদের নিজেদের পরিণতির পরিবর্তন ঘটায়
            

            	
              ঈশ্বরের করুণা ও সহিষ্ণুতা বিরল নয়–মানুষের প্রকৃত অনুতাপই বিরল
            

            	
              সৃষ্টিকর্তার ধার্মিক প্রকৃতি বাস্তব ও সুস্পষ্ট
            

            	
              মানবজাতির প্রতি সৃষ্টিকর্তার আন্তরিক অনুভূতি
            

            	
              সৃষ্টিকর্তা মানুষের প্রতি তাঁর প্রকৃত অনুভূতি ব্যক্ত করেন
            

          

          

          	
            পাঁচ ধরনের মানুষ
          
            	
              প্রথম প্রকার: কাঁথা-কানিতে মোড়া শিশুর পর্যায়
            

            	
              দ্বিতীয় প্রকার: দুগ্ধপোষ্য শিশুর পর্যায়
            

            	
              তৃতীয় প্রকার: স্তন্যদুগ্ধ পানের অভ্যাস সদ্যো-মুক্ত শিশুর পর্যায়, বা অল্পবয়সী শিশুর পর্যায়
            

            	
              চতুর্থ প্রকার: বিকাশমান শিশুর পর্যায়, বা বাল্যকাল
            

            	
              পঞ্চম প্রকার: জীবনের পূর্ণবিকাশের পর্যায়, বা সাবালক পর্যায়
            

          

          

        

        

      

      

      	
        স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ৩
      
        	
          ঈশ্বরের কর্তৃত্ব (২)
        
          	
            বিশাল এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অনুধাবন
          

          	
            মানবতার ভাগ্য এবং মহাবিশ্বের ভাগ্য সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব থেকে অবিচ্ছেদ্য
          

          	
            মানব-জীবনের ছয়টি সন্ধিক্ষণ
          
            	
              প্রথম সন্ধিক্ষণ: জন্ম
            
              	
                ১) সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনাতেই নতুন জীবনের জন্ম
              

              	
                ২) বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে জন্মায় কেন
              

            

            

            	
              দ্বিতীয় সন্ধিক্ষণ: বড়ো হয়ে ওঠা
            
              	
                ১) প্রত্যেক মানুষের বয়ঃপ্রাপ্তির নির্দিষ্ট শর্ত সৃষ্টিকর্তা আগে থেকেই নির্ধারিত করে রেখেছেন
              

              	
                ২) মানুষ যেসব বিবিধ পরিস্থিতিতে বেড়ে ওঠে তার থেকেই তাদের নানারকম ভূমিকার উদ্ভব হয়
              

            

            

            	
              তৃতীয় সন্ধিক্ষণ: স্বাধীনতা
            
              	
                ১) স্বাধীন হওয়ার পর, কোনো ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব অনুভব করতে শুরু করে
              

              	
                ২) পিতামাতাকে ছেড়ে যাওয়া এবং জীবন নাট্যে নিজের ভূমিকা পালনের আন্তরিক সূত্রপাত
              

            

            

            	
              চতুর্থ সন্ধিক্ষণ: বিবাহ
            
              	
                ১) ব্যক্তিগত পছন্দে কারোর বিবাহ হয় না
              

              	
                ২) দুজন সঙ্গীর সম্মিলিত ভাগ্যেই বিবাহ সম্পন্ন হয়
              

            

            

            	
              পঞ্চম সন্ধিক্ষণ: পরবর্তী প্রজন্ম
            
              	
                ১) সন্তানসন্ততি কেমন হবে তার উপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই
              

              	
                ২) পরবর্তী প্রজন্মকে পালনের পরে, ভাগ্য সম্পর্কে মানুষ এক নতুন উপলব্ধি অর্জন করে
              

              	
                ৩) ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের জ্ঞানের বিকল্প নয়
              

              	
                ৪) স্রষ্টার সার্বভৌমত্বে যারা আত্মসমর্পণ করে শুধুমাত্র তারাই অর্জন করতে পারে প্রকৃত স্বাধীনতা
              

            

            

            	
              ষষ্ঠ সন্ধিক্ষণ: মৃত্যু
            
              	
                ১) মানুষের জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা ধারণ করেন শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তা
              

              	
                ২) সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বের জ্ঞান যার নেই, মৃত্যুভয় তাকে তাড়া করবে
              

              	
                ৩) খ্যাতি এবং সৌভাগ্যের সন্ধানে ব্যয় করা জীবন মৃত্যুর মুখে হতভম্ব হয়ে পড়ে
              

              	
                ৪) সৃষ্টিকর্তার রাজত্বের অধীনে এসো এবং শান্তভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হও
              

              	
                ৫) ইয়োবের জীবনের সাধনা এবং প্রাপ্তি তাকে শান্তভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে দেয়
              

              	
                ৬) একমাত্র সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেই মানুষ তাঁর পার্শ্বে ফিরে যেতে পারে
              

            

            

          

          

          	
            সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব জানার সুযোগ হারাবেন না
          

          	
            মানুষের ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব—এই সত্য অপরিবর্তনীয়
          

          	
            ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কাছে সমর্পিত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য সঠিক মনোভাব এবং অনুশীলন
          

          	
            ঈশ্বরকে তোমার অনন্য প্রভু হিসাবে গ্রহণ করাই হল পরিত্রাণ অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ
          

        

        

      

      

      	
        স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর (৪)
      
        	
          ঈশ্বরের পবিত্রতা (১)
        
          	
            ১. মানুষের প্রতি যিহোবার আদেশ
          

          	
            ২. সর্প দ্বারা নারীর প্রলোভন
          

          	
            ৩. শয়তান ও যিহোবা ঈশ্বরের কথোপকথন
          

        

        

      

      

      	
        স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ৫
      
        	
          ঈশ্বরের পবিত্রতা (II)
        
          	
            শয়তানের প্রলোভন
          

          	
            যে পাঁচটি উপায়ে শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করে
          
            	
              ⅰ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান কীভাবে জ্ঞানের ব্যবহার করে
            

            	
              ⅱ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান বিজ্ঞানকে কীভাবে ব্যবহার করে
            

            	
              ⅲ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান কীভাবে প্রথাগত সংস্কৃতির ব্যবহার করে
            

            	
              ⅳ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান কীভাবে কুসংস্কারকে ব্যবহার করে
            

            	
              ⅴ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান সামাজিক প্রবণতাগুলিকে কীভাবে ব্যবহার করে
            

          

          

        

        

      

      

      	
        স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ৬
      
        	
          ঈশ্বরের পবিত্রতা (৩)
        
          	
            যে পাঁচটি উপায়ে শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করে
          
            	
              ⅰ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান জ্ঞানের ব্যবহার করে, এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সে ব্যবহার করে যশ এবং লাভ
            

            	
              ⅱ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান বিজ্ঞানের ব্যবহার করে
            

            	
              ⅲ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান প্রথাগত সংস্কৃতির ব্যবহার করে
            

            	
              ⅳ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান সামাজিক প্রবণতা ব্যবহার করে
            

          

          

          	
            মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আচরণের মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতা উপলব্ধি করা
          

          	
            মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান যে সব কৌশল অবলম্বন করে
          
            	
              মানুষকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে শয়তান ছয়টি প্রাথমিক কৌশল ব্যবহার করে
            

          

          

        

        

      

      

      	
        স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ৭
      
        	
          ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস (১)
        
          	
            ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব, এবং ঈশ্বরের পবিত্রতা বিষয়ক সাধারণ পর্যালোচনা
          

          	
            গল্প ১: একটি বীজ, পৃথিবী, একটি গাছ, সূর্যালোক, পাখি, ও মানুষ
          

          	
            কাহিনী ২: এক প্রকাণ্ড পর্বত, একটি ছোট্ট নদী, এক তুমুল হাওয়া, এবং একটি দৈত্যাকার তরঙ্গ
          

        

        

      

      

      	
        স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ৮
      
        	
          ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস (২)
        
          	
            জীবনের জন্য মৌলিক পরিবেশ যা ঈশ্বর মানবজাতির জন্য সৃষ্টি করেছেন
          
            	
              i. বায়ু
            

            	
              ii. তাপমাত্রা
            

            	
              iii. শব্দ
            

            	
              iv. আলো
            

            	
              v. বায়ুপ্রবাহ
            

          

          

          	
            মানবজাতির জন্য ঈশ্বর যে দৈনন্দিন খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করেন
          

        

        

      

      

      	
        স্বয়ং ঈশ্বর, অনন্য ৯
      
        	
          সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর (৩)
        
          	
            সমগ্র মানবজাতিকে প্রতিপালন করার উদ্দেশ্যে সকলকিছুর সীমানা নির্ধারণ করেন ঈশ্বর
          
            	
              প্রথম পর্ব: ঈশ্বর প্রতিটি প্রকারের ভূখণ্ডের সীমানা নির্ধারণ করেন
            

            	
              দ্বিতীয় পর্ব: ঈশ্বর প্রতিটি প্রকারের প্রাণীর জন্য সীমানা নির্ধারণ করেন
            

            	
              তৃতীয় পর্ব: ঈশ্বর মানবজাতিকে লালনের জন্য পরিবেশ ও প্রাণীজগতের সংরক্ষণ করেন
            

            	
              চতুর্থ পর্ব: ঈশ্বর বিভিন্ন মানবপ্রজাতির মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করেন
            

          

          

          	
            ঈশ্বর সকলের উপর শাসন করেন এবং সকলের প্রয়োজন পূরণ করেন, তিনি সকল বস্তুরই ঈশ্বর
          

          	
            মানবজাতিকে জীবনধারণের একটা স্থিতিশীল পরিবেশ প্রদান করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর সকলকিছুর পারস্পরিক সম্পর্ককে ভারসাম্য-সমন্বিত করেন
          

        

        

      

      

      	
        স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ১০
      
        	
          সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর (৪)
        
          	
            কীভাবে ঈশ্বর আধ্যাত্মিক জগতকে শাসন ও পরিচালনা করেন
          
            	
              ⅰ. অবিশ্বাসীদের জীবন ও মৃত্যুর চক্র
            

            	
              ⅱ. বিভিন্ন বিশ্বাসী মানুষের জীবন-মৃত্যুর চক্র
            

            	
              ⅲ. ঈশ্বরের অনুগামীদের জীবন-মৃত্যুর চক্র
            

          

          

          	
            মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের চাহিদা
          
            	
              ⅰ. স্বয়ং ঈশ্বরের পরিচয় ও মর্যাদা
            

            	
              ⅱ. ঈশ্বরের প্রতি মানবজাতির বিভিন্ন মনোভাব
            

            	
              ⅲ. ঈশ্বর মানুষের থেকে যে মনোভাব প্রত্যাশা করেন
            

          

          

        

        

      

      

    

  

ভূমিকা

আজীবন কীভাবে তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এসেছ, সে সম্বন্ধে তোমাদের সকলেরই নতুন করে পরীক্ষা করা উচিত, যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, ঈশ্বরকে অনুসরণ করার প্রক্রিয়ায়, সত্যিই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছ কিনা, হৃদয়ঙ্গম করেছ কিনা ও তাঁকে প্রকৃতপক্ষে জেনেছ কিনা, তিনি বিভিন্ন প্রকারের মানুষের প্রতি কী মনোভাব পোষণ করেন—তা সত্যিই জানো কিনা, এবং ঈশ্বর তোমার উপর যে কাজ সম্পন্ন করছেন ও তোমার প্রতিটি কাজকে তিনি যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেন—তা তুমি সত্যিই উপলব্ধি করেছ কিনা। এই ঈশ্বর, যিনি তোমার পার্শ্বেই রয়েছেন, তোমাকে অগ্রসর হওয়ার পথ দেখাচ্ছেন, অদৃষ্টকে আজ্ঞা করছেন, এবং চাহিদা পূরণ করছেন—সবকিছুর পরে, সেই ঈশ্বরকে তুমি কতটা উপলব্ধি করো? এই ঈশ্বর সম্বন্ধে তুমি সত্যিই কতটা জানো? তুমি কি জানো ঈশ্বর প্রতিদিন তোমার মাধ্যমে কর্ম করে চলেছেন? তাঁর প্রতিটি কর্মের নীতি ও উদ্দেশ্যগত ভিত্তি কি তোমার জানা আছে? তিনি কীভাবে তোমায় পথ দেখান, তা কি তুমি জানো? তিনি কোন উপায়ে তোমার জন্য সরবরাহ করেন, সে বিষয়ে কি তুমি অবগত? তোমাকে তিনি কোন পদ্ধতিতে পথ দেখান, তা কি তোমার জানা? তিনি তোমার কাছ থেকে কী চান এবং তোমার মধ্যে কী লাভ করতে চান, তা কি জানো? তোমার বিভিন্ন আচরণের প্রতি তিনি কোন মনোভাব পোষণ করেন, তা জানো? তুমি তাঁর প্রিয় মানুষ কিনা, তা কি তুমি জানো? তাঁর হর্ষ, ক্রোধ, বিষাদ ও পুলকের উৎস, সেগুলির নিহিত চিন্তা ও ধারণা, এবং তাঁর সারসত্য কি তুমি জানো? তুমি যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো, তিনি আসলে কেমন, তা কি জানো? এই প্রশ্নগুলি সহ এই ধরনের অন্যান্য আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর কি তুমি কখনই বুঝতে পার নি বা ভেবে দেখ নি? ঈশ্বর বিশ্বাসের পথে, তাঁর বাক্যের প্রকৃত রসাস্বাদন ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, তুমি কি তাঁর সম্বন্ধে ভুল ধারণাগুলি ত্যাগ করেছ? ঈশ্বরের অনুশাসন ও শাস্তি গ্রহণ করার পরে তুমি কি প্রকৃতরূপে অনুগত ও যত্নশীল হয়েছ? ঈশ্বরের শাস্তিদান ও বিচারের মাঝে, তুমি কি মানুষের অবাধ্যতা ও শয়তানোচিত স্বভাব সম্বন্ধে জানতে পেরেছ, এবং ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্বন্ধে সামান্য হলেও উপলব্ধি অর্জন করেছ? ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা পথপ্রদর্শন ও আলোকপ্রাপ্তি থেকে জীবন সম্বন্ধে কি তোমার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে? ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত পরীক্ষাগুলির মাঝে, তুমি কি কখনো মানুষের অপরাধের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অসহিষ্ণুতা অনুভব করেছ, এমনকি তিনি তোমার কাছ থেকে কী চান ও কীভাবে তোমাকে উদ্ধার করছেন, তা উপলব্ধি করেছ? ঈশ্বরকে ভুল বোঝা আসলে কী বা, এই ভুল বোঝা কীভাবে দূর করা যায়, তা তুমি যদি না জানো, তাহলে বলা যায় যে তুমি কখনোই ঈশ্বরের সাথে প্রকৃত যোগাযোগ স্থাপন করতে পারো নি, কখনোই তাঁকে উপলব্ধি করতে পারো নি, অথবা অন্ততপক্ষে কেউ এমন বলতেই পারে, যে, তুমি কোনোদিনও তাঁকে বুঝতেই চাও নি। তুমি যদি ঈশ্বরের অনুশাসন ও শাস্তি কী—তা না জানো, তাহলে তুমি নিশ্চিতভাবেই আজ্ঞাকারিতা ও যত্নশীলতা কী—তাও জানো না, অথবা অন্ততপক্ষে তুমি কখনোই ঈশ্বরের প্রতি বাস্তবে আজ্ঞাকারী বা যত্নশীল হও নি। তুমি যদি কখনই ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারের অভিজ্ঞতা লাভ না করে থাকো, তাহলে নিশ্চিতরূপেই তাঁর পবিত্রতা সম্বন্ধেও অজ্ঞাত রয়েছ, এবং মানুষের অবাধ্যতা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান আরও অস্পষ্ট। যদি জীবন সম্বন্ধে তোমার কখনোই যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনে সঠিক লক্ষ্য না থেকে থাকে, জীবনে অগ্রসর হওয়ার সময় তুমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকো, যদি তোমার ভবিষ্যতে কোন পথে চলবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা থাকে, তাহলে এমন নিশ্চিত যে তুমি কখনোই ঈশ্বরের আলোকপ্রাপ্তি ও পথনির্দেশনা লাভ করো নি; আবার এমনও বলা যেতে পারে যে তোমাকে প্রকৃতপক্ষে কখনোই ঈশ্বরের বাক্য সরবরাহ অথবা পুনঃসঞ্চিত করা হয় নি। যদি তুমি এখনও ঈশ্বরের পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে থাকো, তাহলে বলাই বাহুল্য যে মানুষের অপরাধের প্রতি ঈশ্বরের অসহিষ্ণুতার বিষয়ে তুমি জানবে না, ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে আসলে কী চান—তাও উপলব্ধি করতে পারবে না, মানুষের ব্যবস্থাপনা ও উদ্ধারের কাজ আসলে কী—তা তো আরোই পারবে না। কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরকে যত বছর ধরেই বিশ্বাস করে থাকুক না কেন, সে যদি কখনও ঈশ্বরের বাক্যে কোনোকিছুর অভিজ্ঞতা লাভ বা উপলব্ধি না করে, তাহলে সে নিশ্চিতরূপেই কখনো পরিত্রাণের পথে যায় নি, তার ঈশ্বরবিশ্বাস নিশ্চিতভাবেই আদতে ভিত্তিহীন, ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানও নিশ্চিতরূপেই শূন্য, এবং বলাই বাহুল্য যে, ঈশ্বরকে সম্মান প্রদর্শন সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণাই নেই।

ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা , তাঁর সারসত্য এবং স্বভাব—এগুলি সকলই তাঁর মানবজাতিকে বলা বাক্যের মাধ্যমেই পরিচিত হয়েছে। ঈশ্বরের বাক্যের অভিজ্ঞতা লাভের সময়ে, সেগুলি অনুশীলনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়ায় মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে, তার উৎস ও পটভূমি উপলব্ধি করে, এবং সেই বাক্যের অভিপ্রেত প্রভাব উপলব্ধি এবং প্রশংসা করতে পারে। মানবজাতির কাছে, সত্য ও জীবন অর্জনের জন্য, ঈশ্বরের অভিপ্রায় উপলব্ধির জন্য, নিজ স্বভাবে পরিবর্তন আনার জন্য, এবং ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও ব্যবস্থাকে মান্য করতে সক্ষম হওয়ার জন্য, মানুষকে অবশ্যই এই সকল বিষয়ে অনুভব, উপলব্ধি এবং অর্জন করতে হবে। যখন মানুষ এই সকল বিষয়কে অনুভব, উপলব্ধি এবং অর্জন করে, সেই সময়েই সে ধীরে ধীরে ঈশ্বর সম্পর্কে উপলব্ধি অর্জন করে, এবং সেই সময়েই সে তাঁর সম্পর্কে ভিন্ন মাত্রায় জ্ঞানও লাভ করে। এই উপলব্ধি বা জ্ঞান কিন্তু মানুষের কল্পিত বা রচিত কিছুর থেকে আসে না, বরং তা আসে সে তার নিজের অন্তরে যা কিছু প্রশংসা, অভিজ্ঞতা, অনুভব এবং নিশ্চয়তা অর্জন করে, তা থেকেই। কেবলমাত্র এই সকল বিষয়ে প্রশংসা, অভিজ্ঞতা, অনুভব এবং নিশ্চয়তা অর্জনের মাধ্যমেই ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষের জ্ঞান অর্জিত হয়; একমাত্র এই সময়েই মানুষ প্রকৃত, বাস্তব, নির্ভুল জ্ঞান লাভ করে, এবং তাঁর বাক্য সম্বন্ধে উপলব্ধি, অনুভব এবং নিশ্চয়তা অর্জনের মাধ্যমে ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি ও জ্ঞান লাভের এই প্রক্রিয়াই হল মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যেকার আসল যোগাযোগ। এই ধরনের যোগাযোগের মাধ্যমেই, মানুষ প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে পারে, ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, এবং তাঁর সারসত্য সম্পর্কে প্রকৃত অর্থেই উপলব্ধি করতে ও জানতে পারে, ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে ও জানতে পারে, এবং, সকল সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের যে আধিপত্য রয়েছে, সেই বিষয়ে সম্যক ধারণায় উপনীত হয় তার সঠিক সংজ্ঞা বুঝতে পারে, এবং ঈশ্বরের পরিচয় এবং মর্যাদার অত্যাবশ্যক তাৎপর্য নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করে। এই ধরনের যোগাযোগের মাধ্যমেই মানুষ ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়, ঈশ্বর সম্পর্কে তার ধারণা পালটায়, সে আর অস্পষ্টভাবে তাঁর কল্পনা করে না, অথবা তাঁর প্রতি থাকা সন্দেহ, ভুল বোঝাবুঝি, এবং নিন্দায় ক্ষেত্রে, অথবা তাঁকে বিচার বা সন্দেহ করায়, রাশ টানে। এইভাবে, ঈশ্বরের সাথে মানুষের বিরোধ কম হবে, দ্বন্দ্ব কম হবে, এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহের ঘটনাও কম ঘটবে। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের যত্নশীলতা এবং আজ্ঞাকারিতা আরও বৃদ্ধি পাবে, এবং তাঁর প্রতি তার সম্মান বাস্তবতর ও গভীরতর হবে। এই ধরনের যোগাযোগের মাধ্যমে, মানুষ যে কেবল সত্যের বিধান এবং জীবনের বাপ্তিষ্ম অর্জন করবে—তা-ই নয়, বরং একই সাথে সে ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞানও অর্জন করবে। এই ধরনের যোগাযোগের মাধ্যমে, মানুষের যে কেবল স্বভাবের পরিবর্তন হবে এবং সে শুধুমাত্র পরিত্রাণ লাভ করবে তা-ই নয়, বরং একই সাথে সে ঈশ্বরের প্রতি সৃষ্ট সত্তার প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধাও অর্জন করবে। এই ধরনের যোগাযোগের ফলে, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাস আর সাদা কাগজের মতো বা বা মৌখিক প্রতিশ্রুতি হয়েই পড়ে রইবে না, অথবা অন্ধভাবে অন্বেষণ করা অথবা উপাস্য পাত্রে পরিণত করা হিসাবেই রয়ে যাবে না; কেবল এই ধরনের যোগাযোগেই মানুষের জীবন দিনে দিনে পরিণত হয়ে উঠবে, শুধুমাত্র তখনই তার স্বভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হবে, ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত আস্থা থেকে প্রকৃত আজ্ঞাকারিতা এবং যত্ন এবং শ্রদ্ধাশীলতায় পরিবর্তিত হবে, এবং মানুষও, ঈশ্বরকে অনুসরণ করার প্রক্রিয়ায়, ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় থেকে সক্রিয় অবস্থানের দিকে, নেতিবাচক থেকে ইতিবাচকের দিকে অগ্রসর হবে; কেবলমাত্র এই ধরনের যোগাযোগের ফলেই মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি ও বোধগম্যতা, ঈশ্বরের বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান, লাভ করবে। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ কখনোই ঈশ্বরের সাথে প্রকৃত যোগাযোগ করে উঠতে পারে নি, সেহেতু তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস তাত্ত্বিক, আক্ষরিক ও মতবাদের স্তরে এসেই থেমে যায়। অর্থাৎ বলা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ যত বছর ধরেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আসুক না কেন, ঈশ্বরকে জানার বিষয়ে তারা আদতে সূচনা বিন্দুতেই রয়ে গিয়েছে, নিজেদের সংশ্লিষ্ট সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার এবং আবেগপ্রবণ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের গতানুগতিক ভিত্তিতেই আটকে রয়েছে। মানুষের ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান সূচনা বিন্দুতেই আটকে রয়েছে—এই বাক্যের অর্থ হল প্রকৃতপক্ষে তার কোনও অস্তিত্বই নেই। ঈশ্বরের মর্যাদা এবং পরিচয় সম্পর্কে মানুষের স্বীকৃতি ছাড়াও, তাঁর প্রতি মানুষের বিশ্বাস এখনও অস্পষ্ট অনিশ্চয়তার অবস্থায় রয়েছে। এমতাবস্থায়, মানুষ ঈশ্বরের প্রতি কতমাত্রায় প্রকৃত শ্রদ্ধা রাখতে পারে?

তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে যত দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করো না কেন, তা কখনোই ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান বা ঈশ্বরের প্রতি তোমার শ্রদ্ধার প্রতিস্থাপন করতে পারে না। তুমি তাঁর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহে যতই ধন্য হও না কেন, তা কখনোই তোমার ঈশ্বর-জ্ঞানের প্রতিস্থাপন করতে পারে না। তুমি তাঁর স্বার্থে নিজেকে যতই আদ্যোপান্ত পবিত্র ও প্রসারিত করতে ইচ্ছুক থাকো না কেন, তা কখনোই তোমার ঈশ্বর-জ্ঞানের প্রতিস্থাপন করতে পারে না। তুমি ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকতে পারো অথবা সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারো, কণ্ঠস্থও করতে পারো, কিন্তু তা কোনোভাবেই ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানের প্রতিস্থাপন করতে পারে না। মানুষ যতই একনিষ্ঠভাবে ঈশ্বরের অনুসরণ করুক না-কেন, যদি তার কখনোই ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত যোগাযোগ না হয়ে থাকে বা সে কখনোই ঈশ্বরের বাক্যের প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ না করে থাকে, তাহলে তার ঈশ্বরের জ্ঞান শূন্যস্থান বা অন্তহীন দিবাস্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নয়; কারণ, তুমি হয়ত অতীতে ঈশ্বরের ঈষৎ সংস্পর্শে এসে থাকতে পারো অথবা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে থাকতে পারো, তা সত্ত্বেও তোমার ঈশ্বরের জ্ঞান শূন্যই থাকবে এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা কেবল ফাঁকা বুলি বা আদর্শ হিসেবে ধার্য ধারণা হিসাবেই রয়ে যাবে।

অনেকেই দৈনন্দিন ভাবে ঈশ্বরের বাক্য তুলে ধরে পাঠ করে, এমনকি মহার্ঘতম সম্পদ হিসাবে সকল শ্রেষ্ঠ অনুচ্ছেদগুলি সন্তর্পণে মুখস্থও করে ফেলে, এবং, উপরন্তু, সর্বত্র ঈশ্বরের বাক্যের প্রচার এবং ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা অপরকে সরবরাহ ও সহায়তা করে। তারা মনে করে যে, এমনটাই হল ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেওয়া, তাঁর বাক্যের সাক্ষ্য দেওয়া, এমনটাই হল তাঁর পথ অনুসরণ করা; তারা ভাবে যে, এমনটা করার অর্থই হল ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী জীবনযাপন করা, এমনটা করাই হল তাঁর বাক্যকে তাদের প্রকৃত জীবনে নিয়ে আসা, যে, এমনটা করলেই তারা ঈশ্বরের প্রশংসা পেতে, এবং তাঁর দ্বারা উদ্ধার এবং নিখুঁতকরণ প্রাপ্ত হতে, সক্ষম হবে। ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা সত্ত্বেও তারা সেগুলির অনুশীলন করে না, অথবা ঈশ্বরের বাক্যে প্রকাশিত বিষয়ের সাথে নিজেদের তুলনা করার চেষ্টা করে না। বরং, তারা প্রতারণার মাধ্যমে অপরের সমাদর এবং ভরসা আদায়ের উদ্দেশ্যে, স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে ব্যবস্থাপনায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে, এবং ঈশ্বরের গৌরব আত্মসাৎ ও চুরি করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করে। তারা বৃথা আশা করে যে, ঈশ্বরের বাক্য প্রসারের মাধ্যমে তারা প্রদত্ত সুযোগকে কাজে লাগাবে, যাতে ঈশ্বরের কর্ম দ্বারা তারা পুরস্কৃত হতে পারে এবং তাঁর প্রশংসা পেতে পারে। কত বছর অতিবাহিত হয়েছে, তবু সেই মানুষেরা যে কেবল ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের প্রক্রিয়ায় তাঁর প্রশংসা অর্জনে অক্ষম রয়ে গিয়েছে তা-ই নয়, ঈশ্বরের বাক্যের সাক্ষ্য দেওয়ার প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যে অনুসরণীয় পথ আবিষ্কার করার বিষয়েও তারা অক্ষম রয়ে গিয়েছে, এবং তারা যে কেবলমাত্র অপরকে ঈশ্বরের বাক্যের সহায়তা ও সরবরাহদানের প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে কোনো সহায়তা ও সরবরাহ প্রদান করে নি তা-ই নয়, এবং তারা যে কেবলমাত্র ঈশ্বরকে জানতে বা নিজেদের অন্তরে তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জাগ্রত করতেও তারা অক্ষম রয়ে গিয়েছে এই সমস্ত কিছু করার প্রক্রিয়ায়, শুধু তা-ই নয়; বরং, তদপরিবর্তে, ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের ভুল বোঝাবুঝি ক্রমশ গভীরতর হয়, তাঁর প্রতি অবিশ্বাস গুরুতর হয় এবং তাঁর সম্পর্কে কল্পনা অধিকতর অতিরঞ্জিত হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে স্বীয় তত্ত্বসমূহের দ্বারা পুষ্ট ও নির্দেশিত হয়ে তারা নিজেদের এমনভাবে তুলে ধরে, যে মনে হয় যেন তারা সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছন্দে বিরাজ করছে, যেন তারা অনায়াসেই দক্ষতা প্রয়োগে সক্ষম, যেন তারা জীবনের উদ্দেশ্য পেয়ে গিয়েছে, যেন এক নবজীবন লাভ করে ফেলেছে এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে, যেন তাদের মুখ থেকে অনর্গল ঈশ্বরের বাক্য নিঃসৃত হতে-হতে তারা সত্য অর্জন করে ফেলেছে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় উপলব্ধি করে ফেলেছে, ঈশ্বরকে জানার পথ আবিষ্কার করে ফেলেছে, যেন ঈশ্বরের বাক্য প্রচারকালে তারা প্রায়শই ঈশ্বরের সম্মুখীন হয়ে থাকে। অধিকন্তু, তারা প্রায়শই ক্রন্দনের পর্যায়ে “চালিত” হয়, এবং, মাঝেমধ্যেই ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যেকার “ঈশ্বরের” দ্বারা পরিচালিত হয়, মনে হয় যে, তারা যেন ঈশ্বরের আন্তরিক অনুরোধ ও সদয় অভিপ্রায় নিরন্তর উপলব্ধি করার পাশাপাশি, সেই একই সময়ে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের পরিত্রাণ এবং তাঁর ব্যবস্থাপনাকেও উপলব্ধি করেছে, তাঁর সারসত্য জানতে, এবং তাঁর ধার্মিক স্বভাব উপলব্ধি করতে পেরেছে। এরই ভিত্তিতে, তারা যেন ঈশ্বরের অস্তিত্বে আরও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাঁর উচ্চতম অবস্থা সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হয়, এবং আরও গভীরভাবে তাঁর মহিমা ও উৎকর্ষ উপলব্ধি করে। ঈশ্বরের বাক্যে তাদের ভাসা ভাসা জ্ঞানের বহরে মনে হতে পারে যে, তাদের বিশ্বাস সমৃদ্ধ হয়েছে, দুঃখকষ্ট সহ্য করার সংকল্প শক্তিশালী হয়েছে, এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান গভীরতর হয়েছে। তবে তারা জানেই না, যে, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের বাক্যের অভিজ্ঞতা লাভ না করা পর্যন্ত, ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের সকল জ্ঞান ও ধারণাসমূহ স্ব-কল্পিত এবং অনুমানপ্রসূত। ঈশ্বরের কোনো ধরনের পরীক্ষাতেই তাদের বিশ্বাস টিকবে না, তাদের তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা এবং উচ্চতা ঈশ্বরের পরীক্ষা বা পরিদর্শনের সামনে টিকে থাকবে না, তাদের সিদ্ধান্ত নিছক বালির বাঁধ ব্যতীত আর কিছুই নয়, এবং তাদের তথাকথিত ঈশ্বর-জ্ঞান কেবল তাদেরই কাল্পনিক উদ্ভাবন ব্যতীতঅন্য কিছু নয়। আসলে এই ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি প্রচণ্ড প্রয়াসী মানুষেরা কখনোই প্রকৃত বিশ্বাস, প্রকৃত আজ্ঞাকারিতা, প্রকৃত যত্নশীলতা অথবা ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান কি, তা উপলব্ধি করে নি। তারা তত্ত্ব, কল্পনা, জ্ঞান, উপহার, ঐতিহ্য, কুসংস্কার এবং এমনকি মানবতার নৈতিক মূল্যবোধগুলিকে গ্রহণ করে, সেগুলিকে ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং তাঁকে অনুসরণ করার “পুঁজি” এবং “অস্ত্র”-তে পরিণত করে, এমনকি সেগুলিকে তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং তাঁকে অনুসরণের ভিত্তি করে তোলে। একই সাথে, তারা এই পুঁজি এবং অস্ত্র গ্রহণ করে সেগুলিকে যাদুমন্ত্রপুত রক্ষাকবচে পরিণত করে, যার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরকে জানে, যাতে ঈশ্বরের পরিদর্শন, পরীক্ষা, শাস্তি, এবং বিচারের মুখোমুখি হওয়া যায় ও মোকাবিলা করা যায়। শেষ পর্যন্ত, তাদের ঝুলিতে কেবলমাত্র যা পড়ে থাকে তা হল ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত, যা ধর্মীয় ব্যঞ্জনা ও সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারে নিমজ্জিত, এবং আবেগঘন, অদ্ভুত ও হেঁয়ালীপূর্ণ। তাদের ঈশ্বরকে জানার ও সংজ্ঞায়িত করার উপায় সেই একই গড়পড়তা ধাঁচের রয়ে গিয়েছে, যেখানে মানুষেরা শুধুমাত্র ঊর্ধ্বস্থিত স্বর্গে বিশ্বাস করে, অথবা আকাশে অবস্থিত প্রবীণ ব্যক্তির উপরেই বিশ্বাস রাখে, যেখানে ঈশ্বরের বাস্তবিকতা, সারসত্য, স্বভাব, ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা—এবং এই প্রকার সমস্ত কিছু, যা স্বয়ং বাস্তব ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত—তা উপলব্ধি করতে তাদের জ্ঞানশক্তি অক্ষম থেকেছে, যা থেকে তাদের জ্ঞান এতটাই সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত থেকেছে যে, তারা যেন দুইটি বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। এইভাবে, এই ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের বাক্যের বিধান ও পোষণে লালিত হলেও, তারা কিন্তু আদতে ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে চলার পথে হাঁটতে অক্ষম। এর আসল কারণ হল, তারা কোনোদিনই ঈশ্বরের সাথে পরিচিত হয় নি, তাঁর সাথে প্রকৃত যোগাযোগ বা সংযোগ স্থাপন করে নি, এবং তাই তাদের পক্ষে ঈশ্বরের সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় পৌঁছনো, অথবা ঈশ্বরকে অনুসরণ বা উপাসনা করার প্রকৃত বিশ্বাস নিজ অন্তরে জাগ্রত করে তোলা অসম্ভব। তারা যে এইভাবে ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে বিবেচনা করে, তারা যে এইভাবে ঈশ্বরকে এইভাবে বিবেচনা করে—এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাবই তাদেরকে নিজ প্রচেষ্টা থেকে খালি হাতে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে, ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করার পথে চলতে তাদের চিরতরে অক্ষম করে দিয়েছে। যে লক্ষ্যের প্রতি তারা উদ্দেশ্য করছে, এবং যে দিশায় ধাবিত হচ্ছে, তা থেকে বোঝা যায় যে, তারা অনন্তকাল ধরেই ঈশ্বরের শত্রু, এবং অনন্তকাল যাবৎ তারা কখনোই পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না।

যদি, বহু বছর ধরে কেউ ঈশ্বরকে অনুসরণ করা সত্ত্বেও, তাঁর বাক্যের সংস্থান উপভোগ করা সত্ত্বেও, যদি ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অনেকটা মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হওয়া কোনো ব্যক্তির সমতুল্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতা অর্জন করতে পারে নি। এর কারণ হল, তারা ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবিকতায় বিন্দুমাত্রও প্রবেশ করে নি, এবং এই কারণেই, ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে নিহিত বাস্তবিকতা, সত্য, অভিপ্রায়সমূহ এবং মানবজাতির উপর করা দাবিদাওয়ার সাথে সেই ব্যক্তির কোনও সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে যে, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্যের বাহ্যিক অর্থ অনুধাবনের যতই চেষ্টা করুক না কেন, সবই হবে নিষ্ফল: যেহেতু তারা কেবলমাত্র বাক্যেরই অন্বেষণ করে, সেহেতু তারা নিছক বাক্যই অর্জন করবে। ঈশ্বরের বাক্যগুলি বাহ্যিক রূপে সাধারণ বা গভীর—যেমনই হোক না কেন, সেগুলি কিন্তু জীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে অপরিহার্য সত্য; সেগুলি হল সঞ্জীবনী বারিধারা, যা মানুষকে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে বেঁচে থাকতে সক্ষম করে। সেগুলি মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে যা যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করে; যেমন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নীতি ও বিশ্বাস, পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আবশ্যিকভাবে যে পথ বেছে নিতে হবে তা, তদসহযোগে, সেই পথের লক্ষ্য ও অভিমুখ; ঈশ্বরের সম্মুখে সৃষ্ট সত্তা হিসাবে যে সকল সত্য তার থাকা উচিত; এবং মানুষ কীভাবে ঈশ্বরকে মান্য ও উপাসনা করে সেই বিষয়ক সমস্ত সত্য। এইগুলি হল মানুষের টিকে থাকার নিশ্চয়তা প্রদানকারী অঙ্গীকার, এগুলি হল মানুষের দৈনন্দিনের আহার্যস্বরূপ, এবং এগুলি মানুষের শক্তিশালী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্যকারী বলিষ্ঠ অবলম্বনও বটে। এগুলি সত্যের বাস্তবিকতায় ভরপুর, যেগুলির সাহায্যে সৃষ্ট মানবজাতি স্বাভাবিক মানবিকতা যাপন করে, মানবজাতিকে ভ্রষ্টাচারের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার এবং শয়তানের পাতা ফাঁদ এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্যে যথাযথ সত্য দ্বারা পুষ্ট করে, সমৃদ্ধ করে সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সৃষ্ট মানবজাতির উদ্দেশ্যে যে অক্লান্ত শিক্ষা, উপদেশ, উৎসাহ এবং সান্ত্বনা প্রদত্ত হয়, তার মাধ্যমে। এগুলি হল মানুষকে ইতিবাচক সমস্ত কিছু বোঝার নির্দেশনা এবং আলোকপ্রাপ্তি প্রদানকারী আলোক-সংকেত, যা নিশ্চিত করে যে, মানুষেরা জীবনযাপন করবে এবং ধার্মিক ও শুভকর সমস্তকিছুর অধিকারী হবে, এই মানদণ্ডের দ্বারাই সকল মানুষ, ঘটনা এবং বস্তুর পরিমাপ করা হয়, এবং এই দিকনির্দেশক সংকেতই মানুষকে পরিত্রাণ এবং আলোর পথে নিয়ে চলে। একমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের ব্যবহারিক উপলব্ধির দ্বারাই মানুষকে সত্য ও জীবন সরবরাহ করা যায়; কেবলমাত্র এভাবেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে স্বাভাবিক মানবতা, অর্থপূর্ণ জীবন, প্রকৃত সৃষ্ট সত্তা বলতে কী বোঝায়, ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত আজ্ঞাকারিতা বলতে কী বোঝায়; একমাত্র এভাবেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে কীভাবে ঈশ্বরের যত্ন নেওয়া উচিত, কীভাবে সৃষ্ট সত্তার দায়িত্ব পালন করা উচিত, এবং কীভাবে প্রকৃতরূপে মানবোচিত গুণের অধিকারী হওয়া উচিত; একমাত্র এভাবেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রকৃত উপাসনা বলতে কী বোঝায়; একমাত্র এভাবেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্তকিছুর শাসক কে; একমাত্র এভাবেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে—সেই একজন যিনি সকল সৃষ্টির মালিক, তিনি কোন উপায়ে সৃষ্টিকে শাসন করেন, নেতৃত্ব দেন এবং সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন; এবং একমাত্র এভাবেই মানুষ আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্তকিছুর মালিকের অস্তিত্ব, তাঁর প্রতীয়মানতা এবং কর্ম সম্পর্কে উপলব্ধি এবং অনুধাবন করতে পারে। ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে, ঈশ্বরের বাক্য এবং সত্যের বিষয়ে মানুষের বাস্তবিক জ্ঞান অথবা অন্তর্দৃষ্টি নেই। এই ধরনের ব্যক্তিগণ ঠিক যেন জীবন্ত মরদেহ, যেন নিঃশেষিত খোলস, যার সাথে স্রষ্টা-সম্বন্ধিত সকল জ্ঞানের কোনোপ্রকার সম্পর্কমাত্র নেই। ঈশ্বরের চোখে, এই ধরনের মানুষ কোনোদিন তাঁকে বিশ্বাস করে নি, অনুসরণও করে নি, এবং তাই ঈশ্বর তাকে তাঁর বিশ্বাসী অথবা অনুগামী হিসাবে স্বীকৃত করেন না, প্রকৃত সৃষ্ট সত্তা হিসাবে তো আরোই করেন না।

একজন প্রকৃত সৃষ্ট সত্তার অবশ্যই জানা উচিত যে সৃষ্টিকর্তা কে, মানুষের সৃষ্টির কারণ কী, সৃষ্ট সত্তার দায়দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে হয়, এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রভুকে কীভাবে উপাসনা করতে হয়। তার অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায়, ইচ্ছা ও চাহিদা সম্বন্ধে অনুধাবন করা, উপলব্ধি করা, জানা ও প্রযত্ন নেওয়া উচিত, এবং অবশ্যই ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগের যে পথ সৃষ্টিকর্তার—তা অনুসারে কাজ করে উচিত।

ঈশ্বরে ভীতি অর্থে কী বোঝায়? আর কীভাবেই বা মন্দকে পরিহার করা যায়?

“ঈশ্বরভীতি”-র অর্থ অজানা ভয় বা আতঙ্ক নয়, অথবা এড়িয়ে যাওয়া, দূরত্ব সৃষ্টি করা, উপাস্যতা স্থাপন বা কুসংস্কারও নয়। বরং, তা হল প্রশংসা, সম্মান, বিশ্বাস, উপলব্ধি, যত্নশীলতা, আজ্ঞাকারিতা, পবিত্রতা, ভালবাসা, এবং তৎসহযোগে, নিঃশর্ত ও অনুযোগহীন উপাসনা, পরিশোধ, এবং সমর্পণ। ঈশ্বর-বিষয়ক প্রকৃত জ্ঞান বিহনে, মানবজাতির প্রকৃত প্রশংসা, আস্থা, উপলব্ধি, প্রযত্ন অথবা আজ্ঞাকারিতা রইবে না, রইবে কেবল ভয় এবং অস্বস্তি, সন্দেহ, ভুল বোঝাবুঝি, এড়িয়ে যাওয়া, এবং পরিহার করা। প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান ব্যতীত, মানবজাতির কাছে প্রকৃত পবিত্রতা এবং পরিশোধ রইবে না; না-রইবে উপাসনা এবং সমর্পণ, রইবে কেবল অদূরদর্শী উপাস্যতা আরোপ এবং কুসংস্কার; প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান ব্যতীত, মানবজাতি কোনোমতেই ঈশ্বরের পথ অনুসারে কাজ করতে পারে না, অথবা ঈশ্বরকে ভয় করতে বা মন্দকে পরিহার করতে পারে না। পক্ষান্তরে, মানুষের জড়িত থাকা প্রতিটি কার্যকলাপ এবং আচরণ বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতায় পূর্ণ হবে, তাঁর সম্পর্কে কুৎসাপূর্ণ রটনা এবং অবমাননাকর বিচারে, ও সত্য তথা ঈশ্বরের বাক্যের প্রকৃত অর্থের বিপরীতপথে ধাবিত মন্দ আচরণে পরিপূর্ণ হবে।

একবার ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস অর্জন করে নেওয়ার পর, মানবজাতি তাঁকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করতে এবং আন্তরিকভাবে তাঁর ওপর নির্ভরশীল হতে পারবে; একমাত্র ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস এবং নির্ভরতার মাধ্যমেই মানবজাতি প্রকৃত উপলব্ধি ও বোধগম্যতা প্রাপ্ত হতে পারে; ঈশ্বরের বিষয়ে প্রকৃত বোধগম্যতার মাধ্যমেই তাঁর প্রতি বাস্তবিক যত্নশীলতার আবির্ভাব হয়; এই প্রকৃত যত্নশীলতা থেকেই মানবজাতি প্রকৃত আজ্ঞাকারিতা প্রাপ্ত হয়; কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত আজ্ঞাকারিতার মাধ্যমেই মানবজাতি প্রকৃত পবিত্রতা লাভ করতে পারে; কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম পবিত্রতা থেকেই মানবজাতি নিঃশর্ত এবং অনুযোগহীন পরিশোধ অর্জন করতে পারে; কেবলমাত্র প্রকৃত আস্থা ও নির্ভরতা, প্রকৃত উপলব্ধি, যত্নশীলতা, আজ্ঞাকারিতা, পবিত্রতা এবং পরিশোধের মাধ্যমেই, মানবজাতি ঈশ্বরের স্বভাব ও সারসত্যের বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারে, এবং সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানতে পারে; কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানার পরেই মানবজাতি নিজেদের মধ্যে প্রকৃত উপাসনা ও সমর্পণের ভাব জাগরিত করতে পারে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রকৃত উপাসনা ও সমর্পণের থাকলে কেবলমাত্র তবেই মানবজাতি বাস্তবিকভাবে স্বীয় মন্দ পথগুলিকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হবে, অর্থাৎ মন্দকে পরিহার করতে পারবে।

এই-ই হল “ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ” করার সামগ্রিক পদ্ধতি, এবং এই-ই ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের সামগ্রিক বিষয়বস্তুও বটে। ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করা অর্জন করতে হলে, আবশ্যিকভাবে এই পথেই চলতে হবে।

“ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ” করা এবং ঈশ্বরকে জানা—এগুলি অগণিত সূত্র দ্বারা অদৃশ্যভাবে যুক্ত আর তাদের সেই সংযোগ স্বতঃসিদ্ধ। কেউ মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে চাইলে, সর্বাগ্রে তার মধ্যে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভীতি থাকতে হবে; ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভীতি অর্জন করতে হলে, তার অবশ্যই সর্বাগ্রে ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান থাকতে হবে। ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে, সর্বাগ্রে সেই ব্যক্তিকে ঈশ্বরের বাক্য অভিজ্ঞতা করতে হবে, তাঁর বাক্যের বাস্তবিকতায় প্রবেশ করতে হবে, তাঁর শোধন ও অনুশাসনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে, তাঁর শাস্তি ও বিচার ভোগ করতে হবে; কেউ ঈশ্বরের বাক্যের অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাইলে, তাকে অবশ্যই সর্বাগ্রে তাঁর বাক্যের মুখোমুখি হতে হবে, ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে হবে, এবং তাঁকে বলে হবে যে, তিনি যেন ব্যক্তি, ঘটনা ও বস্তুর সাথে সম্বন্ধিত সকল প্রকার পরিবেশে ঈশ্বরের বাক্যের অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ করে দেন। কেউ ঈশ্বরের এবং তাঁর বাক্যের মুখোমুখি হতে চাইলে, সর্বাগ্রে তার থাকতে হবে একটি সরল ও সৎ হৃদয়, সত্যকে গ্রহণ করার তৎপরতা, দুঃখকষ্ট সহ্য করার ইচ্ছা, মন্দকে পরিহার করার সাহস এবং সংকল্প, এবং প্রকৃত সৃষ্ট সত্তা হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা…। এই উপায়েই, ধাপ ধাপে এগিয়ে চলে, তুমি ঈশ্বরের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে, তোমার হৃদয় হয়ে উঠবে পরিশুদ্ধতর, এবং ঈশ্বরকে জানার সাথে সাথেই, তোমার জীবন ও বেঁচে থাকার মূল্য হয়ে উঠবে আরও অর্থবহ এবং সমুজ্জ্বল। এভাবেই একদিন, তুমি অনুভব করবে যে সৃষ্টিকর্তা আর প্রহেলিকাময় নন, তিনি কখনোই তোমার অন্তরালে থাকেন নি, কখনোই তোমার থেকে তাঁর মুখ গোপন করে রাখেন নি, যে তিনি তোমার থেকে বিন্দুমাত্র দূরে ছিলেন না, যে সৃষ্টিকর্তা আর সেই একজন নন যাঁর জন্য তুমি মনেপ্রাণে আকুল হয়েও কখনোই অনুভবের দ্বারা যাঁর কাছে পৌঁছতে পারো নি, তিনি যথার্থভাবেই এবং প্রকৃত অর্থেই তোমার চারিদিকে প্রহরায় দণ্ডায়মান, এবং তিনি তোমার জীবনের সরবরাহকারী, তথা নিয়তির নিয়ন্ত্রক। তিনি দূর দিগন্তে অবস্থিত নন, আবার নিজেকে সুউচ্চ মেঘের অন্তরালে গোপন করেও রাখেন নি। তিনি তোমার পাশেই রয়েছেন, সকলের অধিষ্ঠাতা হিসাবে রয়েছেন, তিনিই তোমার সকল, তথা একমাত্র সম্বল। এই রকম ঈশ্বরই তোমায় অনুমোদিত করেন তাঁকে অন্তর থেকে ভালবাসতে, আঁকড়ে ধরে থাকতে, কাছে ধরে রাখতে, তাঁর প্রশংসা করতে, তাঁকে হারাতে ভীত হতে, এবং তোমায় অনিচ্ছুক করেন তাঁকে আর কখনও পরিত্যাগ করতে, তাঁর অবাধ্য হয়ে রইতে, তাঁকে এড়িয়ে চলতে, অথবা তাঁকে দূরে ঠেলে দিতে। তুমি শুধুমাত্র যা চাও তা হল তাঁর প্রতি যত্নবান হতে, তাঁকে মান্য করে চলতে, তিনি তোমাকে যা দেন তা পরিশোধ করতে, এবং তাঁর রাজত্বে নিজেকে সমর্পণ করতে। তুমি আর তাঁর দ্বারা পরিচালিত হতে, সরবরাহ প্রাপ্ত হতে, তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকতে, এবং তাঁর দ্বারা পালিত হতে অস্বীকার করবে না, তিনি তোমার প্রতি যে আদেশ এবং আজ্ঞা করেন, তাও আর অস্বীকার করবে না। তোমার একমাত্র চাহিদা হল তাঁর অনুসরণ করা, তাঁর সাহচর্যে ও তাঁর পরিপার্শ্বে থাকা; তাঁকে তোমার একমাত্র জীবন, একমাত্র প্রভু এবং একমাত্র ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করা।

আগস্ট ১৮, ২০১৪


ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর কাজের দ্বারা অর্জিত হতে চলা ফলাফল জানার উপায়

প্রথমে, এসো, একটা স্তোত্র গাওয়া যাক: রাজ্যের বন্দনাগীতি (১) রাজ্য মানবজগতে অবতরণ করেছে।

যন্ত্রানুসঙ্গ: জনতা আমাকে উদ্দীপিত করে, জনতা আমার মহিমাকীর্তন করে; সকল জিহ্বা একমাত্র সত্য ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করে। রাজ্য মানবজগতে অবতরণ করে।

১  জনতা আমাকে উদ্দীপিত করে, জনতা আমার মহিমাকীর্তন করে; সকল জিহ্বা একমাত্র সত্য ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করে, সকল মানুষ আমার কীর্তিসমূহ নিরীক্ষণের জন্য চক্ষু উত্তোলিত করে। রাজ্য মানবজগতে অবতরণ করে, আমার রূপ বিত্তশালী ও প্রাচুর্যপূর্ণ। কে এতে আনন্দ করবে না? আহ্লাদে কে-ই বা নৃত্য করবে না? হে সিয়োন! আমাকে উদযাপন করতে তোমার বিজয়দৃপ্ত পতাকা তুলে ধরো! আমার পবিত্র নাম প্রচার করতে তোমার বিজয়গাথা গাও!

২  পৃথিবীর প্রান্ত অবধি বিস্তৃত সকল সৃষ্টি, তোমরা শোনো! সত্ত্বর নিজেদের পরিশুদ্ধ করো, তোমাদের যাতে আমার প্রতি নিবেদিত অর্ঘ্যে পরিণত করা যায়! আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ, তোমরা শোনো! নভোমণ্ডলে আমার পরাক্রমশালী ক্ষমতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শীঘ্র তোমাদের অবস্থানে ফিরে যাও। পৃথিবীর মানুষের কণ্ঠস্বর আমি কান পেতে শুনি, আমার প্রতি ওদের সীমাহীন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ ওরা সঙ্গীতের মধ্যে ঢেলে দেয়! আজকের দিনে, সমুদয় সৃষ্টি যখন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে, আমি মনুষ্যজগতে অবতরণ করি। এই মুহূর্তে, এই নির্দিষ্ট সন্ধিক্ষণে, সমস্ত কুসুম বিচিত্র বর্ণে-গন্ধে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, সকল পাখি এক সুরে গান গায়, বস্তুসমুদয় আনন্দে প্রকম্পিত হয়! রাজ্যের অভিবাদন-ধ্বনিতে শয়তানের সাম্রাজ্য ভূপতিত হয়, রাজ্যের বন্দনাগীতির বজ্রনির্ঘোষে তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়, কদাপি পুনরুত্থিত হয় না!

৩  উত্থিত হয়ে প্রতিরোধ করার দুঃসাহস পৃথিবীতে কারো আছে কি? আমি যখন পৃথিবীতে অবতরণ করি, আমি দহন নিয়ে আসি, নিয়ে আসি ক্রোধ, আনি সকল প্রকার বিপর্যয়। এই পার্থিব রাজ্যসমূহ এখন আমার রাজ্য! ঊর্ধ্বগগনে মেঘরাশি ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোটে ও তরঙ্গায়িত হয়; আকাশের নিচে হ্রদ ও নদী উদ্বেল হয়ে ওঠে এবং পরম উল্লাসে এক রোমাঞ্চকর সুর মন্থন করে তোলে। বিশ্রামরত পশুরা তাদের গুহা থেকে বিনির্গত হয়, সকল মানুষকে আমি তাদের নিদ্রা থেকে জাগরিত করি। অগণন মানুষ যে দিনটির অপেক্ষায় ছিল, সেই দিন অবশেষে সমাগত! তারা আমায় সুন্দরতম সঙ্গীতগুলি নিবেদন করে!

—মেষশাবককে অনুসরণ করুন ও নতুন গীত গান

প্রত্যেকবার এই স্তোত্র উচ্চারণের সময় তোমাদের মনে কী আসে? (আমরা খুবই উত্তেজিত ও রোমাঞ্চিত বোধ করি, এবং আমরা ভাবি যে, রাজ্যের সৌন্দর্য কত মহিমময়, ঈশ্বর ও মানবজাতি কেমন করে চিরতরে একত্রে রইবে।) ঈশ্বরের সঙ্গে একসাথে থাকতে হলে মানুষকে কেমন রূপ অবশ্যই পরিগ্রহ করতে হবে, তা নিয়ে কি কেউ ভেবেছে? ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে এবং রাজ্যের গৌরবময় জীবন উপভোগ করতে হলে, মানুষকে কেমন হতে হবে বলে তোমরা কল্পনা করো? (তাদের স্বভাব পরিবর্তন করতে হবে।) তাদের স্বভাব তো পরিবর্তন করতে হবে, কিন্তু তা কতদূর অবধি? তাদের স্বভাব পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার পর তারা কেমন হবে? (তারা পবিত্র হয়ে উঠবে।) পবিত্রতার মানদণ্ড কী? (সকল চিন্তাভাবনা এবং বিচারবিবেচনা হতে হবে খ্রীষ্টের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।) কীভাবে এই সঙ্গতি প্রকাশিত হয়? (মানুষ ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করে না বা ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না, তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে পারে, এবং ঈশ্বরের প্রতি তার হৃদয়ে থাকে এক ভয়মিশ্রিত সম্মানশীলতা।) তোমাদের কিছু কিছু উত্তর সঠিক দিশাতেই রয়েছে। তোমরা সকলে নিজেদের হৃদয় উন্মুক্ত করো, এবং যা বলতে চাও তা সোচ্চারে বলো। (যেসব মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে রাজ্যে বসবাস করে, তাদের বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতে হবে, সত্যের অন্বেষণের দ্বারা, এবং কোনো মানুষ, ঘটনাবলী বা বস্তুসমূহের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে। তখন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে অন্ধকারের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, নিজেদের হৃদয়কে ঈশ্বরের সঙ্গে সমন্বিত করা, এবং ঈশ্বরে ভীত হওয়া ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করা।) (বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, এবং আমরা অন্ধকারের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারি। অন্ততপক্ষে, আমরা সেই অবস্থানে পৌঁছাতে পারি, যেখানে আমাদের শয়তানের দ্বারা শোষিত হতে হয় না, যেখানে আমরা যেকোনো ভ্রষ্ট স্বভাব পরিত্যাগ করতে পারি, এবং ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত হতে পারি। আমরা বিশ্বাস করি যে মানুষের পক্ষে অন্ধকারের প্রভাবমুক্ত হওয়াটা অত্যাবশ্যক। যেসব মানুষ অন্ধকারের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না এবং শয়তানের বাঁধন এড়িয়ে যেতে পারে না, তারা ঈশ্বরের পরিত্রাণ অর্জন করেনি।) (ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় গুণমান অর্জন করতে হলে, মানুষকে অবশ্যই তাঁর সাথে সমভাব হতে হবে, এবং তাঁকে আর প্রতিরোধ করা চলবে না। তাদের অবশ্যই নিজেদেরকে জানতে সক্ষম হতে হবে, সত্যের পালন করতে হবে, ঈশ্বরের বিষয়ে উপলব্ধি অর্জন করতে হবে, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে হবে। এর জন্য শুধু এটুকুই প্রয়োজন।)

মানুষের পরিণাম তাদের হৃদয়কে কতই না ভারাক্রান্ত করে

যে পথ তোমাদের মান্য করে চলা উচিত, মনে হচ্ছে যেন সে সম্পর্কে তোমাদের কিছু চিন্তাভাবনা রয়েছে, এবং সে বিষয়ে তোমাদের মনে কিছু ধারণা বা উপলব্ধিও হয়তো তৈরি হয়েছে। যাইহোক, তোমরা যেসব কথা বলেছ, সেগুলো সবই নিতান্ত ফাঁপা না বাস্তব, তা নির্ভর করছে তোমাদের দৈনন্দিনের অনুশীলনে মনোনিবেশের উপর। বছরের পর বছর ধরে, তোমরা সকলেই সত্যের প্রত্যেকটা দিক থেকে কিছু না কিছু ফল লাভ করেছ—মতবাদ এবং সত্যের প্রকৃত উপাদান, উভয় ক্ষেত্রেই। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, আজকাল মানুষ সত্যের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করার প্রতি অনেক বেশি জোর দিয়েছে, এবং, এর ফলে, সত্যের প্রতিটা দিক এবং উপকরণ কিছু কিছু মানুষের হৃদয়ে নিশ্চিতভাবে শিকড় বিস্তার করতে পেরেছে। যাইহোক, আমি কোন বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই? তা হল, যদিও সত্যের এই তত্ত্ব এবং বিষয়বস্তুগুলো তোমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, সেগুলোর আসল বিষয়বস্তুতে উপাদান রয়েছে খুবই সামান্য। যখন তোমরা সমস্যায় পড়বে এবং পরীক্ষা ও বিকল্পের সম্মুখীন হবে, তখন এইসকল সত্যের বাস্তবিকতা তোমাদের কাছে কতখানি ব্যবহারিকভাবে উপযোগী হবে? তা কি তোমাদের নিজেদের সমস্যাগুলোকে অতিক্রম করতে এবং পরীক্ষাগুলো থেকে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করতে পারে, যাতে তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারো? তোমরা কি তোমাদের পরীক্ষার মাঝে দৃঢ় থেকে ঈশ্বরের জোরালো সাক্ষ্য দিতে পারবে? তোমরা কি কখনো এইসব বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছ? আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি: তোমাদের হৃদয়ে এবং তোমাদের প্রাত্যহিক চিন্তন ও মননে, তোমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা কী? তোমরা কি এই বিষয়ে কখনো কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ? তোমরা কোন বিষয়টাকে তোমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করো? কিছু মানুষ বলে, “অবশ্যই, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সত্যের পালন,” আবার অন্য কেউ বলে, “নিশ্চিতভাবেই, প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করাটাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।” কিছু মানুষ বলে, “প্রত্যহ ঈশ্বরের সম্মুখে এসে তাঁর কাছে প্রার্থনা করাই নিশ্চিতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ”, এবং কিছু মানুষ আছে যারা বলে “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রতিদিন নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাওয়া।” এমনকি কিছু মানুষ এমনও আছে যাদের বক্তব্য, তারা সর্বদা শুধুমাত্র ঈশ্বরকে কী প্রকারে সন্তুষ্ট করা যায়, কীভাবে তাঁকে সর্বক্ষেত্রে মান্য করা যায়, এবং কীভাবে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলা যায়, সেই বিষয়েই চিন্তা করে থাকে। সেটা কি ঠিক? এর বেশি কি আর কিছু নেই? উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ বলে, “আমি কেবল ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত হতে চাই, কিন্তু কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলেই আমি আর তা পেরে উঠি না।” অন্যরা বলে, “আমি কেবলই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চাই, এবং কেবলমাত্র একবারও যদি আমি তা করতে পারতাম, তবে তা আমার পক্ষে অত্যন্ত সুখের হত—কিন্তু আমি কখনোই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি না।” কিছু মানুষ বলে, “আমি কেবল ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করতে চাই। পরীক্ষার সময়, আমি কোনোরকম অভিযোগ এবং অনুরোধ ছাড়াই কেবল তাঁর সমন্বয়সাধন, সার্বভৌমত্ব এবং ব্যবস্থাপনার প্রতি নিজেকে সমর্পণ করতে চাই। তবুও আমি প্রায় প্রতিবারই সমর্পণ করতে ব্যর্থ হই।” আবার কিছু মানুষ বলে, “যখন আমি সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হই, আমি কখনোই সত্যের পালনকে বেছে নিতে পারি না। আমি সর্বদা দৈহিক ইচ্ছা চরিতার্থ করতে চাই এবং আমার নিজের ব্যক্তিগত, স্বার্থপর বাসনাগুলোকে পূরণ করতে চাই।” এর কারণ কী? ঈশ্বরের পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার আগে কি তোমরা নিজেদের বারংবার যাচাই ও পরীক্ষার মাধ্যমে পরখ করে উঠতে পারবে? তোমরা ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃতভাবে সমর্পিত হতে পারছ কি না ও তাঁকে প্রকৃতই পরিতুষ্ট করতে পারছ কি না, এবং তোমরা যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেনা সে বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারছ কি না, তা দেখো; তোমরা নিজেদের সন্তুষ্ট করা বা নিজেদের স্বার্থপর বাসনা চরিতার্থ করা থেকে দূরে থাকতে পারছ কি না, এবং কোনো ব্যক্তিগত পছন্দকে বেছে না নিয়ে কেবল ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারছ কি না, সেটা দেখো। কেউ কি তা করে? প্রকৃতপক্ষে, শুধুমাত্র একটা বিষয়ই তোমাদের চোখের সামনে রাখা হয়েছে, এবং সেটাতেই তোমরা সবচেয়ে বেশি আগ্রহী আর সেই বিষয়েই তোমরা সবচেয়ে বেশি করে জানতে চাও—তা হল, সকলের পরিণাম ও গন্তব্যের বিষয়। তোমরা হয়তো তা উপলব্ধি করতে পারো না, কিন্তু এ এমন এক বিষয়, যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যখন মানুষের পরিণামগত সত্যের প্রসঙ্গ আসে, বা মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ এবং মানুষকে ঈশ্বর কী ধরনের গন্তব্যে আসতে চান সেই প্রসঙ্গ আসে, তখন, আমি জানি যে, কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই একাধিকবার এই সকল বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করেছে। আবার কিছু মানুষ রয়েছে যারা ক্রমাগত উত্তর খুঁজছে এবং তাদের মনের মধ্যে এই নিয়ে চিন্তা করছে, তবুও তারা কিছুই ভেবে উঠতে পারে না, বা হয়তো একটা অস্পষ্ট উপসংহারে গিয়ে পৌঁছয়। শেষ পর্যন্ত, তাদের জন্য কী পরিণাম অপেক্ষা করছে, সেই বিষয়ে তারা অনিশ্চিতই থেকে যায়। নিজেদের দায়িত্ব পালন করার সময়, অধিকাংশ মানুষই নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর সুনির্দিষ্ট উত্তর জানতে চায়: “আমার পরিণাম কী হবে? আমি কি অন্তিম অবধি এই পথে চলতে পারব? মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব কী?” কেউ কেউ তো আবার এই ভেবেও চিন্তিত হয় যে: “অতীতে, আমি কিছু কাজ করেছি, এবং কিছু কথা বলেছি; আমি ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য হয়েছি, আমি এমন কাজ করেছি যা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এবং কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছি, আমি তাঁর অনুভূতিতে আঘাত করেছি, এবং আমি তাঁকে হতাশ করেছি ও তাঁকে বাধ্য করেছি আমাকে ঘৃণা করতে ও আমার প্রতি বিরাগ পোষণ করতে। সম্ভবত, সেইজন্যই, আমার পরিণাম অজ্ঞাত।” এটা বলা সঙ্গত হবে যে বেশিরভাগ মানুষই তাদের নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে অস্বস্তি বোধ করে। কেউ বলতে সাহস করে না, “আমি একশ শতাংশ নিশ্চিতভাবে অনুভব করতে পারি যে আমি টিকে যাবোই; আমি একশ শতাংশ নিশ্চিত যে আমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি। আমি এমন একজন মানুষ যে ঈশ্বরের হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ; আমি এমন একজন, ঈশ্বর যার প্রশংসা করেন।” কিছু মানুষ মনে করে যে, ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করা বিশেষভাবে কঠিন, এবং সত্যের পালন হল কঠিনতম কাজ। ফলত, এইসব মানুষেরা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে যে, তারা সকল সাহায্যের ঊর্ধ্বে, এবং তারা কোনো ভালো পরিণাম লাভের আশা রাখার সাহস করে না; বা সম্ভবত, তারা এটা বিশ্বাস করে, যে, তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে অপারগ, এবং সেহেতু, তারা টিকে যেতে পারবে না। সেই কারণে, তারা দাবি করে যে, তাদের কোনো পরিণাম নেই এবং তারা কোনো ভালো গন্তব্য অর্জন করতে পারবে না। মানুষ ঠিক কীভাবে চিন্তা করে তা নির্বিশেষেই বলা যায় যে, তারা তাদের ফলাফল সম্পর্কে বহুবারই চিন্তা করেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত প্রশ্নে, এবং ঈশ্বর তাঁর কাজ শেষ করার পর তারা কী পাবে সেই বিষয়ে, তারা প্রতিনিয়ত জল্পনাকল্পনা করে চলেছে। কেউ দ্বিগুণ মূল্য দেয়; কেউ তার পরিবার ও চাকরী পরিত্যাগ করে; কেউ বিবাহবন্ধন ত্যাগ করে; কেউ কেউ ঈশ্বরের স্বার্থে নিজেকে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে পদত্যাগ করে; কিছু লোক নিজের কর্তব্য পালনের জন্য গৃহত্যাগ করে; কেউ কৃচ্ছ্রসাধন বেছে নেয়, এবং সবচেয়ে তিক্ত ও ক্লান্তিকর কাজগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ আরম্ভ করে; কেউ কেউ বেছে নেয় নিজের সম্পদ তথা যথাসর্বস্ব নিবেদন করাকে; এবং তারপরেও কিছু মানুষ থাকে, যারা সত্য অন্বেষণ এবং ঈশ্বরকে জানার উদ্দেশ্যে কঠোর প্রচেষ্টা করে চলে। যেমনভাবে অনুশীলন করাকেই তোমরা বেছে নাও না কেনো, যে পদ্ধতিতে তোমরা অনুশীলন করো, তা কি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ? (না, তা তেমন নয়।) তাহলে কীভাবে আমরা এই “গুরুত্বহীনতা”-র ব্যাখ্যা করব? যদি অনুশীলনের পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ না হয়, তাহলে কোন বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ? (বাহ্যিক সু-আচরণ সত্যের বাস্তব অনুশীলনের প্রতিনিধি নয়।) (প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির চিন্তাভাবনা গুরুত্বপূর্ণ নয়; এখানে মূল বিষয় হল, আমরা সত্যের পালন করেছি কি না, এবং আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি কি না।) (খ্রীষ্টবিরোধী এবং ভণ্ড নেতাদের পতন আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, বাহ্যিক আচরণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। উপরিভাগে তাদের দেখে মনে হয় যেন তারা অনেক কিছু পরিত্যাগ করেছে এবং মূল্য দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, তারা ঈশ্বরকে সম্মানটুকুও করে না, পরিবর্তে সর্বক্ষেত্রে তারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে। গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে, তারা সর্বদাই শয়তানের পক্ষ অবলম্বন করে, এবং ঈশ্বরের কাজে হস্তক্ষেপ করে। অতএব, এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল, সঠিক সময় এলে আমরা কোন পক্ষে দাঁড়াবো, এবং বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে।) তোমরা সকলেই সুন্দর কথা বলো, এবং তোমাদের দেখে মনে হয় যে, সত্যের পালন, ঈশ্বরের অভিপ্রায়, এবং মানবজাতির কাছে তাঁর চাহিদার প্রসঙ্গে, তোমাদের ইতিমধ্যেই একটা প্রাথমিক উপলব্ধি রয়েছে, রয়েছে অর্জনীয় গুণমান। তোমরা যে এইভাবে কথা বলতে সক্ষম, তা খুবই মর্মস্পর্শী। যদিও, তোমাদের কথার কিছু কিছু অংশ যথার্থ নয়, তবু তোমরা ইতিমধ্যেই সত্যের একটা সঠিক ব্যাখ্যার অধিকারী হওয়ার কাছাকাছি এসে পড়েছ—এবং এটা প্রমাণ করে, যে, তোমাদের চারিদিকের মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহ সম্পর্কে, ঈশ্বরের আয়োজিত পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে, এবং যা কিছু তোমরা দেখতে পাচ্ছো সেইসব সম্পর্কে, তোমাদের নিজেদের উপলব্ধি তৈরি হয়েছে। এই উপলব্ধি সত্যের সন্নিকটস্থ। এমনকি, যদিও তোমরা যা যা বলেছ তা পুরোপুরি বোধগম্য নয়, এবং তোমাদের কিছু কথা খুব একটা যথাযথও নয়, তবু, তোমাদের অনুধাবন ইতিমধ্যেই সত্যের বাস্তবিকতার অনেকটাই কাছাকাছি যেতে পেরেছে। তোমাদের এইভাবে কথা বলতে শুনে আমার খুব ভালো লাগছে।

মানুষের বিশ্বাস সত্যের স্থান অধিকার করতে পারে না

কিছু মানুষ কৃচ্ছ্রসাধনে সক্ষম, মূল্য দিতে পারে, বাহ্যিকভাবে খুবই সদাচারী, এবং যথেষ্ট সুসম্মানিত, এবং তারা অন্যদের প্রশংসাও উপভোগ করে। তোমরা কি বলবে যে এই ধরনের বাহ্যিক আচরণকে সত্যের পালন বলা যায়? কেউ কি নিশ্চিত করতে পারবে, যে, এই ধরনের মানুষেরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করছে? কেন বারংবার মানুষ এই ধরনের ব্যক্তিদের দেখে মনে করে যে, তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করছে, সত্যের অনুশীলনের পথে হাঁটছে, এবং ঈশ্বরের পথে অবস্থান করছে? কেন কিছু মানুষ এমনটা ভাবে? এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। কী সেই ব্যাখ্যা? তা হল যে, অনেক মানুষের জন্যই কিছু বিশেষ প্রশ্ন—যেমন, সত্যের পালন বলতে কী বোঝায়, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা বলতে কী বোঝায়, এবং সত্যের বাস্তবতাকে প্রকৃতপক্ষে অধিকার করা বলতে কী বোঝায়—এসব খুব একটা স্পষ্ট নয়। সেজন্যই, কিছু মানুষ থাকে যারা বাহ্যত আধ্যাত্মিক, মহৎ, মহিমান্বিত ও মহান মনে হওয়া ব্যক্তিদের দ্বারা প্রায়শই প্রতারিত হয়ে থাকে। যারা আক্ষরিক অর্থ এবং মতবাদ সম্পর্কে বাকপটু, যাদের কথাবার্তা এবং কাজ প্রশংসার যোগ্য, তাদের দ্বারা যারা প্রতারিত হয়, তারা কখনোই সেইসব ব্যক্তিদের কাজের সারসত্য, বা কাজের নিহিত সারমর্ম বা তাদের কীর্তির নিহিত নীতি, অথবা তাদের লক্ষ্য কী, সেই বিষয়ে কখনোই দৃষ্টিপাত করেনি। তাছাড়া, তারা এই ব্যাপারটা নিয়েও নজর করেনি যে, এই এইসব ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করে কি না, বা তারা কখনো এটাও নির্ণয় করেনি যে, এইসব ব্যক্তি সত্যিই ঈশ্বরে ভীত কি না এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করেছে কি না। তারা কখনো এইসব মানুষের মনুষ্যত্বের সারসত্য বিবেচনা করে দেখেনি। বরং, তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রথম ধাপ থেকে শুরু করেই, তারা ধীরে ধীরে এই লোকেদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত এইসকল ব্যক্তিগণই তাদের আদর্শ হয়ে ওঠে। এছাড়াও, কিছু মানুষের ধারণা হল যে, যেসব আদর্শ ব্যক্তিদের তারা উপাসনা করছে—এবং যারা তাদের পরিবার ও চাকরি ত্যাগ করতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে, এবং যাদের উপর থেকে দেখে মনে হয় যে তারা মূল্য প্রদান করতে সক্ষম—সেইসব ব্যক্তি বস্তুতই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করছে, এবং তারা প্রকৃতপক্ষেই শুভ পরিণাম এবং সু-গন্তব্য অর্জন করতে পারবে। তারা মনে করে যে, তাদের এই আদর্শ ব্যক্তিদেরকেই ঈশ্বর প্রশংসা করেন। তাদের এমন বিশ্বাসের কারণ কী? এই বিষয়টার সারমর্ম কী? এর কী কী ফলাফল হতে পারে? প্রথমে, এর সারমর্ম নিয়েই আলোচনা করা যাক।

মূলত, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের অনুশীলনের পদ্ধতি, অনুশীলনের জন্য তাদের বেছে নেওয়া নীতি, এবং তারা প্রত্যেকে যেসব বিষয়ে মনোযোগী, এই বিষয়গুলোর সাথে মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের চাহিদাগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। যতই অগভীর বা গভীর বিষয়ের প্রতি, বা আক্ষরিক অর্থ বা মতবাদ অথবা বাস্তবিকতার প্রতি, মানুষ মনোনিবেশ করুক না কেনো, তাদের যা সবচেয়ে বেশি মেনে চলা উচিত, তা তারা মেনে চলে না, এবং যে বিষয়টা তাদের সবচেয়ে বেশি করে জানা দরকার, সেটাই তারা জানে না। এর কারণ হল যে, মানুষ সত্যকে বিন্দুমাত্রও পছন্দ করে না; সুতরাং, ঈশ্বরের উচ্চারণসমূহে অনুশীলনের কথা পাওয়া যায়, সেগুলোর সন্ধান ও পালনের উদ্দেশ্যে সময় ও প্রচেষ্টা ব্যয় করতে তারা ইচ্ছুক নয়। পরিবর্তে, তারা হ্রস্বতর পন্থা অবলম্বন করতে পছন্দ করে, সু-অনুশীলন ও সু-আচরণ হিসাবে তারা যা জানে তার সংক্ষিপ্তসার করে নেয়; এই সংক্ষিপ্তসারই তখন তাদের নিজস্ব অন্বেষণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে, সেটাকেই তারা পালনীয় সত্য হিসাবে গ্রহণ করে। এর প্রত্যক্ষ ফলাফল হল এই, যে, মানুষ সত্য পালনের বিকল্প হিসাবে সু-আচরণকে ব্যবহার করে, যেটা তাদের চাটুকারিতার মাধ্যমে ঈশ্বরের আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করার আকাঙ্ক্ষাকেও পূর্ণ করে। এটাই তাদের সত্যের সঙ্গে লড়াই করার মূলধন যোগায়, যেটাকে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্তির লড়াই এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যেও ব্যবহার করে। একইসঙ্গে, মানুষ বিবেকবর্জিত ভাবে ঈশ্বরকে একপাশে সরিয়ে রাখে, নিজেদের পছন্দসই আদর্শদের দ্বারা তাঁর প্রতিস্থাপন করে। মানুষের এই অজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ এবং দৃষ্টিভঙ্গির বা একপেশে ধারণা ও অনুশীলনের মূল কারণ একটাই—এবং আজ আমি তোমাদের সেটার সম্পর্কে বলব: সেই কারণটা হল যে, যদিও মানুষ হয়তো ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে পারে, তাঁর কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করতে পারে, এবং তাঁর উচ্চারণসমূহ প্রতিদিন পাঠ করতে পারে, কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারে না। এইখানেই নিহিত রয়েছে সমস্যার মূল। কেউ যদি ঈশ্বরের হৃদয়কে উপলব্ধি করতে পারত, এবং জানতে পারত যে, তিনি কী পছন্দ করেন, কী ঘৃণা করেন, কী চান, কী প্রত্যাখ্যান করেন, কোন ধরনের মানুষকে তিনি ভালোবাসেন, কোন ধরনের মানুষকে অপছন্দ করেন, মানুষের কাছে দাবি জানানোর সময় তিনি কেমন মান ব্যবহার করেন, এবং তাদের নিখুঁত করে তোলার সময় কী ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তাহলে কি আর সে এখনো তার ব্যক্তিগত মতামত ধরে থাকত? এহেন মানুষ কি নিছকইগিয়ে অন্য কাউকে পূজা করতে পারে? একজন সাধারণ মানুষ কি তাদের উপাসনার আদর্শ হয়ে উঠতে পারে? যেসব মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সামান্য অধিকমাত্রায় যুক্তিপূর্ণ হয়। তারা যদৃচ্ছ যেকোনো ভ্রষ্ট মানুষকে আদর্শজ্ঞান করে না, কিংবা সত্যের পালনের পথে চলার সময় তারা এমনটাও বিশ্বাস করে না, যে, অন্ধভাবে কিছু সাধারণ নিয়ম বা নীতি মেনে চলাই সত্য পালনের সমতুল্য।

মানুষের পরিণাম নির্ধারণে ঈশ্বর যে মান ব্যবহার করেন সেই সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে

এসো, আমরা আবার এই বিষয়ে ফিরে আসি এবং পরিণাম সম্পর্কিত আলোচনা চালিয়ে যাই।

এখন, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিই তাদের নিজেদের পরিণাম নিয়ে চিন্তিত, তখন তোমরা কি জানো, যে, ঈশ্বর কীভাবে এই পরিণাম নির্ণয় করেন? কোন পদ্ধতিতে ঈশ্বর কোনো ব্যক্তির পরিণাম নির্ণয় করেন? উপরন্তু, তা নির্ণয় করতে ঈশ্বর কী ধরনের মাপকাঠি ব্যবহার করেন? যখন কোনো ব্যক্তির পরিণাম নির্ধারণ করা বাকি থাকে, তখন ঈশ্বর তা প্রকাশ করার জন্য কী করেন? কেউ কি জানে? একটু আগেই আমি যেমন বললাম, কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই সুদীর্ঘ সময়কাল অতিবাহিত করেছে মানুষের পরিণাম সম্পর্কিত সূত্র, বা কোন কোন শ্রেণীতে এই পরিণামগুলো বিভক্ত, এবং বিভিন্ন ধরনের মানুষের জন্য যে বিভিন্ন ধরনের পরিণাম অপেক্ষা করছে, সেসব খোঁজার প্রচেষ্টায় ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে গবেষণা করেছে। তারা এসবও খুঁজে পাওয়ার আশা করে, যে, কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য মানুষের পরিণামকে নিয়ন্ত্রিত করে, কী ধরনের মান তিনি ব্যবহার করেন, এবং ঠিক কীভাবে তিনি একজন ব্যক্তির পরিণাম নির্ধারণ করেন। যদিও, শেষ পর্যন্ত, এইসব মানুষেরা কখনোই কোনো উত্তর খুঁজে বের করে উঠতে পারে না। আসল ঘটনা হল, ঈশ্বরের উচ্চারণসমূহের মধ্যে এই বিষয়ে খুব সামান্যই বলা রয়েছে। এমনটা কেন? যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের পরিণাম প্রকাশ করা বাকি থেকে যায়, ততক্ষণ অবধি শেষে কী ঘটতে চলেছে তা ঈশ্বর কাউকে বলতে চান না, এবং সময়ের আগে তিনি কাউকে তার গন্তব্যের বিষয়েও জানাতে চান না—কারণ, তা জানালেও, মানবজাতির তাতে কোনোভাবেই কোনো উপকার হবে না। এখানে, এই মুহূর্তে, আমি তোমাদের শুধু বলতে চাই, যে পদ্ধতিতে ঈশ্বর মানুষের পরিণাম নির্ধারণ করেন, মানুষের পরিণতি নিরূপণের উদ্দেশ্যে তাঁর কাজে তিনি যে নীতি প্রয়োগ করেন, এবং কোনো ব্যক্তি টিকে থাকতে পারবে কি না, তা নির্ণয়ের জন্য যে নির্দিষ্ট মান ব্যবহার করেন, সেই সম্পর্কে। এইসব প্রশ্নই কি তোমাদের সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় নয়? তাহলে, ঈশ্বর কীভাবে মানুষের পরিণাম নির্ধারণ করেন বলে মানুষ বিশ্বাস করে? তোমরা এইমাত্র তার কিছুটা অংশ উল্লেখ করেছ: তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছ যে, তা নিজ কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে পালন করা এবং ঈশ্বরের জন্য নিজেকে ব্যয় করার সাথে সম্পর্কিত; কেউ বলেছ যে, তা ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করা ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার সাথে যুক্ত; আবার কেউ বলেছ যে, ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনের প্রতি নিবেদিত হওয়া হল এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং কেউ বলেছ যে, অনাড়ম্বর জীবনযাপনই হল মূল কথা…। যখন তোমরা এই সত্যগুলো পালন করো, এবং যখন তোমরা নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে নীতি সঠিক তা অনুসারে অনুশীলন করো, তোমরা কি জানো ঈশ্বর তখন কী ভাবেন? তোমরা কখনো ভেবে দেখেছ, যে, এইভাবে চলতে থাকা তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ করছে কিনা? তা কি তাঁর প্রয়োজনীয় মান পূরণ করে? তা কি তাঁর দাবিগুলো মেটায়? আমার বিশ্বাস, বেশিরভাগ মানুষই এই নিয়ে খুব একটা চিন্তা করে না। তারা শুধু যান্ত্রিকভাবে ঈশ্বরের বাক্যের একটা অংশ, বা ধর্মোপদেশের একটা অংশ, অথবা যে সব আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে তারা আদর্শজ্ঞান করে তাদের গুণমানকেই প্রয়োগ করে, এবং নিজেদের বিভিন্ন রকম কার্যকলাপ করতে বাধ্য করে। তারা বিশ্বাস করে যে, এই পথই সঠিক, তাই তারা তাতেই অবিচল থাকে, এবং সেভাবেই কাজ করে যায়, শেষ পর্যন্ত যা-ই ঘটুক না কেনো। কিছু মানুষ ভাবে, “আমি বহু বছর ধরে বিশ্বাস করে এসেছি; আমি সবসময় এভাবেই অনুশীলন করে এসেছি। আমার মনে হয় যেন আমি সত্যিই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি, এবং আমার এমনও মনে হয় যেন আমি এর থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। তার কারণ হল, আমি এই সময়ে বহু সত্য, এবং সেইসাথে, আমার আগে না বোঝা অনেক বিষয়ও, এখন উপলব্ধি করতে পেরেছি। বিশেষত, আমার অনেক ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে, জীবন-বিষয়ক মূল্যবোধও প্রভূতরূপে পরিবর্তিত হয়েছে, এবং এখন আমার এই জগত সম্পর্কে ভালো উপলব্ধি রয়েছে।” কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে এ হল এক ফসল, এবং এ-ই হল মানবজাতির উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাজের এক চূড়ান্ত ফলাফল। তোমাদের মতামত অনুযায়ী, এই গুণমান নিয়ে এবং তোমাদের সমস্ত অনুশীলন একত্রিত করে, তোমরা কি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করছ? তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে বলবে, “অবশ্যই! আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে অনুশীলন করছি; ঊর্দ্ধতনেরা যা প্রচার করেছেন ও যে বার্তা প্রেরণ করেছেন সেই অনুযায়ীই আমরা অনুশীলন করছি। আমরা সবসময় নিজেদের কর্তব্য পালন করছি এবং প্রতিনিয়ত ঈশ্বরকে অনুসরণ করছি, আমরা কখনোই তাঁকে পরিত্যাগ করিনি। তাই আমরা সম্পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি, যে, আমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করছি। তাঁর অভিপ্রায়ের বা তাঁর বাক্যের কতটুকু আমরা উপলব্ধি করতে পারছি তা নির্বিশেষে, নিয়তই আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার অন্বেষণের পথে রয়েছি। যতক্ষণ আমরা সঠিক ভাবে কাজ করব, সঠিকভাবে অনুশীলন করব, ততক্ষণ আমরা নিশ্চিতভাবেই সঠিক পরিণাম অর্জন করব।” এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়? তা কি সঠিক? এমনও কেউ কেউ থাকতে পারে, যারা বলবে: “আমি আগে কখনো এসব বিষয় নিয়ে ভাবিনি। আমি শুধু মনে করি যে, যতক্ষণ আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি, এবং ঈশ্বরের বাক্যে বর্ণিত দাবিগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে কাজ করে চলেছি, ততক্ষণ আমি টিকে যেতে পারবই। আমি ঈশ্বরের হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে পারি কি না সেই প্রশ্ন নিয়ে আমি কখনো বিবেচনা করিনি, বা কখনো এটাও ভেবে দেখিনি যে, তাঁর নির্ধারিত মানদণ্ড আমি পূরণ করতে পারছি কি না। যেহেতু ঈশ্বর আমায় কখনো স্পষ্ট করে কিছু বলেননি বা কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ দেননি, সেহেতু, আমি বিশ্বাস করি যে, যতক্ষণ আমি অবিরত ভাবে কাজ করে যাব, ঈশ্বর সন্তুষ্ট থাকবেন, এবং আমার কাছে কোনো অতিরিক্ত চাহিদা রাখবেন না।” এইসব বিশ্বাস কি সঠিক? আমার দিক থেকে বলতে গেলে, অনুশীলনের এই পদ্ধতি, এই চিন্তাধারা, এবং এইসব দৃষ্টিভঙ্গি—এই সকলকিছুর সাথে জড়িত রয়েছে কল্পনা, এবং সেইসাথে কিছুটা অন্ধত্বও। হয়তো, আমি এমনটা বলায়, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ খানিকটা মর্মাহত হবে, ভাববে, “অন্ধত্ব? এ যদি অন্ধত্ব হয়, তাহলে আমাদের পরিত্রাণ পাওয়া এবং টিকে থাকার আশাও খুবই ক্ষীণ এবং অনিশ্চিত, তাই নয় কি? এইভাবে বলে, আপনি কি আমাদের আশাহত করছেন না?” তোমরা যা-ই বিশ্বাস করো না কেনো, আমি যা বলি এবং করি তার উদ্দেশ্য এই নয়, যে, তোমরা আশাহত অনুভব করো। বরং, সেগুলোর উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পর্কে তোমাদের ধারণার মান উন্নত করা, এবং, তিনি কী ভাবছেন, কী সম্পন্ন করতে চান, কী ধরনের মানুষকে পছন্দ করেন, কী ঘৃণা করেন, কী অবজ্ঞা করেন, কী ধরনের মানুষকে অর্জন করতে চান, এবং কী ধরনের মানুষকে প্রত্যাখ্যান করেন, সেইসব বিষয়ে তোমাদের উপলব্ধি আরো সম্যক করে তোলা। আমার বক্তব্যের ও কর্মের উদ্দেশ্য হল তোমাদের মনকে স্বচ্ছতা প্রদান করা, এবং তোমাদের প্রত্যেকের কর্ম ও চিন্তা ঈশ্বরের প্রয়োজনীয় গুণমানের চেয়ে কতদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে বিষয়ে তোমাদের পরিষ্কার ধারণা দেওয়া। এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা কি খুব জরুরি? কারণ আমি জানি যে তোমরা বহুকাল ধরে বিশ্বাস করে এসেছ, এবং বহু প্রচার শুনেছ, কিন্তু মূলত এই বিষয়বস্তুগুলোরই অভাব থেকে গিয়েছে তোমাদের মধ্যে। যদিও তোমরা তোমাদের খাতায় সমস্ত সত্যই নথিভুক্ত করেছ, এবং তোমরা ব্যক্তিগতভাবে যেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করো, সেগুলোকে মুখস্থ করে মনের মধ্যে খোদাই করে নিয়েছ, এবং যদিও তোমরা ঠিক করেছ যে, অনুশীলনের সময় ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে এগুলোকে ব্যবহার করবে, ব্যবহার করবে নিজেদের প্রয়োজনে, সম্মুখে অপেক্ষমাণ কঠিন সময়কে অতিক্রম করতে, অথবা নিছকই তোমাদের জীবনযাপনের পথে সঙ্গদান করার কাজে, কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো, তোমরা যেভাবেই তা করো না কেনো, এগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তাহলে, বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা কী? তা হল, অনুশীলনের সময় নিজের হৃদয়ের গভীরে তোমাকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে জানতে হবে যে, তুমি যা করছো তার প্রতিটা কাজ ঈশ্বর যা চান তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না, এবং তোমার প্রতিটা কর্ম, প্রতিটা চিন্তা, এবং যে পরিণাম ও লক্ষ্য তুমি অর্জন করতে চাও, সেসকল আদতে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে এবং তাঁর দাবিসকল পূর্ণ করতে পারে কিনা, এবং সেইসাথে, তিনি সেগুলোকে অনুমোদিত করেন কিনা। এগুলোই হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো।

ঈশ্বরের পথে চলো: ঈশ্বরে ভীত হও এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করো

একটা প্রবাদ আছে যা তোমাদের লিখে রাখা উচিত। আমার বিশ্বাস, এই প্রবাদটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা প্রতিদিন অসংখ্যবার আমার মনে আসে। কেন এমন হয়? কারণ, প্রতিবার আমি যখন আমি কারোর মুখোমুখি হই, কারোর কাহিনী শুনি, এবং কোনো ব্যক্তির ঈশ্বর বিশ্বাসের সাক্ষ্য বা অভিজ্ঞতা শুনি, তখন এই ধরনের ব্যক্তিকে ঈশ্বর পছন্দ করেন কি না বা এমন মানুষকে ঈশ্বর চান কি না, তা নিজের অন্তরে স্থির করার জন্য আমি এই প্রবাদ কাজে লাগাই। তাহলে, সেই প্রবাদটা কী? আমি এখন তোমাদের উত্তেজনার শীর্ষ মুহূর্তে নিয়ে এসেছি। প্রবাদটা কী, তা যখন আমি প্রকাশ করব, তোমরা হয়তো হতাশ বোধ করবে, কারণ এমন কেউ কেউ আছে, যারা বহু বছর ধরে কাজে না করে নিছকই এটা আউড়ে এসেছে। কিন্তু আমি কখনো একবারের জন্যেও এটা নিরর্থকভাবে আওড়াইনি। এই প্রবাদ আমার হৃদয়েই নিহিত রয়েছে। তাহলে কী সেই প্রবাদ? সেটা হল: “ঈশ্বরের পথে চলো: ঈশ্বরে ভীত হও এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করো।” এ কি নিছকই এক অত্যন্ত সাধারণ শব্দবন্ধনী নয়? তবুও, এর সাধারণত্ব সত্ত্বেও, যেসব মানুষের এই বাক্যের প্রতি সত্যিই গভীর উপলব্ধি রয়েছে, তারা অনুভব করবে, যে, এই বাক্য খুবই ওজনদার, এই প্রবাদ মানুষের অনুশীলনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জীবনের ভাষার থেকে নেওয়া সত্যের বাস্তবতাপূর্ণ একটা উদ্ধৃতি, যারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চায় তাদের জন্য এ হল আজীবনের লক্ষ্যস্বরূপ, এবং এ হল এক জীবনব্যাপী পথ, যা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের প্রতি বিবেচনাশীল সকলেরই অনুসরণীয়। তাহলে, তোমাদের কী মনে হয়: এই প্রবাদ কি সত্য নয়? এই প্রবাদের এমন তাৎপর্য রয়েছে না নেই? তাছাড়া, হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা নিয়ে ভাবছ, এবং অর্থ বোঝার চেষ্টা করছ, আবার কেউ কেউ হয়তো এটা নিয়ে সংশয়েও আছো: এই প্রবাদ কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ? এটা কি খুব প্রয়োজনীয়? এটায় এত জোর দেওয়ার কি খুব দরকার আছে? তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ থাকতে পারে, যারা এই প্রবাদটা খুব একটা পছন্দ করে না, কারণ তোমরা মনে করো যে, ঈশ্বরের পথ গ্রহণ করা এবং এই একটামাত্র প্রবাদে তাকে সংক্ষেপিত করা হল এক অতিসরলীকরণমাত্র। ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য গ্রহণ করে সেগুলোর সারমর্ম এই একটামাত্র প্রবাদে নিবদ্ধ করা—তা কি ঈশ্বরকে অতিরিক্ত গুরুত্বহীন করে দেবে না? বিষয়টা কি এমনতরই? হয়তো তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই এই বাক্যের গভীর তাৎপর্য অনুভব করতে পারোনি। যদিও তোমরা তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, কিন্তু তোমাদের কারোরই এটাকে হৃদয়ে সঞ্চিত করে রাখার অভিপ্রায় নেই; তোমরা শুধুমাত্র এটা তোমাদের খাতায় লিখে রেখেছ, যাতে অবসর সময়ে একবার চোখ বুলোনো বা চিন্তা করার যায়। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এটাকে মুখস্থও করার কথাও ভাববেই না, এটার সদ্ব্যবহার করা তো দূরের কথা। আমি তবুও কেন এই প্রবাদটা উল্লেখ করতে চাই? তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাভাবনা নির্বিশেষে, আমাকে এই প্রবাদটা উল্লেখ করতেই হত, কারণ ঈশ্বর কীভাবে মানুষের পরিণাম নির্ধারণ করেন, সেই বিষয়ে এটা ভীষণরকম প্রাসঙ্গিক। এই প্রবাদ সম্পর্কে তোমাদের বর্তমানে ধারণা যা-ই হোক না কেনো, বা তোমরা যেভাবেই একে ব্যবহার করো না কেনো, আমি তবুও তোমাদের বলব যে: যদি মানুষ এই প্রবাদবাক্যের পালন করতে পারে ও এটাকে অনুভব করতে পারে, এবং ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগকে অর্জন করার অবস্থায় উপনীত হতে পারে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই তারা অস্তিত্বরক্ষায় সমর্থ হবে এবং মঙ্গলময় পরিণাম অর্জন করবে। আর যদি তুমি এই প্রবাদে বর্ণিত গুণমান অর্জন করতে না পারো, তাহলে বলা যেতে পারে যে, তোমার পরিণাম অজ্ঞাত। তাই, আমি তোমাদের তোমাদের সাথে এই প্রবাদটার বিষয়ে বলছি, তোমাদের নিজেদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য, এবং যাতে তোমরা জানতে পারো যে, ঈশ্বর তোমাদের পরিমাপ করার জন্য কী ধরনের মানদণ্ড ব্যবহার করেন। যেমন তোমাদের এইমাত্র বললাম, এই প্রবাদ ঈশ্বরের মানবজাতিকে পরিত্রাণের বিষয়ে, আবার এর পাশাপাশি, ঈশ্বর কীভাবে মানুষের পরিণাম নির্ণয় করেন, সেই বিষয়েও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কীভাবে তা প্রাসঙ্গিক? জানলে তোমাদের সত্যিই ভালো লাগবে, তাই আজ আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব।

মানুষ ঈশ্বরে ভীত কি না, এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে কি না, তা যাচাই করতে ঈশ্বর বিভিন্ন পরীক্ষা ব্যবহার করেন

ঈশ্বরের কার্যের প্রতি যুগে, তিনি মানুষদের কিছু বাক্য প্রদান করেন, এবং কিছু সত্যের বিষয়ে তাদের বলেন। এই সত্যগুলো সেই পথ হিসাবে কাজ করে, যে পথে মানুষের অবিচল থাকা উচিত, যে পথে তাদের চলা উচিত, যে পথ তাদের ঈশ্বরকে ভীত হতে ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে সক্ষম করে, যে পথ মানুষের অনুশীলন করা উচিত এবং যে পথে জীবনযাত্রায় অবিচল থাকা উচিত। এই কারণেই, ঈশ্বর মানবজাতির কাছে এই কথনসমূহ প্রকাশ করেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত এইসকল বাক্যে মানুষের অবিচল থাকা উচিত, এবং তাতে অবিচল থাকার অর্থই হল জীবন প্রাপ্ত হওয়া। যদি কোনো ব্যক্তি তাতে অবিচল না থাকে, সেগুলো পালন না করে, এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী জীবনযাপন না করে, তাহলে সেই ব্যক্তি সত্যের পালন করে না। তাছাড়াও, মানুষ যদি সত্যের পালন না করে, তাহলে তারা ঈশ্বরে ভীতও নয় এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগও করে না, অথবা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতেও পারে না। যেসব মানুষ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম, তারা ঈশ্বরের প্রশংসা লাভ করতে পারে না, এবং এহেন মানুষদের কোনো পরিণামও নেই। তাহলে, তাঁর কাজের মাধ্যমে, ঈশ্বর কীভাবে কারোর পরিণাম নির্ণয় করেন? এই পরিণাম নির্ধারণের জন্য কোন পদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করেন? হয়তো তোমরা এই বিষয়টা নিয়ে আপাতত কিছুটা ধোঁয়াশায় আছো, কিন্তু যখন আমি তোমাদের এই পদ্ধতির সম্পর্কে বলব, তখন তা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, কারণ ইতিমধ্যে তোমাদের মধ্যে অনেকেই এই অভিজ্ঞতা নিজেরাই লাভ করেছ।

তাঁর কর্মপরিসরে, সূচনালগ্ন থেকেই, ঈশ্বর সকল মানুষের জন্য—অথবা, তুমি বলতে পারো যে, তাঁকে অনুসরণ করে চলা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য—পরীক্ষা নির্ধারিত করে রেখেছেন, এবং এই পরীক্ষাগুলো বিভিন্ন মাত্রার হয়। কিছু মানুষ রয়েছে, যারা তাদের পরিবারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরীক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, অনেকে প্রতিকূল পরিস্থিতি সংক্রান্ত পরীক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, কোনো কোনো ব্যক্তি গ্রেফতার ও অত্যাচারিত হওয়ার পরীক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, কিছু মানুষ আছে, যারা কঠিন বিকল্পের মুখোমুখি হওয়ার পরীক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, এবং কিছু মানুষ অর্থ ও পদমর্যাদার পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, তোমরা প্রত্যেকেই সবরকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছ। কেন ঈশ্বর এইভাবে কাজ করেন? কেন তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে এহেন আচরণ করেন? কী ধরনের ফলাফলের তিনি সন্ধান করেন? ঠিক এই বিষয়টা নিয়েই আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চাই: ঈশ্বর দেখতে চান যে, সেই ব্যক্তি মানুষ কি না, যে ঈশ্বরে ভীত এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে। এর অর্থ হল, যখন ঈশ্বর তোমাকে কোনো পরীক্ষা র মধ্যে ফেলেন এবং কোনো না কোনো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করেন, তখন তাঁর অভিপ্রায় হল পরীক্ষা করে দেখা যে, তুমি এমন একজন মানুষ কি না যে ঈশ্বরে ভীত এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে। যদি কেউ কোনো নৈবেদ্যকে সুরক্ষিত রাখা বিষয়ক দায়িত্বের সম্মুখীন হয়, এবং সেই দায়িত্ব তাকে ঈশ্বরের নৈবেদ্যর সংস্পর্শে নিয়ে আসে, তবে কি তুমি বলবে যে, এটা হল ঈশ্বরের আয়োজিত কোনো ঘটনা? নিঃসন্দেহে তাই! তুমি যা কিছুর মুখোমুখি হও, তার প্রত্যেকটারই আয়োজন ঈশ্বর করেছেন। যখন তুমি এই বিষয়টার সম্মুখীন হও, তখন ঈশ্বর তোমায় গোপনে পর্যবেক্ষণ করেন, দেখেন যে তুমি কোন বিকল্প বেছে নিচ্ছো, কীভাবে অনুশীলন করছো, এবং তোমার ভাবনাচিন্তা কী। ঈশ্বর যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি মনোযোগী, তা হল অন্তিম পরিণাম, যেহেতু এই পরিণামই তাঁকে নির্ণয় করতে সাহায্য করবে, যে, সেই নির্দিষ্ট পরীক্ষাটাতে তুমি তাঁর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পেরেছ কি না। তবে, মানুষ যখনই কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়, তারা প্রায় কখনোই ভাবে না যে তাদের কেন এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, ঈশ্বর তাদের কাছে কোন গুণমান প্রত্যাশা করেন, তিনি তাদের মধ্যে কী দেখতে চান, বা তিনি তাদের থেকে কী প্রাপ্ত হতে চান। সমস্যার সম্মুখীন হলে, এই ধরনের মানুষেরা কেবলই ভাবে যে, “আমার সামনে এই সমস্যা উপস্থিত হয়েছে; আমাকে সতর্ক হতে হবে, অসাবধান হলে চলবে না! এটা ঈশ্বরের নৈবেদ্য, এবং আমি তা স্পর্শ করতে পারব না।” এই ধরনের সরল চিন্তা পোষণকরা লোকেরা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। এই পরীক্ষার পরিণাম কি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবে? বলো এ বিষয়ে তোমাদের কী বলার আছে। (যদি মানুষ অন্তর থেকে ঈশ্বরে ভীত হয়, তবে ঈশ্বরের নৈবেদ্যর সংস্পর্শে আসার মতো কোনো দায়িত্বের সম্মুখীন হলে, তারা বিবেচনা করবে যে ঈশ্বরের স্বভাবকে কুপিত করা ঠিক কতটা সহজ, এবং তা নিশ্চিত করবে যাতে তারা সতর্ক পদক্ষেপ নেয়।) তোমার উত্তরটা সঠিক দিশাতেই রয়েছে, তবে তা এখনও সম্পূর্ণ যথাযথ হয়নি। ঈশ্বরের পথে চলার অর্থ উপর-উপর কিছু নিয়ম মেনে চলা নয়; বরং, এর অর্থ হল যে, তুমি যখন কোনো সমস্যায় পড়বে, তখন তুমি সর্বাগ্রে সেটাকে ঈশ্বরের আয়োজিত এক পরিস্থিতি, বা ঈশ্বরপ্রদত্ত দায়িত্ব, বা ঈশ্বরের অর্পিত কাজ হিসাবে দেখবে। যখন তুমি সেই সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখন সেটাকে ঈশ্বরের দ্বারা তোমার জন্য নির্ধারিত এক পরীক্ষা হিসাবেও দেখা উচিত। যখন তুমি এই সমস্যার মোকাবিলা করবে, তোমার অন্তরে একটা মানদণ্ড থাকতে হবে, এবং তোমাকে অবশ্যই ভাবতে হবে যে সেই বিষয়টা ঈশ্বরের থেকে আগত। তোমাকে অবশ্যই ভাবতে হবে যে, কীভাবে তুমি সেটার মোকাবিলা করবে, যাতে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করতে পারো, সেইসাথে কীভাবে তাঁকে রুষ্ট না করে বা তাঁর স্বভাবকে ক্ষুব্ধ না করে সেই কাজ করা যায়। এক মুহূর্ত আগেই আমরা নৈবেদ্য সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। এই বিষয়টা নৈবেদ্য এবং তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্যপ্রসঙ্গও জড়িত। তুমি এই কর্তব্যের প্রতি দায়বদ্ধ। তবু, এই সমস্যাটার সম্মুখীন হলে কি কোনো প্রলোভনও আসে? হ্যাঁ। কোথা থেকে আসে সেই প্রলোভন? সেই প্রলোভন আসে শয়তানের কাছ থেকে, তা আসে মানুষের মন্দ, ভ্রষ্ট স্বভাব। যেহেতু প্রলোভনের প্রসঙ্গ রয়েছে, সেহেতু, এই বিষয়টার সঙ্গে জড়িত মানুষের যে সাক্ষ্য বহন করা উচিত সেই সাক্ষ্যবহনে অটল থাকার বিষয়টাও, যা তোমার কর্তব্য এবং দায়িত্বও। কেউ কেউ বলবে, “এ তো খুবই তুচ্ছ বিষয়; এটাকে এত বড় করে দেখানো কি খুব প্রয়োজন?” এমনটা করা চরমভাবে জরুরি! এর কারণ হল, ঈশ্বরের পথে চলা অব্যাহত রাখার জন্য, আমরা আমাদের সাথে বা আমাদের চারপাশে ঘটছে এমন কোনো বিষয়কে উপেক্ষা করতে পারি না, এমনকি তুচ্ছ বিষয়গুলোকেও নয়; সেই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আমরা উচিত না অনুচিত মনে করি তা নির্বিশেষে, যতক্ষণ বিষয়টা আমাদের সামনে উপস্থিত, ততক্ষণ আমাদের তা উপেক্ষা করা চলবে না। যা কিছু ঘটে, তা আমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রদত্ত পরীক্ষা হিসাবেই বিবেচনা করা উচিত। বিষয়গুলোকে এইভাবে দেখা সম্পর্কে তুমি কী ভাবো? তোমার যদি এই ধরনের মনোভাব থাকে, তাহলে তা একটা তথ্যকে নিশ্চিত করে: হৃদয়ের গভীরে, তুমি ঈশ্বরে ভীত হতে এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক। যদি তোমার ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার বাসনা থাকে, তবে তুমি বাস্তবে যা অনুশীলন করো তা ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দকর্ম পরিত্যাগ করার মানদণ্ড থেকে অত্যধিক দূরবর্তী হবে না।

প্রায়শই কিছু মানুষ দেখা যায়, যারা বিশ্বাস করে যে, যে বিষয়গুলোর প্রতি লোকজন সাধারণত খুব একটা মনোযোগ দেয় না বা উল্লেখ করে না, যেহেতু সেগুলো একেবারেই তুচ্ছ ছোটখাটো ঘটনা যার সঙ্গে সত্য পালনের কোনো সম্পর্ক নেই। নিছক এই ধরনের বিষয়ের মুখোমুখি হলে, তারা তা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করে না, তারপর সেটা এড়িয়ে যায়। যদিও, প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টা তোমাদের জন্য একটা শিক্ষা—কীভাবে ঈশ্বরে ভীত হবে এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করবে, তার শিক্ষা। তদুপরি, তোমাদের যে বিষয়ে আরো বেশি উদ্বিগ্ন হতে হবে তা হল, এই ধরনের বিষয় তোমাদের সামনে যখন উপস্থিত হয় তখন ঈশ্বর কী করছেন তা জানা। ঈশ্বর ঠিক তোমার পাশেই রয়েছেন, তিনি তোমার প্রত্যেকটা কথা ও কাজ লক্ষ্য করছেন, এবং তুমি যা যা করছ এবং তোমার ভাবনাচিন্তায় কী পরিবর্তন আসছে, সবই তিনি নজরে রাখছেন—এ-ই হল ঈশ্বরের কাজ। কিছু মানুষ জিজ্ঞাসা করে, “যদি তা-ই হয়, তাহলে আমি তা অনুভব করিনি কেন?” তুমি তা অনুভব করোনি, কারণ তুমি ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করার পথকে তোমার মুখ্য পথ হিসাবে গ্রহণ করে তাতে অবিচল থাকোনি; তাই, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের করা যে সূক্ষ্ম কাজ আপনা থেকেই মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও কর্ম অনুযায়ী প্রকাশ পায়, তা তোমার বোধগম্য নয়। তুমি অস্থিরমতি! গুরুতর বিষয় কোনটা? তুচ্ছ বিষয়ই বা কোনটা? ঈশ্বরের পথে চলার সাথে জড়িত বিষয়গুলোকে গুরুতর বা তুচ্ছ বলে আলাদা করা যায় না, তার সমস্তটাই গুরুত্বপূর্ণ—তোমরা কি সেটা স্বীকার করো? (হ্যাঁ, আমরা তা স্বীকার করি।) দৈনন্দিন বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, এমন অনেক কিছু থাকে যা মানুষ খুব বড় এবং তাৎপর্যপূর্ণ হিসাবে দেখে, আবার কিছু বিষয়কে একেবারেই তুচ্ছ ঘটনা হিসাবে দেখা হয়। মানুষ প্রায়শই এই বড় বিষয়গুলোকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, এবং তারা এগুলোকে ঈশ্বর ের প্রেরিত হিসাবে বিবেচনা করে। তবে, যখন সেই বৃহৎ বিষয়গুলো ঘটমান হয়, তখন মানুষের অপরিণত আত্মিক উচ্চতার জন্য, এবং তাদের দুর্বল ক্ষমতার কারণে, মানুষ প্রায়ই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না, কোনো উদ্ঘাটন অর্জন করতে পারে না, এবং মূল্যবান কোনো প্রকৃত জ্ঞানও অর্জন করতে পারে না। যতক্ষণ ছোটোখাটো বিষয় জড়িত থাকে, ততক্ষণ মানুষ সেগুলোকে একেবারেই উপেক্ষা করে যায় এবং একে একে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। এইভাবে, মানুষ ঈশ্বরের সামনে উপনীত হওয়ার এবং তাঁর দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার বহু সুযোগ হারিয়েছে। ঈশ্বর তোমার উদ্দেশ্যে যে যে মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহের এবং যে পরিস্থিতির আয়োজন করেছেন, সেগুলোকে যদি তুমি সর্বদা উপেক্ষা করো, তবে তার অর্থ কী? তার অর্থ হল যে, ঈশ্বরের তোমাকে নিখুঁত করে তোলাকে, এবং সেইসাথে তাঁর নেতৃত্বকেও, নিত্য ও নিয়ত অস্বীকার করে চলেছ। যখনই ঈশ্বর তোমার জন্য কোনো পরিস্থিতির আয়োজন করেন, তিনি তখন নিভৃতে থেকে তোমাকে দেখছেন, তোমার হৃদয় লক্ষ্য করছেন, তোমার চিন্তাভাবনা ও বিচক্ষণতা পর্যবেক্ষণ করছেন, লক্ষ্য করছেন তুমি কীভাবে ভাবছ, এবং সেই পরিস্থিতিতে তোমার প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষা করছেন। যদি তুমি একজন অসতর্ক প্রকৃতির মানুষ হও—হও এমন একজন যে কখনোই ঈশ্বরের পথ, তাঁর বাক্য, বা সত্যকে গুরুত্ব দেয়নি—তাহলে, ঈশ্বর যা সম্পূর্ণ করতে চান, অথবা ঈশ্বর তোমার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পরিবেশের আয়োজন করেছেন, তখন তিনি কী সম্পূর্ণ করতে চেয়েছেন বা কোন প্রয়োজন তুমি পূর্ণ করবে বলে তিনি আশা করেছেন, তুমি এসব বিষয়ে সতর্ক হবে না বা তাতে মনোযোগ দেবে না। অথবা তুমি এও জানবে না, যে, তুমি যেসব মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহের মুখোমুখি হও, সেগুলো কীভাবে সত্যের সাথে বা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সম্পর্কিত। বারংবার এইরকম পরিস্থিতির এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পরেও যদি ঈশ্বর তোমার মধ্যে কোনো ফলাফল দেখতে না পান, সেক্ষেত্রে তিনি কীভাবে এগোবেন? বারংবার পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, তুমি তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরকে বৃহত্তর করে তোলোনি, অথবা ঈশ্বর তোমার জন্য যে পরিস্থিতির আয়োজন করেছেন সেগুলো আসলে কী তা দেখোনি: ঈশ্বরের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন। পরিবর্তে, তুমি ঈশ্বরপ্রদত্ত সকল সুযোগ একাদিক্রমে প্রত্যাখ্যান করে গিয়েছো, সেগুলোকে বারংবার দূরে সরে যেতে দিয়েছো। এ কি মানুষের প্রদর্শিত চূড়ান্ত অবাধ্যতা নয়? (হ্যাঁ, তা-ই।) ঈশ্বর কি এই কারণে আহত বোধ করবেন? (হ্যাঁ, করবেন।) ভুল, ঈশ্বর আহত হবেন না! আমাকে এমন বলতে শুনে তোমরা আবার একবার বিস্মিত হচ্ছো। তোমরা হয়তো ভাবছ: “আগে কি এমনটা বলা হয়নি, যে, ঈশ্বর সর্বদা আহত বোধ করেন? তাহলে কি তিনি এই কারণেও আহত বোধ করবেন না? তাহলে, কখন তিনি আহত বোধ করেন?” সংক্ষেপে, ঈশ্বর এই পরিস্থিতিতে আহত বোধ করবেন না। সেক্ষেত্রে, উপরোক্ত আচরণের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব কী হবে? যখন মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত বিচার ও পরীক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে, এবং সেগুলোকে পরিহার করে, এই ধরনের মানুষের প্রতি ঈশ্বরের একটামাত্রই মনোভাব থাকে। কী সেই মনোভাব? ঈশ্বর এই ধরনের মানুষকে তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বর্জন করেন। “বর্জন” শব্দটার অর্থে দুটো স্তর রয়েছে। আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি কীভাবে তা ব্যাখ্যা করব? গভীরে, “বর্জন” শব্দটা বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার অর্থ বহন করে। এই শব্দটার অর্থের অন্য স্তরটা কী? সেই অংশটা বোঝায় কোনো কিছুর প্রতি হাল ছেড়ে দেওয়া। তোমরা সকলে জানো “হাল ছেড়ে দেওয়া” বলতে কী বোঝায়, তাই তো? সংক্ষেপে, যারা এহেন আচরণ করে, “বর্জন” শব্দটা তাদের প্রতি ঈশ্বরের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া ও মনোভাবকে উপস্থাপিত করে; এ হল তাদের প্রতি চূড়ান্ত ঘৃণা ও বিরক্তির প্রকাশ, এবং সেহেতু, এর ফলস্বরূপ, তাদের পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যে কখনো ঈশ্বরের পথে চলেনি এবং কখনোই ঈশ্বরে ভীত হয়নি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করেনি, তার প্রতি এ-ই হল ঈশ্বরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আমি আগে যে প্রবাদবাক্যটার বিষয়ে উল্লখ করেছিলাম, তোমরা কি এখন কি সেটার গুরুত্ব দেখতে পাচ্ছ?

মানুষের পরিণাম নির্ধারণ করতে ঈশ্বর কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তা কি তোমরা এখন বুঝতে পারছো? (তিনি প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির আয়োজন করেন।) তিনি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির আয়োজন করেন—তা হল এমনকিছু, যা মানুষ অনুভব ও স্পর্শ করতে পারে। তাহলে, এই কাজের নেপথ্যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী? তাঁর অভিপ্রায় হল প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও কালে বিবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন করানো। পরীক্ষার সময় একজন ব্যক্তির কোন দিকগুলো পরীক্ষা করা হয়? কোনো পরীক্ষার মাধ্যমেই নির্ণয় করা হয় যে, তুমি ব্যক্তিগতভাবে যেসকল বিষয়ের সম্মুখীন হও, যেসকল বিষয়ে শোনো, যা দেখো, এবং যে অভিজ্ঞতা লাভ করো, সেই প্রতিটা বিষয়েই তুমি ঈশ্বরে ভীত হওয়া এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করার মতো মানুষ কি না। প্রতিটা মানুষই এমন পরীক্ষার মুখোমুখি হবে, কারণ ঈশ্বর সব মানুষের প্রতিই ন্যায্য। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলো, “আমি বহুবছর ধরে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে আসছি, তাহলে আমি কেন কখনও-ই কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হইনি?” তোমার মনে হয় যে তুমি কোনো পরীক্ষার মধ্যে পড়োনি, কারণ যখনই ঈশ্বর তোমার জন্য পরিস্থিতিসকলের আয়োজন করেছেন, তখন তুমি সেগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দাওনি, এবং ঈশ্বরের পথে চলতে চাওনি। এই কারণেই, ঈশ্বরের পরীক্ষা তোমার বিন্দুমাত্র বোধগম্য হয় নি। কেউ কেউ বলে, “আমি কিছু পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু আমি জানিনা কীভাবে যথাযথ অনুশীলন করতে হয়। এমনকি যদিও আমি অনুশীলন করেছি, তবুও, আমি এখনও জানি না, যে, ঈশ্বরের পরীক্ষার সময় আমি দৃঢ় অবস্থান নিতে পেরেছি কি না।” এমন অবস্থার মধ্যে থাকা মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়। তাহলে, কী সেই মানদণ্ড, যা দিয়ে ঈশ্বর মানুষকে পরিমাপ করেন? ঠিক যেমন আমি একটু আগেই বললাম: প্রতিটা কাজে, ভাবনায়, বা অভিব্যক্তিতে, তুমি ঈশ্বরকে ভীত কিনা এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করো কিনা, তা-ই হল এই মানদণ্ড। তুমি ঈশ্বরে ভীত কিনা বা মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করো কিনা, তা এভাবেই নির্ণয় করা হয়। ব্যাপারটা বেশ সহজ, তাই নয় কি? এটা বলা খুবই সহজ, কিন্তু কাজে অনুশীলন করার পক্ষে সহজ কি? (না, খুব একটা নয়।) কেন সহজ নয়? (কারণ, মানুষ ঈশ্বরকে জানে না, এবং কীভাবে ঈশ্বর মানুষকে নিখুঁত করে তোলেন তাও জানে না, তাই তারা যখন বিভিন্ন বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তখন তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কীভাবে সত্যের অন্বেষণ করতে হবে তা তারা বুঝতে পারে না। ঈশ্বর-ভীতির বাস্তবতা অর্জন করার আগে তাদের বিভিন্ন পরীক্ষা, পরিমার্জন, শাস্তি ও বিচারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।) তোমরা বিষয়টা এভাবে ভাবতেই পারো, কিন্তু তবুও, ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ তোমাদের পক্ষে এখন খুব সহজ কাজ বলেই মনে হচ্ছে। কেন আমি এমন বলছি? কারণ, তোমরা অনেক উপদেশ শুনেছ এবং সত্যের বাস্তবিকতার দ্বারা যে সিঞ্চন লাভ করেছ, তা-ও কম নয়; তা থেকে তোমরা তাত্ত্বিকভাবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছ যে কীভাবে ঈশ্বরকে ভীত হতে এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে হয়। কীভাবে ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করার অনুশীলন করতে হয়, সেই বিষয়ে এই সমস্ত জ্ঞান তোমাদের জন্য খুবই সহায়ক হয়েছে, এবং তোমাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে, যে, তা বুঝি সহজেই অর্জনীয়। তাহলে মানুষ কেন কখনোই তা প্রকৃতপক্ষে অর্জন করতে পারে না? কারণ, মানুষের প্রকৃতি ও সারসত্য ঈশ্বরে ভীত নয় এবং মন্দ কর্ম পছন্দ করে। এ-ই হল আসল কারণ।

ঈশ্বরে ভীতি না থাকা এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ না করার অর্থ ঈশ্বরের বিরোধিতা করা

“ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ” প্রবাদটা কোথা থেকে এসেছে, সেই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক। (ইয়োবের গ্রন্থ থেকে।) যেহেতু আমরা ইয়োবের বিষয়ে উল্লেখ করলাম, সেহেতু তাকে নিয়ে কিছু আলোচনাও করা যাক। ইয়োবের সময়ে, ঈশ্বর কি মানবজাতির পরিত্রাণ ও তাদের জয় করার জন্য কাজ করতেন? না। তাই নয় কি? ইয়োবের ক্ষেত্রে যতদূর বলা যায়, সেকালে তার কতটুকুই বা আর ঈশ্বরজ্ঞান ছিল? (খুব বেশি নয়।) তোমাদের এই মুহূর্তে ঈশ্বরের সম্পর্কে যা জ্ঞান, তার থেকে ইয়োবের জ্ঞান বেশি ছিল না কম? তুমি উত্তর দিতে সাহস করছো না কেন? এটা তো খুব সহজ প্রশ্ন। কম! নিশ্চিতভাবেই! আজকের দিনে তোমরা ঈশ্বরের সম্মুখীন, এবং তাঁর বাক্যের মুখোমুখি; ইয়োবের থেকে তোমাদের জ্ঞান অনেক বেশি। আমি কেন এই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলাম? এসব বিষয়ে বলার নেপথ্যে আমার উদ্দেশ্য কী? একটা ব্যাপারে আমি তোমাদের ব্যাখ্যা করে বলতে চাই, কিন্তু তার আগে, আমি তোমাদের একটা প্রশ্নও করতে চাই: ইয়োব ঈশ্বর সম্পর্কে খুব অল্পই জানতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ঈশ্বরে ভীত ছিল এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে চলত; তাহলে আজ কেন মানুষ তেমনটা করতে ব্যর্থ হচ্ছে? (কারণ তারা গভীরভাবে ভ্রষ্ট।) তারা যে গভীরভাবে ভ্রষ্ট,—তা হল এই সমস্যার এক উপরিগত কারণ, কিন্তু আমি কখনোই বিষয়টা এইভাবে দেখি না। তোমরা প্রায়ই বহুব্যবহৃত মতবাদ ও পরিভাষা ব্যবহার করো, যেমন “গভীরভাবে ভ্রষ্ট”, “ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ”, “ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যহীনতা”, “অবাধ্যতা”, “সত্যের প্রতি অনাসক্তি” ইত্যাদি, এবং প্রত্যেকটা বিষয়ের সারসত্য ব্যাখ্যা করতে এইসব বহুলপ্রচলিত বচন ব্যবহার করো। এ হল অনুশীলনের এক ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি। বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে একই উত্তর ব্যবহার করা অনিবার্যভাবেই ঈশ্বরের সত্য সম্পর্কে ধর্মনিন্দাজনক সন্দেহ তৈরি করে; আমি এই ধরনের উত্তর শুনতে পছন্দ করি না। এই বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গভীরভাবে ভাবো! তোমাদের মধ্যে কেউই এই বিষয়ে ভাবোনি, কিন্তু আমি প্রতিদিনই তা দেখতে পাই, প্রত্যহ অনুভব করি তা। অতএব, তোমরা যখন কাজ করো, তখন আমি তোমাদের লক্ষ্য করি। তোমরা যখন তোমরা কোনোকিছু করো, তখন তোমরা সেটার সারসত্য উপলব্ধি করো না, কিন্তু যখন আমি তা দেখি, আমি সেটার সারসত্য দেখতে পাই, এবং তা অনুভবও করতে পারি। তাহলে, কী সেই সারসত্য? কেন এখনকার দিনের মানুষ ঈশ্বরে ভীত হতে এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে অক্ষম? তোমাদের উত্তর এই সমস্যার সারমর্মকে ব্যাখ্যা করার ধারেকাছেও যায় না, বা সেটার সুরাহাও করতে পারে না। কারণ, এর এমন এক উৎস রয়েছে, যার বিষয়ে তোমরা জানো না। কী সেই উৎস? আমি জানি তোমরা সে বিষয়ে শুনতে চাও, তাই আমি তোমাদের এই সমস্যার উৎস সম্পর্কে বলব।

যখন থেকে ঈশ্বর কাজ শুরু করেছেন, তিনি মানুষকে কোন চোখে দেখেছেন? ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করেছেন; তিনি মানুষকে তাঁর পরিবারের সদস্যের মতো দেখেছেন, তাঁর কাজের বস্তু হিসাবে মনে করেছেন, তেমনভাবে দেখেছেন যাদের তিনি জয় করতে ও উদ্ধার করতে চেয়েছেন, এবং যাদের তিনি নিখুঁত করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর কাজের শুরুতে, মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের এই মনোভাবই ছিল। কিন্তু, সেই সময়ে, ঈশ্বরের প্রতি মানবজাতির মনোভাব কীরকম ছিল? ঈশ্বর মানুষের কাছে অপরিচিত ছিলেন, এবং তারা ঈশ্বরকে আগন্তুক বলে মনে করতো। বলা যেতে পারে যে ঈশ্বরের প্রতি তাদের মনোভাবের সঠিক ফলাফল উৎপন্ন করেনি, এবং ঈশ্বরের সাথে তাদের কেমন আচরণ করা উচিত, সেই সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তারা তাঁর সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছেমতো আচরণ করত, এবং তাদের যা খুশি তারা তাই করত। তাদের কি আদৌ ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো মতামত ছিল? প্রথমে ছিল না; তাদের তথাকথিত মতামত শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট পূর্বধারণা ও অনুমানসর্বস্ব ছিল। তাদের পূর্বধারণার সাথে সঙ্গত বিষয়গুলোকেই তারা গ্রহণ করত, এবং, কোনোকিছু তাদের পূর্বধারণার সাথে না মিললে, তারা তা উপর-উপর ভাবে মেনে চললেও, হৃদয়ের গভীরে তারা সেবিষয়ে সুতীব্র টানাপড়েন অনুভব করতো, এবং সেটার বিরোধিতা করতো। প্রথমদিকে ঈশ্বর এবং মানুষের সম্পর্ক ছিল এহেন: ঈশ্বর তাদের তাঁর পরিবারের সদস্য হিসাবে দেখতেন, তবুও তারা ঈশ্বরের প্রতি আগন্তুকের মতো আচরণ করতো। তবে, ঈশ্বরের কাজ শুরু করার পর কিছু সময় অতিবাহিত হলে, মানুষ বুঝতে পেরেছিল ঈশ্বর কী অর্জন করতে চাইছিলেন, এবং তারা জেনেছিল যে তিনিই সত্য ঈশ্বর; এবং তারা এ-ও জানতে পেরেছিল, যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে তারা কী অর্জন করতে পারে। সেই সময়ে ঈশ্বরকে মানুষ কোন চোখে দেখতো? তারা তাঁকে জীবনরেখা হিসাবে দেখত, এবং তাঁর অনুগ্রহ, আশীর্বাদ, ও প্রতিশ্রুতি লাভ করার প্রত্যাশা করত। সেই সময়, ঈশ্বর মানুষকে কোন চোখে দেখতেন? তিনি তাদের দেখতেন তাঁর বিজয়কার্যের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে। তাদের বিচার, পরীক্ষা, এবং তাদের দিয়ে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করানোর উদ্দেশ্যে ঈশ্বর বাক্য ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তবে, তখনকার মানুষের কাছে, তাদের নিজেদের লক্ষ্য পূরণের জন্য ঈশ্বর ছিলেন নিছকই এক বস্তুমাত্র। মানুষ দেখেছিল যে, ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্য তাদের জয় এবং উদ্ধার করতে পারে, তারা দেখেছিল যে, তাদের কাছে একটা সুযোগ রয়েছে ঈশ্বরের কাছ থেকে তারা যা চায় তা প্রাপ্ত করার, এবং সেইসাথে, তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য লাভ করারও। এই কারণে, তাদের হৃদয়ে যৎসামান্য আন্তরিকতার উদ্রেক ঘটেছিল, এবং তারা সেই ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হয়ে উঠেছিল। সময় পার হল, এবং ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের কিছু ভাসাভাসা ও তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করার ফলে, বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বরের ও তাঁর কথিত বাক্যের সাথে, তাঁর প্রচারের সাথে, তাঁর প্রকাশিত সত্যের সাথে, ও তাঁর কাজের সাথে মানুষের কিছু “পরিচিতি” হতে শুরু করছিল। ফলত, তারপর তারা এই অপধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল, যে, ঈশ্বর আর অপরিচিত নন, এবং, যে, তারা ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার পথে পা বাড়িয়েছে। এতক্ষণে, মানুষ সত্যের বিষয়ে অনেক উপদেশ শুনেছে এবং ঈশ্বরের কার্য বিষয়ক প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও, বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতির হস্তক্ষেপ তথা বাধাদানের কারণে, অধিকাংশ মানুষ সত্যের পালন করতে পারে না, এবং তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতেও অক্ষম। মানুষ আরো বেশি অলস হয়ে পড়েছে এবং তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবও বেড়ে চলেছে। তাদের এই বোধ বৃদ্ধি পেয়েছে, যে, তাদের নিজে-নিজ পরিণামসমূহ অজ্ঞাত। কোন অসংযত ধারণার জন্ম দিতে তারা সাহস করে না, তারা এবং অগ্রগতির সন্ধানও করে না; তারা নিছকই অনিচ্ছাসহকারে অনুসরণ করে যায়, ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে। মানুষের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে, তাদের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব কী? তিনি কেবল এইসকল সত্য তাদের প্রদান করতে চান, এবং চান যে, তাঁর পথ তাদের অন্তরে সঞ্চারিত হোক, এবং তারপর তাদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতির আয়োজন করতে চান। তাঁর লক্ষ্য হল এইসকল বাক্য, এইসকল সত্য, ও তাঁর কাজকে প্রয়োগ করার মাধ্যমে এমন এক পরিণাম নিয়ে আসা যার দ্বারা মানুষ তাঁর প্রতি ভীত হতে এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগে সক্ষম হয়। আমার দেখা অধিকাংশ মানুষই ঈশ্বরের বাক্যগুলোকে গ্রহণ করে নিছকই কোনো মতবাদ, কাগজে লেখা কিছু অক্ষর, পালনীয় কিছু নিয়ম হিসাবে। তাদের ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্তায়, বা পরীক্ষার সম্মুখীন হলে, তারা ঈশ্বরের পথকে তাদের অনুসরণীয় হিসাবে গণ্য করে না। মানুষ যখন প্রবল কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তখন এই বিষয়টা আরো সবিশেষভাবে প্রযোজ্য; আমি এমন কাউকে দেখিনি যে ঈশ্বরে ভীত হওয়া এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করার পথে অনুশীলন করছে। সেই কারণেই, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব অত্যন্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ! বারংবার, এমনকি শত শত বারও, তিনি তাদের পরীক্ষা নেওয়া সত্ত্বেও, তাদের এখনও এমন কোনো স্পষ্ট মনোভাব নেই যার মাধ্যমে তাদের এই দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শিত হয়: “আমি ঈশ্বরে ভীত হতে এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে চাই!” যেহেতু মানুষের এই সংকল্প নেই, এবং এই ধরনের কোনোকিছু সে প্রদর্শনও করে না, সেহেতু তাদের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাবও নেই অতীতের সেই সময়ের মতো, যখন তিনি তাদের প্রতি করুণা, সহনশীলতা, ধৈর্য, এবং স্থৈর্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরিবর্তে, তিনি এখন মানুষের প্রতি চূড়ান্ত হতাশ। এই হতাশা কে তৈরি করেছে? মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব কার উপর নির্ভর করে? তাঁকে অনুসরণ করা প্রতিটা মানুষের উপরেই তা নির্ভর করে। তাঁর বহু বছরের কাজের মধ্যে, ঈশ্বর মানুষের কাছে অনেক চাহিদা উপস্থাপিত করেছেন এবং তাদের জন্য বহু পরিস্থিতির আয়োজন করেছেন। যদিও, তারা যেভাবেই তাদের ভূমিকা পালন করে থাকুক, এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের মনোভাব যেমনই হোক, সেসব নির্বিশেষে, মানুষ ঈশ্বরে ভীত হওয়ার এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করার লক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে অনুশীলন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই, আমি সংক্ষিপ্ত কিছু বাক্য বলবো, এবং ঈশ্বরে ভীত হওয়া ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের যে পথ, সেই পথে কেন মানুষ কেন চলতে পারে না, সেই বিষয়ে আমরা এখনই যা বলেছি, তা এই শব্দবন্ধনীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবো। কী সেই কথা? তা হল: ঈশ্বর মানুষকে তাঁর পরিত্রাণের এবং কার্যের বস্তু হিসাবে গণ্য করেন; মানুষ ঈশ্বরকে তাদের শত্রু এবং তাদের বিপরীতপক্ষীয় বলে মনে করে। এবার কি বিষয়টা নিয়ে তোমার সুস্পষ্ট এক উপলব্ধি ঘটেছে? মানুষের মনোভাব কী, ঈশ্বরের মনোভাব কী, এবং মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্ক কী, তা খুবই পরিষ্কার। তোমরা যতই ধর্মোপদেশ শুনে থাকো না কেন, যেসকল বিষয়ে তোমরা নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ সেই বিষয়গুলো, যেমন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া, ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করা, ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার পথের অন্বেষণ, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমগ্র জীবৎকাল ব্যয় করতে চাওয়া, এবং ঈশ্বরের জন্য বাঁচতে চাওয়া—আমার কাছে, এগুলো সচেতনভাবে ঈশ্বরের পথে থাকা, অর্থাৎ, ঈশ্বরে ভীত হওয়া এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করার নমুনা নয়, বরং, এসকল নিতান্তই তোমাদের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের পথ। সেগুলো অর্জনের উদ্দেশ্যে তোমরা অনিচ্ছাসহ কিছু নিয়ম পালন করে চলো, এবং নির্দিষ্টভাবে এই নিয়মগুলোই মানুষকে ঈশ্বরে ভীত হওয়া ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করার পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে যায়, এবং তা আরো একবার ঈশ্বরকে মানবজাতির বিপরীতে স্থাপন করে।

আজকের বিষয়বস্তু কিছুটা গুরুগম্ভীর, তবে যা-ই হোক না কেন, আমি এখনও আশা করি, যে, যতই তোমরা আশু অভিজ্ঞতা এবং অনাগত সময়কালের মধ্যে দিয়ে যাবে, ততই আমি তোমাদের এইমাত্র যা বললাম তা সম্পাদনে সক্ষম হবে। এমন ভেবো না, যে, ঈশ্বর হলেন নিছকই এক ঝলক শূন্য বাতাস—যেন, তোমার যখন তাঁকে প্রয়োজন তখনই তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে, আর যখন তোমার কোনো কাজে লাগে না তখন তিনি নেই। তাঁর কোনোই অস্তিত্ব নেই। একবার যদি তোমার অবচেতনেও এই ভাবনা এসে থাকে, তুমি তাহলে ইতিমধ্যেই ঈশ্বরকে ক্ষিপ্ত করেছ। হয়তো কিছু মানুষ আছে যারা বলে, “আমি ঈশ্বরকে নিছকই শূন্য বাতাস হিসাবে গণ্য করি না। আমি সদাসর্বদা তাঁর প্রতি প্রার্থনা করি, এবং নিয়ত তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি, এবং আমি যা করি তা সবই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয় পরিধি, গুণমান এবং নীতির মধ্যেই পড়ে। আমি মোটেই আমার নিজের ধারণা অনুযায়ী অনুশীলন করছি না।” হ্যাঁ, তুমি যেভাবে অনুশীলন করছ, তা সঠিক। তবুও, কোনো একটা সমস্যার সম্মুখীন হলে তুমি কী ভাবো? কোনো একটা বিষয়ের মুখোমুখি হলে, তুমি কীভাবে অনুশীলন করো? কিছু মানুষ মনে করে যে, তারা যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা অথবা অনুনয় করে, কেবল তখনই ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু যখনই তারা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, তারা নিজেদের মতো ধারণা তৈরি করে নেয়, আর সেটাই মেনে চলতে চায়। এর অর্থ হল যে, তারা ঈশ্বরকে নিছকই এক ঝলক শূন্য বাতাস বলে মনে করে, এবং এমনতার পরিস্থিতি তাদের মনে ঈশ্বরকে অস্তিত্বহীন হিসাবে প্রতীয়মান করে। মানুষ বিশ্বাস করে যে, তাদের তাঁকে প্রয়োজন হলে তবেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিদ্যমান হওয়া উচিত, নচেৎ নয়। মানুষ মনে করে যে, তাদের নিজেদের ধারণা অনুযায়ী অনুশীলন করাই যথেষ্ট। তারা বিশ্বাস করে যে, তারা যা খুশি তাই করতে পারে; তারা একেবারেই বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বরের পথ অন্বেষণের কোনো প্রয়োজনীয়তা তাদের আছে। যেসব মানুষ বর্তমানে এমন পরিস্থিতিতে আছে এবং এরকম অবস্থায় আবদ্ধ, তারা কি নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে না? কেউ কেউ বলে, “আমি বিপদ ডেকে আনি বা না-ই আনি, আমি বহু বছর ধরে বিশ্বাস করে এসেছি, এবং আমি বিশ্বাস করি, যে, ঈশ্বর আমায় কখনো পরিত্যাগ করবেন না, কারণ তেমনটা করা তাঁর পক্ষে অসহনীয়।” আবার অনেকে বলে, “আমি মাতৃজঠরে থাকার সময়কাল থেকেই প্রভুকে বিশ্বাস করি। তা প্রায় চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর হবে, ততএব, সময়ের সাপেক্ষে, আমি ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধার পাওয়ার জন্য যোগ্যতম, এবং টিকে থাকার পক্ষেও সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। এই চার-পাঁচ দশক ধরে, আমি আমার পরিবার এবং পেশা পরিত্যাগ করেছি, এবং আমি ত্যাগ করেছি আমার যা কিছু ছিল—যেমন বিত্ত, মর্যাদা, সুখভোগ, নিজ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো—সবই। আমি বহু সুস্বাদু খাবার খাইনি, অনেক বিনোদন উপভোগ করিনি, অনেক আকর্ষণীয় স্থান দর্শন করিনি, এবং আমি এমন অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, যা সাধারণ মানুষ করতে পারতো না। এত সবের বিনিময়েও ঈশ্বর যদি আমায় উদ্ধার করতে না পারেন, তাহলে আমার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে, এবং আমি এই রকম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিনা।” এরকম দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ কি অনেকে আছে? (হ্যাঁ।) আচ্ছা, তাহলে, আজ আমি তোমাদের একটা বিষয় বুঝতে সাহায্য করছি: এইরকম দৃষ্টিভঙ্গির মানুষেরা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারছে। এর কারণ হল, এরা নিজস্ব কল্পনা দিয়ে নিজেদের দৃষ্টি ঢেকে রেখেছে। নির্দিষ্টভাবে এই কল্পনা, এবং সেইসাথে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তসকলই ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যাশিত মানুষের অর্জনীয় গুণমানকে প্রতিস্থাপিত করে, এবং সেগুলোই ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় স্বীকার করা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এই কল্পনা ও সিদ্ধান্তই তাদের ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব বুঝতে অসমর্থ করে রাখে, এবং তা ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার সুযোগ থেকেও তাদের বঞ্চিত করে, ঈশ্বরের প্রুতিশ্রুতিতে অংশীদারিত্ব বা ভাগিদারি থেকে বিচ্যুত করে।

কীভাবে এবং কোন মানদণ্ডের দ্বারা ঈশ্বর মানুষের পরিণাম নির্ধারণ করেন

কোনোরকম দৃষ্টিভঙ্গি বা সিদ্ধান্তে স্থিত হওয়ার আগে, তোমার প্রথমে বোঝা উচিত তোমার প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব কী, এবং তিনি কী ভাবছেন, এবং তারপরেই তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, তোমার ভাবনা সঠিক কি না। ঈশ্বর কখনোই কোনো মানুষের পরিণাম নির্ধারণ করতে সময়কে পরিমাপের একক হিসাবে ব্যবহার করেননি, বা কোনো ব্যক্তি কতখানি কষ্টভোগ করেছে, তার উপরে ভিত্তি করেও কখনোই তিনি নির্ণয় করেননি। তাহলে, মানুষের পরিণাম নির্ধারণ করতে, ঈশ্বর মানদণ্ড হিসাবে কী ব্যবহার করেন? সময়ের ভিত্তিতে পরিণাম নির্ধারণই মানুষের পূর্বধারণার সাথে সবচেয়ে বেশি মেলে। তাছাড়া, এমন কিছু মানুষ তোমরা প্রায়ই দেখতে পাও, যারা এক সময়ে প্রভূত পরিমাণে সমর্পিত ছিল, প্রচুর ব্যয় করেছিল, প্রভূত মূল্য পরিশোধ করেছিল, এবং প্রচুর কষ্টভোগ করেছিল। তোমার চিন্তা অনুসারে, এরাই হল সেই ব্যক্তি, যারা ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধারলাভ করতে পারবে। এই মানুষেরা যা কিছু প্রদর্শন ও যাপন করে, তা মানুষের পরিণাম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের ব্যবহৃত মানদণ্ডের বিষয়ে মানুষের পূর্বধারণার সাথে সুনির্দিষ্টভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। তুমি যা-ই বিশ্বাস করো না কেন, আমি এই উদাহরণগুলো এক এক করে তালিকাভুক্ত করব না। সংক্ষেপে বলতে হলে, যা কিছু ঈশ্বরের নিজস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট মান অর্জন করতে পারেনি, সেই সবই মানুষের কল্পনাপ্রসূত, এবং সেরকম সমস্তকিছুই মানুষের পূর্বধারণাস্বরূপ। তুমি যদি স্বীয় পূর্বধারণা এবং কল্পনাসমূহের উপর নির্ভরশীল হওয়ার উপরেই অন্ধভাবে জোর দিয়ে যাও, তবে তার ফল কী হবে? অবশ্যম্ভাবীভাবে, এর ফল শুধু এটাই হতে পারে যে, ঈশ্বর তোমাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবেন। এর কারণ, তোমরা সবসময় ঈশ্বরের সামনে নিজের যোগ্যতা জাহির করো, তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামো, তাঁর সঙ্গে তর্ক করো, এবং তাঁর ভাবনাকে যথার্থভাবে বোঝার চেষ্টা করো না, এমনকি মানবজাতির প্রতি তাঁর অভিপ্রায় বা মনোভাবও অনুধাবনে সচেষ্ট হও না। এই পদ্ধতিতে এগিয়ে গিয়ে, তুমি সবার উপরে নিজেকে সম্মান প্রদর্শন করো; তা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে না। তুমি নিজেকে বিশ্বাস করো; ঈশ্বরকে নয়। ঈশ্বর এমন মানুষকে চান না, বা তাদের জন্য তিনি পরিত্রাণও এনে দেবেন না। তুমি যদি এমনতর দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করতে পারো, এবং তাছাড়াও, অতীতে তোমার যেসব ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেসব সংশোধন করতে পারো, যদি ঈশ্বরের চাহিদা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারো, যদি এই মুহূর্ত থেকে ঈশ্বরে ভীত হওয়া এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করার পথে অনুশীলন করতে পারো, যদি ঈশ্বরকে সেই অদ্বিতীয় হিসাবে সম্মান করতে সক্ষম হও যিনি সমস্তকিছুর মধ্যে মহান, এবং যদি নিজেকে ও ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য নিজস্ব কল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসকে প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে পারো, এবং, পরিবর্তে, যদি সমস্তকিছুর মধ্যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় সন্ধান করো, মানবজাতির প্রতি তাঁর মনোভাব সম্পর্কে অনুভব ও উপলব্ধিতে উপনীত হও, এবং তাঁর নির্ধারিত মান অর্জন করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারো, তবে তা চমৎকার হবে! এর থেকে সুনির্দিষ্ট হবে, যে, তুমি ঈশ্বরে ভীত হওয়ার এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করার পথে যাত্রা শুরু করতে চলেছ।

যদি ঈশ্বর মানুষের বিভিন্ন ভাবনাচিন্তা, ধারণা, এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে তাদের পরিণাম নির্ধারণের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার না করেন, তাহলে কোন ধরনের মানদণ্ড দ্বারা তিনি মানুষের পরিণতি নির্ধারণ করেন? তিনি তাদের পরিণাম স্থির করতে পরীক্ষার প্রয়োগ ঘটান। মানুষের পরিণাম নির্ধারণের পরীক্ষায় ঈশ্বরের ব্যবহার্য মানদণ্ড দুইপ্রকার: প্রথমটা হল, মানুষ কত সংখ্যক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যায়, এবং দ্বিতীয়টা হল, মানুষের উপর সেই পরীক্ষাগুলোর ফলাফল। উভয়ই কোনো মানুষের পরিণাম নির্ধারণের সূচক। এখন, এই দুই মানদণ্ডের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

শুরুতেই বলতে হয় যে, যখন কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা আয়োজিত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, (তোমার কাছে সেই পরীক্ষা গৌণ বা উল্লেখযোগ্য নয় বলে মনে হতেই পারে), তিনি তোমাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবেন, যে, তোমার উপরে রয়ছে আদতে তাঁরই হাত, এবং তিনিই তোমার উদ্দেশ্যে সেই পরিস্থিতির আয়োজন করেছেন। যেহেতু এখনও তোমার আত্মিক উচ্চতা অপরিণত, সেহেতু ঈশ্বর তোমায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিবিধ বিচারপদ্ধতির আয়োজন করবেন, এবং এসকল বিচার তোমার আত্মিক উচ্চতার সাথে সঙ্গত হবে, হবে এমন, যা তুমি উপলব্ধিতে এবং সহনে সক্ষম। তোমার কোন অংশটা পরীক্ষা করা হবে? ঈশ্বরের প্রতি তোমার মনোভাব। এই মনোভাব কি খুব গুরুত্বপূর্ণ? অবশ্যই! এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ! মানুষের এই মনোভাবই ঈশ্বরের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল, অতএব, তাঁর দিক থেকে দেখলে, এ-ই হল সমস্তকিছুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যথায়, এহেন কার্যে নিযুক্ত হয়ে ঈশ্বর মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যয় করতেন না। এসকল পরীক্ষার পথ ধরে, ঈশ্বর তাঁর প্রতি তোমাদের মনোভাব দেখতে চান; তিনি দেখতে চান তোমরা সঠিক পথে রয়েছ কিনা। তিনি এ-ও দেখতে চান, যে তোমরা ঈশ্বরে ভীত কি না এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করো কি না। তাই, কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়কালে, তুমি কম-বেশি যতটুকুই সত্য উপলব্ধি করো না কেন, তবু তোমায় ঈশ্বরের পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই হবে, এবং, যত বেশি পরিমাণে সত্য তুমি উপলব্ধি করবে, তত তিনি তিনি তোমার জন্য প্রাসঙ্গিক পরীক্ষার আয়োজন করতে থাকবেন। যখন আরো একবার তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তখন ঈশ্বর দেখতে চাইবেন, যে, অন্তর্বর্তী সময়কালে, তাঁর প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি, ধারণা, এবং মনোভাবে কোনোরকম উন্নতি ঘটেছে কি না। কিছু মানুষ এমনটা ভেবে আশ্চর্য হয়, যে, “কেন ঈশ্বর সর্বদা মানুষের মনোভাব দেখতে চান? তারা কীভাবে সত্যের বাস্তবে পালন করে, তা কি ইতিমধ্যেই তিনি দেখেননি? তবুও কেন তিনি তাদের মনোভাব দেখতে চান?” এ হল পাগলের প্রলাপ! ঈশ্বর যেহেতু এই পদ্ধতিতেই কাজ করেন, তাহলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে তাঁর অভিপ্রায় নিহিত রয়েছে। ঈশ্বর পাশ থেকে সবসময় মানুষকে প্রত্যক্ষ করেন, তাদের প্রত্যেকটা কথা এবং কাজ লক্ষ্য করেন, তাদের প্রত্যেকটা কীর্তিকলাপ ও গতিবিধি লক্ষ্য করেন; এমনকি তিনি তাদের প্রত্যেকটা ভাবনাচিন্তা এবং ধারণাও পর্যবেক্ষণ করেন। মানুষের সঙ্গে ঘটে চলা সমস্তকিছু—তাদের সৎকার্যসমূহ, তাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো, তাদের অধর্ম সংঘটন, এমনকি তাদের বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতাও—মানুষের পরিণাম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রমাণ হিসাবে ঈশ্বর নথিভুক্ত করেন। ঈশ্বরের কার্য যখন পর্যায়ক্রমে উন্নীত হবে, তখন তুমি আরো বেশি সত্য শুনতে পাবে এবং আরো বেশি ইতিবাচক বিষয় ও তথ্য স্বীকার করতে পারবে, এবং সত্যের বাস্তবতাকে আরও বেশি লাভ করবে তুমি। এই প্রক্রিয়া জুড়ে, তোমার প্রতি ঈশ্বরের চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে, এবং, যতই তা বৃদ্ধি পাবে, ততই ঈশ্বর তোমার জন্য আরও বেশি কঠিন পরীক্ষার আয়োজন করবেন। তাঁর প্রতি তোমার মনোভাব ইতিমধ্যে উন্নত হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করাই তাঁর লক্ষ্য। অবশ্যই, তা যখন হবে, তখন তোমার থেকে ঈশ্বরের যে চাহিদা, তা তোমার সত্যের বাস্তবিকতা বিষয়ক উপলব্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

যত তোমার আত্মিক উচ্চতা ক্রমশ গঠিত হবে, ততই বিকশিত হবে তোমার প্রতি ঈশ্বরের প্রত্যাশিত গুণমানও। তুমি অপরিণত থাকাকালীন তিনি তোমার পূর্ণ করার জন্য খুবই নিম্ন কোনো মান ধার্য করবেন; যখন তোমার আত্মিক উচ্চতা সামান্য বৃদ্ধি পাবে, তিনি তোমার গুণমানও কিছুটা উচ্চতর করবেন। কিন্তু, তোমার সমগ্র সত্যের উপলব্ধি লাভ করার হয়ে গেলে, তখন ঈশ্বর কী করবেন? তখন তিনি তোমাকে তার চেয়েও বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন। এই পরীক্ষাগুলোর মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বর তোমার থেকে যা অর্জন করতে চান, যা তিনি তোমার কাছে রয়েছে বলে দেখতে চান, তা হল তোমার মধ্যে রয়েছে তাঁর বিষয়ে গভীরতর জ্ঞান, রয়েছে তাঁর প্রতি প্রকৃত সম্মান। এই সময়ে, তোমার প্রতি তাঁর চাহিদা হবে পূর্বকালের—যখন তোমার আত্মিক উচ্চতা আরও অপরিণত ছিল—সেই সময়ের তুলনায় উচ্চতর এবং “কঠোরতর” (মানুষ হয়তো সেগুলোকে কঠোর বলে মনে করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর সেগুলোকে যুক্তিযুক্ত হিসাবেই দেখেন।) ঈশ্বর যখন মানুষকে পরীক্ষা করেন, তিনি কী ধরনের বাস্তবিকতা সৃষ্টি করতে চান? তিনি ক্রমাগত চাইছেন, যে, মানুষ তাঁর প্রতি তাদের হৃদয় নিবেদন করুক। কেউ কেউ বলবে, “আমি আর কীভাবে তা করতে পারি? আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি; আমার গৃহ ও জীবিকা ত্যাগ করেছি, এবং নিজেকে ব্যয় করেছি। এইগুলোই কি ঈশ্বরকে আমার হৃদয় নিবেদন করার উদাহরণ নয়? এছাড়া আর কীভাবে আমি ঈশ্বরকে আমার হৃদয় নিবেদন করতে পারতাম? এমন কি হতে পারে, যে, আদতে সেগুলো তাঁর প্রতি আমার হৃদয় নিবেদনের পদ্ধতি ছিল না? ঈশ্বর ঠিক কী চান?” তাঁর চাহিদা খুবই সাধারণ। আসলে, কিছু মানুষ রয়েছ, যারা ইতিমধ্যেই, পরীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে, ঈশ্বরকে বিভিন্ন মাত্রায় নিজেদের হৃদয় নিবেদন করেছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কখনোই ঈশ্বরকে তাদের হৃদয় নিবেদন করে না। ঈশ্বর যখন তোমার পরীক্ষা নেন, তিনি দেখেন যে, তোমার হৃদয় তাঁর সঙ্গে, না দৈহিকতার সঙ্গে, নাকি শয়তানের সঙ্গে রয়েছে। ঈশ্বর যখন তোমার পরীক্ষা নেন, তখন তিনি দেখেন, যে, তুমি তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান করছ, নাকি তোমার অবস্থান তাঁর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং তিনি এ-ও দেখেন, যে, তোমার হৃদয় তাঁর সপক্ষেই রয়েছে কি না। যখন তুমি অপরিণত এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছ, তখন তোমার খুব সামান্যই আত্মবিশ্বাস থাকে, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূরণ করতে ঠিক কী করতে হবে, তা তুমি জানো না, কারণ সত্যের বিষয়ে তোমার উপলব্ধি থাকে সীমিত। তবে, যদি তবুও তুমি ঈশ্বরের কাছে অকৃত্রিম ও আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করে যেতে পারো, এবং তুমি যদি তাঁকে তোমার হৃদয় নিবেদনে ইচ্ছুক হতে পারো, তাঁকে তোমার সার্বভৌম হিসাবে গণ্য করতে পারো, এবং তোমার কাছে যা কিছু সবচেয়ে মূল্যবান তা ঈশ্বরকে নিবেদন করতে ইচ্ছুক হতে পারো, তাহলে তুমি ইতিমধ্যেই তোমার হৃদয় ঈশ্বরকে নিবেদন করেছ। আরো বেশি ধর্মোপদেশ শুনলে, এবং সত্য সম্পর্কে আরো বেশি উপলব্ধি লাভ করলে, তোমার আত্মিক উচ্চতাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। এই সময়ে, ঈশ্বরের চাহিদানুসারী গুণমান তোমার অপরিণত অবস্থার মতো রইবে না আর; তিনি তোমার কাছে এক উচ্চতর গুণমান দাবি করবেন। যখন মানুষ ক্রমশ ঈশ্বরের প্রতি নিজের হৃদয় অর্পণ করে, তখন তাদের হৃদয় ক্রমশ তাঁর নিকটবর্তী হয়ে ওঠে; যতই মানুষ প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরের সমীপবর্তী হয়ে উঠতে পারবে, ততই তাদের হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি আরো বেশি সম্মানশীল হতে পারবে। ঈশ্বর যা চান, তা হল ঠিক এইরকমই এক হৃদয়।

যখন ঈশ্বর কোনো ব্যক্তির হৃদয় প্রাপ্ত করতে চান, তিনি সেই ব্যক্তিকে অসংখ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে যান। সেই পরীক্ষাগুলো চলাকালীন, যদি ঈশ্বর সেই ব্যক্তির হৃদয় প্রাপ্ত না হন, বা যদি দেখেন, যে, তার মধ্যে কোনোই সঠিক মনোভাব নেই—অর্থাৎ, বলা যায় যে, ঈশ্বর যদি দেখেন যে সেই ব্যক্তি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এমন আচরণ বা অনুশীলন করছে না, এবং তিনি যদি এ-ও দেখেন, যে, সেই ব্যক্তির মধ্যে মন্দ কর্ম ত্যাগ করার কোনো মানসিকতা বা সংকল্প নেই—তাহলে, অসংখ্য পরীক্ষার পরে, তার প্রতি ঈশ্বরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে, এবং তিনি তার প্রতি আর সহিষ্ণু রইবেন না। তিনি আর সেই ব্যক্তির পরীক্ষা নেবেন না, এবং তিনি তার উপরে আর কাজও করবেন না। তাহলে, এর দ্বারা, সেই ব্যক্তির পরিণামের বিষয়ে কী বোঝা যায়? এর অর্থ হল, যে, তার কোনোই পরিণাম নেই। হয়তো সেই ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করেনি; হয়তো সে কখনও কোনো বিঘ্ন সংঘটন করেনি, কখনও কোনো বিশৃঙ্খলারও সূত্রপাত ঘটায়নি। হয়তো সে খোলাখুলি ঈশ্বরকে প্রতিরোধও করেনি। তবে, তার অন্তর ঈশ্বরের কাছে গোপন থাকে; ঈশ্বরের প্রতি তার কখনোই কোনো স্পষ্ট মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকে নি, এবং ঈশ্বর স্পষ্টভাবে দেখতে পান না, যে তারা তাদের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করেছে কি না, বা তারা ঈশ্বরে ভীতি অর্জন এবং মন্দের পরিত্যাগ করার সন্ধান করছে কি না। ঈশ্বর এই ধরনের মানুষের প্রতি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, এবং তিনি আর তাদের উদ্দেশ্যে কোনো মূল্য পরিশোধ করবেন না, তাদের প্রতি কোনো করুণা প্রসারিত করবেন না, বা তাদের উপর কাজ করবেন না। এহেন কোনো ব্যক্তির ঈশ্বরবিশ্বাসী জীবন ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। কারণ, ঈশ্বর তাদের যে বহুসংখ্যক পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন, তার কোনোটাতেই তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাননি। সুতরাং, এমন বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ রয়েছে, যাদের মধ্যে কখনোই আমি পবিত্র আত্মার আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তি দেখিনি। তা কীভাবেই বা দেখা যাবে? এইসব মানুষেরা হয়তো বহু বছর ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছে, এবং বাহ্যিকভাবে তারা প্রাণশক্তিতে ভরপুর আচরণ করেছে; তারা হয়তো অনেক বই পড়েছে, অনেক কাজকর্ম সামলেছে, খাতার পর খাতা লিখে ভর্তি করেছে, এবং অনেক তত্ত্বকথা ও মতবাদ আয়ত্ত করেছে। তবে, তাদের মধ্যে কখনো কোনো দৃশ্যমান উন্নতি নেই, তাদের ঈশ্বর-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি রয়ে গিয়েছে অদৃশ্যই, এবং তাদের মনোভাব এখনও অস্পষ্ট। প্রকারান্তরে বললে, তাদের হৃদয় দেখতে পাওয়া যায় না; সেগুলো থাকে সর্বদাই আবৃত এবং আবদ্ধ—থাকে ঈশ্বরের প্রতি অবরুদ্ধও। ফলত, তাদের প্রকৃত হৃদয় কখনো দেখেননি, তিনি এইসব মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখেননি, এবং, তার চেয়েও বড় ব্যাপার হল, কীভাবে এই ব্যক্তিগণ তাঁর পথ অবলম্বন করে চলে, তা-ও তাঁর নজরে পড়েনি। ঈশ্বর যদি এখনও এই ধরনের ব্যক্তিদের অর্জন না করে থাকেন, তবে কি ভবিষ্যতে তিনি তাদের অর্জন করতে পারবেন? পারবেন না! তিনি কি অসাধ্যসাধনেই বদ্ধপরিকর রয়ে যাবেন? তা তিনি রইবেন না! তাহলে, এহেন ব্যক্তিগণের প্রতি ঈশ্বরের বর্তমান মনোভাব কী? (তিনি তাদের প্রত্যাখ্যান এবং উপেক্ষা করেন।) তিনি তাদের উপেক্ষা করেন! ঈশ্বর এই ধরনের মানুষের প্রতি মনোযোগ দেন না; তিনি তাদের প্রত্যাখ্যান করেন। তোমরা এই শব্দগুলো খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে ফেলেছ, এবং, বেশ সঠিকভাবেই। মনে হচ্ছে যে, তোমরা যা শুনলে, তা উপলব্ধি করতে পেরেছো।

কিছু মানুষ রয়েছে, যারা যখন ঈশ্বরের অনুগমন আরম্ভ করে, তখন অপরিণত ও অজ্ঞ থাকে; তারা তাঁর অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে পারে না, বা তারা এটাও জানে না, যে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করা আসলে কী। তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করার এবং তাঁকে অনুসরণ করার মনুষ্যপ্রসূত এবং ভ্রান্ত এক পথ গ্রহণ করে। যখন এই ধরনের মানুষেরা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তখন তারা সেবিষয়ে সচেতন হয় না; তারা ঈশ্বরের নির্দেশনা ও আলোকপ্রদানের প্রতি প্রতিক্রিয়াহীন থাকে। তারা জানে না যে, ঈশ্বরকে নিজের হৃদয় নিবেদনের অর্থ কী, বা পরীক্ষার সময় অবস্থানে দৃঢ় থাকা বলতে কী বোঝায়। ঈশ্বরকে এই ধরনের মানুষকে সীমিত সময় দেবেন, এবং সেই সময়কালে তিনি তাঁর পরীক্ষাগুলো কী, এবং তাঁর অভিপ্রায়সমূহ কী, তা তাদের উপলব্ধি করতে দেবেন। তারপরে, সেই ব্যক্তিদের অবশ্যই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করতে হবে। যারা এই পর্যায়ে রয়েছে, তাদের জন্য ঈশ্বর এখনো অপেক্ষা করছেন। কিছু দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও যারা এখনো দোলাচলে রয়েছে, যারা নিজ হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন করতে চায়, কিন্তু তা এখনো সম্পূর্ণভাবে করে উঠতে পারেনি, যারা কিছু সাধারণ সত্যের পালন করা সত্ত্বেও বৃহৎ কোনো পরীক্ষার মুখোমুখি হলে লুকিয়ে পড়ার আর হাল ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে—তাদের প্রতি ঈশ্বরের কী মনোভাব? তিনি এখনো তাদের থেকে সামান্য প্রত্যাশা করেন, এবং তাদের মনোভাব ও কার্যনির্বাহের দক্ষতার উপরেই ফলাফল নির্ভর করে। মানুষ যদি উন্নতিলাভে সক্রিয় না হয়, ঈশ্বর তখন কী করেন? তিনি তাদের উপর থেকে হাল ছেড়ে দেন। কারণ, ঈশ্বর তোমার প্রতি হাল ছেড়ে দেওয়ার আগে, তুমি নিজেই আসলে নিজের প্রতি হাল ছেড়ে দিয়েছ। তাই, তুমি ঈশ্বরকে এমনটা করার জন্য দোষারোপ করতে পারো না। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধরে রাখাটা তোমার দিক থেকেই ভুল।

একটা ব্যবহারিক প্রশ্ন মানুষের বিভিন্ন যেসব বিব্রত অবস্থা সৃষ্টি করে

অন্য এক ধরনের মানুষ আছে যাদের পরিণতি সবচেয়ে বেশি বিয়োগান্তক; এই ধরনের মানুষের কথা আমি সবচেয়ে কম বলতে চাই। সেগুলো বিয়োগান্তক এই কারণে নয় যে তারা ঈশ্বরের শাস্তি লাভ করেছে, বা এই কারণেও নয় যে তাদের প্রতি ঈশ্বরের চাহিদা কঠোর ও তার ফলে তারা বিয়োগান্তক পরিণতি লাভ করেছে; বরং, সেগুলো বিয়োগান্তক এই কারণে যে তারা নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে এরকম করে। ঠিক এই চেনা প্রবাদের মতো, তারা নিজের কবর নিজেই খোঁড়ে। কী ধরনের মানুষ এমন করে? যারা সঠিক পথে চলে না, এবং যাদের পরিণাম অগ্রিম প্রকাশ করা হয়। ঈশ্বরের চোখে, এই ধরনের মানুষেরা তাঁর সবচেয়ে ঘৃণার বস্তু। মানুষের ভাষায়, এইরকম মানুষেরাই সবচেয়ে বেশি অনুকম্পার পাত্র। এমন মানুষেরা যখন ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে শুরু করে, তখন তারা প্রবলভাবে উদ্দীপনাপূর্ণ থাকে; তারা প্রভূত মূল্য পরিশোধ করে, ঈশ্বরের কার্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে ভালো মতামত পোষণ করে, এবং নিজেদের ভবিষ্যতের বিষয়ে অবাধ কল্পনা করে থাকে। এছাড়াও, তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশেষভাবে আস্থাশীল, তারা মনে করে যে, ঈশ্বর মানুষকে সম্পূর্ণ করে তুলতে এবং মানুষকে একটা মহিমময় গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারেন। তবুও, যে কোনো কারণেই হোক, এইসব মানুষেরা তারপর ঈশ্বরের কাজ থেকে পলায়ন করে। “পলায়ন করা” বলতে এখানে কী বোঝানো হচ্ছে? এর অর্থ যে তারা কাউকে বিদায় না জানিয়ে, টুঁ-শব্দও না করে, অদৃশ্য হয়ে যায়। যদিও, এইধরনের মানুষজন দাবি করে যে, তারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কিন্তু তারা তাদের বিশ্বাসের পথে প্রকৃতরূপে বদ্ধমূল হয় না। সেই কারণেই, তারা কতদিন ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাসী থেকেছে তা নির্বিশেষেই, তারা এখনও ঈশ্বরের প্রতি বিমুখ হতে সক্ষম। কিছু মানুষ ব্যবসা করতে চলে যায়, কেউ তাদের নিজেদের মতো করে জীবন কাটানোর জন্য যায়, কেউ ধনী হওয়ার জন্য যায়, এবং কেউ বিবাহ ও সন্তানলাভের উদ্দেশ্যে চলে যায়…। যারা চলে যায়, তাদের মধ্যে কিছু মানুষ রয়েছে, যাদের পরবর্তীকালে বিবেকদংশন হয় আর তারা ফিরে আসতে চায়, এবং বাকিরা খুবই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যায়, বছরের পর বছর জগতের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েই দেওয়াটাই হয় তাদের পরিণতি। এইভাবে ভেসে চলা মানুষেরা প্রভূত পরিমাণে কষ্টভোগ করে, এবং তাদের বিশ্বাস হল যে, এই পৃথিবীতে থাকা খুবই কষ্টকর এবং তারা ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। আরাম, শান্তি, ও সুখ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা ঈশ্বরের গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে চায়, এবং তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস অব্যাহত রাখতে চায় বিপর্যয় এড়িয়ে যাওয়ার, বা পরিত্রাণ ও সুন্দর গন্তব্য অর্জন করার উদ্দেশ্যেই। কারণ, তারা বিশ্বাস করে, যে, ঈশ্বরের প্রেম অসীম, এবং তাঁর অনুগ্রহ অক্ষয়। তারা মনে করে, যে, কেউ যা-ই করে থাকুক না কেন, ঈশ্বরের উচিত তাদের ক্ষমা করে দেওয়া, এবং তাদের অতীতের প্রতি সহনশীল হওয়া। তারা বারংবার বলে চলে, যে, তারা চায় ফিরে এসে তাদের দায়িত্বগুলো পালন করতে। এমনও কিছু মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদের সম্পত্তির কিছু অংশ গির্জার উদ্দেশ্যে দিতে চায়, এবং তা এই প্রত্যাশায়, যে, এর ফলে ঈশ্বরের গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথ তৈরি হবে তাদের। এই ধরনের মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব কী? কীভাবে তাদের পরিণাম নির্ধারণ করা উচিত তাঁর? খোলাখুলি বলো। (আমি ভেবেছিলাম ঈশ্বর এই ধরনের মানুষকে গ্রহণ করবেন, কিন্তু এখন এএসব শুনে আমার মনে হচ্ছে, যে, তিনি তেমনটা না-ও করতে পারেন।) তোমার যুক্তি বলো। (এহেন মানুষজন শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বরের সম্মুখে আসে, যে, যাতে তাদের পরিণাম মৃত্যু না হয়। অকৃত্রিম আন্তরিকতাবশত তারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতে আসে না; তারা আসে কারণ তারা জানে যে, ঈশ্বরের কার্য খুব শীঘ্রই সমাধা হবে, ফলে তারা এই বিভ্রমের মধ্যে থাকে যে, তারা এসে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে পারবে।) তুমি বলছ যে, এইসব মানুষ আন্তরিকভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাই তিনি তাদের স্বীকার করতে পারেন না, তাই নয় কি? (হ্যাঁ) (আমার ধারণা, এইসব মানুষেরা কেবলমাত্র সুবিধাবাদী, এবং তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না।) তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে আসেনি; তারা হল সুযোগসন্ধানী। ভালো বলেছ! এহেন সুযোগসন্ধানী ব্যক্তিগণ সকলের ঘৃণার পাত্র। হাওয়া যেদিকে বয়ে যায়, তারা সেইদিকে নৌকা বায়, এবং তারা ততক্ষণ কিছু করবে, না যতক্ষণ না তা করার ফলে তারা কিছু পেতে পারে, অতএব, তারা অবশ্যই ঘৃণার্হ! অন্য কোনো ভাই বা বোনের কি এমন কোনো মতামত রয়েছে, যা সে ভাগ করে নিতে চায়? (ঈশ্বর তাদের আর গ্রহণ করবেন না, কারণ তাঁর কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে, এবং এখনই হল সেই সময়, যখন মানুষের পরিণাম নির্ধারিত হচ্ছে। এই সময়েই এইরকম মানুষেরা ফিরে আসতে চায়—এই কারণে নয় যে তারা প্রকৃতপক্ষেই সত্যের অন্বেষণ করতে চায়, বরং এর কারণ হল যে, তারা বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে দেখেছে, অথবা, তারা বাহ্যিক বিষয়সমূহ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সত্য অন্বেষণের অভিপ্রায় যদি তাদের প্রকৃতপক্ষেই থাকত, তবে তারা কখনোই ঈশ্বরের কাজের মাঝপথে পলায়ন করতে পারত না।) আর কারো অন্য কোনো মতামত রয়েছে কি? (তাদের গ্রহণ করা হবে না। ঈশ্বর আসলে তাদের ইতিমধ্যেই সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাঁর প্রতি উদাসীন মনোভাবগ্রহণে ছিল বদ্ধপরিকর। তাদের অভিপ্রায় যা-ই হোক, এমনকি তারা যদি যথার্থই অনুতপ্তও হয়, তবুও ঈশ্বর তাদের ফিরে আসতে দেবেন না। কারণ, তিনি তাদের অনেক সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাদের মনোভাব ইতিমধ্যেই প্রদর্শিত করেছে: তারা ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে চেয়েছিল। এই কারণে, তারা যদি এখন ফিরে আসার চেষ্টা করে, তাহলে ঈশ্বর তাদের গ্রহণ করবেন না।) (আমি একমত, ঈশ্বর এই ধরনের মানুষকে আর গ্রহণ করবেন না, কারণ, কোনো মানুষ যদি প্রকৃত পথ দেখে থাকা সত্ত্বেও, এত দীর্ঘকাল যাবৎ ঈশ্বরের কার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকা সত্ত্বেও, পার্থিবতায় এবং শয়তানের আলিঙ্গনে ফিরে যেতে পারে, তাহলে তা ঈশ্বরের সঙ্গে এক প্রবল বিশ্বাসঘাতকতা। যদিও এমনটা সত্যি যে, করুণা এবং প্রেমই ঈশ্বরের সারসত্য, কিন্তু, তা নির্ভর করে কোন প্রকার মানুষের দিকে সেই সারসত্য পরিচালিত হচ্ছে, তার উপর। এহেন মানুষ যদি ঈশ্বরের কাছে কেবলমাত্র সুখেরই জন্য আসে, বা আসে এমন কিছুর সন্ধানে, যা তাদের আশা জিইয়ে রাখতে পারে, তবে তারা একেবারেই তেমন মানুষ নয়, যারা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী, এবং এদের প্রতি ঈশ্বরের করুণাও সুদূরপ্রসারী নয়।) ঈশ্বরের মূল সারসত্য যদি করুণাই হয়, তাহলে তিনি এরকম মানুষদের কেন তা আরও একটু বেশি করে দান করেন না? আরও একটু বেশি করুণা কি তাদের পক্ষে সুযোগস্বরূপ হত না? অতীতে, মানুষ প্রায়ই বলত, যে, ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে উদ্ধার করতে চান, এবং এমনটা চান না, যে, কেউ নরকবাস ভোগ করুক; যদি একশোটার মধ্যে একটা ভেড়া হারিয়ে যায়, ঈশ্বর বাকি নিরানব্বইটা ভেড়াকে ছেড়ে সেই হারানো একটার সন্ধান করবেন। এখন, যখন এই মানুষদের প্রসঙ্গ আসে, ঈশ্বরের কি তাদের গ্রহণ করে আন্তরিক বিশ্বাসলাভের দ্বিতীয় এক সুযোগ দেওয়া উচিত? প্রশ্নটা আদতে কঠিন নয়; তা খুবই সহজ! তোমরা যদি ঈশ্বরকে প্রকৃতপক্ষেই উপলব্ধি করতে পারো, এবং তাঁর সম্পর্কে তোমাদের বাস্তব জ্ঞান থাকে, তাহলে অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজনীয়—এবং খুব বেশি জল্পনারও দরকার নেই, তাই নয় কি? তোমাদের উত্তরগুলো সঠিক পথেই রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের মনোভাবের থেকে সেগুলো এখনো বিস্তর দূরবর্তী।

এইমাত্র, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই বিষয়ে নিশ্চিয়তা প্রকাশ করেছো যে, ঈশ্বর সম্ভবত এই ধরনের মানুষদের গ্রহণ করবেন না। অন্যদের মতামত স্পষ্ট ছিল না সেভাবে, তারা ভাবছিল ঈশ্বর তাদের গ্রহণ করতেও পারেন, আবার না—ও পারেন—এই মনোভাব অপেক্ষাকৃত মধ্যপন্থী। তোমাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছে, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন, যে, তোমরা আশা রাখো ঈশ্বর এহেন ব্যক্তিগণকে গ্রহণ করবেন—এহেন আচরণ আরোই দ্বিচারিতাময়। তোমরা যারা নিজেদের চিন্তাভাবনায় বিষয়ে সুনিশ্চিত, তোমরা বিশ্বাস করো যে, ঈশ্বর দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেছেন, এবং তাঁর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, সেহেতু এই মানুষদের প্রতি সহনশীল হওয়ার কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই; অর্থাৎ, তোমরা মনে করো, যে, তিনি তাদেরকে আর গ্রহণ করবেন না। তোমাদের মধ্যে যারা আরো বেশি মধ্যপন্থী, তারা বিশ্বাস করো যে, এই বিষয়টা স্বতন্ত্র পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত; যদি এইসব মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়, এবং যদি তারা প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সত্যের অন্বেষণ করে, তাহলে ঈশ্বরের উচিত তাদের পূর্ববর্তী দুর্বলতা ও দোষত্রুটি ভুলে যাওয়া—তাঁর উচিত এই মানুষদের ক্ষমা করা, তাদের দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া, এবং তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তনের ও তাঁর পরিত্রাণ লাভের অনুমতি দেওয়া। তবে, যদি তারা আবার পালিয়ে যায়, তাহলে ঈশ্বর আর তাদেরকে চাইবেন না, এবং তাদের পরিত্যাগ করাটা অবিচার হিসাবে বিবেচিত হবে না। অন্য আর এক দল আছে, যারা আশা করে, যে, ঈশ্বর এমন একজন মানুষকে গ্রহণ করতে পারেন। এই দলের লোকেরা খুব একটা নিশ্চিত নয় যে ঈশ্বর বস্তুতই তা করবেন কি না। যদি তারা মনে করে, যে, ঈশ্বরের উচিত এই ধরনের মানুষকে গ্রহণ করা, কিন্তু তিনি তা না করেন, তাহলে, মনে হয় বুঝি, এই পরিপ্রেক্ষিত ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গির চাইতে কিছুটা আলাদা। যদি তারা বিশ্বাস করে, যে, ঈশ্বরের এই ধরনের মানুষকে গ্রহণ করা উচিত নয়, এবং এদিকে, ঈশ্বর বলেন যে, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম সীমাহীন এবং তিনি এই ধরনের মানুষকে আরেকটা সুযোগ দিতে ইচ্ছুক, তবে কি তা মানুষের অজ্ঞতা অনাবৃত হওয়ারই দৃষ্টান্তস্বরূপ নয়? যা-ই হোক, তোমাদের সকলেরই নিজ-নিজ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তোমাদের ভাবনাচিন্তায় যে জ্ঞান রয়েছে, এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো একভাবে সেটাকেই উপস্থাপিত করে; এগুলো সত্যের এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিষয়ে তোমার উপলব্ধির গভীরতারও এক প্রতিফলন। এরকম বলাটা ভুল হবে না, তাই নয় কি? তোমাদের যে এই বিষয়ে মতামত রয়েছে, তা খুব-ই ভালো ব্যাপার। যদিও, তোমাদের মতামতগুলো ঠিক কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। তোমরা সকলেই কিছুটা চিন্তিত, তাই নও কি? “তাহলে কোনটা ঠিক? আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, আর আমি জানি না যে, ঈশ্বর ঠিক কী ভাবছেন, এবং তিনি আমাকে কিছু বলেনওনি। আমি কীভাবে জানতে পারবো যে, তিনি কী ভাবছেন? মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব হল প্রেমস্বরূপ। তাঁর অতীতে মনোভাব অনুযায়ী, এমন কেউ তাঁর দ্বারা গ্রহণীয়, কিন্তু ঈশ্বরের বর্তমান মনোভাব সম্পর্কে আমার খুব একটা স্পষ্ট ধারণা নেই; আমি শুধু বলতে পারি, যে, তিনি হয় এই মানুষদের গ্রহণ করবেন, নতুবা করবেন না।” এটা হাস্যকর, তাই না? এই প্রশ্ন তোমাদের সত্যিই বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। যদি তোমাদের এই বিষয়ে কোনো সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে, তাহলে তোমাদের গির্জা যখন সত্যিই এমন একজন মানুষের মুখোমুখি হবে, তখন তোমরা কী করবে? তোমরা যদি সেই পরিস্থিতি সঠিকভাবে সামাল দিতে না পারো, তবে তুমি ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধও করতে পারো। তা কি এক বিপজ্জনক ব্যাপার নয়?

যে বিষয়টা আমি এখনই উত্থাপন করলাম, তা নিয়ে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমি জানতে চাইলাম কেন? আমি তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম, যাচাই করতে চেয়েছিলাম ঈশ্বরের সম্পর্কে কতটা জ্ঞান তোমাদের আছে, এবং তাঁর অভিপ্রায় ও মনোভাবের কতটা তোমরা উপলব্ধি করেছ। এর উত্তর কী? তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গিই হল এর উত্তর। তোমরা কেউ কেউ খুবই রক্ষণশীল, এবং কেউ কেউ আবার কল্পনার উপরে ভিত্তি করে অনুমান করো। “অনুমান করা” কাকে বলে? এর মানে হল যে, ঈশ্বর কীভাবে চিন্তাভাবনা করেন, তা অনুধাবনে অসমর্থ হওয়া, এবং, এর ফলে, এমন এক ভিত্তিহীন অনুমানে পৌঁছানো, যে, ঈশ্বরের কোনো নির্দিষ্ট উপায়ই চিন্তাভাবনা করা উচিত; তুমি আসলে নিজেই জানো না যে তুমি ঠিক না ভুল, তাই তুমি একটা অস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করো। এই সত্যের মুখোমুখি হয়ে, তুমি কী দেখতে পেলে? ঈশ্বরকে অনুসরণকালে, মানুষ কদাচিৎ তাঁর অভিপ্রায়ের প্রতি মনোনিবেশ করে, এবং তারা তাঁর ভাবনার ও মানুষের প্রতি তাঁর মনোভাবের বিষয়েও খুব কমই মনোযোগ দেয়। মানুষ ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা উপলব্ধি করতে পারে না, অতএব, যখন তাঁর অভিপ্রায়সমূহ ও স্বভাবের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো; তোমরা গভীর অনিশ্চয়তায় পড়ে যাও, এবং তখন হয় তোমরা আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ো, নতুবা জুয়া খেলো। এটা কোন প্রকার মানসিকতা? এ এক তথ্যকে প্রতিপন্ন: অধিকাংশ ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষই মনে করে যে, ঈশ্বর হলেন একঝলক শূন্য বাতাস এবং যা এই মুহূর্তে আছে, আবার পরমুহূর্তে নেই। কেন আমি এভাবে বলছি? কারণ, যখনই তোমরা কোনো সমস্যার মোকাবিলা করো, তোমরা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিষয়ে ওয়াকিবহাল হও না। কেন তোমরা তাঁর অভিপ্রায় সম্পর্কে অজ্ঞ? শুধুমাত্র এখনই নয়, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তোমরা কখনোই এই সমস্যার বিষয়ে ঈশ্বরের মনোভাব বুঝতে পারো না। তুমি এর তল পাও না, এবং ঈশ্বরের মনোভাব জানো না, কিন্তু তুমি কি আদৌ তা নিয়ে খুব বেশি ভেবেছ? তুমি কি তা জানতে চেয়েছ? তুমি কি তা আলোচনা করেছ? না! এ থেকে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়: তোমার বিশ্বাসের ঈশ্বরের সঙ্গে বাস্তবের ঈশ্বরের কোনো সংযোগ নেই। তোমার ঈশ্বরবিশ্বাসে, তুমি শুধু তোমার নিজের এবং তোমার নেতৃবর্গের অভিপ্রায়সমূহকেই গুরুত্ব দাও; তুমি শুধু ঈশ্বরের বাক্যের উপরিগত ও তাত্ত্বিক অর্থের বিষয়েই চিন্তাভাবনা করো, ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে জানার ও অন্বেষণের প্রকৃত প্রচেষ্টা করো না। বিষয়টা কি বস্তুতই এমনটা নয়? এই বিষয়বস্তুর সারসত্য অতীব ভয়াবহ! এত বছর পর, আমি এমন অনেক মানুষ দেখেছি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাদের বিশ্বাস তাদের মনে ঈশ্বরকে কীসে রূপান্তরিত করেছে? কিছু মানুষ ঈশ্বরকে এমনভাবে বিশ্বাস করে, যেন তিনি একঝলক শূন্য বাতাস। এই মানুষদের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রশ্নের কোনো উত্তর থাকে না, কারণ, তারা ঈশ্বরের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুভব করতে পারে না বা টের পায় না, তা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করা তো আরোই দূরের কথা। অবচেতনগতভাবে, তারা মনে করে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। অন্যরা ঈশ্বরকে এমনভাবে বিশ্বাস করে, যেন তিনি এক মনুষ্যমাত্র। তারা মনে করে যে, তারা যা করতে পারে না, ঈশ্বরও তা করতে অক্ষম, এবং তারা যেভাবে চিন্তা করে, ঈশ্বরেরও সেভাবেই চিন্তা করা উচিত। তাদের কাছে ঈশ্বরের সংজ্ঞা হল, “এক অদৃশ্য এবং অস্পর্শনীয় ব্যক্তি”। এমনও একদল মানুষ আছে, যারা মনে করে ঈশ্বর বুঝি এক নাচের পুতুল; তারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরের কোনো আবেগ নেই। তারা মনে করে যে, ঈশ্বর বুঝি এক মাটির মূর্তি, এবং কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে, ঈশ্বরের কোনো মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, বা ধারণা থাকে না; তারা বিশ্বাস করে যে মানবজাতিই তাঁকে ইচ্ছেমতো চালিত করছে। মানুষ ঠিক তা-ই বিশ্বাস করে, যা তারা বিশ্বাস করতে চায়। যদি তারা তাঁকে মহান করে তোলে, তাহলে তিনি মহান; যদি তারা তাঁকে ক্ষুদ্র করে ফেলে, তবে তিনি ক্ষুদ্র। যখন মানুষ পাপ করে এবং তাদের প্রয়োজন হয় ঈশ্বরের করুণা, সহনশীলতা ও ভালোবাসার, তখন তারা ধরে নেয়, যে, ঈশ্বরের উচিত হল তাদের প্রতি তাঁর করুণা প্রসারিত করা। এই মানুষেরা তাদের নিজেদের মস্তিষ্কে এক “ঈশ্বর”-এর উদ্ভাবন করে, এবং তারপর এই “ঈশ্বর”-কে দিয়ে নিজেদের চাহিদা ও সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করায়। এই ধরনের মানুষেরা কোথায়, কখন, কী করবে তা নির্বিশেষে, এই অলীক কল্পনাকেই তারা ঈশ্বরের প্রতি নিজেদের আচরণ ও বিশ্বাসে আপন করে নেয়। এমনকি কেউ কেউ এমনও আছে, যারা ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্রুদ্ধ করে, অথচ তারপরেও বিশ্বাস করে যে, তিনি তাদের উদ্ধার করবেন, কারণ তারা ধরে নেয় যে, ঈশ্বরের প্রেম অপরিসীম ও তাঁর স্বভাব ধার্মিক, এবং ঈশ্বরকে মানুষ যতই অসন্তুষ্ট করুক না কেন, তিনি সেসব কিছুই মনে রাখবেন না। তারা মনে করে যে, যেহেতু মানুষের ত্রুটি, অনুপ্রবেশ, এবং আনুগত্যহীনতা হল কোনো ব্যক্তির মুহূর্তকালীন স্বভাবের প্রকাশ, তাই ঈশ্বর মানুষকে সুযোগ দেবেন, এবং তাদের প্রতি সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল থাকবেন; তাদের বিশ্বাস যে, ঈশ্বর তবুও তাদের আগের মতোই ভালোবাসবেন। এই কারণেই, তারা পরিত্রাণ অর্জনের উচ্চাশা পোষণ করে। বস্তুত, মানুষ ঈশ্বরকে যেমনভাবেই বিশ্বাস করুক না কেন, যতক্ষণ তারা সত্যের অন্বেষণরত হয় না, ততক্ষণ ঈশ্বর তাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বজায় রাখেন। এর কারণ হল যে, তোমার ঈশ্বরবিশ্বাসের সময়কাল জুড়ে, যদিও তুমি ঈশ্বরের বাক্যের গ্রন্থ গ্রহণ এবং তা সম্পদ হিসাবে গণ্য করেছ, প্রতিদিন তা অধ্যয়ন ও পাঠ করেছ, তবু তুমি বাস্তব ঈশ্বরকে পাশে সরিয়ে রেখেছ। তুমি ঈশ্বরকে নিতান্তই একঝলক শূন্য বাতাস হিসাবে, বা নিছকই এক ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করো—এবং তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে শুধুমাত্র নাচের পুতুল বলে মনে করো। কেন আমি ব্যপারটা এমনভাবে বলছি? এমন বলছি কারণ, আমি যেভাবে বিষয়টাকে দেখছি, তোমরা যে সমস্যা বা পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হও না কেন, তোমাদের অবচেতনে যা আছে, তোমাদের অন্তরে যা কিছু জেগে ওঠে, সেসবের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য বা সত্য অন্বেষণেই কখনোই কোনো সম্পর্ক ছিল না। তুমি শুধু জানো তুমি নিজে কী ভাবছ, তোমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি কী, এবং তারপর, তুমি তোমার নিজের ধারণা ও মতামতসমূহ ঈশ্বরের উপরে আরোপ করো। তুমি ভাবতে শুরু করো যে, তা ঈশ্বরেরই দৃষ্টিভঙ্গি, এবং তুমি এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে অটলভাবে সমর্থনীয় গুণমান হিসাবে ধার্য করো। সময়ের সাথে সাথে, এহেন অগ্রগতি তোমায় ঈশ্বরের থেকে দূরে থেকে আরো দূরে নিয়ে চলে।

ঈশ্বরের মনোভাব উপলব্ধি করো এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত সমস্ত রকমের ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করো

তোমরা বর্তমানে যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো তিনি ঠিক কেমন ধরনের ঈশ্বর? তোমরা কি কখনো তা ভেবে দেখেছ? যখন তিনি কোনো দুষ্ট ব্যক্তিকে মন্দ কর্ম করতে দেখেন, তিনি কি তা ঘৃণা করেন? (হ্যাঁ।) যখন তিনি কোনো অজ্ঞ ব্যক্তিকে ভুলভ্রান্তি করতে দেখেন, তখন তিনি কোন মনোভাব অবলম্বন করেন? (দুঃখের।) মানুষকে তাঁর নৈবেদ্য চুরি করতে দেখলে তাঁর মনোভাব কেমন হয়? (তিনি তাদের ঘৃণা করেন।) এই সবটাই খুব স্পষ্ট, তাই নয় কি? যখন ঈশ্বর দেখেন যে, কেউ তাঁর প্রতি তার বিশ্বাস নিয়ে বিভ্রান্ত হতে হচ্ছে, কোনোভাবেই সত্যের অন্বেষণ করছে না, তখনই বা ঈশ্বরের মনোভাব কেমন হয়? তোমরা খুব একটা নিশ্চিত নও, তাই নয় কি? মনোভাব হিসাবে, “বিভ্রান্তি” পাপ নয়, বা তা ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে না, এবং মানুষ মনে করে যে, তা খুব বড়ো ধরনের কোনো ভুল নয়। তাহলে আমাকে বলো—এক্ষেত্রে ঈশ্বরের মনোভাব কী? (তিনি তাদের স্বীকার করত অনিচ্ছুক।) “স্বীকার করতে অনিচ্ছুক”—এটা কী ধরনের মনোভাব? এর অর্থ হল, ঈশ্বর তাদের হীন দৃষ্টিতে দেখেন এবং নিদারুণ অবজ্ঞা করেন! এহেন ব্যক্তিগণকে উপেক্ষা করার মাধ্যমেই ঈশ্বর তাদের মোকাবিলা করেন। ঈশ্বরের পন্থা হল তাদের পাশে সরিয়ে রাখা, জড়িত না হওয়া তাদের উপর কোনো কাজ, যেমন তাদের আলোকপ্রদান, প্রদীপ্তকরণ, শাস্তিদান বা অনুশাসনের কাজের সাথে। ঈশ্বরের কার্যে এহেন ব্যক্তিগণ গণ্যই হয় না। যারা ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করে এবং তাঁর প্রশাসনিক ফরমান লঙ্ঘন করে, তাদের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব কী? চরম ঘৃণার! যারা তাঁর স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করার বিষয়ে অনুতপ্ত নয়, তাদের প্রতি ঈশ্বর প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ! “ক্রোধ” হল এক অনুভূতিমাত্রা, একটা মানসিক অবস্থার অধিক আর কিছুই নয়; তা কোনো সুস্পষ্ট মনোভাবের দ্যোতক নয়। কিন্তু, এই অনুভূতি—এই মানসিক অবস্থা—এই প্রকার মানুষদেরর প্রতি পরিণাম বহন করবে: তা ঈশ্বরকে চরম ঘৃণায় পূর্ণ করবে! এই চরম ঘৃণার ফল কী? ঈশ্বর এই ব্যক্তিগণকে অপসৃত করবেন, এবং আপাতত তাদের প্রতি প্রতিক্রিয়াহীন থাকবেন। তারপর, “শরত অতিবাহিত হলে”, তিনি তাদের বিষয়ে সমাধান করার জন্য অপেক্ষা করবেন। এটি কীসের ইঙ্গিতবাহী? তখনও কি তাদের কোনো পরিণতি থাকবে? ঈশ্বর কখনোই এহেন ব্যক্তিগণকে কোনো পরিণাম প্রদান করতে চাননি! সুতরাং, এমনটা কি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়, যে ঈশ্বর এখন এই ধরনের মানুষদের প্রতি প্রতিক্রিয়া-বিরহিত রয়েছেন? (হ্যাঁ, খুবই স্বাভাবিক।) এই ধরনের মানুষের কী করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত? তাদের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত নিজেদের আচরণের, এবং যেসব মন্দ কাজ তারা করেছে সেগুলোর নেতিবাচক ফলাফল ভোগের উদ্দেশ্যে। এই ধরনের মানুষের প্রতি এ-ই হল ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া। তাই, এখন আমি এইরকম মানুষদের স্পষ্টভাবে বলছি: নিজেদের বিভ্রম আর বেশিদিন আঁকড়ে বসে থেকো না, পুণরায় অলীক কল্পনায় লিপ্ত হয়ো না। ঈশ্বর অনির্দিষ্টকালের জন্য মানুষের প্রতি সহিষ্ণু রইবেন না; তিনি তাদের অনুপ্রবেশ বা অবাধ্যতা চিরকাল সহ্য করবেন না। কেউ কেউ বলবে, “আমিও এরকম কিছু মানুষ দেখেছি, আর তারা যখন প্রার্থনা করে, তখন তারা বিশেষভাবে ঈশ্বরের স্পর্শ অনুভব করে, আর তারপর তারা করুণভাবে বিলাপ করে। সাধারণত, তারা আবার খুব সুখীও; অন্তত মনে হয় বুঝি, তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও পথনির্দেশনা রয়েছে।” এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন কথা বোলো না! তিক্ত অশ্রুপাতের অর্থ সর্বদাই এই নয়, যে, কেউ ঈশ্বরের স্পর্শ অনুভব করছে, বা ঈশ্বরের উপস্থিতি উপভোগ করছে, ঈশ্বরের পথনির্দেশনা প্রাপ্তি তো দূরস্থান। যদি মানুষ ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করে, তবুও কি তিনি তাদের পথনির্দেশনা করবেন? সংক্ষেপে, যখন ঈশ্বর কাউকে অপসৃত এবং পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন সেই ব্যক্তির পরিণাম ইতিমধ্যেই বিনষ্ট হয়েছে। প্রার্থনার সময় তাদের অনুভূতি যতই অনুকূল হোক না কেন, বা তাদের হৃদয়েই যতই ঈশ্বরবিশ্বাস থাকুক না কেন, তা এখন অবান্তর। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, ঈশ্বরের এমন বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন নেই; তিনি ইতিমধ্যেই এই মানুষদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে কেমন আচরণ করা হবে, তা-ও গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, এই ব্যক্তিগণ যে মুহূর্তে ঈশ্বরকে রাগান্বিত করে, সেই মুহূর্তেই তাদের পরিণাম নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ঈশ্বর যদি নির্ধারিত করে থাকেন যে এহেন ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করবেন না, তাহলে তাদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হবে। এ-ই হল ঈশ্বরের মনোভাব।

যদিও ঈশ্বরের সারসত্যের একটা উপাদান হল প্রেম, এবং তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিই করুণাময়, তবুও মানুষ তা উপেক্ষা করেছে এবং বিস্মৃত হয়েছে যে, তাঁর সারসত্য হল মর্যাদারও সারসত্য। তাঁর ভালোবাসা আছে মানে এটা বোঝায় না যে মানুষ তাঁকে অবাধে ক্ষুব্ধ করবে, অথচ তাঁর মধ্যে তাতে কোনো অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না, বা তাঁর করুণা আছে মানে এই নয় যে মানুষের প্রতি তিনি কেমন আচরণ করেন সে বিষয়ে তাঁর কোনো নীতি নেই। ঈশ্বর জীবন্ত; প্রকৃতপক্ষেই তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি কোনো কল্পিত পুতুল বা অন্য কোনো বস্তুও নন। যেহেতু তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে, সেহেতু আমাদের উচিত তাঁর হৃদয়নিসৃত কণ্ঠ নিয়ত সযত্নে শোনা, তাঁর মনোভাবের প্রতি একনিষ্ঠ মনোযোগ দেওয়া, এবং তাঁর অনুভূতি উপলব্ধি করা। আমাদের উচিত নয় তাঁকে সংজ্ঞায়িত করার উদ্দেশ্যে মনুষ্যোচিত কল্পনা ব্যবহার করা, বা তাঁর উপর মানুষের এমন ভাবনা বা আকাঙ্ক্ষা আরোপ করা যে, তিনি মানুষের কল্পনা অনুযায়ী মনুষ্যোচিত পদ্ধতিতে মানুষের সাথে ব্যবহার করেন। যদি তুমি তা করো, তবে তুমি ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করে তুলছ, তাঁর ক্রোধের উদ্রেক ঘটাচ্ছ, এবং তাঁর মর্যাদাকে প্রশ্ন করছ! তাই, একবার যখন তোমরা বিষয়টার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছ, আমি তোমাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করছি যাতে তোমরা নিজেদের ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে সতর্ক এবং বিচক্ষণ হও। নিজের বক্তব্যের ক্ষেত্রেও সতর্ক এবং বিচক্ষণ হও—ঈশ্বরের প্রতি আচরণে তুমি যত সতর্ক এবং বিচক্ষণ হবে, ততই মঙ্গল! যখন তুমি ঈশ্বরের মনোভাব উপলব্ধি করতে পারছ না, তখন অসাবধান হয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকো, নিজের কাজে অসতর্ক হয়ো না, এবং না ভেবেচিন্তে কোনোকিছুকে চিহ্নিত কোরো না। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, কোনোরকম অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ো না। তার পরিবর্তে, তোমার উচিত অপেক্ষা করা এবং অন্বেষণ করা; এই ক্রিয়াকলাপও ঈশ্বরে ভীত হওয়া এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগের এক প্রকাশ। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, যদি তুমি তা অর্জন করতে পারো, যদি এই মনোভাবের অধিকারী হও, তাহলে ঈশ্বর তোমাকে তোমার মূর্খতা, অজ্ঞতা, এবং বিভিন্ন বিষয়ের নেপথ্যের কারণগুলো বুঝতে পারার অক্ষমতার জন্য দোষারোপ করবেন না। বরং, তোমার ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করতে ভয় পাওয়ার মনোভাব, তাঁর অভিপ্রায়কে শ্রদ্ধা করা, এবং তাঁকে মান্য করার ইচ্ছার কারণে, ঈশ্বর তোমায় স্মরণে রাখবেন, পরিচালিত এবং আলোকিত করবেন, বা তোমার অপরিণত আচরণ ও অজ্ঞতা সহ্য করবেন। বিপরীতভাবে, যদি তোমার আচরণ তাঁর প্রতি অসম্মানজনক হয়—তাঁকে যদি তুমি যদৃচ্ছ বিচার করো বা অযৌক্তিকভাবে তাঁর ধারণাগুলো অনুমান ও সংজ্ঞায়িত করো—তবে ঈশ্বর তোমায় তিরস্কার করবেন, অনুশাসন করবেন, এমনকি দণ্ডও দেবেন; অথবা, তিনি তোমার বিষয় মন্তব্যও প্রদান করতে পারেন। হয়তো, এই মন্তব্যের সঙ্গেই তোমার পরিণাম জড়িত থাকবে। সেই কারণেই, আমি আরো একবার জোর দিতে চাই: তোমাদের প্রত্যেকের ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা সমস্তকিছুর প্রতি সতর্ক এবং বিচক্ষণ হওয়া উচিত। অসাবধানে কথা বোলো না, এবং তোমাদের কাজকর্মে দায়সারা হয়ো না। কিছু বলার আগেই তোমার উচিত থামা এবং ভেবে দেখা: আমার এই কাজ কি ঈশ্বরকে রাগত করতে পারে? এটা করে আমি কি ঈশ্বরকে সম্মান করছি? এমনকি সাধারণ বিষয়েও, তোমাদের উচিত এই প্রশ্নগুলো নিরসনের চেষ্টা করা উচিত, এবং আরো বেশি সময় নিয়ে সেগুলোর বিষয়ে বিবেচনা করা। যদি তুমি সত্যিই এই নীতি অনুযায়ী সমস্ত ক্ষেত্রে, সমস্ত বিষয়ে, সর্বদা অনুশীলন করতে পারো, এবং বিশেষত যখন কিছু বুঝতে পারবে না তখনও যদি এই মনোভাব গ্রহণ করো, তবে ঈশ্বর সবসময় তোমায় পথ দেখাবেন এবং তোমার অনুসরণীয় একটা পথের সংস্থান করবেন। মানুষ নিজেকে কীভাবে প্রদর্শন করে তা নির্বিশেষে, ঈশ্বর তাদের যথেষ্ট স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবেই দেখেন, এবং তোমার এই সকল প্রদর্শিত বিষয়ের তিনি নির্ভুল ও সঠিক মূল্যায়ন করবেন। তুমি চূড়ান্ত পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর, ঈশ্বর তোমার পরিণাম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে তোমার সমস্ত আচরণগুলোর নীটফল ধার্য করবেন। এই পরিণাম সকলের কাছে সংশয়ের অবকাশমাত্র না রেখে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করবে। আমি তোমাদের এখানে যা বলতে চাই, তা হল: তোমাদের প্রত্যেকটা কীর্তি, প্রত্যেকটা কর্ম, প্রত্যেকটা চিন্তাই তোমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে।

মানুষের পরিণাম কে নির্ধারণ করে?

আর একটা বিষয় আছে যা আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং তা হল ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের মনোভাব। এই মনোভাব ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ! এটাই স্থির করে যে, তোমরা শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের দিকে হেঁটে যাবে, নাকি যাবে সেই সুন্দর গন্তব্যের অভিমূখে, যা ঈশ্বর তোমাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। রাজ্যের যুগে, ঈশ্বর ইতিমধ্যেই কুড়ি বছরেরও বেশি সময় কাজ করেছেন, এবং হয়তো, এই দুই দশকের মধ্যে, তোমরা কেমনভাবে তোমাদের ভূমিকা পালন করেছ, সে বিষয়ে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তোমরা কিছুটা অনিশ্চিত। তবে, ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ে তোমাদের প্রত্যেকের একটা বাস্তব ও সত্যনিষ্ঠ নথি প্রস্তুত করেছেন। যখন থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁকে অনুসরণ করতে ও তাঁর ধর্মোপদেশ শুনতে শুরু করেছে, ধীরে ধীরে সত্যকে আরো বেশি উপলব্ধি করতে পেরেছে, এবং যতক্ষণ না প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের দায়িত্বপালন আরম্ভ করেছে, ততক্ষণ ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত রকমের দায়িত্বপালন সম্পর্কিত নথি বজায় রাখবেন। নিজেদের দায়িত্ব পালন করার সময়, এবং সকলপ্রকার পরিস্থিতি ও পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়াকালীন, মানুষের মনোভাব কেমন থাকে? কীভাবে তারা দায়িত্বপালন করে? অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি কেমন অনুভূতি অনুভব করে তারা? … ঈশ্বরের কাছে এই সবকিছুর হিসাব আছে; তাঁর কাছে সমস্তকিছুরই নথি রয়েছে। সম্ভবত, তোমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই বিষয়গুলো বিভ্রান্তিকর। কিন্তু ঈশ্বরের অবস্থান থেকে, এগুলো সকলই স্ফটিক-স্বচ্ছ, এবং তাতে পঙ্কিলতার চিহ্নমাত্র নেই। এ হল এমন এক বিষয়, যা প্রত্যেক মানুষের পরিণামের সাথে জড়িত, এবং তা প্রত্যেকের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সাথেও যুক্ত, এবং উপরন্তু, এইখানেই ঈশ্বর তাঁর সকল শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা ব্যয় করেন; তাই ঈশ্বর কখনোই তা বিন্দুমাত্রও অবহেলা করবেন না, বা তিনি কোন অযত্নও সহ্য করবেন না। ঈশ্বর মানবজাতির এই বিষয়টার হিসাব রেখে চলেছেন, মানুষের তাঁকে অনুসরণ করা সকল সময়কালের হিসাব নথিভুক্ত করছেন, আদি থেকে অন্ত অবধিই। এই সময়কালে তাঁর প্রতি তোমার আচরণই তোমার নিয়তি নির্ধারণ করেছে। তাই নয় কি? এখন, তুমি কি বিশ্বাস করো, যে, ঈশ্বর ধার্মিক? যে, তাঁর কাজ যথোপযুক্ত? তোমাদের মাথায় কি ঈশ্বরকে নিয়ে এখনও অন্য কাল্পনিক কিছু রয়েছে? (না।) তাহলে, মানুষের পরিণাম কি ঈশ্বরের নির্ধারণীয় বিষয়, না মানুষের, তোমরা কী বলবে? (তা ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারণীয়।) কে এইসব নির্ধারণ করেন? (ঈশ্বর।) তোমরা নিশ্চিত নও, তাই নয় কি? হংকং এর ভাই-বোনেরা, বলো—কে এসকল নির্ধারণ করে? (মানুষ নিজেই নির্ধারণ করে।) মানুষ নিজেই নির্ধারণ করে? তার মানে কি এই নয় যে, মানুষের পরিণামের সাথে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই? দক্ষিণ কোরিয়ার ভাই-বোনেরা, বলো। (মানুষের সমস্ত কাজ ও কর্মের উপর ভিত্তি করে, এবং তারা যে পথে রয়েছে তার সাথে সঙ্গতি রেখে ঈশ্বর মানুষের পরিণাম নির্ধারণ করেন।) এটা খুবই নৈর্ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়া। এখানে একটা বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে আমার অবশ্যই তোমাদের জানানো উচিত: ঈশ্বরের পরিত্রাণের কাজের সময় চলাকালীন, তিনি মানুষের জন্য একটা গুণমান নির্ধারণ করেছেন। সেই গুণমান হল, মানুষকে ঈশ্বরের বাক্য মেনে এবং ঈশ্বরের পথে চলতে হবে। এই মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করেই মানুষের পরিণাম পরিমাপ করা হয়। তুমি যদি ঈশ্বরের এই গুণমান অনুযায়ী অনুশীলন করো, তাহলে তুমি একটা ভালো পরিণাম প্রাপ্ত করতে পারবে; যদি তা না করো, তাহলে ভালো পরিণাম লাভ করতে পারবে না। তাহলে, তুমি কী বলবে, কে তোমার পরিণাম নির্ধারণ করে? ঈশ্বর একা তা নির্ধারণ করেন না, বরং মানুষ এবং ঈশ্বর একত্রে তা করে। ঠিক বলেছি? (হ্যাঁ।) এর কারণ কী? এর কারণ হল যে, ঈশ্বরই সক্রিয়ভাবে চান মানুষের পরিত্রাণকার্যে যুক্ত হতে, এবং তার উদ্দেশ্যে এক সুন্দর গন্তব্য প্রস্তুত করতে; মানুষ হল ঈশ্বরের কাজের লক্ষ্যবস্তু, এবং এই পরিণাম, এই গন্তব্যই হল তা, যা ঈশ্বর তাদের জন্য প্রস্তুত করেন। তাঁর যদি কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যবস্তুই যদি না থাকত, তাহলে তাঁর এই কাজ করার প্রয়োজন হত না; এবং তিনি যদি এই কাজ না করতেন, তবে মানুষ পরিত্রাণলাভের সুযোগ পেতো না। মানুষই উদ্ধারলাভ করবে, এবং যদিও উদ্ধারলাভ করা হল এই প্রক্রিয়ার এক অপ্রধান অংশ, তবু, এই অংশে যারা ভূমিকা পালন করছে, তাদের মনোভাবই নির্ধারণ করে যে, মানবজাতির উদ্ধারকার্যে তিনি সফল হবেন কিনা। তোমার ঈশ্বরপ্রদত্ত পথনির্দেশনা না থাকলে তুমি তাঁর গুণমান সম্পর্কে অবহিত হবে না, বা তোমার কোনো লক্ষ্যও রইবে না। এই গুণমান, এই লক্ষ্য, থাকা সত্ত্বেও যদি তুমি সহযোগিতা না করো, তা পালন না করো, বা মূল্য পরিশোধ না করো, তবে তুমি এই পরিণাম অর্জন করতে পারবে না। এই কারণেই আমি বলি যে, কারো পরিণাম ঈশ্বর এবং সেই ব্যক্তি, উভয়ের থেকেই অবিচ্ছেদ্য। তাহলে, এখন তোমরা জানো যে, মানুষের পরিণাম কে নির্ধারণ করেন।

মানুষ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করতে চায়

ঈশ্বরকে জানা নিয়ে আলোচনার সময়ে, তোমরা কি কিছু লক্ষ্য করেছ? তোমরা কি লক্ষ্য করেছ যে, সম্প্রতি তাঁর মনোভাব কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছে? মানুষের প্রতি তাঁর মনোভাব কি অপরিবর্তনীয়? তিনি কি সবসময় এইভাবে সহ্যই করে যাবেন, অনির্দিষ্টকাল ধরে মানুষের প্রতি তাঁর সমস্ত প্রেম ও করুণা প্রসারিত করে যাবেন? এই বিষয়টা ঈশ্বরের সারসত্যের সাথেও জড়িত। আমরা আগে তথাকথিত অমিতব্যয়ী পুত্রের যে প্রশ্নের বিষয়ে উল্লেখ করেছি, সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই প্রশ্নটা তোমাদের যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাদের উত্তরগুলো খুব একটা স্পষ্ট ছিল না; অন্যভাবে বললে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পর্কে তোমাদের খুব বলিষ্ঠ কোনো উপলব্ধি নেই। ঈশ্বর যে মানুষকে ভালোবাসেন, তা জানতে পারার পর তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসার প্রতীকরূপে সংজ্ঞায়িত করে: তারা বিশ্বাস করে যে, মানুষ যা-ই করুক, ঈশ্বরের সাথে যেমন আচরণই করুক, তারা যত অবাধ্যই হোক, এর কোনোটাতেই কিছু যায় আসে না, কারণ ঈশ্বর প্রেমময়, এবং তাঁর প্রেম সীমাহীন ও অপরিমেয়; ঈশ্বর প্রেমময়, সেহেতু তিনি মানুষের প্রতি সহনশীল হবেন; এবং ঈশ্বর প্রেমময় বলেই মানুষের প্রতি, তাদের অপরিণত আচরণের প্রতি, অজ্ঞতার প্রতি, এবং তাদের অবাধ্যতার প্রতি তিনি করুণাময় হতে পারবেন। ব্যাপারটা কি সত্যিই তাই? কিছু মানুষ, একবার বা কয়েকবার ঈশ্বরের ধৈর্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেই, এই অভিজ্ঞতাগুলোকে তাদের নিজস্ব ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণার মূলধন হিসাবে ব্যবহার করে, বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তাদের প্রতি চিরকালই সহনশীল ও করুণাময় থাকবেন, এবং তারপর, তাদের জীবদ্দশা জুড়ে, তারা ঈশ্বরের এই ধৈর্যকেই তাদের প্রতি ঈশ্বরের আচরণের মানদণ্ড গণ্য করে। আবার এমন কেউ কেউও আছে, যারা একবার ঈশ্বরের সহনশীলতার অভিজ্ঞতা লাভের পরে চিরতরে ঈশ্বরকে সহনশীল একজন হিসাবে বিবেচনা করবে—এবং তাদের চিন্তায়, এই সহনশীলতা অসীম, নিঃশর্ত, এমনকি সম্পূর্ণ নীতিহীন। এই ধরণের বিশ্বাস কি সঠিক? যতবার ঈশ্বরের স্বভাব এবং সারসত্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়, তোমাদের দেখে বিভ্রান্ত মনে হয়। তোমাদের এরকম দেখে আমার খুব দুশ্চিন্তা হয়। তোমরা ঈশ্বরের সারমর্ম সম্পর্কে অনেক সত্য শুনেছ; তোমরা তাঁর স্বভাব সম্পর্কেও অনেক আলোচনা শুনেছ। যদিও, তোমাদের চিন্তায় এইসব বিষয় এবং বিভিন্ন প্রেক্ষিতের সত্য নিছকই তত্ত্ব ও লিখিত শব্দের উপরে নির্ভরশীল স্মৃতিমাত্র; তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে, তোমরা কেউই ঈশ্বরের প্রকৃত স্বভাব দেখতে বা সেই স্বভাবের অভিজ্ঞতা লাভ করতে কখনোই সক্ষম নও। সেহেতুই, তোমরা সবাই নিজেদের বিশ্বাস নিয়ে বিভ্রান্ত; তোমরা সবাই এতই অন্ধভাবে বিশ্বাস করছো, যে, ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের আচরণ অসম্মানজনক এবং তোমরা তাঁকে উপেক্ষা পর্যন্ত করো। ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের এহেন মনোভাব তোমাদের কোন দিকে পরিচালিত করে? তা তোমাদের ঈশ্বরের বিষয়ে সর্বদা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার দিকে পরিচালিত করে। সামান্য জ্ঞান অর্জন করেই তুমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট বোধ করো, যেন ঈশ্বরকে তাঁর সামগ্রিকতা সমেত অর্জন করে ফেলেছ। পরবর্তীকালে, তুমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাও যে, ঈশ্বর এমনই, এবং তাঁকে স্বাধীনভাবে বিচরণমাত্র করতে দাও না। উপরন্তু, ঈশ্বর যখনই নতুন কিছু করেন, তুমি নিতান্তই তা মানতে অস্বীকার করো, যে, তিনিই ঈশ্বর। একদিন, যখন ঈশ্বর বলবেন, “আমি আর মানবজাতিকে ভালোবাসি না; আমি মানুষের প্রতি আর কোনো করুণার হাত বাড়িয়ে দেব না; তাদের জন্য আমার আর কোনো সহনশীলতা বা ধৈর্য অবশিষ্ট নেই; আমি তাদের প্রতি চূড়ান্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষে কানায় কানায় পূর্ণ,” এহেন বিবৃতি মানুষের অন্তরে গভীর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও বলবে, “আপনি আর আমার ঈশ্বর নন; আপনি আর সেই ঈশ্বর নন যাকে আমি অনুসরণ করতে চাই। এটাই যদি আপনার বক্তব্য হয়, তাহলে আপনি আর আমার ঈশ্বর থাকার উপযুক্ত নন, এবং আমার আর আপনাকে অনুসরণ করে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি আপনি আমাকে আর করুণা, ভালোবাসা, এবং সহনশীলতা প্রদান না করেন, তাহলে আমি আপনাকে অনুসরণ করা বন্ধ করে দেব। আপনি যদি অনির্দিষ্টকাল আমার প্রতি সহনশীল থাকেন, সর্বদা আমার প্রতি ধৈর্যশীল থাকেন, এবং আমাকে প্রত্যক্ষ করার অনুমতি দেন যে আপনিই প্রেম, আপনিই ধৈর্যশীলতা, এবং আপনিই সহনশীলতা, একমাত্র তাহলেই আমি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি, এবং শুধুমাত্র তখনই আপনাকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করার আত্মবিশ্বাস আমার থাকবে। যেহেতু আপনার ধৈর্য ও করুণা আমার রয়েছে, তাই আমার আনুগত্যহীনতা ও সীমালঙ্ঘন অনির্দিষ্টকাল ধরে ক্ষমা করা হতে থাকবে, এবং আমি যে কোনো সময় ও যে কোনো স্থানে পাপ করতে পারি, যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে তা স্বীকার করে ক্ষমাও পেতে পারি, আর যে কোনো সময় ও যে কোনো স্থানে আপনাকে ক্রোধান্বিত করতেই পারি। আমার বিষয়ে আপনার কোন মতামত থাকা উচিত নয় বা কোন সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়।” যদিও তোমাদের মধ্যে একজনও হয়তো এই ধরনের বিষয় নিয়েএত বিষয়গতভাবে বা সচেতনভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারবে না, কিন্তু যখনই তোমরা ঈশ্বরকে নিজেদের পাপের ক্ষমা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র বা সুন্দর গন্তব্য লাভের জন্য ব্যবহারযোগ্য বস্তু মনে করো, তোমরা সূক্ষ্মভাবে জীবন্ত ঈশ্বরকে স্থাপিত করো নিজের বিপরীতে, নিজের শত্রুরূপে। আমি তো তা-ই দেখতে পাই। তোমরা এমন বলতেই থাকতে পারো, যে, “আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি,” “আমি সত্যের অন্বেষণ করি,” “আমি আমার স্বভাব পরিবর্তন করতে চাই,” “আমি অন্ধকারের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চাই,” “আমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চাই,” “আমি ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করতে চাই,” “আমি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হতে চাই এবং নিজের কর্তব্য ভালো করে পালন করতে চাই,” ইত্যাদি। যদিও, তোমার কথা শুনতে যতই মধুর হোক, যত তত্ত্বই তুমি জেনে থাকো, এবং সেই তত্ত্ব যতই চিত্তাকর্ষক বা সম্ভ্রান্ত হোক, আসল ঘটনা হল যে, এখন তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছে, যারা ইতিমধ্যেi শিখে ফেলেছ, যে, কীভাবে ঈশ্বরের সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য নিজেদের আয়ত্ত সকল নিয়ম, মতবাদ ও তত্ত্ব ব্যবহার করতে হয়, তাই স্বাভাবিকভাবেই, তোমরা ঈশ্বরকে নিজেদের বিরুদ্ধপক্ষে স্থান দিয়েছ। যদিও তুমি হয়ত আক্ষরিক তত্ত্ব ও মতবাদ আয়ত্ত করতে পেরেছ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যের বাস্তবতায় প্রবেশ করতে পারোনি, তাই তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া, তাঁকে জানা, এবং তাঁকে উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। এ অত্যন্ত দুঃখজনক!

আমি একটা ভিডিওতে এই দৃশ্য দেখেছিলাম: কিছু বোনেদের কাছে ‘বাক্য দেহে আবির্ভূত হল’ বইটার একটা কপি ছিল, এবং তারা সেটাকে অনেক উঁচুতে ধরে রেখেছিল; তারা তাদের মাঝখানে, তাদের মাথার অনেক উপরে, বইটাকে তুলে ধরছিল। যদিও এটা শুধুই একটা ছবি, কিন্তু তা আমার অভ্যন্তরে যা জাগিয়ে তুলেছিল তা শুধু একটা ছবি ছিল না; বরং তা আমাকে ভাবিয়েছিল যে প্রত্যেক, মানুষ তাদের হৃদয়ে যা অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছে তা ঈশ্বরের বাক্য নয়, বরং ঈশ্বরের বাক্যের বই। এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক। এই ঘটনা একেবারেই ঈশ্বরকে উঁচুতে স্থান দেওয়ার সমান নয়, কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে তোমাদের বোধের অভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যে, একটা খুব স্পষ্ট প্রশ্ন বা একটা সামান্য বিষয়েও তোমরা নিজেদের কল্পিত ধারণা নিয়ে আসছো। যখন আমি তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করি, এবং তোমাদের সাথে গুরুতর আলোচনা করি, তোমরা অনুমান ও নিজেদের কল্পনা থেকে উত্তর দাও; তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সংশয়পূর্ণ স্বরে কথা বলো, এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে প্রতিপ্রশ্ন করো। এটাই আমাকে আরো স্পষ্ট করে বলে দেয়, যে, তোমরা যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, তা প্রকৃত ঈশ্বর নয়। এত বছর ধরে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করার পরেও, তোমরা সেইসকল বাক্য, ঈশ্বরের কার্য, এবং অন্যান্য মতবাদকে আরো একবার তাঁর সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ব্যবহার করছো। এছাড়াও, তোমরা কখনো ঈশ্বরকে বোঝার চেষ্টাও করো না; তোমরা কখনোই উপলব্ধি করার চেষ্টা করো না তাঁর অভিপ্রায়, মানুষের প্রতি তাঁর মনোভাব, বা বউঝতে চেষ্টা করো না যে, ঈশ্বর কীভাবে চিন্তা করেন, কেন তিনি দুঃখিত, কেন তিনি ক্রোধান্বিত, কেন তিনি মানুষকে প্রত্যাখ্যান করেন, এবং এমন আরও অনেক প্রশ্ন। এছাড়াও, এমনকি আরও বেশি সংখ্যক মানুষ বিশ্বাস করে, যে, ঈশ্বর সবসময়ই নীরব থেকেছেন কারণ তিনি মানুষের সম্পর্কে কোনো মনোভাব বা ধারণা পোষণ না করে নিছকই তাদের বিভিন্ন কর্ম লক্ষ্য কর চলেছেন। আবার অন্য একদল মানুষ বিশ্বাস করে, যে, ঈশ্বর একটাও শব্দ উচ্চারণ করেন না কারণ তিনি নীরবে মেনে নিয়েছেন, তিনি নীরব থাকেন কারণ, হয় তিনি অপেক্ষা করছেন নয় তাঁর কোনো মনোভাব নেই; তারা ভাবে যে, যেহেতু ঈশ্বরের মনোভাব ইতিমধ্যেই গ্রন্থে সম্পূর্ণ বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, এবং তা সামগ্রিকভাবে মানবজাতির কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, তাই সে কথা আর বারবার করে মানুষকে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর নীরব হলেও তাঁর একটা মনোভাব আর একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে, সেইসাথে একটা নির্ধারিত গুণমান রয়েছে, যে মানে মানুষের জীবন সেই গুণমান অনুসারে উত্তীর্ণ হোক বলে তিনি দাবি করেন। যদিও মানুষ তাঁকে উপলব্ধির বা অন্বেষণের প্রচেষ্টা করে না, তবে ঈশ্বরের মনোভাব খুবই স্পষ্ট। এমন একজনের কথা ধরা যাক, যে এক সময়ে আবেগঘন ভাবে ঈশ্বরের অনুসরণ করেছিল, কিন্তু তারপর, কোনো এক সময়ে, তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। যদি এই ব্যক্তি এখন ফিরে আসতে চায়, সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, বা তাঁর মনোভাব কী হবে, তা যে তোমাদের জানা নেই, এ এক আশ্চর্যের বিষয়। এটা কি অত্যন্ত দুঃখজনক নয়? বস্তুত, বিষয়টা নিতান্তই অগভীর। যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরের হৃদয়কে উপলব্ধি করতে, তাহলে এহেন ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁর মনোভাবও তোমাদের জানা থাকতো, আর, তাহলে তোমরা কোনো অস্পষ্ট উত্তর দিতে না। যেহেতু তোমরা জানো না, সেহেতু আমায় তাজানাতে দাও।

যারা তাঁর কাজ চলাকালীন পালিয়ে যায়, তাদের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব

এইমন মানুষ সর্বত্র রয়েছে: ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরে, বিভিন্ন কারণে, তাদের হৃদয় যা চায় তা-ই করার জন্য, তারা কোনোরকম বিদায় না জনিয়েই নীরবে বিদায় নেয়। আপাতত, আমরা এদের চলে যাওয়ার কারণের বিষয়ে যাব না; আমরা প্রথমে দেখবো এইরকম মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব কেমন। তা খুবই স্পষ্ট। যে মুহূর্তে তারা দূরে চলে যায়, ঈশ্বরের চোখে তাদের বিশ্বাসের সময়কালের পরিধি সেখানেই শেষ হয়ে যায়। সেই ব্যক্তি যে তা শেষ করে, এমনটা নয়, তা ঈশ্বরই করেন। সেই ব্যক্তির ঈশ্বরকে ত্যাগ করার অর্থ হল যে, তারা ইতিমধ্যেই ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা ঈশ্বরকে আর চায় না, এবং তারা আর ঈশ্বরের পরিত্রাণ স্বীকার করে না। যেহেতু, এহেন ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে আর চায় না, তারপরেও কি আর তিনি তাদের চাইতে পারেন? তাছাড়াও, যখন এইরকম মানুষেরা এই ধরনের মনোভাব পোষণ করে, এই দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে, এবং ঈশ্বরকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তারা ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করেছে। আর তা হয়েছে এসব নির্বিশেষে যে, তারা হয়তো ক্রুদ্ধ হয়ে ঈশ্বরকে অভিসম্পাত করেনি, হয়তো তারা কোনো নীচ বা মাত্রাতিরিক্ত আচরণে লিপ্ত হয়নি, তাদের এই চিন্তা নির্বিশেষে যে, “যদি এমন দিন আসে যখন আমার বহির্জগতের আনন্দ উপভোগ সম্পূর্ণ হয়েছে, অথবা কোনোকিছুর জন্য আমার তখনও ঈশ্বরকে প্রয়োজন, তখন আমি ফিরে আসবো। অথবা যদি ঈশ্বর আমায় আহ্বান করেন, তাহলে আমি ফিরে আসবো।”, অথবা তারা বলে, “বাইরের দুনিয়ায় আমি যখন আঘাত পাবো, বা যখন দেখতে পাবো যে, বাহ্যিক জগৎ অত্যন্ত অন্ধকার ও অত্যন্ত খারাপ এবং আমি আর স্রোতে গা ভাসাতে চাই না, তখন আমি ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবো।” এমনকি যদিও তারা নিজেদের মনে হিসাব করে রেখেছে যে, ঠিক কখন তারা ফিরে আসবে, এবং যদিও তারা তাদের ফিরে আসার জন্য দরজা খুলে রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে, তারা যা-ই বিশ্বাস করুক বা যেভাবেই পরিকল্পনা করুক, সেগুলো শুধুই অবান্তর চিন্তা। তাদের সবচেয়ে বড় ভুল হল, তাদের ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছার ফলে ঈশ্বর কেমন অনুভব করেন, সেই বিষয়ে তাদের অস্পষ্টতা। ঠিক যে মুহূর্ত থেকে তারা ঈশ্বরকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তিনি তাদের সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছেন; ততক্ষণে, তিনি ইতিমধ্যেই এহেন ব্যক্তিগণের পরিণাম নিজের হৃদয়ে নির্ধারণ করে ফেলেছেন। কী সেই পরিণাম? তা হল যে, সেই ব্যক্তি এক ইঁদুরে পরিণত হবে এবং ইঁদুরদের সাথেই ধ্বংস হবে। তাই, মানুষ এই পরিস্থিতি প্রায়শই দেখে: কেউ ঈশ্বরকে ত্যাগ করে, অথচ তারপরে সে কোনো শাস্তি পায় না। ঈশ্বর তাঁর নিজের নীতি অনুযায়ী কাজ করেন; কিছু বিষয় চোখে দেখা যায়, আর অন্যগুলোর নিষ্পত্তি শুধুমাত্র ঈশ্বরের হৃদয়েই করা হয়, তাই মানুষ পরিণাম দেখতে পায় না। জরুরি নয় যে মানুষের চোখে দৃশ্যমান অংশটাই কোনো বিষয়ের প্রকৃত দিক, বরং অন্য দিকটা—যে দিকটা তুমি দেখতে পাও না—সেই দিকটাই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের হৃদয়ে অনুভূত প্রকৃত ভাবনা এবং সিদ্ধান্তগুলোকে ধারণ করে।

যারা ঈশ্বরের কাজের মাঝপথে পালিয়ে যায়, তারাই প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করে

যারা ঈশ্বরের কাজের মাঝপথে পালিয়ে যায়, তাদেরকে তিনি কেন এত গুরুতর শাস্তি দেন? কেন তিনি তাদের প্রতি এতখানি ক্রুদ্ধ? প্রথমত, আমরা জানি যে, ঈশ্বরের স্বভাব হল মহিমা এবং ক্রোধ; তিনি কারোর হাতে বধ হওয়ার মতো মেষ নন, মানুষের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত হওয়ার মতো পুতুল তো আরোই নন। আদেশ দিয়ে চালনা করার মতো একঝলক শূন্য বাতাসও তিনি নন। যদি তুমি সত্যিই বিশ্বাস করো যে ঈশ্বর আছেন, তাহলে তোমার ঈশ্বরে ভীত একটা হৃদয় থাকা উচিত, এবং তোমার জানা উচিত, যে তাঁর সারসত্য ক্রোধান্বিত করার মতো নয়। এই ক্রোধের কারণ হতে পারে কোনো কথা, বা হয়তো কোনো ভাবনা, অথবা হয়তো কোনোরকম জঘন্য আচরণ, এমনকি হয়তো কোনো ধরনের লঘু আচরণও, যে আচরণ মানুষের চোখে এবং মানুষের নীতিতে চলনসই; অথবা হয়তো কোনোরকম মতবাদ বা তত্ত্বের দ্বারাও তাঁর ক্রোধ প্ররোচিত হতে পারে। যাই হোক, ঈশ্বরকে ক্রোধান্বিত করা মাত্রই, তুমি তোমার সুযোগ হারাবে, এবং তোমার অন্তিম সময় উপস্থিত হবে। তা এক ভয়াবহ বিষয়! তুমি যদি বুঝতে না পারো যে, ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করা অনুচিত, তাহলে হয়তো তুমি তাঁর প্রতি ভীত নও, এবং হয়তো তুমি তাঁকে নিয়মিত ক্ষুব্ধ করে চলেছ। যদি তুমি না জানো যে, ঈশ্বরকে কীভাবে ভয় পেতে হয়, তবে তুমি তাঁকে ভয় পেতে অক্ষম, এবং তুমি জানবে না যে কীভাবে নিজেকে ঈশ্বরের পথে, অর্থাৎ ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথে, নিবদ্ধ রাখতে হয়। যখন তুমি সচেতন হবে, এবং বুঝবে যে, ঈশ্বরকে বিক্ষুব্ধ করা একেবারেই অনুচিত, তখন তুমি সচেতন হবে ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করা কাকে বলে।

তুমি কতখানি সত্য জানো, কতগুলো পরীক্ষার অভিজ্ঞতা তুমি লাভ করেছ, বা তুমি কতমাত্রায় অনুশাসিত হয়েছ, তা ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথে চলার অপরিহার্য বিবেচ্য বিষয় নয়। বরং, তা নির্ভর করে তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি কী ধরনের মনোভাব রয়েছে, এবং কোন সারসত্য তুমি প্রকাশ করো, তার উপরেই। মানুষের সারসত্য এবং তাদের ব্যক্তিগত মনোভাব—এগুলো খুবই জরুরি, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের অবজ্ঞাজনক আচরণ এবং সত্যকে অবমাননাকারী হৃদয় ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের স্বভাবকে উত্তেজিত করেছে, তাই তাঁর দিক থেকে বলা যায় যে, তাদের কখনোই ক্ষমা করা হবে না। তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনেছে, এবং এ সংবাদও তারা পেয়েছে যে, তিনি ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছেন, এমনকি ঈশ্বরের নতুন কাজের অভিজ্ঞতাও লাভ করেছে। তারা খুব একটা বিভ্রান্ত হয়ে বা বিক্ষিপ্তমতি হয়েপ্রস্থান করেনি, বাধ্য হয়ে প্রস্থান করছে, এমনটা তো আরোই নয়। বরং তারা সচেতনভাবে, স্বচ্ছ মস্তিষ্কে ঈশ্বরকে পরিত্যাগের পথ বেছে নিয়েছে। তাদের প্রস্থান পথ হারানোর মতো নয়, বা তাদের যে বহিষ্কার করা হয়েছে, এমনটাও নয়। সেহেতু, ঈশ্বরের চোখে তারা দলছুট মেষশাবক নয়, পথভ্রষ্ট অমিতব্যয়ী সন্তান তো আরোই নয়। তারা দায়বদ্ধতা পরিহার করে প্রস্থান করেছে—এবং এহেন অবস্থা, এমনতর পরিস্থিতি, ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করে, আর এই ক্ষোভের বশেই তিনি তাদের নিরাশাজনক পরিণাম দেন। এইরকম পরিণতি কি ভয়ঙ্কর নয়? সুতরাং, যদি মানুষ ঈশ্বরকে না চেনে, তাহলে তারা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে ফেলতে পারে। এটা কোনো তুচ্ছ বিষয় নয়! যদি মানুষ ঈশ্বরের মনোভাবকে গুরুত্ব সহকারে না গ্রহণ করে, এবং এখনো বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তাদের প্রত্যাবর্তনের আশায় বসে আছেন কারণ তারা ঈশ্বরের হারিয়ে যাওয়া মেষশাবকদের মধ্যে কয়েকজন, এবং তিনি এখনো তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটবে বলে অপেক্ষা করে রয়েছেন, তাহলে তারা তাদের দণ্ডের দিবস থেকে অধিক দূরবর্তী নয়। ঈশ্বর যে শুধু তাদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করবেন তাই নয়—যেহেতু তারা এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করেছে, তাই এই বিষয়টা হল নিদারুণতর! তাদের অসম্মানজনক আচরণ ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের প্রশাসনিক ফরমানকে লঙ্ঘন করেছে। তবুও কি তিনি তাদের গ্রহণ করবেন? ঈশ্বরের হৃদয়ে, এই বিষয়ে তাঁর নীতি হল, কোন পথ প্রকৃত, সেবিষয়ে নিশ্চয়তা লাভের পরেও, কেউ যদি কেউ সচেতনভাবে, স্বচ্ছ মস্তিষ্কে, ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রস্থান করতে পারে, সেক্ষেত্রে তিনি এহেন মানুষের পরিত্রাণের পথ অবরুদ্ধ করবেন, এই ব্যক্তির জন্য তাঁর রাজ্যে প্রবেশের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। যখন এই ব্যক্তি পুনরায় এসে তাঁর দরজায় কড়া নাড়বে, ঈশ্বর দরজা খুলবেন না; সেই ব্যক্তি চিরতরে রুদ্ধ দরজার বাইরেই থাকবে। তোমরা কেউ কেউ হয়তো বাইবেলে মোশির কাহিনী পড়ে থাকবে। ঈশ্বরের দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার পরে, তার কাজ এবং বিভিন্ন কারণের জন্য ২৫০-জন নেতা মোশির প্রতি তাদের আনুগত্যহীনতা প্রকাশ করেছিল। কার প্রতি তারা সমর্পণ করতে অস্বীকার করেছিল? মোশির প্রতি নয়। তারা ঈশ্বরের আয়োজনগুলোর প্রতি সমর্পণ করতে অস্বীকার করেছিল; এইক্ষেত্রে, ঈশ্বরের কাজের কাছে সমর্পণ করতে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা বলেছিল: “তোমরা তোমাদের উপরে খুব বেশিই দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছো, দেখছো সমস্ত মণ্ডলীই পবিত্র, এবং যিহোবাও তাদের মাঝেই আছেন”। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, এই শব্দ বা কথাগুলো কি সত্যিই খুব গুরুতর? তা নয়। অন্ততপক্ষে, এই কথাগুলোর আক্ষরিক অর্থ তেমন গুরুতর নয়। বিধানের দিক থেকে দেখলে, এই কথাগুলো কোনো বিধানভঙ্গ করে না, কারণ উপরিগতভাবে, কোনো বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করা হয় নি, ধর্মনিন্দামূলক কোনো অর্থও এর মধ্যে নেই। এগুলো শুধুমাত্র সাধারণ কিছু কথা, আর কিছু নয়। তাহলে, কেন এই কথাগুলো এভাবে ঈশ্বরের ক্রোধের উদ্রেক ঘটায়? কারণ, এগুলো মানুষকে বলা হয়নি, বলা হয়েছে ঈশ্বরকে। তাদের যে মনোভাব ও স্বভাব প্রকাশ পেয়েছে ঠিক সেটাই ঈশ্বরের স্বভাবকে উত্তেজিত করে, এবং সেগুলো ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করে, যা একেবারেই করা উচিত নয়। আমরা সবাই সেই নেতাদের অন্তিম পরিণামের কথা জানি। যেসব মানুষ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছে, দৃষ্টিভঙ্গি কী? তাদের মনোভাব কী? এবং কেনই বা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব ঈশ্বরকে তাদের সাথে এইভাবে মোকাবিলা করায়? কারণ হল, তিনিই যে ঈশ্বর তা স্পষ্টভাবে জানা সত্ত্বেও, তারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করাকেই বেছে নিয়েছে, এবং এই কারণেই পরিত্রাণের সুযোগ থেকে তাদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়েছে। বাইবেলে যেমন বলা আছে, “সত্যের পরিচয় লাভ করার পর যদি আমরা স্বেচ্ছায় পাপ করি তাহলে সেই পাপ স্খালনের জন্য কোন বলিদানের ব্যবস্থা নেই” (হিব্রু ১০:২৬)। এখন কি বিষয়টা নিয়ে তোমাদের স্পষ্ট একটা উপলব্ধি তৈরি হল?

ঈশ্বরের প্রতি মানুষের মনোভাবের ভিত্তিতেই তাদের নিয়তি ভাগ্য নির্ধারিত হয়

ঈশ্বর হলেন এক জীবন্ত ঈশ্বর, আর ঠিক যেমন মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে, সেই আচরণগুলোর প্রতি ঈশ্বরের মনোভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়, কারণ তিনি কোনো নাচের পুতুল বা শূন্য বাতাসের দমক নন। ঈশ্বরের মনোভাব জানতে পারা মানবজাতির পক্ষে এক মূল্যবান অন্বেষণ। মানুষের শেখা উচিত যে, ঈশ্বরের মনোভাব জানার মাধ্যমে কীভাবে একটু একটু করে ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়, এবং তাঁর হৃদয়কে উপলব্ধি করা যায়। যখন তুমি ধীরে ধীরে ঈশ্বরের হৃদয়কে উপলব্ধি করবে, তোমার ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করা তত কষ্টসাধ্য বলে মনে হবে না আর। তাছাড়াও, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারলে, তুমি ঈশ্বরের বিষয়ে সিদ্ধান্তপ্রবণ হবে না। একবার যখন তুমি তাঁর সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বন্ধ করবে, তোমার পক্ষে তাঁকে ক্ষুব্ধ করার সম্ভাবনাও কমে যাবে, এবং তোমার অজান্তেই, ঈশ্বর তোমাকে তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পথ দেখাবেন; এর মাধ্যমে তোমার হৃদয় তাঁর প্রতি সম্মানে পরিপূর্ণ হবে। তখন তুমি তোমার আয়ত্ত করা মতবাদ, আক্ষরিক অর্থ, ও তত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করা বন্ধ করবে। পরিবর্তে, সকল বস্তুতে প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্বেষণ করার ফলে, অজ্ঞাতসারেই তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠবে।

ঈশ্বরের কার্য মানুষের দৃষ্টি ও স্পর্শের অতীত, কিন্তু তাঁর দিক থেকে দেখলে, প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ—সেইসঙ্গে তাঁর প্রতি তাদের মনোভাব—ঈশ্বরের দ্বারা শুধু উপলব্ধিযোগ্যই নয়, তাঁর কাছে দৃশ্যমানও। এ হল এমন এক বিষয়, যা সকলের জানা উচিত, এবং এই বিষয়ে সকলেরই স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত। তোমাদের মনে সবসময় প্রশ্ন আসতে পারে, “ঈশ্বর কি জানেন আমি এখানে কী করছি? তিনি কি জানেন, যে, ঠিক এই মুহূর্তে আমি কী ভাবছি? হয়তো জানেন, বা হয়তো জানেন না।” যদি তুমি এমনতর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করো, ঈশ্বরকে অনুসরণ ও বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তাঁর কার্যে ও অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করো, তাহলে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে এমন এক দিন আসবে, যখন তুমি তাঁর ক্রোধের উদ্রেক ঘটাবে, কারণ তুমি ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক খাদের ধারে স্খলিতপদে বিচরণশীল। আমি এমন মানুষ দেখেছি যারা বহুবছর ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তবু এখনো তারা সত্যের বাস্তবিকতা অর্জন করতে পারেনি, ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করা তো দূরের কথা। এই ব্যক্তিরা তাদের জীবন ও আত্মিক উচ্চতায় কোন উন্নতি ঘটাতে পারে না, শুধুমাত্র অগভীরতম মতবাদসমূহ আঁকড়ে পড়ে থাকে। কারণ, তারা কখনোই ঈশ্বরের বাক্যকে জীবন হিসাবে গ্রহণ করেনি, এবং তারা কখনোই ঈশ্বরের অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়ে তা স্বীকার করেনি। তোমার কি মনে হয়, যে, এমন মানুষদের দেখলে ঈশ্বর আনন্দে ভরে ওঠেন? তারা কি তাঁকে স্বস্তি দেয়? সুতরাং, মানুষ কেমনভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তা-ই তাদের অদৃষ্ট নির্ধারণ করে। মানুষের অন্বেষণের, বা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার উপায়ান্তর প্রসঙ্গে, মানুষের মনোভাবের গুরুত্বই প্রধান। নিছকই তোমার মাথার পিছনে ভেসে চলা একটা শূন্য বাতাসের দমক গণ্য করে ঈশ্বরকে অবহেলা কোরো না; সর্বদা মনে রেখো যে, তুমি যে ঈশ্বরের বিশ্বাস করো, তিনি জীবন্ত ঈশ্বর, এক বাস্তব ঈশ্বর। এমন নয় যে, ঊর্ধ্বে তৃতীয় স্বর্গে তিনি বসে আছেন আর তাঁর কিছুই করণীয় নেই। বরং, তিনি প্রতিনিয়ত প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর খুঁটিয়েদেখছেন, দেখছেন তুমি কী করছ, তোমার প্রতিটা ছোটখাট কথা ও কাজ তিনি লক্ষ্য করছেন, দেখছেন তুমি কেমন আচরণ করো এবং তাঁর প্রতি তোমার কী মনোভাব। তুমি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন করতে ইচ্ছুক না অনিচ্ছুক তা নির্বিশেষে, তোমার সমস্ত ব্যবহার এবং তোমার অন্তরতম চিন্তাভাবনা ও ধারণা তাঁর সামনে অনাবৃত হয়ে পড়ে, এবং তিনি তা দেখেন। তোমার আচরণের কারণে, তোমার কর্মের কারণে, এবং তাঁর প্রতি তোমার মনোভাবের কারণে, তোমার বিষয়ে ঈশ্বরের মতামত এবং তোমার প্রতি তাঁর মনোভাব প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে। আমি কিছু মানুষকে কিছু উপদেশ দিতে চাইব: নিজেকে এমন শিশুর মতো ঈশ্বরের হাতে স্থাপন কোরো না, যেন তাঁর তোমাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কথা, যেন তিনি তোমায় কখনোই পরিত্যাগ করতে পারেন না, এবং যেন তোমার প্রতি তাঁর আচরণ কখনোই পরিবর্তিত হবে না, এবং আমি তোমাদের স্বপ্ন দেখা বন্ধ করতে উপদেশ দেব! ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি তাঁর আচরণে ধার্মিক, এবং তিনি মানুষকে জয় করা ও উদ্ধার করার কাজের প্রতি তাঁর মনোভাবে আন্তরিক। এ-ই হল তাঁর ব্যবস্থাপনা। তিনি প্রত্যেকের সাথেই গুরুত্ব সহকারে আচরণ করেন, খেলা করার পোষ্য হিসাবে নয়। ঈশ্বরের মানবপ্রেম মানুষকে অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়া বা তাদের নষ্ট করে দেওয়ার সমতুল নয়, অথবা মানবজাতির প্রতি তাঁর করুণা ও সহনশীলতাও মানুষের প্রতি প্রশ্রয়ী বা উদাসীন হওয়ার সমগোত্রীয় নয়। বরং পক্ষান্তরে, ঈশ্বরের মানবপ্রেমের মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রতিপালন, করুণা, এবং জীবনের প্রতি সম্মানশীলতা; তাঁর করুণা এবং সহনশীলতা মানুষের প্রতি তাঁর প্রত্যাশার পরিচয়বাহী, এবং সেগুলোই মানুষের প্রয়োজন টিকে থাকার উদেশ্যে। ঈশ্বর জীবন্ত, এবং প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে; মানবজাতির প্রতি তাঁর আচরণ নীতি-নির্ভর, তা একগুচ্ছ গোঁড়া নিয়ম নয়, এবং তা পরিবর্তিতও হতে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতিসকল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মনোভাব অনুযায়ী সময়ের সাথে সাথে মানুষের প্রতি তাঁর অভিপ্রায়সমূহ ক্রমশ পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হচ্ছে। সুতরাং, অন্তর থেকে তোমার পূর্ণত স্পষ্টভাবে জানা উচিত, যে, ঈশ্বরের সারসত্য অপরিবর্তনীয়, এবং বিভিন্ন সময়কাল ও বিবিধ প্রসঙ্গক্রম অনুসারে তাঁর স্বভাব উন্মুক্ত হবে। তুমি হয়তো ভাববেই না, যে, এ এক গুরুতর বিষয়, এবং তুমি হয়তো ঈশ্বরের কেমনভাবে কাজ করা উচিত, তা হয়তো কল্পনা করবে তোমার ব্যক্তিগত পূর্বধারণা অনুযায়ী। যদিও, অনেক সময়ে তোমার দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতমেরুর অবস্থানই সত্য হয়, এবং তোমার ব্যক্তিগত পূর্বধারণা ব্যবহার করে ঈশ্বরের পরিমাপ করতে গিয়ে তুমি ইতিমধ্যে তাঁকে ক্রোধান্বিত করে ফেল। কারণ, তুমি যেভাবে ভাবো, ঈশ্বর কখনোই সেই পদ্ধতিতে কাজ করেন না, তেমনই তুমি যেভাবে বলছো সেভাবে তিনি এই বিষয়টাকে পরিচালিত করবেন না। তাই, আমি তোমাকে নিজের চতুর্দিকে সমস্তকিছুর প্রতি আচরণে সতর্ক ও বিচক্ষণ হওয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, এবং অনুসরণ করা শিখতে বলছি কীভাবে সকলক্ষেত্রে ঈশ্বরের পথে চলতে হয় সেই নীতির, অর্থাৎ ঈশ্বরে ভীতি অর্জন এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগের। ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং মনোভাব সম্পর্কে তোমার অবশ্যই দৃঢ় উপলব্ধি গঠন করা উচিত, এই বিষয়ে তোমার সাথে আলোচনা করার জন্য তোমায় আলোকিত মানুষদের খুঁজে বার করতে হবে, এবং তোমাকে আন্তরিকভাবে অন্বেষণ করতে হবে। যে ঈশ্বরে তুমি বিশ্বাস করো, তাঁকে যদৃচ্ছ বিচার করে, তাঁর সম্পর্কে অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে, এবং তাঁর প্রতি আচরণে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান না দিয়ে—তাঁকে নাচের পুতুল হিসাবে বিবেচনা কোরো না। যখন ঈশ্বর তোমার জন্য পরিত্রাণ নিয়ে আসেন এবং তোমার পরিণাম নির্ধারণ করেন, তিনি তোমাকে করুণা প্রদান করতে পারেন, বা সহনশীলতা দেখাতে পারেন, অথবা বিচার ও শাস্তিপ্রদান করতে পারেন, কিন্তু যেকোনো ক্ষেত্রেই, তোমার প্রতি তাঁর মনোভাব অপরিবর্তনীয় নয়। তা নির্ভরশীল তাঁর প্রতি তোমার নিজের মনোভাব এবং সেইসাথে তাঁর সম্পর্কে তোমার ধারণার উপর। ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার জ্ঞান বা ধারণার কোনো ক্ষণস্থায়ী দিককে স্থায়ীভাবে ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে দিও না। মৃত ঈশ্বরে বিশ্বাস কোরো না; বিশ্বাস করো জীবন্ত এক ঈশ্বরে। এটা মনে রেখো! যদিও আমি এখানে কিছু সত্য আলোচনা করেছি—যেসকল সত্য তোমাদের শোনার প্রয়োজন ছিল—কিন্তু, তোমাদের বর্তমান অবস্থা ও বর্তমান আত্মিক উচ্চতার নিরিখে, আমি আপাতত তোমাদের কাছে বৃহত্তর কোন দাবি রাখবো না, যাতে তোমাদের উৎসাহ নষ্ট না হয়। তা করলে তোমাদের হৃদয় অত্যধিক নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়ে পড়তে পারে, এবং তোমরা ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত হতাশ বোধ করতে পারো। পরিবর্তে, আমি আশা করব যে, সম্মুখবর্তী পথে চলার সময়, তোমরা তোমাদের হৃদয়ের ঈশ্বরপ্রেম ব্যবহার করবে এবং ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব বজায় রাখবে। ঈশ্বরকে কীভাবে বিশ্বাস করতে হয়, সেই বিষয়টা দায়সারাভাবে বিবেচনা কোরো না; এটাকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা কোরো। এটাকে নিজের হৃদয়ে স্থান দিও, পালন কোরো, এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত কোরো; এটাকে শুধু মৌখিক দায়িত্ব করে রেখো না—কারণ এ হল জীবনমরণের বিষয়, এবং এমন এক বিষয়, যা তোমার নিয়তি নির্ধারণ করবে। এটাকে ঠাট্টাতামাশা বা ছেলেখেলা হিসাবে নিও না! আজ এই বাক্যসকল তোমাদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার পর, তোমাদের মস্তিষ্কগুলো এই বিষয়ে কতমাত্রায় উপলব্ধির ফসল ঘরে তুলতে পেরেছে, তা-ই আমি ভাবি। আজ আমি যা বললাম, তা নিয়ে কি তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে?

যদিও এই বিষয়গুলো কিছুটা নতুন, এবং তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে, তোমাদের সাধারণ অন্বেষণের থেকে, এবং যা কিছুর প্রতি তোমরা মনোযোগ দিতে চাও তা থেকে, কিছুটা আলাদা, কিন্তু আমার ধারণা যে, একবার এই বিষয়গুলো নিয়ে কিছুটা সময় ধরে তোমরা আলোচনা করলে আমি আজ যা যা বললাম সেই সমস্তটার বিষয়ে তোমাদের একটা সাধারণ উপলব্ধি গড়ে উঠবে। এই বিষয়বস্তুগুলো সবকটাই খুব নতুন, এবং এগুলো এমন সব বিষয়, যার উপর তোমরা আগে কখনো মনোযোগ দাওনি, তাই আমি আশা করি যে, এগুলো কোনভাবেই তোমাদের উপর বোঝা সৃষ্টি করবে না। তোমাদের ভয় দেখানোর জন্য আজ এই বাক্যগুলো বলছি না, বা আমি তোমাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার পথ হিসাবেও সেগুলোকে ব্যবহার করছি না; বরং, আমার লক্ষ্য হল তোমাদের সত্যের বিষয়ে আসল তথ্যের উপলব্ধি করতে সাহায্য করা। যেহেতু মানবজাতি এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে, সেহেতু, যদিও মানুষ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, তবু তারা কখনো তাঁকে উপলব্ধি করেনি বা তাঁর মনোভাব জানতে পারেনি। ঈশ্বরের মনোভাবের বিষয়ে বিবেচনাশীল হওয়ার বিষয়ে মানুষও কখনোই খুব একটা উৎসাহ দেখায়নি। বরং, তারা অন্ধভাবে বিশ্বাস করেছে ও অগ্রসর হয়েছে, এবং ঈশ্বরের সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও উপলব্ধির বিষয়ে অযত্নবান রয়ে গেছে। তাই আমি তোমাদের কাছে এই বিষয়গুলো স্পষ্ট করতে, এবং তোমাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমরা যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, সেই ঈশ্বর ঠিক কী ধরনের ঈশ্বর, তিনি কী ভাবছেন, বিভিন্ন ধরনের মানুষের প্রতি তাঁর আচরণের ক্ষেত্রে তাঁর মনোভাব কী, তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করার থেকে তুমি কতটা দূরে রয়েছ, এবং তোমার কর্মের ও তাঁর চাহিদা অনুযায়ী অর্জনীয় গুণমানের মধ্যে পার্থক্য কত বিপুল। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানোর লক্ষ্য হল তোমাদের নিজেদের পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে একটা মাপকাঠি দেওয়া, এবং যাতে তোমরা জানতে পারো যে তোমরা যে পথে রয়েছো তা কী ধরনের ফলাফলের দিকে তোমাদের নিয়ে চলেছে, এই পথে চলে তোমরা কী অর্জন করো নি, এবং কোন ক্ষেত্রগুলোতে তোমরা একেবারেই জড়িত হওনি। নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় তোমরা সাধারণত কথা বলো কিছু বহুচর্চিত বিষয়ে, যেগুলোর পরিধি সংকীর্ণ ও বিষয়বস্তু অগভীর। তোমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় মাঝে একটা দূরত্ব, একটা ফাঁক রয়েছে, পাশাপাশি, তোমাদের আলোচনা এবং ঈশ্বরের চাহিদানুরূপ গুণমান ও পরিধির মাঝেও তা রয়েছে। এইভাবে চললে, সময়ের সাথে সাথে তোমরা ঈশ্বরের পথ থেকে আরো দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। তোমরা নিছকই ঈশ্বরের বর্তমান উচ্চারণসমূহকে নিয়ে সেগুলোকে উপাস্য বস্তুতে পরিণত করছ, এবং সেগুলোকে আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি ও নিয়ম হিসাবে দেখছ। তোমরা শুধু এ-ই করছ! আসল ঘটনা হল, তোমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য কোনো স্থানমাত্র নেই, এবং তিনি কখনোই তোমাদের হৃদয় লাভ করেননি। কেউ কেউ ভাবে ঈশ্বরকে জানা খুব কঠিন, আর এটাই সত্যি। তা খুবই কঠিন। যদি মানুষকে দিয়ে তাদের কর্তব্য পালন করানো হয় ও বাহ্যিকভাবে কাজ করানো হয়, এবং কঠোর পরিশ্রম করানো হয়, তাহলে তারা মনে করবে যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করা খুবই সহজ, কারণ এই সবকিছুই মানুষের সামর্থ্যের পরিধির মধ্যেই পড়ে। কিন্তু যে মুহূর্তে ঈশ্বরের অভিপ্রায় এবং মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের মনোভাবের বিষয়ে প্রসঙ্গান্তর ঘটে, তখন প্রত্যেকের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বিষয়গুলো প্রকৃতপক্ষেই কিছুটা কঠিনতর হয়ে পড়ে। কারণ, এখানে সত্য সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি এবং তাদের বাস্তবিকতায় প্রবেশের প্রসঙ্গক্রম জড়িত, সেহেতু তা অবশ্যই কিছুমাত্রায় কঠিন হবে! তবুও, একবার যখন তুমি প্রথম দরজাটা পার করে ফেলো এবং প্রবেশ অর্জন আরম্ভ করো, তখন বিষয়গুলো ধীরে ধীরে সহজতর হতে থাকে।

ঈশ্বরে ভীতি অর্জনের প্রথম ধাপ হল তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁর সাথে আচরণ করা

কিছুক্ষণ আগে কেউ এই প্রশ্নটা তুলেছিল: ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা যদিও ইয়োবের থেকে বেশি জানি, তবুও আমরা তাঁকে সম্মান করতে পারি না কেন? এর আগে আমরা এই বিষয়টা সামান্য ছুঁয়ে গেছি। আমরা আসলে এই প্রশ্নের নির্যাস নিয়ে আগেও আলোচনা করেছি, সেই নির্যাস হচ্ছে যে, যদিও ইয়োব সেই সময়ে ঈশ্বরকে জানতো না, কিন্তু তবুও সে তাঁকে ঈশ্বজ্ঞানে তাঁর সাথে আচরণ করেছিল, এবং তাঁকে আকাশ, পৃথিবী ও সমস্তকিছুর প্রভু হিসাবে বিবেচনা করেছিল। ইয়োব ঈশ্বরকে শত্রু বলে মনে করতো না; বরং সে তাঁকে সমস্তকিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে উপাসনা করতো। আজকাল মানুষ ঈশ্বরকে এত বেশি প্রতিরোধ করে কেন? কেন তারা তাঁকে সম্মান করতে অক্ষম? একটা কারণ হল যে, তারা শয়তানের দ্বারা গভীরভাবে ভ্রষ্ট, এবং এমন গভীরভাবে বদ্ধমূল শয়তানোচিত স্বভাবের কারণে, তারা পরিণত হয়েছে ঈশ্বরের শত্রুতে। সেহেতু, যদিও তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং তাঁকে স্বীকার করে, কিন্তু তবুও তারা তাঁকে প্রতিরোধ করতে এবং নিজেদের তাঁর বিপরীতে স্থাপন করতে সক্ষম। এটা মানুষের প্রকৃতির দ্বারাই নির্ধারিত। অন্য কারণটা হল, ঈশ্বরবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মানুষ তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁর সাথে আচরণ করে না। পরিবর্তে, তারা ঈশ্বরকে মানবজাতির বিরোধী হিসাবে বিবেচনা করে, তাঁকে নিজেদের শত্রু হিসাবে গণ্য করে, এবং মনে করে যে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে অসঙ্গত নয়। বিষয়টা এতটাই সরল। এই বিষয়টা কি আগের অধিবেশনেই আলোচিত হয়নি? এই বিষয়ে ভাবো: এটাই কি কারণ নয়? তোমার হয়তো ঈশ্বর সম্পর্কে যৎসামান্য জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু সেই জ্ঞানের ফলাফল কী? সকলে কি এই নিয়েই কথা বলছে না? ঈশ্বর তোমায় যা বলেছিলেন, এটা কি সে তা-ই নয়? তুমি শুধু এর তাত্ত্বিক এবং মতবাদগত দিকের সঙ্গেই পরিচিত—কিন্তু তুমি কি কখনো ঈশ্বরের প্রকৃত রূপের প্রশংসা করেছ? তোমার কি বিষয়গত জ্ঞান রয়েছে? তোমার কি ব্যবহারিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে? যদি ঈশ্বর তোমাকে না বলতেন, তুমি কি জানতে পারতে? তোমার তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানকে উপস্থাপিত করে না। সংক্ষেপে, তুমি কতটা জানো, বা কীভাবে তা জানতে পারো, সেটা বিষয় নয়, যতক্ষণ না তুমি ঈশ্বরের বিষয়ে একটা প্রকৃত উপলব্ধি অর্জন করছ, তিনি তোমার শত্রু হয়েই থাকবেন, এবং যতক্ষণ না তুমি বস্তুতই তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁর সাথে আচরণ আরম্ভ করো, তিনি তোমার বিরোধিতা করবেন, কারণ তুমি হলে শয়তানের এক মূর্ত প্রতীক।

তুমি যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে একসাথে থাকো, হয়তো তুমি তাঁকে প্রত্যহ তিনবেলার খাবার পরিবেশন করতে পারো, বা হয়তো তাঁকে চা পরিবেশন করতে পারো, এবং তাঁর জীবনের প্রয়োজন মেটাতে পারো; মনে হবে তুমি বুঝি খ্রীষ্টের সাথে ঈশ্বরতুল্য আচরণ করেছ। যখনই কিছু ঘটে, তখনই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বরের বিপরীত দিশায় ধাবিত হয়; মানুষ সবসময়েই ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে ও গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। যদিও মানুষ হয়তো উপরিভাগে ঈশ্বরের সাথে সঙ্গত হয়ে চলতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিছু ঘটার সাথে সাথেই মানুষের আনুগত্যহীনতার সত্য উন্মোচিত হয়, এইভাবে মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান শত্রুতা সুনিশ্চিত হয়। এই শত্রুতা মানুষের প্রতি ঈশ্বরের বিরোধিতা নয় বা তাদের প্রতি ঈশ্বরের শত্রুভাবাপন্ন হতে চাওয়া নয়, বা এমনও নয় যে ঈশ্বর নিজের বিপক্ষে তাদের স্থাপন করেন এবং তারপর তাদের সাথে সেই অনুসারে আচরণ করেন। বরং, এই শত্রুতা হল ঈশ্বরের বিপরীতধর্মী সারমর্মের ব্যাপার, যা মানুষের বিষয়গত ইচ্ছা ও তাদের অবচেতনমনে প্রচ্ছন্নভাবে অপেক্ষা করে। যেহেতু ঈশ্বরের থেকে আগত সমস্ত কিছুই মানুষ তাদের গবেষণার বস্তু বলে মনে করে, সেহেতু, ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত এবং ঈশ্বরের সাথে জড়িত সবকিছুর বিষয়েই মানুষের প্রতিক্রিয়া হল অনুমান করা, সন্দেহ করা, এবং চটজলদি কোনো মনোভাব অবলম্বন করা, যা ঈশ্বরবিরোধী ও তাঁর সাথে দ্বন্দ্বমূলক। তার ঠিক পরেই, নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়ে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়, এমনকি এতদূর চলে যায় যে, এহেন এক ঈশ্বর আদৌ অনুসরণীয় কিনা, সেই নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করে। যদিও তাদের যৌক্তিকতা তাদের বলে, যে, তাদের এমন ভাবে অগ্রসর হওয়া অনুচিত, কিন্তু তবুও তারা তা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেছে নেয়, এতটাই যে, একেবারে শেষ পর্যন্ত তারা তা নির্দ্বিধায় অব্যাহত রাখে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কিছু মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে গুজব বা অপবাদ শোনে, তাদের প্রথমে কী প্রতিক্রিয়া হয়? তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বিস্ময়ের, যে, এইসব গুজব সত্যি কিনা, এবং সেগুলোর আদৌ কোনো অস্তিত্ব রয়েছে কিনা, এবং তারপরের প্রতিক্রিয়া হল অপেক্ষা করে দেখতে থাকা ব্যাপারটা কোন দিকে গড়ায়। তারপর তারা ভাবতে শুরু করে, “এটা যাচাই করার কোনো উপায় নেই। সত্যিই কি এরকম ঘটেছে? এই গুজব কী সত্যি না মিথ্যা?” যদিও এইরকম মানুষেরা এই মনোভাব বাইরে দেখায় না, কিন্তু অন্তরে তারা ইতিমধ্যে সংশয়ী হতে শুরু করে দিয়েছে, এবং ইতিমধ্যেই ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করেছে। এই ধরনের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির সারসত্য কী? তা কি বিশ্বাসঘাতকতা নয়? যতক্ষণ না তারা এই বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে, ততক্ষণ তুমি এই ব্যক্তিগণের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারবে না; মনে হবে যেন ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, এবং তারা ঈশ্বরকে শত্রু হিসেবে গণ্যও করে না। কিন্তু, কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলেই তারা অবিলম্বে শয়তানের পক্ষ নিয়ে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে। এর থেকে কী বোঝা যায়? এর থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ এবং ঈশ্বর পরস্পরের বিরোধী! এমন নয় যে ঈশ্বর মানবজাতিকে শত্রু বলে বিবেচনা করেন, কিন্তু মানবজাতির সারসত্যের মূলই হল ঈশ্বরের প্রতি বিরোধপ্রবণ। কেউ কতদিন ধরে ঈশ্বরকে অনুসরণ করছে বা কত বিপুল মূল্য প্রদান করেছে, এবং তারা কীভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করে, কীভাবে ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করার থেকে নিজেদের বিরত করে, এমনকি কীভাবে তারা ঈশ্বরপ্রেমের উদ্দেশ্যে নিজেদের কঠোরভাবে প্রণোদিত করে, সেইসব নির্বিশেষেই বলা যায় যে, তারা কখনোই ঈশ্বরের প্রতি এমন আচরণ করতে পারে না, যে, তিনিই ঈশ্বর। এমনটা কি মানুষের সারসত্য দ্বারাই নির্ধারিত নয়? যদি তুমি তাঁকে ঈশ্বরগণ্য করে তাঁর প্রতি আচরণ করো, এবং প্রকৃতপক্ষেই বিশ্বাস করো, যে, তিনিই ঈশ্বর, তাহলে তারপরেও কি তাঁর প্রতি তোমার কোনো সংশয় থাকতে পারে? তোমার অন্তর কি তাঁর প্রতি আর কোনো প্রশ্নচিহ্ন ধারণ করতে পারে? পারে না, তাই নয় কি? এই পৃথিবীর প্রবণতা খুবই মন্দ, এবং এই মানবজাতিও তেমনই; তাহলে সেগুলোর প্রতি তোমার কোনো পূর্বধারণা থাকবে না, তা কি হতে পারে? তুমি নিজে অত্যন্ত দুষ্ট, তাহলে তোমার এই বিষয়ে কোনো পূর্বধারণা নেই, তা কীভাবে হতে পারে? এবং সেইসঙ্গে, নিছক কিছু গুজব ও অপবাদই এহেন অসংখ্য ঈশ্বরবিষয়ক কল্পিত ধারণার জন্ম দিতে পারে, এবং তোমার মনেও প্রভূত কল্পনার জন্ম দিতে পারে, যা থেকে বোঝা যায় যে তোমার আত্মিক উচ্চতা কতখানি অপরিণত! শুধু কিছু মশার আর কয়েকটা ঘৃণ্য মাছির “গুঞ্জন”—তোমাকে প্রতারিত করার জন্য কি কেবল এইটুকুই প্রয়োজন? তুমি কী ধরনের মানুষ? তুমি জানো, যে, ঈশ্বর এইরকম মানুষদের নিয়ে কী ভাবেন? তাদের সাথে তাঁর করণীয় আচরণের বিষয়ে ঈশ্বরের মনোভাব আসলে খুবই স্পষ্ট। সেই মনোভাব হল শুধু এই, যে, এদের প্রতি ঈশ্বরের আচরণ হল উপেক্ষার—তাঁর মনোভাব হল তাদের প্রতি কোনো মনোযোগ না দেওয়ার, এবং সেই অজ্ঞ লোকেদের গুরুত্ব না দেওয়ার। কিন্তু এমনটা কেন? এর কারণ হল যে, যারা একেবারে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতার পণ করেছে এবং কখনোই তাঁর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠার পথের অন্বেষণের পরিকল্পনা করেনি, ঈশ্বর তাঁর অন্তর থেকে কখনোই তেমন মানুষদের অর্জন করার কথা ভাবেননি। হয়তো আমার এই বাক্যগুলো কিছু মানুষকে আঘাত করতে পারে। আচ্ছা, তোমাদের কী আমাকে সবসময়েই এমনভাবে আঘাত করার ইচ্ছা পোষণ করো? তোমরা তা করো বা না করো, আমি যা বলছি তার সবটাই সত্যি! যদি আমি সর্বদা তোমাদের আঘাত করি এবং তোমাদের ক্ষতচিহ্নগুলো এইভাবে প্রকাশ করি, তবে কি তা তোমাদের হৃদয়ে পোষণ করা ঈশ্বর-বিষয়ক সউচ্চ প্রতিমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে? (না, করবে না।) আমি একমত যে তা হবে না, কারণ তোমাদের হৃদয়ে আসলে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্বই নেই। যে সুউচ্চ ঈশ্বর তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন—যাকে তোমরা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করো ও সুরক্ষা দাও—তিনি আসলে ঈশ্বরই নন। বরং, তিনি মানুষের কল্পনাপ্রসূত এক অলীক চিত্রায়ণ; যা আদ্যতই অস্তিত্ববিহীন। সেই কারণে, এই প্রহেলিকার উত্তর আমার প্রকাশ করে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো; তা কি সমস্ত সত্যিটাকেই উন্মুক্তভাবে প্রকাশিত করে না? প্রকৃত ঈশ্বর মানুষের কল্পনামাফিক হন না। আমি আশা করি যে, তোমরা সকলে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে পারবে, এবং তা তোমাদের ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞানলাভে সহায়ক হবে।

যে মানুষেরা ঈশ্বরের স্বীকৃতি পায়নি

কিছু মানুষ আছে যাদের বিশ্বাস কখনোই ঈশ্বরের হৃদয় দ্বারা স্বীকৃত হয় নি। অন্যভাবে বললে, ঈশ্বর নিজের অনুগামী হিসাবে তাদের চিহ্নিত করেন না, কারণ তিনি তাদের বিশ্বাসের প্রশংসা করেন না। এই ব্যক্তিগণ যত বছর ধরেই ঈশ্বরকে অনুসরণ করুক না কেন, এদের ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি কখনো বদলায়নি; এরা অবিশ্বাসীদেরই মতো, এরা অবিশ্বাসীদের নীতি ও তাদের কাজের পদ্ধতি, এবং অবিশ্বাসীদের অস্তিত্বরক্ষার ও বিশ্বাসের নীতিতে অবিচল থাকে। তারা কখনো ঈশ্বরকে বাক্যকে নিজেদের জীবন হিসাবে গ্রহণ করেনি, কখনো বিশ্বাস করেনি যে ঈশ্বরের বাক্যই সত্য, কখনো ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণ করতে চায়নি, এবং কখনোই ঈশ্বরকে নিজেদের ঈশ্বর হিসাবে স্বীকার করেনি। এরা ঈশ্বরবিশ্বাসকে একপ্রকার শৌখিন অবসরবিনোদন মনে করে, তাঁকে নিছক আধ্যাত্মিক জগতে নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করে; এতটাই যে, তারা ঈশ্বরের স্বভাব বা তাঁর সারসত্যকে উপলব্ধি করা চেষ্টারও যোগ্য বলে মনে করে না। বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত ঈশ্বরের সাথে যা যা সঙ্গতিপূর্ণ, তার কোনোকিছুর সঙ্গেই তাদের কোনো সম্পর্ক নেই; তারা আগ্রহী নয়, তারা ভ্রুক্ষেপমাত্র করতে চায় না। কারণ, তাদের হৃদয়ের গভীরে, একটা জোরালো স্বর তাদেরকে সবসময় বলে, “ঈশ্বর অদৃশ্য ও অস্পর্শনীয়, এবং তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই।” তারা বিশ্বাস করে যে এই ধরনের ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা তাদের প্রচেষ্টারও যোগ্য হবে না, এবং তা করতে গেলে তারা নিজেদেরকেই ঠকাবে। তারা বিশ্বাস করে যে, কোনো প্রকৃত অবস্থান না নিয়ে, বা কোনো আসল কাজে নিজেদের বিনিয়োগ না করে, শুধু মৌখিকভাবে ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিয়েই, তারা খুব চালাকির কাজ করে ফেলছে। এই ধরনের মানুষদের ঈশ্বর কেমন নজরে দেখেন? তিনি তাদের অবিশ্বাসী হিসাবে দেখেন। কিছু মানুষ প্রশ্ন করে, “অবিশ্বাসীরা কি ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করতে পারে? তারা কি তাদের কর্তব্য পালন করতে পারে? তারা কি বলতে পারে, ‘আমি ঈশ্বরের জন্য বাঁচবো’?” মানুষ সাধারণত যা দেখে তা হল মানুষের বাহ্যিক প্রদর্শন; তারা মানুষের সারসত্য দেখে না। যদিও, ঈশ্বর এইসব কৃত্রিম প্রদর্শনের দিকে তাকান না; তিনি শুধুমাত্র তাদের অন্তরের সারসত্য দেখেন। সুতরাং, এহেন ব্যক্তিগণের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব ও সংজ্ঞা এমনটাই। এরা বলে, “কেন ঈশ্বর এমন করেন? কেন ঈশ্বর অমন করেন? আমি এটা উপলব্ধি করতে পারি না; আমি ওটা বুঝতে পারি না; এটা মানুষের পূর্বধারণার সাথে সঙ্গত নয়; আপনাকে অবশ্যই আমায় তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে...।” এর উত্তরে আমি জিজ্ঞাসা করছি: এই বিষয়গুলো তোমার কাছে ব্যাখ্যা করা কি সত্যিই খুব জরুরি? এই বিষয়গুলোর সাথে সত্যিই কি তোমার কোনো সম্পর্ক আছে? তুমি নিজেকে কী মনে করো? কোথা থেকে এসেছ তুমি? তুমি কি সত্যিই ঈশ্বরকে দিকনির্দেশ দেওয়ার যোগ্য? তুমি কি তাঁকে বিশ্বাস করো? তিনি কি তোমার বিশ্বাস স্বীকার করেন? যেহেতু তোমার বিশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই, তাঁর কর্ম দিয়ে তোমার কী যায় আসে? যেহেতু তুমি জানোই না যে ঈশ্বরের হৃদয়ে তোমার অবস্থান কোথায়, তাহলে তাঁর সাথে কথোপকথনে লিপ্ত হওয়ার যোগ্যতা তোমার কীভাবে থাকতে পারে?

কিছু উপদেশমূলক বাক্য

তোমাদের কি এই মন্তব্যগুলো শুনে অস্বস্তি হচ্ছে না? যদিও তোমরা হয়তো এগুলো শুনতে অনিচ্ছুক হতে পারো, বা এগুলোকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক হতে পারো, কিন্তু এগুলো সবই যথার্থ। যেহেতু কার্যের এই পর্যায়টা ঈশ্বরের কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সেহেতু, যদি তুমি তাঁর অভিপ্রায়ের বিষয়ে মনোযোগী না হও, যদি তাঁর মনোভাবের বিষয়ে তোমার কোনও যত্নই না থাকে, এবং যদি তুমি তাঁর স্বভাব ও সারসত্য উপলব্ধি না করো, তাহলে শেষ পর্যন্ত, পিছিয়ে পড়া মানুষটা হবে তুমিই। আমার বাক্যসকল শুনতে কঠিন বলে সেগুলোর প্রতি দোষারোপ কোরো না, তোমাদের নিরুৎসাহিত করার জন্য সেগুলোকে দায়ী কোরো না। আমি যা বলি, তা সত্য; তোমাদের হতোদ্যম করা আমার অভিপ্রায় নয়। আমি তোমাদের কাছে কী চাই এবং কীভাবে তা করণীয় তা নির্বিশেষে, আমি আশা করি যে, তোমরা সঠিক পথে চলবে এবং ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করবে, এবং যে, কখনোই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। তুমি যদি ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে অগ্রসর না হও, বা তাঁর পথ অনুসরণ না করো, তাহলে তুমি নিঃসন্দেহেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছ এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছ। তাই, আমার মনে হয় যে, আমার অবশ্যই উচিত তোমাদের কাছে কিছু বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া, এবং তোমাদের দ্ব্যর্থহীনভাবে, স্পষ্টভাবে, কোনোরকম অনিশ্চয়তার চিহ্ন ছাড়াই, বিশ্বাস করানো, এবং ঈশ্বরের মনোভাব, তাঁর অভিপ্রায়, কীভাবে তিনি মানুষকে নিখুঁত করে তোলেন, কোন পদ্ধতিতে মানুষের পরিণাম নির্ধারণ করেন, সেইসব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে তোমাদের সাহায্য করা। এমন দিন যদি কখনো আসে যেদিন তুমি এই পথে যাত্রা শুরু করতে অসমর্থ হও, তার কোনো দায়িত্ব আমার নয়, কারণ এই বাক্যসকল তোমাদেরকে ইতিমধ্যেই খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়ে গিয়েছে। কীভাবে তুমি নিজের পরিণামের মোকাবিলা করবে, তা পূর্ণত তোমারই উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন ধরনের মানুষের পরিণামের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব রয়েছে, তাদের পরিমাপ করার জন্য তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিসমূহ রয়েছে, সেইসাথে, তাদের জন্য রয়েছে তাঁর নিজস্ব চাহিদানুসারী গুণমান। মানুষের পরিণাম পরিমাপ করার জন্য তাঁর মানদণ্ড সকলের প্রতি ন্যায্য—সেবিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই! অতএব, কারো কারো ভীতি অপ্রয়োজনীয়। তোমরা কি এখন একটু স্বস্তি পেলে? আজকের মতো এটুকুই। বিদায়!

অক্টোবর ১৭, ২০১৩


ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর ১

আজ আমরা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করছি। এটা এমন একটা বিষয় যা ঈশ্বরের কর্মের সূচনাকাল থেকে আলোচিত হচ্ছে, এবং যা প্রতিটি মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকারান্তরে বললে, এ হল এমন এক প্রসঙ্গ, ঈশ্বরবিশ্বাসের পথে যার সম্মুখীন প্রতিটি মানুষকেই হতে হয়; এ হল এমন এক বিষয়, যার সম্মুখীন হতেই হবে। এ হল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ, অনিবার্য বিষয় যা থেকে মানবজাতি মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। গুরুত্বের প্রসঙ্গে বললে, প্রত্যেক ঈশ্বরবিশ্বাসীর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি? কোনো কোনো মানুষ ভাবে যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করা; কেউ আবার বিশ্বাস করে যে, আরো বেশি করে ঈশ্বরের বাক্য ভোজন ও পান করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কেউ কেউ অনুভব করে যে, নিজেদের জানা-ই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; অন্যদের অভিমত হল যে, ঈশ্বরের মাধ্যমে কীভাবে পরিত্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়, কীভাবে ঈশ্বরকে অনুসরণ করা যায়, এবং কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করা যায়, তা জানা-ই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজ আমরা এই বিষয়গুলিকে সরিয়ে রাখব। তাহলে আজ কী নিয়ে আমরা আলোচনা করছি? আলোচনার বিষয় ঈশ্বর। এ-ই কি প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? এই বিষয়টি কোন অর্থ বহন করে? অবশ্যই, একে নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বরের স্বভাব, ঈশ্বরের সারসত্য ও ঈশ্বরের কর্ম থেকে পৃথক করা যায় না। তাই আজ “ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর” এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

মানুষ যবে থেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, তবে থেকেই সে ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর, এহেন বিষয়াদির সম্মুখীন হয়েছে। ঈশ্বরের কর্মের প্রসঙ্গ যখন আসে, তখন কিছু মানুষ বলবে: “আমাদের উপর ঈশ্বরের কর্ম সাধিত হয়েছে; আমরা তা প্রতিদিন অনুভব করতে পারি, তাই আমরা এর সঙ্গে অপরিচিত নই”। ঈশ্বরের স্বভাবের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, অনেকেই বলবে: “ঈশ্বরের স্বভাব হল এমন এক বিষয় যার উপর আমরা আজীবন অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও মনোনিবেশ করি, যাতে আমরা এর সঙ্গে পরিচিত হতে পারি।” এবং স্বয়ং ঈশ্বরের প্রসঙ্গে অনেকেই বলবে: “স্বয়ং ঈশ্বর হলেন তিনি যাঁকে আমরা অনুসরণ করি, যাঁর মধ্যে আমরা বিশ্বাস রাখি এবং যাঁকে আমরা অন্বেষণ করি, তাঁর বিষয়েও আমরা অজ্ঞ নই”। সৃষ্টিলগ্ন থেকে ঈশ্বর কখনোই তাঁর কাজ থেকে বিরত হননি; তাঁর সমস্ত কর্ম জুড়ে তিনি তাঁর স্বভাবকে ব্যক্ত করেছেন, এবং বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে তিনি তাঁর বাক্য প্রকাশ করেছেন। একইসঙ্গে, মানবজাতির কাছে নিজেকে এবং নিজের সারসত্যকে প্রকাশ করা, মানুষের প্রতি নিজের ইচ্ছা এবং মানুষের কাছ থেকে তিনি কী চান, তা প্রকাশ করার কাজে তিনি কখনো বিরত থাকেননি। অতএব, আক্ষরিক অর্থে, কেউই এই বিষয়গুলির সঙ্গে অপরিচিত নয়। তবে আজ যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে  ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর এই বিষয়গুলি খুবই অপরিচিত। এর কারণ কী? মানুষ যখন ঈশ্বরের কর্মের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তখন তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্যেও আসে, তাদের এই অনুভূতি হয় যেন তারা ঈশ্বরের স্বভাবকে উপলব্ধি করেছে, অথবা, এই স্বভাব কেমন, সে সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করেছে। সেইমতো, মানুষ মনে করে না যে সে ঈশ্বরের কর্ম বা ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে অপরিচিত। বরং মানুষ মনে করে যে সে ঈশ্বরের সঙ্গে খুবই পরিচিত এবং ঈশ্বরের বিষয়ে অনেককিছু উপলব্ধি করে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিটা হল, এই ঈশ্বর উপলব্ধি, অন্য অনেক বিষয়ের মতো, তারা পুস্তকে কী পাঠ করেছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমিত, তাদের কল্পনায় নিয়ন্ত্রিত, এবং সর্বোপরি তারা নিজের চোখে যা দেখতে পায় সেই বিষয়গুলির মধ্যে আবদ্ধ—সেগুলির সবই স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বরের চেয়ে অনেক দূরে। এই “দূরে” মানে ঠিক কতটা দূরে? মানুষ হয়তো নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত নয়, বা মানুষের সামান্য চেতনা রয়েছে, একটা আভাসমাত্র—কিন্তু যখন স্বয়ং ঈশ্বরের কথা আসে, যখন তাঁর সম্বন্ধে মানুষের উপলব্ধি স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বরের সারসত্যের চেয়ে বহু যোজন দূরে। তাই “ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর”-এর মতো বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের একটা পদ্ধতিগত এবং বাস্তবসম্মত ভাবে আলোচনায় যুক্ত হওয়াটা বাধ্যতামূলক।

বস্তুত, ঈশ্বরের স্বভাব প্রত্যেকের কাছেই উন্মুক্ত, এবং তা প্রচ্ছন্ন নয়, কারণ ঈশ্বর সচেতনভাবে কোনো ব্যক্তিকে এড়িয়ে যাননি, এবং এবং তিনি কখনোই সচেতনভাবে নিজেকে আড়াল করেননি যাতে মানুষ তাকে জানতে না পারে, বা উপলব্ধি করতে না পারে। ঈশ্বরের স্বভাব সর্বদাই হল উন্মুক্ত থাকা এবং অকপটভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনায়, ঈশ্বর তাঁর কর্ম করেন, প্রত্যেকের মুখোমুখি হন, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তাঁর কর্ম সাধিত হয়। প্রত্যেকের মানুষকে পথনির্দেশ দেওয়ার এবং তাদের রসদ যোগানোর জন্য, তিনি নিরন্তর নিজের স্বভাবের প্রকাশ এবং তাঁর সারসত্য, তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, তার প্রয়োগ ঘটান। প্রতি যুগে এবং প্রতি পর্যায়ে, পরিস্থিতি ভালো না মন্দ তা নির্বিশেষে, ঈশ্বরের স্বভাব সর্বদাই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি উন্মুক্ত, এবং তাঁর সম্পদ ও সত্তা সর্বদাই প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের কাছে প্রকাশিত, ঠিক যেমন তাঁর জীবন নিরন্তর এবং অবিরামভাবে মানবজাতিকে রসদ সরবরাহ ও তাদের সমর্থন করে যাচ্ছে। এই সবকিছু সত্ত্বেও, কিছু কিছু মানুষের কাছে ঈশ্বরের স্বভাব প্রচ্ছন্ন রয়ে যায়। কেন? যদিও এই সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের কর্মের মধ্যে বাস করে ও ঈশ্বরকে অনুসরণ করে, তবুও কখনোই তারা ঈশ্বরকে উপলব্ধির চেষ্টা করেনি বা ঈশ্বরকে জানতেও চায়নি, ঈশ্বরের নিকটে আসা তো দূরস্থান। এই সকল মানুষের কাছে, ঈশ্বরের স্বভাব উপলব্ধি করার অর্থ হল যে, তাদের পরিণতি খুব নিকটেই; অর্থাৎ খুব শীঘ্রই ঈশ্বরের স্বভাব দ্বারা তাদের বিচার ও শাস্তি ঘটতে চলেছে। সেহেতু, তারা কখনোই ঈশ্বর বা তাঁর স্বভাবকে জানার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেনি, বা ঈশ্বরের ইচ্ছার গভীরতর উপলব্ধি বা জ্ঞানার্জনেও ব্যাকুল হয়নি। তারা সচেতন সহযোগিতার মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বোঝার চেষ্টা করে না—তারা শুধু চিরকাল উপভোগ করে এবং তারা যা চায় সেইসব কাজ করেও কখনো পরিশ্রান্ত হয় না; যে ঈশ্বরে তারা বিশ্বাস করতে চায় সেই ঈশ্বরেই তারা বিশ্বাস করে; তারা বিশ্বাস করে সেই ঈশ্বরেই, যাঁর অস্তিত্ব কেবল তাদের কল্পনায়, সেই ঈশ্বর যিনি শুধুমাত্র তাদের পূর্বধারণায় বিরাজ করেন; এবং সেই ঈশ্বর যিনি তাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে অবিচ্ছেদ্য। স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বরের কথা যখন আসে, তখন তারা সম্পূর্ণভাবে তাঁকে খারিজ করে দেয়, এবং তাঁকে উপলব্ধি করা বা তাঁর উপর মনোনিবেশ করার কোনো বাসনা তাদের থাকে না, তাঁর নিকটে যাওয়ার ইচ্ছা তো দূরস্থান। তারা শুধু নিজেদের সজ্জিত করার করা, নিজেদের একটা মোড়কে পরিবেশন করার জন্য ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে ব্যবহার করছে। তারা মনে করে যে, তা ইতিমধ্যেই তাদের সফল বিশ্বাসী এবং সেইসব মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছে, যাদের অন্তঃকরণে ঈশ্বরবিশ্বাস রয়েছে। নিজেদের হৃদয়ে তারা তাদের কল্পনা, তাদের পূর্বধারণা, এবং এমনকি, ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের ব্যক্তিগত সংজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত। অন্যদিকে, তাদের সঙ্গে স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, তারা যদি স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বরকে উপলব্ধি, ঈশ্বরের প্রকৃত স্বভাবের উপলব্ধি, এবং ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, তার উপলদ্ধি করতে যায়, তবে তার অর্থ হল তাদের কর্ম, তাদের বিশ্বাস, এবং তাদের অন্বেষণ নিন্দিত হবে। এই কারণেই তারা ঈশ্বরের সারসত্য উপলব্ধি করাকে ঘৃণা করে, এবং ঈশ্বরকে আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরো ভালোভাবে জানতে, এবং ঈশ্বরের স্বভাবকে আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্রিয়ভাবে অন্বেষণ ও প্রার্থনা করার জন্য অরাজি ও অনিচ্ছুক থাকে। তারা চায় ঈশ্বর হবে এমন কিছু যা মিথ্যা বানানো, এমন কিছু যা ফাঁপা এবং অস্পষ্ট। তারা চায় যে ঈশ্বর হোক ঠিক তেমনটাই, যেমন তারা কল্পনা করেছে, এমন কেউ যিনি আহ্বানমাত্র সাড়া দেবেন, অফুরান যোগান দেবেন, এবং সবসময় লভ্য থাকবেন। তারা যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করতে চাইবে, তখন তারা ঈশ্বরকে সেই অনুগ্রহ হয়ে ওঠার কথা বলবে। যখন তাদের ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রয়োজন হবে, তখন তারা ঈশ্বরকে সেই আশীর্বাদ হয়ে ওঠার জন্য বলবে। যখন তারা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবে তখন তারা তাদের সাহসী করে করে তোলার জন্য, ও তাদের ঢাল হয়ে ওঠার জন্য, ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ জানাবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এইসব মানুষের জ্ঞান অনুগ্রহ ও আশীর্বাদের বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর সম্বন্ধে এইসব মানুষের উপলব্ধিও শুধুমাত্র তাদের কল্পনা এবং আক্ষরিক অর্থ ও মতবাদের মধ্যেই সীমিত। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা ঈশ্বরের স্বভাব উপলব্ধি করতে ব্যাকুল, প্রকৃত অর্থেই স্বয়ং ঈশ্বরকে চাক্ষুষ করতে চায়, ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, তা প্রকৃতপক্ষেই উপলব্ধি করে। এই ব্যক্তিরা সত্যের বাস্তব ও ঈশ্বরের পরিত্রাণের অন্বেষণে রত, এবং বিজয় ও পরিত্রাণ লাভ করতে, এবং ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হতে চায়। ঈশ্বরের বাক্য পাঠের জন্য তারা তাদের হৃদয়কে কাজে লাগায়, ঈশ্বরের তাদের জন্য আয়োজিত প্রতিটি পরিস্থিতি, প্রত্যেক মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহের উপলব্ধিতে নিজের হৃদয়কে ব্যবহার করে, এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা ও অন্বেষণ করে। যা তারা সবচেয়ে বেশি জানতে চায় তা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, যা তারা সর্বাধিক উপলব্ধি করতে চায় তা হল ঈশ্বরের প্রকৃত স্বভাব ও সারসত্য, যাতে তারা আর কখনো ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট না করে, এবং, নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বরের মাধুর্য ও তাঁর প্রকৃত দিকটিকে আরো বেশি করে দেখতে পারে। এটা এই উদ্দেশ্যেও যে, যাতে এক প্রকৃত বাস্তব ঈশ্বর তাদের হৃদয়ের মাঝখানে বিরাজ করেন, এবং যাতে তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের একটা স্থান থাকে, যেমনটা হলে, তারা আর কল্পনা, পূর্বধারণা বা অস্পষ্টতার মধ্যে বাস করবে না। ঈশ্বরের স্বভাব ও তাঁর সারসত্য উপলব্ধি করার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা এই সকল মানুষের মধ্যে থাকে, কারণ, মানুষের অভিজ্ঞতার যাত্রাপথ, প্রতি মুহূর্তে, ঈশ্বরের স্বভাব ও তাঁর সারসত্যকে মানবজাতির প্রয়োজন; তাঁর স্বভাব ও সারসত্যই একজন মানুষকে আজীবৎকাল জীবনের যোগান দেয়। একবার ঈশ্বরের স্বভাব উপলব্ধি করার পর তারা ঈশ্বরকে আরো উপযুক্তভাবে সম্মান করতে, ঈশ্বরের কর্মের সঙ্গে আরো ভালোভাবে সহযোগিতা করতে, সক্ষম হবে, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আরো বেশি বিবেচনাশীল হবে, এবং যথাসর্বস্ব দিয়ে তাদের কর্তব্য পালন করবে। দুই ধরনের মানুষ ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে এহেন মনোভাব পোষণ করে। প্রথম শ্রেণির মানুষেরা ঈশ্বরের স্বভাবকে উপলব্ধি করতে চায় না। এমনকি, যদিও তারা বলে যে তারা চায় ঈশ্বরের স্বভাবকে উপলব্ধি করতে, স্বয়ং ঈশ্বরকে জানতে, ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, তা চাক্ষুষ করতে, এবং প্রকৃত অর্থেই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বুঝতে, তবু, মনের গভীরে, তাদের আকাঙ্ক্ষা হল এই, যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেন না থাকে। তার কারণ, এই ধরনের মানুষেরা ধারাবাহিকভাবে ঈশ্বরকে অমান্য ও প্রতিরোধ করে; তারা নিজেদের হৃদয়ে স্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সঙ্গে লড়াই করে, এবং প্রায়শই ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে, বা এমনকি তা অস্বীকারও করে। তারা ঈশ্বরের স্বভাবকে বা স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বরকে তাদের হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করতে দিতে চায় না। তারা শুধু নিজের বাসনা, কল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে চায়। তাই এই ধরনের মানুষেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারে, ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে পারে, এবং তাঁর জন্য নিজেদের পরিবার ও চাকুরিকেও ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু তারা তাদের দুষ্ট পন্থাগুলি থেকে বিরত হয় না। কেউ কেউ এমনকি চুরি করে, বা নৈবেদ্যর অপব্যয় করে, অথবা গোপনে ঈশ্বরকে অভিসম্পাত করে, অন্যদিকে অন্যরা নিজেদের অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের বিষয়ে বারংবার সাক্ষ্য দিতে পারে, নিজেদের বড় করে দেখাতে পারে, এবং মানুষ ও পদমর্যাদা জয়ের জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। মানুষকে দিয়ে তাদের উপাসনা করানোর জন্য তারা বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে, মানুষকে জয় করে নিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নিরন্তর প্রয়াস করে। কেউ কেউ আবার ইচ্ছাকৃত ভাবে মানুষকে ভুল পথে পরিচালনা করে যাতে মানুষ তাকে ঈশ্বর বলে মনে করে, তার সঙ্গে ঈশ্বরজ্ঞানে আচরণ করে। একথা তারা কখনোই কাউকে বলবে না যে, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে, যে, তারা অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ও উদ্ধত, যে, তাদের উপাসনা করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তারা যতই ভালো করুক না কেন, সকলই ঈশ্বরের মহিমার কারণে, এবং তারা তা-ই করছে যা তাদের করণীয়। তারা কেন এসব বিষয় বলে না? কারণ তারা মানুষের হৃদয় থেকে নিজেদের স্থান হারানোর ভয়ে গভীরভাবে ভীত। সেই কারণেই, এই ধরনের লোকেরা কখনোই ঈশ্বরের বন্দনা করে না, এবং কখনোই ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্য দেয় না, কারণ তারা কখনোই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি। ঈশ্বরকে উপলব্ধি না করে তারা কি ঈশ্বরকে জানতে পারে? অসম্ভব! এইভাবেই “ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর”—এই প্রসঙ্গের বাক্যগুলি শুনতে সহজ মনে হলেও, তা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ বহন করে। যারা প্রায়শই ঈশ্বরকে অমান্য ও প্রতিরোধ করে এবং ঈশ্বরের প্রতি বিরূপমনোভাবাপন্ন, তাদের কাছে এই বাক্যগুলির নিন্দাসূচক; অন্যদিকে যে সত্যের বাস্তবতাকে অনুসরণ করে, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্বেষণের জন্য প্রায়শই ঈশ্বরের সম্মুখে আসে, তার কাছে এই বাক্যগুলি মাছের কাছে জলের মতো। তোমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে, যারা যখন ঈশ্বরের স্বভাব ও ঈশ্বরের কর্মের কথা শোনে, তখন তাদের মাথাব্যথা শুরু হয়ে যায়, তাদের হৃদয় প্রতিরোধে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে, এবং তারা অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ হয়ে পড়ে। তোমাদের মধ্যে এমনও অনেকে রয়েছে যারা মনে করে: ঠিক এই বিষয়টিই তার প্রয়োজন, কারণ এই বিষয়টি তার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। এ হল এমন এক বিষয় যা তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বাদ রয়ে গেলে চলবে না; এ-ই হল সারাৎসার, ঈশ্বরে বিশ্বাসের ভিত্তি, এবং এমন এক বিষয় যা মানবজাতি পরিত্যাগ করতে পারে না। তোমাদের সকলের কাছে এই বিষয়টি একই সঙ্গে দূরের ও নিকটের, অপরিচিত অথচ পরিচিত বলে মনে হতে পারে। তবে, যা-ই হোক না কেন, এ হল এমন এক বিষয় তা প্রত্যেককে শুনতে হবে, জানতে হবে, এবং উপলব্ধি করতে হবে। তুমি যেভাবেই এই নিয়ে আলোচনা করো না কেন, যেভাবেই তুমি বিষয়টাকে দেখো না কেন, বা যেভাবেই তুমি একে উপলব্ধি করো না কেন, এই বিষয়টির গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না।

মানবজাতিকে সৃষ্টি করার সময় থেকেই ঈশ্বর তাঁর কর্ম করছেন। প্রারম্ভকালে, এই কাজ খুবই সরল ছিল, কিন্তু সেই সারল্য সত্ত্বেও তা ঈশ্বরের সারসত্য ও স্বভাবের অভিব্যক্তিকে ধারণ করত। আজ যদিও ঈশ্বরের কর্ম উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছে, এবং তাঁকে যারা অনুসরণ করে তাদের প্রত্যেকের উপর এই কর্ম তাঁর বাক্যের মহান অভিব্যক্তির মাধ্যমে বিস্ময়কর ও মূর্ত হয়েছে, তবু ঈশ্বরের ছবি চিরকাল মানবজাতির কাছে প্রচ্ছন্নই থেকেছে। যদিও তিনি দুইবার অবতারূপ ধারণ করেছেন, তবু বাইবেল-বর্ণিত সময়কাল থেকে অদ্যাবধি, কে আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রকৃত ছবি দেখেছে? তোমাদের উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে কেউ কি ঈশ্বরের প্রকৃত ছবি দেখেছে? না। ঈশ্বরের প্রকৃত ছবি কেউ কখনো দেখেনি, অর্থাৎ, কেউই কখনো ঈশ্বরের প্রকৃত সত্তা চাক্ষুষ করেনি। এ হল এমন এক বিষয়, যা নিয়ে সকলেই সহমত। অর্থাৎ, বলা যায় যে, ঈশ্বরের প্রকৃত ছবি, বা ঈশ্বরের আত্মা, সকল মানুষের কাছে গোপন রয়েছে, যেমন ছিল তাঁর সৃষ্ট আদম ও হবার কাছেও, এবং এবং যেমন ছিল তাঁর দ্বারা গৃহীত হওয়া ধার্মিক ইয়োবের কাছেও। এদের মধ্যে কেউই ঈশ্বরের প্রকৃত ছবি দেখেনি। কিন্তু ঈশ্বর কেন জ্ঞাতসারে নিজের প্রকৃত ছবিকে আড়াল করে রাখেন? কেউ কেউ বলে: “ঈশ্বর মানুষকে আতঙ্কিত করতে ভীত”। অন্যরা বলে: “ঈশ্বর তাঁর প্রকৃত ছবিকে আড়াল করে রাখেন কারণ মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং ঈশ্বর অত্যন্ত বিরাট; মানুষের তাঁকে দেখতে পাওয়া উচিত নয়, নচেৎ তাদের মৃত্যু ঘটবে।” আরো অনেকে রয়েছে যারা বলে: “ঈশ্বর তাঁর দৈনন্দিন কাজের পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, এবং অন্যরা যাতে তাঁকে দেখতে পারে সেজন্য তাঁর কাছে আবির্ভূত হওয়ার মতো সময় নাও থাকতে পারে”। তোমরা যাই বিশ্বাস করো না কেন, এখানে আমার একটা উপসংহার রয়েছে। কী সেই উপসংহার? ঈশ্বর আদৌ চান না যে মানুষ তাঁর প্রকৃত ছবি দেখুক। ঈশ্বর ইচ্ছাকৃত ভাবেই মানবজাতির কাছে প্রচ্ছন্ন থাকেন। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অভিপ্রায় হল মানুষ তাঁর প্রকৃত ছবি না দেখুক। সবার কাছে এতক্ষণে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। ঈশ্বর যদি কখনোই কোনো মানুষের কাছে নিজের ছবি প্রকাশ না করে থাকেন, তাহলে তোমরা কি মনে করো যে ঈশ্বরের ছবির অস্তিত্ব রয়েছে? (তিনি বিরাজমান।) অবশ্যই তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে। ঈশ্বরের ছবির অস্তিত্ব সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে। কিন্তু ঈশ্বরের ছবি কত মহান, বা তিনি কেমন দেখতে, এই প্রশ্নগুলি নিয়ে কি মানবজাতির অনুসন্ধান চালানো উচিত? না। উত্তরটা হল নেতিবাচক। যদি ঈশ্বরের ছবিরবিষয়টি নিয়ে আমাদের অনুসন্ধান চালানো উচিত না হয়, তাহলে কী নিয়ে অনুসন্ধান চালানো সমীচিন হবে? (ঈশ্বরের স্বভাব।) (ঈশ্বরের কর্ম।) আজকের আনুষ্ঠানিক বিষয়ের উপর আলোচনা শুরুর আগে একটু আগে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সেখানে ফিরে যাওয়া যাক: ঈশ্বর কেন কখনোই মানবজাতির কাছে তাঁর প্রকৃত ছবি প্রকাশ করেননি? ঈশ্বর কেন ইচ্ছাকৃতভাবে মানবজাতির কাছে তাঁর ছবি প্রচ্ছন্ন রাখেন? এর একটাই কারণ, এবং তা হল: যে মানুষকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, সে যদিও তাঁর সহস্রাধিক বছরের কার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, কিন্ত একজন মানুষও ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব এবং ঈশ্বরের সারসত্য জানে না। ঈশ্বরের চোখে এই সমস্ত মানুষ তাঁর বিরোধী, এবং যেসমস্ত মানুষ তাঁর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন, তাদের কাছে ঈশ্বর নিজেকে প্রদর্শন করবেন না। একমাত্র এই কারণেই, ঈশ্বর কখনোই তাঁর ছবি মানবজাতির কাছে প্রকাশ করেননি, এবং এই কারণেই তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর ছবি মানবজাতির কাছ থেকে আড়াল করে রাখেন। ঈশ্বরের স্বভাবকে জানার গুরুত্ব কি এবার তোমাদের কাছে পরিষ্কার?

ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার অস্তিত্বের সময়কাল থেকেই, কার্যসাধনের জন্য তিনি সর্বদা নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করেছেন। মানুষের কাছ থেকে নিজের ছবি আবৃত করে রাখা সত্ত্বেও, তিনি সর্বদাই মানুষের পাশে থেকেছেন, মানুষের উপর কর্ম করছেন, নিজের স্বভাবকে ব্যক্ত করেছেন, নিজের সারসত্য দিয়ে সমস্ত মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করেছেন, এবং তাঁর ক্ষমতা, তাঁর প্রজ্ঞা ও তাঁর কর্তৃত্বের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের উপর তাঁর কর্ম করছেন, এবং এভাবেই বিধানের যুগ, অনুগ্রহের যুগ ও বর্তমানের রাজ্যের যুগকে রূপায়িত করেছেন। ঈশ্বর তাঁর ছবি মানুষের কাছে গোপন রাখলেও, তাঁর স্বভাব, তাঁর সত্তা ও সম্পদসমূহ, এবং মানবজাতির প্রতি তাঁর ইচ্ছা অকপটভাবে মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়েছে, যাতে মানুষ তা চাক্ষুষ ও অনুভব করতে পারে। অর্থাৎ, যদিও মানুষ ঈশ্বরকে দেখতে পায় না বা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, মানবজাতি ঈশ্বরের যে স্বভাব ও সারসত্যের সম্মুখীন হয় তা সম্পূর্ণভাবেই স্বয়ং ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। এটাই কি সত্য নয়? নিজের কর্মের জন্য ঈশ্বর যে পন্থা বা দৃষ্টিকোনই নির্বাচন করুন না কেন, তিনি সর্বদাই তাঁর প্রকৃত পরিচিতির মাধ্যমেই মানুষের সঙ্গে আচরণ করেন, তাঁর অবশ্যকর্তব্যগুলি পালন করেন, এবং যে বাক্যগুলি বলতে তিনি বাধ্য, সেইগুলি বলেন। যে অবস্থান থেকেই তিনি বক্তব্য রাখুন না কেন—তিনি তৃতীয় স্বর্গে দণ্ডায়মান হোন বা দেহরূপে, বা এমনকি স্বাভাবিক ব্যক্তি হিসাবেও—তিনি সর্বদাই কোনো ছলনা ও গোপনীয়তা না রেখে সম্পূর্ণ হৃদয় ও অন্তর দিয়ে মানুষের প্রতি সম্ভাষণ করেন। কার্যসাধনকালে, ঈশ্বর তাঁর বাক্য ও স্বভাব অভিব্যক্ত করেন, এবং নির্দ্বিধায় তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, তা প্রকাশ করেন। তাঁর জীবন ও তাঁর সত্তা এবং তাঁর সম্পদসমূহ দিয়ে তিনি মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করেন। এইভাবেই “দর্শনাতীত ও স্পর্শাতীত” ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে মানুষ জীবনযাপন করেছিল বিধানের যুগময়—যা ছিল মানবজাতির শৈশবকালীন যুগ।

বিধানের যুগের পর ঈশ্বর প্রথম দেহধারণ করলেন—সেই অবতাররূপের মেয়াদ ছিল সাড়ে চৌত্রিশ বছর। মানুষের কাছে সাড়ে চৌত্রিশ বছর কি দীর্ঘ সময়? (তা দীর্ঘ নয়।) যেহেতু মানুষের আয়ুষ্কাল ত্রিশ বছরের কোঠার চেয়ে বহু দীর্ঘ, সেহেতু তা মানুষের কাছে খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু ঈশ্বরের অবতাররূপের পক্ষে এই সাড়ে চৌত্রিশ বছর বস্তুতই দীর্ঘ ছিল। তিনি এক ব্যক্তি হয়েছিলেন—একজন সাধারণ মানুষ যে ঈশ্বরের কর্ম ও ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এর অর্থ হল যে, তাঁকে সেই কর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল, যা কোনো সাধারণ মানুষ সাধন করতে পারে না, এবং সাথেসাথে, তাঁকে সেই যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়েছিল, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসহনীয়। অনুগ্রহের যুগে, তাঁর কর্মের সূচনা থেকে ক্রুশবিদ্ধকরণের সময় পর্যন্ত, প্রভু যীশু যে পরিমাণ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, তা এমন কোনো বিষয় নয় যা বর্তমানের মানুষ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারত, কিন্তু বাইবেলের আখ্যানের মাধ্যমে, তোমরা কি সেই বিষয়ে অন্ততপক্ষে একটা ধারণা পাও না? নথিভুক্ত তথ্যগুলিতে যত বিশদ বর্ণনাই থাকুক না কেন, সেই সময়কালে ঈশ্বরের কর্ম ক্লেশ ও যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ ছিল। ভ্রষ্ট মানুষের কাছে সাড়ে চৌত্রিশ বছর দীর্ঘ সময় নয়; ক্ষুদ্র যন্ত্রণাভোগ হল সামান্য একটা ব্যাপার। কিন্তু সেই পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বর, যাঁকে সমগ্র মানবজাতির পাপ বহন করতে হয়েছিল, এবং পাপীদের সঙ্গে ভোজন করতে, নিদ্রা যেতে, ও বসবাস করতে হয়েছিল, তাঁর কাছে এই যন্ত্রণা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের প্রবল। তিনি সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সার্বভৌম, এবং সকলকিছুর শাসক, তবুও তিনি যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তাঁকে ভ্রষ্ট মনুষ্যগণের নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর কাজকে সম্পূর্ণ করতে এবং দুঃখসাগর থেকে মানবতাকে উদ্ধার করতে, তাঁকে মানুষের দ্বারা নিন্দিত হতে, এবং সমগ্র মানবজাতির পাপ বহন করতে হয়েছিল। যে পরিমাণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তিনি গিয়েছিলেন, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে তল পাওয়া ও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই যন্ত্রণাভোগ কীসের প্রতিনিধিত্ব করে? তা মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের একনিষ্ঠতার প্রতিনিধিত্ব করে। যে অপমান তিনি সহ্য করেছিলেন, এবং মানুষের পরিত্রাণ, তাদের পাপমোচন এবং তাঁর কর্মের এই পর্যায়টিকে সম্পূর্ণ করার জন্য যে মূল্য তিনি দিয়েছিলেন, এ হল তার প্রতীক। এর আরো একটা অর্থ হল যে, ঈশ্বর মানুষকে ক্রুশ থেকে মুক্ত করবেন। এ হল সেই মূল্য, যা রক্ত ও জীবনের মধ্যে দিয়ে পরিশোধ হয়, এবং এ হল এমন এক মূল্য যা কোনো সৃষ্ট জীব চোকাতে পারবে না। এর কারণ হল যে, তাঁর কাছে ঈশ্বরের সারসত্য রয়েছে, এবং ঈশ্বরের যা আছে এবং ঈশ্বর যা, তিনি তার অধিকারী, এবং, যে, তিনি এই ধরনের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারেন ও এহেন কার্য সাধন করতে পারেন। এ হল এমন এক কার্য, যা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট কোনো সত্তা তাঁর পরিবর্তে সাধন করতে পারবে না। এ হল অনুগ্রহের যুগে ঈশ্বরের কার্য এবং তাঁর স্বভাবের উদ্ঘাটন। এই বিষয়টি কি ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, তার কোনোকিছুর প্রকাশ ঘটায়? মানুষের এটা জেনে কি কোনো লাভ হবে? সেই যুগে, মানুষ যদিও ঈশ্বরের ছবিকে দেখেনি, তারা ঈশ্বরের পাপস্খালনের বলিকে গ্রহণ করেছিল, এবং ঈশ্বরের দ্বারা ক্রুশ থেকে মুক্ত পেয়েছিল। অনুগ্রহের যুগে ঈশ্বর যে কর্ম সাধন করেছেন, মানবজাতি তার সঙ্গে অপরিচিত নাও হতে পারে, কিন্তু এই সময়ে ঈশ্বরের স্বভাব ও তাঁর দ্বারা অভিব্যক্ত ইচ্ছার সঙ্গে কেউ কি পরিচিত? বিভিন্ন মাধ্যম মারফৎ মানুষ শুধুমাত্র বিভিন্ন যুগে ঈশ্বরের সম্পাদিত কর্ম সম্বন্ধে বিশদ জানে, অথবা ঈশ্বর-সম্পর্কিত সেই আখ্যানগুলি জানে, যেগুলি ঈশ্বর যেসময় তাঁর কার্য সাধন করছিলেন সেই একই সময়কালে ঘটেছিল। এই বিশদ বর্ণনা এবং আখ্যানগুলি শুধুমাত্র ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু তথ্য বা কিংবদন্তী, যার সঙ্গে ঈশ্বরের স্বভাব এবং সারসত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই, ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ যতগুলি আখ্যানই জানুক না কেন, তার অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বরের স্বভাব বা তাঁর সারসত্য সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি তাদের রয়েছে। অনুগ্রহের যুগেও, বিধানের যুগের মতোই, যদিও মানুষ দেহরূপী ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য অনুভব করেছে, তবুও ঈশ্বরের স্বভাব ও ঈশ্বরের সারসত্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বললেই চলে।

রাজ্যের যুগে, ঈশ্বর আরো একবার দেহধারণ করেছেন, ঠিক যেমনভাবে তিনি প্রথমবার দেহধারণ করেছিলেন। কর্মের এই পর্বে, ঈশ্বর এখনো অকপটভাবে তাঁর বাক্য অভিব্যক্ত করেন, যে কাজ করতে তিনি বাধ্য, সেই কার্যসাধন করেন, এবং তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, তা ব্যক্ত করেন। একইসঙ্গে, মানুষের অবাধ্যতা ও অজ্ঞতা বহন ও সহ্য করে যান। কর্মের এই সময়কালেও কি ঈশ্বর নিরন্তর তাঁর স্বভাবকে প্রকাশ ও তাঁর ইচ্ছাকে অভিব্যক্ত করেন না? তাই, মানুষের সৃষ্টিলগ্ন থেকে অদ্যাবধি, ঈশ্বরের স্বভাব, তাঁর সত্তা ও সম্পদসমূহ, এবং তাঁর ইচ্ছা প্রতিটি মানুষের কাছে প্রকাশিত রয়েছে। ঈশ্বর কখনোই ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর সারসত্য, তাঁর স্বভাব, বা তাঁর ইচ্ছাকে প্রচ্ছন্ন রাখেননি। ঈশ্বর কী কার্যসাধন করছেন, বা তাঁর ইচ্ছা কী, সেই সম্বন্ধে মানবজাতিও ভাবিত নয়—এই কারণেই ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের এইরূপ শোচনীয় উপলব্ধি রয়েছে। প্রকারান্তরে বললে, ঈশ্বর তাঁর ছবি গোপন রেখেও, প্রতি মুহূর্তে মানবজাতির পাশে দাঁড়ান, নিরন্তর তিনি তাঁর ইচ্ছা, স্বভাব ও সারসত্যকে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন। এক অর্থে, ঈশ্বরের ছবিও মানুষের কাছে প্রকাশিত, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিহীনতা ও অবাধ্যতার কারণে, তারা কখনোই ঈশ্বরের আবির্ভাব চাক্ষুষ করতে সক্ষম হয় না। তাই, এটাই যদি ঘটনা হয়, ঈশ্বরের স্বভাব ও স্বয়ং ঈশ্বরকে উপলব্ধি কি তবে প্রত্যেকের কাছে সহজ হওয়া উচিত নয়? উত্তর দেওয়ার পক্ষে এটা খুব কঠিন প্রশ্ন, তাই নয় কি? তোমরা একে সহজ বলতে পারো, কিন্তু যখন কিছু মানুষ ঈশ্বরকে জানতে চায়, তারা প্রকৃতপক্ষে তাঁকে জানতে পারে না, বা তাঁর সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট উপলব্ধি অর্জন করতে পারে না—তা সর্বদাই থাকে অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। তোমরা যদি বলো যে, এটা সহজ নয়, তাহলে সেটাও সঠিক নয়। দীর্ঘকাল ধরে ঈশ্বরের কর্মের প্রাপক হওয়ার কারণে, নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্যমে প্রত্যেকেরই ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক রচিত হওয়া উচিত। নিজেদের হৃদয়ে তাদের অন্ততপক্ষে কিছুটা পরিমাণে ঈশ্বরকে অনুভব করা উচিত, অথবা ঈশ্বরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযোগ ঘটে থাকা উচিত, এবং তাদের অন্ততপক্ষে কিছুটা পরিমাণে ঈশ্বরের স্বভাব বিষয়ক ধারণাগত সচেতনতা থাকা উচিত, অথবা তাঁর সম্বন্ধে কিছুটা পরিমাণে উপলব্ধি অর্জন করা উচিত। মানুষ যখন থেকে ঈশ্বরকে অনুসরণ করা শুরু করে তখন থেকে অদ্যাবধি, মানবজাতি অনেক কিছু অর্জন করেছে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে—যেমন মানুষের অযোগ্যতা, অজ্ঞতা, বিদ্রোহী স্বভাব এবং বিভিন্ন অভিপ্রায়—মানবজাতি এর অধিকাংশই হারিয়েছে। ঈশ্বর কি ইতিমধ্যেই মানবজাতিকে যথেষ্ট দেননি? ঈশ্বর যদিও মানবজাতির কাছ থেকে তাঁর ছবি প্রচ্ছন্ন রাখেন, তবু তিনি মানবজাতিকে সরবরাহ করেন তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা এবং তাঁর জীবন; ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবজাতির জ্ঞান বর্তমানে যা শুধু তা হওয়া উচিত নয়। এই কারণেই, আমি মনে করি যে,  ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর—এই বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে আরো আলোচনার প্রয়োজন। এর উদ্দেশ্য হল এই, যে, সহস্রাধিক বছর ধরে যে পরিচর্যা ও সহানুভূতি ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন, তা যেন ব্যর্থ না হয়, এবং যাতে মানবজাতি প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরেরতাদের প্রতি অভিপ্রায়কে উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে পারে। এর এ-ও কারণ যে, মানুষ যাতে তাদের ঈশ্বরজ্ঞানের নতুন এক পর্যায়ে অগ্রসর হতে পারে। তা ঈশ্বরকে মানুষের হৃদয়ে তাঁর যথার্থ স্থানে ফিরিয়েও দেবে; অর্থাৎ, তাঁর প্রতি ন্যায়বিচার করবে।

ঈশ্বরের স্বভাব এবং স্বয়ং ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে গেলে তোমাদের ক্ষুদ্র থেকে শুরু করতে হবে। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবে? সূচনায় আমি বাইবেল থেকে কিছু অধ্যায় নির্বাচন করেছি। নিম্নোক্ত তথ্যগুলি বাইবেলের স্তোত্রে নিহিত রয়েছে, সেগুলির সবকটিই ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর—এই বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত। ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর—এই বিষয়টি জানার ক্ষেত্রে তোমাদের সহায়ক সামগ্রী হিসাবে বিশেষভাবে এই উদ্ধৃতিগুলি আমি খুঁজে পেয়েছি। নিজেদের মধ্যে এগুলি ভাগ করে নিলে, আমরা জানতে সক্ষম হব যে, অতীত কাজের মাধ্যমে ঈশ্বর কী ধরনের স্বভাব প্রকাশ করেছেন, এবং তাঁর সারসত্যের কোন দিকটি মানুষের কাছে অজানা। এই অধ্যায়গুলি পুরোনো হতে পারে, কিন্তু যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি, তা হল এমন এক নতুন বিষয়, যা মানুষ আগে কখনোই শোনেনি। তোমাদের মধ্যে কারো কারো বিষয়টিকে অকল্পনীয় মনে হতে পারে—আদম ও হবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা এবং নোহের কাছে ফিরে যাওয়ার অর্থ কি একই পথে আবার চলা নয়? তোমরা যা-ই ভাবো না কেন, এই অধ্যায়গুলি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার পক্ষে খুবই সহায়ক, এবং এগুলি শিক্ষণ-ভাষ্য বা আজকের আলোচনার প্রাথমিক সামগ্রী হিসাবে কাজে লাগতে পারে। যখন আমি এই আলোচনাটা করা শুরু করব, তখন তোমরা এই অধ্যায়গুলিকে নির্বাচন করার নেপথ্যে আমার অভিপ্রায়গুলিকে উপলব্ধি করবে। যারা আগে বাইবেল পাঠ করেছে তারা হয়তো এই কয়টি স্তোস্ত্র পাঠ করেছে, কিন্তু হয়তো সেগুলির প্রকৃত উপলব্ধি করেনি। প্রথমে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যাক, তারপরে আমাদের আলোচনায় সেগুলির প্রত্যেকটিকে বিশদে বর্ণনা করব।

আদম এবং হবা মানবজাতির পূর্বপুরুষ। আমাদের যদি বাইবেলের চরিত্রগুলিকে উল্লেখ করতে হয়, তবে আমাদের এই দুজনকে দিয়ে শুরু করতে হবে। এর পরে আসে নোহ, মানবজাতির দ্বিতীয় পূর্বপুরুষ। তৃতীয় চরিত্রটি কে? (অব্রাহাম।) তোমরা সকলে কি অব্রাহামের কাহিনী জানো? তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো জানো, অন্যদের কাছে হয়তো তা ততটা স্পষ্ট নয়। চতুর্থ চরিত্রটি কে? সদোমের ধ্বংসের উপাখ্যানে কার উল্লেখ রয়েছে? (লোট।) কিন্তু এখানে লোটের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়নি। কার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে? (অব্রাহাম-এর।) যিহোবা ঈশ্বর যা বলেছেন, মূলত তা-ই অব্রাহামের উপাখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে। তোমরা কি তা দেখতে পাও? পঞ্চম চরিত্রটি কে? (ইয়োব।) ঈশ্বর কি তাঁর বর্তমান পর্যায়ের কার্যে ইয়োবের অনেক উপাখ্যান উল্লেখ করেননা? তাহলে, এই উপাখ্যান নিয়ে তোমরা কি খুব বেশি ভাবিত? যদি তোমরা খুব বেশি ভাবিত হও, তাহলে কি তোমরা মন দিয়ে বাইবেলে ইয়োবের আখ্যায়িকা পাঠ করেছ? ইয়োব কী কী বলেছে, কোন কোন কাজ সে করেছে, তা কি তোমরা জানো? তোমাদের মধ্যে যারা তা সবচেয়ে বেশি পড়েছ, তারা কতবার তা পাঠ করেছ? তোমরা কি তা ঘন ঘন পাঠ করো? হংকং থেকে যে ভগিনীদ্বয় এসেছে, তোমরা তা আমাদের বলো। (আগে, আমরা যখন অনুগ্রহের যুগে ছিলাম, তখন আমি তা বার দুয়েক পড়েছি।) তারপর থেকে তুমি কি তা আর পাঠ করোনি? এ খুবই দুঃখজনক। আমি তোমাদের বলছি: ঈশ্বরের কর্মের এই পর্যায়ে তিনি বহুবার ইয়োবের উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর অভিপ্রায়ের প্রতিফলন। তিনি যে বহুবার ইয়োবের কথা উল্লেখ করেও তোমাদের মনোযোগ জাগ্রত করেননি, তা একটা বিষয়কেই প্রমাণ করে: তোমাদের মধ্যে সেই সকল ব্যক্তি হওয়ার কোনো অভিপ্রায় নেই যারা সৎ, এবং যারা ঈশ্বরে ভীত এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে। এর কারণ হল যে, ঈশ্বর কথিত ইয়োবের আখ্যান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়েই তোমরা সন্তুষ্ট। তোমরা শুধুমাত্র গল্পটা জেনেই তৃপ্ত, কিন্তু ইয়োব কে, এবং ঈশ্বর যে এতবার ইয়োবের বিষয়ে উল্লেখ করেন, তার নেপথ্যের কারণ কী, সে সম্বন্ধে তোমরা ভাবিত নও, এবং তা নিয়ে বিশদ উপলব্ধির চেষ্টা তোমরা করো না। ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত এহেন এক ব্যক্তি যদি তোমাদের আগ্রহী না করে, তাহলে ঠিক কীসে তোমরা মনোযোগ দিচ্ছ? এমন এক গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যক্তির প্রসঙ্গ ঈশ্বর উল্লেখ করেছেন, তার সম্বন্ধে তোমরা যদি ভাবিত না হও, বা তাঁকে উপলব্ধির চেষ্টা না করো, তাহলে তা ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে তোমাদের মানসিকতার বিষয়ে কী বলবে? এই বিষয়টি কি এটাই প্রমাণ করবে না, যে, তোমাদের অধিকাংশই ব্যবহারিক বিষয়গুলির সঙ্গে সংস্রব রাখো না, বা সত্যকে অন্বেষণ করো না? তুমি যদি সত্যের অন্বেষণ করো, তাহলে ঈশ্বর যে মানুষদের অনুমোদন করেন এবং যে চরিত্রগণের আখ্যানমালা ঈশ্বর বিধৃত করেন, তাদের তোমরা প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেবে। তুমি তাদের যোগ্য হতে পারবে কি না, বা তাদের আখ্যানসমূহ তুমি অনুভবযোগ্য বলে মনে করবে কি না তা নির্বিশেষে, তুমি দ্রুত গিয়ে তাদের সম্বন্ধে পাঠ করবে, তাদের অনুধাবনের চেষ্টা করবে, তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণের পথ খুঁজবে, এবং তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসাধ্য তুমি করবে। সত্যের জন্য ব্যাকুল কোনো ব্যক্তির এভাবেই আচরণ করা উচিত। কিন্তু বাস্তবটা হল যে, তোমরা যারা এখানে বসে রয়েছ, তাদের অধিকাংশই কখনো ইয়োবের কাহিনী পড়োনি—এবং তা খুব স্পষ্ট।

যে বিষয়টি নিয়ে আমি এক্ষুনি আলোচনা করছিলাম সেখানে আবার ফিরে যাওয়া যাক। শাস্ত্রের এই অংশে যা পুরাতন নিয়মের বিধানের যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত, ভীষণভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক এমন কিছু চরিত্রের সম্বন্ধে কিছু বিশেষ আখ্যায়িকাসমূহের উপর জোর দিয়েছি, যেগুলির সঙ্গে যারা বাইবেল পড়েছে তাদের অধিকাংশই পরিচিত। এই চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আখ্যানগুলি যারা পড়েছে, তাদের মধ্যে যে কেউই ঈশ্বর তাদের উপর যে কর্ম সাধন করেছেন, তা অনুভব করতে সক্ষম হবে, এবং ঈশ্বর যে বাক্যগুলি তাদের বলেছেন, সেগুলির বর্তমানে মানুষের কাছে সমানভাবে মূর্ত ও সুগম হবে। তুমি যখন বাইবেলের নথিবদ্ধ এই আখ্যানগুলি পাঠ করবে, তখন, ইতিহাসের সংশ্লিষ্ট সময়গুলিতে ঈশ্বর কীভাবে তাঁর কার্য সাধন করেছেন, এবং মানুষের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করেছেন, তা আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। কিন্তু যে কারণে আজ আমি এই অধ্যায়গুলিকে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা এই নয়, যে, যাতে তুমি নিছকই এই উপাখ্যানগুলির বা এগুলির চরিত্রদের উপর মনোনিবেশের চেষ্টা করো। বরং তা এই জন্য যে, যাতে তুমি—এই চরিত্রগণের আখ্যানমালার মাধ্যমে—ঈশ্বরের কর্ম ও তাঁর স্বভাব প্রত্যক্ষ করতে করতে পারো। তা তোমায় সমর্থ করবে ঈশ্বরকে আরো সহজে জানতে ও উপলব্ধি করতে, তাঁর প্রকৃত দিকটিকে চাক্ষুষ করতে; তা তাঁর সম্বন্ধে তোমার অনুমান ও পূর্বধারণাগুলি দূর করবে, এবং আবছায়াময় বিশ্বাস থেকে তোমায় সঠিক পথে নিয়ে যাবে। তোমার যদি একটা দৃঢ় ভিত্তি না থাকে, তাহলে, ঈশ্বরের স্বভাব অনুভব করা এবং স্বয়ং ঈশ্বরকে জানার এই যে প্রয়াস, তা এমনকি কোথা থেকে শুরু করতে হবে সেই বিষয়েও প্রায়শই তোমায় অসহায়তা, শক্তিহীনতা এবং অনিশ্চয়তার এক অনুভূতির মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এটাই আমাকে একটা পদ্ধতি ও প্রকরণ তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করেছে যা তোমাকে সাহায্য করতে পারে ঈশ্বরকে আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করার, আরো প্রামাণ্য ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করার, এবং ঈশ্বরের স্বভাব ও স্বয়ং ঈশ্বরকে জানার বিষয়ে, এবং তা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করা এবং মানবজাতির প্রতি তাঁর ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম করবে তোমায়। তা কি তোমাদের সকলেরই উপকারে আসবে না? এবার যখন তোমরা আখ্যানগুলি এবং শাস্ত্রের অংশগুলি আবার পাঠ করবে তখন নিজেদের অন্তঃকরণে কী অনুভব করবে? তোমরা কি মনে করো যে, আমার নির্বাচিত শাস্ত্রের অংশগুলি অনাবশ্যক? তোমাদের এইমাত্র যা বললাম, তার উপর আমাকে আবার জোর দিতে হবে: তোমাদের দিয়ে এই চরিত্রসমূহের আখ্যানমালা পাঠ করানোর অর্থ হল মানুষের উপর ঈশ্বর কীভাবে তাঁর কর্ম করেন তা চাক্ষুষ করতে, এবং মানবজাতির প্রতি তাঁর মনোভাব আরো ভালোভাবে অনুভব করতে, তোমাদের সাহায্য করা। কোন কাজটা তোমাদের সাহায্য করবে এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে? ঈশ্বর অতীতে যে কর্ম করেছেন তা উপলব্ধি করা, এবং বর্তমানে ঈশ্বর যা কর্ম করছেন তার সঙ্গে সেটি মিলিয়ে দেখা—তাঁর বিবিধ দিককে উপলব্ধি করতে তা তোমাদের সাহায্য করবে। এই বিবিধ সকল দিক হল বাস্তব, এবং যারা ঈশ্বরকে জানতে ইচ্ছুক তাদের সকলকে সেগুলি জানতে ও উপলব্ধি করতেই হবে।

আদম ও হবার কাহিনি দিয়ে শুরু করা যাক, শাস্ত্র থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করছি।

ক. আদম ও হবা

১. আদমের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ

আদিপুস্তক ২:১৫-১৭ প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে এদন উদ্যানে কৃষিকর্ম ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করলেন। প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে নির্দেশ দিলেন, তুমি এই উদ্যানের যে কোন ফল খেতে পার কিন্তু সৎ এবং অসৎ জ্ঞানদায়ী যে বৃক্ষটি রয়েছে, তার ফল খেও না। যেদিন সেই বৃক্ষের ফল তুমি খাবে, নিশ্চিত জেনো, সেই দিনই হবে তোমার মৃত্যু।

এই স্তোত্রগুলি থেকে তোমরা কী অনুধাবন করো? শাস্ত্রের এই অংশ তোমাদের মনে কী অনুভূতি জাগিয়ে তোলে? কেন আমি আদমের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত নিলাম? এখন কি তোমাদের প্রত্যেকের মনে ঈশ্বরের ও আদমের প্রতিমূর্তি রয়েছে? তোমরা কি কল্পনা করার চেষ্টা করতে পারো: তোমরা যদি সেই স্থলে থাকতে, তাহলে, ঈশ্বর কেমন হতেন বলে তোমাদের মনের গভীর থেকে মনে হয়? এই নিয়ে ভাবনাটা তোমাদের মনে কীরূপ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে? এ হল মনকে নাড়া দেওয়ার মতো হৃদয়গ্রাহী এক ছবি। যদিও এর মধ্যে রয়েছেন কেবল ঈশ্বর এবং রয়েছে মানুষ, কিন্তু তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা তোমাকে শ্রদ্ধার এই অনুভূতিতে ভরিয়ে তুলবে: ঈশ্বরের অপরিসীম ভালোবাসা মানুষের উপর অকাতরে বর্ষিত হয়, এবং তা মানুষকে ঘিরে রাখে, মানুষ হল নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ, সে নির্ভার ও নিশ্চিন্ত, ঈশ্বরের দৃষ্টির সম্মুখে পরমানন্দে বাস করে চলেছে; মানুষের জন্য ঈশ্বর উদ্বেগ দেখান, অন্যদিকে মানুষ ঈশ্বরের সুরক্ষা ও আশীর্বাদের অধীনে বাস করে; মানুষ যা করে ও বলে তার প্রতিটি এবং ঈশ্বরের সাথে ওতপ্রোত ও অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

একে বলা যেতে পারে মনুষ্যসৃষ্টির পর মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রথম আদেশ। এই আদেশ কোন বিষয়টি নির্দেশ করে? তা ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে ছাড়াও মানবজাতির জন্য তাঁর উদ্বেগকেও নির্দেশ করে। এ হল ঈশ্বরের প্রথম আদেশ, এবং এই প্রথমবার ঈশ্বর মানবজাতির জন্য তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। অর্থাৎ, মানুষ্যসৃষ্টির মুহূর্ত থেকে ঈশ্বর মানুষের প্রতি একটা দায়িত্ববোধ অনুভব করছেন। কী তাঁর দায়িত্ব? তাঁকে মানুষের সুরক্ষাবিধান করতে হবে, মানুষের দেখভাল করতে হবে। তিনি আশা করেন যে, মানুষ তাঁর বাক্যগুলিকে বিশ্বাস ও মান্য করতে পারবে। তা মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বরের প্রথম প্রত্যাশাও বটে। সেই প্রত্যাশা নিয়েই ঈশ্বর এই বাক্যগুলি বলেছেন: “তুমি এই উদ্যানের যে কোন ফল খেতে পার কিন্তু সৎ এবং অসৎ জ্ঞানদায়ী যে বৃক্ষটি রয়েছে, তার ফল খেও না। যেদিন সেই বৃক্ষের ফল তুমি খাবে, নিশ্চিত জেনো, সেই দিনই হবে তোমার মৃত্যু।” এই সরল বাক্যগুলি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ঘটায়। এগুলি এ-ও প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর অন্তর থেকে মানুষের জন্য তাঁর উদ্বেগ দেখাতে শুরু করেছেন। সবকিছুর মধ্যে একমাত্র আদমকেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে; আদমই একমাত্র জীবিত সত্তা যার কাছে ঈশ্বরের প্রাণবায়ু রয়েছে; সে ঈশ্বরের সঙ্গে হাঁটতে পারে, ঈশ্বরের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারে। মানুষ কী করতে পারবে ও কী করতে পারবে না, তা তাঁর আদেশের মাধ্যমে ঈশ্বর খুবই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন।

এই কয়েকটি সহজ বাক্যে, আমরা ঈশ্বরের হৃদয় দেখতে পাই। কিন্তু কী ধরনের হৃদয় প্রতিভাত হয়? ঈশ্বরের হৃদয়ে কি ভালোবাসা রয়েছে? সেখানে কি কোনো উদ্বেগ রয়েছে? এই স্তবকগুলিতে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও উদ্বেগ শুধু অনুধাবনই করা যায় না, তা গভীর ভাবে উপলব্ধিও করা যায়। তোমরা কি একমত নও? আমার মুখে এই বাক্য শোনার পর, তোমরা কি এখনও মনে করো যে এগুলি নিছকই সহজ-সরল কিছু বক্তব্য? আদতে এগুলি তেমন সহজ-সরল নয়, তাই নয় কি? তোমরা কি আগে এই বিষয়ে সচেতন ছিলে? ঈশ্বর যদি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে এই বাক্যগুলি বলতেন, তাহলে তুমি নিজের অন্তরে কীরূপ অনুভব করতে? তুমি যদি একজন মানবিক ব্যক্তি না হতে, তোমার হৃদয় যদি হিমশীতল হত, তাহলে তুমি কিছুই অনুভব করতে না, তুমি ঈশ্বরের ভালোবাসা অনুভব করতে না, এবং তুমি ঈশ্বরের হৃদয়কে উপলব্ধির চেষ্টাও করতে না। কিন্তু বিবেক ও মানবতার বোধসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে, তোমার অনুভব হবে ভিন্নতর। তুমি একটা উষ্ণতা অনুভব করবে, তুমি একটা যত্ন ও ভালোবাসা অনুভব করবে, এবং তোমার একটা সুখানুভূতি হবে। তাই নয় কি? যখন তোমার এই অনুভূতিগুলি হবে, তখন তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে? তুমি কি ঈশ্বরের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতা অনুভব করবে? তুমি কি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ঈশ্বরকে ভালোবাসবে ও শ্রদ্ধা করবে? তোমার অন্তর কি ঈশ্বরের আরো নিকটবর্তী হবে? এর থেকেই তুমি বুঝতে পারছ যে, ঈশ্বরের ভালোবাসা মানুষের পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, মানুষের তরফে ঈশ্বরের ভালোবাসার স্বীকৃতি প্রদান ও সেই ভালোবাসার অনুধাবন। আদতে, তাঁর কর্মের এই পর্যায়ে ঈশ্বর একই ধরনের অনেক বিষয় নিয়ে বলেন না কি? বর্তমানে কি এমন মানুষ রয়েছে, যারা ঈশ্বরের হৃদয়কে অনুধাবন করে? ঈশ্বরের যে অভিপ্রায়ের বিষয়ে আমি এইমাত্র বললাম তা কি তুমি অনুধাবন করতে পারো? ঈশ্বরের ইচ্ছা যখন স্পর্শযোগ্য, মূর্ত, ও বাস্তব, তখনও তোমরা তা প্রকৃতপক্ষে উপলন্ধি করতে পারো না। এই কারণেই আমি বলি যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের প্রকৃত জ্ঞান বা উপলব্ধি নেই। তা কি সত্য নয়? এখনকার মতো এই প্রসঙ্গটির আলোচনা আমরা বন্ধ রাখছি।

২. ঈশ্বর হবাকে সৃষ্টি করলেন

আদিপুস্তক ২:১৮-২০ তারপর প্রভু পরমেশ্বর বললেন, মানুষের একা থাকা ভাল নয়, আমি তাকে তার যোগ্য এক সঙ্গিনী দেব। প্রভু পরমেশ্বর মৃত্তিকা থেকে ভূচর সকল পশু ও খেচর সকল পাখি সৃষ্টি করলেন এবং সেই মানুষটি তাদের কি নাম রাখবেন, তা জানার জন্য তাদের তাঁর কাছে নিয়ে এলেন। তিনি যে প্রাণীর যে নাম রাখলেন, তার সেই নামই থাকল। তিনি প্রত্যেক গৃহপালিত পশু, পাখি ও বন্যপশুর নামকরণ করলেন কিন্তু মানুষের যোগ্য কোন সঙ্গিনী তাদের মধ্যে পাওয়া গেল না।

আদিপুস্তক ২:১২-২৩ প্রভু পরমেশ্বর আদমের দেহ থেকে খুলে নেওয়া পঞ্জরাস্থি দ্বারা এক নারী সৃষ্টি করলেন এবং তাকে আদমের কাছে নিয়ে এলেন। আদম তখন বললেন, এবার আমি পেলাম তাকে যে আমার একান্ত আপন, আমারই অস্থি থেকে যার উদ্ভব! সম্ভূতা সে নরের সত্তা থেকে নারী হবে তার নাম।

শাস্ত্রের এই অংশে একটি মূল বাক্য রয়েছে: “আদম যে প্রাণীর যে নাম রাখলেন, তার সেই নামই থাকল”। তাই সমস্ত জীবিত সত্তার নাম কে দিয়েছেন? তিনি আদম, ঈশ্বর নন। এই বাক্যটি মানবজাতিকে এক বাস্তবিকতা জানায়: ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি তাকে বুদ্ধিমত্তা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, মানুষের বুদ্ধি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। এমনটা নিশ্চিত। কিন্তু কেন? ঈশ্বরকে আদমকে সৃষ্টি করার পর, আদম কি বিদ্যালয়ে গিয়েছিল? সে কি পড়তে জানত? ঈশ্বর নানাবিধ জীবিত সত্তা সৃষ্টি করার পর, আদম কি সেসকল জীবকে চিনতে পেরেছিল? ঈশ্বর কি তাকে তাদের নাম বলেছিলেন? এই জীবদের কী নামকরণ করা হবে, সে বিষয়ে ঈশ্বর অবশ্যই তাকে কোনো শিক্ষা দেননি। এমনটাই সত্য! তাহলে আদম কী করে জানল যে, কীভাবে এই জীবিত সত্তাদের নাম দিতে হবে, এবং তাদের কী ধরনের নাম দিতে হবে? এই বিষয়টি আদমকে সৃষ্টি করাকালীন ঈশ্বর তার সঙ্গে কী সংযুক্ত করেছিলেন, সেই প্রশ্নের সঙ্গেই জড়িত। এখানে আরো একটা মূল বিষয় রয়েছে, যা তোমাদের উপলব্ধি করা উচিত: আদম এই জীবিত সত্তাদের নাম দেওয়ার পরে সেই নামগুলি ঈশ্বরের শব্দভাণ্ডারে স্থান পায়। এই বিষয়ে কেন আমি উল্লেখ করছি? কারণ এর সঙ্গেও ইশ্বরের স্বভাব জড়িত, এবং এই বিষয়টির উপর আমাকে আরও বিশদে ব্যাখ্যা করতেই হবে।

ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করলেন, তার মধ্যে নিজের প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন, তাঁর নিজের কিছুটা বুদ্ধি, দক্ষতা এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা প্রদানও করলেন তাকে। ঈশ্বর মানুষকে এই সকল বিষয় প্রদানের পর, মানুষ স্বাধীনভাবে কাজ করতে ও নিজের মতো করে চিন্তাভাবনা করতে সক্ষম হল। মানুষ যা ভাবনাচিন্তা করে এবং যে কার্যসাধন করে, তা যদি ঈশ্বরের চোখে শুভ হয়, তবে ঈশ্বর তা গ্রহণ করেন, এবং তার মধ্যে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। মানুষ যা করে তা যদি সঠিক হয় তবে ঈশ্বর তার মান্যতা দেন। তাই “আদম যে প্রাণীর যে নাম রাখলেন, তার সেই নামই থাকল”। এই বাক্যবন্ধটি কী ইঙ্গিত করছে? তা এমনটা ইঙ্গিত করছে, যে, বিভিন্ন জীবিত সত্তার যে নাম দেওয়া হয়েছে, তার পরিবর্তনের প্রয়োজন বলে ঈশ্বর মনে করেন নি। যে জীবকে আদম যে নামে ডেকেছে, ঈশ্বর “তবে তাই হোক”, বলে সেই জীবের সেই নামটিকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই বিষয়বস্তুটি নিয়ে ঈশ্বর কি কোনো মতামত ব্যক্ত করেছিলেন? না, অবশ্যই করেননি। এর থেকে তুমি কী অনুধাবন করো? ঈশ্বর মানুষকে বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন, এবং মানুষ কার্যসাধনের জন্য ঈশ্বরপ্রদত্ত এই বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করেছে। মানুষ যা করে তা যদি ঈশ্বরের চোখে ইতিবাচক হয়, তাহলে তা কোনোরকম বিচার বা সমালোচনা ছাড়াই ঈশ্বরের দ্বারা স্বীকৃত, অনুমোদিত এবং গৃহীত হয়। এই কাজ কোনো ব্যক্তি, কোনো দুষ্ট আত্মা, বা শয়তান করতে পারে না। তোমরা কি এখানে ঈশ্বরের স্বভাবের একটা উদ্ঘাটন দেখতে পাও? কোনো মানুষ, কোনো দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তি, বা শয়তান কি কখনো তার চোখের সামনে তাদের নামে কোনো কাজ করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে অনুমতি দেবে? অবশ্যই না! তারা কি এই পদের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে লড়াই করবে, যা তাদের থেকে ভিন্ন? তারা অবশ্যই তা করবে! সেটা যদি হত কোনো দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা শয়তান, কিনা সেই সময় আদমের সঙ্গে ছিল, তাহলে সে অবশ্যই আদমের কাজকে অস্বীকার করত। তারও যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা রয়েছে, তারও যে অনন্য অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে, তা প্রমাণ করার জন্য সে নিশ্চিতভাবেই আদম যা করেছে তার সবকিছুকেই নস্যাৎ করত: “তুমি এইটাকে এই নামে ডাকতে চাও? ঠিক আছে, আমি একে এই নামে ডাকব না, আমি একে ঐ নামে ডাকব; তুমি একে টম নাম দিয়েছে, কিন্তু আমি একে হ্যারি বলে ডাকব। আমি যে কতটা বুদ্ধিমান সেটা আমাকে দেখাতে হবে।” এটা কী ধরনের প্রকৃতি? এটা কি সাঙ্ঘাতিক রকমের ঔদ্ধত্য নয়? ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বিষয়টা কেমন? তাঁর কি এই ধরনের স্বভাব রয়েছে? আদম যা করছিল তার প্রতি কি ঈশ্বরের কোনো অস্বাভাবিক আপত্তি ছিল? উত্তরটা হবে দ্বর্থ‍্যহীনভাবে না! ঈশ্বর যে স্বভাব প্রকাশ করেন তার মধ্যে তর্কপ্রিয়তা, অহংকার ও নিজের নৈতিকতার বিষয়ে ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র ইঙ্গিত নেই। এখানে এটুকু স্পষ্ট। এটাকে একটা গৌণ বিষয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তুমি যদি ঈশ্বরের সারসত্য উপলব্ধি না করো, ঈশ্বর কীভাবে কাজ করেন এবং ঈশ্বরের মনোভাব কী, তা যদি তোমার অন্তঃকরণ বোঝার চেষ্টা না করে, তাহলে তুমি ঈশ্বরের স্বভাব জানবে না, বা ঈশ্বরের স্বভাবের প্রকাশ বা উদ্ঘাটন দেখবে না। তাই নয় কি? আমি তোমাদের কাছে এক্ষুনি যা ব্যাখ্যা করলাম, তার সঙ্গে কি তোমরা একমত? আদমের কর্মের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঈশ্বর সাড়ম্বরে এমনটাও ঘোষণা করেননি যে “তুমি খুব ভালো কাজ করেছ, তুমি সঠিক কাজ করেছ, আমি তোমার সঙ্গে সহমত”! তবে আদম যা করেছিল, ঈশ্বর নিজের অন্তর থেকে তা অনুমোদন, স্বীকার ও প্রশংসা করেছিলেন। সৃষ্টিলগ্নে এটাই ছিল প্রথম সেই কাজ, যা ঈশ্বরের নির্দেশে তাঁরই জন্য মানুষ করেছিল। এ ছিল এমন এক কাজ, যা ঈশ্বরের পরিবর্তে ও ঈশ্বরের তরফ থেকে মানুষ করেছিল। ঈশ্বরের চোখে, তিনি মানুষকে যে বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন তা থেকে এই কাজ উদ্ভূত হয়েছে। তিনি সেটাকে একটা ভালো বিষয়, একটা ইতিবাচক বিষয় হিসাবে দেখেছিলেন। সেই সময় আদম যা করেছিল, তা ছিল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বুদ্ধিমত্তার প্রথম প্রকাশ। ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে, তা ছিল এক সুষ্ঠু বহিঃপ্রকাশ। আমি তোমাদের যা বলতে চাই তা হল এই, যে, ঈশ্বরের লক্ষ্য হল তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, তার এবং তার বুদ্ধিমত্তার কিছুটা মানুষের মধ্যে সঞ্চার করা, যাতে মানবজাতি হয়ে উঠতে পারে এমন এক জীবিত সত্তা, যা তাঁকে প্রতীয়মান করে তোলে। কোনো এক জীবিত সত্তা তাঁর হয়ে কাজ করবে, ঠিক এমনটা দেখার জন্যই ঈশ্বর আকুল হয়ে ছিলেন।

৩. আদম ও হবার জন্য ঈশ্বর পশুচর্মের পোশাক তৈরি করলেন

আদিপুস্তক ৩:২০-২১ পরে আদম তাঁর স্ত্রীর নাম রাখলেন হবা; কেননা তিনিই হলেন জীবিত সকল মানুষের মাতা। আদম ও তার স্ত্রীর জন্য যিহোবা ঈশ্বর পশুচর্মের পোশাক প্রস্তুত করলেন এবং তাদের পরালেন।

এই তৃতীয় অনুচ্ছেদে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক, যেখানে বলা হয়েছে যে আদম হবাকে যে নাম দিয়েছিল তার নেপথ্যে প্রকৃতপক্ষেই একটা অর্থ আছে। এর থেকে বোঝা যায় যে সৃষ্ট হওয়ার পর আদমের নিজস্ব ভাবনা ছিল এবং সে অনেক বিষয় উপলব্ধি করত। কিন্তু এখনকার মতো, সে কী উপলব্ধি করেছিল বা কতটা উপলব্ধি করেছিল, আমরা তার বিশদ ব্যাখ্যা বা অনুসন্ধানে যাচ্ছি না, কারণ তৃতীয় অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাহলে, কোন মূল বিষয়টাতে আমি আলোকপাত করতে চাই? এই অংশটা দেখা যাক, “আদম ও তার স্ত্রীর জন্য যিহোবা ঈশ্বর পশুচর্মের পোশাক প্রস্তুত করলেন এবং তাদের পরালেন।” আমাদের আজকের আলোচনায় শাস্ত্রের এই অংশটার কথা যদি না বলি, তবে এই বাক্যের গভীর ব্যঞ্জনা তোমরা হয়তো কখনোই উপলব্ধি করবে না। প্রথমে আমি কিছু ইঙ্গিত দেব। যদি পারো তবে কল্পনা করো, এদনের উদ্যান, সেখানে আদম ও হবা বসবাস করছে। ঈশ্বর তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, কিন্তু তারা লুকিয়ে পড়ল, কারণ তারা নগ্ন। ঈশ্বর তাদের দেখতে পেলেন না, এবং ঈশ্বর যখন তাদের ডাকলেন তখন তারা বলল, “আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করার সাহস পাচ্ছি না, কারণ আমাদের দেহ নগ্ন”। তারা ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করার সাহস পাচ্ছে না, কারণ তারা নগ্ন। সুতরাং যিহোবা ইশ্বর তাদের জন্য কী করলেন? মূল পাঠে বলা হয়েছে: “আদম ও তার স্ত্রীর জন্য যিহোবা ঈশ্বর পশুচর্মের পোশাক প্রস্তুত করলেন এবং তাদের পরালেন।” এর থেকে তোমরা কি বুঝতে পেরেছ, কী দিয়ে ঈশ্বর তাদের বস্ত্র তৈরি করেছিলেন? ঈশ্বর পশুর চামড়া দিয়ে তাদের পোশাক তৈরি করেছিলেন। অর্থাৎ, ঈশ্বর মানুষের পরিধানের বস্ত্র হিসাবে পশুলোমের কোট তৈরি করেছিলেন। এগুলোই প্রথম পরিচ্ছদ যা ঈশ্বর মানুষের জন্য তৈরি করেছিলেন। আজকের মাপকাঠিতে পশুলোমের কোট একটা বিলাসবহুল সামগ্রী, এবং তা পরিধান করা সকলের সামর্থ্যের মধ্যে নয়। যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে: “আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রথম পরিহিত পোশাক কী ছিল?” তুমি উত্তরে বলতে পারো: “পশুলোমের কোট।” “এই পশুলোমের কোট কে বানিয়েছিলেন?” তুমি তখন বলতে পারো: “ঈশ্বর বানিয়েছিলেন!” এটাই এখানে প্রধান বিষয়: এই পোশাক ঈশ্বর বানিয়েছিলেন। এটাই কি আলোচনার উপযুক্ত একটা বিষয় নয়? আমার বর্ণনা শোনার পর তোমাদের মনে কি একটা ছবি ভেসে উঠেছে? তোমাদের মনে অন্তত মোটামুটি একটা ছবি ভেসে ওঠা উচিত। আজ তোমাদের এ কথা বলার মূল বিষয় কিন্তু মানুষের প্রথম পোশাক কী ছিল তা তোমাদের জানানো নয়। তাহলে মূল বিষয়টা কী? পশুলোমের কোট এখানে মূল বিষয় নয়, বরং বিষয়টা হল, মানুষ কীভাবে জানতে পারে ঈশ্বরের স্বভাব, তাঁর যা আছে, এবং তিনি যা—যেমন এখানে তিনি যা করেছেন তার মধ্যেই এগুলো প্রকাশিত হয়েছে।

“আদম ও তার স্ত্রীর জন্য যিহোবা ঈশ্বর পশুচর্মের পোশাক প্রস্তুত করলেন এবং তাদের পরালেন।” এই দৃশ্যে, ঈশ্বর যখন আদম ও হবার সঙ্গে রয়েছেন, তখন তাঁকে আমরা কোন ভূমিকায় দেখতে পাই? মাত্র দুজন মানুষ রয়েছে এমন এক বিশ্বে ঈশ্বর কোন পথে নিজেকে প্রতীয়মান করেন? তিনি কি নিজেকে ঈশ্বরের ভূমিকায় প্রতীয়মান করেন? হংকং থেকে আগত ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, অনুগ্রহ করে উত্তর দাও। (পিতা-মাতার ভূমিকায়।) দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আগত ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, ঈশ্বর এখানে কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে তোমাদের মনে হয়? (পরিবারের প্রধান।) তাইওয়ান থেকে আগত ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, তোমাদের কী মনে হয়? (আদম ও হবার পরিবারের কোনো এক সদস্যের ভূমিকায়, কোনো পারিবারিক সদস্যের ভূমিকায়।) তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করো যে, ঈশ্বর আদম ও হবার পরিবারের সদস্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আবার কেউ বলছ যে ঈশ্বর পরিবার প্রধান হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং অন্যরা বলছ পিতামাতা রূপে। এগুলো সবই খুবই যথাযথ। কিন্তু আমি কী বলতে চাই, তা কি তোমরা বুঝতে পারছ? ঈশ্বর এই দুই মানবকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাদের নিজের সঙ্গী হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। তাদের একমাত্র পরিবার হিসাবে ঈশ্বর তাদের জীবনের পরিচর্যা করেছেন, এবং তাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করেছেন। এখানে ঈশ্বর আদম ও হবার পিতামাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। ঈশ্বর যখন এমনটা করেন, অনেক মানুষ দেখতে পায় না যে, ঈশ্বরের অবস্থান কত সুউচ্চ; সে দেখতে পায় না ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর রহস্য, এবং বিশেষ করে, তাঁর ক্রোধ অথবা মহিমা। সে যাকিছু দেখে তা হল ঈশ্বরের বিনয়, তাঁর স্নেহ, মানুষের জন্য উদ্বেগ, এবং দায়িত্বশীলতা ও মানুষের প্রতি তাঁর যত্ন। নিজেদের সন্তানের প্রতি পিতামাতা যেভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে, ঠিক সেই মনোভাব নিয়েই ও সেই পথেই ঈশ্বর আদম ও হবার সঙ্গে আচরণ করেছিলেন। পিতামাতা যেভাবে নিজেদের পুত্রকন্যাকে ভালোবাসে, তাদের দেখাশোনা ও পরিচর্যা করে, এটা ঠিক সেই রকমও—বাস্তব, দৃশ্যমান, এবং মূর্ত। নিজেকে উচ্চ ও মহিমাময় অবস্থানে না রেখে ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে পশুচর্ম দিয়ে মানুষের জন্য পোশাক তৈরি করেছেন। পশুলোমের এই কোট তাদের শালীনতা রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়েছিল নাকি শীত নিবারণের উদ্দেশ্যে, এখানে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল মানুষের দেহকে আবৃত করার এই পোশাক ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। মনের কল্পনা দ্বারা সেই পোশাককে বাস্তবায়িত না করে, বা মানুষের কল্পনা অনুযায়ী অন্য কোনো অলৌকিক কাণ্ড না ঘটিয়েই, ঈশ্বর যথার্থভাবেই এমন একটা কাজ করেছিলেন, যা মানুষের ভাবনা অনুযায়ী ঈশ্বর করবেন না, বা তাঁর করা উচিত নয়। একে এক তুচ্ছ বিষয় বলে মনে হতে পারে—কিছু মানুষ একে আদৌ উল্লেখযোগ্য কোনো বিষয় বলেই মনে না-ও করতে পারে—কিন্তুঈশ্বরের যে অনুগামীরা ঈশ্বরের সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করে, এর মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের অকৃত্রিমতা ও তাঁর মাধুর্য সম্পর্কে অন্তদৃষ্টি লাভ করতে পারে, এবং তাঁর বিশ্বস্ততা ও বিনয়কে প্রত্যক্ষ করতে পারে। অসহ্য রকমের উদ্ধত যে সমস্ত মানুষ নিজেদের অত্যন্ত উচ্চস্তরীয় ও ক্ষমতাবান বলে মনে করে, এটা তাদের ঈশ্বরের অকৃত্রিমতা ও বিনয়ের সম্মুখে লজ্জায় তাদের অহংপূর্ণ মস্তক অবনত করতে বাধ্য করে। এখানে ঈশ্বরের অকৃত্রিমতা ও বিনয় মানুষকে এটা দেখতেও সক্ষম করে যে তিনি কত মধুর। এর বিপরীতে, যে “অপরিমেয়” ঈশ্বর, “ভালোবাসার যোগ্য” ঈশ্বর এবং “সর্বশক্তিমত্ত” ঈশ্বরকে মানুষ হৃদয়ে ধারণ করে, তিনি অকিঞ্চিৎকর ও কুশ্রী হয়ে ওঠেন, এবং সামান্য স্পর্শেই ভেঙে পড়েন। তুমি যখন এই স্তবকটা দেখো এবং এই আখ্যান শোনো, তখন ঈশ্বর এমন একটা কাজ করেছেন বলে কি তুমি ঈশ্বরকে নীচু নজরে দেখো? কিছু কিছু মানুষ তা করতে পারে, কিন্তু বাকিদের প্রতিক্রিয়া হবে বিপরীত। তারা মনে করবে যে, ঈশ্বর অকৃত্রিম ও ভালোবাসার যোগ্য, এবং ঈশ্বরের এই অকৃত্রিমতা ও মাধুর্যই তাদের নাড়া দিয়ে যায়। ঈশ্বরের বাস্তব দিকটা তারা যত দেখে, ততই তারা আরও বেশি করে উপলব্ধি করতে পারে ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকৃত উপস্থিতি, তাদের অন্তরে ঈশ্বরের গুরুত্ব, এবং প্রতিটি মুহূর্তে তিনি যেভাবে তাদের পাশে দাঁড়ান।

এবার আমাদের আগের আলোচনাকে বর্তমানের সাথে যুক্ত করা যাক। আদিতম লগ্নে তিনি যে মানবগণকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের জন্য ঈশ্বর যদি এই বিভিন্ন অকিঞ্চিৎকর কাজগুলো করতে পারতেন, এমনকি সেইসব কাজও, যা মানুষ চিন্তা অথবা প্রত্যাশামাত্র করতে সাহস করবে না, তবে কি বর্তমানে তেমন কাজ ঈশ্বর মানুষদের জন্য করতে পারতেন? কেউ কেউ বলে “হ্যাঁ”। কিন্তু কেন? কারণ ঈশ্বরের সারসত্যে কোনো ছলনা নেই, নেই কোনো ছলনা তাঁর মাধুর্যেও। ঈশ্বরের সারসত্য প্রকৃত অর্থেই বিদ্যমান, এবং তা অন্য কারও দ্বারা সংযুক্ত নয়, আর তা এমন কোনো বিষয় নয়, যা স্থান, কাল, এবং যুগ ভেদে পরিবর্তিত হয়। ঈশ্বরের অকৃত্রিমতা ও মাধুর্য প্রকৃত অর্থে প্রতীয়মান হতে পারে সেই সকল কার্যের মাধ্যমেই, মানুষ যেগুলোকে মনে করে অকিঞ্চিৎকর ও অতিসাধারণ—এতই অকিঞ্চিৎকর কোনোকিছু, যা মানুষ কখনো ভাবতেই পারে না যে ঈশ্বর সংঘটন করবেন। ঈশ্বর কোনো ভান করেন না। তাঁর স্বভাব ও সারসত্যে কোনো অতিরঞ্জন, প্রচ্ছন্নতা, দম্ভ ও ঔদ্ধত্য নেই। তিনি কখনোই অহংকার করেন না, বরং তাঁর সৃষ্ট মানবজাতিকে তিনি ভালোবাসেন, তাদের প্রতি তিনি উদ্বেগ দেখান, তাদের দেখাশোনা করেন, এবং বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দেন। ঈশ্বর যা করেন, তা মানুষ যতই অল্পমাত্রায় অনুধাবন করুক, উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করুক না কেন, তিনি নিশ্চিতভাবেই সেই কার্য সম্পন্ন করে চলেছেন। ঈশ্বরের যে এমন এক সারসত্য রয়েছে, তা জানলে কি মানুষের ঈশ্বরপ্রেম কোনোভাবে প্রভাবিত হবে? তা কি তাদের ঈশ্বরভীতিকে প্রভাবিত করবে? আমি আশা করি যে, যখন তোমরা ঈশ্বরের বাস্তব দিকটাকে উপলব্ধি করবে, তখন তোমরা তাঁর আরো নিকটবর্তী হবে, এবং তাঁর ভালোবাসাকে আরো যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, এবং সেইসঙ্গে, নিজেদের হৃদয়কে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে সক্ষম হবে, এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে নিজেদের সংশয় ও সন্দেহ থেকে মুক্ত হবে। ঈশ্বর নীরবে মানুষের জন্য সমস্তকিছু করছেন, তাঁর আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা, ও প্রেমের মাধ্যমে নীরবে সবকিছু করে চলেছেন। কিন্তু তিনি যা করেন তার জন্য তাঁর মনে কখনোই কোনো আশঙ্কা বা অনুতাপ নেই, বা তিনি কখনোই চান না কেউ কোনোভাবে তাঁকে পরিশোধ করুক, বা মানবজাতির কাছ থেকে কখনোই কিছু গ্রহণ করার অভিপ্রায় তাঁর নেই। তিনি যা কিছু করেছেন, তার একমাত্র লক্ষ্য হল মানবজাতির প্রকৃত বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্জন করা। এর সাথেই, প্রথম বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করলাম।

এই আলোচনাগুলো কি তোমাদের সাহায্য করেছে? এগুলো কতটা সহায়ক হয়েছে? (আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা সম্পর্কে আরো ভালো উপলব্ধি ও জ্ঞান অর্জন করেছি।)(আলোচনার এই পদ্ধতি ভবিষ্যতে আমাদের সহায়ক হতে পারে ঈশ্বরের বাক্যকে আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে, তাঁর আবেগকে, এবং তিনি যে বিষয়গুলো যখন বলেছেন তখন সেগুলোর অর্থ কী ছিল তা অনুধাবন করতে, এবং তাঁর সেই সময়ের অনুভুতির বিষয়ে চেতনালাভ করতে।) এই বাক্যগুলো পাঠের পর, তোমাদের মধ্যে কেউ কি ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরো সম্যকভাবে সচেতন হয়েছ? তোমরা কি অনুভব করছ যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আর শূন্যগর্ভ ও অস্পষ্ট নয়? একবার এই অনুভূতি লাভের পর, তোমরা কি উপলব্ধি করতে পারছ যে ঈশ্বর তোমাদের পাশেই রয়েছেন? হয়তো এই মুহূর্তে সেই অনুভূতি স্পষ্ট নয়, বা এক্ষুনি তা অনুভবে তোমরা সমর্থ না-ও হতে পারো। কিন্তু একদিন, যেদিন তুমি বস্তুতই ঈশ্বরের স্বভাব ও সারসত্যের বিষয়ে গভীর উপলব্ধি ও প্রকৃত জ্ঞান ধারণ করবে আপন হৃদয়ে, সেদিন তুমি উপলব্ধি করবে, যে ঈশ্বর তোমার পাশেই রয়েছেন—কিন্তু তুমিই কখনো অকৃত্রিমভাবে ঈশ্বরকে নিজের হৃদয়ে গ্রহণ করোনি। এবং এটাই সত্য!

আলোচনার এই ধরন সম্পর্কে তোমাদের কী মতামত? তোমরা কি এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছ? তোমরা কি মনে করো যে ঈশ্বরের কাজ ও ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে এই ধরনের আলোচনা খুব গুরুগম্ভীর হয়ে যাচ্ছে? তোমরা কেমন অনুভব করছ? (খুব ভালো, আমরা উত্তেজিত বোধ করছি।) কেন তোমাদের খুব ভালো মনে হচ্ছে? কেন তোমরা উত্তেজিত? (ঠিক যেন এদন উদ্যানে ঈশ্বরের পাশে ফিরে যাওয়ার মতো মনে হচ্ছিল।) “ঈশ্বরের স্বভাব” আসলে মানুষের কাছ অপরিচিত বিষয়, কারণ তোমরা সচরাচর যা কল্পনা করো, এবং তোমরা বইতে যা পাঠ করো বা আলোচনায় যা শোনো, তা তোমাদের মনে যে অনুভূতি জাগিয়ে তোলে তা অন্ধের হস্তীদর্শনের শামিল—তুমি শুধু স্পর্শ দিয়ে অনুভব করছ, কিন্তু আসলে তোমার মনে কোনো ছবিই ফুটে উঠছে না। অন্ধের মতো চারদিকে হোঁচট খেলে তুমি ঈশ্বর সম্বন্ধে এমনকি একটা মোটামুটি ধারণাও পাবে না, তাঁর সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অর্জন তো দূরস্থান; এটা শুধুমাত্র তোমার কল্পনায় ইন্ধন যোগাবে, এবং তোমাকে ঈশ্বরের স্বভাব ও সারসত্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে বাধা দেবে, এবং তোমার কল্পনা থেকে উদ্ভূত অনিশ্চয়তাগুলো তোমার হৃদয়কে অবশ্যম্ভাবীরূপে সংশয়পূর্ণ করবে। তুমি যখন কোনোকিছু সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারবে না, অথচ তা উপলব্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাবে, তখন সর্বদাই তোমার হৃদয়ে পরস্পরবিরোধিতা ও মতবিরোধ দেখা দেবে, এবং এমনকি একটা অশান্ত অনুভূতিও তৈরি হবে, যা তোমাকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্থ করে ফেলবে। ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে চাওয়া, ঈশ্বরকে জানতে চাওয়া, এবং তাঁকে স্পষ্টভাবে দেখার বাসনা থাকা সত্ত্বেও কখনোই উত্তর খুঁজে পেতে সক্ষম না হওয়া, এ কি যন্ত্রণাদায়ক নয়? অবশ্যই, এইসকল বাক্য শুধু তাদের প্রতিই নির্দেশিত, যারা ঈশ্বরকে ভয়মিশ্রিত সম্মান ও পরিতুষ্ট করার অন্বেষণ করতে আকাঙ্খা করে। যে সকল মানুষ এই ধরনের বিষয়গুলোর প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেয় না, তাদের কাছে এর কোনো গুরুত্ব নেই, কারণ তারা সবচেয়ে বেশি যা আশা করে তা হল ঈশ্বরের বাস্তবতা এবং অস্তিত্ব শুধুমাত্র কিংবদন্তী বা কল্পনাতেই থাকুক, যাতে তারা যথেচ্ছাচার করতে পারে, যাতে তারা সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, যাতে তারা পরিণামের কথা না ভেবে যদৃচ্ছ মন্দ কর্ম সংঘটন করতে পারে, যাতে তাদের কোনো শাস্তির সম্মুখীন হতে না হয় বা কোনো দায়িত্ব বহন করতে না হয়, এবং যাতে মন্দ কর্ম সংঘটনকারীদের বিষয়ে ঈশ্বর যা বলেন, তা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়। এইসব মানুষ ঈশ্বরের স্বভাব অনুধাবন করতে ইচ্ছুক নয়। তারা ঈশ্বরকে ও তাঁর সম্বন্ধে সবকিছু জানার চেষ্টা করার বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ ও ক্লান্ত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকাই তারা শ্রেয় মনে করে। এইসব মানুষ ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, এবং তারা সেই সকল মানুষের অন্তর্ভুক্ত, যাদের পরিত্যাগ করা হবে।

এবার আমরা নোহের আখ্যান নিয়ে আলোচনা করব এবং দেখব যে এই আখ্যান কীভাবে  ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর—এই বিষয়টার সঙ্গে যুক্ত।

শাস্ত্রের এই অংশে ঈশ্বরকে তোমরা নোহের প্রতি কী করতে দেখো? এখানে যারা বসে রয়েছ, তারা সকলেই হয়তো শাস্ত্রপাঠের ফলে এই বিষয়ে কিছু না কিছু জানো: ঈশ্বর নোহকে দিয়ে একটা জাহাজ নির্মাণ করান, তারপর এক প্রবল বন্যার মাধ্যমে ঈশ্বর এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেন। ঈশ্বর নোহকে দিয়ে এই জাহাজ নির্মাণ করান যাতে সে তার আট-সদস্যের পরিবারকে উদ্ধার করতে পারে, যার ফলে তারা বেঁচে যায় এবং পরবর্তী প্রজন্মের মানবজাতির পূর্বপুরুষ হয়ে ওঠে। এবার শাস্ত্রে চোখ বুলানো যাক।

খ. নোহ

১. ঈশ্বর বন্যার মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার অভিপ্রায় করেন এবং নোহকে একটা জাহাজ নির্মাণের নির্দেশ দেন

আদিপুস্তক ৬:৯-১৪ নোহের কাহিনী: নোহ তখনকার লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে জীবন যাপন করতেন। নোহের তিন পুত্র ছিল, শেম, হাম ও যাফত। সেই সময় পৃথিবী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভ্রষ্ট ও দৌরাত্মে পরিপূর্ণ ছিল। ঈশ্বর পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, পৃথিবী ভ্রষ্ট হয়েছে, কারণ পৃথিবীর সমস্ত মানুষই তখন বিপথগামী হয়েছিল। ঈশ্বর নোহকে বললেন, আমি দেখছি পৃথিবীর সকল প্রাণীর অন্তিম কাল ঘনিয়ে এসেছে, তাদের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী আজ পরিপূর্ণ। দেখ, আমি পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ধ্বংস করব। তুমি গোফর কাঠের একটি জাহাজ তৈরী কর। কাঠের লম্বা ফালি দিয়ে সেটি তৈরী করবে এবং তার ভিতরে ও বাইরে আলকাতরার প্রলেপ দেবে।

আদিপুস্তক ৬:১৮-২২ কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি এক সম্বন্ধ স্থাপন করব। তুমি নিজের স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূদের সঙ্গে নিয়ে জাহাজে প্রবেশ করবে। আর সমস্ত জাতের জীবজন্তুর মধ্য থেকে স্ত্রী ও পুরুষ এক এক জোড়া সংগ্রহ করে তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের সঙ্গে জাহাজে নেবে। সকল জাতের পাখী, পশু ও ভূচর সরীসৃপ প্রাণ রক্ষার জন্য তোমার সঙ্গে জাহাজে প্রবেশ করবে। তোমার ও তাদের খাওয়ার জন্য সব রকমের খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে মজুত করে রাখবে। নোহ ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী সব কাজই করলেন।

এই দুটো অনুচ্ছেদ পড়ার পর নোহ কে ছিলেন সে সম্বন্ধে এখন তোমাদের একটা সাধারণ ধারণা তৈরি হয়েছে তো? নোহ কেমন মানুষ ছিল? মূল পাঠ বলে: “নোহ তখনকার লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন”। আধুনিক মানুষের উপলব্ধি অনুযায়ী, ঠিক কোন ধরনের ব্যক্তিকে তখনকার দিনে “ধার্মিক মানুষ” বলা হত? একজন ধার্মিক মানুষকে একজন নিখুঁত মানুষ হতে হবে। সেই নিখুঁত মানুষ মানুষের চোখে নিখুঁত ছিল, না ঈশ্বরের চোখে, তা কি তোমরা জানো? সন্দেহাতীতভাবেই, সেই নিখুঁত মানুষ ছিল ঈশ্বরের চোখে একজন নিখুঁত মানুষ, মানুষের চোখে নয়। এমনটা নিশ্চিত! কারণ মানুষ অন্ধ এবং তারা দেখতে পায় না, এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরই সমগ্র পৃথিবী ও প্রতিটা মানুষকে দেখেন, এবং একমাত্র ঈশ্বরই জানতেন যে নোহ একজন নিখুঁত মানুষ। যে মুহূর্তে ঈশ্বর নোহকে দেখলেন, সেই মুহূর্ত থেকেই বন্যার মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য তাঁর পরিকল্পনার সূত্রপাত ঘটল। 

সেই যুগে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করার জন্য ঈশ্বর নোহকে অহ্বান করবেন বলে মনস্থ করলেন। কেন সেই কাজটা করতে হত? কারণ সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের অন্তঃকরণে একটা পরিকল্পনা ছিল। তাঁর পরিকল্পনা ছিল এক বন্যার মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়া। কেন তিনি পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন? এখানে বলা রয়েছে: “সেই সময় পৃথিবী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভ্রষ্ট ও দৌরাত্মে পরিপূর্ণ ছিল”। “পৃথিবী... দৌরাত্মে পরিপূর্ণ ছিল”—বাক্যবন্ধ থেকে তোমরা কী ধারণা করো? পৃথিবীর উপর তা ছিল এমন এক ঘটনা, যেখানে বিশ্ব ও বিশ্বের মানুষ চূড়ান্তভাবে ভ্রষ্ট হয়েছিল; সুতরাং, “পৃথিবী... দৌরাত্মে পরিপূর্ণ ছিল”। আজকের ভাষায়, “দৌরাত্মে পরিপূর্ণ”-র অর্থ হল সবকিছুই বিশৃঙ্খল। মানুষের কাছে এর অর্থ হল জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার সাদৃশ্যটুকুও হারিয়ে গিয়েছিল, সব কিছুই বিশৃঙ্খল ও অনিয়ন্ত্রণীয় হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরের চোখে এর অর্থ ছিল যে পৃথিবীর মানুষ অত্যন্ত ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। কিন্তু কতটা মাত্রায় ভ্রষ্ট? এত মাত্রায় ভ্রষ্ট যে ঈশ্বর আর সেই দৃশ্য সহ্য করতে, বা তাদের প্রতি ধৈর্য বজায় রাখতে পারছিলেন না। এতটা মাত্রায় ভ্রষ্ট যে, ঈশ্বর তাদের ধ্বংস করে দেওয়ার অভিপ্রায় পোষণ করেছিলেন। ঈশ্বর যখন এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার সংকল্প নিয়েছিলেন, তখন একটা জাহাজ নির্মাণের জন্য কোনো একজনকে খুঁজে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই কার্য সাধনের জন্য ঈশ্বর নোহকে মনোনীত করলেন; অর্থাৎ, তিনি নোহকে দিয়ে একটা জাহাজ নির্মাণ করালেন। তিনি নোহকে কেন মনোনীত করেছিলেন? ঈশ্বরের চোখে, নোহ ছিলেন একজন ধার্মিক মানুষ; ঈশ্বর তাকে যে কাজেরই নির্দেশ দিতেন, নোহ তা-ই পালন করত। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে ঈশ্বর তাকে যা-ই করতে বলুন নোহ তা করতে ইচ্ছুক ছিল। ঈশ্বর এরকম একজন মানুষকেই খুঁজতে চেয়েছিলেন যে তাঁর সঙ্গে কাজ করবে, তাঁর অর্পিত কর্মভার সম্পন্ন করবে—পৃথিবীতে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করবে। সেই সময়, নোহ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কি ছিল, যে এই রকম একটা কাজ সম্পন্ন করতে পারত? অবশ্যই না! নোহ ছিল একমাত্র প্রার্থী, একমাত্র ব্যক্তি যে ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারত, এবং তাই ঈশ্বর তাকে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় মানুষকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের যে সীমারেখা ও মাপকাঠি ছিল, তা কি এখনও একই রয়েছে? উত্তরটা হল, অবশ্যই একটা পার্থক্য আছে! আমি কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করছি? সেই সময়ে ঈশ্বরের চোখে একমাত্র নোহই ধার্মিক ব্যক্তি ছিল, যার অর্থ হল, তার স্ত্রী বা তার কোনো পুত্র বা কোনো পুত্রবধূই ধার্মিক ব্যক্তি ছিল না, কিন্তু নোহর কারণে ঈশ্বর তাদের অব্যাহতি দেন। ঈশ্বর এখন যেভাবে দাবি করেন সেভাবে তিনি তাদের কাছ থেকে কোনো দাবি করেননি, এবং তার পরিবর্তে, নোহর পরিবারের আটজন সদস্যকেই তিনি জীবিত রেখেছিলেন। নোহর ন্যায়পরায়ণতার কারণে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছিল। নোহ ছাড়া তাদের কেউই ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারত না। তাই নোহই একমাত্র ব্যক্তি যার পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও বেঁচে যাওয়ার কথা ছিল, বাকিরা শুধুমাত্র পারিপার্শ্বিক কারণবশত সুবিধা পেয়েছিল। এর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর পরিচালনামূলক কার্য আরম্ভ করার পূর্বের যুগে যে নীতি ও মাপকাঠি নিয়ে মানুষের সঙ্গে আচরণ করতেন ও দাবি জানাতেন, তা ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে শিথিল। ঈশ্বর নোহর আট-সদস্যভুক্ত পরিবারের সঙ্গে যেভাবে আচরণ করেছিলেন, তা আজকের দিনের মানুষের কাছে “নিরপেক্ষতার” অভাব বলে মনে হয়। কিন্তু মানুষের উপর যে বিপুল পরিমাণ কাজ তিনি এখন করেন, এবং এবং তিনি এখন যে বিপুল সংখ্যক বাক্য প্রচার করেন তার সাথে তুলনা করলে, তাঁর সেই সময়ের কর্মের কর্মের প্রেক্ষাপটে নোহর আটজনের পরিবারের সঙ্গে তাঁর আচরণ ছিল নিছকই এক কর্মসংক্রান্ত নীতি। তুলনামূলক বিচারে, নোহর আটজনের পরিবার ঈশ্বরে কাছ থেকে বেশি অর্জন করেছে, নাকি বর্তমানের মানুষ বেশি অর্জন করে?

নোহকে যে আহ্বান করা হয়েছিল, সেটা একটা সাধারণ ঘটনা, কিন্তু আমাদের আলোচনার মূল বিষয়, অর্থাৎ এই ঘটনায় প্রকাশিত ঈশ্বরের স্বভাব, তাঁর ইচ্ছা, ও তাঁর সারসত্য, তা তত সরল নয়। ঈশ্বরের এই বিভিন্ন দিকগুলো উপলব্ধি করতে গেলে, আমাদের প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে কোন ধরনের ব্যক্তিকে ঈশ্বর আহ্বান করতে ইচ্ছা করেন, এবং এর মাধ্যমেই তাঁর স্বভাব, ইচ্ছা, ও সারসত্য উপলব্ধি করতে হবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে, ঈশ্বরের চোখে সেই মানুষটা ঠিক কীরকম যাকে তিনি আহবান করেন? তাকে অবশ্যই হতে হবে এমন একজন ব্যক্তি, যে তাঁর বাক্য শুনতে পারে, এবং যে তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করতে পারে। একইসঙ্গে, তাকে এমন একজন ব্যক্তিও হতে হবে যার একটা দায়িত্ববোধ রয়েছে, এমন একজন যে ঈশ্বরের বাক্যকে অবশ্যপূরণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করে পালন করবে। তাকে কি এমন কোনো ব্যক্তি হতে হবে যে ঈশ্বরকে জানে? না। সেই সময়ে, নোহ ঈশ্বরের শিক্ষার বেশি কিছু শোনেনি, বা ঈশ্বরের কোনো কাজের অভিজ্ঞতাও লাভ করেনি। সুতরাং, ঈশ্বর সম্বন্ধে নোহর জ্ঞান ছিল খুবই স্বল্প। যদিও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে নোহ ঈশ্বরের সঙ্গে পথ চলেছিল, কিন্তু সে কি কখনও ঈশ্বরের ছবি প্রত্যক্ষ করেছিল? উত্তরটা হল, অবশ্যই না। কারণ সেইসময়, শুধুমাত্র ঈশ্বরের বার্তাবাহকরাই মানুষের মধ্যে আসত। কথন বা কার্যে তারা ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারলেও, তারা নিছকই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়গুলোকেই জ্ঞাপন করত। ঈশ্বরের ছবি মানুষের সামনাসামনি উন্মোচিত হয়নি। শাস্ত্রের এই অংশে আমরা মূলত দেখি নোহকে কী করতে হয়েছিল, এবং তার প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশগুলো কী ছিল। সুতরাং, এখানে ঈশ্বর কোন সারসত্য প্রকাশ করেছেন? ঈশ্বর যা করেন, তা সকলই অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে পরিকল্পিত। তিনি যখন দেখেন যে কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, তখন তাঁর চোখে সেই ঘটনা বা পরিস্থিতির পরিমাপের একটা মাপকাঠি থাকে, এবং সেই মাপকাঠিই নির্ধারণ করে যে তিনি এর মোকাবিলায় কোনো পরিকল্পনার সূচনা করবেন কি না, বা এই ঘটনা বা পরিস্থিতির মোকাবিলায় কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণীয়। তিনি উদাসীন নন, বা সকল বস্তুর প্রতি তাঁর অনুভূতিতে কোনো ঘাটতি নেই। বস্তুত, বিষয়টা ঠিক তার বিপরীত। এখানে একটা স্তবক রয়েছে যাতে বলা আছে ঈশ্বর নোহকে কী বলেছেন: “আমি দেখছি পৃথিবীর সকল প্রাণীর অন্তিম কাল ঘনিয়ে এসেছে, তাদের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী আজ পরিপূর্ণ। দেখ, আমি পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ধ্বংস করব”। ঈশ্বর যখন এই বাক্য বলেছিলেন, তখন কি তিনি বুঝিয়েছিলেন যে তিনি শুধুমাত্র মনুষ্যজাতিকেই ধ্বংস করবেন? না! ঈশ্বর বলেছিলেন যে, তিনি সকল জীবিত প্রাণীকে ধ্বংস করবেন। ঈশ্বর কেন ধ্বংস চেয়েছিলেন? এখানে ঈশ্বরের স্বভাবের আরো একটা উদ্‌ঘাটন রয়েছে, ঈশ্বরের চোখে মানুষের অনাচারের প্রতি, এবং সমস্ত প্রাণীর কলুষতা, দৌরাত্ম্য ও অবাধ্যতার প্রতি ঈশ্বরের ধৈর্যের একটা সীমা রয়েছে। কী সেই সীমা? ঈশ্বর এভাবে বলছেন: “ঈশ্বর পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, পৃথিবী ভ্রষ্ট হয়েছে, কারণ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই তখন বিপথগামী হয়েছিল”। “কারণ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই তখন বিপথগামী হয়েছিল”—এই কথার অর্থ কী? এর অর্থ হল, যেকোনো জীবিত বস্তু, এর মধ্যে তারাও রয়েছে যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করত, যারা ঈশ্বরের নাম ভজনা করত, যারা একসময় ঈশ্বরকে অগ্নিদগ্ধ উৎসর্গ করেছিল, যারা মৌখিক ভাবে ঈশ্বরকে স্বীকার করেছিল এবং এমনকি ঈশ্বরের স্তুতিও করেছিল—একসময় তাদের আচরণ অনাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, এবং তা ঈশ্বরের দৃষ্টিগোচর হয়, তাঁকে এদের ধ্বংস করতেই হত। সেটাই ছিল ঈশ্বরের সীমা। তাই কতদূর পর্যন্ত মানুষের প্রতি ও সমস্ত প্রাণীর অনাচারের প্রতি ঈশ্বর ধৈর্যশীল ছিলেন? ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না ঈশ্বরের অনুগামী ও অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ সঠিক পথ থেকে সরে আসে। ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না মানুষ যে শুধুমাত্র নৈতিকভাবে ভ্রষ্ট ও মন্দত্বে পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল তা-ই নয়, বরং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্য কেউই অবশিষ্ট ছিল না, ঈশ্বরই যে এই বিশ্বের শাসনকর্তা এবং তিনিই যে মানুষকে আলোর মধ্যে ও সঠিক পথে আনতে পারেন, তা বিশ্বাস করার মতো মানুষ অবশিষ্ট থাকা তো দূরের কথা। ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বে ঘৃণা করেছিল, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বকে না-মঞ্জুর করেছিল। মানুষে অনাচার এই মাত্রায় পৌঁছনোর পর ঈশ্বর আর তা সহ্য করতে পারেননি। কীসের দ্বারা তা প্রতিস্থাপিত হতে পারতো? ঈশ্বরের ক্রোধ ও ঈশ্বরের শাস্তির আগমনের দ্বারা। তা কি ঈশ্বরের স্বভাবের আংশিক প্রকাশ ছিল না? বর্তমান এই যুগে, এমন কোনো মানুষ কি নেই, যারা ঈশ্বরের চোখে ধার্মিক? এমন কোনো মানুষ কি নেই, যারা ঈশ্বরের চোখে নিখুঁত? এই যুগ কি তেমনই এক যুগ, যেখানে ঈশ্বরের চোখে পৃথিবীর সকল প্রাণীর আচরণ কলুষে পরিপূর্ণ? এই সময়ে ওএই যুগে, যাদের ঈশ্বর সম্পূর্ণ করে তুলতে চান, এবং যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ ও তাঁর পরিত্রাণ গ্রহণ করতে পারে, তারা ব্যতীত আর সকলেই কি ঈশ্বরের ধৈর্যের সীমাকে পরীক্ষা করছে না? তোমাদের চারপাশে যাকিছু ঘটে—যাকিছু তোমরা নিজেদের চোখে দেখো, নিজেদের কানে শোনো, এই জগতে প্রতিদিন ব্যক্তিগতভাবে যাকিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করো—তা সকলই কি হিংসায় পরিপূর্ণ নয়? ঈশ্বরের চোখে, এমন এক বিশ্বের, এমন এক যুগের, বিলোপসাধনই কি কাম্য নয়? যদিও বর্তমান যুগের পটভূমি নোহর যুগের পটভূমির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু মানুষের অনাচারের প্রতি ঈশ্বরের অনুভূতি ও ক্রোধ অবিকল একই রয়েছে। ঈশ্বর তাঁর কাজের কারণে ধৈর্যশীল হতে সক্ষম, কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতির নিরিখে এই পৃথিবীর অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। বন্যার দ্বারা এই পৃথিবীকে যখন ধ্বংস করা হয়েছিল, তখনকার পরিস্থিতিকে বর্তমান পরিস্থিতি বহুদূর অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু পার্থক্যটা কী? এটা আবার সেই বিষয়ও যা ঈশ্বরের হৃদয়কে সবচেয়ে ভারাক্রান্ত করে, এবং হয়তো তা এমন কিছু যা তোমরা কেউই অনুধাবন করতে পারো না।

তিনি যখন বন্যার দ্বারা এই পৃথিবীকে ধ্বংস করেছিলেন, তখন তিনি একটা জাহাজ নির্মাণ ও কিছু প্রস্তুতিমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য নোহকে আহ্বানে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর জন্য এই ধারাবাহিক কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য একজন মানুষকে—নোহকে—আহ্বান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগে এমন কোনো মানুষ নেই যাকে ঈশ্বর আহ্বান করতে পারেন। কিন্তু কেন? যারা এখানে বসে রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই সম্ভবত খুব ভালো করে কারণটা উপলব্ধি করে ও জানে। তোমরা কি চাও যে আমি তা উচ্চারণ করি। তা করলে হয়তো তোমাদের সম্মানহানি ঘটবে, এবং সকলে মর্মাহত হবে। কেউ কেউ হয়তো বলবে: “যদিও আমরা ধার্মিক ব্যক্তি নই, এবং আমরা ঈশ্বরের চোখে নিখুঁত মানুষ নই, কিন্তু ঈশ্বর যদি আমাদের কোনো কার্য সম্পাদনের নির্দেশ দিতেন, তা সত্ত্বেও আমরা তা করতে সক্ষম হতাম। আগে, তিনি যখন বলেছিলেন যে একটা ভয়াবহ বিপর্যয় আসছে, তখন আমরা খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্য তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিলাম, যা বিপর্যয়ের সময় কাজে লাগবে। এই সবকিছুই কি ঈশ্বরের দাবিগুলোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করা হয়নি? আমরা কি প্রকৃতই ঈশ্বরের কর্মের সঙ্গে সহযোগিতা করিনি? আমরা যা করেছি, তা কি নোহর কাজের সঙ্গে তুলনীয় নয়? আমরা যা করেছি, তা করা কি প্রকৃত আনুগত্য নয়? আমরা কি ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসরণ করিনি? ঈশ্বরের বাক্যের উপর বিশ্বাস রয়েছে বলেই কি আমরা ঈশ্বর যা বলেছেন তা করিনি? তাহলে ঈশ্বর এখনও কেন মর্মাহত? ঈশ্বর কেন বলেন যে তাঁর আহবান করার মতো কেউ নেই?” তোমাদের ও নোহর কার্যকলাপের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য রয়েছে? কী সেই পার্থক্য? (বিপর্যয়ের জন্য বর্তমানে খাদ্য প্রস্তুত করাটা আমাদের নিজস্ব অভিপ্রায় ছিল।) (আমাদের কাজ “ধার্মিক” হিসাবে গণ্য হতে পারে না, অথচ ঈশ্বরের চোখে নোহ একজন ধার্মিক মানুষ ছিল।) তোমরা যা বলেছ তা খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। নোহ যা করেছিল, তা বর্তমানে মানুষ যা করছে তার তুলনায় মূলত ভিন্ন। নোহ যখন ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছিল, তখন সে জানত না ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী। সে জানত না ঈশ্বর কী সম্পাদন করতে চান। ঈশ্বর তাকে শুধুমাত্র একটা আদেশ দিয়েছিলেন ও তাকে কিছু কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং নোহ বিশেষ কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই সেই কাজে প্রবৃত্ত হয় ও তা সম্পন্ন করে। সে গোপনে ঈশ্বরের অভিপ্রায় খুঁজে বার করার চেষ্টা করেনি, বা ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করেনি, বা আন্তরিকতার অভাব দেখায়নি। সরল ও বিশুদ্ধ চিত্তে সে শুধু সেইমতো কার্য সাধন করেছিল। ঈশ্বর তাকে যে কাজই করতে বলেছিলেন, সে তা করেছিল, এবং সে যা করেছিল, ঈশ্বরের বাক্যকে মান্য করা ও শোনাই ছিল সেই কাজের উপর তার বিশ্বাসের ভিত্তি। এমন অকপট ও সহজ ভাবেই সে ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছিল। তার সারসত্য, তার কর্মের সারসত্য, ছিল আনুগত্য, অনুমান না করা, প্রতিরোধ না করা, এবং সর্বোপরি, ব্যক্তিগত স্বার্থ বা নিজস্ব লাভ-ক্ষতির কথা না ভাবা। উপরন্তু, ঈশ্বর যখন বললেন যে, এক বন্যা দিয়ে তিনি এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবেন, তখন সে প্রশ্ন করেনি কবে, বা এ-ও জিজ্ঞাসা করেনি যে সমস্ত জিনিসের কী পরিণতি হবে, এবং সে অবশ্যই ঈশ্বরকে এই প্রশ্নটাও করেনি যে তিনি কীভাবে এই পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চলেছেন। সে শুধু ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে গিয়েছিল। সে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী যথাযথ উপায় ও প্রকরণ ব্যবহার করে অবিলম্বে তার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল। ঈশ্বরকে তুষ্ট করার মনোভাব নিয়ে ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে সে কাজ করেছিল। সে কি এই কাজ করছিল যাতে সে নিজে বিপর্যয় এড়িয়ে যেতে পারে? না। সে কি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে বিশ্ব আর কত সময় পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে? না, সে তা করেনি। সে কি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বা সে কি জানত, যে সেই জাহাজ নির্মাণ করতে কত সময় লাগবে? সে নিজেও তা জানত না। সে শুধু নির্দেশ মান্য করেছিল, শুনেছিল ও সেইমতো কাজ করেছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষ এরকম নয়: ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে কোনো একটা তথ্য ফাঁস হওয়া মাত্র, বাতাসে পাতার শনশন আওয়াজ টের পাওয়া মাত্রই, তারা অবিলম্বে কাজে লেগে পড়ে, যা-ই ঘটুক বা যতই মূল্য হোক, পরবর্তী সময়ে তারা কী পান, ভোজন, ও ব্যবহার করবে তা প্রস্তুত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এমনকি যখন বিপর্যয় আসবে তখন কোন পথে তারা পালাবে সেই পরিকল্পনাও করতে থাকে। তার চেয়েও আকর্ষণীয় ব্যাপার হল, এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, মানুষের মস্তিষ্ক “কার্য সম্পন্ন করতে” খুবই দক্ষ। ঈশ্বর কোনো নির্দেশ দেননি এরকম কোনো পরিস্থিতিতে মানুষ যথাযথভাবে সমস্তকিছুর জন্য পরিপাটি পরিকল্পনা ছকে ফেলতে পারে। এরকম পরিকল্পনাগুলোকে বর্ণনা করার জন্য তোমরা “নিখুঁত” শব্দটা ব্যবহার করতে পারো। ঈশ্বর যা বলেন, ঈশ্বর যে অভিপ্রায় পোষণ করেন, বা ঈশ্বর যা চান, তা নিয়ে কেউ-ই চিন্তিত নয়, এবং কেউ-ই তা অনুধাবনের চেষ্টা করে না। এটাই কি বর্তমান যুগের মানুষ ও নোহর মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য নয়?

নোহর কাহিনীর এই নথিতে তোমরা কি ঈশ্বরের স্বভাবের একটা অংশ দেখতে পাও? মানুষের অনাচার, কলুষতা ও হিংসার প্রতি ঈশ্বরের ধৈর্যের একটা সীমা রয়েছে। তিনি যখন সেই ধৈর্যের সীমায় উপনীত হবেন, তখন তিনি আর ধৈর্যশীল থাকবেন না, এবং পরিবর্তে, তাঁর নতুন ব্যবস্থাপনা ও নতুন পরিকল্পনা আরম্ভ করবেন, তাঁর করণীয় কার্যসকল নির্বাহ করা আরম্ভ করবেন, তাঁর কর্ম ও তাঁর স্বভাবের অন্য দিকটাকে প্রকাশ করবেন। তাঁর এই কাজ এটা প্রদর্শন করার জন্য নয় যে মানুষ কখনোই যেন তাঁকে ক্ষুব্ধ না করে, অথবা তিনি কর্তৃত্ব ও ক্রোধে পূর্ণ, এবং তা এটা দেখানোর জন্যও নয় যে তিনি মানবজাতিকে ধ্বংস করতে পারেন। বিষয়টা হল, তাঁর স্বভাব ও তাঁর পবিত্র সারসত্য এই ধরনের মানবজাতিকে তাঁর সম্মুখে ও তাঁর আধিপত্যের অধীনে বেঁচে থাকার আর অনুমতি দিতে পারে না, বা তাদের প্রতি ধৈর্যশীল হয়ে থাকতে পারে না। অর্থাৎ, যখন সমগ্র মানবজাতি তাঁর বিরুদ্ধে, যখন সারা পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যাকে তিনি উদ্ধার করতে পারেন, তখন এহেন মানবজাতির প্রতি তাঁর আর কোনো ধৈর্য অবশিষ্ট থাকবে না, এহেন মানবজাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তাঁর পরিকল্পনাকে তিনি নিঃসংশয়ে বাস্তবায়িত করবেন। ঈশ্বরের এমন এক পদক্ষেপ তাঁর স্বভাবের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এ হল এক আবশ্যক পরিণাম, এবং ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে থাকা প্রত্যেক সৃষ্ট সত্তাকে এই পরিণাম বহন করতেই হবে। এর মাধ্যমে কি এটা বোঝা যায় না যে এই বর্তমান যুগে তাঁর পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ করার জন্য এবং তিনি যাদের উদ্ধার করতে চান তাদের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর আর অপেক্ষা করতে পারছেন না? এই পরিস্থিতিতে, কী নিয়ে ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি ভাবনা করেন? যারা তাঁকে আদৌ অনুসরণ করে না বা যারা তাঁর বিরোধিতা করে, তারা তাঁর প্রতি কেমন আচরণ করে বা কীভাবে তাঁর প্রতিরোধ করে, বা মানবজাতি কীভাবে তাঁকে অপবাদ দেয়, তা নিয়ে তিনি ভাবিত নন। তিনি শুধু এই নিয়েই ভাবিত যে যারা তাঁকে অনুসরণ করে, যারা তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনায় তাঁর পরিত্রাণের লক্ষ্যবস্তু, তারা তাঁর দ্বারা সম্পূর্ণ হয়েছে কি না, তারা তাঁর সন্তুষ্টিবিধানের যোগ্য হয়েছে কি না। যারা তাঁকে অনুসরণ করে তাদের ছাড়া বাকি মানুষদের ক্ষেত্রে, তিনি শুধুমাত্র নিজের ক্রোধ প্রকাশ করতে মাঝেমাঝে শাস্তি প্রদান করেন। উদাহরণস্বরূপ: সুনামি, ভূমিকম্প, এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। একইসঙ্গে, তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের রক্ষা ও পরিচর্যা করে চলেছেন যারা তাঁকে অনুসরণ করে এবং যারা তাঁর দ্বারা উদ্ধার পেতে চলেছে। ঈশ্বরের স্বভাব এইরকম: একদিকে, যাদের তিনি সম্পূর্ণ করে তোলার অভিপ্রায় পোষণ করেন, তাদের প্রতি তাঁর অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা থাকতে পারে, এবং তাদের জন্য তিনি যথাসাধ্য প্রতীক্ষা করতে পারেন; অন্যদিকে, যে সকল শয়তানোচিত ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করে না ও তাঁর বিরোধিতা করে, তাদের তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা ও অপছন্দ করেন। যদিও এই শয়তানোচিত ব্যক্তিরা তাঁর অনুসরণ বা উপাসনা করল কি না সেবিষয়ে তিনি বিন্দুমাত্র ভাবিত নন, তবে তাঁর অন্তরে তাদের জন্য ধৈর্য থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের অপছন্দ করেন, এবং যখন তিনি এই শয়তানোচিত ব্যক্তিদের পরিণাম নির্ধারণ করেন, তিনি তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহের আগমনের নিমিত্ত প্রতীক্ষারতও রয়েছেন।

এবার পরের অনুচ্ছেদটা পড়া যাক।

২. বন্যার পরে নোহকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ

আদিপুস্তক ৯:১-৬ ঈশ্বর নোহ এবং তাঁর পুত্রদের আশীর্বাদ করে বললেন, তোমরা প্রজাবন্ত হও এবং বৃদ্ধিলাভ করে পৃথিবী পরিপূর্ণ কর। পৃথিবীর সকল পশু, আকাশের সকল পাখী, ভূচর যাবতীয় সরীসৃপ ও সমুদ্রের মৎস্যকুল তেমাদের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে। তোমাদের হাতেই তাদের সকলকে সমর্পণ করা হয়েছে। সঞ্চরণশীল সমস্ত প্রাণীই হবে তোমাদের ভক্ষ্য। হরিৎ উদ্ভিদ্‌রাজির মত সেগুলিও আমি তোমাদের দিলাম। কেবল তোমরা কাঁচা মাংস অর্থাৎ রক্তসমেত মাংস ভক্ষণ করো না। কারণ রক্তই জীবন। তোমাদের রক্তপাত ও জীবনহানির প্রতিশোধ আমি অবশ্যই নেব। কোন পশু যদি মানুষের রক্তপাত ঘটায়, আমি তার প্রতিশোধ নেব এবং মানুষের ক্ষেত্রে কেউ যদি অন্যের জীবনহানি করে তবে আমি তারও প্রতিশোধ নেব। মানুষের রক্তপাত যে করবে তারও রক্তপাত হবে মানুষের হাতে কারণ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে মানুষ।

এই অনুচ্ছেদে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ? আমি কেন এই স্তবকগুলোকেই বেছে নিয়েছি? জাহাজে নোহ ও তার পরিবারের জীবন সম্পর্কে কোনো উদ্ধৃতি আমি কেন বেছে নিইনি? কারণ আমরা আজ যে বিষয়ে আলোচনা করছি তার সঙ্গে সেই তথ্যের খুব একটা বেশি সংযোগ নেই। যে বিষয়টার উপর আমরা মনোনিবেশ করছি তা হল ঈশ্বরের স্বভাব। তোমরা যদি ঐসব বিষয়ে বিশদ জানতে চাও তাহলে নিজেরা বাইবেল তুলে নিয়ে পাঠ করে দেখতে পারো। এখানে আমরা ঐসব বিষয়ে আলোচনা করব না। আজ আমরা মূল যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি, তা হল কীভাবে ঈশ্বরের কার্য সম্বন্ধে জানা যেতে পারে।

নোহ যখন ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী একটা জাহাজ নির্মাণ করল এবং যে দিনগুলোতে ঈশ্বর বন্যার মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিলেন সেই দিনগুলো বেঁচে থাকল, তখন তার আটজনের পরিবার রক্ষা পেল। নোহর পরিবারভুক্ত আটজন সদস্য ব্যতীত সমগ্র মানবজাতি ধ্বংস হল, এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবিত প্রাণীকুলও ধ্বংস হল। নোহকে ঈশ্বর আশীর্বাদ দিলেন, এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রদের কিছু বিষয়ে বললেন। সেগুলো ছিল সেইসকল বিষয় যা ঈশ্বর তার উপর অর্পণ করেছিলেন, এবং সেগুলো তার প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদও ছিল। এই আশীর্বাদ ও প্রতিশ্রুতিই ঈশ্বর তাদের দেন যারা তাঁকে শুনতে পায় ও তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করে, এবং এইভাবেই ঈশ্বর মানুষকে পুরস্কৃত করেন। অর্থাৎ, ঈশ্বরের চোখে নোহ একজন নিখুঁত মানুষ বা ধার্মিক মানুষ ছিল কি না, অথবা সে ঈশ্বর সম্বন্ধে কতটুকু জানত, তা নির্বিশেষে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, সে ও তার তিন পুত্র ঈশ্বরের বাক্যগুলো পালন করেছিল, ঈশ্বরের কার্যের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, এবং ঈশ্বেরের নির্দেশাবলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে তাদের যা করণীয় তা করেছিল। এর ফলস্বরূপ, বন্যার অভিঘাতে এই পৃথিবীর ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে, তারা ঈশ্বরের জন্য মানবজাতি ও বিভিন্ন ধরনের প্রাণীকুলকে সংরক্ষণ করেছিল, ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। যা কিছু সে করেছিল সেসবের কারণে ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। হয়তো আজকের মানুষের কাছে নোহ যা করেছিল তা এমনকি উল্লেখের যোগ্যও ছিল না। কেউ কেউ হয়তো এমনকি এমনও ভাবতে পারে: “নোহ কিছুই করেনি, তাকে অব্যাহতি দেবেন বলে ঈশ্বর মনস্থির করে রেখেছিলেন, তাই সে নিশ্চিতভাবেই রেহাই পেত। তার বেঁচে যাওয়াটা তার নিজের কর্মের কারণে নয়। ঈশ্বর এটাই ঘটাতে চেয়েছিলেন, কারণ মানুষ নিষ্ক্রিয়।” ঈশ্বর কিন্তু তেমনটা ভাবছিলেন না। ঈশ্বরের কাছে একজন মানুষ মহানই হোক বা অকিঞ্চিৎকর, যতক্ষণ তারা তাঁর বাক্য শুনছে, তাঁর নির্দেশ ও তাঁর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে, এবং তাঁর কর্ম, তাঁর অভিপ্রায়, ও তাঁর পরিকল্পনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারছে, যাতে তাঁর অভিপ্রায় ও পরিকল্পনা মসৃণভাবে সম্পন্ন হতে পারে, ততক্ষণ তাদের সেই আচরণ তাঁর স্মরণে থাকার ও তাঁর আশীর্বাদ লাভের যোগ্য। এই ধরনের মানুষকে ঈশ্বর মূল্যবান মনে করেন, এবং তাদের তাদের কাজকর্ম এবং তাঁর প্রতি তাদের ভালোবাসা ও মমতাকে তিনি সযত্নে লালন করেন। এ-ই হল ঈশ্বরের মনোভাব। তাহলে কেন তিনি নোহকে আশীর্বাদ করেছিলেন? কারণ এভাবেই তিনি মানুষের এহেন ক্রিয়াকলাপ ও আনুগত্যকে বিবেচনা করেন।

নোহর প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলবে: “মানুষ যদি ঈশ্বরের যা বলছেন তা শোনে এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে, তবে ঈশ্বরের উচিত মানুষকে আশীর্বাদ করা। এমনটা কি বলাই বাহুল্য নয়?” আমরা কি একথা বলতে পারি? কিছু মানুষ বলবে: “না।” কেন আমরা একথা বলতে পারি না? কিছু মানুষ বলে: “মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদ উপভোগের যোগ্য নয়।” এমনটা পুরোপুরি সঠিক নয়। কারণ ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব যখন একজন ব্যক্তি গ্রহণ করে, তখন তা বিচারের জন্য ঈশ্বরের একটা মাপকাঠি রয়েছে যে তাদের কাজকর্ম ভালো না মন্দ, এবং সেই ব্যক্তি তাঁকে মান্য করেছে কি না, এবং সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট করেছে কি না, এবং তারা যা করে তা সেই মানদণ্ড পূর্ণ করতে পেরেছে কি না। ঈশ্বর যে বিষয়ে যত্নবান তা হল মানুষের হৃদয়, তাদের উপরিভাগের ক্রিয়াকলাপ নয়। বিষয়টা এরকম নয় যে মানুষ কোনো একটা কাজ করলে, তারা যেমনভাবেই সেই কাজ করুক তা নির্বিশেষে, ঈশ্বরের উচিত তাকে আশীর্বাদ প্রদান করা। এটা শুধুই ঈশ্বরের সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা। ঈশ্বর শুধুমাত্র কোনোকিছুর অন্তিম পরিণতিটুকুই দেখেন না, বরং আরো বেশি গুরুত্ব দেন একজন মানুষের অন্তর কেমন, এবং বিভিন্ন বিষয়ের ক্রমবিবর্তনকালে সেই ব্যক্তির মনোভাব কেমন তার উপর, এবং তিনি দেখেন যে তাদের অন্তরে আনুগত্য, বিবেচনা, এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার বাসনা রয়েছে কি না। সেই সময়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে নোহ কতখানি জানত? বর্তমানে তোমরা যতটা তত্ত্বকথা জানো তা কি ততটাই ছিল? সত্যের পরিপ্রেক্ষিতগুলোর ক্ষেত্রে, যেমন ঈশ্বর বিষয়ক ধারণাসমূহ ও জ্ঞান প্রসঙ্গে, সে কি তোমাদের মতোই সিঞ্চন ও পরিচালনা লাভ করেছিল? না, সে তেমনটা লাভ করেনি! কিন্তু এমন একটা সত্য রয়েছে যা অনস্বীকার্য: বর্তমানের মানুষের চেতনায়, মনে, এবং এমনকি হৃদয়ের গহীনেও, ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ও মনোভাব অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। তোমরা এমনকি এটাও বলতে পারো যে, মানুষের একাংশ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও একটা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। কিন্তু নোহর অন্তঃকরণে ও চেতনায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছিল অমোঘ ও সন্দেহাতীত, এবং তাই ঈশ্বরের প্রতি তার আনুগত্য ছিল নিষ্কলঙ্ক, এবং তা পরীক্ষায় অবিচল থাকতে পেরেছিল। তার হৃদয় ছিল নির্মল ও ঈশ্বরের প্রতি উন্মুক্ত। ঈশ্বরের প্রতিটা বাক্য অনুসরণের জন্য নিজেকে প্রত্যয় প্রদান করতে তার খুব বেশি মতবাদসমূহ বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়নি, বা ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হওয়ার জন্য এবং ঈশ্বর তাকে যাকিছু করার নির্দেশ দিচ্ছেন তা করতে সমর্থ হওয়ার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার মতো প্রভূত তথ্যেরও প্রয়োজন পড়েনি। নোহ ও বর্তমানের মানুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এটাই। ঈশ্বরের চোখে সুনির্দিষ্টভাবে একজন নিখুঁত মানুষ যা, তার প্রকৃত সংজ্ঞাও এটা। ঈশ্বর নোহর মতো মানুষদেরই চান। সে হল সেই ধরনের মানুষ ঈশ্বর যার প্রশংসা করেন, এবং সে ঠিক সেই ধরনের মানুষ ঈশ্বর যাকে আশীর্বাদ করেন। এ থেকে তোমরা কি কোনো আলোকপ্রাপ্তি লাভ করেছ? মানুষ বাহ্যিক ভাবে মানুষকে দেখে, কিন্তু ঈশ্বর যা দেখেন তা হচ্ছে মানুষের অন্তঃকরণ ও তাদের সারসত্য। ঈশ্বর কোনো ব্যক্তিকে তাঁর প্রতি নিরুৎসাহ হওয়ার বা সংশয় পোষণ করার অনুমতি দেন না, কিংবা তাঁকে সন্দেহ অথবা কোনোভাবে তাঁর পরীক্ষা নেওয়ার অনুমোদনও তিনি মানুষকে দেন না। সুতরাং, যদিও বর্তমানের মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের মুখোমুখি—এমনকি এটাও বলতে পারো যে তারা ঈশ্বরেরই সম্মুখীন—তবু, তাদের হৃদয়ের গভীরে কিছু একটা আছে বলে, অর্থাৎ তাদের ভ্রষ্ট সারমর্মের অস্তিত্বের কারণে, এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাবের কারণে, ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস অর্জনে তারা বাধাপ্রাপ্ত এবং তাঁর প্রতি অনুগত হওয়ার বিষয়েও তারা অবরুদ্ধ। এই কারণে, নোহর উপর ঈশ্বর যে আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিলেন, সেই একই আশীর্বাদ তাদের পক্ষে অর্জন করা অতীব কষ্টসাধ্য।

মানুষের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির প্রতীক হিসাবে কীভাবে ঈশ্বরকে রামধনু ব্যবহার করলেন, সেই সম্পর্কিত শাস্ত্রের এই অংশের উপর মনোনিবেশ করা যাক।

৩. ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে তাঁর সন্ধিচুক্তির প্রতীক হিসাবে রামধনু ব্যবহার করেন

আদিপুস্তক ৯.১১-১৩ আমি এক সন্ধি চুক্তি স্থাপন করব, তার শর্ত হবে এই যে, আর কখনো জলপ্লাবনে সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হবে না এবং আর কখনো পৃথিবীবিধ্বংসী প্লাবন হবে না। ঈশ্বর আরও বললেন, তোমাদের ও তোমাদের সঙ্গে যত প্রাণী আছে তাদের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে স্থায়ী যে সন্ধি চুক্তি আমি স্থাপন করলাম, তার নিদর্শন হবে এইঃ আকাশের গায়ে আমি আমার ধনু স্থাপন করব, আর তা-ই হব পৃথিবীর সঙ্গে স্থাপিত আমার সন্ধি চুক্তির প্রতীক।

রামধনু কী তা অধিকাংশ মানুষই জানে, এবং রামধনু সংক্রান্ত কিছু আখ্যান তারা শুনেছে। বাইবেলে রামধনু বিষয়ক যে আখ্যায়িকা রয়েছে, সেই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, কিছু মানুষ তা বিশ্বাস করে, আবার অন্যরা তা আদ্যন্ত অবিশ্বাস করে। যা-ই হোক না কেন, রামধনু সংক্রান্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, তা সকলই ছিল ঈশ্বরের কর্ম, এবং ঈশ্বর যে প্রক্রিয়ায় মানুষকে পরিচালনা করেছেন সেই অনুসারেই তা সংঘটিত হয়েছিল। সেই ঘটনাবলী বাইবেলে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। সেই সময়ে ঈশ্বর কী মেজাজে ছিলেন, বা ঈশ্বর কথিত বাক্যগুলির নেপথ্যে কী অভিপ্রায় ছিল, তা এই নথিগুলি বলে না। উপরন্তু, ঈশ্বর যখন সেগুলি উচ্চারণ করেছিলেন, তখন তিনি কী অনুভব করেছিলেন তা-ও কেউ-ই অনুধাবন করতে পারে না। তবে, ভাষ্যের ছত্রগুলিতে, এই পুরো ঘটনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরের মনের অবস্থা উদ্‌ঘাটিত হয়ে। মনে হয় বুঝি তাঁর সেই সময়কার চিন্তাধারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে জীবন্ত ও প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠেছে।

ঈশ্বরের চিন্তাধারা নিয়েই মানুষের ভাবনাচিন্তা করা উচিত, এবং সেটাই তাদের সবচেয়ে বেশি জানার চেষ্টা করা উচিত। এর কারণ হল যে, ঈশ্বরের চিন্তাধারা মানুষের ঈশ্বরোপলব্ধির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, এবং মানুষের ঈশ্বরোপলব্ধি মানুষের কাছে জীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য যোগসূত্র। তাহলে, সেই ঘটনাবলী যখন ঘটেছিল, তখন ঈশ্বর কী চিন্তাভাবনা করছিলেন?

প্রথমে, ঈশ্বর সেই মানবজাতি সৃষ্টি করেছিলেন যারা তাঁর চোখে অত্যন্ত ভালো এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিল, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার পর তাদের বন্যার দ্বারা ধ্বংস করা হয়। এই ধরনের মানবজাতিকে মুহূর্তের মধ্যে এভাবে ধ্বংস করার জন্য ঈশ্বর কি আহত হয়েছিলেন? অবশ্যই তিনি আহত হয়েছিলেন! তাঁর সেই যন্ত্রণার প্রকাশ কী ছিল? বাইবেলে কীভাবে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে? বাইবেলে তা এই বাক্যগুলির দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে: “আমি এক সন্ধি চুক্তি স্থাপন করব। তার শর্ত হবে এই যে, আর কখনো জলপ্লাবনে সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হবে না এবং আর কখনো পৃথিবীবিধ্বংসী প্লাবন হবে না”। এই সরল বাক্যটি ঈশ্বরের ভাবনা প্রকাশ করে। এই পৃথিবীর ধ্বংস তাঁকে খুবই যন্ত্রণা দিয়েছিল। মানুষের বচনে, তিনি খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। আমরা অনুমান করতে পারি: যে পৃথিবী আগে প্রাণময় ছিল, তা বন্যায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে তা কেমন দেখতে লাগছিল? যে পৃথিবী আগে মানুষের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাকে সেই সময় কেমন দেখতে লাগছিল? মানুষের কোনো বসতি নেই, কোনো জীবিত প্রাণী নেই, চারদিকে জলরাশি, এবং জলরাশির উপর চরম ধ্বংসলীলা। ঈশ্বর যখন এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তাঁর মূল অভিপ্রায় কি এমনতর ছিল? অবশ্যই নয়! ঈশ্বরের মূল অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি পৃথিবীকে প্রাণময় দেখবেন, তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর সৃষ্ট মানুষজন তাঁর উপাসনা করছে, তিনি এমনটা চাননি যে, একমাত্র নোহই তাঁর উপাসনা করুক, বা নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য একমাত্র নোহই তাঁর ডাকে সাড়া দিক। যখন মানবজাতি অদৃশ্য হয়ে গেল, এটা তাঁর মূল অভিপ্রায় ছিলনা, বরং সেটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর হৃদয় কীভাবে যন্ত্রণাবিদ্ধ না হয়ে থাকতে পারে? তাই যখন তিনি তাঁর স্বভাবকে প্রকাশ ও তাঁর আবেগসমূহ ব্যক্ত করছিলেন, তখনই ঈশ্বর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কী ধরনের সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেন? মানুষের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি হিসাবে আকাশের গায়ে একটা ধনুক (যে রামধনু আমরা দেখি) স্থাপন করার সিদ্ধান্ত, যা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেবে, যে, ঈশ্বর আর কখনো মানবজাতিকে বন্যার দ্বারা ধ্বংস করবেন না। সেইসঙ্গে, তার মাধ্যমে মানুষকে এ-ও বলা হয়েছে, যে, ঈশ্বর বন্যার মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংস করেছিলেন যাতে মানুষ চিরকাল মনে রাখে যে ঈশ্বর কেন এহেন কাজ করেন।

ঈশ্বর কি সেইসময় পৃথিবীর ধ্বংসই চেয়েছিলেন? অবশ্যই সেটা ঈশ্বর চাননি। বিশ্বচরাচর ধ্বংস হওয়ার পর পৃথিবীর সেই করুণ দৃশ্যের একটা ক্ষুদ্র অংশ আমরা হয়তো কল্পনা করতে সক্ষম হব, কিন্তু ঈশ্বরের চোখে সেই সময়ের চিত্রটা কী ছিল তার সুদূরতম কল্পনাও আমরা করতে পারব না। আমরা এটা বলতে পারি যে, একালের মানুষই হোক বা সেকালের, বন্যার দ্বারা পৃথিবী ধ্বংসের পর যখন ঈশ্বর পৃথিবীর সেই দৃশ্য, সেই রূপ দেখেছিলেন, তখন তিনি কী অনুভব করেছিলেন, তা কেউই কল্পনা বা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। মানুষের অবাধ্যতার কারণেই ঈশ্বর তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু বন্যার দ্বারা পৃথিবীর এই ধ্বংসের ফলে ঈশ্বরের অন্তর যে যন্ত্রণা ভোগ করেছিল তা হল এমন এক বাস্তব যার মর্মোদ্ধার অথবা অনুধাবন কোনো মানুষ করতে পারে না। এই কারণেই, ঈশ্বর মানবজাতির সঙ্গে একটি সন্ধিচুক্তি করেছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে বলতে চেয়েছিলেন, তারা যেন মনে রাখে, যে, ঈশ্বর একবার এহেন ঘটনা ঘটিয়েছেন, এবং তাদের কাছে এ-ও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে, ঈশ্বর আর কখনোই এভাবে পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন না। এই সন্ধিচুক্তিতে আমরা ঈশ্বরের হৃদয় প্রত্যক্ষ করি—আমরা দেখি যে, যখন তিনি এই মানবজাতিকে ধ্বংস করেছিলেন, তখন তাঁর হৃদয় যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছিল। মানুষের ভাষায় বলতে গেলে, ঈশ্বর যখন মানবজাতিকে ধ্বংস করলেন, যখন তিনি দেখলেন যে মানবজাতি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, তখন তাঁর মন কেঁদেছিল, তাঁর হৃদয় থেকে যেন রক্তক্ষরণ ঘটেছিল। এটাই কি তা বর্ণনা করার সবচেয়ে ভালো পন্থা নয়? মানবিক আবেগগুলিকে বোঝানোর জন্য মানুষের দ্বারা এই কথাগুলি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যেহেতু মানুষের ভাষায় অনেক ঘাটতি রয়েছে, সেহেতু ঈশ্বরের অনুভূতিও আবেগকে বর্ণনার জন্য এই ভাষার ব্যবহার আমার খুব একটা মন্দ লাগে না, আবার তা খুব একটা আতিশয়োক্তি বলেও মনে হয় না। সেই সময় ঈশ্বরের মেজাজ কেমন ছিল, সেবিষয়ে এটা তোমাদের খুবই বাঙ্ময়, অত্যন্ত যথাযথ এক ধারণা দেয়। এখন, যখন তোমরা একটা রামধনু দেখো তখন, তোমরা কী ভাববে? তোমরা অন্ততপক্ষে এটা স্মরণ করবে যে, বন্যার দ্বারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ঈশ্বর একসময় কীভাবে দুঃখভোগ করেছিলেন। তুমি এ-ও স্মরণ করবে যে, যদিও ঈশ্বর এই পৃথিবীকে ঘৃণা করতেন ও এই মানবজাতিকে অপছন্দ করতেন, তবুও আপন হাতে সৃষ্ট এই মানুষদের যখন তিনি ধ্বংস করেছিলেন, তখন তাঁর হৃদয় যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছিল, তাদের পরিহার করতে তিনি অস্বস্তি ও অনিচ্ছা বোধ করছিলেন, এবং তা তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। নোহর আট-সদস্যভুক্ত পরিবারই ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। সকল কিছু সৃষ্টি করার জন্য তাঁর শ্রমসাধ্য প্রয়াস যাতে বৃথা না যায়, তা নোহর সহযোহিতার ফলেই সুনিশ্চিত হয়েছিল। যে সময় ঈশ্বর যন্ত্রণাভোগ করছিলেন, সেই সময় একমাত্র এই বিষয়টিই তাঁর বেদনা প্রশমন করতে পেরেছিল। সেই সময় থেকে, মানবজাতির প্রতি তাঁর সমস্ত প্রত্যাশা ঈশ্বর নোহর পরিবারের উপর ন্যস্ত করেন, এই আশায় যে, তারা বাস করবে তাঁর আশীর্বাদের অধীনে, অভিশাপের নয়, এই আশায় যে, তারা আর কখনো দেখবে না, যে, ঈশ্বর বন্যার দ্বারা পৃথিবীকে ধ্বংস করছেন, এই আশায় যে, তারা আর ধ্বংস হয়ে যাবে না।

এর থেকে আমরা ঈশ্বরের স্বভাবের কোন অংশটির বিষয়ে শিক্ষা নিতে পারি? ঈশ্বর মানুষকে অপছন্দ করতেন কারণ মানুষ তাঁর প্রতি ছিল বিরূপ, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে মানবজাতির জন্য তাঁর যত্ন, উদ্বেগ ও করুণা অপরিবর্তিতই ছিল। এমনকি যখন তিনি মানবজাতিকে ধ্বংস করেছিলেন, তখনও তাঁর হৃদয় অপরিবর্তিত ছিল। মানবজাতি যখন দুর্নীতিতে পূর্ণ ছিল এবং ভয়াবহ মাত্রায় ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য ছিল, তখন, তাঁর স্বভাব ও সারসত্যের কারণে, এবং তাঁর নীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, ঈশ্বরকে এই মানবজাতি ধ্বংস করতেই হত। কিন্তু, ঈশ্বরের সারসত্যের কারণে, তিনি তখনো মানবজাতিকে করুণা করতেন, এবং এমনকি মানবজাতিকে উদ্ধার করতেও তিনি বিভিন্ন পন্থা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা বেঁচে থাকতে পারে। তবে মানুষ ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছিল, ঈশ্বরকে অমান্য করেই গিয়েছিল, এবং ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণে অস্বীকার করেছিল; অর্থাৎ, তাঁর শুভ অভিপ্রায় গ্রহণে অস্বীকার করেছিল। ঈশ্বর যেভাবেই তাদের আহ্বান করুন না কেন, তাদের স্মরণ করিয়ে দিন না কেন, তাদের সরবরাহ করুন না কেন, তাদের সাহায্য করুন না কেন, বা তাদের প্রতি সহনশীল হোন না কেন, মানুষ তা অনুধাবন ও উপলব্ধি করেনি, তারা তাতে কোনো মনোযোগও দেয়নি। নিজের যন্ত্রণাতেও, ঈশ্বর তখনো মানুষকে তাঁর সর্বোচ্চ সহিষ্ণুতা প্রদান করতে ভোলেননি, তিনি অপেক্ষা করে গিয়েছিলেন যে, মানুষ তার ভুল শুধরে নেবে। তিনি তাঁর সীমায় পৌঁছনোর পর, সকল দ্বিধা ত্যাগ করে তিনি তাঁর যা করণীয় কার্য সম্পাদন করেন। প্রকারান্তরে বললে, যে মুহূর্তে ঈশ্বর মানবজাতিকে ধ্বংসের পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই মুহুর্তকাল থেকে তাঁর মানবজাতিকে ধ্বংস করার কাজ শুরু হওয়ার মধ্যে, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং প্রক্রিয়া ছিল। মানুষকে তার ভুল সংশোধনে সমর্থ করার জন্যই ছিল এই প্রক্রিয়া, এবং সেটিই ছিল ঈশ্বর মানুষকে দেওয়া শেষ সুযোগ। মানবজাতিকে ধ্বংস করার সেই প্রাক্কালে ঈশ্বর কী করেছিলেন? তিনি উল্লেযোগ্যভাবে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, উপদেশ প্রচার করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ে যতই দুঃখ–যন্ত্রণা থাকুক না কেন, তিনি মানুষকে তাঁর যত্ন, উদ্বেগ, এবং প্রভূত করুণা বিতরণ করে গিয়েছিলেন। তা থেকে আমরা কী প্রত্যক্ষ করি? সন্দেহাতীতভাবেই, আমরা দেখি, যে, মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা সততই খাঁটি, তা নিছকই কোনো মুখের কথা নয়। তা সত্য, বোধগম্য ও অনুধাবনীয়, তা কপট, অবিশুদ্ধ, চাতুরিপূর্ণ বা ভণ্ডামি নয়। তিনি যে প্রেমার্হ তা মানুষকে দেখানোর জন্য ঈশ্বর কখনোই কোনো ছলনার আশ্রয় নেন না, বা নিজের কোনো মিথ্যা প্রতিমূর্তিও তৈরি করেন না। মানুষের কাছে তাঁর মাধুর্য দেখনোর জন্য, বা তাঁর মাধুর্য ও পবিত্রতা জাহির করার উদ্দেশ্যে, তিনি কখনোই মিথ্যা সাক্ষ্য ব্যবহার করেন না। ঈশ্বরের স্বভাবের এই দিকগুলি কি মানুষের ভালোবাসার যোগ্য নয়? সেগুলি কি উপাসনার যোগ্য নয়? সেগুলি কি লালন করার যোগ্য নয়? এইখানে এসে আমি তোমাদের প্রশ্ন করতে চাই: এই বাক্যগুলি শোনার পর তোমাদের কি মনে হয়, যে, ঈশ্বরের মহত্ত্ব নিছকই কাগজে লেখা কিছু শূন্যগর্ভ বাক্য? ঈশ্বরের মাধুর্য কি শুধু শূন্যগর্ভ বাক্যসমূহ? না! অবশ্যই তা নয়! তাঁর কাজের প্রতিটি সময়ে ব্যবহারিক অভিব্যক্তি ধারণ করে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব, পবিত্রতা, সহনশীলতা, ভালোবাসা, এবং ইত্যবিধ—ঈশ্বরের স্বভাব ও সারসত্যের বিভিন্ন দিকের মধ্যে প্রত্যেকটির প্রতিটি খুঁটিনাটি—এবং মানুষের প্রতি তাঁর ইচ্ছার মধ্যে সেগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে, এবং সেগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে পরিপূর্ণ ও প্রতিফলিতও হয়। পূর্বে তুমি এ বিষয়টি উপলব্ধি করেছ কি না তা নির্বিশেষে, সম্ভাব্য সকল উপায়ের প্রয়োগ ঘটিয়ে ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে যত্নশীল হন, প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়কে উষ্ণ করতে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির চেতনাকে জাগ্রত করতে, তাঁর একনিষ্ঠ হৃদয়, প্রজ্ঞা ও বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করেন। এ হল এক অবিসংবাদিত সত্য। এখানে যতজন মানুষই বসে থাকুক না কেন, ঈশ্বরের সহনশীলতা, ধৈর্য ও মাধুর্য সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং পৃথক পৃথক অনুভূতি রয়েছে। ঈশ্বর সম্পর্কে এই সকল অভিজ্ঞতা ও তাঁর সম্বন্ধে ধারণা—সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই সব ইতিবাচক বিষয়—এসেছে ঈশ্বরেরই কাছ থেকে। তাহলে, ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে, এবং সেগুলিকে আজকে আমরা বাইবেলের এই যে অনুচ্ছেদগুলি পাঠ করলাম, তার সঙ্গে সংযুক্ত করে, তোমরা কি এখন ঈশ্বর সম্বন্ধে আরো বাস্তব ও যথাযথ উপলব্ধি লাভ করলে?

এই উপাখ্যান পাঠের পর, এবং এই ঘটনার মাধ্যমে ঈশ্বরের যে স্বভাব প্রকাশিত হয়েছে তা কিছুটা উপলব্ধি লাভ করে, ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমরা নতুন কী ধরনের জ্ঞানের অধিকারী হলে? তা কি ঈশ্বর ও তাঁর হৃদয় সম্পর্কে তোমাদের গভীরতর উপলব্ধি দান করেছে? নতুন করে নোহর আখ্যান পড়ার পর এখন কি তোমাদের ভিন্ন অনুভূতি হচ্ছে? তোমাদের মতে বাইবেলের স্তবকগুলির নিয়ে আলোচনা কি অপ্রয়োজনীয়? আমাদের সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার পর, তোমরা কি এখনো মনে করো, যে, তা অপ্রয়োজনীয়? অবশ্যই তা প্রয়োজনীয়! আমরা যা পাঠ করি তা যদিও এক কাহিনীমাত্র, কিন্তু তা ছিল ঈশ্বরকৃত কার্যের এক প্রকৃত নথি। তোমাদের এই কাহিনীগুলির বা এই চরিত্রের বিশদ বিবরণ অনুধাবনে সক্ষম করে তোলা আমার লক্ষ্য নয়, বা তোমরা যাতে এই চরিত্রটি নিয়ে পাঠ করো, বা তোমরা যাতে ফিরে গিয়ে আবার বাইবেল পাঠ করো, তা-ও অবশ্যই আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমরা কি তা উপলব্ধি করো? এই আখ্যানমালা কি ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে তোমাদের সহায় হয়েছে? তোমাদের ঈশ্বর উপলব্ধিতে এই কাহিনীগুলি কী যোগ করেছে? হংকং থেকে থেকে আগত ভ্রাতা ও ভগিনীরা, তোমরা এটা বলো। (আমরা দেখেছি যে ঈশ্বরপ্রেম হল এমন এক বিষয়, আমাদের মতো কোনো ভ্রষ্ট মানুষই যার অধিকারী নয়।) দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আগত ভ্রাতা ও ভগিনীরা, তোমরা কিছু বলো। (ঈশ্বরের মানবপ্রেম নিখাদ। ঈশ্বরের মানবপ্রেম তাঁর মহত্ত্ব, পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব, এবং তাঁর সহনশীলতাকে বহন করে। আমরা যদি গভীরতরভাবে সেবিষয়য়ে উপলব্ধি অর্জনের চেষ্টা করি, তবে তা বিফলে যাবে না।) (ঠিক একটু আগেই যে আলোচনাটা হল, তার মাধ্যমে আমি একাধারে ঈশ্বরের ধার্মিক ও পবিত্র স্বভাব দেখতে পাই এবং মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের উদ্বেগ, মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের করুণাও আমি প্রত্যক্ষ করি, এবং এ-ও দেখতে পাই, যে, ঈশ্বর যা কিছু করেন তা দ্বারা, এবং তাঁর প্রতিটি চিন্তা ও ধারণায়, তিনি মানবজাতির প্রতি তাঁর প্রেম ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।) (পূর্বে, আমার এই উপলব্ধি ছিল যে, মানুষ সাঙ্ঘাতিক রকমের দুষ্ট হয়ে পড়েছিল বলে এক বন্যার মাধ্যমে ঈশ্বর পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, এবং ঈশ্বর এই মানবজাতিকে অপছন্দ করতেন বলেই বুঝি তিনি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আজ, যখন ঈশ্বর নোহর উপাখ্যান শোনালেন, এবং বললেন যে ঈশ্বরের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছিল, তখন আমি উপলব্ধি করি যে এই মানবজাতিকে ধ্বংস করতে ঈশ্বর আদতে অনিচ্ছুকই ছিলেন। মানুষ যেহেতু খুবই অবাধ্য ছিল, সেহেতু তাদের ধ্বংস করা ছাড়া ঈশ্বরের আর কোনো উপায় ছিল না। বস্তুত, সেই সময়ে ঈশ্বরের হৃদয় অত্যন্ত বিষন্ন ছিল। এর থেকে, ঈশ্বরের স্বভাবের মধ্যে মানবজাতির জন্য তাঁর যত্ন ও তাঁর উদ্বেগ দেখতে পাই। এই বিষয়টি আমার আগে জানা ছিল না।) খুব ভালো! তোমরা এবার পরের উত্তরে যেতে পারো (শোনার পরে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। আমি পূর্বেও বাইবেল পাঠ করেছি, কিন্তু আজকের মতো অভিজ্ঞতা আমার কখনোই হয়নি, যেখানে ঈশ্বর সরাসরি এই বিষয়গুলি বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন যাতে আমরা তাঁকে জানতে পারি। বাইবেলকে প্রত্যক্ষ করায় ঈশ্বর আমাদের এইভাবে পরিচালনা করার ফলে, আমি জানতে সক্ষম হয়েছি যে মানুষের অনাচারের সামনে ঈশ্বরের স্বভাব আসলে মানবজাতির প্রতি প্রেমময় ও যত্নশীল। মানুষ যে সময় থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিল তখন থেকে শুরু করে বর্তমানের এই অন্তিম সময় পর্যন্ত, যদিও ঈশ্বরের একটি ধার্মিক স্বভাব রয়েছে, তবুও, তাঁর ভালোবাসা ও যত্ন অপরিবর্তিত রয়েছে। এটা দেখায় যে, সৃষ্টিলগ্ন থেকে অদ্যাবধি, মানুষ ভ্রষ্ট হয়েছে কি না তা নির্বিশেষে ঈশ্বরের প্রেমময় সারসত্য কখনোই পরিবর্তিত হয়নি।) (আজ আমি দেখলাম যে, তাঁর কার্যের কাল বা স্থানের পরিবর্তনের দরুন ঈশ্বরে সারসত্যের পরিবর্তন হবে না। আমি এ-ও দেখলাম, যে, ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টিই করুন বা মানুষ ভ্রষ্ট হওয়ার পর তা ধ্বংসই করুন, তিনি যাকিছু করেন তার প্রত্যেকটির একটা অর্থ আছে এবং সেগুলি তাঁর স্বভাবকে ধারণ করে। অতঃপর আমি দেখলাম যে, ঈশ্বরের ভালোবাসা অসীম ও অপরিমেয়, এবং, যেমনটা অন্য ভ্রাতা, ভগিনীরাও উল্লেখ করেছেন, ঈশ্বর যখন এই পৃথিবীকে ধ্বংস করেছিলেন, তখন তাঁর মানবজাতির প্রতি যত্ন ও করুণাও আমি প্রত্যক্ষ করলাম।) (এগুলি এমন বিষয় যা সত্যিই আমি আগে জানতাম না। আজ, শোনার পর, আমি অনুভব করছি যে, ঈশ্বর বস্তুতই বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাসভাজন, এবং তাঁর উপর বিশ্বাস রাখলে তা কখনো বৃথা যায় না, এবং তিনি যথার্থই বিরাজমান। আমি অন্তর থেকে প্রকৃতপক্ষেই উপলব্ধি করতে পারছি, যে, ঈশ্বরের স্বভাব ও প্রেম সত্যিই মূর্ত। আজ শোনার পর আমার এই অনুভূতিই হয়েছে।) চমৎকার! মনে হচ্ছে যে, তোমরা যা শ্রবণ করেছ, তা তোমরা অন্তর থেকে গ্রহণ করেছ।

বাইবেলের যে আখ্যানসমূহ নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করলাম, সেগুলি সহ বাইবেলের সমস্ত স্তবকে তোমরা কি কিছু একটা লক্ষ্য করেছ? ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব ভাবনা প্রকাশের জন্য, বা মানবজাতির জন্য তাঁর ভালোবাসা ও যত্নকে ব্যাখ্যা করার জন্য, কখনো কি তাঁর নিজের ভাষা ব্যবহার করেছেন? মানবজাতির প্রতি তাঁর উদ্বেগ, বা প্রেমের বিবরণকালে তিনি এহেন সহজসরল ভাষা ব্যবহার করছেন, এমন অপর কোনো নথি রয়েছে কি? নেই। এমনটা কি সঠিক নয়? তোমাদের মধ্যে অনেকেই বাইবেল পাঠ করেছ বা বাইবেল ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করেছ। তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন বাক্য দেখেছ? উত্তরটা হল যে, অবশ্যই দেখো নি! অর্থাৎ, ঈশ্বরের বাক্য সহ বাইবেলের কোনো নথিতে বা তাঁর কার্য লিপিবদ্ধ করা রয়েছে এমন কোথাও, কোনো যুগে বা কোনো সময়কালে তাঁর নিজস্ব অনুভূতির বর্ণনা দিতে গিয়ে, বা মানবজাতির জন্য তাঁর ভালোবাসা ও যত্নের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে, ঈশ্বর কখনোই তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করেননি, বা তাঁর অনুভূতি ও আবেগ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর কখনোই কোনো ভাষণ বা ক্রিয়াকর্ম ব্যবহার করেননি—এটাই কি ঘটনা নয়? কেন আমি তা বলি? কেন আমাকে এমনটা উল্লেখ করতে হল? কারণ। এ-ও ঈশ্বরের মাধুর্য ও তাঁর স্বভাবকে মূর্ত করে।

ঈশ্বর মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন; তারা কলুষিত হয়েছে কি না বা তারা তাঁকে অনুসরণ করে কি না তা নির্বিশেষে, ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে লালিত প্রিয়জন হিসাবেই আচরণ করেন—অথবা, যেমনটা মানুষ বলবে, তাঁর প্রিয়তম মানুষ হিসাবে—তাঁর ক্রীড়ার সামগ্রী হিসাবে নয়। যদিও ঈশ্বর বলেছেন যে তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষ তাঁরই সৃষ্টি, এতে পদমর্যাদায় সামান্য পার্থক্য আছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সত্য হ’ল মানবজাতির জন্য ঈশ্বর যা কিছু করেছেন তা এই প্রকৃতির এক সম্পর্ককে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ঈশ্বর মানবজাতিকে ভালবাসেন, মানবজাতির যত্ন নেন, এবং মানবজাতির জন্য উদ্বিগ্ন হন, সেইসঙ্গে নিরন্তর এবং অবিরামভাবে, মানবজাতির জন্য প্রদান করেন। তিনি অন্তরে কখনই এমনটা অনুভব করেন না, যে, এ কোনো অতিরিক্ত কাজ বা এমন কিছু যা প্রচুর কৃতিত্বের যোগ্য। কিংবা তিনি অনুভব করেন না যে, মানবতাকে উদ্ধার করা, তাদের জন্য সরবরাহ করা, এবং তাদের সবকিছু প্রদান করা মানবজাতির জন্য বিরাট বড় কোনো অবদান রাখছে। তিনি শুধুই মানবজাতির জন্য প্রদান করেন, প্রশান্তভাবে ও নীরবে, তাঁর নিজস্ব উপায়ে, এবং তাঁর নিজস্ব সারসত্যের মাধ্যমে, এবং তাঁর যা আছে ও তিনি স্বয়ং যা, তার মাধ্যমে। মানবজাতি তাঁর কাছ থেকে যত বেশি সংস্থান এবং যত বেশি সাহায্যই গ্রহণ করুক না কেন, ঈশ্বর কখনই তা নিয়ে চিন্তা করেন না বা কৃতিত্ব গ্রহণের চেষ্টা করেন না। তা ঈশ্বরের সারসত্য দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং তা ঈশ্বরের স্বভাবের এক সঠিক অভিব্যক্তিও বটে। এই কারণে, বাইবেলই হোক বা অন্য কোনো গ্রন্থে, কোথাও-ই আমরা দেখি না, যে, ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব চিন্তা ব্যক্ত করছেন, কোথাও-ই আমরা খুঁজে পাই না, যে, মানবজাতিকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ তোলা, বা মানবজাতিকে দিয়ে তাঁর স্তুতি করানোর লক্ষ্য নিয়ে ঈশ্বর মানুষের কাছে বর্ণনা করছেন, অথবা ঘোষণা করছেন, যে, কেন তিনি এই কাজগুলি করেন, বা কেন তিনি মানবজাতির জন্য এতটা চিন্তা করেন। এমনকি, যখন তিনি আহত হন, যখন তাঁর হৃদয় তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়, তখনো মানবজাতির প্রতি তাঁর দায়িত্ব, বা মানবজাতির প্রতি তাঁর উদ্বেগের বিষয়ে তিনি কখনোই বিস্মৃত হন না; এই সমস্ত সময়জুড়ে তিনি একাকী, নীরবেএই আঘাত ও যন্ত্রণা সহ্য করেন। ঠিক তার বিপরীতে, মানবজাতির জন্য ঈশ্বর রসদ যুগিয়ে যান, যেমন তিনি সর্বদা করে এসেছেন। যদিও মানবজাতি প্রায়শই ঈশ্বরের স্তুতি করে এবং তাঁর হয়ে সাক্ষ্য দেয়, এই ধরনের কোনো আচরণই ঈশ্বর দাবি করেননি। কারণ, ঈশ্বর কখনোই চান না যে, মানুষের জন্য যে ভালো কাজগুলি তিনি করেন, তার বিনিময় ঘটুক কৃতজ্ঞতা দিয়ে, তা পরিশোধ করা হোক। প্রকারান্তরে, যারা ঈশ্বরে ভীত হতে এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে পারে, যারা ঈশ্বরকে প্রকৃতই অনুসরণ করতে পারে, যারা তাঁর নির্দেশ শোনে, এবং যারা তাঁর প্রতি অনুগত, এবং যারা তাঁকে মান্য করতে পারে—এহেন মনুষ্যগণ প্রায়শই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে, এবং ঈশ্বর নির্দ্বিধায় রেখে সেই আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন। উপরন্তু, মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ লাভ করে, তা প্রায়শই হয় তাদের কল্পনাতীত, যে কাজ তারা করেছে বা যে মূল্য তারা দিয়েছে, তার মাধ্যমে মানুষ যা কিছুর ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে পারে এ তারও ঊর্ধ্বে। মানুষ যখন ঈশ্বরের আশীর্বাদ উপভোগ করে, তখন ঈশ্বর কী করছেন সেবিষয়ে কি কেউ মাথা ঘামায়? ঈশ্বর কী অনুভব করছেন তা নিয়ে কি কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করে? কেউ কি ঈশ্বরের যন্ত্রণা উপলব্ধির চেষ্টা করে? উত্তর নিঃসন্দেহেই, না! ঈশ্বর সেইসময় যে যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন, নোহ সহ কোনো মানুষই কি তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল? কোনো মানুষই কি তা অনুধাবন করতে পেরেছিল যে ঈশ্বর কেন এহেন এক সন্ধিচুক্তি স্থাপন করবেন? তারা পারেনি। মানবজাতি ঈশ্বরের যন্ত্রণা স্বীকার যে করে না, তার কারণ এই নয় যে, তারা ঈশ্বরের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করে না, তার কারণ এ-ও নয়, যে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। বা তাদের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; বরং, কারণটা হল এই, যে, মানবজাতি ঈশ্বরের অনুভূতির বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত নয়। মানবজাতি মনে করে যে ঈশ্বর স্বাধীন—তাঁর এমন প্রয়োজন নেই, যে মানুষ তাঁর বিষয়ে যত্নশীল হোক, তাঁকে উপলব্ধি করুক, এবং তাঁর প্রতি বিবেচনাশীল হোক। ঈশ্বর হলেন ঈশ্বর, তিনি বেদনা-বিরহিত, আবেগশূন্য; তিনি বিষন্ন হন না, দুঃখবোধ করেন না, তিনি এমনকি কাঁদেনও না। ঈশ্বর হলেন ঈশ্বর, তাই তাঁর আবেগের বহিঃপ্রকাশের কোনো প্রয়োজন নেই, এবং আবেগগত সান্ত্বনারও তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। যদি কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তাঁর এই বিষয়গুলির প্রয়োজন ঘটে, তাহলে তিনি নিজেই তা সামলে নিতে পারবেন, এবং মানবজাতির কাছ থেকে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন তাঁর পড়বে না। এর বিপরীতে দুর্বল, অপরিণত মানবজাতিরই প্রয়োজন রয়েছে ঈশ্বরের সান্ত্বনার, রসদের, উৎসাহের, এবং এমনকি প্রয়োজন রয়েছে সর্বদা ও সর্বদার তাদের আবেগকে সান্ত্বনার সান্তওনা প্রদানেরও: এই ধরনের বিষয়গুলি মানবজাতির হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকে: মানুষ দুর্বল; তাদের সবরকমভাবে দেখভাল করারর জন্য ঈশ্বরকে প্রয়োজন হয়, ঈশ্বরের কাছ থেকে যে যত্ন তারা লাভ করে তা তাদের প্রাপ্য, যা কিছু তাদের পাওয়া উচিত বলে তাদের ধারণা, তা তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দাবি করতেই পারে। ঈশ্বর শক্তিমান; তাঁর সবকিছু আছে, তাঁর উচিত মানবজাতির অভিভাবক এবং আশীর্বাদ বর্ষণকারী হওয়া। যেহেতু তিনি ইতিমধ্যেই ঈশ্বর, সেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান এবং মানবজাতির কাছ থেকে তাঁর কখনোই কিছু চাহিদা নেই।

মানুষ যেহেতু ঈশ্বরের কোনো উদ্‌ঘাটনের প্রতিই মনোযোগ দেয় না, সেহেতু সে কখনোই ঈশ্বরের দুঃখ, যন্ত্রণা বা আনন্দ অনুভব করে না। বরং, প্রকারান্তরে, ঈশ্বর মানুষের সব অনুভূতিকে নিজের হাতের তালুর মতো জানেন। ঈশ্বর সবসময় এবং সব স্থানে প্রত্যেকের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করেন, প্রত্যেক ব্যক্তির পরিবর্তনশীল চিন্তাভাবনা পর্যবেক্ষণ করেন, এবং এইভাবেই, তাদের সান্ত্বনা ও উপদেশ দেন, এবং তাদের পথনির্দেশ দেন তথা প্রদীপ্ত করেন। ঈশ্বর মানবজাতির উপর যা করেছেন, এবং মানুষের নিমিত্ত যে মূল্য তিনি দিয়েছেন, সেই সকল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, মানুষ কি বাইবেল অথবা ঈশ্বর এখনও পর্যন্ত যা বলেছেন তা থেকে এমন একটা অনুচ্ছেদ খুঁজে বের করতে পারে, যা স্পষ্টভাবে এমনটা বলে থাকে, যে, ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে কিছু একটা দাবি করবেন? না! বিষয়টা ঠিক তার উলটো, ঈশ্বরের ভাবনাকে মানুষ যতই উপেক্ষা করুক না কেন, তিনি এখনো বারংবার মানবজাতিকে নেতৃত্ব দেন, বারংবার মানবজাতির জন্য রসদের যোগান দেন এবং তাদের সাহায্য করেন, যাতে তারা ঈশ্বরের পথ অনুসরণে সক্ষম হয়, যাতে তারা সেই গন্তব্য অর্জন করতে পারে যা ঈশ্বর তাদের জন্য প্রস্তুত করেখেছেন। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর করুণা, এবং তাঁর সমস্ত পুরস্কার তাদেরই উপর নির্দ্বিধায় বর্ষিত হয় যারা তাঁকে ভালোবাসে এবং তাঁর অনুসরণ করে। কিন্তু তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, বা তাঁর মনের অবস্থা, কখনোই কোনো ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করেন না, এবং কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি এই মর্মে অভিযোগ করেন না, যে, সে তাঁর প্রতি বিবেচনাশীল নয় না, বা, যে, সে তাঁর ইচ্ছা সম্বন্ধে অবগত নয়। তিনি এই সবকিছুই নীরবে সহ্য করেন, এবং শুধু সেই দিবসের অপেক্ষা করে যান, যেদিন মানবজাতি এবিষয়ে উপলব্ধিলাভে সক্ষম হবে।

কেন আমি এই প্রসঙ্গগুলির অবতারণা করছি? যে বিষয়গুলি আমি বলেছি, তা থেকে তোমরা কী দেখছ? ঈশ্বরের সারসত্য ও স্বভাবে এমন একটা কিছু রয়েছে, যা খুব সহজে চোখে না-ও পড়তে পারে, এমন একটা কিছু, যার অধিকারী একমাত্র ঈশ্বর এবং কোনো মানুষ নয়, নয় এমনকি তারাও, যাদের অন্যরা মহৎ ব্যক্তি, ভালো মানুষ বলে মনে করে বা যাদের তারা ঈশ্বর বলে কল্পনা করে। সেই বিষয়টি কী? তা হল ঈশ্বরের নিঃস্বার্থতা। নিঃস্বার্থতার প্রসঙ্গে তুমি হয়তো ভাবতে পারো যে, তুমিও খুব নিঃস্বার্থ, কারণ তুমি কখনোই তোমার সন্তানদের সঙ্গে দরাকষাকষি বা তর্কাতর্কি করো না, বা তুমি মনে করো যে তোমার পিতামাতার বিষয়ে তুমি বুঝি খুবই নিঃস্বার্থ। তুমি যা-ই ভাবো না কেন, অন্ততপক্ষে তোমার “নিঃস্বার্থ” শব্দটির একটি ধারণা রয়েছে, এবং তা এক ইতিবাচক শব্দ হিসাবে গণ্য করো, এবং মনে করো যে, নিঃস্বার্থ ব্যক্তি হয়ে ওঠাটা হল একটা মহত্ত্ব। যখন তুমি নিঃস্বার্থ, তখন নিজেকে খুবই উচ্চাসনে বসাও। কিন্তু এমন কোনো মানুষ নেই যে সমস্ত কিছুর মধ্যে, মানুষ, ঘটনাবলি ও বস্তুসমূহের মধ্যে, এবং তাঁর কর্মে, ঈশ্বরের নিঃস্বার্থতা দেখতে পায়। কেন এমন হয়? কারণ মানুষ অত্যন্ত স্বার্থপর! কেন আমি এমনটা বলি? মানবজাতি এক বস্তুগত জগতের মধ্যে বাস করে। তুমি ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে পারো, কিন্তু ঈশ্বর কীভাবে তোমার জন্য রসদের যোগান দেন, তোমাকে ভালোবাসেন, এবং তোমার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন, তা তুমি কখনোই দেখো না বা উপলব্ধি করো না। তাহলে, তুমি কী দেখো? তুমি সেই আত্মীয়পরিজনদের দেখো, যাদের সঙ্গে তোমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, যারা তোমাকে ভালোবাসে বা ভীষণ স্নেহ করে। তুমি সেই বিষয়গুলিকেই দেখো, যা তোমার দেহের পক্ষে উপকারী, তুমি সেইসকল মানুষ ও বস্তুগুলি নিয়েই ভাবিত যেগুলিকে বা যাদের তুমি ভালোবাসো। এ-ই হল মানুষের তথাকথিত নিঃস্বার্থতা। তবে, এইরূপ “নিঃস্বার্থ” মানুষেরা কখনো সেই ঈশ্বরকে নিয়ে ভাবিত নয়, যিনি তাদের জীবনদান করেছেন। ঈশ্বরের নিঃস্বার্থতার বিপরীতে, মানুষের তথাকথিত নিঃস্বার্থতা আদতে স্বার্থসর্বস্বতা ও ঘৃণ্যতার দ্যোতক। নিঃস্বার্থ মানুষ যাতে বিশ্বাসী, তা শূন্যগর্ভ এবং অবাস্তব, কলুষিত, তা ঈশ্বরের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক বিরহিত। মানুষের নিঃস্বার্থতা শুধু তার নিজের জন্য, অন্যদিকে ঈশ্বরের নিঃস্বার্থতা হল তাঁর সারসত্যের প্রকৃত উদ্‌ঘাটন। নিঃস্বার্থতার কারণেই ঈশ্বর মানুষের উদ্দেশ্যে নিরন্তর রসদ যুগিয়ে চলেন। যে বিষয়টি নিয়ে আমি আজ আলোচনা করছি, তা নিয়ে তোমরা হয়তো গভীরভাবে প্রভাবিত না-ও হতে পারো, এবং হয়তো নিছকই সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়িয়ে চলেছ, কিন্তু যখন তুমি তোমার অন্তঃকরণে ঈশ্বরের অন্তরকে উপলব্ধির চেষ্টা করবে, তখন তুমি অনিচ্ছাকৃতভাবেই আবিষ্কার করবে: যে, এই পৃথিবীর সকল মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহের মধ্যে, একমাত্র ঈশ্বরের ভালোবাসাই বাস্তব ও মূর্ত, কারণ তোমার জন্য কেবলমাত্র ঈশ্বরের ভালোবাসাই নিঃশর্ত এবং নিষ্কলঙ্ক। ঈশ্বর ব্যতীত বাকি সকলের তথাকথিত নিঃস্বার্থতা ছদ্ম, অগভীর, মেকি; সেখানে একটা ভারসাম্যের প্রশ্ন জড়িত, এবং তা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। তোমরা এমনকি এমনও বলতে পারো, যে, তা কলুষিত এবং ঘৃণার্হ। তোমরা কি এই বাক্যগুলির সঙ্গে সহমত?

আমি জানি যে তোমরা এই বিষয়গুলির সঙ্গে খুবই অপরিচিত, এবং এই বিষয়গুলির গভীরে প্রবেশ করার জন্য তোমাদের একটু সময়ের প্রয়োজন রয়েছে, এবং তারপরই তোমাদের প্রকৃত উপলব্ধি জন্মাবে। এই সমস্ত প্রশ্ন ও বিষয়গুলির সঙ্গে তোমরা যত বেশি অপরিচিত থাকবে, তত বেশি করে এটা প্রমাণিত হবে যে তোমাদের অন্তরে এই বিষয়গুলির অস্তিত্ব নেই। আমি যদি এই বিষয়গুলি কখনোই না উল্লেখ করতাম, তাহলে কি তোমাদের মধ্যে কেউ এগুলি সম্বন্ধে কিছু জানতে? আমি বিশ্বাস করি তোমরা এগুলি সম্বন্ধে কখনোই কিছু জানতে পারতে না। এমনটা নিশ্চিত। তোমরা যতই অনুধাবন বা উপলব্ধি করতে পারো না কেন, যে বিষয়গুলির আলোচনা আমি করলাম, সংক্ষেপে বলতে গেলে, মানুষের মধ্যে সেগুলির ঘাটতি সর্বাধিক, এবং এগুলি সম্বন্ধেই তাদের সবচেয়ে বেশি করে জানা উচিত। এই বিষয়গুলি প্রত্যেকের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—সেগুলি মূল্যবান এবং সেগুলি জীবন, এবং যে বিষয়গুলি সম্মুখের পথের পাথেয় হিসাবে তোমাদের সঞ্চয় করতেই হবে। পথনির্দেশিকা হিসাবে এই বাক্যগুলি ব্যতীত, ঈশ্বরের স্বভাব ও সারসত্য সম্বন্ধে তোমাদের উপলব্ধি ব্যতীত, ঈশ্বরের বিষয়ে তোমাদের মধ্যে একটা প্রশ্নচিহ্ন থেকে যাবে। তুমি যদি ঈশ্বরকে উপলব্ধিই না করো, তাহলে তুমি কীভাবে তাঁকে যথাযথভাবে বিশ্বাস করবে? ঈশ্বরের আবেগ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর মনের অবস্থা, তিনি কী ভাবছেন, কী তাঁকে দুঃখ দেয়, কী-ই বা তাঁকে আনন্দ দেয়, তার কিছুই তুমি জানো না, সুতরাং, তুমি কীভাবে ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রতি বিবেচনাশীল হবে?

 ঈশ্বর যখন বিষণ্ণ থাকেন, তখন তিনি এমন এক মানবজাতির সম্মুখীন হন, যারা তাঁর প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগী নয়, এমন এক মানবজাতি, যারা দাবি করে যে তারা তাঁকে অনুসরণ করে এবং ভালোবাসে, কিন্তু তবুও তাঁর অনুভূতিগুলিকে পূর্ণত উপেক্ষা করে। কীভাবে তাঁর হৃদয় আহত না হয়ে থাকতে পারে? ঈশ্বরের পরিচালনামূলক কার্যের ক্ষেত্রে, তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কর্ম সম্পাদন করেন, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে বাক্য বিনিময় করেন, এবং কোনোরকম দ্বিধা ও গোপনীয়তা ছাড়াই তিনি তাদের মুখোমুখী হন; কিন্তু, এর বিপরীতে, যারা তাঁকা অনুসরণ করে তাদের প্রত্যেকেই তাঁর প্রতি থেকে নিজেকে নিরুদ্ধ রেখেছে, কেউই সক্রিয়ভাবে তাঁর নিকটে আসতে, তাঁর হৃদয়ের প্রতি বিবেচনাশীল হতে, বা তাঁকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে, ইচ্ছুক নয়। ঈশ্বর যখন আনন্দময় ও সুখী থাকেন, তখনও কেউই তাঁর আনন্দ বা সুখের অংশীদার হয় না। মানুষ যখন ঈশ্বরকে ভুল বোঝে, তখনও তাঁর আহত হৃদয়ের শুশ্রুষার জন্য কেউ থাকে না। যখন তাঁর হৃদয় যন্ত্রণাকাতর হয়, তখনও তিনি এমন একজনকেও পান না যে তাঁকে তার উপর ভরসা করতে দিতে ইচ্ছুক। ঈশ্বরের পরিচালনামূলক কার্যের এই সহস্রাধিক বৎসরকালে, একজনও কেউ আসে নি, যে ঈশ্বরের আবেগগুলিকে উপলব্ধি করেছে, যে সেগুলিকে অনুধাবন বা স্বীকার করেছে, আর ঈশ্বরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সুখ, দুঃখ ভাগ করে করে নিতে পারবে, এমন কোনো ব্যক্তির বিদ্যমান হওয়া তো দূরস্থান। ঈশ্বর নিঃসঙ্গ। ঈশ্বর একাকী! দুর্নীতিগ্রস্ত মানবজাতি তাঁর বিরোধিতা করে বলেই যে ঈশ্বর নিঃসঙ্গ, শুধু তেমনটাই কিন্তু নয়, তিনি এই কারণে আরো বেশি নিঃসঙ্গ, যে, যারা আধ্যাত্মিক হতে যায়, যারা ঈশ্বরকে জানতে ও উপলব্ধি করতে চায়, এবং, এমনকি, যারা তাঁর জন্য নিজেদের সমগ্র জীবন ব্যয় করতে ইচ্ছুক, তারাও তাঁর ভাবনাচিন্তাগুলি জানে না, বা তাঁর স্বভাব ও তাঁর আবেগগুলিকে উপলব্ধি করে না।

নোহর কাহিনির শেষভাগে, আমরা দেখি, যে, নিজেদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য ঈশ্বর এক অচিরাচরিত পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এ হল এক সবিশেষ পদ্ধতি: মানুষের সঙ্গে এক সন্ধিচুক্তি স্থাপন, যা ঈশ্বরের দ্বারা বন্যার মধ্যমে পৃথিবীর ধ্বংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। উপরিগতভাবে, এই সন্ধিচুক্তি স্থাপনকে খুব সাধারণ একটা বিষয় বলে মনে হতে পারে। এ হল নিছকই বাক্যের মাধ্যমে দুটি পক্ষকে একত্রে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা, যাতে এই চুক্তির লঙ্ঘন প্রতিরোধ করা যায়, যাতে উভয়পক্ষেরই স্বার্থরক্ষা ঘটে। আকারের দিক থেকে এ খুবই সাধারণ এক বিষয়, কিন্তু, এই কাজের নেপথ্যে ঈশ্বরের যে অভিপ্রায় এবং প্রেরণা রয়েছে, সেই নিরিখে এ হল ঈশ্বরের স্বভাব ও তাঁর মানসিক অবস্থার প্রকৃত উদ্‌ঘাটন। যদি তুমি এই বাক্যগুলিকে অবহেলা এবং উপেক্ষা করো, যদি আমি তোমাদের বিষয়গুলির সত্য সম্বন্ধে কখনোই না বলি, তাহলে মানবজাতি কখনোই ঈশ্বরের ভাবনাগুলিকে জানতে পারবে না। ঈশ্বর যখন এই সন্ধিচুক্তি করেছিলেন, তোমাদের কল্পনায় তিনি হয়তো তখন হাসছিলেন, বা হয়তো তিনি গুরুগম্ভীর ছিলেন, কিন্তু, যে সাধারণতম অনুভূতিগুলিরই ঈশ্বরের হয়েছে বলে মানুষ কল্পনা করুক না কেন, কেউই সক্ষম হয়নি দেখতে তাঁর অন্তর বা তাঁর যন্ত্রণা, তাঁর একাকিত্ব তো দূরস্থান। কেউই ঈশ্বরকে দিয়ে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাতে বা তাঁর আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারেনি, বা এমন কেউ হয়ে উঠতে পারেনি যার কাছ ঈশ্বর ভরসা করে তাঁর চিন্তাভাবনা বা যন্ত্রণা প্রকাশ করতে পারেন। এই কারণেই, এই কাজটি করা ছাড়া ঈশ্বরের কোনো গতান্তর ছিল না। উপরিগতভাবে, মানবজাতি তখন যেমন ছিল, সেভাবে তাকে বিদায় জানিয়ে, অতীতের বিষয়গুলির মীমাংসা করে, এবং বন্যার দ্বারা পৃথিবীকে ধ্বংসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে, ঈশ্বর খুব সহজ একটা কাজ করেছেন। তবে, সেই মুহূর্ত থেকে, ঈশ্বর নিজের হৃদয়ের গভীরে সেই যন্ত্রণা অবদমিত রেখেছেন। যে সময়ে ঈশ্বরের পাশে ভরসা করার মতো কেউ ছিল না, তখন তিনি মানবজাতির সঙ্গে একটা চুক্তি করেছিলেন, তাদের বলেছিলেন, যে, তিনি আর বন্যার দ্বারা এই পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন না। যখন কোনো রামধনুর উদয় ঘটে, তখন তা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যে, এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল, এবং তা তাদের পাপাচার থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সতর্কও করে দেয়। এমনকি সেই যন্ত্রণাদগ্ধ অবস্থাতেও ঈশ্বর মানবজাতির কথা ভোলেননি এবং তখনো তাদের জন্য এতখানি উদ্বেগ দেখিয়েছিলন। তা কি ঈশ্বরের ভালোবাসা ও নিঃস্বার্থতা নয়? কিন্তু মানুষ যখন যন্ত্রণাভোগ করে, তখন তারা কী ভাবে? সেই সময়েই কি ঈশ্বরকে তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় না? তেমন সময়গুলিতেই, মানুষ সবসময় ঈশ্বরকে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য টেনে আনে। যে সময়েই হোক না কেন, ঈশ্বর কখনোই মানুষকে নিরাশ করেন না, তিনি সততই তাদের সক্ষম করে তুলবেন যাতে তারা দুর্দশামুক্ত হয়ে আলোয় বসবাস করতে পারে। যদিও ঈশ্বর মানবজাতির উদ্দেশ্যে রসদের যোগান দেন, মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের ভূমিকা আরামদায়ক বটিকা ও স্বাচ্ছন্দ্যপ্রদায়ক পাঁচনের বেশি কিছু নয়। ঈশ্বর যখন যন্ত্রণাভোগ করেন, তাঁর হৃদয় যখন আহত হয়, তখন নিজের পাশে একজন সৃষ্ট সত্তা বা ব্যক্তিকে চাওয়াটা ঈশ্বরের পক্ষে যেন নিঃসন্দেহেই অতিরিক্ত কিছু চাওয়া হয়ে যায়। মানুষ কখনোই ঈশ্বরের অনুভূতির প্রতি মনোযোগ দেয় না, তাই ঈশ্বরও কারো সান্ত্বনা দাবি করেন না প্রত্যাশাও করেন না। তিনি শুধু নিজের মনের ভাব প্রকাশের জন্য নিজস্ব পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করেন। মানুষ মনে করে না, যে, যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা ঈশ্বরের পক্ষেও কঠিন, কিন্তু যখন তুমি ঈশ্বরকে প্রকৃতপক্ষেই উপলব্ধি করার চেষ্টা করো, তখন তুমি ঈশ্বর যা কিছু করেন তার মধ্যে ঈশ্বরের আন্তরিক অভিপ্রায়কে যথার্থরূপেই উপলব্ধি করতে পারো, ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও তাঁর নিঃস্বার্থতা অনুভব করো। যদিও ঈশ্বর রামধনু ব্যবহার করে মানুষের সঙ্গে একটা সন্ধিচুক্তি করেছেন, কেন তিনি কখনোই কাউকে বলেননি যে কেন তিনি তা করেছেন সেটা—কেন তিনি এই সন্ধিচুক্তি স্থাপন করেছিলেন—অর্থাৎ, তিনি কখনোই তাঁর প্রকৃত চিন্তাভাবনাগুলি কাউকেই ব্যক্ত করেননি। তার কারণ হল, স্বহস্তে সৃষ্ট মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারবে, এমন কেউ-ই নেই, এবং, এমন-ও কেউ নেই, যে, মানবজাতির ধ্বংসসাধনকালীন তাঁর হৃদয় যে যন্ত্রণাভোগ করেছিল, তা উপলব্ধি করতে পারে। তাই, তিনি যা অনুভব করেছিলেন, তা যদি তিনি মানুষকে বলতেনও, তবুও তারা তা বিশ্বাস তথা গ্রহণে সক্ষম হত না। যন্ত্রণায় থাকা সত্ত্বেও, তবু তিনি তাঁর কাজের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জারি রাখেন। ঈশ্বর সর্বদাই মানবজাতিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ দিক ও শ্রেষ্ঠ বিষয়সকলই প্রদান করেম, কিন্তু সমস্ত যন্ত্রণা তিনি একাকী, নীরবে সহন করেন। ঈশ্বর কখনোই তাঁর সেই যন্ত্রণাসমূহের বিষয়ে প্রকাশ্যে উন্মোচন করেন না। পরিবর্তে, তিনি সেগুলি সহ্য করেন, এবং নীরবে অপেক্ষা করেন। ঈশ্বরের সহনশীলতা শীতল, অসাড় বা অসহায় নয়, বা, তা দুর্বলতার লক্ষণও নয়। বরং, ঈশ্বরের ভালোবাসা ও সারসত্য সর্বদাই নিঃস্বার্থ থেকেছে। এ হল তাঁর সারসত্য ও স্বভাবের প্রাকৃতিক উদ্ঘাটন, এবং প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বরের পরিচিতির এক যথার্থ মূর্তরূপ।

তবে, কেউ কেউ হয়তো আমার বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করবে। “মানুষ যাতে ঈশ্বরের প্রতি দুঃখবোধ করে, সেই উদ্দেশ্যেই কি ঈশ্বরের অনুভূতি এত চাঞ্চল্যকর ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা?” এখানে কি অভিপ্রায় এমনটাই? (তা নয়।) আমার এই বিষয়গুলি বলার একমাত্র উদ্দেশ্য হল তোমরা যাতে ঈশ্বরকে আরো ভালোভাবে জানো, তাঁর অসংখ্য দিকগুলি উপলব্ধি করো, তাঁর আবেগগুলি উপলব্ধি করো, এবং এমনটা অনুধাবন করো, যে, ঈশ্বরের সারসত্য এবং স্বভাব সুনির্দিষ্টভাবে এবং ক্রমাগত তাঁর কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তা বর্ণিত হয়নি মানুষের শূন্যগর্ভ কথা, তাদের আক্ষরিক অর্থ ও মতবাদসমূহের মাধ্যমে। অর্থাৎ, ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সারসত্য বস্তুতই বিদ্যমান—সেগুলি চিত্র নয়, কল্পনা নয়, মানুষের দ্বারা নির্মিত নয়, এবং কোনোমতেই মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত নয়। তোমরা কি এখন তা স্বীকার করো? তোমরা যদি তা স্বীকার করো, তাহলে আমার আজকের আলোচনাটি তার লক্ষ্য অর্জন করেছে।

আমরা আজ তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের এই তিনটি বিষয়ে আলোচনা থেকে তোমাদের প্রত্যেকে অনেক কিছু অর্জন করেছ। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, এই তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে ঈশ্বরের যে চিন্তাভাবনার প্রসঙ্গ আমি বর্ণনা করেছি, বা ঈশ্বরের যে স্বভাব ও সারসত্যের বিষয়ে আমি উল্লেখ করেছি, তা মানুষের কল্পনার ও ঈশ্বরোপলব্ধির রূপান্তর ঘটিয়েছে, এমনকি তা প্রত্যেকের ঈশ্বরবিশ্বাসের রূপান্তর ঘটিয়েছে, এবং উপরন্তু, প্রত্যেকের নিজ-নিজ অন্তরে আরাধ্য ঈশ্বরে প্রতিমূর্তিরও রূপান্তর ঘটিয়েছে। যাই ঘটুক না কেন, আমি আশা করি যে, বাইবেলের এই দুটি অংশ থেকে ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে তোমরা যা শিক্ষা গ্রহণ করলে, তা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হবে, এবং আমি আশা করি যে, ফিরে যাওয়ার পর, তোমরা এই নিয়ে আরো চিন্তাভাবনায় সচেষ্ট হবে। আজকের সভা এখানেই শেষ হল। বিদায়!

নভেম্বর ৪, ২০১৩


ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব এবং স্বয়ং ঈশ্বর ২

শেষ সাক্ষাতের সময় আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। তোমাদের মনে আছে সেটা কী ছিল? আমি আবার সেটার পুনরাবৃত্তি করছি। আমাদের শেষ আলোচনার বিষয় ছিল: ঈশ্বরের কাজ, ঈশ্বরের স্বভাব ও স্বয়ং ঈশ্বর। এই বিষয়টা কি তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ? এর কোন অংশটা তোমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? ঈশ্বরের কাজ, ঈশ্বরের স্বভাব, না কি স্বয়ং ঈশ্বর? এর কোনটায় তোমরা সবচেয়ে বেশি আগ্রহী? তোমরা কোন অংশটা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি শুনতে চাও? আমি জানি তোমাদের পক্ষে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন, কারণ ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি দিকেই তাঁর স্বভাব প্রত্যক্ষ করা সম্ভব, আর সর্বদা সর্বত্র তাঁর কাজের মধ্যেই তাঁর স্বভাব প্রকাশিত হয়, আর তার ফলস্বরূপ, স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রতিভাত করে; ঈশ্বরের সামগ্রিক পরিচালনামূলক পরিকল্পনায়, ঈশ্বরের কাজ, তাঁর স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর, সবগুলোই একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্য।

ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে আমাদের শেষ যে আলোচনা হয়েছিল, তার বিষয়বস্তু ছিল বাইবেলে উল্লিখিত বহুকাল আগে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ। সেগুলো সবই ছিল মানুষ ও ঈশ্বর সম্পর্কিত কাহিনী, মানুষের সাথে যা ঘটেছিল সেই সংক্রান্ত বিষয়, আবার এর মধ্যে ঈশ্বরের অংশগ্রহণ এবং বহিঃপ্রকাশের বিষয়ও জড়িত ছিল, সুতরাং ঈশ্বরকে জানার বিষয়ে এই কাহিনীগুলোর নির্দিষ্ট মূল্য ও তাৎপর্য রয়েছে। মানবজাতিকে সৃষ্টি করার ঠিক পরেই, ঈশ্বর মানুষের সাথে জড়িত হতে ও তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করেছিলেন, এবং তাঁর স্বভাবও মানুষের কাছে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। অন্য ভাষায়, ঈশ্বর যখন থেকে মানবজাতির সাথে প্রথম জড়িত হয়েছিলেন, তখন থেকেই তিনি কোনো বিঘ্ন ছাড়াই মানুষের কাছে তাঁর সারসত্য, তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা প্রকাশ করা শুরু করেছিলেন। অতীতের মানুষ বা বর্তমানের মানুষ প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করতে সক্ষম কি না, তা নির্বিশেষেই ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলেন ও তাদের মাঝে কাজ করেন, এর মাধ্যমে তাঁর স্বভাব প্রকাশ করেন ও তাঁর সারসত্য অভিব্যক্ত করেন—এটা সত্য, এবং কোনো মানুষের পক্ষেই তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এর থেকে এটাও বোঝা যায় যে ঈশ্বর যতই মানুষের সাথে কাজ করেন ও জড়িত হন, ততই তাঁর স্বভাব, তাঁর সারসত্য, তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, এই বিষয়গুলো প্রতিনিয়ত উন্মুক্ত ও প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি মানুষের থেকে কখনোই কিছু লুকিয়ে রাখেননি বা আড়াল করে রাখেননি, পরিবর্তে কোনোকিছু ধরে না রেখেই সর্বসমক্ষে তাঁর নিজের স্বভাব প্রকাশ করেছেন। এইভাবে, ঈশ্বর প্রত্যাশা করেন যে মানুষ তাঁকে জানতে সক্ষম হবে এবং তাঁর স্বভাব ও সারসত্য উপলব্ধি করতে পারবে। তিনি চান না যে তাঁর স্বভাব ও সারসত্যকে মানুষ চিরকালীন রহস্য বলে মনে করুক, আবার তেমনই এটাও চান না যে মানুষ ঈশ্বরকে একটা প্রহেলিকার মতো গণ্য করুক কখনো যার সমাধান করা যাবে না। শুধুমাত্র যখন মানবজাতি ঈশ্বরকে জানতে পারবে, তখনই মানুষ সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথের বিষয়ে জানবে এবং তাঁর নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারবে, এবং শুধুমাত্র এই ধরনের মানবজাতিই ঈশ্বরের রাজত্বে প্রকৃতপক্ষে জীবনযাপনে সক্ষম হতে পারে এবং তাঁর আশীর্বাদ সহযোগে আলোর মধ্যে বাস করতে পারে।

যেসব বাক্য ও স্বভাব ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্গত ও প্রকাশিত হয় সেগুলোই তাঁর ইচ্ছাকে উপস্থাপিত করে, এবং সেগুলো তাঁর সারসত্যকেও উপস্থাপিত করে। যখন ঈশ্বর মানুষের সাথে জড়িত হন, তখন তিনি যা-ই বলুন বা করুন, অথবা নিজের যেমন স্বভাবই প্রকাশ করুন, ঈশ্বরের সারসত্য এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, এই বিষয়গুলোকে মানুষ যেভাবেই দেখুক না কেন, এগুলো সবই মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপস্থাপিত করে। মানুষ কতটা উপলব্ধি করতে পারে, আত্মস্থ করতে পারে বা বুঝতে পারে সেসব নির্বিশেষে, এগুলো সবই উপস্থাপিত করে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে—মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই! মানবজাতির প্রতি ঈশ্বর যে ইচ্ছা পোষণ করেন তার মধ্যে রয়েছে মানুষ কেমন হবে, তারা কী করবে, কীভাবে জীবনযাপন করবে এবং তাঁর ইচ্ছাপূরণ করার জন্য কীভাবে সক্ষম হবে—এইসমস্ত বিষয়ে তিনি কী চান। এই বিষয়গুলো কি ঈশ্বরের সারসত্যের থেকে অবিচ্ছেদ্য? অন্য ভাষায়, ঈশ্বর যখন মানুষের কাছ থেকে তাঁর চাহিদা প্রকাশ করেন, সেই সময়েই তাঁর স্বভাব এবং তাঁর যা কিছু আছে, সেসবও প্রকাশ করেন। এতে কোনো মিথ্যা নেই, কোনো ভান নেই, কোনো গোপনীয়তা নেই এবং কোনো অলঙ্করণ নেই। তবুও মানুষ কেন ঈশ্বরের স্বভাব জানতে অক্ষম, কেনই বা কখনো তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি? মানুষ কখনো ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারেনি কেন? ঈশ্বরের দ্বারা যা উন্মুক্ত ও প্রকাশিত হয়েছে সেটাই স্বয়ং ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা; এটাই তাঁর প্রকৃত স্বভাবের প্রতিটি পরত এবং দিক—তাহলে মানুষ তা প্রত্যক্ষ করতে পারে না কেন? কেন মানুষ পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আহরণে অক্ষম? এর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। তাহলে কী সেই কারণ? সৃষ্টির সময় থেকেই, মানুষ ঈশ্বরকে কখনোই ঈশ্বর তুল্য মর্যাদা দেয় নি। প্রাচীনতম কালে, ঈশ্বর মানুষের জন্য যা কিছু করেছিলেন তা নির্বিশেষে—যে মানুষ সবেমাত্র সৃষ্টি হয়েছে—সেই মানুষ ঈশ্বরকে একজন সঙ্গীর চেয়ে বেশি কিছু মনে করেনি, এমন কেউ যার ওপর নির্ভর করা যায়, এবং মানুষের ঈশ্বরের বিষয়ে কোনো জ্ঞান বা উপলব্ধি ছিল না। অর্থাৎ বলা যায়, মানুষ জানতো না যে এই সত্তা—যে সত্তার উপর সে নির্ভর করেছে ও যাকে তার সঙ্গী হিসাবে দেখেছে—সেই সত্তা যা প্রকাশ করছেন সেটাই ছিল ঈশ্বরের সারসত্য, আর সে এটাও জানতো না যে এই সত্তাই তিনি, যিনি সমস্তকিছুর উপর শাসন করেন। সহজভাবে বলা যায়, সেই সময়ের মানুষ ঈশ্বরকে বিন্দুমাত্র বুঝতেই পারে নি। তারা জানত না যে আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু তিনিই তৈরী করেছেন, এবং তিনি কোথা থেকে এসেছেন ও তিনি কী, এই সমস্ত বিষয়ে তারা ছিল একেবারেই অজ্ঞ। অবশ্য সেই সময়ে ঈশ্বর চাননি যে মানুষ ঈশ্বরকে জানুক বা তাঁকে অনুধাবন করুক, অথবা তিনি যা কিছু করেছেন তা উপলব্ধি করুক, বা তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করুক, কারণ এগুলো ছিল মানবজাতির সৃষ্টির পরের প্রাচীনতম সময়। ঈশ্বর যখন বিধানের যুগের কাজের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন, তখন তিনি মানুষের জন্য কিছু করেছিলেন এবং তাদের কাছে কিছু দাবি করাও শুরু করেছিলেন, কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ নিবেদন করতে হবে এবং কীভাবে তাঁর উপাসনা করতে হবে, তা জানিয়েছিলেন। শুধুমাত্র তারপরেই মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু সহজ ধারণা অর্জন করেছিল, এবং শুধু তখনই সে জানতে পেরেছিল মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য, এবং জেনেছিল যে ঈশ্বরই মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যখন জানতে পেরেছিল যে ঈশ্বর হলেন ঈশ্বর আর মানুষ হচ্ছে মানুষ, তখন তার ও ঈশ্বরের মাঝে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব এসে গিয়েছিল, তবু ঈশ্বর তখনও বলেননি যে মানুষের কাছে তাঁর বিষয়ে বিশাল জ্ঞান বা গভীর উপলব্ধি থাকতে হবে। এইভাবে, ঈশ্বর তাঁর কাজের পর্যায় এবং পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানুষের থেকে বিভিন্ন চাহিদা পোষণ করেন। এর থেকে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ? ঈশ্বরের স্বভাবের কোন দিকটা তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ? ঈশ্বর কি বাস্তব? মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বরের যে চাহিদা তা কি যথাযথ? একেবারে শুরুর সময়ে, মানবজাতিকে সৃষ্টি করার পরে, যে সময়ে মানুষের উপর ঈশ্বরের বিজয়ের কাজ এবং মানুষকে নিখুঁত করে তোলার কাজ তখনও করা হয়নি, এবং তিনি তাদের উদ্দেশ্যে খুব বেশি বাক্য উচ্চারণ করেননি, সেই সময়ে মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বরের দাবি ছিল সামান্যই। মানুষ কী করেছিল এবং কেমন আচরণ করেছিল তা নির্বিশেষে—এমনকি যদি সে এমন কিছুও করে থাকে যা ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করেছিল—ঈশ্বর সেই সবই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন ও উপেক্ষা করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন তিনি মানুষকে কী দিয়েছেন ও তাদের মধ্যে কী রয়েছে, আর তাই তিনি জানতেন মানুষের কাছ থেকে কতদূর পর্যন্ত তাঁর দাবি করা উচিত। এমনকি যদিও সেই সময়ে তাঁর চাহিদার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য ছিল, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁর প্রকৃতি মহৎ ছিল না, বা তাঁর প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমানতা শুধু শূন্যগর্ভ বাক্য ছিল। মানুষের কাছে ঈশ্বরের স্বভাব এবং স্বয়ং ঈশ্বরকে জানার একটাই পথ আছে: ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা ও মানবজাতির পরিত্রাণের কাজের পদক্ষেপ অনুসরণ করা, এবং মানবজাতির উদ্দেশ্যে ঈশ্বর যে বাক্য উচ্চারণ করেন তা স্বীকার করা। ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, তা জানার পরে, এবং তাঁর প্রকৃতিকে জানার পরেও কি মানুষ ঈশ্বরকে তাঁর আসল ছবি দেখাতে বলবে? না, মানুষ তা বলবে না, এমনকি তা বলার সাহসটুকুও করবে না, কারণ ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা উপলব্ধি করার পরে, মানুষ ইতিমধ্যেই স্বয়ং সত্য ঈশ্বরকে ও তাঁর বাস্তব ছবিকে প্রত্যক্ষ করে ফেলবে। অনিবার্য পরিণাম এটাই।

ঈশ্বরের কাজ ও তাঁর পরিকল্পনা যখন অপ্রতিহত অগ্রগতি লাভ করলো, এবং ঈশ্বর যখন মানুষের সাথে রামধনুর চুক্তি স্থাপন করলেন এই প্রতীক হিসাবে যে তিনি আর কখনও বন্যার সাহায্যে পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন না, তার পরে ঈশ্বর সেই মানুষদের অর্জন করার প্রভূত আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলেন যারা তাঁর সাথে এক মন হতে পারবে। একইভাবে, তিনি সেই সব মানুষদের অর্জন করারও আশু ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যারা পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা পালন করতে পারবে, এবং তাছাড়াও, এমন এক দল মানুষকে অর্জন করতে চেয়েছিলেন যারা অন্ধকারের শক্তি থেকে মুক্ত হতে সক্ষম ও শয়তানের দ্বারা আবদ্ধ থাকবে না, এমন এক দল মানুষ যারা পৃথিবীতে তাঁর সাক্ষ্য দিতে সক্ষম। এই ধরনের এক দল লোককে অর্জনের ইচ্ছা ঈশ্বরের দীর্ঘদিনের, সৃষ্টির সময় থেকেই তিনি এটার অপেক্ষা করছিলেন। অর্থাৎ, বন্যা ব্যবহার করে ঈশ্বরের পৃথিবীকে ধ্বংস করা, অথবা মানুষের সাথে তাঁর সম্পাদিত চুক্তি নির্বিশেষে, ঈশ্বরের ইচ্ছা, মনের গঠন, পরিকল্পনা, ও আশা, সব একই রয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর যা করতে চেয়েছিলেন, সৃষ্টির বহু আগে থেকেই তিনি যা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তা ছিল মানবজাতির মধ্যে থেকে যাদের তিনি অর্জন করতে চেয়েছিলেন তাদের অর্জন করা—এমন এক দল মানুষকে অর্জন করা, যারা তাঁর স্বভাব উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে পারবে এবং তাঁর ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারবে, এমন এক দল মানুষ যারা তাঁর উপাসনা করতে পারবে। এমন একদল মানুষ প্রকৃতপক্ষেই তাঁর সাক্ষ্য দিতে পারবে, এবং বলা যায় যে তারা তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে।

আজ, চলো আমরা ঈশ্বরের পদাঙ্ক পুনরায় অনুসন্ধান করার এবং তাঁর কাজের ধাপ অনুসরণ করার কাজ চালিয়ে যাই, যাতে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কিত মতামত ও ধারণাগুলোকে অনাবৃত করতে পারি, ঈশ্বরের বিষয়ে বিভিন্ন রকমের সমস্ত বিশদ বিবরণ, যেগুলো দীর্ঘকাল “অবরুদ্ধ” করে রাখা হয়েছে, সেগুলো উন্মোচন করতে পারি। এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো ঈশ্বরের স্বভাব, উপলব্ধি করতে পারবো তাঁর নির্যাস, নিজেদের অন্তরে ঈশ্বরকে প্রবেশ করতে দেবো, এবং আমরা প্রত্যেকেই ধীরে ধীরে ঈশ্বরের থেকে আমাদের দূরত্ব হ্রাস করে ক্রমে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবো।

আমরা গতবারে যা আলোচনা করেছিলাম তার একটা অংশের বিষয় ছিল, ঈশ্বর কেন মানুষের সাথে চুক্তি স্থাপন করেছিলেন। এই বার আমরা শাস্ত্রের নিম্নলিখিত কয়েকটি অনুচ্ছেদের বিষয়ে আলোচনা করবো। চলো শাস্ত্রবাক্যের থেকে পাঠ করেই শুরু করা যাক।

ক. অব্রাহাম

১. ঈশ্বর অব্রাহামকে একটি পুত্রসন্তান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন

আদিপুস্তক ১৭:১৫-১৭  ঈশ্বর অব্রাহামকে আরও বললেন, তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলে ডাকবে না। তার নাম হবে সারা। আমি তাকে আশীর্বাদ করব, সে হবে বহুজাতির আদিমাতা এবং তার থেকে উৎপন্ন হবে প্রজাকুলের নৃপতিবৃন্দ। অব্রাহাম তখন উপুড় হয়ে প্রণিপাত করলেন ও হাসলেন। তিনি মনে মনে বললেন, একশো বছর বয়স যার, সেই বৃদ্ধের কি সন্তান হবে? নব্বই বছরের বৃদ্ধা সারা কি সন্তান প্রসব করবে?

আদিপুস্তক ১৭:২১-২২  কিন্তু আগামী বছর এই সময়ে সারার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, সেই ইস্‌হাকের সঙ্গেই আমি আবদ্ধ হব এই সন্ধি চুক্তিতে। কথা শেষ করে ঈশ্বর অব্রাহামের কাছ থেকে অন্তর্হিত হলেন।

ঈশ্বর যে কাজের বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কেউই তাতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না

তাহলে, তোমরা সকলে এইমাত্র অব্রাহামের কাহিনী শুনলে, তাই না? বন্যায় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে ঈশ্বর তাকে নির্বাচন করেছিলেন, তার নাম ছিল অব্রাহাম, এবং যখন সে শতবর্ষীয় আর তার স্ত্রী সারা নব্বই বর্ষীয়, তখন সে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি লাভ করে। ঈশ্বর তাঁকে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? ঈশ্বরের সেই প্রতিশ্রুতি এই শাস্ত্রবাক্যে উল্লেখ করা আছে: “আমি তাকে আশীর্বাদ করব, সে হবে বহুজাতির আদিমাতা এবং তার থেকে উৎপন্ন হবে প্রজাকুলের নৃপতিবৃন্দ।” ঈশ্বরের তাকে পুত্র সন্তানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পটভূমি কী ছিল? শাস্ত্রবাক্যে সে বিষয়ে এই বিবরণ পাওয়া যায়: “অব্রাহাম তখন উপুড় হয়ে প্রণিপাত করলেন ও হাসলেন। তিনি মনে মনে বললেন, একশো বছর বয়স যার, সেই বৃদ্ধের কি সন্তান হবে? নব্বই বছরের বৃদ্ধা সারা কি সন্তান প্রসব করবে?” অন্য ভাষায়, এই বয়স্ক দম্পতি সন্তানধারণের পক্ষে খুবই প্রবীণ ছিল। আর ঈশ্বর যখন তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন অব্রাহাম কী করেছিল? সে হেসে লুটিয়ে পড়ে নিজেকে বলেছিল, “একশো বছর বয়স যার, সেই বৃদ্ধের কি সন্তান হবে?” অব্রাহাম মনে করেছিল এমনটা হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়—অর্থাৎ সে ভেবেছিল ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতি একটা রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা এমন কিছু যা মানুষের পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব, এবং একইভাবে তা ঈশ্বরের পক্ষেও অনৰ্জনীয় ও অসাধ্য। সম্ভবত, অব্রাহামের কাছে এটা হাস্যকর বিষয় ছিল: “ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তবুও তিনি মনে হয় কোনোভাবে জানেন না যে এত বয়স্ক কেউ সন্তান ধারণে অক্ষম; ঈশ্বর মনে করেন তিনি আমাকে সন্তান ধারণের অনুমতি দিতে পারেন, তিনি বলেছেন যে তিনি আমাকে একটা পুত্রসন্তান দেবেন—এটা নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব!” তাই অব্রাহাম হেসে লুটিয়ে পড়েছিল, মনে মনে ভেবেছিল: “অসম্ভব—ঈশ্বর আমার সাথে তামাশা করছেন, এটা সত্যি হতেই পারে না!” সে ঈশ্বরের বাক্যকে গুরুত্ব দেয়নি। তাহলে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অব্রাহাম কেমন মানুষ ছিল? (ধার্মিক।) সে একজন ধার্মিক মানুষ, এটা কোথায় বলা হয়েছিল? তোমরা ভাবো যে ঈশ্বর যাদের আহ্বান করেন তারা সকলেই ধার্মিক ও ত্রুটিমুক্ত, তারা সকলেই ঈশ্বরের সাথে চলার মতো মানুষ। তোমরা তত্ত্বকথা মেনে চলো! তোমাদের অবশ্যই স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে ঈশ্বর যখন কাউকে সংজ্ঞায়িত করেন, তিনি নির্বিচারে তা করেন না। এখানে ঈশ্বর বলেননি যে অব্রাহাম ধার্মিক ছিল। ঈশ্বরের অন্তরে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরিমাপ করার মানদণ্ড রয়েছে। যদিও অব্রাহাম কী ধরনের মানুষ তা ঈশ্বর বলেননি, কিন্তু তার আচরণের উপর ভিত্তি করে, ঈশ্বরের উপর অব্রাহামের বিশ্বাস কেমন ছিল বলে মনে হয়? সামান্য বিমূর্ত ছিল? নাকি সে সুবিশাল বিশ্বাসী ছিল? না, তা নয়! তার হাসি ও চিন্তাভাবনাই তার স্বরূপ বুঝিয়ে দেয়, সুতরাং তাকে ধার্মিক বলে বিশ্বাস করাটা শুধুই তোমাদের কল্পনা, তত্ত্বকথার অন্ধ প্রয়োগ, এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন মূল্যায়ন। ঈশ্বর কি অব্রাহামের হাসি ও ছোট ছোট অভিব্যক্তিগুলো দেখেছিলেন? তিনি কি সেগুলোর সম্পর্কে জানতেন? হ্যাঁ জানতেন। কিন্তু তাতে কী ঈশ্বর তাঁর সঙ্কল্পে পরিবর্তন করেছিলেন? না! ঈশ্বর যখন পরিকল্পনা ও সংকল্প করেছিলেন যে তিনি এই ব্যক্তিকেই মনোনীত করবেন, তখনই তা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। মানুষের চিন্তাভাবনা বা আচরণ কোনোটাই ঈশ্বরকে প্রভাবিত করতে পারে না বা তাঁর বিষয়ে বিন্দুমাত্রও হস্তক্ষেপ করতে পারে না; ঈশ্বর নির্বিচারে তাঁর পরিকল্পনা বদলাবেন না, আবার মানুষের আচরণ যদি অজ্ঞতাপূর্ণও হয়, তাতেও সাময়িক আবেগের বশে ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা বদলাবেন না বা বাতিল করবেন না। তাহলে আদিপুস্তক ১৭:২১-২২-এ কী লেখা আছে? “কিন্তু আগামী বছর এই সময়ে সারার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, সেই ইস্‌হাকের সঙ্গেই আমি আবদ্ধ হব এই সন্ধি চুক্তিতে। কথা শেষ করে ঈশ্বর অব্রাহামের কাছ থেকে অন্তর্হিত হলেন।” অব্রাহাম কী বলেছিল বা ভেবেছিল, সে বিষয়ে ঈশ্বর বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দেননি। তাঁর এই উপেক্ষার কারণ কী? কারণ সেই সময়ে ঈশ্বর চাননি যে মানুষ সুবিশাল বিশ্বাসী হোক, বা ঈশ্বর সম্পর্কে তার সুবিশাল জ্ঞান থাকুক, অথবা ঈশ্বর কী করেছেন বা বলেছেন সে বিষয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হোক। অর্থাৎ, তিনি কী করার সংকল্প করেছেন, কাদের বেছে নিতে তিনি বদ্ধপরিকর, অথবা তাঁর কাজের নীতি, এসব সম্পর্কে মানুষ উপলব্ধি করুক তা তিনি মানুষের কাছে আকাঙ্ক্ষা করেন নি, কারণ তখন মানুষের আত্মিক উচ্চতা ছিল নিতান্তই অপর্যাপ্ত। সেই সময়ে, অব্রাহাম যা করেছিল, যেভাবে আচরণ করেছিল, সবই ঈশ্বর স্বাভাবিক হিসাবেই গণ্য করেছিলেন। তিনি নিন্দা বা তিরস্কার করেননি, বরং শুধু বলেছিলেন: “আগামী বছর এই সময়ে সারার পুত্র ইস্‌হাক জন্মগ্রহণ করবে।” এই বাক্য ঘোষণা করার পরে ঈশ্বরের কাছে এই বিষয়টা ধাপে ধাপে সত্য হয়েছিল; ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে যা সম্পন্ন হওয়ার ছিল, তা ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়ের আয়োজন সমাপ্ত করার পরে ঈশ্বর বিদায় নিয়েছিলেন। মানুষ যা করে বা ভাবে, যা বোঝে, মানুষের পরিকল্পনা—এগুলোর কোনোটারই ঈশ্বরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ঈশ্বরের নির্ধারিত সময় ও পর্যায়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সবকিছুই ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে চলে। ঈশ্বরের কাজের নীতি এমনই। মানুষ যা কিছু চিন্তা করে বা জানে তাতে ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেন না, আবার শুধুমাত্র মানুষ বিশ্বাস করে না বা বোঝে না বলে তিনি নিজের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন না বা তাঁর কাজ থেকে বিরত থাকেন না। এইভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং চিন্তা অনুযায়ীই যে কোনো ঘটনা সম্পন্ন হয়। বাইবেলেও আমরা নির্দিষ্টভাবে ঠিক এটাই দেখতে পাই: ঈশ্বর তাঁর নির্ধারিত সময়েই ইস্‌হাকের জন্মগ্রহণ করিয়েছিলেন। এই ঘটনা কি প্রমাণ করে যে মানুষের ব্যবহার ও আচরণ ঈশ্বরের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিল? ঈশ্বরের কাজে এগুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি! ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের স্বল্পতা, এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত তার ধারণা ও কল্পনা কি ঈশ্বরের কাজকে প্রভাবিত করেছিল? না, তা করেনি! বিন্দুমাত্রও না! ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা কোনো মানুষ, বস্তু বা পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তিনি যা সংকল্প করেন, তা নির্ধারিত সময়ে ও তাঁর পরিকল্পনা অনুসারেই সম্পন্ন হবে, আর তাঁর কাজে কোনো মানুষই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ঈশ্বর মানুষের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কিছু নির্দিষ্ট বিষয় উপেক্ষা করেন, এমনকি তাঁর প্রতি মানুষের প্রতিরোধ ও পূর্বধারণার কিছু বিষয়ও উপেক্ষা করেন, এবং সেসব নির্বিশেষে তাঁর অবশ্য করণীয় কাজ সম্পাদন করেন। এটাই ঈশ্বরের স্বভাব, আর এটাই তাঁর সর্বশক্তিমানতার প্রতিফলন।

২. অব্রাহামের দ্বারা ইস্‌হাকের উৎসর্গ

আদিপুস্তক ২২:২-৩  ঈশ্বর বললেন, তোমার একমাত্র পুত্র ইস্‌হাক, যাকে তুমি ভালবাসো, তাকে নিয়ে তুমি মোরিয়া দেশে যাও এবং সেখানে যে পর্বতের কথা আমি বলব, সেই পর্বতের উপর তাকে বলিদান করে হোমানলে উৎসর্গ কর। অব্রাহাম ভোরে উঠে হোমের জন্য কাঠ কেটে গাধার পিঠে চাপালেন, দুই জন দাস এবং পুত্র ইস্‌হাককে সঙ্গে নিলেন এবং হোমের জন্য কাঠ চেরাই করলেন। তারপর ঈশ্বর যে স্থানের কথা তাঁকে বলেছিলেন সেই স্থান অভিমুখে যাত্রা করলেন।

আদিপুস্তক ২২:৯-১০  ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে অব্রাহাম সেখানে একটি বেদী নির্মাণ করে তার উপরে কাঠ সাজালেন, তারপর তাঁর পুত্র ইস্‌হাককে বেঁধে বেদীর কাঠের উপর শুইয়ে দিলেন। তারপর তিনি তাকে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাতে খড়্গ তুলে নিলেন।

অব্রাহামের দ্বারা ইসহাকের বলিপ্রদানই ঈশ্বরের দ্বারা মানবজাতির ব্যবস্থাপনা ও পরিত্রাণের কাজের সূচনা করেছিল

অব্রাহামকে পুত্রসন্তান দেওয়ার ফলে অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য পূরণ হয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা এখানেই থেমে গিয়েছিল; বরং ঠিক তার বিপরীতভাবে, মানবজাতির ব্যবস্থাপনা ও পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের অভূতপূর্ব পরিকল্পনা সবেমাত্র শুরু হয়েছিল, এবং অব্রাহামকে পুত্রসন্তানের আশীর্বাদ ছিল তাঁর সামগ্রিক পরিচালনামূলক পরিকল্পনার ভূমিকা মাত্র। সেই মুহূর্তে, কে-ই বা জানত যে শয়তানের সাথে ঈশ্বরের যুদ্ধ তখনই নিঃশব্দে শুরু হয়ে গেছে যখন অব্রাহাম ইস্‌হাককে উৎসর্গ করেছিল?

মানুষ নির্বোধ হলেও ঈশ্বর পরোয়া করেন না—তিনি শুধু মানুষকে প্রকৃত হতে বলেন

এরপরে চলো দেখা যাক ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে কী করেছিলেন। আদিপুস্তক ২২:২-এ ঈশ্বর অব্রাহামকে নিম্নলিখিত আদেশ দিয়েছিলেন: “তোমার একমাত্র পুত্র ইস্‌হাক, যাকে তুমি ভালবাসো, তাকে নিয়ে তুমি মোরিয়া দেশে যাও এবং সেখানে যে পর্বতের কথা আমি বলব, সেই পর্বতের উপর তাকে বলিদান করে হোমানলে উৎসর্গ কর।” ঈশ্বরের বাক্যের অর্থ ছিল সুস্পষ্ট: ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন তার একমাত্র পুত্র, যাকে সে ভালোবাসতো, সেই ইস্‌হাককে অগ্নিদগ্ধ বলি হিসাবে উৎসর্গ করতে। আজ এটার দিকে তাকালে, ঈশ্বরের আদেশ কি এখনও মানুষের পূর্বধারণার থেকে ভিন্ন? হ্যাঁ! সেই সময়ে ঈশ্বর যা করেছিলেন তা মানুষের পূর্বধারণার একেবারে বিপরীত; তা মানুষের বোধের অতীত। মানুষ তাদের পূর্বধারণা থেকে এরকম বিশ্বাস করে: যখন একজন বিশ্বাস করতে পারেনি, অসম্ভব বলে মনে করেছিল, তখন ঈশ্বর তাকে একটা পুত্রসন্তান দিয়েছিলেন, এবং সে পুত্র লাভ করার পর ঈশ্বর তাকে বলেছিলেন তার পুত্রকে বলি দিতে। এটা কি একেবারেই অবিশ্বাস্য নয়! ঈশ্বর আসলে কী করতে চেয়েছিলেন? ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় কী ছিল? তিনি নিঃশর্তে অব্রাহামকে একটা পুত্রসন্তান দিয়েছিলেন, আবার তিনি চেয়েছিলেন অব্রাহাম একটা নিঃশর্ত বলিদান করুক। এই চাহিদা কি অত্যধিক ছিল? তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটা শুধুমাত্র অত্যধিকই নয়, বরং “অকারণে সমস্যা সৃষ্টি করার” মতো একটা ব্যাপার ছিল। কিন্তু অব্রাহামের নিজের মনে হয়নি যে ঈশ্বর খুব বেশি দাবি করছেন। যদিও এ বিষয়ে তার নিজস্ব কিছু ছোটখাট মতামত ছিল, এবং যদিও সে ঈশ্বরের প্রতি সন্দিহান ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বলিদান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। এইখানে, তুমি এমন কী দেখতে পাচ্ছ যা থেকে প্রমাণিত হয় যে অব্রাহাম তার পুত্রকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক ছিল? এই বাক্যগুলোয় কী বলা হচ্ছে? মূল পাঠ্যে এই বর্ণনা পাওয়া যায়: “অব্রাহাম ভোরে উঠে হোমের জন্য কাঠ কেটে গাধার পিঠে চাপালেন, দুই জন দাস এবং পুত্র ইস্‌হাককে সঙ্গে নিলেন এবং হোমের জন্য কাঠ চেরাই করলেন। তারপর ঈশ্বর যে স্থানের কথা তাঁকে বলেছিলেন সেই স্থান অভিমুখে যাত্রা করলেন।” (আদিপুস্তক ২২:৩)। “ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে অব্রাহাম সেখানে একটি বেদী নির্মাণ করে তার উপরে কাঠ সাজালেন, তারপর তাঁর পুত্র ইস্‌হাককে বেঁধে বেদীর কাঠের উপর শুইয়ে দিলেন। তারপর তিনি তাকে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাতে খড়্গ তুলে নিলেন।” (আদিপুস্তক ২২:৯-১০)। যখন অব্রাহাম তার হাত বাড়িয়ে নিজের সন্তানের বলিদানের জন্য ছুরি হাতে নিয়েছিল, সেই কাজ কি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেছিলেন? হ্যাঁ, করেছিলেন। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া—শুরু থেকে, যখন ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন ইস্‌হাকের বলি দিতে, তখন থেকে যখন অব্রাহাম তার পুত্রকে বলি দেওয়ার জন্য সত্যিই ছুরি তুলে ধরেছিল—এই সম্পূর্ণ ঘটনা ঈশ্বরকে অব্রাহামের হৃদয়কে প্রদর্শিত করেছিল, আর ঈশ্বরের বিষয়ে তার আগের মূর্খতা, অজ্ঞতা ও ভুল বোঝাবুঝি নির্বিশেষে, সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের প্রতি অব্রাহামের হৃদয় ছিল প্রকৃত ও সৎ, আর সে সত্যিই ইস্‌হাককে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, যে পুত্র ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন, তাকে আবার ঈশ্বরের কাছেই প্রত্যর্পণ করতে উদ্যত হয়েছিল। অব্রাহামের মধ্যে ঈশ্বর আনুগত্য দেখতে পেয়েছিলেন, ঠিক সেই আনুগত্য যা তিনি কামনা করেছিলেন।

ঈশ্বর এমন অনেক কিছুই করেন যা মানুষের কাছে বোধগম্য নয়, এমনকি বিশ্বাসযোগ্যও নয়। ঈশ্বর যখন কারোর সমন্বয়সাধন করতে চান, সেই সমন্বয়সাধন প্রায়ই মানুষের ধারণার বিপরীত এবং তা মানুষের বোধগম্যও নয়, তবুও নির্দিষ্টভাবে এই অসঙ্গতি এবং দুর্বোধ্যতাই মানুষের জন্য ঈশ্বরের বিচার ও পরীক্ষা। ইতিমধ্যে, অব্রাহাম নিজের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল, যেটা ছিল ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা পূরণে তার সক্ষম হওয়ার সবচেয়ে প্রাথমিক শর্ত। শুধুমাত্র যখন অব্রাহাম ঈশ্বরের চাহিদা মান্য করতে সক্ষম হয়েছিল, যখন সে ইস্‌হাককে উৎসর্গ করতে উদ্যত হয়েছিল, তখনই ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে আশ্বাস ও অনুমোদন অনুভব করেছিলেন মানবজাতির প্রতি—অব্রাহামের প্রতি, যাকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন। শুধুমাত্র তখনই ঈশ্বর নিশ্চিত হয়েছিলেন যে তাঁর নির্বাচিত এই ব্যক্তিই তাঁর প্রতিশ্রুতি ও তাঁর পরবর্তীকালের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পাদনের উপযোগী এক অপরিহার্য নেতা। এটা শুধু একটা বিচার ও পরীক্ষা হলেও ঈশ্বর এতে তৃপ্তি বোধ করেছিলেন, তিনি তাঁর জন্য মানুষের ভালোবাসা অনুভব করেছিলেন, এবং এর আগে কখনোই তিনি মানুষের কাছ থেকে এত স্বাচ্ছন্দ্য পাননি। যে মুহূর্তে অব্রাহাম ইস্‌হাককে হত্যা করার জন্য ছুরি হাতে নিয়েছিল, ঈশ্বর কি তাকে থামিয়েছিলেন? ঈশ্বর অব্রাহামকে ইস্‌হাকের বলি দিতে দেননি, কারণ ইস্‌হাকের প্রাণ নেওয়ার কোনো অভিপ্রায়ই তাঁর ছিল না। তাই ঈশ্বর একেবারে সঠিক সময়েই অব্রাহামকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাছে অব্রাহামের আনুগত্য ইতিমধ্যেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সে যেটুকু করেছিল সেটাই যথেষ্ট ছিল, সে যা করতে চেয়েছিল তার পরিণাম ঈশ্বর আগেই দেখে নিয়েছিলেন। এই পরিণাম কি ঈশ্বরের কাছে সন্তোষজনক ছিল? বলা যেতে পারে যে এই পরিণাম ঈশ্বরের কাছে সন্তোষজনক ছিল, ঈশ্বর এটাই চেয়েছিলেন, এটাই ঈশ্বর দেখার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। একথা কি সত্যি? যদিও ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরীক্ষার জন্য ভিন্ন উপায় ব্যবহার করেন, কিন্তু অব্রাহামের মধ্যে ঈশ্বর যা চেয়েছিলেন তা দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে অব্রাহামের হৃদয় প্রকৃত, তার আনুগত্য নিঃশর্ত। ঠিক এই “নিঃশর্ত” বিষয়টাই ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষিত। মানুষ প্রায়শই বলে, “আমি ইতিমধ্যে এটা উৎসর্গ করেছি, ইতিমধ্যেই ওটা ত্যাগ করেছি—ঈশ্বর তা সত্ত্বেও এখনও আমার প্রতি সন্তুষ্ট নন কেন? তিনি কেন বারবার আমার বিচার করে চলেছেন? তিনি কেন আমার পরীক্ষা নিয়ে চলেছেন?” এ থেকে একটা জিনিস বোঝা যায়: ঈশ্বর তোমার হৃদয় প্রত্যক্ষ করেননি এবং তোমার হৃদয় অর্জন করেননি। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে, অব্রাহাম যেমন নিজের হাতে তার পুত্রকে হত্যা করার জন্য এবং তাকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করার জন্য ছুরি তুলে নিয়েছিল, সেই রকম আন্তরিকতা ঈশ্বর তোমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেননি। তিনি তোমার নিঃশর্ত আনুগত্য দেখেন নি, এবং তোমার কাছ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি। তাহলে এটাই স্বাভাবিক যে ঈশ্বর তোমার পরীক্ষা নিতেই থাকবেন। তাই নয় কি? এই বিষয়টা আমরা এখানেই ছেড়ে দেব। এরপর আমরা পড়ব “অব্রাহামকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি।”

৩. অব্রাহামকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

আদিপুস্তক ২২:১৬-১৮  যিহোবা বললেন, তুমি যেহেতু এমন কাজ করেছ, তোমার একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করতেও অস্বীকার করোনি, তাই আমি আমার নিজের নামে শপথ করেছি: আমি নিশ্চয়ই তোমাকে প্রচুর বর দান করব। আকাশের নক্ষত্ররাজি ও সমুদ্রতটের বালুকারাশির মত আমি তোমার বংশবৃদ্ধি করব। তোমার বংশধরেরা শত্রুদের পুরী অধিকার করবে। আর তোমার বংশজদের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদলাভ করবে। আমি তোমার জন্য এসব করব কারণ তুমি আমার আদেশ মান্য করেছ।

এটা অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। সংক্ষিপ্ত হলেও এর বিষয়বস্তু বেশ সমৃদ্ধ: এর মধ্যে অব্রাহামকে ঈশ্বরের উপহার দেওয়ার কারণ, পটভূমি এবং তিনি অব্রাহামকে কী দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ রয়েছে। ঈশ্বর যে আনন্দ ও উত্তেজনার সাথে এই বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছিলেন, ও সেইসাথে যারা তাঁর বাক্য শুনতে সক্ষম তাদের অর্জন করার জন্য ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষার তাগিদও এতে অনুভূত হয়। যারা ঈশ্বরের বাক্য মান্য করে চলে ও তাঁর আদেশ অনুসরণ করে, এমন মানুষের প্রতি ঈশ্বরের স্নেহ ও কোমলতা আমরা এর মধ্যে দেখতে পাই। একইভাবে, তিনি মানুষকে অর্জন করার জন্য যে মূল্য প্রদান করেন, এবং তাদের অর্জন করার জন্য তিনি যে যত্ন এবং চিন্তাভাবনা করেন, সেটাও আমরা এতে দেখতে পাই। এছাড়াও, “আমি আমার নিজের নামে শপথ করেছি,” এই বাক্যগুলো যে অনুচ্ছেদে আছে, তা আমাদের এ বিষয়েও জোরালো ধারণা দেয় যে ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার এই কাজের নেপথ্যে ঈশ্বর, এবং ঈশ্বর একাই, কী পরিমাণ তিক্ততা ও যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। এটা বেশ চিন্তাকে জাগিয়ে তোলার মতো অনুচ্ছেদ, এবং পরবর্তীকালে যারা এসেছিল তাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, এবং তাদের উপরে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

মানুষ তার আন্তরিকতা ও আনুগত্যের কারণেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে

অব্রাহামকে দেওয়া ঈশ্বরের যে আশীর্বাদের কথা আমরা এখানে পড়লাম, তা কি সুবিশাল কোনো আশীর্বাদ ছিল? সেটা ঠিক কতটা বিশাল ছিল? এখানে একটা মূল বাক্য রয়েছে: “আর তোমার বংশজদের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদলাভ করবে।” এই বাক্য থেকেই বোঝা যায়, অব্রাহাম যে আশীর্বাদ লাভ করেছিল তা অতীত বা ভবিষ্যতের কাউকেই কখনো দেওয়া হয়নি। যখন ঈশ্বরের আদেশে অব্রাহাম তার নিজের একমাত্র পুত্র—তার আদরের একমাত্র পুত্রসন্তানকে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যর্পণ করেছিল (মনে রাখবে, আমরা “উৎসর্গ” শব্দটা ব্যবহার করব না, বরং বলব সে ঈশ্বরের কাছে তার পুত্রকে প্রত্যর্পণ করেছিল), তখন ঈশ্বর যে শুধু অব্রাহামকে ইসহাকের বলি দিতে দেননি তা নয়, তিনি তাকে আশীর্বাদও করেছিলেন। তিনি অব্রাহামকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন? তিনি তার বংশধরের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। এবং কোন হারে সেই বৃদ্ধি হবে? শাস্ত্রবাক্য অনুসারে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়: “আকাশের নক্ষত্ররাজি ও সমূদ্রতটের বালুকারাশির মত আমি তোমার বংশবৃদ্ধি করব। তোমার বংশধরেরা শত্রুদের পুরী অধিকার করবে। আর তোমার বংশজদের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদলাভ করবে।” কোন প্রসঙ্গে ঈশ্বর এই বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন? অর্থাৎ, অব্রাহাম কীভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছিল? এই শাস্ত্রবাক্যে ঈশ্বর ঠিক যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই সে এগুলো লাভ করেছিল: “কারণ তুমি আমার আদেশ মান্য করেছ।” অর্থাৎ, যেহেতু অব্রাহাম ঈশ্বরের আদেশ অনুসরণ করেছিল, যেহেতু ঈশ্বর যা বলেছিলেন ও আদেশ করেছিলেন সেই সমস্তকিছু সে সামান্যতম অভিযোগ না করেই পালন করেছিল, তাই ঈশ্বর তাঁকে এইরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির একটা গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সেই সময় ঈশ্বরের চিন্তাকে স্পর্শ করেছিল। তোমরা কি সেটা দেখতে পেয়েছ? “আমি আমার নিজের নামে শপথ করেছি,” ঈশ্বরের এই বাক্যের প্রতি তোমরা হয়ত খুব বেশি মনোযোগ দাওনি। এই বাক্যের অর্থ, এই বাক্য উচ্চারণের সময় ঈশ্বর নিজের নামে শপথ নিচ্ছিলেন। শপথ নেওয়ার সময় মানুষ কার নামে শপথ নেয়? তারা স্বর্গের নামে শপথ নেয়, অর্থাৎ বলা যায় যে তারা ঈশ্বরের কাছে ও ঈশ্বরের নামে শপথ নেয়। ঈশ্বর নিজের নামে শপথ নিচ্ছেন, এই ঘটনার খুব বেশি উপলব্ধি লোকজনের মধ্যে হয়ত নেই, কিন্তু আমি সঠিক ব্যাখ্যা দিলে তোমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারবে। ঈশ্বরের বাক্য শুধুমাত্র শুনতে পায় কিন্তু তাঁর হৃদয় উপলব্ধি করতে পারে না, এমন একজন ব্যক্তির সম্মুখীন হয়ে ঈশ্বর আরো একবার একাকী ও বিহ্বল অনুভব করেছিলেন। হতাশায়—এবং, বলা যেতে পারে, অবচেতনভাবে—ঈশ্বর খুব স্বাভাবিক কাজই করেছিলেন: অব্রাহামকে প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময় ঈশ্বর নিজের হৃদয়ে হাত রেখে নিজেকে সম্বোধন করেছিলেন, এবং মানুষ তখন ঈশ্বরের কাছ থেকে এই বাক্য শুনতে পেয়েছিল, “আমি আমার নিজের নামে শপথ করেছি।” ঈশ্বরের কাজের মাধ্যমে তুমি নিজের কথা ভাবতে পারো। যখন তুমি নিজের হৃদয়ে হাত রেখে নিজের সাথে কথা বলো, তুমি কী বলছ সে বিষয়ে কি তোমার স্পষ্ট ধারণা থাকে? তোমার আচরণ কি আন্তরিক থাকে? তুমি কি অকপটে, মন থেকে, কথা বলো? এইভাবে, আমরা এখানে দেখতে পাই যে, অব্রাহামের সাথে কথা বলার সময় ঈশ্বর ছিলেন স্থিরসংকল্প এবং আন্তরিক। অব্রাহামের সাথে কথা বলার সময় এবং আশীর্বাদ প্রদানের সময়, ঈশ্বর নিজের সাথেও কথা বলছিলেন। তিনি নিজেকে বলছিলেন: আমি অব্রাহামকে আশীর্বাদ করব, এবং তার বংশধরদেরকে আকাশের তারার মতো অসংখ্য এবং সমুদ্রের তীরে বালির মতো প্রচুর করে তুলব, কারণ সে আমার কথা মান্য করেছে এবং সে-ই আমার নির্বাচিত ব্যক্তি। ঈশ্বর যখন বললেন “আমি আমার নিজের নামে শপথ করেছি,” তখন তিনি সংকল্প করেছিলেন যে অব্রাহামের মাধ্যমেই তিনি ইসরায়েলের নির্বাচিত ব্যক্তিদের তৈরি করবেন, যার পরে তিনি তাঁর কাজের গতির সাথে সাথে এই ব্যক্তিদের নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। অর্থাৎ, অব্রাহামের বংশধরদের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থাপনার কাজ নির্বাহ করাবেন, এবং ঈশ্বরের কাজ এবং যা তিনি অভিব্যক্ত করেছেন তার সূচনা হবে অব্রাহামের মধ্যে দিয়ে এবং তা চালিত হবে অব্রাহামের বংশধরদের মধ্যে, এইভাবেই মানুষকে উদ্ধারের ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবে। এটা আশীর্বাদ কি না, তোমাদের কী অভিমত? মানুষের কাছে এটার থেকে বড় আশীর্বাদ আর কিছু নেই; বলা যায় যে এটাই সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। অব্রাহামের অর্জিত আশীর্বাদটি তার বংশধরের সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, বরং তা হচ্ছে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা, ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব এবং অব্রাহামের বংশধরদের মধ্যে তাঁর কাজ—ঈশ্বরের এই সবকিছুর সম্পাদন। এর অর্থ হল, অব্রাহামের দ্বারা অর্জিত আশীর্বাদ ক্ষণস্থায়ী ছিল না, বরং তা ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথেই অগ্রসর হয়েছিল। যখন ঈশ্বর কথা বলেছিলেন, যখন নিজের নামে শপথ নিয়েছিলেন, তখন ইতিমধ্যেই তিনি একটা সংকল্প তৈরি করে নিয়েছিলেন। এই সঙ্কল্পের প্রক্রিয়া কি প্রকৃত ছিল? তা কি বাস্তবিক ছিল? ঈশ্বর সংকল্প নিয়েছিলেন যে এর পর থেকে তাঁর প্রচেষ্টা, তাঁর প্রদত্ত মূল্য, তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তাঁর সমস্তকিছু, এমনকি তাঁর জীবন, অব্রাহাম ও তার বংশধরদের প্রদান করা হবে। একইভাবে ঈশ্বর এটাও সংকল্প নিয়েছিলেন যে এই একদল মানুষের মধ্যে দিয়ে শুরু করে, তিনি তাঁর কর্ম প্রকাশিত করবেন, তাঁর প্রজ্ঞা, কর্তৃত্ব, ও ক্ষমতা মানুষকে প্রত্যক্ষ করতে দেবেন।

যারা ঈশ্বরকে জানে ও তাঁর সাক্ষ্য দিতে পারে, তাদের অর্জন করাই ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় অভিপ্রায়

নিজের সাথে কথা বলার সময়ই ঈশ্বর অব্রাহামের সাথেও কথা বলেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর প্রদত্ত আশীর্বাদের কথা শোনা ছাড়াও, অব্রাহাম কি ঈশ্বরের সমস্ত বাক্যের মধ্যে নিহিত থাকা প্রকৃত ইচ্ছা সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পেরেছিল? না সে পারে নি! তাই সেই মুহূর্তে, ঈশ্বর যখন নিজের নামে শপথ নিচ্ছিলেন, ঈশ্বরের অন্তর তখনও ছিল একাকী ও দুঃখিত। তখনও তাঁর অভিপ্রায় ও পরিকল্পনা উপলব্ধি করতে বা বুঝতে পারার মতো একজন ব্যক্তিও ছিল না। সেই মুহূর্তে, অব্রাহাম সমেত একজনও তাঁর সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে সক্ষম হয়নি, আর তাঁর অবশ্যকরণীয় কাজে তাঁর সহযোগিতা করতে পারে এমন ব্যক্তি তো একেবারেই ছিল না। আপাতভাবে, ঈশ্বর অব্রাহামকে অর্জন করেছিলেন, যে ছিল এমন একজন যে তাঁর বাক্য মান্য করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তির ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান ছিল প্রায় না থাকারই মতো। এমনকি যদিও ঈশ্বর অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈশ্বরের হৃদয় সন্তুষ্ট ছিল না। ঈশ্বর সন্তুষ্ট ছিলেন না, একথার অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে যে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা সবেমাত্র শুরু হয়েছিল, এর অর্থ হল, তিনি যে মানুষদের অর্জন করতে চেয়েছেন, যাদের দেখার আকাঙ্ক্ষা করেছেন, যাদের ভালোবেসেছেন, তারা তখনও তাঁর থেকে অনেক দূরে ছিল; তাঁর প্রয়োজন ছিল সময়ের, তাঁর প্রয়োজন ছিল অপেক্ষা করার, তাঁর প্রয়োজন ছিল ধৈর্য্যশীল হওয়ার। কারণ সেই সময়ে স্বয়ং ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউই জানত না তাঁর কী প্রয়োজন ছিল, তিনি কী অর্জন করতে চেয়েছিলেন, অথবা কীসের আকাঙ্ক্ষা করেছেন। সুতরাং, ঈশ্বর বেশ উত্তেজিত বোধ করার পাশাপাশি একইসাথে অন্তরে বেদনাহতও অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর পদক্ষেপ থামাননি, তাঁর অবশ্য করণীয় কাজের পরবর্তী ধাপের পরিকল্পনা তিনি চালিয়ে গেছেন।

অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির মধ্যে তোমরা কী দেখতে পাও? ঈশ্বর অব্রাহামের উপর প্রভূত আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিলেন শুধুমাত্র এই কারণে যে সে ঈশ্বরের বাক্য মান্য করেছিল। যদিও আপাতভাবে এটাকে স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়, কিন্তু এর মধ্যে আমরা ঈশ্বরের অন্তর দেখতে পাই: ঈশ্বর তাঁর প্রতি মানুষের আনুগত্যকে বিশেষভাবে মূল্য দেন, এবং তাঁর প্রতি মানুষের উপলব্ধি ও আন্তরিকতাকে লালন করেন। এই আন্তরিকতাকে ঈশ্বর কতটা লালন করেন? তিনি এটা কতখানি লালন করেন তা তোমরা হয়ত বুঝতে পারবে না, এবং হয়ত এমন কেউই নেই যে এটা উপলব্ধি করতে পারে। ঈশ্বর অব্রাহামকে একটা পুত্র সন্তান দিয়েছিলেন, এবং সেই পুত্র বড় হওয়ার পরে ঈশ্বর অব্রাহামকে সেই সন্তান ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অব্রাহাম ঈশ্বরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছিল, সে ঈশ্বরের বাক্য মান্য করেছিল, এবং তাঁর আন্তরিকতা ঈশ্বরকে টলিয়ে দিয়েছিল আর এটাকে ঈশ্বর মূল্যবান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বর এটাকে কতখানি মূল্যবান মনে করেছিলেন? আর কেনই বা এত মূল্যবান মনে করেছিলেন? এমন একটা সময়ে যখন কেউই ঈশ্বরের বাক্য অনুধাবন করতে পারে নি, তাঁর হৃদয় উপলব্ধি করতে পারে নি, সেই সময় অব্রাহাম এমন কিছু করেছিল যা স্বর্গকে টলিয়ে দিয়েছিল, পৃথিবীতে কম্পন সৃষ্টি করেছিল, আর এটা ঈশ্বরকে সন্তুষ্টির অভূতপূর্ব অনুভূতি দান করেছিল, এবং ঈশ্বরের বাক্য মান্য করতে সক্ষম এমন একজনকে অর্জন করার আনন্দ তাঁকে এনে দিয়েছিল। এই সন্তুষ্টি ও আনন্দ এসেছিল একজন প্রাণীর কাছ থেকে যে ঈশ্বরের নিজের হাতে সৃষ্ট, এবং এটাই ঈশ্বরের কাছে মানুষের অর্পিত প্রথম “বলিদান”, মানুষকে সৃষ্টি করার পর যা ছিল ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। ঈশ্বরের পক্ষে এই বলিদানের জন্য অপেক্ষা করা কঠিন ছিল, এবং যাকে তিনি নিজে সৃষ্টি করেছেন, সেই মানুষের কাছ থেকে প্রথম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপহার হিসাবে এই বলিদানকে তিনি বিবেচনা করেছিলেন। এটার মধ্যেই ঈশ্বর তাঁর প্রচেষ্টার ও তাঁর প্রদত্ত মূল্যের প্রথম ফল দেখতে পেয়েছিলেন, এবং এটার ফলেই তিনি মানবজাতির মধ্যে আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, এই ধরনের একদল মানুষের জন্য ঈশ্বর আরো বেশি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তাঁকে সঙ্গে দেওয়ার জন্য, তাঁর সাথে আন্তরিক আচরণ করার জন্য, এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর যত্ন করার জন্য। এমনকি ঈশ্বর এমন আশাও করেছিলেন যে অব্রাহাম যেন চিরকাল জীবিত থাকে, কারণ তিনি চেয়েছিলেন অব্রাহামের মতো একটা হৃদয় তাঁকে সঙ্গ দিক, এবং তাঁর ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর সাথে থাকুক। ঈশ্বর যেমনই আকাঙ্ক্ষা করুন না কেন, এটা শুধু একটা ইচ্ছা, একটা ধারণাই ছিল—কারণ অব্রাহাম ছিল শুধুই এমন একজন মানুষ যে তাঁকে মান্য করতে সক্ষম, ঈশ্বর সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র উপলব্ধি বা জ্ঞান ছিল না। ঈশ্বর মানুষের থেকে যে মান আশা করেন, অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানা, তাঁর সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হওয়া, এবং তাঁর সমমনস্ক হওয়া, সেই মানের থেকে অব্রাহাম ছিল সুদূরে। সুতরাং অব্রাহাম ঈশ্বরের সাথে চলতে পারে নি। অব্রাহাম কর্তৃক ইস্‌হাকের বলিদানের মধ্যে ঈশ্বর অব্রাহামের আন্তরিকতা ও আজ্ঞাকারিতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আর দেখেছিলেন যে সে ঈশ্বরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। যদিও ঈশ্বর তার আন্তরিকতা ও আনুগত্য গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সে তবুও ঈশ্বরের সঙ্গী হওয়ার অনুপযুক্ত ছিল, অযোগ্য ছিল এমন একজন হয়ে উঠতে যে ঈশ্বরকে জানে ও বোঝে, এবং ঈশ্বরের প্রকৃতির বিষয়ে যার যথেষ্ট ধারণা আছে; ঈশ্বরের সাথে সমমনস্ক হয়ে ওঠা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার থেকে সে অনেক দূরে ছিল। সুতরাং অন্তর থেকে ঈশ্বর তখনও একাকী ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। ঈশ্বর যত বেশি একাকী এবং উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, ততই তাঁর প্রয়োজন ছিল তাঁর ব্যবস্থাপনাকে যত দ্রুত সম্ভব চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পন্ন করার জন্য ও তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য উপযুক্ত একদল মানুষকে নির্বাচন ও তাদের অর্জন করতে সক্ষম হওয়া। এটাই ছিল ছিল ঈশ্বরের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা, এবং সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত রয়েছে। সূচনালগ্নে মানুষকে সৃষ্টি করার সময় থেকেই, ঈশ্বর একদল বিজেতার আকাঙ্ক্ষা করেছেন, এমন এক দল যারা তাঁর সাথে চলবে এবং তাঁর স্বভাব বুঝতে, জানতে এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা কখনও পরিবর্তিত হয় নি। তাঁকে এখনও যতই অপেক্ষা করতে হোক, সামনের রাস্তা যতই কঠিন হোক, এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য যত দূরেই থাকুক, ঈশ্বর মানুষের প্রতি তাঁর প্রত্যাশা কখনও পরিবর্তন করেননি বা ত্যাগ করেননি। এখন আমি এটা বলার পরে, তোমরা কি ঈশ্বরের ইচ্ছার কিছুটা উপলব্ধি করতে পারছ? সম্ভবত তোমাদের উপলব্ধি খুব একটা গভীর নয়—তবে তা ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে!

অব্রাহাম যে সময়কালের মধ্যে জীবিত ছিল, সেই সময় ঈশ্বর একটি নগরকেও ধ্বংস করেছিলেন। সেই নগরের নাম ছিল সদোম। নিঃসন্দেহে অনেকেই সদোমের কাহিনী আগে শুনেছে, কিন্তু এই নগর ধ্বংসের অন্তরালে থাকা ঈশ্বরের কোন চিন্তাভাবনাগুলো এই ধ্বংসের পটভূমি তৈরি করেছিল, তা সকলেরই অজানা।

তাই আজ অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের নিম্নলিখিত কথোপকথনের মাধ্যমে, আমরা তাঁর সেই সময়কার চিন্তাভাবনার বিষয়ে জানব, তাঁর স্বভাব সম্পর্কেও জানব। এরপর, চলো শাস্ত্রের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলো পড়া যাক।

খ. ঈশ্বর অবশ্যই সদোমকে ধ্বংস করবেন

আদিপুস্তক ১৮:২৬  এবং যিহোবা বললেন, আমি যদি সদোমে পঞ্চাশজন ধার্মিক ব্যক্তি দেখতে পাই, তাহলে তাদের জন্যই আমি সম্পূর্ণ স্থানটিকে অব্যাহতি দেব।

আদিপুস্তক ১৮:২৯  অব্রাহাম তাঁকে আবার বললেন, যদি সেখানে চল্লিশ জন পাওয়া যায় তাহলে? প্রভু বললেন, তাহলে সেই চল্লিশ জনের জন্য আমি সেই নগর ধ্বংস করব না।

আদিপুস্তক ১৮:৩০  তখন অব্রাহাম যিহোবাকে বলল, ধরুন যদি সেখানে ত্রিশ জন এমন লোক পাওয়া যায়? তিনি বললেন, তাহলে আমি এই কাজ করব না।

আদিপুস্তক ১৮:৩১  অব্রাহাম আবার বলল, ধরুন যদি সেখানে এমন কুড়িজন লোক থাকে? তিনি বললেন, তাহলে আমি এই নগর ধ্বংস করব না।

আদিপুস্তক ১৮:৩২  সে আবার বলল, ধরুন যদি সেখানে মাত্র দশজন এমন লোক থাকে? যিহোবা বললেন, তাহলেও আমি এটা ধ্বংস করব না।

এগুলো বাইবেল থেকে আমার বেছে নেওয়া কয়েকটা উদ্ধৃতি। এগুলো সম্পূর্ণ এবং মূল সংস্করণ নয়। তোমরা সেগুলো দেখতে চাইলে নিজে থেকে বাইবেলে সেগুলো দেখে নিতে পারো; সময় বাঁচানোর জন্য, আমি মূল বিষয়বস্তুর কিছু অংশ বাদ দিয়েছি। এখানে আমি শুধুমাত্র কয়েকটি মূল অনুচ্ছেদ ও বাক্যই বেছে নিয়েছি, অনেক বাক্য বাদ দিয়েছি যেগুলোর আমাদের আজকের আলোচনার উপর কোনো প্রভাব নেই। আমাদের আলোচিত সমস্ত অনুচ্ছেদ এবং বিষয়বস্তুতে আমরা কাহিনীর বিবরণ এবং এতে থাকা মানুষের আচরণের ওপর বেশি লক্ষ্য করি না; পরিবর্তে, আমরা শুধু সেই সময়ে ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা ধারণা কেমন ছিল সেই সম্পর্কে কথা বলি। ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা ও ধারণায়, আমরা ঈশ্বরের স্বভাব দেখতে পাবো, এবং ঈশ্বর যাকিছু করেছেন তা থেকে আমরা স্বয়ং সত্য ঈশ্বরকে দেখতে পাবো—এর মাধ্যমেই আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করব।

যারা ঈশ্বরের বাক্য মান্য করতে পারে ও তাঁর আদেশ অনুসরণ করতে পারে, ঈশ্বর শুধু তাদেরই খেয়াল রাখেন

উপরোক্ত অনুচ্ছেদে অনেক মূল শব্দ রয়েছে: যেমন সংখ্যা। প্রথমত, যিহোবা বলেছিলেন, নগরের মধ্যে পঞ্চাশজন ধার্মিক লোক খুঁজে পেলেই তিনি সম্পূর্ণ স্থানটাকে রেহাই দেবেন, অর্থাৎ তিনি নগরটা ধ্বংস করবেন না। তাহলে, প্রকৃতপক্ষে সদোমে কি পঞ্চাশজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিল? না ছিল না। তার ঠিক পরেই অব্রাহাম ঈশ্বরকে কি বলেছিল? সে বলেছিল, ঘটনাচক্রে যদি চল্লিশজন এমন লোক পাওয়া যায়? এবং ঈশ্বর বলেছিলেন, আমি তাহলে এই কাজ থেকে বিরত থাকব। তারপর অব্রাহাম বলেছিল, ধরুন যদি ত্রিশজন এমন লোক পাওয়া যায়? এবং ঈশ্বর বলেছিলেন, আমি তাহলে এই কাজ করব না। এবং যদি কুড়িজনকে পাওয়া যায়? আমি তাহলে এই কাজ করব না। দশজন? তাহলেও আমি এ কাজ করব না। নগরের মধ্যে কি প্রকৃতপক্ষে দশজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিল? দশজন ছিল না—কিন্তু একজন ছিল। আর সেই একজন কে ছিল? সে ছিল লোট। সেই সময়ে সদোমে মাত্র একজনই ধার্মিক ব্যক্তি ছিল, তবে ঈশ্বর কি এই সংখ্যার বিষয়ে খুব কঠোর বা অনমনীয় ছিলেন? না, তা ছিলেন না! আর তাই যখন মানুষ অবিরত জিজ্ঞাসা করে গিয়েছিল, “চল্লিশজন হলে কী হবে?” “ত্রিশজন হলে কী হবে?”, এইভাবে “দশজন হলে কী হবে?” এই প্রশ্ন উপস্থিত হলে ঈশ্বর বলেছিলেন, “সেখানে যদি শুধু দশজনও এমন লোক থাকে, তাহলেও আমি এই নগর ধ্বংস করব না; আমি এই নগরকে অব্যাহতি দেব, আর এই দশজনের পাশাপাশি বাকিদেরও ক্ষমা করে দেব।” যদি মাত্র দশজনও থাকত, তাহলেও তা যথেষ্ট দুঃখজনক ব্যাপার হতো, কিন্তু দেখা গেল যে সদোমে এমনকি ততজন ধার্মিকও ছিল না। তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সেই নগরের মানুষদের পাপ ও মন্দ কর্মের মাত্রা এতটাই ছিল যে তাদের ধ্বংস করা ছাড়া ঈশ্বরের আর কোনো বিকল্প ছিল না। ঈশ্বর যখন বলেছিলেন যে পঞ্চাশজন ধার্মিক থাকলেই তিনি নগরটাকে ধ্বংস করবেন না, তখন তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? এই সংখ্যা ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই নগরে ঈশ্বরের কাঙ্ক্ষিত ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ আদৌ ছিল কি না। যদি নগরে একজনও ধার্মিক ব্যক্তি থাকত, তাহলেও ঈশ্বর তাঁর সেই নগর ধ্বংসের কারণে তাদের ক্ষতি হতে দিতেন না। এর অর্থ হল, ঈশ্বর এই নগরকে ধ্বংস করুন বা না করুন এবং সেখানে যতই ধার্মিক লোক থাকুক, তাঁর কাছে এই পাপপূর্ণ নগর ছিল অভিশপ্ত ও ঘৃণিত, এবং এই নগরের ধ্বংস হওয়া উচিত, তাঁর চোখের সামনে থেকে নিশ্চিহ্ন হওয়া উচিত, শুধু ধার্মিকদের রয়ে যাওয়া উচিত। যুগ নির্বিশেষে এবং মানবজাতির বিকাশের পর্যায় নির্বিশেষে, ঈশ্বরের মনোভাব অপরিবর্তিত থেকে যায়: তিনি মন্দকে ঘৃণা করেন এবং যারা তাঁর দৃষ্টিতে ধার্মিক তাদের বিষয়ে চিন্তা করেন। ঈশ্বরের এই স্পষ্ট মনোভাব ঈশ্বরের সারসত্যেরও প্রকৃত প্রকাশ। নগরের মধ্যে যেহেতু মাত্র একজন ছাড়া আর কেউ ধার্মিক ব্যক্তি ছিল না, তাই ঈশ্বর আর দ্বিধা করেননি। অনিবার্যভাবে সদোমের ধ্বংসসাধনই ছিল এর শেষ ফলাফল। এতে তোমরা কী প্রত্যক্ষ করলে? সেই যুগে, নগরের মধ্যে পঞ্চাশজন ধার্মিক ব্যক্তি থাকলে ঈশ্বর তা ধ্বংস করতেন না, এমনকি দশজন থাকলেও করতেন না, এর অর্থ হল ঈশ্বর মানবজাতিকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত নিতেন ও তাদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাতেন, অথবা তাদের পথনির্দেশ দেওয়ার কাজ করতেন, সেই অল্প কিছুসংখ্যক মানুষের জন্য যারা তাঁকে সম্মান করতে ও তাঁর উপাসনা করতে সক্ষম। মানুষের ধার্মিক কর্মের উপর ঈশ্বরের আস্থা সুবিশাল, যারা তাঁকে উপাসনা করতে সক্ষম ও তাঁর সম্মুখে ভালো কাজ করতে সক্ষম তাদের উপরেও তাঁর প্রভূত আস্থা।

প্রাচীনতমকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত, কখনো কি তোমরা বাইবেলে পড়েছ যে ঈশ্বর কোনো মানুষের কাছে সত্য জ্ঞাপন করছেন, বা ঈশ্বরের পথের বিষয়ে কথা বলছেন? না, কখনোই না। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের যে বাক্যগুলো আমরা পড়েছি, সেগুলোতে শুধুমাত্র বলা রয়েছে মানুষের কী করণীয়। কেউ কেউ এগিয়ে এসে সেই কাজ করেছিল, কেউ করেনি; কেউ বিশ্বাস করেছিল আবার কেউ করেনি। সেখানে যা ছিল তা শুধু এই। এইভাবে, সেই যুগের ধার্মিক ব্যক্তি—যারা ঈশ্বরের চোখে ধার্মিক ছিল—তারা ছিল শুধুমাত্র সেইসব মানুষ যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনতে পারতো ও ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে পারতো। তারা ছিল সেই সেবক যারা ঈশ্বরের বাক্য মানুষের মাঝে সম্পাদন করেছিল। এই রকম মানুষরা ঈশ্বরকে জানে, এমনটা কি বলা যায়? তাদের কি ঈশ্বরের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠা মানুষ হিসাবে গণ্য করা যায়? না, যায় না। সুতরাং তাদের সংখ্যা যতই হোক না কেন, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কি এরা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ বিবেচিত হওয়ার উপযোগী? এদের কি ঈশ্বরের সাক্ষী বলা যেতে পারে? অবশ্যই না! নিশ্চিতভাবেই তারা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ বা সাক্ষী বলে গণ্য হওয়ার মতো মূল্যবান নয়। তাহলে, ঈশ্বর এই মানুষদের কী বলে সম্বোধন করেছিলেন? বাইবেলের পুরাতন নিয়মে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে ঈশ্বর তাদের “আমার সেবক” বলে সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ সেই সময়ে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এই ধার্মিক লোকেরা ছিল ঈশ্বরের সেবক, তারা ছিল সেইসব মানুষ যারা পৃথিবীতে তাঁর সেবা করেছিল। আর ঈশ্বর কীভাবে এই উপাধির বিষয়ে ভেবেছিলেন? তিনি তাদের এই নামে সম্বোধন করেছিলেন কেন? মানুষকে তিনি যে নামে ডাকেন, সেই উপাধি স্থির করার বিষয়ে ঈশ্বরের হৃদয়ে কি কোনো মানদণ্ড রয়েছে? অবশ্যই রয়েছে। ধার্মিক, নিখুঁত, ন্যায়পরায়ণ, বা সেবক—ঈশ্বর মানুষকে যে নামেই ডাকুন না কেন, তাঁর মানদণ্ড রয়েছে। যখন তিনি কাউকে নিজের সেবক বলে সম্বোধন করেন, তখন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে এই ব্যক্তি তাঁর দূতদের গ্রহণ করতে সক্ষম, তাঁর আদেশ পালনে সক্ষম, এবং দূতদের প্রদত্ত আদেশ পালনে সক্ষম। এই ব্যক্তি কী সম্পাদন করে? ঈশ্বর মানুষকে যা করতে আদেশ করেন, পৃথিবীতে যা কিছু সম্পাদন করতে বলেন, তারা সেটা পালন করে। সেই সময়, ঈশ্বর মানুষকে যা করতে বলেছিলেন এবং যে কাজ পৃথিবীতে সম্পাদন করতে বলেছিলেন, সেটাকে কি ঈশ্বরের পথ বলা যেতে পারে? না, পারে না। কারণ সেই সময়ে, ঈশ্বর শুধু চেয়েছিলেন মানুষ যেন কয়েকটা সহজ কাজ করে; তিনি সহজ কয়েকটা আদেশ উচ্চারণ করেছিলেন, মানুষকে শুধু এটা ওটা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এর থেকে বেশি কিছু নয়। ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করছিলেন। কারণ সেই সময়ে অনেক অবস্থার উপস্থিত হওয়া বাকি ছিল, উপযুক্ত সময় আসা বাকি ছিল, এবং মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করা কঠিন ছিল, ফলে ঈশ্বরের হৃদয় থেকে প্রকৃত পথ নির্গত হওয়া তখনও শুরু হয়নি। ঈশ্বর যে ধার্মিক ব্যক্তিদের কথা বলেছিলেন, যাদের আমরা এখানে দেখতে পাই—ত্রিশ হোক বা কুড়ি জন—তাদের তিনি তাঁর সেবক হিসাবে দেখতেন। ঈশ্বরের দূতরা এই ভৃত্যদের কাছে এলে তারা তাদের গ্রহণ করতে পারত, তাদের আদেশ অনুসরণ করতে পারত, এবং তাদের কথা অনুসারে কাজ করতে পারত। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যারা সেবক হিসাবে গণ্য হতো তাদের জন্য ঠিক এটাই ছিল করণীয় এবং অর্জনীয়। মানুষকে উপাধি প্রদানের বিষয়ে ঈশ্বর বিচক্ষণ। ঈশ্বর যে তাদের সেবক বলে সম্বোধন করেছিলেন তা এই জন্য নয় যে আজ তোমরা যেমন অবস্থায় রয়েছে তারা সেই অবস্থায় ছিল—এই জন্যও নয় যে তারা প্রচুর ধর্মপ্রচার শুনেছিল, অথবা তারা জানতো ঈশ্বর কী করতে চলেছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অনেকটাই বুঝতে পারতো, এবং তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল—বরং এইজন্য যে তাদের মানবিকতায় তারা ছিল সৎ, এবং তারা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সঙ্গত থাকতে সমর্থ ছিল; ঈশ্বর যখন তাদের আদেশ করতেন, তারা তাদের কাজ সরিয়ে রেখে ঈশ্বর যে আদেশ করেছেন তা নির্বাহ করতে সক্ষম ছিল। তাই ঈশ্বরের কাছে এই সেবক নামের অন্য আর একটা অর্থ হলো যে তারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজে সহায়তা করেছে, এবং যদিও তারা ঈশ্বরের দূত ছিল না, তবুও তারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের বাক্যের সম্পাদনকারী ও প্রয়োগকর্তা ছিল। তাহলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এই সেবক বা ধার্মিক ব্যক্তিরা ঈশ্বরের অন্তরে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পৃথিবীতে ঈশ্বরের যে কাজের সূচনা করার ছিল, তাঁর সাথে সহযোগিতা করার মতো লোক না থাকলে তা সম্ভব ছিল না, আর ঈশ্বরের সেবকরা যে ভূমিকা পালন করেছিল তা ঈশ্বরের দূতদের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ঈশ্বর এই সেবকদের যে সমস্ত কাজের আদেশ দিয়েছিলেন তার প্রতিটাই তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আর তাই তাদের হারানো তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। ঈশ্বরের সাথে এই সেবকদের সহযোগিতা না থাকলে মানবজাতির মাঝে তাঁর কাজ স্থবির হয়ে পড়ত, ফলস্বরূপ ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা ও তাঁর আশা নিষ্ফল হয়ে যেত।

ঈশ্বর যাদের খেয়াল রাখেন তাদের প্রতি তিনি অসীম করুণাময়, এবং যাদের তিনি ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করেন তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, সদোমে কি ঈশ্বরের দশজনও সেবক ছিল? না, ছিল না! সেই নগর কি ঈশ্বরের কাছ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য ছিল? সেই নগরের শুধু একজন ব্যক্তি—লোট—ঈশ্বরের দূতদের স্বাগত জানাতে পেরেছিল। এর মর্মার্থ হল, সেই নগরে ঈশ্বরের একজনই ভৃত্য ছিল, এবং তাই লোটকে বাঁচানো ও সদোম নগরকে ধ্বংস করা ছাড়া ঈশ্বরের আর কোনো বিকল্প ছিল না। অব্রাহাম এবং ঈশ্বরের মধ্যের কথোপকথন যে কথোপকথন উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা আপাতভাবে সহজ মনে হলেও তা বেশ গভীর কিছু বিষয় তুলে ধরে, যেমন: ঈশ্বরের কর্মের নির্দিষ্ট কিছু নীতি রয়েছে, এবং কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাভাবনা করবেন; সঠিক সময় হওয়ার আগে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না বা কোনো সিদ্ধান্তে হঠাৎ উপনীত হবেন না। অব্রাহাম এবং ঈশ্বরের মধ্যের কথোপকথন থেকে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বরের হাতে সদোমের ধ্বংস হওয়াটা বিন্দুমাত্রও ভুল ছিল না, কারণ ঈশ্বর ইতিমধ্যেই জানতেন সেই নগরে চল্লিশজন, ত্রিশজন, এমনকি কুড়িজন ধার্মিক লোকও নেই। এমনকি দশজনও ছিল না। সেই নগরের একমাত্র ধার্মিক ব্যক্তি ছিল লোট। সদোমে যা ঘটেছিল এবং সদোমের যা পরিস্থিতি ছিল তা ঈশ্বর লক্ষ্য করেছিলেন, আর সেগুলো ঈশ্বরের কাছে একেবারে তাঁর নিজের হাতের তালুর মতোই পরিচিত ছিল। সুতরাং, তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল হতেই পারতো না। এর বিপরীতে, ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতার তুলনায় মানুষ কতই না অসাড়, নির্বোধ, অজ্ঞ, এবং কতই না অদূরদর্শী। আর এটাই আমরা অব্রাহাম ও ঈশ্বরের মধ্যের কথোপকথনে দেখতে পাই। ঈশ্বর সূচনালগ্ন থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত তাঁর স্বভাব প্রকাশিত করে চলেছেন। এখানেও একইভাবে, আমাদের ঈশ্বরের স্বভাবকেই দেখতে হবে। সংখ্যার বিষয়টা সহজ—এগুলোর আলাদা কোনো তাৎপর্য নেই—কিন্তু এখানে ঈশ্বরের স্বভাবের বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ রয়েছে। পঞ্চাশজন ধার্মিক লোক থাকলে ঈশ্বর সেই নগরকে ধ্বংস করতেন না। এর কারণ কি ঈশ্বরের করুণা? তাঁর ভালোবাসা ও সহনশীলতা? তোমরা কি ঈশ্বরের স্বভাবের এই দিকটা প্রত্যক্ষ করেছ? এমনকি দশজন ধার্মিক ব্যক্তি থাকলেও ঈশ্বর সেই নগরকে ধ্বংস করতেন না, শুধু এই দশজন ধার্মিক ব্যক্তির কারণে। এটাই তো ঈশ্বরের ভালোবাসা ও সহনশীলতা, নাকি তা নয়? ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রতি ঈশ্বরের করুণা, সহনশীলতা ও উদ্বেগের কারণে, তিনি এই নগর ধ্বংস করতেন না। এটাই ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা। এবং পরিশেষে, আমরা কী পরিণতি দেখি? যখন অব্রাহাম বলেছিল, “যদি সেখানে মাত্র দশজন এমন লোক থাকে?” ঈশ্বর জবাব দিয়েছিলেন, “আমি এটা ধ্বংস করব না।” এরপরে অব্রাহাম আর কিছু বলে নি, কারণ সদোমে তার কথামতো দশজন ধার্মিক ব্যক্তিও ছিল না, আর তার বলার মতোও আর কিছু ছিল না, আর তখনই সে উপলব্ধি করেছিল ঈশ্বর কেন সদোমকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর। এর মধ্যে তোমরা ঈশ্বরের কোন স্বভাব প্রত্যক্ষ করলে? ঈশ্বর কী ধরনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন? ঈশ্বর সংকল্প করেছিলেন, যদি নগরে দশজনও ধার্মিক ব্যক্তি না থাকে, তাহলে তিনি এর অস্তিত্বের অনুমতি দেবেন না, এবং অনিবার্যভাবেই তা ধ্বংস করে দেবেন। এটাই কি ঈশ্বরের ক্রোধ নয়? এই ক্রোধ কি ঈশ্বরের স্বভাবকে উপস্থাপিত করে? এই স্বভাবই কি ঈশ্বরের পবিত্র সারসত্যের উদ্ঘাটন? এটাই কি ঈশ্বরের ধার্মিক সারসত্যের সেই উদ্ঘাটন, যা মানুষের লঙ্ঘন করা একেবারেই অনুচিত? সদোমে দশজনও ধার্মিক ব্যক্তি নেই, এটা নিশ্চিত হওয়ার পরে ঈশ্বর সংশয়মুক্ত হয়েছিলেন এই নগর ধ্বংস করার বিষয়ে এবং এই নগরের বাসিন্দাদের গুরুতর দণ্ড প্রদানের বিষয়ে, কারণ তারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছিল, এবং তারা ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত।

আমরা এই অনুচ্ছেদগুলো এইভাবে বিশ্লেষণ করলাম কেন? কারণ এই কয়েকটি সহজ বাক্যই অপার করুণা ও গভীর ক্রোধ সমন্বিত ঈশ্বরের স্বভাবকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করে। সদোমের ধার্মিকদের মূল্যবান জ্ঞান করা, ও তাদের প্রতি করুণা, সহিষ্ণুতা ও যত্ন প্রদর্শনের সাথে সাথে ঈশ্বরের হৃদয়ে ছিল সদোমের সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতি তীব্র ঘৃণা। এটাই তো অপার করুণা এবং গভীর ক্রোধ, তাই না? ঈশ্বর কোন উপায়ে এই নগর ধ্বংস করেছিলেন? অগ্নির দ্বারা। আর তিনি অগ্নির মাধ্যমেই এটা ধ্বংস করলেন কেন? যখন তুমি কিছু আগুনে পুড়ে যেতে দেখ, অথবা যখন তুমি কিছু একটা পুড়িয়ে দিতে চলেছ, সেটার প্রতি তোমার কী অনুভূতি হয়? তুমি কেন সেটা পুড়িয়ে ফেলতে চাও? তোমার কি মনে হয় যে তোমার আর এটার প্রয়োজন নেই, তুমি আর এটার দিকে তাকাতেও চাও না? তুমি এটাকে পরিত্যাগ করতে চাও? ঈশ্বরের এই অগ্নির ব্যবহারের অর্থ হচ্ছে পরিত্যাগ ও ঘৃণা, এবং তিনি আর সদোম নগরীকে দেখতে চান না। এই আবেগের কারণেই ঈশ্বর সদোমকে অগ্নির মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আগুনের ব্যবহারেই বোঝা যাচ্ছে ঈশ্বর ঠিক কতখানি ক্রুদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বরের করুণা ও সহনশীলতা অবশ্যই বর্তমান, কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করার সময়ে তাঁর পবিত্রতা ও ধার্মিকতা মানুষকে ঈশ্বরের সেই দিকটিও প্রদর্শন করে যেখানে কোনোরকম অপরাধ সহ্য করা হয় না। মানুষ যখন ঈশ্বরের আদেশ মান্য করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয়, তাঁর চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করে, তখন ঈশ্বর মানুষের প্রতি তাঁর অপার করুণা বর্ষণ করেন; আবার মানুষ যখন দুর্নীতি, ঘৃণা, ও তাঁর প্রতি শত্রুতায় পূর্ণ হয়, তখন ঈশ্বর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন। তাঁর এই প্রচণ্ড ক্রোধের মাত্রা কতটা? ঈশ্বরের এই ক্রোধ ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ ও মন্দকর্মের অবসান না দেখছেন, যতক্ষণ না এগুলো তাঁর চোখের সামনে থেকে অপসারিত হচ্ছে। শুধুমাত্র তখনই ঈশ্বরের ক্রোধের অবসান ঘটবে। অন্য ভাষায়, কোনো ব্যক্তি, সে যেই হোক না কেন, যদি তার হৃদয় ঈশ্বরের থেকে দূরে চলে গিয়ে থাকে ও তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে, কখনোই আর ফিরে না আসে, তাহলে বাহ্যিকভাবে বা তাদের অনুমাননির্ভর আকাঙ্ক্ষায়—যেরকমভাবেই তারা তাদের শরীর ও মনে ঈশ্বরের উপাসনা, অনুসরণ, ও মান্য করতে ইচ্ছা প্রকাশ করুক না কেন, ঈশ্বরের ক্রোধ অবিরাম অর্গলমুক্ত হতে থাকবে। মানুষকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়ার পরে, ঈশ্বর যখন সুতীব্রভাবে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করবেন, তখন তা আর ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো উপায় থাকবে না, এবং তিনি এমন এক মানবজাতির প্রতি আর কখনোই করুণাময় ও সহিষ্ণু হবেন না। ঈশ্বরের স্বভাবের এটা এমন এক দিক যা কোনো অপরাধ বরদাস্ত করে না। এখানে, ঈশ্বরের দ্বারা নগরের ধ্বংসসাধনের বিষয়টা মানুষের কাছে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়, কারণ, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পাপে পরিপূর্ণ একটা নগর বিদ্যমান বা অবশিষ্ট থাকতে পারে না, এবং ঈশ্বরের হাতে সেটার ধ্বংসসাধনই যুক্তিযুক্ত ছিল। তবুও তাঁর সদোম ধ্বংস করার আগে এবং পরের ঘটনা থেকে আমরা ঈশ্বরের স্বভাবের সামগ্রিকটা দেখতে পাই। সদয়, সুন্দর, ও ভালো সমস্তকিছুর প্রতি তিনি সহিষ্ণু ও করুণাময়; আবার মন্দ, পাপী, ও দুষ্ট সবকিছুর প্রতি তিনি অত্যন্ত ক্রোধপূর্ণ, এতটাই যে তাঁর সেই ক্রোধ অবিশ্রান্ত। এগুলো হল ঈশ্বরের স্বভাবের দুটি প্রধান এবং সবচেয়ে বিশিষ্ট দিক, এবং এগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে: অপার করুণা এবং সুতীব্র ক্রোধ। তোমাদের বেশিরভাগই ঈশ্বরের করুণার কিছুটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, কিন্তু খুব কম জনই ঈশ্বরের ক্রোধ উপলব্ধি করেছ। ঈশ্বরের করুণা ও প্রেমময়তা প্রত্যেকের মধ্যেই দেখা যায়; অর্থাৎ, ঈশ্বর প্রত্যেকের প্রতিই অশেষ করুণাময়। তবুও খুব কম ক্ষেত্রেই—অথবা বলা যেতে পারে, কখনোই—তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা তোমাদের মধ্যে কোনো একদল লোকের প্রতি ঈশ্বর গভীরভাবে রাগান্বিত হননি। চিন্তা কোরো না! আগে হোক বা পরে, ঈশ্বরের ক্রোধ প্রত্যেকেই দেখতে পাবে ও তার অভিজ্ঞতা লাভ করবে, কিন্তু এখনও সেই সময় আসে নি। এমনটা কেন? কারণ ঈশ্বর যখন কারোর প্রতি প্রতিনিয়ত ক্রুদ্ধ থাকেন, অর্থাৎ যখন তিনি তাদের উপর নিজের সুতীব্র ক্রোধের অর্গল মুক্ত করেন, তখন বুঝতে হবে যে সেই ব্যক্তির প্রতি তাঁর দীর্ঘদিনের ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের মনোভাব ছিল, তিনি তাদের অস্তিত্বও ঘৃণা করেন, তাদের অস্তিত্ব আর তিনি সহ্য করতে পারেন না; আর তাঁর ক্রোধ তাদের উপর পড়লেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বর্তমানে ঈশ্বরে কাজ এখনও সেই স্থানে পৌঁছয় নি। ঈশ্বর সুতীব্রভাবে ক্রোধান্বিত হলে তোমরা কেউই তা সহন করতে পারবে না। তাহলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এই সময়ে তোমাদের প্রতি ঈশ্বর শুধুমাত্র অপার করুণাময়, তাঁর সুতীব্র ক্রোধ এখনও তোমাদের দেখা বাকি। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এখনও নিশ্চিত না হয়ে থাকো, তাহলে তোমার উপর ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ষিত হওয়ার প্রার্থনা করতে পারো, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে ঈশ্বরের ক্রোধ এবং মানুষের অপরাধ বরদাস্ত না করা তাঁর স্বভাব সত্যিই বিদ্যমান রয়েছে কি না। সে সাহস আছে তোমাদের?

অন্তিম সময়ের মানুষেরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যেই তাঁর ক্রোধ প্রত্যক্ষ করে, ঈশ্বরের ক্রোধের প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করে না

শাস্ত্রের এই অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ঈশ্বরের স্বভাবের যে দুটো দিক আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, তা কি আলোচনার যোগ্য? এই কাহিনী শুনে কি ঈশ্বর সম্পর্কে তোমাদের নতুন একটা উপলব্ধি হয়েছে? কী ধরনের উপলব্ধি হয়েছে তোমাদের? বলা যায়, সৃষ্টির লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত, এই সর্বশেষ দলের মানুষদের মতো আর কোনো দলই ঈশ্বরের এত করুণা ও প্রেমপূর্ণ মহানুভবতা উপভোগ করেনি। যদিও এই চূড়ান্ত পর্যায়ে ঈশ্বর বিচার ও শাস্তির কাজ করেছেন এবং মহিমা ও ক্রোধ সহকারে তাঁর কাজ করেছেন, কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে তাঁর কাজ সম্পন্ন করার জন্য ঈশ্বর শুধুমাত্র বাক্য ব্যবহার করেন; বাক্য ব্যবহার করেই তিনি শিক্ষা দেন ও সিঞ্চন করেন, সরবরাহ করেন ও আহারদান করেন। ইতিমধ্যে ঈশ্বরের ক্রোধ সর্বদা প্রচ্ছন্নই থেকে গেছে, আর ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধের অভিজ্ঞতা লাভ করা ছাড়া, খুব স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ক্রোধের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। অর্থাৎ বলা যায়, ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তির কাজের সময়, যদিও ঈশ্বরের বাক্যে প্রকাশিত ক্রোধ থেকে মানুষ তাঁর মহিমা এবং অপরাধের প্রতি তাঁর অসহিষ্ণুতার মনোভাব অনুভব করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাঁর বাক্যের সীমা অতিক্রম করে যায় না। অন্য ভাষায়, ঈশ্বর বাক্যের মাধ্যমে মানুষকে তিরস্কার করেন, তাকে অনাবৃত করেন, তার বিচার করেন, তাকে শাস্তি দেন, এমনকি নিন্দাও করেন—কিন্তু ঈশ্বর এখনও মানুষের প্রতি তীব্রভাবে ক্রোধান্বিত হননি, এমনকি তাঁর বাক্য ছাড়া আর কোনোভাবেই মানুষের উপর তাঁর ক্রোধ বর্ষণ করেননি। এইভাবে, ঈশ্বরের যে করুণা ও প্রেমপূর্ণ মহানুভবতার অভিজ্ঞতা মানুষ এই যুগে লাভ করেছে, তা ঈশ্বরের প্রকৃত স্বভাবেরই প্রকাশ, এদিকে, মানুষ ঈশ্বরের যে ক্রোধ অনুভব করেছে তা শুধুমাত্র তাঁর কথনের স্বর ও অনুভূতির প্রভাব। অনেকেই এই প্রভাবকে ভুলবশত ঈশ্বরের ক্রোধের প্রকৃত অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত জ্ঞান বলে ভেবে নেয়। ফলস্বরূপ, বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে তারা তাঁর করুণা ও প্রেমপূর্ণ মহানুভবতা প্রত্যক্ষ করেছে, মানুষের অপরাধের প্রতি ঈশ্বরের অসহিষ্ণুতাও তারা দেখেছে, এমনকি তাদের মধ্যে বেশিরভাগই মানুষের প্রতি ঈশ্বরের করুণা ও সহিষ্ণুতার স্তুতিও করেছে। তবে মানুষের আচরণ যত খারাপই হোক অথবা তার স্বভাব যত ভ্রষ্টই হোক না কেন, ঈশ্বর সর্বদাই তা সহ্য করেছেন। এই সহ্য করার মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হলো, তিনি যে বাক্য বলেছেন, যে প্রচেষ্টা করেছেন, ও যে মূল্য প্রদান করেছেন, সেগুলোর প্রভাব তাদের উপর পড়ার জন্য অপেক্ষা করা, যাদের তিনি অর্জন করতে চান। এই ধরনের ফলাফলের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়, এবং মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়, ঠিক যেমন জন্মের পরেই মানুষ যেমন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায় না; প্রাপ্তবয়স্ক হতে আঠারো বা উনিশ বছর সময় লাগে, কারোর ক্ষেত্রে আবার সত্যিকারের পরিণত অবস্থাপ্রাপ্ত হতে কুড়ি বা ত্রিশ বছরও সময় লেগে যায়। ঈশ্বর এই প্রক্রিয়ার সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করেন, এমন সময়ের আগমনের জন্যই অপেক্ষা করেন, এই ফলাফলের এসে পৌঁছনোর জন্য অপেক্ষা করেন। তাঁর এই অপেক্ষার সমস্ত সময়কালে, ঈশ্বর অপার করুণাময়। তবে, ঈশ্বরের কাজের সময়কালে, খুবই অল্প সংখ্যক লোককে আঘাত করা হয় এবং কিছুজন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গুরুতর বিরোধিতার কারণে শাস্তি পায়। এই ধরনের উদাহরণগুলো মানুষের অপরাধের প্রতি ঈশ্বরের অসহিষ্ণুতার স্বভাবের বৃহত্তর প্রমাণ, এবং নির্বাচিত মানুষদের প্রতি তাঁর সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার বাস্তব অস্তিত্বকে এগুলো সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করে। অবশ্যই, এইসব সাধারণ উদাহরণে, এই কয়েকটা বিচ্ছিন্ন উদাহরণে, এইসব মানুষদের মধ্যে ঈশ্বরের স্বভাবের যে আংশিক প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, তা তাঁর সামগ্রিক পরিচালনামূলক পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে না। প্রকৃতপক্ষে, কাজের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে, ঈশ্বর তাঁর অপেক্ষার সম্পূর্ণ সময়কাল জুড়ে সহ্য করেছেন, এবং তাঁর অনুগামীদের পরিত্রাণের জন্য তিনি তাঁর সহনশীলতা ও তাঁর জীবন বিনিময় করেছেন। তোমরা তা দেখতে পাও? ঈশ্বর অকারণে তাঁর পরিকল্পনা ব্যাহত করেন না। তিনি তাঁর ক্রোধ বন্ধনমুক্ত করতে পারেন, এবং তিনি করুণাময়ও হতে পারেন; এটাই ঈশ্বরের স্বভাবের প্রধান দুই অংশের উদ্ঘাটন। এটা কি যথেষ্ট স্পষ্ট, নাকি নয়? অন্য ভাষায়, ঈশ্বরের বিষয়ে বলতে গেলে, ঠিক ও ভুল, ন্যায় ও অন্যায়, ইতিবাচক ও নেতিবাচক—সবই মানুষকে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে। তিনি কী করবেন, তিনি কী পছন্দ করেন, কোনটা ঘৃণা করেন—সবই সরাসরি তাঁর স্বভাবে প্রতিভাত হয়। এই ধরনের বিষয়গুলো ঈশ্বরের কাজেও সুস্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে দেখা যায় আর সেগুলো অস্পষ্ট বা সাধারণ নয়; পরিবর্তে, এগুলোতে ঈশ্বরের স্বভাব, তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, সেগুলো মানুষ বিশেষভাবে মূর্ত, সত্য এবং বাস্তবিক পদ্ধতিতে দেখতে পায়। এটাই স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বর।

ঈশ্বরের স্বভাব কখনোই মানুষের থেকে প্রচ্ছন্ন ছিল না—মানুষের হৃদয়ই ঈশ্বরের থেকে বিপথগামী ছিল

আমি যদি এইসমস্ত বিষয়ে আলোচনা না করতাম, তোমরা কেউই বাইবেলের এই কাহিনীগুলো থেকে ঈশ্বরের স্বভাব প্রত্যক্ষ করতে পারতে না। এটাই সত্যি। কারণ, যদিও বাইবেলের কাহিনীগুলোতে ঈশ্বরের কিছু কাজ নথিবদ্ধ আছে, কিন্তু সেখানে ঈশ্বরের বাক্য বেশ কম, এবং ঈশ্বর তাঁর স্বভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রকাশ করেননি, এবং খোলাখুলিভাবে তাঁর ইচ্ছাও মানুষের কাছে প্রকাশ করেননি। পরবর্তী প্রজন্ম এই নথিবদ্ধ বিবরণকে কাহিনী ছাড়া আর কিছু মনে করেনি, আর তাই মানুষ মনে করে, ঈশ্বর নিজেকে মানুষের থেকে প্রচ্ছন্ন রাখেন এবং মানুষের কাছ থেকে যা গোপন আছে তা ঈশ্বরের ছবি নয়, বরং তাঁর স্বভাব ও ইচ্ছা। আমার আজকের আলোচনার পরে, তোমাদের কি এখনও মনে হয় যে ঈশ্বর মানুষের থেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রয়েছেন? তোমরা কি এখনও ভাবো যে ঈশ্বরের স্বভাব মানুষের থেকে আড়ালে রয়েছে?

সৃষ্টির লগ্ন থেকে ঈশ্বরের স্বভাব তাঁর কাজের সাথে পা মিলিয়ে চলেছে। তা কখনোই মানুষের থেকে গোপন ছিল না, বরং সর্বসমক্ষে সম্পূর্ণ প্রকাশিত ও, মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা ছিল। তবুও, সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের থেকে ক্রমে দূরবর্তী হয়ে পড়েছে, আর মানুষের ভ্রষ্টাচার যত গভীরতর হয়েছে, মানুষ ও ঈশ্বর ততই পরস্পরের থেকে আরও দূরে সরে গেছে। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে, মানুষ ঈশ্বরের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য গিয়েছে। মানুষ ঈশ্বরকে “প্রত্যক্ষ” করতে অসমর্থ হয়ে উঠেছে, ফলে তার কাছে ঈশ্বরের বিষয়ে কোনো “সংবাদ” আর নেই; তাই সে জানে না ঈশ্বর আছেন কি না, এমনকি সে এতদূর এগিয়ে যায় যে ঈশ্বরের অস্তিত্বই সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, এই সমস্ত বিষয়ে মানুষের যে উপলব্ধির অভাব, তা ঈশ্বর প্রচ্ছন্ন রয়েছেন বলে হয়নি, বরং ঈশ্বরের থেকে তার হৃদয় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বলেই হয়েছে। যদিও মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কিন্তু তার হৃদয় ঈশ্বরবিহীন, আর ঈশ্বরকে কীভাবে ভালোবাসতে হয় সে বিষয়ে সে অজ্ঞ, এবং ঈশ্বরকে ভালোবাসতেও সে চায় না, কারণ তার হৃদয় কখনোই ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হতে চায় না ও সর্বদাই ঈশ্বরকে পরিহার করে চলে। ফলস্বরূপ, মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের থেকে দূরে চলে গেছে। তাহলে তার হৃদয় কোথায়? প্রকৃতপক্ষে, মানুষের হৃদয় কোথাও যায়নি: ঈশ্বরকে তার হৃদয় সমর্পণ না করে অথবা ঈশ্বরের দেখার জন্য তা প্রকাশ না করে মানুষ তার হৃদয়কে নিজের জন্যই রেখে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও এমন ঘটনাও ঘটে যে কেউ কেউ প্রায়শই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, “হে ঈশ্বর, আমার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করো—আমার সকল চিন্তাভাবনাই তোমার জানা,” আবার কেউ কেউ তো এমনকি তাদের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য শপথ গ্রহণ করে, যাতে শপথ ভঙ্গ করলে ঈশ্বর যেন তাদের শাস্তি দিতে পারেন। যদিও মানুষ ঈশ্বরকে নিজের অন্তঃস্থলে দৃষ্টিপাত করতে দেয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সে ঈশ্বরের সমন্বয়সাধন ও ব্যবস্থাপনা মান্য করতে সক্ষম, আবার তার অর্থ এটাও নয় যে সে তার নিজের ভাগ্য, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও সমস্ত কিছু ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে সঁপে দিয়েছে। তাই, ঈশ্বরের কাছে তুমি যে শপথ করো বা যা-ই ঘোষণা করো তা নির্বিশেষে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমার হৃদয় তাঁর প্রতি এখনও অবরুদ্ধ, কারণ তুমি ঈশ্বরকে শুধু তোমার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দাও, তা নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি দাও না। অন্য ভাষায়, তুমি তোমার হৃদয় ঈশ্বরকে একেবারেই সমর্পণ করোনি, ঈশ্বরের শোনার জন্য কিছু তুমি শুধু শ্রুতিমধুর কথা বলো মাত্র; এদিকে তুমি তোমার ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল, ও কুপরিকল্পনা সহ বিভিন্ন রকমের প্রতারণামূলক উদ্দেশ্য ঈশ্বরের কাছ থেকে গোপন রাখো, এবং নিজের ভাগ্য ও নিয়তি নিজের হাতেই ধরে রাখো, গভীর ভয় পাও যে সেগুলো ঈশ্বর কেড়ে নেবেন। সুতরাং, ঈশ্বর কখনোই তাঁর প্রতি মানুষের আন্তরিকতা দেখতে পান না। যদিও মানুষের হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত ঈশ্বর পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, এবং মানুষ কী ভাবছে ও কী করতে চায় তা দেখতে পান, দেখতে পান তার হৃদয়ে কী রাখা আছে, দেখতে পান যে মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের নয়, এবং সে ঈশ্বরকে তার হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণ দেয়নি। অর্থাৎ বলা যায়, ঈশ্বর পর্যবেক্ষণ করার অধিকারী হলেও নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাননি। মানুষের ব্যক্তিগত সচেতনতায় সে নিজেকে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনায় সঁপে দিতে চায় না, বা সেরকম কোনো উদ্দেশ্য তার নেই। মানুষ শুধু যে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে রুদ্ধ করে রেখেছে তা-ই নয়, বরং এমন লোকও আছে যারা নিজেদের হৃদয় গুটিয়ে নেওয়ার উপায় চিন্তা করে, সুমধুর কথাবার্তা ও চাটুকারিতার মাধ্যমে মিথ্যা ধারণা তৈরি করে ঈশ্বরের আস্থা অর্জন করে এবং নিজেদের আসল চেহারা ঈশ্বরের দৃষ্টিসীমার বাইরে লুকিয়ে রাখে। ঈশ্বরকে দেখতে না দেওয়ার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য হল, তারা ঠিক কেমন, তা তাঁকে বুঝতে না দেওয়া। তারা তাদের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে চায় না, বরং নিজেদের কাছেই রেখে দিতে চায়। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল, মানুষ যা করে এবং সে যা চায় তা সবই তার পরিকল্পিত, হিসাব করা, এবং নিজের সিদ্ধান্ত প্রসূত; এজন্য তার ঈশ্বরের অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না, ঈশ্বরের সমন্বয়সাধন ও ব্যবস্থার প্রয়োজন তো আরোই নেই। অর্থাৎ, ঈশ্বরের আদেশ, তাঁর অর্পিত দায়িত্ব, বা ঈশ্বর মানুষের থেকে যা দাবি করেন, এর যেকোনো বিষয়েই মানুষ নিজের উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, সেই সময়কার অবস্থা ও পরিস্থিতির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেয়। মানুষ সর্বদা নিজের পরিচিত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি এবং নিজের বুদ্ধিমত্তাকেই বিচারের কাজে ও কোন পথ বেছে নেওয়া উচিত সেই সিদ্ধান্ত নিতে কাজে লাগায়, এর মধ্যে ঈশ্বরকে হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ করতে সে দেয় না। ঈশ্বর মানুষের যে হৃদয় প্রত্যক্ষ করেন, সেটা এমনই।

সূচনালগ্ন থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত, শুধু মানুষই ঈশ্বরের সাথে কথোপকথনে সক্ষম। অর্থাৎ, ঈশ্বরের সমস্ত সজীব বস্তু ও প্রাণীকূলের মধ্যে, মানুষ ছাড়া আর কেউই ঈশ্বরের সাথে কথোপকথনে সক্ষম নয়। মানুষের কান তাকে শোনার ক্ষমতা দেয়, চোখ তাকে দেখতে সক্ষম করে; তার রয়েছে নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব ধারণা, ও স্বাধীন ইচ্ছা। ঈশ্বর যা কিছু বলেন তা শোনার জন্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধির জন্য, ও তাঁর অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই মানুষের রয়েছে, আর তাই ঈশ্বর তাঁর সমস্ত ইচ্ছা মানুষের ওপর অর্পণ করেন, মানুষকে এমন এক সঙ্গী বানাতে চান যে তাঁর সমমনস্ক হবে ও তাঁর সাথে চলতে পারবে। যখন থেকে তিনি ব্যবস্থাপনার শুরু করেছেন, ঈশ্বর অপেক্ষা করে রয়েছেন কবে মানুষ তাঁকে হৃদয় সমর্পণ করবে, যাতে তিনি তাকে পরিশোধন ও প্রস্তুত করতে পারেন, তাকে ঈশ্বরের কাছে সন্তোষজনক ও প্রিয় করে তুলতে পারেন, তাকে ঈশ্বরকে সম্মান জ্ঞাপনে এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগে সক্ষম করতে পারেন। ঈশ্বর চিরকাল এই ফলাফলের প্রত্যাশা করেছেন ও এর জন্য অপেক্ষা করেছেন। বাইবেলের তথ্যের মধ্যে কি এই রকম কোনো মানুষ আছে? অর্থাৎ, ঈশ্বরকে হৃদয় সমর্পণ করতে পারে, এমন কারোর উল্লেখ কি বাইবেলে আছে? এই যুগের আগে কি এমন কোনো নজির আছে? আজ চলো আমরা বাইবেলের বিবরণ পড়তে থাকি আর এক নজরে দেখে নিই যে ইয়োব নামক এই চরিত্রটা যা করেছিল, তার সাথে আজকে আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, অর্থাৎ “ঈশ্বরের কাছে হৃদয় সমর্পণ করা”, তার কোনো যোগাযোগ আছে কি না। চলো দেখা যাক ইয়োব ঈশ্বরের কাছে সন্তোষজনক ছিল কি না এবং ঈশ্বর তাকে ভালোবাসতেন কি না।

ইয়োবের বিষয়ে তোমাদের ধারণা কেমন? মূল শাস্ত্র উদ্ধৃত করে কেউ কেউ বলে যে ইয়োব ঈশ্বরের পরমভক্ত, সৎ ও বিশ্বস্ত সেবক। মন্দের পথ তিনি পরিহার করে চলতেন। ঈশ্বরের পরমভক্ত, সৎ ও বিশ্বস্ত সেবক। “মন্দের পথ তিনি পরিহার করে চলতেন”: ইয়োব সম্পর্কে ঈশ্বরের মূল্যায়ন এমনই। নিজেদের ভাষায় বলতে গেলে তোমরা ইয়োবকে কীভাবে বর্ণনা করবে? কেউ কেউ বলে যে ইয়োব একজন ভালো এবং যৌক্তিকতাসম্পন্ন মানুষ ছিল, কিছু লোক বলে যে ঈশ্বরের প্রতি তার প্রকৃত বিশ্বাস ছিল, আবার কারো কারো মতে ইয়োব ছিল একজন ধার্মিক ও মানবিকতা সম্পন্ন মানুষ। তোমরা ইয়োবের বিশ্বাস দেখেছ, অর্থাৎ বলা যায়, নিজেদের হৃদয়ে তোমরা তাকে প্রভূত গুরুত্ব দাও এবং তার বিশ্বাসের বিষয়ে ঈর্ষাও বোধ করো। আজ তাহলে দেখা যাক, ইয়োব এমন কীসের অধিকারী ছিল যার জন্য ঈশ্বর তার প্রতি এত সন্তুষ্ট ছিলেন। তাহলে চলো, নিচের এই শাস্ত্র পড়া যাক।

গ. ইয়োব

১. ঈশ্বরের দ্বারা, এবং বাইবেলে, ইয়োবের মূল্যায়ন

ইয়োবে ১:১  উস দেশে ইয়োব নামে ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পরমভক্ত, সৎ ও বিশ্বস্ত সেবক। মন্দের পথ তিনি পরিহার করে চলতেন।

ইয়োবে ১:৫  ভোজের পরের দিন ভোরে ইয়োব তাঁর পুত্রদের শুচীকরণের জন্য প্রত্যেকের নামে বলি উৎসর্গ করতেন কারণ তিনি মনে করতেন তাঁর পুত্রেরা হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে পাপ করে ফেলেছে।

ইয়োবে ১:৮  এবং যিহোবা শয়তানকে বললেন, তুমি কি আমার সেবক ইয়োবের কথা বিবেচনা করেছ, তার মত লোক পৃথিবীতে কেউ নেই, যে নিখুঁত এবং ন্যায়পরায়ণ, যে ঈশ্বরে ভয় পায় ও মন্দ পথ পরিত্যাগ করে?

এই অনুচ্ছেদগুলোতে তোমরা কী মূল বিষয় দেখতে পেলে? শাস্ত্রের এই তিনটে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সবকটাই ইয়োবের সাথে সম্পর্কিত। সংক্ষিপ্ত হলেও, এগুলো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে ইয়োব ঠিক কেমন ধরনের মানুষ ছিল। ইয়োবের দৈনন্দিন আচরণ ও কার্যকলাপের বর্ণনা থেকে সকলেই বুঝতে পারে যে ঈশ্বর ইয়োবের যে মূল্যায়ন করেছিলেন তা ভিত্তিহীন ছিল না, বরং তার সুস্পষ্ট ভিত্তি ছিল। এগুলো থেকে আমরা জানতে পারি, ইয়োব সম্পর্কে মানুষের মূল্যায়নই হোক (ইয়োব ১:১) অথবা ঈশ্বরের মূল্যায়নই হোক (ইয়োব ১:৮), দুটোই ছিল মানুষের ও ঈশ্বরের কাছে ইয়োবের কর্মের ফলাফল (ইয়োব ১:৫)।

প্রথমে চলো আমরা এই অনুচ্ছেদটা পড়ে নিই: “উস দেশে ইয়োব নামে ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পরমভক্ত, সৎ ও বিশ্বস্ত সেবক। মন্দের পথ তিনি পরিহার করে চলতেন।” এটাই বাইবেলে ইয়োবের প্রথম মূল্যায়ন, আর এই বাক্যটা হচ্ছে ইয়োবের সম্বন্ধে লেখকের মূল্যায়ন। স্বাভাবিকভাবেই, এটা ইয়োব সম্পর্কে মানুষের মূল্যায়নকেও উপস্থাপিত করে, যে মূল্যায়ন হচ্ছে, “তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পরমভক্ত, সৎ ও বিশ্বস্ত সেবক। মন্দের পথ তিনি পরিহার করে চলতেন।” তারপরে, চলো ঈশ্বর ইয়োবের যে মূল্যায়ন করেছেন সেটা পড়ে নেওয়া যাক: “তার মত লোক পৃথিবীতে কেউ নেই, যে নিখুঁত এবং ন্যায়পরায়ণ, যে ঈশ্বরে ভয় পায় ও মন্দ পথ পরিত্যাগ করে।” এই দুটোর মধ্যে, একটা এসেছে মানুষের থেকে, আর অপরটা এসেছে ঈশ্বরের থেকে; এই দুটো মূল্যায়নেরই বিষয়বস্তু একই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইয়োবের আচরণ ও ব্যবহার মানুষের কাছে পরিচিত ছিল, এবং সেগুলো ঈশ্বরের দ্বারাও প্রশংসিত ছিল। অন্য ভাষায়, মানুষের সম্মুখে ইয়োবের আচরণ ও ঈশ্বরের সম্মুখে ইয়োবের আচরণ একই ছিল; সে সর্বদাই ঈশ্বরের সম্মুখে নিজের আচরণ ও উদ্দেশ্য উন্মুক্ত রেখেছিল, যাতে ঈশ্বর তা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, আবার সে ছিল ঈশ্বরে ভীত ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগকারী এক ব্যক্তি। এইভাবে, ঈশ্বরের চোখে পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে শুধু ইয়োবই ছিল নিখুঁত ও ন্যায়পরায়ণ, ঈশ্বরে ভীত ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগকারী এক ব্যক্তি।

ইয়োবের দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের সুনির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ

এরপর, ইয়োবের ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের সুনির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশের দিকে নজর দেওয়া যাক। এর আগের আর পরের অনুচ্ছেদের সাথে সাথে ইয়োব ১:৫-ও পড়া যাক, যার মধ্যে ইয়োবের ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের সুনির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশের উল্লেখ রয়েছে। এটা তার দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের সাথে সম্পর্কিত; সবচেয়ে স্পষ্টভাবে যা প্রকাশিত তা হল, সে যে শুধু নিজের ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের স্বার্থে তার যা করা উচিত তা করেছিল তেমন নয়, বরং তার পাশাপাশি সে নিজের পুত্রদের তরফ থেকেও ঈশ্বরের সম্মুখে নিয়মিতভাবে অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ করত। সে ভয় পেতো যে ভোজের সময় তার পুত্রের হয়তো অনেকবার “অনিচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে পাপ করে ফেলেছে”। ইয়োবের মধ্যে এই ভীতির বহিঃপ্রকাশ কেমন ছিল? মূল পাঠ্য থেকে তার নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়: “ভোজের পরের দিন ভোরে ইয়োব তাঁর পুত্রদের শুচীকরণের জন্য প্রত্যেকের নামে বলি উৎসর্গ করতেন।” ইয়োবের এই আচরণ থেকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি যে তার ঈশ্বর ভীতির বহিঃপ্রকাশ শুধু তার বাহ্যিক আচরণে ছিল তা নয়, বরং তা তার হৃদয় থেকেই এসেছিল, আর এই ঈশ্বর ভীতি সর্বদা তার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটা দিকেই সর্বদা প্রতিভাত হয়েছিল, কারণ সে শুধুমাত্র নিজেই মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করেছিল তা নয়, বরং প্রায়শই তার পুত্রদের তরফ থেকেও অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ করত। অন্য ভাষায়, ইয়োব যে শুধু নিজের অন্তরে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করা এবং নিজের হৃদয়ে ঈশ্বরকে ত্যাগ করার বিষয়ে গভীরভাবে ভীত ছিল তা নয়, বরং তার পুত্ররা হয়ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে পারে এবং হৃদয় থেকে তাঁকে ত্যাগ করতে পারে বলেও চিন্তিত ছিল। এর থেকে প্রত্যক্ষ করা যায় যে ইয়োবের ঈশ্বরে ভীতি যে সত্য তা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, এবং যে কোনো মানুষেরই সন্দেহের ঊর্ধ্বে। সে কি এমনটা মাঝে মাঝে করত, নাকি প্রায়শই করত? পাঠ্যটির শেষ বাক্যটি হল “ইয়োব নিয়মিতভাবে এই কাজ করতেন” এই কথার অর্থ হল, ইয়োব পুত্রদের কার্যকলাপের দিকে মাঝেমধ্যে নজর রাখত, অথবা নিজের যখন ইচ্ছা হতো তখন করত, এমনটা নয় অথবা সে প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করত, তাও নয়। পরিবর্তে, সে নিয়মিতভাবে তার পুত্রদের পবিত্র করার জন্য পাঠাত এবং তাদের জন্য অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ করত। এখানে “নিয়মিতভাবে” শব্দটার অর্থ হচ্ছে, সে এক বা দুই দিনের জন্য বা শুধু এক মুহূর্তের জন্য এমনটা করত না। এতে বোঝা যাচ্ছে যে ঈশ্বরের প্রতি ইয়োবের ভীতির বহিঃপ্রকাশ ক্ষণস্থায়ী ছিল না, এবং তা জ্ঞান বা কথিত বাক্যের মধ্যেই থেমে থাকেনি; পরিবর্তে, ঈশ্বর ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ তার হৃদয়কে পরিচালিত করেছিল, তার আচরণকে নির্দেশিত করেছিল, এবং তার হৃদয়ে এটাই ছিল তার অস্তিত্বের মূল। সে যে নিয়মিতভাবে এ কাজ করত তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে সে প্রায়ই এই ভয় করত যে সে হয়ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে ফেলবে, এবং তার পুত্র ও কন্যারাও হয়ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে ফেলবে। এটা থেকেই বোঝা যায় তার অন্তরে ঈশ্বর ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ ঠিক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে নিয়মিতভাবেই এটা করত কারণ অন্তরে সে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকত—এই মনে করে ভীত থাকত যে সে মন্দ কর্ম করেছে ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছে, ঈশ্বরের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, এবং তাই সে আর ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম নয়। একই সাথে, সে নিজের পুত্রকন্যাদের বিষয়েও উদ্বিগ্ন থাকত এই ভয়ে যে তারা হয়ত ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে ফেলেছে। দৈনন্দিন জীবনে ইয়োবের স্বাভাবিক আচরণ এমনই ছিল। বিশেষ করে এই স্বাভাবিক আচরণই প্রমাণ করে যে ইয়োবের ঈশ্বর ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ শূন্যগর্ভ কথা নয়, এই ধরনের বাস্তবিকতা ইয়োব প্রকৃতপক্ষেই জীবনে যাপন করেছিল। “ইয়োব নিয়মিতভাবে এই কাজ করতেন”: এই বাক্যগুলো থেকে ঈশ্বরের সম্মুখে ইয়োবের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে জানা যায়। যখন সে নিয়মিতভাবে এই কাজ চালিয়ে যেত, তার আচরণ ও তার হৃদয় কী ঈশ্বরের সামনে পৌঁছেছিল? অন্য ভাষায়, ঈশ্বর কি প্রায়শই তার এই আচরণ ও হৃদয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতেন? তাহলে, কী অবস্থায় এবং কী প্রসঙ্গে ইয়োব নিয়মিত এ কাজ করত? কেউ কেউ বলে, “ঈশ্বর প্রায়ই ইয়োবের কাছে অবতীর্ণ হতেন বলেই সে এমনটা করত।” কারো কারো মতে, “তার মন্দ কর্ম পরিত্যাগের ইচ্ছা থাকার কারণেই সে নিয়মিত এমনটা করত।” আবার কেউ কেউ বলে, “হয়ত সে ভেবেছিল যে সহজে তার সৌভাগ্য আসেনি, এবং সে জানত যে এগুলো ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন, তাই ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করা বা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করার ফলে সে সমস্ত সম্পত্তি হারিয়ে ফেলতে পারে, এই ভয়ে সে গভীরভাবে ভীত ছিল।” এই সমস্ত দাবির মধ্যে একটাও কি সত্য? স্পষ্টতই না। কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, ইয়োবের যে বিষয়টা ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি গ্রহণ ও লালন করেছিলেন তা শুধু এই নয় যে সে নিয়মিতভাবে এই কাজ করত, তার চেয়েও বেশি করে তা ছিল তাকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়ার পরে ও প্রলুব্ধ করার পরে ঈশ্বর, মানুষ ও শয়তানের সামনে তার আচরণ। নিচের অংশে সবচেয়ে নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে, যে প্রমাণ ইয়োবের প্রতি ঈশ্বরের মূল্যায়নের সত্যতা দেখায়। চলো এরপরে শাস্ত্রের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলো পড়া যাক।

২. ইয়োবকে শয়তানের প্রথম প্রলোভন (তার গবাদিপশু চুরি হয়ে যায় এবং সন্তানদের উপরেও বিপর্যয় নেমে আসে)

ক. ঈশ্বরের কথিত বাক্যসমূহ

ইয়োবে ১:৮  এবং যিহোবা শয়তানকে বললেন, তুমি কি আমার সেবক ইয়োবের কথা বিবেচনা করেছ, তার মত লোক পৃথিবীতে কেউ নেই, যে নিখুঁত এবং ন্যায়পরায়ণ, যে ঈশ্বরে ভয় পায় ও মন্দ পথ পরিত্যাগ করে?

ইয়োবে ১:১২  এবং যিহোবা শয়তানকে বললেন, দেখো, ওর যা কিছু আছে সব আমি তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তুমি শুধু ওকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাই শয়তান যিহোবার সামনে থেকে চলে গেল।

খ. শয়তানের জবাব

ইয়োবে ১:৯-১১  শয়তান বলল, ইয়োব কি বিনা স্বার্থে ঈশ্বরের উপাসনা করে? আপনি তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে সর্বদা রক্ষা করছেন, আপনার আশীর্বাদে সে সকল কাজে সাফল্য লাভ করছে। তার ধনসম্পত্তি ও পশুপাল বেড়েই চলেছে। কিন্তু আপনি যদি এখন তার ধনসম্পদ ও সর্বস্ব কেড়ে নেন তাহলে সে আপনার মুখের উপরেই আপনাকে অভিসম্পাত দেবে।

ইয়োবের বিশ্বাসকে ত্রুটিমুক্ত করার লক্ষ্যে, ঈশ্বর ইয়োবকে প্রলোভন দেখানোর জন্য শয়তানকে অনুমতি দেন

বাইবেলে ইয়োব ১:৮-ই হল প্রথম লিপিবদ্ধ নথি, যেখানে আমরা যিহোবা ঈশ্বর ও শয়তানের কথোপকথন দেখতে পাই। তাহলে, ঈশ্বর কী বলেছিলেন? মূল পাঠ্যে এই নিম্নলিখিত বিবরণ রয়েছে: “এবং যিহোবা শয়তানকে বললেন, তুমি কি আমার সেবক ইয়োবের কথা বিবেচনা করেছ, তার মত লোক পৃথিবীতে কেউ নেই, যে নিখুঁত এবং ন্যায়পরায়ণ, যে ঈশ্বরে ভয় পায় ও মন্দ পথ পরিত্যাগ করে?” শয়তানের সামনে এটাই ছিল ইয়োবের সম্পর্কে ঈশ্বরের মূল্যায়ন; ঈশ্বর বলেছিলেন সে একজন নিখুঁত ও ধার্মিক মানুষ, এমন একজন যে ঈশ্বরে ভীত, এবং মন্দকর্ম পরিত্যাগ করেছে। শয়তান ও ঈশ্বরের এইসমস্ত কথোপকথনের আগেই ঈশ্বর সংকল্প নিয়েছিলেন যে তিনি ইয়োবকে প্রলুব্ধ করার জন্য শয়তানকে ব্যবহার করবেন—তিনি ইয়োবকে শয়তানের হাতে তুলে দেবেন। এক দিক থেকে, এটা প্রমাণ করবে যে ইয়োবের সম্পর্কে ঈশ্বরের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কত সঠিক ও নির্ভুল ছিল, আর ইয়োবের সাক্ষ্যের দ্বারা শয়তান অপমানিত হবে, আবার অপরদিকে এটা ইয়োবের ঈশ্বর বিশ্বাস ও ঈশ্বর ভীতিকে নিখুঁত করে তুলবে। এইভাবে, যখন শয়তান ঈশ্বরের সামনে এসেছিল, তিনি তার সাথে কোনো অস্পষ্ট কথা বলেননি। তিনি সোজাসুজি মূল বিষয়ে এসে শয়তানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “তুমি কি আমার সেবক ইয়োবের কথা বিবেচনা করেছ, তার মত লোক পৃথিবীতে কেউ নেই, যে নিখুঁত এবং ন্যায়পরায়ণ, যে ঈশ্বরে ভয় পায় ও মন্দ পথ পরিত্যাগ করে?” ঈশ্বরের প্রশ্নে নিম্নলিখিত অর্থ নিহিত রয়েছে: ঈশ্বর জানতেন যে শয়তান সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করেছে এবং ইয়োবের উপরেও প্রায়শই নজরদারী করেছে, যে ইয়োব ছিল ঈশ্বরের সেবক। সে প্রায়শই ইয়োবকে প্রলুব্ধ ও আক্রমণ করেছে, তার ঈশ্বর বিশ্বাস ও তার ঈশ্বর ভীতি যে যথেষ্ট দৃঢ় নয়, সেটা প্রমাণের জন্য তার উপর সর্বনাশ নিয়ে আসার উপায় বার করার চেষ্টা করে গেছে। শয়তানও তৎপর হয়ে ইয়োবকে ধ্বংস করার সুযোগ খুঁজছিল, যাতে ইয়োব ঈশ্বরকে ত্যাগ করে এবং সে তাকে ঈশ্বরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। যদিও, ঈশ্বর ইয়োবের হৃদয়ে দৃষ্টিপাত করে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে ইয়োব নিখুঁত এবং ন্যায়পরায়ণ, সে ঈশ্বরে ভীত এবং মন্দকর্ম পরিত্যাগ করে চলে। ইয়োব একজন নিখুঁত ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, সে ঈশ্বরে ভীত এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে চলে, ইয়োব কখনোই ঈশ্বরকে ত্যাগ করে শয়তানকে অনুসরণ করবে না, এ কথা শয়তানকে বলার জন্য ঈশ্বর একটা প্রশ্ন ব্যবহার করেছিলেন। ইয়োবের বিষয়ে ঈশ্বরের এই মূল্যায়ন শুনে শয়তানের মধ্যে জন্ম নিল ক্রোধ, অবমাননা থেকে যে ক্রোধের সৃষ্টি, এবং শয়তান ইয়োবকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আরও ক্রুদ্ধ ও অধৈর্য হয়ে উঠেছিল, কারণ শয়তান কখনও বিশ্বাস করেনি যে কেউ নিখুঁত ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারে, বা ঈশ্বরকে ভয় করতে পারে ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে পারে। এর পাশাপাশি, শয়তান মানুষের ত্রুটিহীনতা এবং ন্যায়নিষ্ঠতাকেও ঘৃণা করত, এবং যারা ঈশ্বরে ভীত ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে চলত, তাদেরও ঘৃণা করত। ইয়োব ১:৯-এ লেখা রয়েছে, “শয়তান বলল, ইয়োব কি বিনা স্বার্থে ঈশ্বরের উপাসনা করে? আপনি তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে সর্বদা রক্ষা করছেন, আপনার আশীর্বাদে সে সকল কাজে সাফল্য লাভ করছে। তার ধনসম্পত্তি ও পশুপাল বেড়েই চলেছে। কিন্তু আপনি যদি এখন তার ধনসম্পদ ও সর্বস্ব কেড়ে নেন তাহলে সে আপনার মুখের উপরেই আপনাকে অভিসম্পাত দেবে।” ঈশ্বর শয়তানের এই কলুষিত প্রকৃতির বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, আর এটাও ভালোভাবে জানতেন যে শয়তান বহুদিন থেকেই ইয়োবের অনিষ্ট করার পরিকল্পনা করে রেখেছে, আর এই কারণেই, ইয়োব যে নিখুঁত ও ন্যায়নিষ্ঠ এবং সে ঈশ্বরে ভয় পায় ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে চলে, এই কথা আরো একবার বলার মাধ্যমে ঈশ্বর শয়তানকে তার পথে আনতে চেয়েছিলেন, যাতে শয়তান তার প্রকৃত চেহারা প্রকাশ করে এবং ইয়োবকে আক্রমণ ও প্রলুব্ধ করে। অন্য ভাষায়, ঈশ্বর ইচ্ছাকৃতভাবে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ইয়োব নিখুঁত ও ন্যায়নিষ্ঠ, সে ঈশ্বরকে ভয় পায় ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে, আর এইভাবে, ইয়োবের নিখুঁত ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ হওয়ার প্রতি, ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দকে পরিত্যাগের প্রতি শয়তানের ঘৃণা ও ক্রোধ ব্যবহার করেই ঈশ্বর শয়তানকে প্ররোচিত করেছিলেন ইয়োবকে আক্রমণ করার জন্য। এর ফলস্বরূপ, ইয়োব যে একজন নিখুঁত এবং ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি, যে ঈশ্বরকে ভয় করে এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে—ঈশ্বর এই সত্যের মাধ্যমে শয়তানকে লজ্জিত করবেন, এবং শয়তান এইভাবেই সম্পূর্ণরূপে অপমানিত ও পরাজিত হবে। এর পরে, শয়তান আর ইয়োবের ত্রুটিহীনতা, ন্যায়নিষ্ঠতা, ঈশ্বরে ভীতি, বা মন্দ কর্ম পরিত্যাগের বিষয়ে সন্দেহ করবে না বা অভিযোগ আনতে পারবে না। এইভাবে, ঈশ্বরের পরীক্ষা এবং শয়তানের প্রলোভন প্রায় অনিবার্য ছিল। ঈশ্বরের পরীক্ষা এবং শয়তানের প্রলোভন সহ্য করে নিতে সক্ষম একমাত্র ব্যক্তি ছিল ইয়োব। এই বাক্যবিনিময়ের পরে, ইয়োবকে প্রলুব্ধ করার অনুমতি শয়তানকে দেওয়া হয়েছিল। এইভাবেই শয়তানের প্রথম দফার আক্রমণ শুরু হয়েছিল। এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ইয়োবের সম্পত্তি, কারণ শয়তান ইয়োবের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ এনেছিল: “ইয়োব কি বিনা স্বার্থে ঈশ্বরের উপাসনা করে? … আপনার আশীর্বাদে সে সকল কাজে সাফল্য লাভ করছে। তার ধনসম্পত্তি ও পশুপাল বেড়েই চলেছে।” এর ফলস্বরূপ, ঈশ্বর শয়তানকে বলেছিলেন ইয়োবের যা ছিল সেই সমস্ত কিছু কেড়ে নিতে—এটাই ছিল শয়তানের সাথে ঈশ্বরের কথা বলার মূল উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও, ঈশ্বর শয়তানের কাছে একটা দাবি করেছিলেন: “এবং যিহোবা শয়তানকে বললেন, দেখো, ওর যা কিছু আছে সব আমি তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তুমি শুধু ওকে স্পর্শ করতে পারবে না” (ইয়োবে ১:১২)। শয়তান ইয়োবকে প্রলুব্ধ করার অনুমতি দেওয়ার আগে এবং তাকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়ার আগে ঈশ্বর শয়তানের ওপর এই শর্তই আরোপ করেছিলেন, আর তিনি শয়তানের ওপর এই সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছিলেন: তিনি শয়তানকে আদেশ দিয়েছিলেন যাতে ইয়োবের কোনো ক্ষতি সে না করে। কারণ ঈশ্বর জানতেন যে ইয়োব একজন নিখুঁত ও ন্যায়পরায়ণ লোক, এবং যেহেতু ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন যে ইয়োব ঈশ্বরের প্রতি নিঃসন্দেহে নিখুঁত ও ন্যায়পরায়ণ এবং যে সেই পরীক্ষা সহ্য করে নিতে পারবে, তাই ঈশ্বর ইয়োবকে প্রলুব্ধ করার জন্য শয়তানকে অনুমোদন দিয়েছিলেন, কিন্তু শয়তানের উপর একটা সীমাবদ্ধতাও আরোপ করেছিলেন: শয়তান ইয়োবের সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারলেও সে তার গায়ে একটা আঁচড়ও ফেলতে পারবে না। এর অর্থ কী? এর অর্থ হল, সেই মুহূর্তে ঈশ্বর ইয়োবকে সম্পূর্ণভাবে শয়তানের হাতে তুলে দেননি। শয়তান যেকোনো উপায়ে ইয়োবকে প্রলুব্ধ করতে পারত, কিন্তু ইয়োবকে কোনোভাবেই আঘাত করতে পারত না—এমনকি কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারত না—কারণ মানুষের সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আর মানুষের জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তাও তিনিই। এই অনুমতি শয়তানের নেই। ঈশ্বরের থেকে এই বাক্যগুলো শোনার পর, শয়তান তার কাজ শুরু করার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারেনি। সে ইয়োবকে প্রলুব্ধ করার জন্য সমস্ত রকমের উপায় ব্যবহার করেছিল, আর অনতিবিলম্বেই ইয়োব তার এক পর্বত সম মূল্যের ভেড়া ও বলদ এবং ঈশ্বর প্রদত্ত সমস্ত সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেছিল…। ঈশ্বরের পরীক্ষা এভাবেই তার সামনে এসেছিল।

যদিও বাইবেল অনুসারে আমরা ইয়োবের এই প্রলোভনের উৎস সম্পর্কে জানতে পারি, কিন্তু ইয়োব নিজে, যে এই প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিল, সে কি জানত কী ঘটে চলেছে? ইয়োব ছিল নিছকই এক নশ্বর মানুষ; তার চারপাশে যা ঘটে চলেছিল সে সম্পর্কে সে নিশ্চিতভাবেই অজ্ঞ ছিল। তবুও, তার ঈশ্বরে ভীতি এবং তার ত্রুটিহীনতা ও ন্যায়নিষ্ঠতাই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে সে ঈশ্বরের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কী ঘটেছে সে বিষয়ে সে কিছুই জানত না, আবার এই পরীক্ষার পিছনে ঈশ্বরের কী উদ্দেশ্য রয়েছে তাও ছিল তার অজানা। কিন্তু সে জানত যে তার সাথে যাই ঘটুক না কেন, তার উচিত নিজের ত্রুটিহীনতা ও ন্যায়নিষ্ঠতার প্রতি সৎ থাকা, এবং ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথে অবিচল থাকা। এই বিষয়গুলোর প্রতি ইয়োবের মনোভাব এবং প্রতিক্রিয়া ঈশ্বর স্পষ্টভাবে দেখেছিলেন। ঈশ্বর কি দেখেছিলেন? তিনি ইয়োবের ঈশ্বরে ভীত হৃদয় দেখেছিলেন, কারণ শুরু থেকে ইয়োবের পরীক্ষা পর্যন্ত ইয়োবের হৃদয় ঈশ্বরের সামনে উন্মুক্ত ছিল, ঈশ্বরের সামনে মেলে ধরা ছিল, এবং ইয়োব তার ত্রুটিহীনতা বা ন্যায়নিষ্ঠতা পরিত্যাগ করেনি, অথবা সে ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ পরিহার করেনি বা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি—ঈশ্বরের কাছে এর চেয়ে সন্তোষের বিষয় আর কিছুই ছিল না। এর পরে, আমরা দেখব ইয়োব কোন প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল, এবং কীভাবে সে এই পরীক্ষাগুলোর মোকাবিলা করেছিল। শাস্ত্র থেকে পাঠ করা যাক।

গ. ইয়োবের প্রতিক্রিয়া

ইয়োবে ১:২০-২১  ইয়োব তখন উঠে দাঁড়ালেন, পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, মাথা কামিয়ে ফেললেন, এবং মাটিতে লুটিয়ে পরে প্রার্থনা করলেন, এবং বললেন, মায়ের গর্ভ থেকে নগ্ন অবস্থায় আমি এসেছি, নগ্ন অবস্থাতেই আবার ফিরে যাব: যিহোবা দিয়েছিলেন, যিহোবা ই ফিরিয়ে নিয়েছেন, যিহোবার নাম ধন্য হোক।

ইয়োব তার অধিকৃত সমস্তকিছু প্রত্যর্পণের উদ্যোগ নিয়েছিল তার ঈশ্বর ভীতির কারণে

“ওর যা কিছু আছে সব আমি তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তুমি শুধু ওকে স্পর্শ করতে পারবে না,” ঈশ্বর শয়তানকে এ কথা বলার পরে, শয়তান প্রস্থান করেছিল, আর ঠিক তার পরেই ইয়োব শয়তানের আকস্মিক এবং ভয়ঙ্কর আক্রমণে আক্রান্ত হয়েছিল: প্রথমে, তার বলদ ও গাধা লুণ্ঠিত হয়েছিল এবং তার কয়েকজন ভৃত্যকে হত্যা করা হয়েছিল, এরপর তার ভেড়া এবং আরো কয়েকজন ভৃত্য আগুনে দগ্ধ হয়েছিল, তারপরে তার উটগুলোও দখল করা হয়েছিল এবং আরো কিছু ভৃত্য খুন হয়েছিল; পরিশেষে তার পুত্র ও কন্যাদের জীবনও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ইয়োবের প্রথম প্রলোভনের সময় সে এইরকম বারংবার আক্রমণের অভিঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করেছিল। ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে, এই সমস্ত আক্রমণের সময় শয়তান শুধুমাত্র ইয়োবের সম্পত্তি ও সন্তানদেরই লক্ষ্যবস্তু করেছিল, স্বয়ং ইয়োবের ক্ষতি করেনি। তা সত্ত্বেও, ইয়োব প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী একজন ধনী মানুষ থেকে অবিলম্বেই একজন কপর্দকশূন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিল। কেউই এই আকস্মিক বিস্ময়কর বিপর্যয় সহ্য করে নিতে বা এতে যথাযথ প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারতো না, তবুও ইয়োব এতে তার একটা অসাধারণ দিক প্রদর্শন করেছিল। শাস্ত্রে নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া রয়েছে: “ইয়োব তখন উঠে দাঁড়ালেন, পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, মাথা কামিয়ে ফেললেন, এবং মাটিতে লুটিয়ে পরে প্রার্থনা করলেন।” সে তার সন্তান ও সমস্ত সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেছে, এ কথা শোনার পরে এই ছিল ইয়োবের প্রথম প্রতিক্রিয়া। সর্বোপরি, তাকে বিস্মিত বা আতঙ্কিত হয়ে পড়তে দেখা যায়নি, রাগ বা ঘৃণা প্রদর্শন তো আরোই দূরের কথা। তাহলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে নিজের অন্তরে সে ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করে ফেলেছিল যে এই বিপর্যয়গুলো কোনো দুর্ঘটনা ছিল না, বা মানুষের সম্পাদিতও ছিল না, আর শাস্তি বা প্রতিফল তো আরোই নয়। বরং সে যিহোবার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে, এবং যিহোবাই তার সম্পত্তি ও সন্তানদের কেড়ে নিতে চেয়েছেন। সেই সময় ইয়োব খুব শান্ত ও স্বচ্ছ মস্তিষ্কে ছিল। যে বিপর্যয় তার উপর নেমে এসেছিল, সেখানে তার নিখুঁত ও ন্যায়নিষ্ঠ মানবিকতাই তাকে যুক্তিপূর্ণ ও সঠিক বিচার করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করেছিল, আর ফলস্বরূপ, সে অস্বাভাবিক শান্ত আচরণ করেছিল “ইয়োব তখন উঠে দাঁড়ালেন, পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, মাথা কামিয়ে ফেললেন, এবং মাটিতে লুটিয়ে পরে প্রার্থনা করলেন।” “পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন” অর্থাৎ সে ছিল বিবস্ত্র ও কপর্দকশূন্য; “মাথা কামিয়ে ফেললেন” যার অর্থ হল সে ঈশ্বরের কাছে নবজাতক শিশুর মতোই প্রত্যাবর্তন করেছিল; “মাটিতে লুটিয়ে পরে প্রার্থনা করলেন”—এর অর্থ হল সে এই পৃথিবীতে বিবস্ত্র অবস্থাতেই এসেছিল, আজও তার কাছে কিছুই নেই, সে ঈশ্বরের কাছে নবজাতক শিশুর মতোই প্রত্যাবর্তন করেছিল। ইয়োবের উপর যা নেমে এসেছিল সেগুলোর প্রতি ইয়োবের যে আচরণ, তা ঈশ্বরের কোনো জীবের পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব ছিল না। যিহোবার প্রতি তার বিশ্বাসের মাত্রা বিশ্বাসের সমস্ত স্তরের ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিল; এটাই ছিল তার ঈশ্বর ভীতি ও ঈশ্বরের প্রতি তার আনুগত্য; শুধু তাকে দেওয়ার জন্যই নয়, তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্যও সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়াও, সে তার অধিকারে থাকা সমস্ত কিছু, এমনকি নিজের জীবনও ঈশ্বরকে নিজে থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিতে সক্ষম হয়েছিল।

ইয়োবের ঈশ্বরে ভীতি ও ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য মানবজাতির কাছে একটা উদাহরণ, আর তার ত্রুটিহীনতা ও ন্যায়নিষ্ঠতাই ছিল মানবিকতার সেই চূড়া, যা মানুষের অর্জন করা উচিত। সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করলেও, তিনি যে সত্যিই আছেন, তা উপলব্ধি করেছিল, এবং এই উপলব্ধিই ছিল তার ঈশ্বর ভীতির কারণ, আর এই ঈশ্বর ভীতির কারণেই সে ঈশ্বরকে মান্য করতে পেরেছিল। সে ঈশ্বরকে তার সমস্ত কিছু নিয়ে নেওয়ার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিল, তবুও তার কোনো অভিযোগ ছিল না, এবং সে ঈশ্বরের সামনে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে বলেছিল যে এই মুহূর্তেই যদি ঈশ্বর তার পার্থিব দেহও নিয়ে নেন, সে সানন্দে, কোনো অভিযোগ না করেই তাঁকে তা করতে দেবে। তার সম্পূর্ণ আচরণই ছিল তার নিখুঁত ও ন্যায়নিষ্ঠ মানবিকতার ফলাফল। অর্থাৎ বলা যায়, তার সরলতা, সততা এবং দয়ালু মনোভাবের ফলেই ইয়োব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতায় অবিচল থাকতে পেরেছিল। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে সে নিজের প্রতি চাহিদা তৈরী করেছিল এবং তার প্রতি ঈশ্বরের পথনির্দেশ ও সমস্তকিছুর মধ্যে ঈশ্বরের যে কর্ম সে দেখেছে, তার সাথে সঙ্গতভাবে ঈশ্বরের সম্মুখে তার চিন্তা, ব্যবহার, আচরণ ও তার কাজের নীতিকে সমন্বিত করে নিয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে, তার অভিজ্ঞতা তার মধ্যে বাস্তবিক ও প্রকৃত ঈশ্বর ভীতি তৈরী করেছিল এবং মন্দকে পরিত্যাগ করতে তাকে সক্ষম করে তুলেছিল। যে সততার প্রতি ইয়োব অবিচল ছিল, এটাই ছিল সেই সততার উৎস। ইয়োব সৎ, সরল ও দয়ালু মানবতার অধিকারী ছিল, এবং ঈশ্বরে ভীতি, ঈশ্বরকে মান্য করা, ও মন্দকে পরিত্যাগ করার প্রকৃত অভিজ্ঞতা তার ছিল, সেই সাথে এই জ্ঞানও তার ছিল যে “যিহোবা দিয়েছিলেন, যিহোবাই ফিরিয়ে নিয়েছেন।” শুধুমাত্র এই বিষয়গুলোর কারণেই সে শয়তানের এইরকম প্রচণ্ড আক্রমণের মধ্যেও নিজের সাক্ষ্যে অটল থাকতে সক্ষম হয়েছিল, এবং ঈশ্বরের পরীক্ষা তার উপর নেমে আসার সময় শুধু এইগুলোর কারণেই সে ঈশ্বরকে নিরাশ করেনি এবং তাঁকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও প্রথম প্রলোভনের সময় ইয়োবের আচরণ খুব অকপট ছিল, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মগুলো আজীবনের প্রচেষ্টার পরেও হয়ত নিশ্চিতভাবে এমনতর সহজতা অর্জন করতে পারবে না, অথবা তারা ইয়োবের মতো আচরণের অধিকারী হতে পারবে না যেমন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। আজ, ইয়োবের সহজসরল আচরণ প্রত্যক্ষ করে, এবং যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ঈশ্বরকে অনুসরণ করার দাবি করে তাদের “আমৃত্যু শর্তহীন আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা”-র চিৎকার ও সংকল্পকে এর সাথে তুলনা করে, তোমরা কি গভীরভাবে লজ্জিত বোধ করছ, নাকি করছ না?

ইয়োব এবং তার পরিবার যে সমস্ত কষ্টভোগ করেছিল, শাস্ত্রে সেগুলো পড়ার পর তোমার প্রতিক্রিয়া কী? তুমি কি নিজের ভাবনায় হারিয়ে গেছ? তুমি কি বিস্মিত? ইয়োবের উপর যে পরীক্ষাগুলো নেমে এসেছিল, সেগুলোকে কি “ভয়ঙ্কর” বলে আখ্যা দেওয়া যায়? অন্য ভাষায়, শাস্ত্রে বর্ণিত ইয়োবের পরীক্ষার পড়ার পক্ষেই যথেষ্ট ভয়ঙ্কর, বাস্তব জীবনে সেগুলো কেমন হতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাহলে, তুমি দেখতে পাচ্ছ, ইয়োবের উপর যা নেমে এসেছিল তা কোনো “কৃত্রিম কসরত” ছিল না, বরং ছিল প্রকৃত “বন্দুক” এবং “গুলি” সমন্বিত একটা প্রকৃত “যুদ্ধ”। কিন্তু কার হাতে সে এইসব পরীক্ষার শিকার হয়েছিল? অবশ্যই এগুলো ছিল শয়তানের কাজ, এবং শয়তান নিজের হাতেই এসব করেছিল। কিন্তু তা হলেও, এগুলো ঈশ্বর অনুমোদন করেছিলেন। কি উপায়ে ইয়োবকে প্রলুব্ধ করতে হবে সেটা কি ঈশ্বর শয়তানকে বলে দিয়েছিলেন? না দেন নি। ঈশ্বর শুধুমাত্র একটা শর্ত আরোপ করেছিলেন যা শয়তানকে অবশ্যই মেনে চলতে হতো, এবং তারপরে ইয়োবের উপর প্রলোভন নেমে এসেছিল। যখন ইয়োবের উপর প্রলোভন নেমে এসেছিল, তা মানুষকে শয়তানের মন্দত্ব ও কদর্যতা, মানুষের প্রতি তার বিদ্বেষ ও ঘৃণা, এবং ঈশ্বরের প্রতি তার শত্রুতা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিল। এতে আমরা দেখতে পাই যে এই প্রলোভনের নিষ্ঠুরতা শব্দে বর্ণনা করা যায় না। বলা যেতে পারে, শয়তান যে বিদ্বেষপূর্ণ উপায়ে মানুষকে নিপীড়ন করেছিল, এবং তার যে কদর্য চেহারা, তা এই মুহূর্তে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বরের অনুমতি তাকে যে সুযোগ এনে দিয়েছিল, শয়তান সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল ইয়োবের উপর এমন প্রচণ্ড ও নির্দয় নিপীড়ন করার জন্য, যার নৃশংসতার মাত্রা ও পদ্ধতি আজকের মানুষের পক্ষে অকল্পনীয় ও অসহনীয়। ইয়োব শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েছিল এবং এই প্রলোভনের সময় সে নিজের সাক্ষ্যে অটল ছিল, এমনটা বলার পরিবর্তে এটা বলাই ভালো যে ঈশ্বর তার জন্য যে পরীক্ষা নির্ধারিত করেছিলেন, তাতে নিজের ত্রুটিহীনতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা রক্ষা করার জন্য এবং ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে, ইয়োব শয়তানের সাথে এক প্রতিযোগিতার সূত্রপাত করেছিল। এই প্রতিযোগিতায় ইয়োব নিজের পর্বতসমান মূল্যের ভেড়া ও গবাদি পশু হারিয়েছিল, সমস্ত সম্পত্তি হারিয়েছিল, এমনকি নিজের পুত্রকন্যাদেরও হারিয়েছিল। তবুও, সে নিজের ত্রুটিহীনতা, ন্যায়নিষ্ঠতা, বা ঈশ্বরে ভীতি পরিত্যাগ করেনি। অন্য ভাষায়, শয়তানের সাথে এই প্রতিযোগিতায় ইয়োব নিজের ত্রুটিহীনতা, ন্যায়নিষ্ঠতা, বা ঈশ্বরে ভীতি পরিত্যাগ করার পরিবর্তে সমস্ত সম্পত্তি ও সন্তানদের হারিয়ে ফেলাকেই শ্রেয় মনে করেছিল। মানুষ হওয়া বলতে কী বোঝায়, সে সেটারই ভিত্তিমূলে অটল থাকাকে বেছে নিয়েছিল। ইয়োব কীভাবে তার সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেছিল, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ শাস্ত্রে উল্লেখ করা রয়েছে, পাশাপাশি তার আচরণ ও মনোভাবের উল্লেখও রয়েছে। এই বাহুল্যবর্জিত, সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলো থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে ইয়োব এই প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েও প্রায় শান্তই ছিল, কিন্তু আসলে যা ঘটেছিল তার যদি পুনরাবৃত্তি করা হতো—শয়তানের বিদ্বেষপূর্ণ প্রকৃতিকেও হিসাবে রেখে—তাহলে বিষয়গুলো যেমনভাবে এইসব বাক্যের মধ্যে বর্ণনা করা আছে সেরকম সহজ বা সরল হতো না। বাস্তব আরো অনেক বেশি নিষ্ঠুর ছিল। মানবজাতির প্রতি এবং ঈশ্বর যাদের অনুমোদন করেন তাদের প্রতি শয়তানের আচরণ এমনই বিধ্বংসী ও ঘৃণ্য। ঈশ্বর যদি না বলতেন যে শয়তান ইয়োবের ক্ষতি করবে না, তাহলে শয়তান নিঃসন্দেহেই ইয়োবকে নিঃসঙ্কোচে হত্যা করত। কেউ ঈশ্বরের উপাসনা করুক তা শয়তান চায় না, অথবা যারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক এবং যারা নিখুঁত ও ন্যায়নিষ্ঠ, তারা ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ অব্যাহত রাখুক এমনটাও সে চায় না। মানুষের ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের অর্থ হল শয়তানকে এড়িয়ে চলা ও তাকে পরিত্যাগ করা, এবং তাই শয়তান ঈশ্বরের অনুমতির সুযোগ নিয়ে নির্দয়ভাবে সমস্ত ক্রোধ এবং ঘৃণা ইয়োবের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। তাহলে দেখো, ইয়োব মন থেকে দেহ পর্যন্ত, বাইরে থেকে অন্তর পর্যন্ত, কত যন্ত্রণাই না ভোগ করেছিল। আজ, আমরা সেই সময়ের ঘটনা কেমন ছিল তা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, বাইবেলের বিবরণ থেকে আমরা শুধুমাত্র ইয়োবের যন্ত্রণার শিকার হওয়ার সময় তার অনুভূতির সংক্ষিপ্ত আভাস পেতে পারি।

ইয়োবের অটল সততা শয়তানকে লজ্জিত করে এবং সে আতঙ্কে পলায়ন করতে বাধ্য হয়

ইয়োব যখন এমন যন্ত্রণার সম্মুখীন হচ্ছিল, তখন ঈশ্বর কী করেছিলেন? ঈশ্বর পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, নিরীক্ষণ করেছিলেন, এবং পরিণামের অপেক্ষা করেছিলেন। পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের সময় ঈশ্বর কেমন অনুভব করেছিলেন? অবশ্যই তিনি শোকাহত হয়েছিলেন। কিন্তু এটা কি সম্ভব যে শুধু শোক অনুভব করেছিলেন বলে, ইয়োবকে প্রলোভিত করতে শয়তানকে অনুমতি দেওয়ার জন্য ঈশ্বর অনুতপ্ত হয়েছিলেন? উত্তর হচ্ছে, না, তিনি এরকম অনুশোচনা অনুভব করে থাকতে পারেন না। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইয়োব একজন নিখুঁত ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি, সে ঈশ্বরকে ভয় পেত ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে চলত। ঈশ্বর শুধু তাঁর সম্মুখে ইয়োবের ন্যায়পরায়ণতা যাচাইয়ের সুযোগ শয়তানকে করে দিয়েছিলেন, আর শয়তানের নিজের মন্দত্ব ও ঘৃণ্যতাকে প্রকাশিত করতে চেয়েছিলেন। এছাড়াও, এটা ছিল ইয়োবের কাছে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ, শয়তান, এবং ঈশ্বরের সকল অনুগামীদের সামনে নিজের ন্যায়পরায়ণতা এবং ঈশ্বর-ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের সাক্ষ্য দেওয়ার একটা সুযোগ। চূড়ান্ত পরিণতি কি এটা প্রমাণ করেছিল যে ইয়োবের বিষয়ে ঈশ্বরের মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভুল ছিল? ইয়োব কি প্রকৃতপক্ষেই শয়তানকে পরাস্ত করতে পেরেছিল? ইয়োব যে কথাগুলো বলেছিল, যার মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়, আমরা এখানে তা পড়ছি, যা থেকে প্রমাণ হয় যে সে শয়তানকে পরাস্ত করতে পেরেছিল। সে বলেছিল: “মায়ের গর্ভ থেকে নগ্ন অবস্থায় আমি এসেছি, নগ্ন অবস্থাতেই আবার ফিরে যাব।” এমনই ছিল ঈশ্বরের প্রতি ইয়োবের আনুগত্যের মনোভাব। এরপর সে বলেছিল: “যিহোবা দিয়েছিলেন, যিহোবাই ফিরিয়ে নিয়েছেন, যিহোবার নাম ধন্য হোক।” ইয়োবের এই কথাগুলোই প্রমাণ করে যে ঈশ্বর মানুষের অন্তরের গভীর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন, তিনি মানুষের মস্তিষ্কের ভিতর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করতে পারেন, আর এগুলোই প্রমাণ করে যে ইয়োবের প্রতি তাঁর অনুমোদন অভ্রান্ত ছিল, ঈশ্বরের অনুমোদিত এই ব্যক্তি যথার্থই ধার্মিক ছিল। “যিহোবা দিয়েছিলেন, যিহোবাই ফিরিয়ে নিয়েছেন, যিহোবার নাম ধন্য হোক।” এই কথাগুলো ছিল ঈশ্বরের প্রতি ইয়োবের সাক্ষ্য। এই সাধারণ কথাগুলোই শয়তানকে ভীত করেছিল, তাকে লজ্জিত করেছিল এবং এর ফলে সে আতঙ্কিত হয়ে পলায়ন করেছিল, এছাড়াও, কথাগুলো শয়তানকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল এবং তার কাছে আর কোনো সংস্থান ছাড়েনি। একইভাবে, এই কথাগুলো শয়তানকে যিহোবা ঈশ্বরের কাজের বিস্ময়করতা এবং শক্তিও অনুভব করিয়েছিল, এবং উপলব্ধি করিয়েছিল এমন একজন মানুষের অসাধারণ মহিমা, যার হৃদয় ঈশ্বরের পথের দ্বারা শাসিত। এছাড়াও, এগুলো ঈশ্বরে ভীত ও মন্দকর্ম পরিত্যাগের পথে চলা এক ক্ষুদ্র, নগণ্য মানুষের শক্তিশালী জীবনীশক্তি শয়তানকে প্রদর্শন করেছিল। এইভাবে শয়তান প্রথম প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়েছিল। “এ থেকে শিক্ষালাভের” পরেও, ইয়োবকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় শয়তানের ছিল না, আবার এ থেকে তার কলুষিত স্বভাবের কোনো পরিবর্তনও হয়নি। শয়তান ইয়োবের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সচেষ্ট ছিল, আর তাই সে আরো একবার ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হল …

এরপরে, শাস্ত্র থেকে ইয়োবের দ্বিতীয়বার প্রলোভনের শিকার হওয়ার বিষয়ে পড়া যাক।

৩. শয়তান আরো একবার ইয়োবকে প্রলুব্ধ করে (ইয়োবের সারা শরীর জুড়ে যন্ত্রণাময় ফোঁড়া দেখা দিল)

ক. ঈশ্বর যা বলেছিলেন

ইয়োবে ২:৩  এবং যিহোবা শয়তানকে বললেন, তুমি কি আমার সেবক ইয়োবের কথা বিবেচনা করেছ, তার মত লোক পৃথিবীতে কেউ নেই, যে নিখুঁত এবং ন্যায়পরায়ণ, যে ঈশ্বরে ভয় পায় ও মন্দ পথ পরিত্যাগ করে? যদিও তুমি আমাকে তার বিরুদ্ধে চালিত করেছ যাতে অকারণে তার ক্ষতি করতে পারো, কিন্তু তবুও সে তার সততায় অবিচল রয়েছে।

ইয়োবে ২:৬ তখন যিহোবা শয়তানকে বললেন, দেখো, সে এখন তোমার হাতে, কিন্তু তার প্রাণ যেন রক্ষা পায়।

খ. শয়তান যা বলেছিল

ইয়োবে ২:৪-৫  শয়তান তখন যিহোবাকে উত্তর দিল, মানুষ নিজের চামড়া বাঁচাতে সবকিছু করতে পারে, হ্যাঁ, মানুষের যা আছে সেই সবই সে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এখন একবার তার রক্তমাংসের শরীরে আঘাত করে দেখুন, সে আপনার মুখের উপর আপনাকে অভিসম্পাত করবে।

গ. ইয়োব যেভাবে পরীক্ষার মোকাবিলা করল

ইয়োবে ২:৯-১০  ইয়োবের স্ত্রী তখন তাঁকে বললেন, এখনও তুমি তোমার বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছ? এর চেয়ে বরং ঈশ্বরকে ধিক্কার দিয়ে মৃত্যুবরণ কর। ইয়োব তাঁকে বললেন, তুমি মূর্খের মত কথা বলছ, ঈশ্বরের হাত থেকে আমরা কি শুধু মঙ্গলই গ্রহণ করব? অমঙ্গল কিছুই গ্রহণ করব না? এতসব দুর্বিপাকের যন্ত্রণার মধ্যেও ইয়োব ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন কথা বললেন না, নিন্দা করলেন না।

ইয়োবে ৩:৩-৪  যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম অভিশপ্ত হোক সেই দিন, যে রাতে আমি এসেছিলাম মাতৃজঠরে, সেই রাতও হোক অভিশপ্ত। সেই দিনটি হোক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঈশ্বর যেন সেই দিনটি আর স্মরণ না করেন, আর যেন কখনও আলোকিত না হয় সেই দিন।

ঈশ্বরের পথের প্রতি ইয়োবের ভালোবাসা বাকি সমস্তকিছুকে অতিক্রম করে গিয়েছিল

শয়তান ও ঈশ্বরের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, তা শাস্ত্রে নথিভুক্ত আছে: “এবং যিহোবা শয়তানকে বললেন, তুমি কি আমার সেবক ইয়োবের কথা বিবেচনা করেছ, তার মত লোক পৃথিবীতে কেউ নেই, যে নিখুঁত এবং ন্যায়পরায়ণ, যে ঈশ্বরে ভয় পায় ও মন্দ পথ পরিত্যাগ করে? যদিও তুমি আমাকে তার বিরুদ্ধে চালিত করেছ যাতে অকারণে তার ক্ষতি করতে পারো, কিন্তু তবুও সে তার সততায় অবিচল রয়েছে” (ইয়োবে ২:৩)। এই কথোপকথনে, ঈশ্বর শয়তানের কাছে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন। প্রথম পরীক্ষার সময় ইয়োব যা প্রদর্শন করেছিল ও যাপন করেছিল, এই প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা সে সম্পর্কে যিহোবা ঈশ্বরের ইতিবাচক মূল্যায়ন দেখতে পাই, এবং শয়তানের প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার আগে ঈশ্বর ইয়োবের যে মূল্যায়ন করেছিলেন, তার থেকে এই মূল্যায়ন অভিন্ন। এর অর্থ হল, ইয়োবের ওপর প্রলোভন নেমে আসার আগে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সে ছিল নিখুঁত, আর তাই ঈশ্বর তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করেছিলেন, এবং তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন; ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সে আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্য ছিল। এই প্রলোভনের পরে, নিজের সম্পত্তি ও সন্তানদের হারিয়ে ফেলেও ইয়োব নিজের মুখে পাপবাক্য উচ্চারণ করেনি, বরং যিহোবার নামের গুণগান চালিয়ে গিয়েছিল। সে বাস্তবে যে আচরণ করেছিল সেজন্য ঈশ্বর তার প্রশংসা করেছিলেন, এবং তার জন্য ঈশ্বর তাকে পূর্ণ নম্বর দিয়েছিলেন। কারণ ইয়োবের দৃষ্টিতে, তার সন্তান বা তার সম্পত্তি তাকে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। অন্যভাবে বলা যায়, তার হৃদয়ে ঈশ্বরের যে স্থান তা তার সন্তানদের দ্বারা বা যেকোনো পরিমাণ সম্পত্তির দ্বারাই প্রতিস্থাপিত হতে পারতো না। প্রথম প্রলোভনের সময় ইয়োব ঈশ্বরকে দেখিয়েছিল যে ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসা, এবং ঈশ্বরে ভীতির পথ ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথের প্রতি তার প্রেম, বাকি সমস্তকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। শুধু এটুকুই যে এই পরীক্ষা থেকে ইয়োব যিহোবা ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, এবং তাঁর দ্বারা সম্পত্তি ও সন্তানদের কেড়ে নেওয়ার অভিজ্ঞতাও লাভ করেছিল।

ইয়োবের কাছে, এটা ছিল এক প্রকৃত অভিজ্ঞতা যা তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছিল; এটা ছিল জীবনের একটা বাপ্তিস্ম যা তার অস্তিত্বকে পরিপূর্ণ করেছিল, এবং এছাড়াও, এটা ছিল একটা জমকালো ভোজের সমান, যেখানে তার ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ও তার ঈশ্বর-ভীতি পরীক্ষিত হয়েছিল। এই প্রলোভন ইয়োবকে ধনী ব্যক্তি থেকে কপর্দকশূন্য ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল, আর এই প্রলোভন তাকে মানবজাতির প্রতি শয়তানের নিপীড়নের অভিজ্ঞতা লাভ করতেও দিয়েছিল। চরম দারিদ্রও ইয়োবকে দিয়ে শয়তানকে ঘৃণা করাতে পারেনি; বরং শয়তানের জঘন্য কাজে সে প্রত্যক্ষ করেছিল শয়তানের কদর্যতা ও ঘৃণ্যতা, সেইসাথে প্রত্যক্ষ করেছিল ঈশ্বরের প্রতি শয়তানের শত্রুতা ও বিদ্রোহ, এবং এটাই তাকে আরও বেশি করে উৎসাহ দিয়েছিল সর্বদা ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথে অটল থাকতে। সে শপথ করেছিল যে সে কখনও সম্পত্তি, সন্তান, বা আত্মীয়দের মতো বাহ্যিক কারণে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করবে না এবং ঈশ্বরের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না, অথবা কখনও শয়তান, সম্পত্তি, বা কোনো ব্যক্তির দাস হবে না; যিহোবা ঈশ্বর ছাড়া কেউই তার প্রভু বা তার ঈশ্বর হতে পারবে না। এমনই ছিল ইয়োবের আকাঙ্ক্ষা। অন্যদিকে, ইয়োব এই প্রলোভন থেকে কিছু অর্জনও করেছিল: ঈশ্বর প্রদত্ত পরীক্ষায় সে প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছিল।

ইয়োবের জীবনের গত কয়েক দশক সময়কালে, সে যিহোবার কাজ প্রত্যক্ষ করেছিল এবং নিজের জন্য তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেছিল। এই আশীর্বাদ পেয়ে সে চরম অস্বস্তি ও ঋণী বোধ করেছিল, কারণ তার বিশ্বাস ছিল সে ঈশ্বরের জন্য কিছুই করেনি, তা সত্ত্বেও এত আশীর্বাদ লাভ করেছে এবং এত অনুগ্রহ উপভোগ করেছে। এই কারণে সে প্রায়শই মনে মনে প্রার্থনা করত, আশা করত যে সে ঈশ্বরকে প্রতিদান দিতে পারবে, আশা করত যে সে ঈশ্বরের কাজ ও মহানুভবতার সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ পাবে, এবং আশা করত যে ঈশ্বর তার আনুগত্যের পরীক্ষা নেবেন, এবং এছাড়াও, যতক্ষণ না তার বিশ্বাস ও আনুগত্য ঈশ্বরের অনুমোদন লাভ করছে, ততক্ষণ যেন তার বিশ্বাস পরিশুদ্ধ হতে পারে। তাপরে, যখন ইয়োব পরীক্ষার সম্মুখীন হল, সে বিশ্বাস করেছিল যে ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনেছেন। ইয়োব এই সুযোগকে সমস্তকিছুর চেয়ে বেশি করে লালন করেছিল, আর তাই এটাকে হালকাভাবে নেওয়ার সাহস করেনি, কারণ এর মাধ্যমে তার আজীবনের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে পারে। এই সুযোগ আসার অর্থ ছিল, তার আনুগত্য এবং ঈশ্বর ভীতির পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে, এবং তা পরিশুদ্ধ করে তোলা যেতে পারে। এছাড়াও, এর অর্থ ছিল যে ইয়োবের কাছে ঈশ্বরের অনুমোদন পাওয়ার সুযোগ এসেছে, যেটা তাকে ঈশ্বরের আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলবে। পরীক্ষা চলাকালীন, এইরকম বিশ্বাস ও সাধনা তাকে আরো নিখুঁত হয়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছিল, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার বৃহত্তর উপলব্ধি অর্জনের সুযোগ দিয়েছিল। এছাড়াও ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করার কারণে ইয়োব আরো কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিল, নিজের অন্তরে সে ঈশ্বরের কর্মের প্রতি আরো স্তুতি জ্ঞাপন করেছিল, সে ঈশ্বরের প্রতি আরো ভীত ও সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল, এবং আরো বেশি করে আকাঙ্ক্ষা করেছিল ঈশ্বরের মাধুর্য, মহানুভবতা, ও পবিত্রতা। সেই সময়ে, যদিও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ইয়োব তখনও এমন একজন মানুষ ছিল যে ঈশ্বরে ভীত ও মন্দকে পরিত্যাগ করে চলে, কিন্তু তার অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিচার করলে, ইয়োবের বিশ্বাস ও জ্ঞান দ্রুতহারে অগ্রগতি লাভ করেছিল: তার বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার আনুগত্য দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছিল, আর ঈশ্বরের প্রতি ভীতি আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল। যদিও এই পরীক্ষা ইয়োবের আত্মা ও জীবনকে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল, কিন্তু এই রূপান্তর ইয়োবকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, অথবা তার কে মন্থর করতেও পারেনি। এই পরীক্ষা থেকে সে কী অর্জন করেছে সে কথা হিসাব করার সময়, এবং তার নিজের কী কী ঘাটতি আছে তা বিবেচনা করার সময়, সে নীরবে প্রার্থনা করেছে, অপেক্ষা করেছে তার উপর পরবর্তী পরীক্ষা নেমে আসার, কারণ সে আকাঙ্ক্ষা করেছিল তার বিশ্বাস, আনুগত্য ও ঈশ্বর ভীতি যেন ঈশ্বরের পরবর্তী পরীক্ষা চলাকালীন আরও উচ্চস্তরে উন্নীত হয়।

ঈশ্বর মানুষের অন্তর্নিহিত চিন্তাভাবনা, এবং তাদের সব কথা ও কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করেন। ইয়োবের চিন্তাভাবনা যিহোবা ঈশ্বরের কানেও পৌঁছে গিয়েছিল, আর ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনেছিলেন, এবং এইভাবেই প্রত্যাশিতভাবে ঈশ্বরের পরবর্তী পরীক্ষা ইয়োবের উপর নেমে এসেছিল।

চরম যন্ত্রণাভোগের মধ্যেই ইয়োব মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের যত্নকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করেছিল

যিহোবা ঈশ্বর শয়তানকে প্রশ্নগুলো করার পর, শয়তান গোপনে খুশি হয়েছিল। কারণ শয়তান জানত যে সে আরো একবার সেই মানুষটার উপর আক্রমণ করার অনুমতি পেতে চলেছে যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিখুঁত—শয়তানের কাছে এটা একটা বিরল সুযোগ। শয়তান এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইয়োবের দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে চেয়েছিল, ঈশ্বরের প্রতি তার আস্থা বিনষ্ট করতে চেয়েছিল, যাতে সে আর ঈশ্বরে ভীত না হয় অথবা যিহোবার নামের বন্দনা না করে। এটা শয়তানকে একটা সুযোগ করে দিত: স্থান-কাল নির্বিশেষে, সে ইয়োবকে তার আদেশে চালিত একটা খেলার পুতুলে পরিণত করে দিত। শয়তান কোনোরকম চিহ্ন না রেখেই নিজের দুষ্ট উদ্দেশ্য আড়াল করেছিল, কিন্তু নিজের মন্দ প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ যিহোবা ঈশ্বরের কথার উত্তরে এই সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়: “শয়তান তখন যিহোবাকে উত্তর দিল, মানুষ নিজের চামড়া বাঁচাতে সবকিছু করতে পারে, হ্যাঁ, মানুষের যা আছে সেই সবই সে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এখন একবার তার রক্তমাংসের শরীরে আঘাত করে দেখুন, সে আপনার মুখের উপর আপনাকে অভিসম্পাত করবে” (ইয়োবে ২:৪-৫)। ঈশ্বর ও শয়তানের এই কথোপকথন থেকে শয়তানের বিদ্বেষ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা ও জ্ঞান লাভ না করতে পারা অসম্ভব। শয়তানের এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর কথা শোনার পরে, সত্যকে ভালোবাসে এবং মন্দকে ঘৃণা করে এমন সকল ব্যক্তি নিঃসন্দেহে শয়তানের হীনতা ও নির্লজ্জতার প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করবে, তারা শয়তানের এই বিভ্রান্তিকর আচরণে আতঙ্কিত ও বিরক্ত বোধ করবে, এবং একই সাথে ইয়োবের জন্য গভীর প্রার্থনা ও আন্তরিক কামনা করবে, প্রার্থনা করবে যে এই ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি যেন ত্রুটিহীনতা অর্জন করতে পারে, কামনা করবে এই ঈশ্বরে ভীত ও মন্দকর্ম পরিত্যাগকারী ব্যক্তি যেন সর্বদাই শয়তানের প্রলোভন জয় করতে পারে, এবং ঈশ্বরের পথনির্দেশ ও আশীর্বাদের মাঝে আলোর মধ্যে জীবনযাপনে সক্ষম হয়; এবং একইভাবে, এমন মানুষেরা এটাও আশা করবে যে ইয়োবের ন্যায়পরায়ণ কার্যকলাপ যেন চিরকাল তাদের সকলকে উদ্দীপনা ও উৎসাহ জোগায়, যারা ঈশ্বরে ভীতির ও মন্দকর্ম পরিত্যাগের পথের সাধনা করে। যদিও শয়তানের বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্য এই ঘোষণার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, তবুও ঈশ্বর সানন্দে শয়তানের “অনুরোধে” সম্মতি দিয়েছিলেন—কিন্তু সেইসাথে তিনি একটা শর্তও আরোপ করেছিলেন: “সে এখন তোমার হাতে, কিন্তু তার প্রাণ যেন রক্ষা পায়” (ইয়োবে ২:৬)। যেহেতু এইবারে শয়তান ইয়োবের রক্তমাংসের শরীরের ক্ষতি করার জন্য তার হস্ত প্রসারিত করার অনুমতি চেয়েছিল, তাই ঈশ্বর বলেছিলেন, “কিন্তু তার প্রাণ যেন রক্ষা পায়”। এই কথাগুলোর অর্থ হল, ঈশ্বর ইয়োবের দেহ শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রাণের দায়িত্ব ঈশ্বরের উপরেই ন্যস্ত ছিল। শয়তান ইয়োবের প্রাণ হরণে সক্ষম না হলেও, এটা বাদে যেকোনো উপায় বা পদ্ধতি সে ইয়োবের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারত।

ঈশ্বরের অনুমতি লাভের পরে, শয়তান ইয়োবের দিকে ধাবিত হল ও তার দেহের চামড়ায় যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াল, তার সারা শরীর যন্ত্রণাময় ফোঁড়ায় ভরে দিল, এবং ইয়োব তার চামড়ায় ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করল। ইয়োব যিহোবা ঈশ্বরের বিস্ময়করতা ও পবিত্রতার বন্দনা করল, আর তা শয়তানের দুঃসাহস আরও ভীষণরকম বাড়িয়ে তুলল। যেহেতু শয়তান মানুষের দেহে নিপীড়নের আনন্দ অনুভব করেছিল, তাই সে তার হাত বাড়িয়ে ইয়োবের দেহে আঁচড়ে দিয়েছিল, যার ফলে তার যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়াগুলোতে পচন ধরে গিয়েছিল। ইয়োব সঙ্গে সঙ্গেই নিজের দেহে অকল্পনীয় যন্ত্রণা ও পীড়ন অনুভব করল, সে নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘষতে শুরু করল, যেন তার আত্মার উপর যে আঘাত করা হয়েছে তা থেকে তার দেহের এই যন্ত্রণা কিছুটা স্বস্তি দেবে। সে উপলব্ধি করেছিল যে ঈশ্বর তার পাশে থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন, এবং সে সমস্তরকম চেষ্টা করল নিজেকে ইস্পাতকঠিন রাখতে। সে আরো একবার ভূমিতে নতমস্তক হয়ে বলল: “তুমি মানুষের অন্তর প্রত্যক্ষ করো, তার দুর্দশা পর্যবেক্ষণ করো, তার দুর্বলতায় তুমি উদ্বিগ্ন কেন? যিহোবা ঈশ্বরের নাম ধন্য হোক।” শয়তান ইয়োবকে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখল, কিন্তু তাকে যিহোবা ঈশ্বরের নাম পরিত্যাগ করতে দেখতে পেল না। তাই ইয়োবের অস্থিতে আঘাত করার জন্য সে দ্রুত নিজের হাত বাড়িয়ে দিল, তার প্রতিটা অঙ্গে আঘাত করতে মরিয়া হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে, ইয়োব অভূতপূর্ব যন্ত্রণা অনুভব করল; যেন তার অস্থি থেকে মাংস ছিঁড়ে আলাদা করে ফেলা হয়েছে, এবং যেন তার অস্থিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা তাকে ভাবতে বাধ্য করল যে তার মরে যাওয়াই ভালো…। সে এই যন্ত্রণা সহ্য করার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল…। সে চিৎকার করে কাঁদতে চেয়েছিল, ব্যথা কমানোর প্রয়াসে নিজের শরীরের চামড়া ছিঁড়তে চেয়েছিল—তবুও সে তার চিৎকারের কণ্ঠরোধ করেছিল, শরীরের চামড়া ছেঁড়া থেকে বিরত থেকেছিল, কারণ সে শয়তানকে তার দুর্বলতা দেখতে দিতে চায় নি। তাই ইয়োব আরও একবার নতজানু হল, কিন্তু এইবারে সে যিহোবা ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করল না। সে জানত যিহোবা ঈশ্বর প্রায়শই তার সামনে, পিছনে, এবং উভয় পাশেই উপস্থিত থাকতেন। তবুও এই যন্ত্রণার সময় ঈশ্বর তার দিকে একবারও তাকাননি; তিনি নিজের মুখমণ্ডল আবৃত করে আড়ালে ছিলেন, কারণ তাঁর মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তাদের কষ্ট দেওয়া ছিল না। এই সময়ে, ইয়োব কাঁদছিল, এই শারীরিক কষ্ট সহ্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল, কিন্তু এর মধ্যেও সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া থেকে নিজেকে আটকাতে পারেনি: “মানুষ প্রথম আঘাতেই লুটিয়ে পড়ে, সে দুর্বল ও শক্তিহীন, সে নবীন ও অজ্ঞ—তুমি তার প্রতি এত যত্নবান ও কোমল হতে চাও কেন? তুমি আমার ওপর আঘাত হানো, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে নিজেও ব্যথিত হও। মানুষের কোন জিনিসটা তোমার যত্ন ও উদ্বেগের উপযুক্ত?” ইয়োবের প্রার্থনা ঈশ্বরের কানে পৌঁছেছিল, এবং তিনি নীরব ছিলেন, কোনো আওয়াজ না করে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন…। নিজের জানা সমস্ত রকমের কৌশল প্রয়োগ করার পর শয়তান নীরবে বিদায় নিল, কিন্তু তাতেও ইয়োবের প্রতি ঈশ্বরের পরীক্ষা সমাপ্ত হয়নি। যেহেতু ইয়োবের মধ্যে ঈশ্বরের যে শক্তি প্রকাশিত হয়েছিল তা তখনও জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি, তাই শয়তানের পশ্চাদপসরণের মধ্যে দিয়ে ইয়োবের কাহিনী সমাপ্ত হয়নি। অন্যান্য চরিত্রগুলোর প্রবেশের সাথে সাথে, আরো দর্শনীয় দৃশ্যের অবতারণা হওয়া তখনও বাকি ছিল।

সমস্তকিছুতে ঈশ্বরের নামের স্তুতিই হল ইয়োবের ঈশ্বর ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের অপর একটা বহিঃপ্রকাশ

ইয়োব শয়তানের ধ্বংসসাধন ভোগ করেছিল, তবুও সে যিহোবা ঈশ্বরের নাম পরিত্যাগ করেনি। ইয়োবের স্ত্রীই ছিল প্রথম, যে এগিয়ে এসে ইয়োবকে আক্রমণ করেছিল, এমনভাবে শয়তানের ভূমিকা পালন করেছিল যা মানুষের চোখে দৃশ্যমান। মূল শাস্ত্রে এটার বিবরণ এইভাবে দেওয়া আছে: “ইয়োবের স্ত্রী তখন তাঁকে বললেন, এখনও তুমি তোমার বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছ? এর চেয়ে বরং ঈশ্বরকে ধিক্কার দিয়ে মৃত্যুবরণ কর” (ইয়োবে ২:৯)। মানুষের ছদ্মবেশে শয়তান এই কথাগুলোই বলেছিল। এই কথাগুলো ছিল আক্রমণ, অভিযোগ, সেইসাথে প্রলোভন, প্ররোচনা এবং অপবাদমূলক। ইয়োবের উপর শারীরিক আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে, শয়তান তারপর সরাসরি ইয়োবের সততায় আক্রমণ করেছিল, এটা ব্যবহার করতে চেয়েছিল যাতে ইয়োব নিজের সততা পরিত্যাগ করে, ঈশ্বরকে ত্যাগ করে এবং আর বেঁচে থাকতেই না চায়। একইভাবে, শয়তান এই ধরনের কথার প্রয়োগে ইয়োবকে প্রলোভিত করতেও চেয়েছিল: ইয়োব যদি যিহোবার নাম পরিত্যাগ করে, তাহলে তাকে এরকম যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না; সে দেহের এই যন্ত্রণা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। স্ত্রীর মুখে এই পরামর্শ শুনে ইয়োব তাকে এই বলে তিরস্কার করেছিল, “তুমি মূর্খের মত কথা বলছ, ঈশ্বরের হাত থেকে আমরা কি শুধু মঙ্গলই গ্রহণ করব? অমঙ্গল কিছুই গ্রহণ করব না?” (ইয়োবে ২:১০)। ইয়োব অনেক আগে থেকেই এই কথাগুলো জানত, কিন্তু সেগুলোর বিষয়ে তার জ্ঞান যে সত্যি, তা এইবারে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল।

ইয়োবের স্ত্রী যখন তাকে ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করে নিতে বলেছিল, তখন সে বোঝাতে চেয়েছিল যে: “তোমার ঈশ্বর তোমার সাথে এমন আচরণ করছেন, তাহলে তুমি তাঁকে অভিশাপ দেবে না কেন? এখনও বেঁচে থেকে তুমি কী করছ? তোমার ঈশ্বর তোমার সাথে এত অন্যায় করেছেন, তবুও তুমি বলছ ‘যিহোবার নাম ধন্য হোক’। তুমি তাঁর নামের বন্দনা করছ, তা সত্ত্বেও তিনি তোমার ওপর বিপর্যয় কীভাবে আনতে পারেন? এখনই ঈশ্বরের নাম পরিত্যাগ করো, তাঁকে আর অনুসরণ কোরো না। তাহলে তোমার সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে।” সেই মুহূর্তে, ঈশ্বর ইয়োবের মধ্যে যে সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন, তা সৃষ্ট হয়েছিল। কোনো সাধারণ মানুষ এমন সাক্ষ্য বহন করতে পারত না, অথবা আমরা বাইবেলের কোনো কাহিনীর মধ্যেও এমন ঘটনা পড়তে পাই না—কিন্তু ইয়োব এই কথাগুলো উচ্চারণের অনেক আগেই ঈশ্বর তা দেখে নিয়েছিলেন। ঈশ্বর এই সুযোগকে শুধু এইজন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন যাতে ইয়োব সকলের কাছে প্রমাণ করতে পারে যে ঈশ্বর সঠিক ছিলেন। স্ত্রীর কাছ থেকে এমন পরামর্শ শুনে ইয়োব নিজের সততা ত্যাগ করেনি বা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেনি, বরং সে-ও তার স্ত্রীকে বলেছিল: “ঈশ্বরের হাত থেকে আমরা কি শুধু মঙ্গলই গ্রহণ করব? অমঙ্গল কিছুই গ্রহণ করব না?” এই কথাগুলো কি খুব গুরুত্বপূর্ণ? এখানে, শুধুমাত্র একটা বিষয়ই এই কথাগুলোর গুরুত্ব প্রমাণ করতে পারে। এই কথাগুলোর গুরুত্ব হচ্ছে যে এগুলো ঈশ্বরের হৃদয়ে ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত, এগুলোই ঈশ্বর কামনা করেছিলেন, ঈশ্বর এগুলোই শুনতে চেয়েছিলেন, এবং এই ফলাফলই ঈশ্বর দেখতে চেয়েছিলেন; আর এই কথাগুলোই ছিল ইয়োবের সাক্ষ্যের গভীরতম নির্যাস। এর মাধ্যমেই ইয়োবের ত্রুটিহীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, ঈশ্বর ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের মনোভাব প্রমাণিত হয়েছিল। ইয়োবের চমৎকারিত্ব এর মধ্যেই নিহিত ছিল যে যখন তাকে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল, এমনকি তার গোটা শরীর ফোঁড়ায় আবৃত হয়ে গিয়েছিল, যখন সে এমন চরম যন্ত্রণা সহ্য করেছিল, যখন তার স্ত্রী ও পরিজনরা তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, তখনও সে এরকম কথা উচ্চারণ করতে পেরেছিল। অন্য ভাবে বললে, তার অন্তরের বিশ্বাস ছিল যে যেরকম প্রলোভনই আসুক, অথবা কষ্ট বা যন্ত্রণা যত কঠিনই হোক, এমনকি যদি মৃত্যুও তার উপর নেমে আসে, সে ঈশ্বরকে ত্যাগ করবে না, অথবা ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ ছেড়ে যাবে না। তাহলে দেখছ, তার অন্তরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল ঈশ্বরের, তার হৃদয়ে শুধুমাত্র ঈশ্বরই ছিলেন। এই কারণেই আমরা শাস্ত্রে ইয়োবের সম্পর্কে এই রকম বিবরণ দেখতে পাই: এতসব দুর্বিপাকের যন্ত্রণার মধ্যেও ইয়োব ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন কথা বললেন না, নিন্দা করলেন না। সে শুধু নিজের মুখেই পাপবাক্য উচ্চারণ করা থেকে বিরত ছিল তা নয়, বরং নিজের হৃদয়েও সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেনি। ঈশ্বরের সম্পর্কে সে কোনো আঘাতকারী শব্দ উচ্চারণ করেনি, তেমনই তাঁর বিরুদ্ধে কোনো পাপও করেনি। ঈশ্বরের স্তুতি শুধু তার মুখেই উচ্চারিত হয় নি, বরং হৃদয়েও সে ঈশ্বরের নামের বন্দনা করেছিল; তার মুখ ও হৃদয় ছিল অভিন্ন। ঈশ্বর এই প্রকৃত ইয়োবকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আর ঠিক এই কারণেই তিনি তাকে এত মূল্যবান মনে করেছিলেন।

ইয়োবের সম্পর্কে মানুষের বিভিন্ন ভুল ধারণা

ইয়োব যে দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল, তা ঈশ্বরের প্রেরিত দূতদের জন্য নয়, আবার তা ঈশ্বরের নিজের হাতেও সম্পাদিত হয়নি। বরং, শয়তান, ঈশ্বরের শত্রু, ব্যক্তিগতভাবে তা করেছিল। ফলে, ইয়োবকে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তার মাত্রা ছিল অপরিসীম। তবুও এই মুহূর্তে ইয়োব নিজের হৃদয়ে ঈশ্বর সম্পর্কিত তার দৈনন্দিন জ্ঞান, তার দৈনন্দিন কাজের নীতি, এবং ঈশ্বরের প্রতি তার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে দেখিয়েছিল—এটাই সত্য। ইয়োব যদি প্রলুব্ধ না হত, ঈশ্বর যদি তাকে পরীক্ষা না করতেন, তাহলে ইয়োব যখন বলেছিল “যিহোবা দিয়েছিলেন, যিহোবাই ফিরিয়ে নিয়েছেন, যিহোবার নাম ধন্য হোক,” তখন তুমি হয়ত বলতে ইয়োব ভণ্ড, ঈশ্বর তাকে এত কিছু দিয়েছেন, নিশ্চয়ই সেইজন্যই সে যিহোবার নামের গুণকীর্তন করেছে। যদি পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার আগে ইয়োব বলত, “ঈশ্বরের হাত থেকে আমরা কি শুধু মঙ্গলই গ্রহণ করব? অমঙ্গল কিছুই গ্রহণ করব না?” তাহলে তুমি বলতে যে ইয়োব বাড়িয়ে বলেছে, আর যেহেতু সে প্রায়ই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেত, তাই সে ঈশ্বরের নাম পরিত্যাগ করত না। তুমি বলতে যে ঈশ্বর যদি তার উপর বিপর্যয় নিয়ে আসতেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই সে ঈশ্বরের নাম পরিত্যাগ করত। তবুও ইয়োব যখন এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হল, যে পরিস্থিতি কেউ প্রত্যাশা করে না বা দেখতেও চায় না, যে পরিস্থিতিতে কেউই পড়তে চায় না, যে পরিস্থিতি নিজের উপর এসে পড়ার বিষয়ে সকলে ভয় পায়, এমনকি যে পরিস্থিতি দেখে ঈশ্বরও সহ্য করতে পারেন না—তেমন পরিস্থিতিতেও ইয়োব তার এই সততা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল: “যিহোবা দিয়েছিলেন, যিহোবাই ফিরিয়ে নিয়েছেন, যিহোবার নাম ধন্য হোক।” এবং “ঈশ্বরের হাত থেকে আমরা কি শুধু মঙ্গলই গ্রহণ করব? অমঙ্গল কিছুই গ্রহণ করব না?” ইয়োবের এই সময়ের আচরণ দেখার পরে, যারা বড় বড় কথা বলতে ভালোবাসে, যারা তত্ত্ব ও মতবাদের কথা বলতে ভালোবাসে, তারা সকলেই বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। যারা শুধু মুখের কথায় ঈশ্বরের নামের গুণকীর্তন করে, অথচ কখনও ঈশ্বরের পরীক্ষা স্বীকার করেনি, তারা সেই সততার মাধ্যমে নিন্দিত হয় যে সততায় ইয়োব অটল থেকে গিয়েছিল, এবং যারা কখনও বিশ্বাস করেনি যে মানুষ ঈশ্বরের পথে দৃঢ় থাকতে সক্ষম, তাদের ইয়োবের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার করা হয়। এই পরীক্ষার সময় ইয়োবের আচরণ এবং তার কথিত শব্দের সম্মুখীন হয়ে কেউ কেউ বিভ্রান্ত বোধ করবে, কেউ ঈর্ষা বোধ করবে, কেউ সন্দেহ বোধ করবে, এমনকি কেউ কেউ অনাগ্রহও বোধ করবে, ইয়োবের সাক্ষ্যকে তারা অবজ্ঞা করবে কারণ তারা যে শুধু পরীক্ষার সময় ইয়োবের ভোগ করা যন্ত্রণাগুলো দেখে ও তার কথিত শব্দগুলো পড়ে তা নয়, এর সাথে সাথে ইয়োবের উপর পরীক্ষা নেমে আসার সময় তার মানবিক “দুর্বলতা” গুলোও দেখে। এই “দুর্বলতা” কে তারা ইয়োবের ত্রুটিহীনতার মধ্যে অনুমান করে নেওয়া ত্রুটি বলে বিশ্বাস করে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিখুঁত একজন ব্যক্তির মধ্যের ত্রুটি বলে গণ্য করে। অর্থাৎ বলা যায়, বিশ্বাস করা হয় যে যারা নিখুঁত ও ত্রুটিহীন এবং যাদের কোনো দাগ বা কলঙ্ক নেই, তাদের মধ্যে কোনো দুর্বলতা থাকে না, যন্ত্রণার কোনো জ্ঞান থাকে না, তারা কখনোই দুঃখিত বা বিষণ্ণ বোধ করে না, তারা ঘৃণা বা কোনো বাহ্যিক চরমপন্থী আচরণ থেকে মুক্ত; আর তার ফলস্বরূপ, বিশাল সংখ্যক মানুষ বিশ্বাস করে না যে ইয়োব প্রকৃতই নিখুঁত ছিল। পরীক্ষার সময় তার আচরণের বেশিরভাগই মানুষ অনুমোদন করে না। উদাহরণস্বরূপ, নিজের সম্পত্তি ও সন্তানদের হারানোর পরে, মানুষ যেমন কল্পনা করে, ইয়োব তেমনভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েনি। তার “শোভনতার অভাব”-এর জন্য মানুষ তাকে অনুভূতিহীন মনে করে, কারণ তার নিজের পরিবারের জন্যও তার চোখে জল ছিল না বা তার মমত্ববোধও ছিল না। ইয়োব সম্পর্কে মানুষের প্রাথমিক খারাপ ধারণা এটাই। এরপর সে যে আচরণ করেছিল সেটাকে তারা এমনকি আরও বিভ্রান্তিকর বলে মনে করে: “পোশাক ছিঁড়ে ফেলল”, এটাকে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি তার অশ্রদ্ধা বলে ব্যাখ্যা করে, এবং “মাথা কামিয়ে ফেলল” বিষয়টা ভুলবশতঃ বিশ্বাস করে ইয়োবের ধর্মনিন্দা ও ঈশ্বরের বিরোধিতা বলে। ইয়োবের এই কথাটা ছাড়া, “যিহোবা দিয়েছিলেন, যিহোবাই ফিরিয়ে নিয়েছেন, যিহোবার নাম ধন্য হোক,” মানুষ ইয়োবের মধ্যে অন্য কোনো ন্যায়পরায়ণতাই নির্ণয় করতে পারে না যা ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল, এবং সেই কারণে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষেরই ইয়োব সম্পর্কে মূল্যায়ন শুধুমাত্র উপলব্ধির অভাব, ভুল ধারণা, সন্দেহ, নিন্দা, ও তাত্ত্বিক অনুমোদনের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তাদের কেউই প্রকৃতপক্ষে যিহোবা ঈশ্বরের এই বাক্য বুঝতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম নয় যে ইয়োব একজন নিখুঁত ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ ছিল, এমন একজন যে ঈশ্বরে ভয় পেত এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে চলত।

ইয়োব সম্পর্কে তাদের উপরোক্ত মনোভাবের ভিত্তিতে তার ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে মানুষের আরো কিছু সন্দেহ রয়েছে, কারণ শাস্ত্রে ইয়োবের কাজের ও আচরণের যে বিবরণ রয়েছে তা মানুষের কল্পনামতো পৃথিবী কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো বিরাট কিছু ছিল না। সে যে শুধু কোনো মহৎ কৃতিত্ব করেনি তা-ই নয়, বরং ছাইয়ের মাঝে বসে নিজের গা চুলকানোর জন্য কলসির টুকরো তুলে নিয়েছিল। এই কাজও মানুষকে বিস্মিত করে এবং ইয়োবের ন্যায়পরায়ণতার প্রতি তাদের সন্দেহ—এমনকি অবিশ্বাস—জাগিয়ে তোলে, কারণ নিজের শরীর চুলকানোর সময় সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেনি বা ঈশ্বরের কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি করেনি; এছাড়াও, তাকে যন্ত্রণায় চোখের জল ফেলতেও দেখা যায়নি। সেই সময়, মানুষ শুধু ইয়োবের দুর্বলতাই দেখতে পায়, এবং তাই এমনকি যখন তারা ইয়োবকে এ কথা বলতে শোনে “ঈশ্বরের হাত থেকে আমরা কি শুধু মঙ্গলই গ্রহণ করব? অমঙ্গল কিছুই গ্রহণ করব না?” তখন তারাও একেবারেই উদাসীন থাকে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তখনও ইয়োবের কথিত শব্দগুলো থেকে তার ন্যায়পরায়ণতা নির্ধারণ করতে পারে না। তার পরীক্ষায় যন্ত্রনা ভোগ করার সময় ইয়োবের আচরণ মানুষের মধ্যে ইয়োব সম্পর্কে যে প্রাথমিক ধারণা তৈরী করে তা হচ্ছে, সে ভীরুও ছিল না, অথবা উদ্ধতও ছিল না। ইয়োবের আচরণের পিছনে যে কাহিনী ছিল, যা তার হৃদয়ের গভীরে অভিনীত হয়ে চলেছিল, তা মানুষ দেখতে পায় না, অথবা তার হৃদয়ের ঈশ্বর ভীতি বা মন্দকে পরিত্যাগের পথের নীতিতে তার অবিচল থাকাও তারা দেখতে পায় না। তার প্রশান্ত আচরণ মানুষকে ভাবতে বাধ্য করে যে ইয়োবের ত্রুটিহীনতা ও ন্যায়পরায়ণতা শুধু শূন্যগর্ভ শব্দ ছাড়া কিছু ছিল না, এবং তার ঈশ্বর ভীতি নিছকই শোনা কথা; ইতিমধ্যে, তার বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত “দুর্বলতা” মানুষের উপর গভীর ছাপ ফেলে, ইয়োবের প্রতি তাদের “নতুন দৃষ্টিভঙ্গি” প্রদান করে, এমনকি ঈশ্বর যে মানুষটাকে নিখুঁত ও ন্যায়পরায়ণ বলে সংজ্ঞায়িত করেন, তার প্রতি “নতুন উপলব্ধি” প্রদান করে। যখন ইয়োব নিজের মুখে নিজের জন্মের দিনটাকে অভিসম্পাত করেছিল, তখনই এই ধরনের “নতুন দৃষ্টিভঙ্গি” এবং “নতুন উপলব্ধি” প্রমাণিত হয়।

যদিও ইয়োবের ভোগ করা যন্ত্রণার মাত্রা যে কোনো মানুষের কাছেই অকল্পনীয় ও অসহনীয়, তবুও সে কোনো ধর্মদ্রোহি কথা বলেনি, শুধু নিজের মতো করে শরীরের যন্ত্রণা কমাবার চেষ্টা করেছিল মাত্র। শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সে বলেছিল: “যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম অভিশপ্ত হোক সেই দিন, যে রাতে আমি এসেছিলাম মাতৃজঠরে, সেই রাতও হোক অভিশপ্ত” (ইয়োবে ৩:৩)। হয়ত কেউ কখনোই এই কথাগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেনি, আবার হয়ত এমনও কিছু মানুষ আছে যারা এগুলোর প্রতি মনোযোগ দিয়েছে। তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে, এই কথাগুলো থেকে কি মনে হয় যে ইয়োব ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছিল? এগুলো কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ? আমি জানি তোমাদের মধ্যে অনেকেরই ইয়োবের রয়েছে, আর তোমাদের বিশ্বাস যে ইয়োব যদি নিখুঁত ও ন্যায়পরায়ণ হয়, তাহলে তার কোনো দুর্বলতা বা শোক প্রকাশ করা উচিত ছিল না, পরিবর্তে ইতিবাচকভাবে শয়তানের যে কোনো আক্রমণের সম্মুখীন হওয়া উচিত ছিল, এমনকি শয়তানের প্রলোভনের সম্মুখে হাসা উচিত ছিল। শয়তান তাকে যে দৈহিক যন্ত্রণা দিয়েছিল, তার কোনোটার প্রতিই তার সামান্যতম প্রতিক্রিয়া থাকাও উচিত ছিল না, এবং তার হৃদয়ে কোনোরকম আবেগ প্রদর্শন করাও তার উচিত ছিল না। এমনকি তার বলা উচিত ছিল ঈশ্বর যেন এই পরীক্ষা আরও কঠোর করে দেন। একজন অটল এবং প্রকৃতই ঈশ্বরে ভীত ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগকারী মানুষের এটাই প্রদর্শন করা উচিত এবং তার এই সমস্ত কিছুর অধিকারী হওয়া উচিত। এই চরম যন্ত্রণার মধ্যে, ইয়োব শুধু তার জন্মের দিনটাকে অভিসম্পাত করেছিল। সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেনি, ঈশ্বরের বিরোধিতা করার অভিপ্রায়ও তার ছিল না। এটা করার চেয়ে বলা অনেক সহজ, কারণ প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত, কেউ কখনো এই ধরনের প্রলোভনের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি বা ইয়োবের সাথে যা ঘটেছিল তা ভোগ করেনি। তাহলে আর কেউই কখনো ইয়োবের মতো একই রকমের প্রলোভনের সম্মুখীন হয়নি কেন? কারণ, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আর কেউই এই দায়ভার বা অর্পিত দায়িত্ব বহন করতে সমর্থ নয়, ইয়োব যা করেছিল তা আর কেউই করতে পারত না, এছাড়াও, এরকম যন্ত্রনা তাদের উপর এসে পড়া সত্ত্বেও, নিজেদের জন্ম দিবসকে অভিসম্পাত করা ছাড়াও, ঈশ্বরের নাম ত্যাগ না করে কেউই থাকতে পারত না, এবং ইয়োবের মতো ক্রমাগত যিহোবা ঈশ্বরের গুণকীর্তন চালিয়ে যেতে পারত না। আর কেউ কি এটা করতে পারত? ইয়োবের সম্পর্কে এ কথা বলার সময় আমরা কি তার আচরণের প্রশংসা করছি? সে ছিল একজন ন্যায়পরায়ণ মানুষ, এবং ঈশ্বরের এমন সাক্ষ্য বহনে সমর্থ, এবং সে শয়তানকে মাথা নিচু করে পালাতে বাধ্য করতে সক্ষম ছিল, যাতে সে আর কখনো তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য ঈশ্বরের সামনে আসতে না পারে—তাহলে তাকে প্রশংসা করায় ভুল কী আছে? এমন কি হতে পারে যে তোমাদের গুণমান ঈশ্বরের চেয়ে উচ্চতর? এমন কি হতে পারে যে তোমাদের উপর পরীক্ষা এসে পড়লে তোমরা এমনকি ইয়োবের চেয়েও ভালোভাবে তার সম্মুখীন হতে পারবে? ইয়োব ছিল ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত—তোমাদের এতে কী আপত্তি থাকতে পারে?

ইয়োব নিজের জন্ম দিবসকে অভিসম্পাত করেছিল, কারণ সে তার জন্য ঈশ্বরকে কষ্ট পেতে দিতে চায়নি

আমি প্রায়ই বলি যে ঈশ্বর মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থল প্রত্যক্ষ করেন, আর মানুষ শুধু মানুষের বাহ্যিক দিকটাই দেখে। যেহেতু ঈশ্বর মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থল প্রত্যক্ষ করেন, তাই তিনি তাদের সারসত্য উপলব্ধি করতে পারেন, যেখানে মানুষ অন্যদের বহিরঙ্গের ভিত্তিতেই তাদের সারসত্য নির্ধারণ করে। যখন ইয়োব নিজের মুখে নিজের জন্মের দিনটাকে অভিসম্পাত করেছিল, তার এই কাজ তার তিনজন বন্ধুর পাশাপাশি সমস্ত আধ্যাত্মিক সত্তাদেরও বিস্মিত করেছিল। মানুষ ঈশ্বরের থেকে এসেছে, এবং ঈশ্বর তাকে যে জীবন ও দেহ প্রদান করেছেন, ও সেইসাথে তার জন্মের দিবস, সেজন্য তার ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, এগুলোকে অভিসম্পাত করা উচিত নয়। সাধারণ মানুষ যা উপলব্ধি ও ধারণা করতে পারে তা এটাই। ঈশ্বরের অনুগামী যে কারোর কাছেই এই ধারণা পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়, এবং এটা এমন একটা সত্যি যা কখনো পরিবর্তিত হতে পারে না। অপরদিকে, ইয়োব নিয়ম ভঙ্গ করেছিল: সে নিজের জন্ম দিবসকে অভিসম্পাত করেছিল। এই কাজটা সাধারণ মানুষের কাছে নিষিদ্ধ এলাকা অতিক্রমের সমতুল্য ছিল। ইয়োবের যে শুধু মানুষের সহানুভূতি ও সমবেদনার অধিকার নেই তা-ই নয়, ঈশ্বরের ক্ষমা পাওয়ার অধিকারও তার নেই। একই সাথে, আরো অনেকেই ইয়োবের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে, কারণ এরকম মনে হয় যে ইয়োবের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাকে অসংযমী করে তুলেছিল; তা তাকে এতটাই সাহসী ও বেপরোয়া করে তুলেছিল যে তার জীবদ্দশায় ঈশ্বরের দেওয়া আশীর্বাদ ও যত্নের জন্য সে তাঁকে ধন্যবাদ তো জানায়ইনি, বরং তার জন্মের দিনটাকে ধ্বংসের জন্য অভিসম্পাতও করেছিল। এটা ঈশ্বরের বিরোধিতা ছাড়া আর কী? এরকম অগভীর বিষয়গুলোকে মানুষ ইয়োবের এই কাজের নিন্দা করার জন্য প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে, কিন্তু কে বুঝতে পারে যে সেই সময় ইয়োব সত্যিই কী ভাবছিল? ইয়োব কেন এমন করেছিল, তার কারণ কেই বা জানে? এখানে শুধুমাত্র ঈশ্বর এবং ইয়োব নিজে অন্তর্নিহিত কাহিনী ও কারণগুলো জানে।

যখন শয়তান ইয়োবের অস্থিতে আঘাত করার জন্য নিজের হাত বাড়িয়েছিল, তখন ইয়োব তার কবলে পড়ে গিয়েছিল, তার কাছে পালাবার উপায় বা প্রতিরোধ করার কোনো শক্তিই ছিল না। তার শরীর ও আত্মা এক সাঙ্ঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিল, এবং রক্তমাংসের মানুষ কতটা তুচ্ছ, ভঙ্গুর এবং ক্ষমতাহীন তা এই যন্ত্রণা থেকেই সে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল। একই সময়ে সে এটাও গভীরভাবে অনুভব ও উপলব্ধি করেছিল যে কী কারণে ঈশ্বর মানবজাতির দেখাশোনা ও যত্ন করার মনোভাব পোষণ করেন। শয়তানের থাবায় পড়ে ইয়োব বুঝতে পারে যে রক্ত মাংসের মানুষ আসলে কতটা দুর্বল ও শক্তিহীন। নতজানু হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার সময় তার মনে হয়েছিল ঈশ্বর যেন নিজের মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করছেন এবং লুকোতে চাইছেন, কারণ ঈশ্বর তাকে সম্পূর্ণ ভাবেই শয়তানের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। একই সময়ে, ঈশ্বরও তার জন্য কেঁদেছিলেন, এবং তার জন্য দুঃখিতও হয়েছিলেন; ঈশ্বর তার ব্যথায় ব্যথিত, তার আঘাতে আহত হয়েছিলেন…। ইয়োব ঈশ্বরের কষ্ট অনুভব করেছিল এবং ঈশ্বরের কাছে তা যে কতটা অসহনীয় তাও উপলব্ধি করতে পেরেছিল…। ইয়োব ঈশ্বরের উপর আর কোনো শোক নিয়ে আসতে চায়নি বা ঈশ্বর তার জন্য কাঁদুন তাও চায়নি, তার জন্যে ঈশ্বর কষ্ট পান তা তো একেবারেই চায়নি। এইরকম পরিস্থিতিতে, শরীরের অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ইয়োব শুধু চাইছিল তার দেহ পরিত্যাগ করতে, কারণ তাতে ঈশ্বরও তার যন্ত্রণায় কষ্ট পাওয়া থেকে মুক্তি পাবেন—কিন্তু তা সে পারেনি, এবং শুধুমাত্র এই শারীরিক যন্ত্রণাই নয়, সাথে সাথে ঈশ্বরকে উদ্বিগ্ন না করার ইচ্ছার যন্ত্রণাও তাকে ভোগ করতে হয়েছিল। এই দুই যন্ত্রণা—একটা শরীরের, অন্যটা আত্মার—ইয়োবের উপর এক হৃদয়বিদারক, মর্মস্পর্শী পীড়া সৃষ্টি করেছিল, এবং সে উপলব্ধি করেছিল যে রক্তমাংসের মানুষের সীমাবদ্ধতা তাকে কতটা হতাশ ও অসহায় করে তুলতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, তার ঈশ্বরের প্রতি আকুতি আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছিল, এবং শয়তানের প্রতি ঘৃণাও আরও প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে, তার জন্য ঈশ্বরের এই যন্ত্রণা বা অশ্রু দেখার চেয়ে ইয়োব সম্ভব হলে বেছে নিত মানবজগতে কখনো জন্ম না নেওয়া বা আদৌ তার অস্তিত্বই না থাকা। সে তার শরীরকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল, নিজের প্রতি, নিজের জন্মের দিনটার প্রতি, এমনকি তার সাথে সংযুক্ত সমস্ত কিছুর প্রতি বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সে তার জন্মদিন বা সেই সম্পর্কিত কোনোকিছুর আর উচ্চারণ পর্যন্ত হোক তা আর চায়নি, তাই সে তার মুখ খুলে নিজের জন্মদিনের প্রতি অভিসম্পাত জানিয়েছিল: “যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম অভিশপ্ত হোক সেই দিন, যে রাতে আমি এসেছিলাম মাতৃজঠরে, সেই রাতও হোক অভিশপ্ত। সেই দিনটি হোক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঈশ্বর যেন সেই দিনটি আর স্মরণ না করেন, আর যেন কখনও আলোকিত না হয় সেই দিন” (ইয়োবে ৩:৩-৪)। ইয়োবের এই কথাগুলো তার নিজের সম্পর্কেই ঘৃণা প্রদর্শন করে, “যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম অভিশপ্ত হোক সেই দিন, যে রাতে আমি এসেছিলাম মাতৃজঠরে, সেই রাতও হোক অভিশপ্ত,” একইভাবে নিজের প্রতি দোষারোপ ও ঈশ্বরকে পীড়া দেওয়ার জন্য ঋণের বোধ তার কথায় প্রতিফলিত হয়, “সেই দিনটি হোক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঈশ্বর যেন সেই দিনটি আর স্মরণ না করেন, আর যেন কখনও আলোকিত না হয় সেই দিন।” এই দুই অনুচ্ছেদ ইয়োবের সেই সময়কার অনুভূতিকে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করে এবং তার ত্রুটিহীনতা ও ন্যায়নিষ্ঠতাকে যথাযথভাবে বর্ণনা করে। একই সময়ে, ঠিক ইয়োব যেমন চেয়েছিল, তেমনভাবেই ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস ও আনুগত্য, এবং সেইসাথে তার ঈশ্বর ভীতিও প্রকৃতই উন্নততর স্তরে পৌঁছেছিল। অবশ্যই, তার এই উন্নতি ছিল সুনির্দিষ্টভাবে সেই প্রভাব, যা ঈশ্বর প্রত্যাশা করেছিলেন।

ইয়োব শয়তানকে পরাজিত করে ঈশ্বরের চোখে একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে

যখন ইয়োব প্রথম তার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেল, তখন তার কাছ থেকে সমস্ত সম্পত্তি ও তার সন্তানসন্ততিদের কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এর ফলে তার পতন ঘটেনি বা সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনো পাপবাক্য উচ্চারণ করেনি। সে শয়তানের প্রলোভন জয় করেছিল, এবং তার বস্তুগত সম্পদ, তার সন্তানসন্ততি, এবং এবং তার পার্থিব সম্পত্তি হারানোর পরীক্ষাও অতিক্রম করেছিল, অর্থাৎ বলা যায় যে ঈশ্বর তার থেকে সমস্ত কিছু কেড়ে নেওয়ার সময়েও সে ঈশ্বরকে মান্য করতে সক্ষম হয়েছিল এবং ঈশ্বর যা করেছেন তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও স্তুতি নিবেদন করতেও সক্ষম হয়েছিল। শয়তানের প্রথমবারের প্রলোভনের সময় ইয়োবের আচরণ এমনই ছিল, এবং ঈশ্বরের প্রথম পরীক্ষার সময়ও তার সাক্ষ্য এমনই ছিল। দ্বিতীয় পরীক্ষায় শয়তান ইয়োবকে যন্ত্রণা দেওয়ার লক্ষ্যে হস্ত প্রসারিত করেছিল, এবং ইয়োব এমন যন্ত্রণা অনুভব করেছিল যা সে আগে কখনো অনুভব করেনি, তবুও তার সাক্ষ্য সবাইকে স্তম্ভিত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। শয়তানকে আরও একবার পরাজিত করার জন্য সে তার মনোবল, দৃঢ়তা, ও ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের পাশাপাশি তার ঈশ্বরে ভীতিকে ব্যবহার করেছিল, এবং তার আচরণ ও তার সাক্ষ্য আরো একবার ঈশ্বরের অনুমোদন ও আনুকূল্য লাভ করেছিল। এই প্রলোভনের সময়, ইয়োব তার প্রকৃত আচরণের মাধ্যমে শয়তানের কাছে ঘোষণা করেছিল যে শারীরিক যন্ত্রণা ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস ও আনুগত্যকে পরিবর্তন করতে বা ঈশ্বরের প্রতি তার সমর্পণ ও ঈশ্বরে ভীতিকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম নয়; সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে বলে কখনোই ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করবে না বা নিজের ত্রুটিহীনতা ও ন্যায়পরায়ণতাকে ত্যাগ করবে না। ইয়োবের সংকল্প শয়তানকে কাপুরুষ করে দিয়েছিল, তার বিশ্বাস শয়তানকে ভীরু ও কম্পমান করে তুলেছিল, যে তীব্রতার সাথে সে জীবন-মরণের যুদ্ধে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তা শয়তানের মধ্যে এক গভীর ঘৃণা ও অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল; তার ত্রুটিহীনতা ও ন্যায়পরায়ণতা শয়তানের কাছে তার ক্ষতি করার কোনো উপায় অবশিষ্ট রাখেনি, এতটাই যে শয়তান ইয়োবের প্রতি তার আক্রমণ বন্ধ করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে যিহোবা ঈশ্বরের সম্মুখে করা অভিযোগ ফিরিয়ে নিয়েছিল। যার অর্থ ছিল যে ইয়োব পৃথিবীকে অতিক্রম করেছিল, দেহকে অতিক্রম করেছিল, শয়তানকে অতিক্রম করেছিল, এবং মৃত্যুকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল। সে ছিল সমগ্র ও সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের একজন মানুষ। এই দুটো পরীক্ষার সময়, ইয়োব তার সাক্ষ্যে অটল ছিল, প্রকৃতপক্ষেই নিজের ত্রুটিহীনতা ও ন্যায়পরায়ণতাকে জীবনে যাপন করেছিল, এবং ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দকে পরিত্যাগের জীবন-নীতির পরিধিকে প্রশস্ত করেছিল। এই দুই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করা ইয়োবের মধ্যে এক সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছিল, এবং এই অভিজ্ঞতা তাকে আরো বেশী পরিণত ও পোক্ত করে তুলেছিল, তাকে আরো বেশী শক্তিশালী ও দৃঢ়প্রত্যয়ী করে তুলেছিল, এবং যে সততার প্রতি সে অটল ছিল তার যথার্থতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে তাকে আরো প্রত্যয়ী করে তুলেছিল। যিহোবা ঈশ্বরের পরীক্ষাগুলো ইয়োবকে মানুষের সম্পর্কে ঈশ্বরের যত্নের এক গভীর উপলব্ধি ও বোধ প্রদান করেছিল, এবং তাকে ঈশ্বরের ভালোবাসার মূল্যবানতার ধারণা পেতে দিয়েছিল, যেখান থেকে তার ঈশ্বরে ভীতির সাথে ঈশ্বরের প্রতি বিবেচনা ও ভালোবাসাও যুক্ত হয়েছিল। যিহোবা ঈশ্বরের পরীক্ষাগুলো ইয়োবকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি, বরং তার হৃদয়কে ঈশ্বরের আরও নিকটে নিয়ে এসেছিল। ইয়োবের শারীরিক যন্ত্রণা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তখন তার জন্য যিহোবা ঈশ্বরের যে উদ্বেগ সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, তার ফলে তার কাছে নিজের জন্মদিবসকে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প অবশিষ্ট ছিল না। এই আচরণ দীর্ঘ-পরিকল্পিত ছিল না, বরং তা ছিল তার হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে ঈশ্বরের প্রতি বিবেচনা ও ভালোবাসার এক স্বাভাবিক প্রকাশ, তা ছিল এক স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ যা এসেছিল ঈশ্বরের প্রতি তার বিবেচনা ও ভালোবাসা থেকে। অর্থাৎ বলা যায় যে যেহেতু সে নিজেকে ঘৃণা করতো, এবং ঈশ্বরকে কষ্ট দিতে অনিচ্ছুক ও অরাজি ছিল, সেই কারণেই তার বিবেচনা ও ভালোবাসা নিঃস্বার্থপরতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। এই সময়ে, ইয়োব ঈশ্বরের প্রতি তার দীর্ঘস্থায়ী আরাধনা, আকুতি ও নিষ্ঠাকে ঈশ্বরের প্রতি বিবেচনা ও ভালোবাসার স্তরে উত্তোলিত করেছিল। সেই একই সাথে, সে ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস ও আনুগত্যকে এবং তার ঈশ্বরে ভীতিকে, বিবেচনা ও ভালোবাসার স্তরে উন্নীত করেছিল। সে নিজেকে এমন কোনো কাজ করা থেকে বিরত রেখেছিল যা ঈশ্বরের ক্ষতিসাধন করতে পারে, এবং নিজেকে এমন কোনো আচরণের অনুমতি দেয়নি যা ঈশ্বরকে আহত করতে পারে, এবং তার নিজের কারণে ঈশ্বরের উপর কোনোপ্রকার দুঃখ, শোক, বা বিষণ্ণতা নিয়ে আসা থেকে বিরত থেকেছিল। ঈশ্বরের চোখে এই ইয়োব সেই আগের ইয়োব হলেও, তার বিশ্বাস, আনুগত্য ও ঈশ্বরভীতি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও আনন্দ প্রদান করেছিল। এই সময়ে ইয়োব সেই ত্রুটিহীনতা অর্জন করেছিল যা ঈশ্বর তার থেকে প্রত্যাশা করেছিলেন; ঈশ্বরের চোখে সে হয়ে উঠেছিল এমন এক মানুষ যে সত্যিই “নিখুঁত ও ন্যায়পরায়ণ” বলে অভিহিত করার যোগ্য। তার ধার্মিক ক্রিয়াকলাপ তাকে শয়তানের বিরুদ্ধে জয়ী হতে ও ঈশ্বরের প্রতি নিজের সাক্ষ্যে অবিচল থাকতে সাহায্য করেছিল। একইভাবে, তার ন্যায়পরায়ণ ক্রিয়াকলাপ তাকে নিখুঁত করে তুলেছিল, এবং তার জীবনের মূল্যকে বরাবরের চেয়ে উন্নীত ও সীমাহীন স্তরে নিয়ে গিয়েছিল, এবং সেগুলো সেইসাথে তাকে করে তুলেছিল এমন প্রথম ব্যক্তি যে আর কখনোই শয়তানের দ্বারা আক্রান্ত বা প্রলোভিত হবে না। যেহেতু ইয়োব ন্যায়পরায়ণ ছিল, তাই সে শয়তানের দ্বারা অভিযুক্ত ও আক্রান্ত হয়েছিল; যেহেতু ইয়োব ন্যায়পরায়ণ ছিল, তাই তাকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল; এবং যেহেতু ইয়োব ন্যায়পরায়ণ ছিল, তাই সে শয়তানকে অতিক্রম ও পরাজিত করতে পেরেছিল, এবং নিজের সাক্ষ্যে অবিচল থাকতে পেরেছিল। অতঃপর ইয়োব হয়ে উঠেছিল প্রথম ব্যক্তি যাকে আর কখনোই শয়তানের হাতে সমর্পণ করা হবে না, সে সত্যিই ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে এসেছিল এবং শয়তানের গুপ্তচরবৃত্তি বা অধঃপতনবিহীন অবস্থায় ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য হয়ে আলোতে বাস করেছিল…। সে ঈশ্বরের চোখে হয়ে উঠেছিল একজন প্রকৃত মানুষ; তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল …

ইয়োবের সম্বন্ধে

ইয়োব কীভাবে পরীক্ষাগুলোর মধ্যে দিয়ে গেছিল তা জানার পর তোমাদের মধ্যে বেশিরভাগজনই হয়ত ইয়োবের সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে আগ্রহী হবে, বিশেষত সে কীভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা অর্জন করল সেই রহস্য সম্পর্কে। চলো আজ তাহলে ইয়োবকে নিয়ে কথা বলা যাক!

ইয়োবের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা তার ত্রুটিহীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগকে দেখতে পাই

ইয়োবের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের শুরু করতে হবে ঈশ্বরের নিজের মুখে উচ্চারিত ইয়োবের মূল্যায়ন দিয়ে: “তার মত সৎ ও বিশ্বস্ত লোক পৃথিবীতে কেউ নেই। সে আমার ভক্ত, মন্দের পথ সে পরিহার করে চলে।”

প্রথমে ইয়োবের ত্রুটিহীনতা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানা যাক।

“নিখুঁত” ও “ন্যায়পরায়ণ” এই দুটো শব্দ সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? তোমরা কি বিশ্বাস করো যে ইয়োবের মধ্যে নিন্দা করার মতো কিছু ছিল না, সে সম্মান পাওয়ার যোগ্য ছিল? এটা অবশ্য “নিখুঁত” ও “ন্যায়পরায়ণ” এই শব্দ দুটোর আক্ষরিক ব্যাখ্যা ও ধারণা হবে। কিন্তু ইয়োবের সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পেতে গেলে বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই পেতে হবে—শুধুমাত্র বাক্য, বই বা তত্ত্ব কোনো উত্তর দিতে পারবে না। আমরা প্রথমে ইয়োবের পারিবারিক জীবনের দিকে লক্ষ্য করব, তার জীবনের স্বাভাবিক আচরণ কেমন ছিল, তা জানব। এ থেকে আমরা তার জীবনের নীতি ও উদ্দেশ্যের পাশাপাশি তার ব্যক্তিত্ব ও সাধনা সম্পর্কেও জানতে পারবো। এখন ইয়োব ১:৩-এর শেষ কথাগুলো পড়া যাক: “সমগ্র প্রাচ্য দেশে তিনি ছিলেন সব চেয়ে ধনী ব্যক্তি।” এই কথাগুলো থেকে যা বোঝা যায় তা হল ইয়োবের মর্যাদা ও অবস্থান ছিল খুবই উঁচু, যদিও আমাদের বলা হয়নি যে সে কেন সমগ্র প্রাচ্যের সকলের চেয়ে মহান ছিল, তার প্রচুর সম্পদের জন্য, নাকি সে নিখুঁত ও ন্যায়পরায়ণ এবং ঈশ্বর-ভীত ও মন্দকর্ম পরিত্যাগকারী ছিল বলে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমরা জানি যে ইয়োবের মর্যাদা ও অবস্থান খুবই প্রশংসনীয় ছিল। বাইবেলে বলা আছে, ইয়োব সম্পর্কে মানুষের প্রাথমিক ধারণা ছিল যে সে নিখুঁত, সে ঈশ্বরে ভীত ও সে মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করেছে, এবং সে প্রভূত সম্পত্তি ও শ্রদ্ধেয় মর্যাদার অধিকারী। এইরকম একটা পরিবেশ ও এইরকম একটা পরিস্থিতিতে বসবাসকারী একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে ইয়োবের খাদ্যাভ্যাস, তার জীবনের গুণমান, ও তার ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দিকগুলো অধিকাংশ মানুষের মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠত; তাই আমাদের অবশ্যই শাস্ত্রবাক্যের পাঠ চালিয়ে যেতে হবে: “ইয়োবের পুত্রেরা তাদের বাড়িতে পালা করে সকলের জন্য ভোজের আয়োজন করত এবং তিন বোনকে তারা সেই ভোজে নিমন্ত্রণ করত। ভোজের পরের দিন ভোরে ইয়োব তাঁর পুত্রদের শুচীকরণের জন্য প্রত্যেকের নামে বলি উৎসর্গ করতেন কারণ তিনি মনে করতেন তাঁর পুত্রেরা হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে পাপ করে ফেলেছে। (ইয়োবে ১:৪-৫)” এই অনুচ্ছেদ থেকে আমরা দুটো বিষয় জানতে পারি: প্রথমটা হল যে ইয়োবের পুত্র-কন্যারা নিয়মিত প্রচুর খাদ্য ও পানীয় সহযোগে ভোজের আয়োজন করত; আর দ্বিতীয়টা হল, ইয়োব প্রায়ই অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ করত কারণ সে প্রায়ই তার পুত্র-কন্যাদের নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ত, তার ভয় হত যে তারা পাপ করছে, তাদের হৃদয়ে তারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছে। এর মধ্যে দুই ভিন্ন ধরনের মানুষের জীবনযাত্রা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম হল ইয়োবের পুত্র-কন্যারা, যারা ঘনঘন ভোজের আয়োজন করত, তারা তাদের পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে মন ভরে আহার ও পানীয় আহরণ করে বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। এইরকম জীবনযাপনের ফলে অপরিহার্যভাবে তারা প্রায়ই পাপকর্ম করত ও ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে তুলত—তবুও তারা নিজেদের পরিশুদ্ধ করেনি বা অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ করেনি। তাহলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে সেইসময়ে তাদের মনে ঈশ্বরের জন্যে কোনো জায়গা ছিল না, তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ নিয়ে কখনো চিন্তা করেনি, ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করতে ভয় পায়নি, এবং নিজেদের হৃদয়ে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করতেও ভয় পায়নি। অবশ্য আমাদের কেন্দ্রবিন্দু ইয়োবের সন্তানেরা নয়, বরং এই ধরণের পরিস্থিতির সামনে পড়ে ইয়োব কী করেছে সেইটা কেন্দ্রবিন্দু; এটাই সেই অন্য বিষয় যা ওই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ইয়োবের প্রাত্যহিক জীবন এবং তার মানবিকতার নির্যাস। বাইবেলে যেখানে ইয়োবের পুত্র ও কন্যাদের ভোজের কথা বলা হয়েছে, সেখানে কোথাও ইয়োবের উল্লেখ নেই, শুধু এটুকুই বলা হয়েছে যে তার পুত্র-কন্যারা একসাথে ঘনঘন ভোজন ও পানাহার করত। অন্যভাবে বললে, ইয়োব কখনো এই ভোজ আয়োজন করেনি, কখনো তার পুত্র ও কন্যার সাথে লাগামহীন ভোজনে যোগও দেয়নি। যদিও ইয়োব সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং প্রচুর সম্পদ ও ভৃত্যের মালিক ছিল, কিন্তু তার জীবন বিলাসবহুল ছিল না। জীবনযাপনের এই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবেশেও সে বিভ্রান্ত হয়নি, তার সম্পত্তির প্রাচুর্য তাকে দৈহিক উপভোগে নিমজ্জিত করতে পারেনি, ঐশ্বর্যের কারণে সে অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ করতে ভুলে যায়নি, এবং ঐশ্বর্য তার হৃদয় থেকে ধীরে ধীরে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করার কোনো কারণও সৃষ্টি করতে পারেনি। স্পষ্টতই, ইয়োব সেইসময় তার জীবনযাত্রায় অনুশাসন মেনে চলত, তার উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকার ফলে সে লোভী বা ভোগবাদী ছিল না, এবং জীবনের গুণমানের বিষয়েও তার কোনো কঠোর মনোভাব ছিল না। বরং সে ছিল বিনয়ী, নম্র, সে নিজেকে আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে জাহির করেনি, এবং সে ঈশ্বরের সম্মুখে সতর্ক ও যত্নশীল ছিল। সে প্রায়ই ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করত, এবং সবসময়েই ঈশ্বরে ভীত ছিল। তার প্রাত্যহিক জীবনে সে প্রায়ই সকালে উঠে তার পুত্র-কন্যাদের কারণে অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ করত। অন্যভাবে বলা যায়, ইয়োব শুধু যে নিজে ঈশ্বরে ভীত ছিল তাই নয়, সে আশা করত যে তার সন্তানেরাও একইভাবে ঈশ্বরকে ভয় পাবে এবং ঈশ্বরবিরুদ্ধ কোনো পাপ কাজ করবে না। ইয়োবের হৃদয়ে তার পার্থিব সম্পদের কোনো জায়গা ছিল না, বা সেগুলো তার হৃদয়ে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেনি; তার নিজের স্বার্থেই হোক বা তার সন্তানদের স্বার্থেই হোক, ইয়োবের প্রাত্যহিক কর্ম ঈশ্বর ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যিহোবার ঈশ্বর-ভীতি তার মুখের কথাতেই থেমে থাকেনি, বরং সেটাকে সে তার কাজে বাস্তবায়িত করেছিল, এবং তা তার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটা কাজেই প্রতিফলিত হয়েছিল। ইয়োবের এই বাস্তব আচরণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে সে ছিল সৎ, এবং তার মধ্যে ন্যায় ও ইতিবাচক বিষয়ের প্রতি ভালোবাসার এক নির্যাস ছিল। ইয়োব যে প্রায়ই তার পুত্রকন্যাদের পরিশোধনের জন্যে পাঠাত, তা থেকে বোঝা যায় যে তার সন্তানদের আচরণে তার অনুমোদন ছিল না, বরং মনে মনে সে তাদের আচরণে বীতশ্রদ্ধ ছিল এবং তাদের নিন্দা করত। সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে তার পুত্রকন্যাদের আচরণ যিহোবা ঈশ্বরের কাছে প্রীতিকর নয়, এবং তাই সে প্রায়ই তাদের বলত যিহোবা ঈশ্বরের সম্মুখে গিয়ে তাদের পাপ স্বীকার করতে। ইয়োবের কর্ম আমাদের কাছে তার মানবিকতার অন্য একটা দিক তুলে ধরে, যেখানে সে কখনোই তাদের সঙ্গ দেয়নি যারা প্রায়ই পাপ করে ও ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে, বরং তাদের পরিত্যাগ করেছে ও এড়িয়ে চলেছে। এমনকী তারা তার পুত্র-কন্যা হওয়া সত্ত্বেও সে তার আদর্শ থেকে সরে যায়নি, বা তাদের পাপকর্মকে নিজের ভাবাবেগের কারণে প্রশ্রয় দেয়নি। বরং সে তাদের উপদেশ দিয়েছে নিজেদের পাপ স্বীকার করে যিহোবা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা লাভ করতে, এবং তাদের সতর্ক করেছে যাতে তারা তাদের লোভ ও আনন্দের স্বার্থে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করে। অন্যদের সাথে ইয়োবের আচরণের নীতিগুলো তার ঈশ্বরভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের নীতির থেকে অবিচ্ছেদ্য। ঈশ্বর যা গ্রহণ করেছেন তা সে ভালোবেসেছে, এবং ঈশ্বর যা প্রত্যাখ্যান করেছেন তাকে সে ঘৃণা করেছে; নিজেদের হৃদয়ে যারা ঈশ্বরে ভীত তাদের সে ভালোবেসেছে, এবং যারা মন্দ কাজ করেছে বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছে তাদের ঘৃণা করেছে। এরকম ভালোবাসা ও ঘৃণা তার প্রাত্যহিক জীবনে প্রকাশিত হয়েছে, এবং ঈশ্বরের চোখে ইয়োবের ন্যায়পরায়ণতা ছিল এটাই। স্বাভাবিকভাবেই, সেইসাথে এটা প্রাত্যহিক জীবনে অন্যদের সাথে ইয়োবের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার মানবিকতার এক বহিঃপ্রকাশ ও যাপন, যে বিষয়ে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে।

ইয়োবের পরীক্ষা চলাকালীন তার মানবিকতার প্রকাশ (পরীক্ষা চলাকালীন ইয়োবের যে ত্রুটিহীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, ঈশ্বর-ভীতি, ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ, তাকে উপলব্ধি করা)

আমরা উপরে যা আলোচনা করেছি তা ইয়োবের পরীক্ষা পূর্ববর্তী প্রাত্যহিক জীবনে মানবিকতার বিভিন্ন দিক। নিঃসন্দেহে, এই বিভিন্ন প্রতিভাস ইয়োবের ন্যায়পরায়ণতা, ঈশ্বরভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করার একটা প্রাথমিক পরিচয় ও ধারণা প্রদান করে, এবং স্বাভাবিকভাবেই তা একটা প্রাথমিক স্বীকৃতিও প্রদান করে। “প্রাথমিক” বলছি কারণ ইয়োবের ব্যক্তিত্ব এবং সে যে মাত্রায় ঈশ্বরের প্রতি সমর্পন ও ঈশ্বর-ভীতির পথে সাধনা করেছিল, বেশীরভাগ মানুষেরই এখনও সে সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা নেই। বলা যায় যে বাইবেলের দুটো অনুচ্ছেদে ইয়োবের বাক্য থেকে ইয়োবের সম্বন্ধে যে কিছুটা অনুকূল ধারণা পাওয়া যায়, ইয়োব সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের ধারণা তার চেয়ে বেশী গভীরে প্রসারিত নয়; সেই বাক্যদুটো হল, “যিহোবা দিয়েছিলেন, যিহোবাই ফিরিয়ে নিয়েছেন, যিহোবার নাম ধন্য হোক।” এবং “ঈশ্বরের হাত থেকে আমরা কি শুধু মঙ্গলই গ্রহণ করব? অমঙ্গল কিছুই গ্রহণ করব না?” তাই আমাদের ভীষণভাবে বোঝা প্রয়োজন যে ইয়োব যখন ঈশ্বরের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, তখন সে কীভাবে তার মানবিকতাকে নিজের জীবনে যাপন করেছিল; এইভাবেই ইয়োবের প্রকৃত মানবিকতার রূপকে সামগ্রিক ভাবে সকলের কাছে উপস্থাপিত করা যাবে।

যখন ইয়োব জেনেছিল যে তার সম্পত্তি চুরি হয়ে গেছে, তার পুত্র-কন্যারা প্রাণ হারিয়েছে, এবং তার ভৃত্যরা নিহত হয়েছে, তখন তার প্রতিক্রিয়া এরকম ছিল: “ইয়োব তখন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শোকে অভিভূত হয়ে তিনি তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, মাথা কামালেন এবং মাটিতে উপুড় হয়ে প্রার্থনা করলেন” (ইয়োব ১:২০)। এই বাক্যগুলো থেকে আমরা একটা বিষয় দেখতে পাই: এই খবর শোনার পর ইয়োব আতঙ্কিত হয়ে পড়েনি, সে কেঁদে ওঠেনি বা যে ভৃত্যরা তাকে এই সংবাদ দিয়েছিল তাদের দোষারোপ করেনি, আর অপরাধস্থানে দিয়ে তদন্ত করে আসলে কী ঘটেছে তা খুঁজে বার করা তো আরোই দূরের কথা। সে তার সম্পত্তি হারিয়ে যাওয়ার কারণে কোনো কষ্ট বা আফশোস অভিব্যক্ত করেনি, বা তার সন্তান ও প্রিয়জনদের হারানোর ফলে কান্নায় ভেঙে পড়েনি। পরিবর্তে সে তার পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছিল, মাথা কামিয়ে ফেলেছিল, মাটিতে বসে পড়েছিল, এবং উপাসনা করেছিল। ইয়োবের কার্যকলাপ কোনো সাধারণ মানুষের মতো নয়। তার এই কাজ অনেককেই বিভ্রান্ত করে দেয়, এবং তারা নিজেদের হৃদয়ে ইয়োবকে তার “অনুভূতিহীনতা”-র জন্য তিরস্কার করে। সম্পত্তির এই আকস্মিক ক্ষতির জন্য সাধারণ মানুষ মনমরা ও হতাশ হয়ে পড়ে, অথবা কিছুক্ষেত্রে তারা গভীর মানসিক অবসাদে চলে যায়। কারণ তাদের কাছে সম্পত্তি হল সারা জীবনের কাজের ফল—এর উপরেই তাদের বেঁচে থাকা নির্ভর করে, এটাই সেই আশা যা তাদের বাঁচিয়ে রাখে; সম্পত্তি হারানো মানে তাদের সারাজীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়া, তাদের আর কোনো আশা নেই, এমনকী তাদের কোনো ভবিষ্যতও নেই। নিজের সম্পত্তি এবং সেই সম্পত্তির সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি যে কোনো সাধারণ মানুষের মনোভাব এরকমই, এবং তাছাড়াও মানুষের চোখে সম্পত্তির গুরুত্বও এরকম। সেই গুরুত্ব এতটাই, যে তার সম্পত্তির ক্ষতি হয়ে যাওয়ার প্রতি ইয়োবের উদাসীন মনোভাবে অধিকাংশ মানুষ বিভ্রান্ত বোধ করে। ইয়োবের হৃদয়ে তখন কী ঘটছিল তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে আজকে আমরা এই সব মানুষের অন্তরের এই বিভ্রান্তি দূরীভূত করতে চলেছি।

সাধারণ বুদ্ধিতে বলে যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এরকম প্রভূত ঐশ্বর্য পেয়েও সেই সম্পদ হারানোর জন্য ঈশ্বরের সামনে ইয়োবের লজ্জিত হওয়া উচিত, কারণ সে সেই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন করতে পারেনি; ঈশ্বর তাকে যে সম্পদ দিয়েছিলেন তা সে রাখতে পারেনি। তাই, যখন সে শুনতে পেয়েছিল যে তার সম্পত্তি চুরি হয়ে গেছে, তার প্রথম প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল সেই অপরাধের জায়গায় যাওয়া আর যা যা হারিয়েছে সেই সবকিছুর একটা তালিকা তৈরি করা, ও তারপর ঈশ্বরের কাছে দোষ স্বীকার করা যাতে সে আরো একবার ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। কিন্তু ইয়োব এর কোনোটাই করেনি, এবং এরকম না করার জন্য তার নিজস্ব কিছু কারণ ছিল। ইয়োব গভীরভাবে বিশ্বাস করত যে তার যা কিছু আছে সব ঈশ্বরই তাকে দিয়েছেন, কিছুই তার নিজের শ্রমের ফল নয়। তাই, সে এই আশীর্বাদকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করার কথা ভাবেনি, বরং তার বেঁচে থাকার নীতিগুলোকে দৃঢ়বদ্ধ করেছিল সর্বশক্তি দিয়ে যে পথ তার ধরে রাখা উচিত তা ধরে রাখার জন্য। সে ঈশ্বরের আশীর্বাদকে সযত্নে লালন করেছিল এবং তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিল, কিন্তু সে আশীর্বাদে মোহিত হয়ে পড়েনি, বা আরও আশীর্বাদ প্রার্থনাও করেনি। সম্পত্তির প্রতি তার মনোভাব এরকমই ছিল। সে আশীর্বাদ লাভ করার লক্ষ্যেও কিছু করেনি, আবার ঈশ্বরের আশীর্বাদ কমে যাওয়ায় বা হারিয়ে যাওয়ায় চিন্তিত বা শোকস্তব্ধও হয়ে যায়নি; সে কখনোই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের ফলে বন্য ও বিকারগ্রস্তের মতো আনন্দিতও হয়নি, আবার প্রায়শই ঈশ্বরের আশীর্বাদ উপভোগ করার কারণে ঈশ্বরের করুণাকে ভুলে যায়নি বা ঈশ্বরের পথকে এড়িয়েও চলেনি। তার সম্পত্তির প্রতি ইয়োবের মনোভাব মানুষের কাছে তার প্রকৃত মানবিকতার রূপ প্রকাশিত করে: প্রথমত, ইয়োব লোভী ছিল না, এবং জাগতিক জীবনে সে চাহিদাবিহীন মানুষ ছিল। দ্বিতীয়ত, তার যা আছে সবই ঈশ্বর কেড়ে নেবেন এরকম দুশ্চিন্তা বা ভয় ইয়োবের কখনোই ছিল না, আর এটাই ঈশ্বরের প্রতি তার হৃদয়ের মনোভাব ও আনুগত্য; অর্থাৎ, ঈশ্বর তার কাছে থেকে সবকিছু কেড়ে নেবেন কি না বা কখন নেবেন সে বিষয়ে তার কোনো চাহিদা বা অভিযোগ ছিল না, এবং সে কারণ জানতে না চেয়েই শুধু ঈশ্বরের আয়োজনের প্রতি সমর্পিত থাকতে চেয়েছে। তৃতীয়ত, সে কখনো বিশ্বাস করেনি যে তার সম্পদ তার নিজের শ্রমের ফল, বরং বিশ্বাস করতো এই সমস্তই তার প্রতি ঈশ্বরের দান। এটাই হল ঈশ্বরের প্রতি ইয়োবের বিশ্বাস, আর এটাই তার দৃঢ়তার চিহ্ন। ইয়োবের মানবিকতা ও তার প্রকৃত দৈনন্দিন সাধনা কি এই তিনটে বক্তব্যে পরিষ্কার হয়েছে? ইয়োবের মানবিকতা ও সাধনা তার সম্পত্তির ক্ষতির সম্মুখে শান্ত আচরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইয়োবের প্রাত্যহিক জীবনের সাধনাই তাকে ঈশ্বরের পরীক্ষার সময়ে আত্মিক উচ্চতা ও দৃঢ়তা প্রদান করেছিল এই বাক্য বলার: “যিহোবা দিয়েছিলেন, যিহোবাই ফিরিয়ে নিয়েছেন, যিহোবার নাম ধন্য হোক”। এই কথাগুলো রাতারাতি অর্জিত হয়নি, বা অকস্মাৎ ইয়োবের মস্তিষ্কে আবির্ভূত হয়নি। তার বহু বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের সময় সে যা দেখেছে ও অর্জন করেছে এগুলো আসলে সেটাই। যারা ঈশ্বরের কাছে শুধু আশীর্বাদের সন্ধান করে, যারা ভয় পায় যে ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নেবেন, এবং সেটাকে ঘৃণা করে ও সে সম্পর্কে অভিযোগ করে, তাদের তুলনায় ইয়োবের আনুগত্য কী অনেক বেশী বিশুদ্ধ নয়? যারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তিনিই যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করেন তা বিশ্বাস করে না, তাদের সকলের সাথে তুলনা করলে ইয়োব কি প্রভূত সততা ও ন্যায়পরায়ণতার অধিকারী নয়?

ইয়োবের যৌক্তিকতা

ইয়োবের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ মানবিকতাই তাকে সম্পত্তি ও সন্তানাদি হারানোর কালে সর্বাধিক যৌক্তিকতাপূর্ণ বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে চালিত করেছিল। এই ধরনের যুক্তিপূর্ণ পছন্দগুলো তার প্রাত্যহিক সাধনার সাথে, এবং ঈশ্বরের যেসকল কর্মের বিষয়ে সে তার দৈনন্দিন জীবনে জানতে পেরেছিল তার সাথে, অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল। ইয়োবের সততাই তাকে বিশ্বাস করতে সমর্থ করে তুলেছিল যে যিহোবাই সমস্ত বস্তুর নিয়ন্তা; তার বিশ্বাসই তাকে জানতে দিয়েছিল সমস্ত বস্তুর উপরে যিহোবা ঈশ্বরের সারভৌমত্বের বিষয়ে; তার জ্ঞানই তাকে যিহোবা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও আয়োজন মান্য করার বিষয়ে ইচ্ছুক ও সক্ষম করে তুলেছিল; তার আনুগত্যই যিহোবা ঈশ্বরের প্রতি ভীতির ক্ষেত্রে তাকে আরো খাঁটি করে তুলেছিল; তার ভীতি তাকে মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথে আরো বিশুদ্ধ করে তুলেছিল; পরিশেষে, ইয়োবের ঈশ্বর ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের কারণেই সে নিখুঁত হয়ে উঠেছিল; তার নিখুঁত হয়ে ওঠাই তাকে প্রাজ্ঞ করে তুলেছিল, দিয়েছিল পরম যৌক্তিকতা।

“যুক্তিবাদী” শব্দটাকে আমাদের কীভাবে উপলব্ধি করা উচিত? আক্ষরিক ব্যাখ্যা অনুসারে এর অর্থ হল মঙ্গলময় বোধের অধিকারী হওয়া, চিন্তাভাবনায় যুক্তিসঙ্গত ও সংবেদনশীল হওয়া, দৃঢ় বক্তব্য, ক্রিয়াকলাপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হওয়া, এবং সঠিক ও স্বাভাবিক নৈতিক মানের অধিকারী হওয়া। তবুও ইয়োবের যৌক্তিকতা এত সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। যখন বলা হয় যে ইয়োব পরম যৌক্তিকতার অধিকারী ছিল, সে কথা তার মানবিকতা ও ঈশ্বরের সম্মুখে তার আচরণের বিষয়েই বলা হয়। সৎ হওয়ার কারণে, ইয়োব ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করতে ও তা মান্য করতে সক্ষম হয়েছিল, আর এটাই তাকে এমন জ্ঞান প্রদান করেছিল, যা বাকিদের পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব ছিল; তার সাথে যা ঘটেছিল, সে এই জ্ঞানের মাধ্যমেই তা আরো সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে, বিচার করতে, ও সংজ্ঞায়িত করতে পেরেছিল, আর এগুলোই তাকে কী করতে হবে ও কীসে দৃঢ় থাকতে হবে তা নির্ভুল ও বিচক্ষণভাবে বেছে নিতে সক্ষম করেছিল। অর্থাৎ বলা যায় যে তার বাক্য, আচরণ, তার ক্রিয়াকলাপের পিছনে নিহিত নীতি, এবং কার্যকলাপের বিধি ছিল নিয়মিত, স্পষ্ট, ও সুনির্দিষ্ট, এবং তা অন্ধ, আবেগপ্রবণ, বা অনুভূতিপ্রবণ ছিল না। তার সাথে যা ঘটেছিল সেটার প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে তা সে জানত, সে জানত কীভাবে জটিল ঘটনাগুলোর মধ্যে সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং পরিচালনা করতে হয়, যে পথে দৃঢ় থাকা উচিত সেখানে কীভাবে দৃঢ় থাকতে হয় তা সে জানত, তাছাড়াও, যিহোবা ঈশ্বরের দেওয়া ও ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতি কেমন মনোভাব দেখানো উচিত তা-ও সে জানত। এটাই ছিল ইয়োবের প্রকৃত যৌক্তিকতা। সুনির্দিষ্টভাবে এরকম যৌক্তিকতায় সজ্জিত ছিল বলেই তার সম্পত্তি ও পুত্র-কন্যাদের হারিয়েও ইয়োব বলেছিল, “যিহোবা দিয়েছিলেন, যিহোবাই ফিরিয়ে নিয়েছেন, যিহোবার নাম ধন্য হোক।”

যখন ইয়োব সমস্ত শরীরে প্রবল যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছিল, যখন সে তার আত্মীয় ও বন্ধুদের অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছিল, এবং যখন সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল, তখন ইয়োব যে আচরণ করেছিল তা আরও একবার তার প্রকৃত রূপ সকলকে দেখিয়েছিল।

ইয়োবের বাস্তবিক রূপ: প্রকৃত, বিশুদ্ধ, এবং কৃত্রিমতা বিহীন

ইয়োব ২:৭-৮ পড়া যাক: “শয়তান যিহোবার কাছ থেকে চলে গেল এবং ইয়োবের আপাদমস্তক যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতে ভরিয়ে দিল। এবং সে গা চুলকানোর জন্য ভাঙ্গা কলসীর টুকরো নিয়ে ছাইয়ের গাদায় গিয়ে বসল।” সারা শরীরে যন্ত্রণাময় ফোঁড়ার প্রাদুর্ভাবের সময় ইয়োবের আচরণের বিষয়ে এই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে, ইয়োব যন্ত্রণা সহ্য করতে ছাইয়ের ওপর গিয়ে বসেছিল। কেউই তার তার চিকিৎসা করেনি, তার শরীরের যন্ত্রণা কমাতে কেউই সাহায্য করেনি; পরিবর্তে সে নিজের যন্ত্রণাময় ফোঁড়ার উপরিভাগ চেঁছে তোলার জন্য পাত্রের টুকরো ব্যবহার করেছিল। বাহ্যিকভাবে, এটা শুধু ছিল ইয়োবের যন্ত্রণার একটা পর্যায় মাত্র, এর সাথে ইয়োবের মানবিকতা বা ঈশ্বরের প্রতি ভীতির কোনো সম্পর্ক ছিল না, কারণ ইয়োব সেই সময়ে কোনো কথাই বলেনি যা থেকে তার মানসিক অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। তবু তা সত্ত্বেও ইয়োবের ক্রিয়াকলাপ এবং আচরণই তার মানবিকতার প্রকৃত প্রকাশ। আগের অধ্যায়ের বিবরণে আমরা পড়েছি যে ইয়োব ছিল প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ মানুষ। ইতিমধ্যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই অনুচ্ছেদ থেকে আমরা দেখতে পাই যে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ মানুষ সত্যিসত্যিই ছাইয়ের গাদায় বসে নিজের শরীর চুলকানোর জন্য ভাঙা কলসীর টুকরো তুলে নিয়েছিল। এই দুটো বিবরণের মধ্যে কি স্পষ্ট পার্থক্য দৃশ্যমান নয়? এই বৈপরীত্যই ইয়োবের প্রকৃত সত্তা আমাদের দেখায়: সম্মানীয় অবস্থান ও মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও সে কখনো এসবের প্রতি কোনো অনুরাগ বা মনোযোগ প্রদর্শন করেনি; তার সামাজিক অবস্থানকে অন্যরা কীভাবে দেখত সে বিষয়ে তার কোনো মনোযোগ ছিল না, অথবা তার আচরণ বা ক্রিয়াকলাপ তার মর্যাদায় কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে কি না, সে বিষয়েও সে নিরুদ্বেগ ছিল; সে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কোনো চেষ্টা করেনি, বা নিজের মর্যাদা ও অবস্থানের কারণে আসা মহিমাও সে উপভোগ করেনি। সে শুধু যিহোবা ঈশ্বরের নজরে নিজের জীবনযাপনের মূল্য ও গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল। তাই ইয়োবের সারসত্যই ছিল তার প্রকৃত রূপ: সে খ্যাতি ও সৌভাগ্যকে ভালোবাসেনি, এগুলোর জন্য জীবন অবিবাহিতও করে নি; সে ছিল প্রকৃত, বিশুদ্ধ, এবং কৃত্রিমতা বিহীন।

ইয়োব কর্তৃক ভালোবাসা ও ঘৃণার পৃথকীকরণ

ইয়োবের ও তার স্ত্রীর এই কথোপকথনের মাধ্যমেও তার মানবিকতার অপর একটা দিক প্রদর্শিত হয়: “ইয়োবের স্ত্রী তখন তাঁকে বললেন, এখনও তুমি তোমার বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছ? এর চেয়ে বরং ঈশ্বরকে ধিক্কার দিয়ে মৃত্যুবরণ কর। ইয়োব তাঁকে বললেন, তুমি মূর্খের মত কথা বলছ, ঈশ্বরের হাত থেকে আমরা কি শুধু মঙ্গলই গ্রহণ করব? অমঙ্গল কিছুই গ্রহণ করব না?” (ইয়োবে ২:৯-১০)। ইয়োবকে যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে দেখে তার স্ত্রী যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেতে সাহায্য করার জন্য তাকে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার এই “হিতকারী উদ্দেশ্য” ইয়োব অনুমোদন করেনি; পরিবর্তে এতে সে ক্রোধান্বিত হয়েছিল, কারণ তার স্ত্রী যিহোবা ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস ও আনুগত্যকে অস্বীকার করেছিল, যিহোবা ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেছিল। এটা ছিল ইয়োবের পক্ষে অসহনীয়, কারণ সে কখনোই নিজেকে, বা অন্য কাউকেই এমন কোনো কাজ করতে অনুমতি দেয়নি যা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে বা তাঁকে আহত করে। অন্যদের মুখে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ধর্মনিন্দাকারী এবং অপমানজনক বাক্য শোনার পরেও সে কীভাবে উদাসীন থাকতে পারত? তাই সে নিজের স্ত্রীকে “নির্বোধ স্ত্রীলোক” বলে সম্বোধন করেছিল। নিজের স্ত্রীর প্রতি ইয়োবের মনোভাবে ছিল ক্রোধ ও ঘৃণা, সেইসাথে নিন্দা ও তিরস্কার। এটাই ছিল ইয়োবের মানবিকতার স্বাভাবিক প্রকাশ—ভালোবাসা এবং ঘৃণার পৃথকীকরণ—আর এটাই ছিল তার ন্যায়পরায়ণ মানবিকতার প্রকৃত উপস্থাপনা। ইয়োবের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠতার উপলব্ধি ছিল—যার ফলে সে মন্দত্বের প্রবণতাকে ঘৃণা করতে পেরেছিল, এবং অযৌক্তিক ধর্মদ্রোহ, হাস্যকর যুক্তি ও আজগুবি বক্তব্যকে ঘৃণা করতে, নিন্দা করতে ও প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হয়েছিল, আর জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও নিকটজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার সময় সে তার নিজস্ব সঠিক নীতি ও অবস্থানে প্রকৃতই দৃঢ় থাকতে পেরেছিল।

ইয়োবের উদারতা এবং আন্তরিকতা

যেহেতু ইয়োবের আচরণ থেকেই আমরা তার মানবিকতার বিভিন্ন দিকের অভিব্যক্তি দেখতে পাই, তাহলে নিজের জন্ম দিবসকে অভিসম্পাত করার জন্য যখন ইয়োব মুখ খুলেছিল, সেখান থেকে আমরা তার মানবিকতার কোন দিকটা প্রত্যক্ষ করতে পারি? নিচের অংশে আমরা এই বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করবো।

নিজের জন্মদিবসকে ইয়োবের অভিসম্পাত করার ঘটনার উৎপত্তি বিষয়ে আমি উপরে আলোচনা করেছি। তোমরা সেখানে কী দেখতে পাও? ইয়োব যদি কঠিন হৃদয়সম্পন্ন একজন মানুষ হতো, তার মধ্যে ভালোবাসা না থাকত, সে যদি নিঃস্পৃহ, আবেগবর্জিত ও মানবিকতাহীন হতো, তাহলে কি সে ঈশ্বরের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে যত্নবান হতে পারত? ঈশ্বরের হৃদয়ের বিষয়ে যত্নবান ছিল বলেই কি সে নিজের জন্মের দিনটির প্রতি অভিসম্পাত করেছিল? অন্য ভাষায়, যদি ইয়োব কঠিন হৃদয়ের মানবিকতা বর্জিত মানুষ হতো, তাহলে ঈশ্বরের যন্ত্রণা কি তাকে পীড়িত করতে পারত? ঈশ্বর তার দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলেই কি সে তার জন্মের দিনটাকে অভিসম্পাত দিয়েছিল? উত্তর হল, একেবারেই না! সহৃদয় হওয়ার কারণে ইয়োব ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রতি যত্নবান ছিল; ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রতি যত্নবান ছিল বলেই ইয়োব ঈশ্বরের বেদনা অনুভব করেছিল; সহৃদয় ছিল বলেই সে ঈশ্বরের যন্ত্রণা অনুধাবন করার ফলে নিজে আরও বেশি যন্ত্রণা ভোগ করেছিল; ঈশ্বরের যন্ত্রণা অনুভব করেছিল বলেই সে তার জন্মের দিনটাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল, এবং সেজন্যই তার জন্মের দিনটাকে অভিসম্পাত করেছিল। বাইরের লোকেদের কাছে, পরীক্ষার সময় ইয়োবের সম্পূর্ণ আচরণ ছিল দৃষ্টান্তমূলক। শুধুমাত্র নিজের জন্মের দিনটাকে অভিসম্পাত করাই ইয়োবের ত্রুটিহীনতা ও ন্যায়নিষ্ঠতার উপর একটা প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়, অথবা একটা পৃথক মূল্যায়ন প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে, এটাই ছিল ইয়োবের মানবিকতার সারসত্যের বিশুদ্ধতম প্রকাশ। তার মানবিকতার সারসত্য প্রচ্ছন্ন বা মোড়কে আবৃত ছিল না, অথবা অন্য কারোর দ্বারা সংশোধিত ছিল না। নিজের জন্মের দিনটাকে অভিসম্পাত করার মাধ্যমে সে তার গভীর হৃদয়ের উদারতা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছিল; সে ছিল এমন একটা প্রস্রবণের মতো, যার জল এতই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার যে তার তলদেশ পর্যন্ত দৃশ্যমান।

ইয়োবের বিষয়ে এই সমস্ত কিছু জানার পরে, বেশিরভাগ লোকই নিঃসন্দেহে ইয়োবের মানবিকতার সারসত্যের বিষয়ে বেশ নির্ভুল ও বস্তুগত মূল্যায়ন করবে। এছাড়াও তাদের মধ্যে ঈশ্বর কর্তৃক ব্যক্ত ইয়োবের ত্রুটিহীনতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা সম্পর্কে দৃঢ়, বাস্তবিক এবং আরো উন্নত উপলব্ধি ও প্রশংসার মনোভাব থাকা উচিত। আশা করি, এই উপলব্ধি ও প্রশংসা মানুষকে ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের প্রকৃত পথে চলার সূচনা করতে সাহায্য করবে।

ঈশ্বরের ইয়োবকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া এবং ঈশ্বরের কাজের লক্ষ্যের মধ্যে সম্পর্ক

যদিও অধিকাংশ মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে যে ইয়োব ত্রুটিমুক্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিল এবং সে ঈশ্বরে ভীত ছিল ও মন্দকে পরিত্যাগ করে চলত, কিন্তু এই উপলব্ধি ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পর্কে তাদের কোনো বৃহত্তর ধারণা দেয় না। ইয়োবের মানবিকতা ও সাধনার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়ার পাশাপাশি তারা ঈশ্বরকে প্রশ্ন করে: ইয়োব এত নিখুঁত ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিল, লোকজন তাকে এত সম্মান করত, তাহলে ঈশ্বর তাকে শয়তানের হাতে তুলে দিয়ে তাকে এত যন্ত্রণার সম্মুখীন করেছিলেন কেন? এই ধরনের প্রশ্ন অনেকের হৃদয়েই থাকতে বাধ্য—অথবা বলা যায়, এই সংশয় অনেকের হৃদয়েরই প্রশ্ন। যেহেতু এই বিষয়টা অনেককেই বিহ্বল করেছে, তাই আমাদের অবশ্যই এই প্রশ্নটা আলোচনা করতে হবে এবং যথাযথভাবে এটার ব্যাখ্যা করতে হবে।

ঈশ্বর যা করেন তার সবকিছুই প্রয়োজনীয় এবং অসাধারণ তাত্পর্যময়, কারণ তিনি মানুষের মধ্যে যা করেন তা তাঁর ব্যবস্থাপনা এবং মানবজাতির পরিত্রাণের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বাভাবিকভাবেই, ঈশ্বর জোবের মধ্যে যে কাজ করেছিলেন তা ভিন্ন নয়, যদিও জোব ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিখুঁত এবং ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। অন্য কথায়, ঈশ্বর যা করেন বা যে উপায়ে তিনি তা করেন তা নির্বিশেষে, মূল্য নির্বিশেষে, তাঁর উদ্দেশ্য নির্বিশেষে, তাঁর কাজের উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হয় না। তাঁর উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের বাক্যগুলি মানুষের মধ্যে কাজ করানো, সেইসঙ্গে মানুষের জন্য ঈশ্বরের চাহিদা এবং ইচ্ছা পূরণ করানো; অন্য কথায়, এটি হল ঈশ্বর তাঁর পদক্ষেপ অনুযায়ী যা ইতিবাচক বলে বিশ্বাস করেন মানুষের মধ্যে সেই কাজ সম্পাদন করা, ঈশ্বরের হৃদয়ের নাগাল পেতে এবং ঈশ্বরের সারসত্য অনুধাবন করতে মানুষকে সক্ষম করে তোলা, এবং মানুষকে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও আয়োজন মেনে চলার অনুমতি দেওয়া, এইভাবে মানুষকে ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ অর্জন করানো—এর সবই হল ঈশ্বরের সমস্ত কাজে তাঁর উদ্দেশ্যের একটি দিক। অন্য দিকটি হল, যেহেতু শয়তান হল ঈশ্বরের কাজের বিপরীত যা তাঁর কাজকে মহিমান্বিত করে, আর ঈশ্বরের কাজের সেবার সামগ্রী, তাই মানুষ প্রায়শই শয়তানকে প্রদত্ত হয়; এই হল সেই উপায় যা ঈশ্বর মানুষকে শয়তানের প্রলোভন দেখার অনুমতি দিতে ব্যবহার করেন, এবং শয়তানের দুষ্টতা, কদর্যতা, ও নীচতাকে আক্রমণ করেন, এইভাবে মানুষ শয়তানকে ঘৃণা করে এবং যা কিছু নেতিবাচক তা জানতে ও চিনতে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়াটি তাদের সক্ষম করে তোলে ধীরে ধীরে শয়তানের নিয়ন্ত্রণ এবং অভিযোগ, হস্তক্ষেপ, ও আক্রমণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে—যতক্ষণ না ঈশ্বরের বাক্যসমূহ, তাদের জ্ঞান এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য, এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি ভীতির সৌজন্যে তারা শয়তানের আক্রমণ এবং অভিযোগের উপর জয়লাভ করে; তবেই তারা সম্পূর্ণরূপে শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তি পাবে। মানুষের মুক্তির অর্থ হল শয়তান পরাজিত হয়েছে, এর অর্থ হল তারা আর শয়তানের মুখের আহার নয়—তাদের গিলে ফেলার পরিবর্তে, শয়তান তাদের পরিত্যাগ করেছে। এর কারণ হল এই ধরনের মানুষ ন্যায়নিষ্ঠ হয়, কারণ তাদের বিশ্বাস, আনুগত্য এবং ঈশ্বরের প্রতি ভয় রয়েছে, এবং তারা শয়তানের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে। তারা শয়তানকে লজ্জিত করে, তারা শয়তানকে ভীরুতে পরিণত করে, এবং তারা শয়তানকে পুরোপুরি পরাজিত করে। ঈশ্বরের অনুসরণে তাদের প্রত্যয়, এবং ঈশ্বরের আনুগত্য ও ঈশ্বরের প্রতি ভীতি শয়তানকে পরাজিত করে, এবং শয়তানকে বাধ্য করে তাদের সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে। শুধুমাত্র এই ধরনের মানুষই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়েছে, এবং এটিই হল মানুষকে রক্ষা করায় ঈশ্বরের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। যদি তারা পরিত্রাণ পেতে চায়, এবং ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হতে চায়, তবে যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে তাদের অবশ্যই শয়তানের কাছ থেকে ছোট ও বড় উভয় ধরনের প্রলোভন ও আক্রমণেরই সম্মুখীন হতে হবে। যারা এই প্রলোভন ও আক্রমণের মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয় এবং শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে সক্ষম হয় তারাই হল সেই মানুষ যারা ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণ পেয়েছে। এর অর্থ হল, যারা ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণ পেয়েছে তারা হল সেইসব মানুষ যারা ঈশ্বরের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছে এবং যারা শয়তানের দ্বারা বহুবার প্রলুব্ধ ও আক্রান্ত হয়েছে। যারা ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণ পেয়েছে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং প্রয়োজনীয়তাগুলি বোঝে, এবং ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও আয়োজনের অনুবর্তী হতে সক্ষম, এবং তারা শয়তানের প্রলোভনের মাঝে পড়ে ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ থেকে সরে যায় না। যারা ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণ পায় তারা সততার অধিকারী, তারা দয়ালু, তারা প্রেম এবং ঘৃণার মধ্যে পার্থক্য করে, তাদের ন্যায়বিচারের বোধ রয়েছে ও তারা যুক্তিবাদী, এবং তারা ঈশ্বরের যত্ন করতে ও তাঁর সব কিছু মূল্যবান মনে করতে সক্ষম। এই ধরনের মানুষ শয়তানের দ্বারা আবদ্ধ নয়, তারা শয়তানের গুপ্তচরবৃত্তি, অভিযোগ বা অপব্যবহারের শিকার হয় না; তারা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, তারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত। জোব ঠিক এমনই একজন স্বাধীন মানুষ ছিলেন, এবং ঈশ্বর কেন তাকে শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তার সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য ঠিক এটিই।

ইয়োব শয়তানের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে চিরন্তন স্বাধীনতা ও মুক্তিও অর্জন করেছিল, এবং সে আর কখনও শয়তানের ভ্রষ্টাচার, নিপীড়ন ও অভিযোগের শিকার না হওয়ার অধিকার অর্জন করেছিল, পরিবর্তে সে ঈশ্বরের মুখমণ্ডলের আলোকে মুক্ত এবং ভারমুক্ত জীবনযাপন করতে এবং ঈশ্বর প্রদত্ত আশীর্বাদের মধ্যে বেঁচে থাকতে পেরেছিল। কেউই তার এই অধিকার ছিনিয়ে নিতে, নষ্ট করতে বা বাজেয়াপ্ত করতে পারেনি। ঈশ্বরের প্রতি ইয়োবের বিশ্বাস, সংকল্প ও আনুগত্য এবং তার ঈশ্বর ভীতির বিনিময়ে তাকে এটা প্রদান করা হয়েছিল। পৃথিবীতে খুশী ও আনন্দ জিতে নেওয়ার জন্য, স্বর্গের দ্বারা অভিষিক্ত ও পৃথিবীর দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ও স্বীকৃতি লাভ করার জন্য, পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রকৃত জীব হিসাবে বাধাহীন ভাবে সৃষ্টিকর্তাকে উপাসনা করার জন্য ইয়োব নিজের জীবনের মূল্য প্রদান করেছিল। ইয়োব যে প্রলোভন সহ্য করেছিল তার সবচেয়ে বড় ফলাফলও আবার এটাই ছিল।

মানুষের যখন উদ্ধার লাভ করা বাকি থাকে, তখন তাদের জীবনে শয়তান প্রায়ই হস্তক্ষেপ করে, এমনকি তা নিয়ন্ত্রণও করে। অন্য ভাষায়, যাদের উদ্ধার করা হয়নি, তারা শয়তানের কাছে বন্দী, তাদের কোনো স্বাধীনতা নেই, তারা শয়তানের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়নি, তারা ঈশ্বরের উপাসনা করার যোগ্য বা অধিকারী নয়, এবং তাদের শয়তান ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে ও ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করে। বলার মতো কোনো সুখ এরকম মানুষদের নেই, বলার মতো স্বাভাবিক অস্তিত্বের অধিকার তাদের নেই, এবং বলার মতো মর্যাদাও তাদের নেই। শুধুমাত্র যদি তুমি উঠে দাঁড়িয়ে শয়তানের সাথে যুদ্ধ করতে পারো, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, আনুগত্য এবং ঈশ্বরের ভীতিকে অস্ত্র করে শয়তানের সাথে এমন সুতীব্র জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে পারো, যাতে শয়তান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং তোমাকে দেখলেই লেজ গুটিয়ে ফেলে ও ভীত হয়ে ওঠে, যাতে সে যদি সম্পূর্ণভাবে তোমার বিরুদ্ধে আক্রমণ ও অভিযোগ করা বন্ধ করে দেয়—শুধু তখনই তুমি উদ্ধার লাভ করবে ও স্বাধীন হয়ে উঠবে। যদি তুমি শয়তানের শৃঙ্খল সম্পূর্ণ ছিঁড়ে বেরোনোর বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, অথচ শয়তানকে পরাজিত করার পক্ষে সহায়ক অস্ত্র তোমার কাছে না থাকে, তাহলে তখনও তুমি বিপদের মধ্যেই থাকবে। সময়ের সাথে সাথে, যখন তুমি শয়তানের কাছে এতটাই অত্যাচারিত হয়েছ যে তোমার মধ্যে কণামাত্র শক্তিও অবশিষ্ট নেই, অথচ তখনও তুমি সাক্ষ্য বহনে সমর্থ হওনি, তোমার বিরুদ্ধে শয়তানের অভিযোগ ও আক্রমণের থেকে তখনও সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করতে পারোনি, তাহলে তোমার পরিত্রাণের খুব সামান্যই আশা থাকবে। পরিশেষে, যখন ঈশ্বরের কাজের উপসংহার ঘোষিত হবে, তখনও তুমি শয়তানের মুঠোতেই থেকে যাবে, নিজেকে মুক্ত করতে অসমর্থ অবস্থায়, এবং এইভাবে তোমার আর কখনোই কোনো সুযোগ বা আশা থাকবে না। অর্থাৎ এর তাৎপর্য হল, এই ধরনের লোকেরা সম্পূর্ণরূপে শয়তানের বন্দীদশাতেই থেকে যাবে।

ঈশ্বরের পরীক্ষাগুলি গ্রহণ করো, শয়তানের প্রলোভনগুলি অতিক্রম করো, এবং ঈশ্বরকে তোমার সমগ্র সত্তা অর্জন করতে দাও

ঈশ্বরের স্থায়ী বিধান এবং মানুষের সমর্থনের কাজ করার সময়, তিনি মানুষের কাছে তাঁর ইচ্ছা এবং প্রয়োজনীয়তাগুলির সম্পূর্ণতার বিষয়ে বলেন এবং তাঁর কাজ, স্বভাব এবং তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, তা মানুষের কাছে দেখান। উদ্দেশ্য হল মানুষকে মর্যাদা দিয়ে সজ্জিত করা, এবং মানুষকে ঈশ্বরের অনুসরণ করার সময় তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন সত্য অর্জন করানো—সেই সব সত্য যা শয়তানের সঙ্গে লড়াই করার জন্য মানুষকে ঈশ্বরের প্রদত্ত অস্ত্র। এইভাবে সজ্জিত হয়ে, মানুষকে ঈশ্বরের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের অনেক উপায় এবং পন্থা রয়েছে, কিন্তু সেগুলির প্রতিটির জন্য ঈশ্বরের শত্রু শয়তানের “সহযোগিতা” প্রয়োজন। এর অর্থ হল, শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মানুষকে অস্ত্র দেওয়ার পরে, ঈশ্বর মানুষকে শয়তানের হাতে তুলে দেন এবং শয়তানকে মানুষের উচ্চতা “পরীক্ষা” করার অনুমতি দেন। মানুষ যদি শয়তানের যুদ্ধের সৈন্যবিন্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, যদি সে শয়তানের ঘেরাটোপ থেকে বাঁচতে পারে এবং তারপরেও বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে মানুষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু মানুষ যদি শয়তানের যুদ্ধের সৈন্যবিন্যাস ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয় এবং শয়তানের বশ্যতা স্বীকার করে, তাহলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না। ঈশ্বর মানুষের যে বিশেষ দিকেরই পরীক্ষা করুন না কেন, তাঁর পরীক্ষার মানদণ্ডগুলি হল, শয়তানের দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষ তার সাক্ষ্যে অটল থাকে কি না, এবং শয়তানের ফাঁদে পড়ে সে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছে কি না আর শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ এবং পরাজয় স্বীকার করেছে কি না। বলা যেতে পারে যে, মানুষকে রক্ষা করা যাবে কি না তা নির্ভর করে সে শয়তানকে অতিক্রম ও পরাস্ত করতে পারবে কি না তার উপর, এবং সে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে কি না তা নির্ভর করে এর উপর যে সে নিজে সেই অস্ত্রগুলো উত্তোলন করতে সক্ষম কিনা, যেগুলো শয়তানের দাসত্ব কাটিয়ে ওঠার জন্য ঈশ্বর তাকে দিয়েছিলেন, যাতে শয়তান সম্পূর্ণরূপে আশা ত্যাগ করে এবং তাকে একা ছেড়ে দেয়। শয়তান যদি আশা ত্যাগ করে এবং কাউকে পরিত্যাগ করে, এর অর্থ হল শয়তান আর কখনও এই ব্যক্তিকে ঈশ্বরের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে না, আর কখনও সেই ব্যক্তিকে দোষারোপ এবং তার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না, আবার কখনও তাদের উপর যথেচ্ছাপূর্বক অত্যাচার বা আক্রমণ করবে না; শুধুমাত্র এই ধরনের কেউ একজনই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর দ্বারা অর্জিত হবে। এই হল সেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে অর্জন করেন।

ইয়োবের সাক্ষ্যের দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মকে দেওয়া সতর্কবাণী ও আলোকপ্রাপ্তি

ঈশ্বরের কোনো ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে অর্জন করার প্রক্রিয়াকে উপলব্ধি করার সাথে একই সময়েই মানুষ ঈশ্বরের ইয়োবকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে। তখন মানুষ আর ইয়োবের যন্ত্রণা দেখে বিহ্বল নয়, এর তাৎপর্য তাদের মধ্যে নতুন সমাদর পেয়েছে। তারা নিজেরা ইয়োবের মতো প্রলোভনের সম্মুখীন হবে কি না সে বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন নয়, এবং ঈশ্বরের পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়াকে আর প্রতিরোধ বা অস্বীকার করে না। ইয়োবের বিশ্বাস ও আনুগত্য, এবং তার শয়তানকে অতিক্রম করার সাক্ষ্য, মানুষের কাছে বিরাট বড় সহায়তার এবং উৎসাহের উৎস হয়ে রয়েছে। ইয়োবের মধ্যে তারা নিজেদের পরিত্রাণের আশা প্রত্যক্ষ করে, আর এটাও দেখে যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, আনুগত্য ও ভীতির মাধ্যমে শয়তানকে পরাজিত করা ও তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। তারা দেখে যে যতক্ষণ তারা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও আয়োজন মেনে চলবে, যতক্ষণ সবকিছু হারানোর পরেও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করার দৃঢ় সংকল্প ও বিশ্বাস বজায় রাখতে পারবে, ততক্ষণ তারা শয়তানকে অপমানিত এবং পরাজিত করতে পারে, তারা এও দেখে যে শয়তানকে ভীত করে তুলতে ও প্রহারের মাধ্যমে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করতে তাদের প্রয়োজন শুধুমাত্র নিজের সাক্ষ্যে অটল থাকার দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসায়—এমনকি তার জন্য যদি প্রাণও হারাতে হয়। ইয়োবের সাক্ষ্য পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্য একটা সতর্কবাণী, এবং এই সতর্কবাণী তাদের বলে যে তারা যদি শয়তানকে পরাজিত না করে, তাহলে তারা কখনোই শয়তানের অভিযোগ ও হস্তক্ষেপ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে না, বা কখনোই শয়তানের নিপীড়ন ও আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাবে না। ইয়োবের সাক্ষ্য পরবর্তী প্রজন্মকে আলোকিত করেছে। এই আলোকপ্রাপ্তি মানুষকে শেখায় যে তারা নিখুঁত ও ন্যায়নিষ্ঠ হলে শুধুমাত্র তবেই ঈশ্বরে ভীতি অর্জন ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগে সক্ষম হবে; এটা তাদের শেখায় যে শুধু ঈশ্বরে ভীতি অর্জন ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগে সক্ষম হলে তবেই তারা ঈশ্বরের শক্তিশালী ও দৃঢ় সাক্ষ্য বহন করতে পারবে; ঈশ্বরের শক্তিশালী ও দৃঢ় সাক্ষ্য বহন করতে পারলে তবেই তারা নিজেদের শয়তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে পারবে এবং ঈশ্বরের পথনির্দেশ ও সুরক্ষার ছায়ায় জীবনযাপন করতে পারবে—আর শুধুমাত্র তখনই তারা প্রকৃতপক্ষে উদ্ধার লাভ করবে। যারা পরিত্রাণের অন্বেষণ করে তাদের সকলেরই উচিত ইয়োবের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের সাধনা অনুকরণ করা। সে তার সমগ্র জীবনকালে যা যাপন করেছিল এবং তার পরীক্ষার সময়কালে যে আচরণ করেছিল, সেগুলো তাদের সকলের কাছে একটা মূল্যবান সম্পদ যারা ঈশ্বরে ভীতি অর্জন ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথের সাধনা করতে চায়।

ইয়োবের সাক্ষ্য ঈশ্বরকে স্বস্তি এনে দিল

যদি আমি এখন তোমাদের বলি যে ইয়োব একজন ভালো মানুষ ছিল, তোমরা হয়ত এই কথার নিহিত মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে না, আমার এই সমস্ত কথার অন্তরালে থাকা আবেগ উপলব্ধি করতে পারবে না; কিন্তু সেই দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করো যেদিন তোমাদের ইয়োবের মতো বা অনুরূপ পরীক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করা হয়ে যাবে, যখন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যাওয়া হয়ে যাবে, যখন তোমাদের সেইসব পরীক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করা হয়ে যাবে যা ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের জন্য আয়োজন করেছেন, যখন তুমি তোমার সমস্ত কিছু দিয়ে দেবে, এবং শয়তানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য ও প্রলোভনের মাঝেও ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করার জন্য লাঞ্ছনা ও কষ্ট সহ্য করবে—তখনই তুমি আমার এই সমস্ত কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে। সেই সময়ে তুমি বুঝতে পারবে যে তুমি ইয়োবের থেকে কতই না নগণ্য, তুমি ইয়োবের মাধুর্য অনুভব করতে পারবে, বুঝবে সে সত্যিই অনুকরণযোগ্য। সেই সময় এলে তুমি উপলব্ধি করতে পারবে যে ইয়োবের ঐসব চিরায়ত বাক্যগুলো এই সময়ে বসবাসকারী ভ্রষ্ট মানুষের জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, আর এটাও উপলব্ধি করবে যে ইয়োব যা অর্জন করেছিল তা বর্তমানের মানুষদের পক্ষে অর্জন করা কতটা কঠিন। যখন তুমি বুঝতে পারবে যে এটা বেশ কঠিন, তখনই তুমি উপলব্ধি করতে পারবে ঈশ্বরের হৃদয় কতখানি উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত, তুমি উপলব্ধি করবে এই ধরনের মানুষদের অর্জন করতে ঈশ্বর কতখানি উচ্চ মূল্য প্রদান করেছেন, এবং মানবজাতির জন্য ঈশ্বর যা করেন ও যতটা ব্যয় করেন তা কত মূল্যবান। এখন এই সমস্ত বাক্য শোনার পর তোমরা কি ইয়োবের নির্ভুল উপলব্ধি ও সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছ? তোমাদের দৃষ্টিতে, ইয়োব কি প্রকৃতই নিখুঁত ও ন্যায়নিষ্ঠ একজন মানুষ ছিল যে ঈশ্বরে ভীত ছিল এবং মন্দকে পরিত্যাগ করেছিল? আমার বিশ্বাস তোমাদের বেশিরভাগই নিশ্চিতভাবেই হ্যাঁ বলবে। কারণ ইয়োব যে কাজ করেছিল বা যা প্রকাশ করেছিল তা যেকোনো মানুষের কাছে বা শয়তানের কাছে অনস্বীকার্য। এগুলোই শয়তানের বিরুদ্ধে ইয়োবের বিজয়লাভের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। ইয়োবের মধ্যেই এই প্রমাণের জন্ম হয়েছিল, আর এটাই ছিল ঈশ্বরের প্রাপ্ত প্রথম সাক্ষ্য। এইভাবে, ইয়োব যখন শয়তানের প্রলোভন জয় করে ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করেছিল, তখন ঈশ্বর তার মধ্যে আশা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁর হৃদয় ইয়োবের দ্বারা স্বস্তি লাভ করেছিল। সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে ইয়োবের সময় পর্যন্ত ঈশ্বর এই প্রথমবার ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে অনুভব করেছিলেন স্বস্তি কী, এবং মানুষের দ্বারা স্বস্তি লাভ করার অর্থ কী। এই প্রথমবার তিনি প্রকৃত সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং অর্জন করেছিলেন, যা তাঁরই জন্যে বহন করা হয়েছিল।

আমি বিশ্বাস করি, ইয়োবের সাক্ষ্য এবং তার বিভিন্ন দিকের বিবরণ শোনার পর, বেশিরভাগ মানুষের কাছেই তাদের সামনের পথের বিষয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকবে। একইভাবে, আমি এটাও বিশ্বাস করি যে যারা উদ্বেগ আর ভয়ে পরিপূর্ণ, তাদের অধিকাংশই ধীরে ধীরে শরীরে ও মনে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে শুরু করবে, এবং একটু একটু করে স্বস্তি অনুভব করতে শুরু করবে …

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতেও ইয়োব সম্পর্কিত বিবরণ রয়েছে। চলো পড়তে থাকি।

৪. ইয়োব নিজের কানে ঈশ্বরকে শ্রবণ করেছিল

ইয়োবে ৯:১১  তিনি আমার সামনে দিয়ে চলে যান কিন্তু আমি তাঁকে দেখতে পাই না, চলে যান আমার পাশ দিয়ে আমি তাঁকে চিনতে পারি না।

ইয়োবে ২৩:৮-৯  দেখ, আমি পূর্ব দিকে গিয়েছি কিন্তু সেখানে তিনি নেই, পশ্চিমে গিয়েছি, সেখানেও তাঁকে পাইনি। আমি উত্তর দিকে তাঁকে খুঁজেছি কিন্তু তাঁর দেখা পাইনি, দক্ষিণ দিকে তাকিয়েছি কিন্তু দেখতে পাইনি তাঁকে।

ইয়োবে ৪২:২-৬  আমি জানি, তুমি সব কিছুই করতে পার, তোমার কোন সঙ্কল্প ব্যর্থ করা যায় না। তুমি বলেছ, তুমি কে যে অসার কথা দিয়ে, আমার প্রজ্ঞাকে আচ্ছন্ন করতে সাহস কর? সত্যিই, আমি যা বুঝি না তাই বলেছি, আমার অজানা পরামশ্চর্য বিষয় সম্পর্কে উক্তি করেছি। তুমি বলেছিলে শোন, আমি তোমাকে যা প্রশ্ন করি, তার উত্তর দাও। এর আগে আমি তোমার বিষয় কানে শুনেছিলাম কিন্তু এখন স্বচক্ষে তোমাকে দেখছি। তাই নিজের সম্পর্কে এখন আমি লজ্জিত ও মর্মাহত, ধূলায় ও ভস্মে বসে আমি তোমার কাছে নতি স্বীকার করছি।

যদিও ঈশ্বর নিজেকে ইয়োবের সম্মুখে প্রকাশ করেননি, কিন্তু ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে ইয়োবের বিশ্বাস ছিল

এই কথাগুলোর অভিঘাত কেমন? এর মধ্যে যে একটা সত্য আছে, তা কি তোমাদের মধ্যে একজনও উপলব্ধি করতে পেরেছে? প্রথমত, ইয়োব কী করে জানতে পেরেছিল যে ঈশ্বর বলে একজন আছেন? তারপর, সে কীভাবে জানল যে আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু ঈশ্বরই শাসন করেন? এই দুটো প্রশ্নের উত্তর এই অনুচ্ছেদে আছে: “এর আগে আমি তোমার বিষয় কানে শুনেছিলাম কিন্তু এখন স্বচক্ষে তোমাকে দেখছি। তাই নিজের সম্পর্কে এখন আমি লজ্জিত ও মর্মাহত, ধূলায় ও ভস্মে বসে আমি তোমার কাছে নতি স্বীকার করছি।” এই বাক্যগুলো থেকে আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বরকে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করার পরিবর্তে, সে কিংবদন্তি থেকে ঈশ্বরের বিষয়ে জানতে পেরেছিল। এই সমস্ত পরিস্থিতিতেই সে ঈশ্বরকে অনুসরণ করার পথে চলতে শুরু করেছিল, তার পরেই সে নিজের জীবনে এবং সমস্ত কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল। এখানে একটা অনস্বীকার্য সত্য রয়েছে—কী সেই সত্য? ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ অনুসরণে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, ইয়োব কখনোই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেনি। এই দিক দিয়ে দেখলে, সে কি বর্তমানের মানুষদের মতোই ছিল না? ইয়োব কখনো ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেনি, যার তাৎপর্য হল, ঈশ্বরের সম্পর্কে শুনে থাকলেও সে জানত না ঈশ্বর কোথায় রয়েছেন, বা ঈশ্বর ঠিক কী রকম, অথবা ঈশ্বর কী করছেন। এগুলো সবই বিষয়গত ব্যাপার; নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে, যদিও সে ঈশ্বরকে অনুসরণ করতো, কিন্তু ঈশ্বর কখনোই তার সামনে আবির্ভূত হননি বা তার সাথে কথা বলেননি। এ কথা সত্যি নয় কি? যদিও ঈশ্বর ইয়োবের সাথে কথা বলেননি বা তাকে কোনো আদেশ দেননি, কিন্তু সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছিল, এবং সমস্ত কিছুর মাঝে, ও যে কিংবদন্তিতে সে নিজের কানে ঈশ্বরের সম্পর্কে শুনেছিল সেখানে, তাঁর সার্বভৌমত্ব উপলব্ধি করেছিল, যার পর সে ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের জীবনে প্রবেশ করে। ইয়োবের ঈশ্বরকে অনুসরণ করার উৎপত্তি এবং প্রক্রিয়া ছিল এরকম। কিন্তু সে যতই ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথে চলুক, যতই সততায় দৃঢ় থাকুক, ঈশ্বর কখনোই তার কাছে আবির্ভূত হননি। চলো এই অনুচ্ছেদটা পড়া যাক। সে বলেছিল “তিনি আমার সামনে দিয়ে চলে যান কিন্তু আমি তাঁকে দেখতে পাই না, চলে যান আমার পাশ দিয়ে আমি তাঁকে চিনতে পারি না” (ইয়োবে ৯:১১)। এই বাক্যগুলোয় যা বলা হচ্ছে তা হল, ইয়োব ঈশ্বরকে নিজের চারিপাশে অনুভব করেও থাকতে পারে, আবার না করেও থাকতে পারে—কিন্তু কখনোই সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়নি। অনেক সময় সে কল্পনা করেছে যে ঈশ্বর তার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছেন, অথবা কর্ম সম্পাদন করছেন, বা মানুষকে পথনির্দেশ দিচ্ছেন, কিন্তু সে কখনো সেসবের সত্যতা জানতে পারেনি। ঈশ্বর তখনই মানুষের কাছে আসেন যখন সে সেটার প্রত্যাশা করছে না; মানুষ জানে না ঈশ্বর কখন তার কাছে আসেন বা কোথায় তার সামনে আসেন, কারণ মানুষ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, আর এইভাবেই মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বর সর্বদা আড়ালেই থেকে যান।

ঈশ্বর তার কাছে প্রচ্ছন্ন থাকেন, এই ঘটনা ইয়োবের ঈশ্বর বিশ্বাসকে নড়াতে পারেনি

শাস্ত্রের পরবর্তী অনুচ্ছেদে, ইয়োব তারপর বলল, “দেখ, আমি পূর্ব দিকে গিয়েছি কিন্তু সেখানে তিনি নেই, পশ্চিমে গিয়েছি, সেখানেও তাঁকে পাইনি। আমি উত্তর দিকে তাঁকে খুঁজেছি কিন্তু তাঁর দেখা পাইনি, দক্ষিণ দিকে তাকিয়েছি কিন্তু দেখতে পাইনি তাঁকে” (ইয়োবে ২৩:৮-৯)। এই বিবরণে আমরা জানতে পারি যে ইয়োবের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, ঈশ্বর তার কাছ থেকে সর্বদাই প্রচ্ছন্ন ছিলেন; তার সামনে কখনোই উন্মুক্তভাবে আবির্ভূত হননি, তার সাথে সরাসরি কোনো বাক্য বিনিময়ও করেননি, তা সত্ত্বেও ইয়োবের হৃদয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের দৃঢ় বিশ্বাস প্রতীয়মান ছিল। সে সর্বদা কল্পনা করেছে যে হয়ত ঈশ্বর তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, অথবা তার পাশে থেকে কর্ম সম্পাদন করছেন, এবং সে ঈশ্বরকে দেখতে না পেলেও তিনি তার পাশেই রয়েছেন, তার বিষয়ে সমস্ত কিছু পরিচালনা করছেন। ইয়োব কখনো ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেনি, কিন্তু সে নিজের বিশ্বাসে অটল থাকতে পেরেছিল, যা আর কেউই করতে পারেনি। অন্যান্যরা তা করতে পারেনি কেন? এর কারণ হল, ঈশ্বর ইয়োবের সাথে কথা বলেননি বা তার সামনে আবির্ভূত হননি, সুতরাং ইয়োব যদি প্রকৃতই বিশ্বাস না করত, তাহলে সে ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ ধরে এগিয়ে যেতে অথবা সেখানে অবিচল থাকতে সক্ষম হতো না। তাই নয় কি? ইয়োবের এইসব কথা বলার বিষয়ে যখন তুমি পড়ো, তোমার কেমন অনুভূতি হয়? তোমার কি মনে হয় ইয়োবের ত্রুটিহীনতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা, ঈশ্বরের সম্মুখে তার ন্যায়পরায়ণতা, এগুলো বিশুদ্ধ, ঈশ্বরের দিক থেকে কোনো অত্যুক্তি নয়? ঈশ্বর যদিও ইয়োবের সাথে অন্যান্য লোকেদের মতোই আচরণ করেছিলেন এবং তার সামনে আবির্ভূত হননি বা তার সঙ্গে কথাও বলেননি, তা সত্ত্বেও ইয়োব তার সততায় দৃঢ় ছিল, তবুও ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করেছিল, এবং তাছাড়াও, ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে ফেলার ভীতির কারণে সে প্রায়ই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অগ্নিদগ্ধ উৎসর্গ নিবেদন করত ও তাঁর সম্মুখে প্রার্থনা করত। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ভয় করার যে ক্ষমতা ইয়োবের ছিল, তাতে আমরা ইতিবাচক বিষয়ের প্রতি তার প্রভূত ভালোবাসা দেখতে পাই, এবং তার বিশ্বাস কতটা দৃঢ় ও বাস্তব ছিল তাও উপলব্ধি করতে পারি। ঈশ্বর তার থেকে প্রচ্ছন্ন ছিলেন বলে সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি, আবার তাঁকে কখনো প্রত্যক্ষ না করার কারণেও সে তাঁর ওপর বিশ্বাস হারায়নি এবং তাঁকে ত্যাগ করেনি। পরিবর্তে, ঈশ্বরের সমস্ত কিছুকে শাসন করার প্রচ্ছন্ন কাজের মাঝে, সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিল, এবং ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা অনুভব করেছিল। ঈশ্বরের প্রচ্ছন্ন থাকার কারণে সে ন্যায়নিষ্ঠতা ত্যাগ করেনি, অথবা ঈশ্বর তাঁর সামনে কখনো আবির্ভূত হননি বলেও সে ঈশ্বরে ভীতি অর্জন ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ ত্যাগ করেনি। ইয়োব কখনোই ঈশ্বরকে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়ার জন্য তার কাছে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হওয়ার অনুরোধ করেনি, কারণ সে ইতিমধ্যেই সমস্ত কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব প্রত্যক্ষ করেছিল, এবং তার বিশ্বাস ছিল যে সে এমন আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ অর্জন করে ফেলেছে যা অন্যরা অর্জন করতে পারেনি। যদিও ঈশ্বর ইয়োবের কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন থেকেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতি ইয়োবের বিশ্বাসে কখনোই নড়চড় হয়নি। এইভাবেই সে সেই ফসল সংগ্রহ করতে পেরেছিল যা অন্য কারো কাছেই ছিল না: ঈশ্বরের অনুমোদন এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

ইয়োব ঈশ্বরের নামের গুণকীর্তন করেছিল এবং আশীর্বাদ বা বিপর্যয়ের কথা ভাবেনি

ইয়োবের সম্পর্কে একটা সত্য কখনোই শাস্ত্রের কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়নি, আর সেই সত্যই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু। যদিও ইয়োব কখনো ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেনি বা নিজের কানে তাঁর বাক্য শ্রবণ করেনি, কিন্তু ইয়োবের হৃদয়ে ঈশ্বরের একটা স্থান ছিল। ঈশ্বরের প্রতি ইয়োবের মনোভাব কেমন ছিল? ঠিক তেমনই ছিল যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, “যিহোবার নাম ধন্য হোক”। সে নিঃশর্তে, প্রসঙ্গ নির্বিশেষে এবং কোন কারণ ছাড়াই ঈশ্বরের নামের গুণকীর্তন করত। আমরা দেখি যে ইয়োব ঈশ্বরকে নিজের হৃদয় সমর্পণ করেছিল, ঈশ্বরের হাতে হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়েছিল; সে তার অন্তরের সকল চিন্তাভাবনা, সকল সিদ্ধান্ত, ও সকল পরিকল্পনা কোনো আড়াল ছাড়াই ঈশ্বরের সামনে উন্মুক্ত করে রেখেছিল। তার হৃদয় ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেনি, সে কখনো ঈশ্বরকে তার জন্য কিছু করতে বলেনি বা তাকে কিছু দিতে বলেনি, এবং তার এমন কোনো অসংযত আকাঙ্ক্ষাও ছিল না যে সে তার ঈশ্বর উপাসনা থেকে কিছু অর্জন করতে পারবে। ইয়োব ঈশ্বরের সাথে কোনো ব্যবসায়িক আলোচনা করেনি, এবং ঈশ্বরের কাছে কোনো অনুরোধ বা দাবিও করেনি। সমস্ত বস্তুর উপর ঈশ্বরের শাসনভারের অতীব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কারণেই সে তাঁর নামের গুণকীর্তন করেছিল, সে আশীর্বাদ লাভ করবে বা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে তার উপর তা নির্ভরশীল ছিল না। তার বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর মানুষকে আশীর্বাদ করুন বা তাদের উপর বিপর্যয় নিয়ে আসুন, তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পরিবর্তন হবে না, আর তাই মানুষের পরিস্থিতি নির্বিশেষে ঈশ্বরের নামের গুণগান করা উচিত। ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের কারণেই মানুষ তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে, আবার যখন মানুষের উপর বিপর্যয় নেমে আসে, সেটাও তাঁর সার্বভৌমত্বের কারণেই ঘটে। ঈশ্বরের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বই মানুষের সমস্ত বিষয় শাসন করে ও তার আয়োজন করে; মানুষের ভাগ্যের খামখেয়ালীপনা হল ঈশ্বরের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকাশ, এবং কারোর দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষেই ঈশ্বরের নামের গুণগান করা উচিত। ইয়োব তার সারাজীবন ধরে এই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিল এবং এটাই জানতে পেরেছিল। ইয়োবের সমস্ত চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়াকলাপ ঈশ্বরের কানে পৌঁছেছিল এবং তাঁর সম্মুখে উপনীত হয়েছিল, এবং ঈশ্বরের চোখে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল। ঈশ্বর ইয়োবের এই জ্ঞানকে লালন করেছিলেন এবং এইরকম হৃদয় থাকার জন্য তাকে মূল্যবান মনে করেছিলেন। এই হৃদয় সর্বদা ও সর্বত্র ঈশ্বরের আদেশের অপেক্ষা করেছে, এবং তার উপর যা-ই নেমে আসুক, স্থান-কাল নির্বিশেষে এই হৃদয় সেগুলোকে স্বাগত জানিয়েছে। ইয়োব ঈশ্বরের কাছে কোনো দাবি করেনি। সে নিজের কাছে দাবি করেছিল যাতে সে ঈশ্বর প্রদত্ত সমস্ত ব্যবস্থাপনার অপেক্ষা করতে পারে, সেগুলো গ্রহণ করতে পারে, সেগুলোর সম্মুখীন হতে পারে এবং সেগুলো মান্য করতে পারে; ইয়োব এটাকেই কর্তব্য বলে বিশ্বাস করত, এবং ঈশ্বরও ঠিক এটাই চেয়েছিলেন। ইয়োব কখনো ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেনি, অথবা তাঁকে কোনো বাক্য উচ্চারণ করতে, কোনো আদেশ জারি করতে, কোনো শিক্ষা প্রদান করতে, বা ইয়োবকে কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিতে শোনেনি। আজকের ভাষায় বলা যায়, যখন ঈশ্বর তাকে সত্যের বিষয়ে কোনো আলোকপ্রদান, পথনির্দেশ, বা সংস্থান প্রদান করেননি, তখনও ঈশ্বরের প্রতি তার এইরকম জ্ঞান ও মনোভাবের অধিকারী হতে সক্ষম হওয়া—এটা ছিল খুবই মূল্যবান বিষয়, এবং তার এই সমস্ত বিষয় প্রদর্শন করার সক্ষমতাই ঈশ্বরের কাছে যথেষ্ট ছিল, আর তার সাক্ষ্য ঈশ্বর প্রশংসা ও লালন করেছিলেন। ইয়োব কখনো ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেনি, বা ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে তাকে কোনো শিক্ষা দিচ্ছেন এমনটা শোনেনি, কিন্তু যারা ঈশ্বরের সামনে শুধুমাত্র গভীর তত্ত্বের ভাষায় কথা বলতে সক্ষম ছিল, যারা শুধুমাত্র নিজেদের জাহির করতে ও উৎসর্গের কথা বলতে সক্ষম ছিল, কিন্তু যাদের কখনোই ঈশ্বরের কোনো প্রকৃত জ্ঞান ছিল না, এবং যারা কখনোই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে ভয় করেনি, তাদের চেয়ে ঈশ্বরের কাছে ইয়োবের হৃদয় এবং ইয়োব নিজে অনেক বেশি মূল্যবান ছিল। কারণ ইয়োবের হৃদয় ছিল বিশুদ্ধ, তা ঈশ্বরের কাছে গোপন ছিল না, এবং তার মানবিকতা ছিল সৎ ও দয়ালু, এবং সে ন্যায়বিচার ও ইতিবাচক সমস্ত কিছু পছন্দ করত। শুধুমাত্র এমন এক হৃদয় ও মানবিকতার অধিকারী একজন মানুষই ঈশ্বরের প্রকৃত পথে চলতে, এবং ঈশ্বর ভীতি অর্জন করতে ও ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে সক্ষম ছিল। এমন একজন মানুষই ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারত, তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করতে পারত, এবং তাঁর সার্বভৌমত্ব ও ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্য অর্জন করতে পারত। শুধুমাত্র এমন একজন মানুষই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের নামের গুণগান করতে পারত। কারণ ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করবেন নাকি তার উপর বিপর্যয় ডেকে আনবেন সে সেদিকে তাকায়নি, কারণ সে জানত সবকিছুই ঈশ্বরের হাতে নিয়ন্ত্রিত, এবং মানুষের সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়াটা মূর্খতা, অজ্ঞতা, ও যুক্তিহীনতার চিহ্ন, এবং সমস্তকিছুর উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে সন্দেহ করার ও ঈশ্বরকে ভয় না পাওয়ার চিহ্ন। ঈশ্বর যেমন চেয়েছিলেন, ইয়োবের জ্ঞান ছিল ঠিক তেমনই। তাহলে, ঈশ্বরের বিষয়ে ইয়োবের তাত্ত্বিক জ্ঞান কি তোমাদের থেকে বেশি ছিল? যেহেতু ঈশ্বরের কাজ ও বাক্যের পরিমাণ সেই সময় ছিল নগণ্য, তাই তখন ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা সহজ ছিল না। ইয়োবের এইরকম কৃতিত্ব অর্জন কোনো তুচ্ছ বিষয় ছিল না। সে ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, অথবা তাঁকে কখনো কথা বলতে শোনেনি, বা তাঁর চেহারা দেখেনি। ঈশ্বরের বিষয়ে সে যে এমন মনোভাব লাভ করতে পেরেছিল, তা সম্পূর্ণভাবেই ছিল তার মানবিকতা ও ব্যক্তিগত সাধনার ফলাফল, বর্তমানকালের মানুষের যে রকম মানবিকতা ও সাধনার অধিকারী নয়। এইভাবে, সেই যুগে ঈশ্বর বলেছিলেন, “তার মত সৎ ও বিশ্বস্ত লোক পৃথিবীতে কেউ নেই।” সেই যুগেই ঈশ্বর তার বিষয়ে ইতিমধ্যেই এইরকম মূল্যায়ন করে ফেলেছিলেন, এইরকম উপসংহারে পৌঁছেছিলেন। আজকের দিনে তা এর থেকে কত বেশি সত্যি হত?

যদিও ঈশ্বর মানুষের থেকে প্রচ্ছন্ন থাকেন, কিন্তু সমস্ত বস্তুর মাঝে নিহিত তাঁর কর্মই তাঁকে জানার জন্য মানুষের পক্ষে যথেষ্ট

ইয়োব ঈশ্বরের চেহারা প্রত্যক্ষ করেনি বা তাঁর উচ্চারিত বাক্য শোনেনি, ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করা তো আরো দূরের কথা; তা সত্ত্বেও তার ঈশ্বর ভীতি এবং পরীক্ষার সময় তার সাক্ষ্য সকলেই প্রত্যক্ষ করেছিল, আর সেগুলো ঈশ্বর ভালবেসেছিলেন, আনন্দিত হয়েছিলেন, ও সেগুলোর প্রশংসাও করেছিলেন, এবং মানুষ সেগুলোকে ঈর্ষা করে ও শ্রদ্ধা করে, এছাড়াও সেগুলোর গুণকীর্তনও করে। তার জীবনে মহৎ বা অসাধারণ কিছু ছিল না: যেকোনো একজন সাধারণ মানুষের মতোই সে একটা বিশেষত্ত্বহীন জীবনযাপন করেছিল, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাজে যেত আবার সূর্যাস্তের সময় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বাড়িতে ফিরে আসত। পার্থক্য হচ্ছে যে তার জীবনের বিশেষত্ত্বহীন অনেকগুলো দশকের সময় সে ঈশ্বরের পথের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিল, এবং ঈশ্বরের বিশাল শক্তি ও সার্বভৌমত্বকে উপলব্ধি করতে ও বুঝতে পেরেছিল, যা অন্য কেউ কখনো পারেনি। সে অন্যান্য সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল না, তার জীবন যেমন বিশেষভাবে কাঠিন্যের মাঝে জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকার মতো এক জীবন ছিল না, আবার তেমনই তার অদৃশ্য কোনো বিশেষ দক্ষতাও ছিল না। তবে তার যা ছিল তা হচ্ছে একটা সৎ, দয়ালু, ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যে ব্যক্তিত্ব ন্যায্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, ও ইতিবাচক বিষয়কে ভালোবাসত—যেসবের কোনোটাই বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের থাকে না। সে ভালোবাসা ও ঘৃণার পার্থক্য অনুধাবন করেছিল, ন্যায়বিচার সম্পর্কিত উপলব্ধি তার ছিল, সে ছিল অদম্য ও অবিচল, এবং সে তার চিন্তাধারায় বিশদ বিবরণের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ছিল। এইভাবেই, পৃথিবীতে তার বিশেষত্ত্বহীন জীবনযাপনের সময় সে ঈশ্বরের সম্পাদিত সমস্ত অসাধারণ বিষয় প্রত্যক্ষ করেছিল, এবং সে দেখেছিল তাঁর মহানুভবতা, পবিত্রতা, ও ন্যায়পরায়ণতা, দেখেছিল মানুষের জন্য তাঁর চিন্তা, অনুগ্রহ, ও সুরক্ষা, এবং দেখেছিল পরম ঈশ্বরের সম্মান ও কর্তৃত্ব। ইয়োব যে এই সমস্তকিছু অর্জন করতে পেরেছিল যা যেকোনো সাধারণের মানুষের অর্জনের ঊর্ধ্বে, তার প্রথম কারণ হচ্ছে তার একটা বিশুদ্ধ হৃদয় ছিল, আর সেই হৃদয় ছিল ঈশ্বরের মালিকানার অধীন এবং সৃষ্টিকর্তার দ্বারা পরিচালিত। দ্বিতীয় কারণ ছিল তার সাধনা: তার অনবদ্য ও নিখুঁত হওয়ার সাধনা, স্বর্গের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একজন মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা, যে ঈশ্বরের প্রিয়, এবং যে মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করেছে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে বা ঈশ্বরের বাক্য শুনতে অক্ষম হলেও ইয়োব এই বিষয়গুলোর অধিকারী ছিল এবং এগুলোর সাধনা করত; যদিও সে কখনো ঈশ্বরকে দেখেনি, কিন্তু ঈশ্বর যে উপায়ে সমস্ত কিছুর উপর শাসন করেন তা সে জানতে পেরেছিল, এবং ঈশ্বর যে প্রজ্ঞার মাধ্যমে তা করেন সেটাও উপলব্ধি করেছিল। ঈশ্বরের উচ্চারিত বাক্য কখনো না শুনলেও ইয়োব জানত, মানুষকে পুরস্কৃত করা এবং মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া, সব কাজই ঈশ্বরের নির্দেশ। তার জীবনের বছরগুলো কোনো সাধারণ ব্যক্তির থেকে আলাদা না হলেও, সে তার জীবনের বিশেষত্ত্বহীন হওয়াকে সমস্ত কিছুর উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব বিষয়ে তার জ্ঞানকে প্রভাবিত করতে দেয়নি, বা তার ঈশ্বর ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ অনুসরণের উপর প্রভাব ফেলতে দেয়নি। তার দৃষ্টিতে, সমস্ত কিছুর বিধান ঈশ্বরের কর্মে পরিপূর্ণ, এবং কোনো একজনের জীবনের যেকোনো অংশেই ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। সে ঈশ্বরকে দেখেনি, কিন্তু উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল যে ঈশ্বরের কাজ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, আর পৃথিবীতে তার বিশেষত্ত্বহীন জীবনের প্রতিটা কোণেই সে ঈশ্বরের অসাধারণ ও বিস্ময়কর কাজ দেখতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং ঈশ্বরের বিস্ময়কর আয়োজনও প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল। ঈশ্বরের প্রচ্ছন্ন ও নীরব থাকা ঈশ্বরের কর্মের বিষয়ে ইয়োবের উপলব্ধিতে বাধা সৃষ্টি করেনি, আবার এগুলো সমস্ত কিছুর উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের বিষয়ে তার জ্ঞানকেও প্রভাবিত করেনি। যে ঈশ্বর সমস্তকিছুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন, নিজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সেই ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও আয়োজনের উপলব্ধিই ছিল ইয়োবের জীবন। নিজের দৈনন্দিন জীবনে সে সেইসাথে ঈশ্বরের হৃদয়ের কণ্ঠস্বর ও ঈশ্বরের বাক্য শুনেছিল এবং উপলব্ধি করতে পেরেছিল, যিনি সমস্তকিছুর মধ্যে নীরব থেকেও সমস্তকিছুর বিধান পরিচালনা করার মাধ্যমে তাঁর হৃদয়ের কণ্ঠস্বর ও তাঁর বাক্য প্রকাশ করেন। তাহলে দেখতে পাচ্ছ, মানুষের মধ্যে যদি ইয়োবের মতো মানবিকতা ও সাধনা থাকে, তাহলে তারা ইয়োবের মতো একই উপলব্ধি ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে, এবং তার মতোই সমস্তকিছুর উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের উপলব্ধি ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ঈশ্বর ইয়োবের কাছে আবির্ভূত হননি বা তার সাথে কথা বলেননি, কিন্তু সে নিখুঁত ও ন্যায়পরায়ণ হতে, এবং ঈশ্বর ভীতি অর্জন করতে ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগে সক্ষম হয়েছিল। অন্য ভাষায়, ঈশ্বর মানুষের কাছে আবির্ভূত না হলেও বা তার সাথে কথা না বললেও, সমস্তকিছুর মধ্যে ঈশ্বরের কাজ এবং সমস্ত কিছুর উপর তাঁর সার্বভৌমত্বই ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিষয়ে অবগত হয়ে ওঠার জন্য মানুষের পক্ষে যথেষ্ট, এবং ঈশ্বরের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বই মানুষকে ঈশ্বরে ভীতির ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ অনুসরণ করানোর পক্ষে যথেষ্ট। যেহেতু ইয়োবের মতো একজন সাধারণ মানুষ ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, তাই প্রতিটা ঈশ্বর অনুগামী সাধারণ মানুষেরও তাতে সক্ষম হওয়া উচিত। এই কথাগুলো যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তের মতো শুনতে লাগলেও, এগুলো বস্তুর বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবুও প্রত্যাশার সাথে বাস্তব ঘটনা মেলেনি: মনে হতে পারে যে ঈশ্বরে ভীতি অর্জন ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ ইয়োব এবং একমাত্র ইয়োবের জন্যই সংরক্ষিত। “ঈশ্বরে ভীতি অর্জন ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ”-এর উল্লেখ করলেই মানুষ মনে করে যে তা শুধুমাত্র ইয়োবেরই করা উচিত, যেন ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ ইয়োবের নামেই চিহ্নিত করা আছে, অন্যদের সাথে সেটার যেন কোনো সম্পর্কই নেই। এর কারণ পরিষ্কার: যেহেতু শুধুমাত্র ইয়োবই এমন একটা চরিত্রের অধিকারী ছিল যা সৎ, সহৃদয় ও ন্যায়নিষ্ঠ, এবং যা ন্যায্যতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ইতিবাচক বিষয়গুলোকে ভালোবাসতো, তাই শুধু ইয়োবই ঈশ্বরে ভীতির ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তোমরা সকলে নিশ্চয়ই এখানে নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছ—যেহেতু কেউই এমন মানবিকতার অধিকারী নয় যা সৎ, দয়ালু, ও ন্যায়পরায়ণ, এবং যা ন্যায্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা এবং ইতিবাচক সমস্তকিছু ভালোবাসে, তাই কেউই ঈশ্বরে ভীতি অর্জন ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে পারে না, আর তাই মানুষ কখনও ঈশ্বরের আনন্দ লাভ করতে পারে না বা পরীক্ষার মধ্যে অবিচল থাকতে পারে না। এর অর্থ এটাও যে ব্যতিক্রম হিসাবে ইয়োবকে বাদ দিয়ে, সব মানুষ এখনও শয়তানের দ্বারা আবদ্ধ এবং বন্দী; তারা সকলেই শয়তানের দ্বারা অভিযুক্ত, আক্রান্ত, এবং নির্যাতিত। এদেরকেই শয়তান গ্রাস করার চেষ্টা করে, এবং এদের সকলেরই কোনো স্বাধীনতা নেই, এরা এমন বন্দি যাদের যাদের শয়তান আটক করে রেখেছে।

মানুষের হৃদয়ে যদি ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা থাকে, তাহলে মানুষ কী করে ঈশ্বরে ভীত হবে ও মন্দকে পরিত্যাগ করবে?

যেহেতু বর্তমানের মানুষেরা ইয়োবের মতো একই মানবতার অধিকারী নয়, তাহলে তাদের প্রকৃতি ও সারমর্ম কী, এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের মনোভাব কেমন? তারা কি ঈশ্বরকে ভয় পায়? তারা কি মন্দকে পরিত্যাগ করে? যারা ঈশ্বরে ভীত নয় বা মন্দকে পরিত্যাগ করে না, তাদের সংক্ষিপ্তসার শুধুমাত্র এই দুটো শব্দের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা যায়: “ঈশ্বরের শত্রু”। তোমরা প্রায়ই এই দুটো শব্দ বলো, কিন্তু সেগুলোর প্রকৃত অর্থ কখনো জানতে পারোনি। “ঈশ্বরের শত্রু” শব্দগুলোর সারমর্ম হল: এই কথাগুলো বোঝায় না যে ঈশ্বর মানুষকে শত্রু হিসাবে দেখেন, বরং এর অর্থ হল মানুষই ঈশ্বরকে শত্রু বলে মনে করে। প্রথমত, যখন মানুষ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে শুরু করে, তখন তাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যার নিজস্ব লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বা উচ্চাশা থাকে না? এমনকি যদিও তাদের একাংশ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং তাঁর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছে, তবুও ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাসে এখনও রয়েছে সেই উদ্দেশ্য, এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল তাঁর আশীর্বাদ এবং নিজেদের প্রার্থিত বস্তু লাভ করা। মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতায়, তারা নিজেদের মনে প্রায়ই ভাবে: “আমি আমার পরিবার ও কর্মজীবন ঈশ্বরের জন্য ত্যাগ করেছি, আর তিনি আমায় কী দিয়েছেন? আমাকে অবশ্যই এটা হিসাব করে দেখতে হবে আর নিশ্চিত হতে হবে—আমি কি সম্প্রতি কোন আশীর্বাদ লাভ করেছি? এই সময়ের মধ্যে আমি অনেক কিছু দিয়েছি, অনেক দৌড়ে বেড়িয়েছি, এবং অনেক কষ্ট পেয়েছি—ঈশ্বর কি প্রতিদানে আমায় কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? তিনি কি আমার ভালো কাজগুলো মনে রেখেছেন? আমার পরিণতি কেমন হবে? আমি কি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে সক্ষম হবো? ...” প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত এই ধরণের গণনা করে চলে, এবং ঈশ্বরের কাছে নিজেদের চাহিদা জানায় যাতে রয়েছে তাদের উদ্দেশ্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং এক লেনদেনের মানসিকতা। অর্থাৎ বলা যায় যে মানুষ নিজের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত ঈশ্বরকে পরীক্ষা করছে, প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের বিষয়ে পরিকল্পনা করছে, প্রতিনিয়ত তার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে তর্ক করছে, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা বিবৃতি বার করে নেওয়ার চেষ্টা করছে, দেখতে চাইছে সে যা চায় ঈশ্বর তাকে তা দিতে পারেন কি না। একই সময়ে যখন সে ঈশ্বরের সাধনা করছে, তখনও মানুষ ঈশ্বরের সাথে ঈশ্বরসুলভ আচরণ করে না। মানুষ সবসময় ঈশ্বরের সঙ্গে বোঝাপড়াতে আসতে চেয়েছে, অবিরাম তাঁর কাছে চাহিদা প্রকাশ করে, এবং এমনকি তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে চাপ দেয়, এক ইঞ্চি তাকে দেওয়া হলে এক মাইল নেওয়ার চেষ্টা করে। ঈশ্বরের সঙ্গে লেনদেনের চেষ্টা করার সময়, মানুষ তাঁর সঙ্গে বিতর্কেও জড়ায়, এমনকি এমনও কিছু মানুষ আছে যারা পরীক্ষার মধ্যে পড়লে, বা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে, প্রায়শই দুর্বল, নিষ্ক্রিয়, এবং কাজে শ্লথ হয়ে পড়ে, এবং ঈশ্বরের বিষয়ে অভিযোগে পূর্ণ হয়ে ওঠে। যে সময় থেকে মানুষ প্রথম ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই সে ঈশ্বরকে একজন প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার মনে করেছে, সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রভূত উপযোগিতাসম্পন্ন বলে বিবেচনা করেছে, এবং নিজেকে ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় পাওনাদার বলে ভেবে নিয়েছে, যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ এবং প্রতিশ্রুতি পাওয়ার চেষ্টাটা তার জন্মগত অধিকার এবং বাধ্যতা, এদিকে ঈশ্বরের দায়িত্ব হল মানুষকে রক্ষা করা, তার পরিচর্যা করা, এবং তাকে সংস্থান যোগান দেওয়া। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদের সকলের কাছে “ঈশ্বরে বিশ্বাস” করার মৌলিক জ্ঞান এরকমই, এবং এরকমই তাদের ঈশ্বর বিশ্বাসের ধারণার গভীরতম উপলব্ধি। মানুষের প্রকৃতি ও সারসত্য থেকে শুরু করে তার বিষয়গত সাধনা পর্যন্ত, কোথাও ঈশ্বর ভীতির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাসের লক্ষ্যের সাথে সম্ভবত ঈশ্বরের উপাসনা করার কোনো সম্পর্কই নেই। অর্থাৎ বলা যায় যে মানুষ কখনোই বিবেচনা করেনি বা উপলব্ধি করেনি যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হলে ঈশ্বরে ভীতি ও তাঁর উপাসনার প্রয়োজন। এইধরনের অবস্থার আলোকে মানুষের সারসত্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কী সেই সারসত্য? তা হল, মানুষের হৃদয় বিদ্বেষপরায়ণ, তা বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা পোষণ করে, ন্যায় ও ধার্মিকতা এবং ইতিবাচক কোনোকিছুই ভালোবাসে না, এবং তা অবজ্ঞাজনক ও লোভী। মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের জন্য এর চেয়ে বেশি অবরুদ্ধ আর হতে পারে না; সে কখনোই তার হৃদয় ঈশ্বরকে দেয়নি। ঈশ্বর কখনোই মানুষের প্রকৃত হৃদয় দেখেননি, বা তিনি কখনোই মানুষের দ্বারা পূজিত হননি। ঈশ্বর কত বড় মূল্য পরিশোধ করেন, বা তিনি কত কাজ করেন, বা মানুষকে কত সংস্থান যোগান দেন, সেসব নির্বিশেষে মানুষ এই সবকিছুর প্রতি অন্ধ ও চূড়ান্ত উদাসীন থাকে। মানুষ কখনোই ঈশ্বরকে তার হৃদয় অর্পণ করেনি, সে তার হৃদয়ের বিষয়ে শুধু নিজেই বিবেচনা করতে চায়, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে চায়—এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল মানুষ ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ অনুসরণ করতে চায় না, অথবা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও তাঁর আয়োজন মান্য করতে চায় না, বা ঈশ্বরকে ঈশ্বর হিসাবে উপাসনা করতেও চায় না। এটাই মানুষের বর্তমান অবস্থা। এখন চলো আবার ইয়োবের দিকেই ফেরা যাক। প্রথমত, সে কি ঈশ্বরের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া করেছিল? ঈশ্বর ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথে অবিচল থাকার পিছনে কি তার কোনও প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি ছিল? সেই সময়ে, ঈশ্বর কি কাউকে অন্তিম সময়ের আগমনের বিষয়ে কিছু বলেছিলেন? সেই সময়ে, ঈশ্বর কারোর কাছেই অন্তিম অবস্থার বিষয়ে কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি, এবং এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ইয়োব ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানের মানুষের সঙ্গে কি ইয়োবের কোনও তুলনা চলে? তাদের মধ্যে প্রচুর অসমতা রয়েছে; তারা একেবারেই ভিন্ন দলে রয়েছে। যদিও ঈশ্বর সম্পর্কে ইয়োবের খুব বেশি জ্ঞান ছিল না, কিন্তু সে তার হৃদয় ঈশ্বরকে অর্পণ করেছিল এবং তার হৃদয় ঈশ্বরেরই ছিল। সে কখনোই ঈশ্বরের সঙ্গে কোনো লেনদেন করেনি, এবং তার ঈশ্বরের কাছে কোনও অতিরঞ্জিত আশা বা চাহিদা ছিল না; পরিবর্তে সে বিশ্বাস করত যে “যিহোবা দিয়েছিলেন, যিহোবাই ফিরিয়ে নিয়েছেন।” তাঁর জীবনের বহু বছরের ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথে দৃঢ় থেকে সে এটাই প্রত্যক্ষ করেছিল এবং অর্জন করেছিল। একইভাবে, “ঈশ্বরের হাত থেকে আমরা কি শুধু মঙ্গলই গ্রহণ করব? অমঙ্গল কিছুই গ্রহণ করব না?” এই কথায় যে অর্থ উপস্থাপিত হয়েছে তাও সে অর্জন করেছিল। তার জীবনের অভিজ্ঞতার সময়ে ঈশ্বরের প্রতি তার মনোভাব ও আনুগত্যের ফলে সে এই দুটো বাক্য প্রত্যক্ষ করেছিল ও উপলব্ধি করেছিল, এবং শয়তানের প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াইতে জয়লাভের পক্ষে এগুলোই ছিল তার শক্তিশালী অস্ত্র, এবং ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করার ক্ষেত্রে এগুলোই ছিল তার ভিত্তিমূল। এই পর্যায় পর্যন্ত এসে, তোমরা কি একজন ভালো মানুষ হিসাবে ইয়োবের ছবি আঁকতে পারছ? তোমরাও কি এমন মানুষ হওয়ার আশা করো? তোমরা কি শয়তানের প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে যেতে ভয় পাও? তোমরা কি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনার সংকল্প নিচ্ছ যাতে তিনি ইয়োবের মতো একই পরীক্ষায় তোমাদের ফেলেন? নিঃসন্দেহে বেশিরভাগ মানুষই এই ধরনের প্রার্থনা করার সাহস করবে না। তাহলে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে তোমাদের বিশ্বাস দুঃখজনকভাবে ক্ষুদ্র; ইয়োবের তুলনায় তোমাদের বিশ্বাস একেবারেই উল্লেখ করার যোগ্যও নয়। তোমরা ঈশ্বরের শত্রু, তোমরা ঈশ্বরকে ভয় পাও না, ঈশ্বরের পক্ষে তোমাদের সাক্ষ্যে দৃঢ় থাকতে পারো না, এবং তোমরা শয়তানের আক্রমণ, অভিযোগ ও প্রলোভন জয় করতে অক্ষম। তোমরা কীভাবে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি লাভ করার যোগ্য হতে পারো? ইয়োবের কাহিনী শুনে এবং মানুষকে উদ্ধার করার পিছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে বা মানুষের পরিত্রাণের অর্থ উপলব্ধির পরে, এখন কি তোমাদের ইয়োবের মতো একই পরীক্ষা গ্রহণ করার মতো বিশ্বাস আছে? তোমাদের মধ্যে কি ঈশ্বর ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথ অনুসরণ করার সামান্য সংকল্পটুকুও থাকা উচিত নয়?

ঈশ্বরের পরীক্ষার বিষয়ে কোনো ভ্রান্ত ধারনা রেখো না

ইয়োবের পরীক্ষার শেষে তার থেকে সাক্ষ্য লাভ করার পরে, ঈশ্বর সংকল্প করেছিলেন যে তিনি ইয়োবের মতো এক দল বা একাধিক দল মানুষকে অর্জন করবেন, তিনি এও সংকল্প করেছিলেন, শয়তান ঈশ্বরের সঙ্গে বাজি রেখে যে সব উপায়ে ইয়োবকে প্রলুব্ধ করেছিল, আক্রমণ করেছিল, ও তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল, সেইসব উপায়ে শয়তানের দ্বারা আর কাউকে আক্রমণ বা দুর্ব্যবহার পেতে দেবেন না; ঈশ্বর শয়তানকে দুর্বল, বোকা এবং অজ্ঞ মানুষের সঙ্গে এমন করার অনুমতি আর কখনোই দেননি—শয়তান যে ইয়োবকে প্রলুব্ধ করেছিল, সেটাই যথেষ্ট ছিল! শয়তানকে ইচ্ছেমত মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে না দেওয়াটা ঈশ্বরেরই করুণা। ইয়োব যে শয়তানের প্রলোভন ও দুর্ব্যবহার সহ্য করেছিল, ঈশ্বরের কাছে সেটাই যথেষ্ট ছিল। ঈশ্বর আর কখনো শয়তানকে এমন কিছু করতে দেননি, কারণ ঈশ্বরের অনুসরণকারী মানুষের জীবন ও সমস্তকিছু ঈশ্বরের দ্বারা শাসিত ও সমন্বিত, এবং শয়তান ঈশ্বরের নির্বাচিত মানুষদের ইচ্ছামতো চালিত করার অধিকারী নয়—তোমাদের এই কথাটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে! ঈশ্বর মানুষের দুর্বলতার প্রতি যত্নবান, এবং তার মূর্খতা ও অজ্ঞতা বুঝতে পারেন। যদিও যাতে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করতে পারা যায়, সেজন্য ঈশ্বরকে তাদের শয়তানের হাতে তুলে দিতে হয়, কিন্তু মানুষকে যে বোকার মতো চালিত করা হচ্ছে এবং তারা শয়তানের দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছে, তা তিনি দেখতে চান না, এবং মানুষ সবসময় যন্ত্রণা সহ্য করছে এমনও তিনি দেখতে চান না। মানুষ ঈশ্বরের দ্বারাই সৃষ্ট, এবং ঈশ্বর যে মানুষকে শাসন করেন ও সমস্তকিছুর আয়োজন করেন তা স্বর্গের দ্বারা নিরূপিত অভিষিক্ত এবং পৃথিবীর দ্বারা স্বীকৃত; এটা ঈশ্বরেরই দায়িত্ব, এবং ঈশ্বর এই কর্তৃত্বের দ্বারাই সমস্ত কিছুর ওপর শাসন করেন! ঈশ্বর শয়তানকে মানুষের সঙ্গে ইচ্ছামত দুর্ব্যবহার করার বা অসদাচরণ করার অনুমতি দেন না, তিনি মানুষকে বিপথগামী করার জন্য শয়তানকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতেও দেন না, এবং তাছাড়াও, তিনি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে শয়তানকে হস্তক্ষেপ করতে দেন না, বা যে সব বিধানের মাধ্যমে ঈশ্বর সমস্তকিছুর উপর শাসন করেন শয়তানকে সেগুলো পদদলিত করতে বা ধ্বংস করতেও দেন না, মানবজাতির পরিচালনা ও পরিত্রাণের মতো ঈশ্বরের মহান কাজকে তো নয়ই! ঈশ্বর যাদের উদ্ধার করতে চান, এবং যারা ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করতে সক্ষম, তারাই হল ঈশ্বরের ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার মূল ও নির্যাস, ও সেইসাথে তাঁর ছয় হাজার বছরের কাজের জন্য তাঁর প্রচেষ্টার মূল্যও বটে। কীভাবে ঈশ্বর নির্দ্বিধায় এই মানুষগুলোকে শয়তানের হাতে তুলে দিতে পারেন?

ঈশ্বরের পরীক্ষার বিষয়ে মানুষ প্রায়শই উদ্বিগ্ন ও ভীত থাকে, অথচ তারা সর্বদা শয়তানের ফাঁদের মধ্যে বাস করছে, এক বিপজ্জনক এলাকায় বাস করছে যেখানে শয়তান তাদের আক্রমণ ও পীড়ন করে—তবুও তারা ভয় কাকে বলে জানে না, তারা অবিচলিত। ব্যাপারটা কী হচ্ছে? মানুষ যেটুকু দেখতে পায়, ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস শুধু সেটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসা ও উদ্বেগ, বা মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ব ও বিবেচনাকে সে বিন্দুমাত্র সমাদর করে না। বরং ঈশ্বরের পরীক্ষা, বিচার, ও শাস্তি, এবং তাঁর মহিমা ও ক্রোধ সম্পর্কে সামান্য উদ্বেগ ও ভয় থাকায়, ঈশ্বরের শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের ন্যূনতম উপলব্ধিও নেই। পরীক্ষার উল্লেখ করলেই মানুষের মনে হয় যেন ঈশ্বরের কোনো প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে, কেউ কেউ তো এমনও মনে করে যে ঈশ্বরের মন্দ পরিকল্পনা রয়েছে, তারা জানে না ঈশ্বর তাদের সাথে আসলে কী করবেন; এইভাবে, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও আয়োজনের প্রতি আনুগত্যের কথা সোচ্চারে ঘোষণা করার সাথেসাথেই তারা মানুষের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও মানুষের জন্য তাঁর আয়োজনের যথাসম্ভব বিরোধিতা করে ও সেগুলোকে প্রতিহত করে, কারণ তারা বিশ্বাস করে, সতর্ক না থাকলে ঈশ্বর তাদের ভুল পথে চালিত করবেন, তাদের ভাগ্যকে যদি তারা নিজের নিয়ন্ত্রণে না রাখে তাহলে তাদের যা আছে ঈশ্বর সেই সমস্তকিছু কেড়ে নিতে পারেন, এমনকি তাদের জীবনও শেষ হয়ে যেতে পারে। মানুষ শয়তানের শিবিরেই রয়েছে, কিন্তু সে কখনো শয়তানের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন হয় না, এবং সে শয়তানের দ্বারা নির্যাতিত হয়, কিন্তু শয়তানের কাছে বন্দী হয়ে পড়াকে ভয় করে না। সে শুধু বলতে থাকে যে ঈশ্বরের পরিত্রাণ সে স্বীকার করে, কিন্তু সে কখনোই ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেনি বা এ কথা বিশ্বাস করেনি যে ঈশ্বর সত্যিই মানুষকে শয়তানের থাবা থেকে উদ্ধার করবেন। মানুষ যদি ইয়োবের মতো ঈশ্বরের সমন্বয়সাধন ও আয়োজনের কাছে সমর্পণ করতে পারে, এবং ঈশ্বরের হাতে নিজের সমস্ত সত্তাকে সঁপে দিতে পারে, তাহলে মানুষও কি পরিশেষে ইয়োবের মতোই ঈশ্বপ্রের আশীর্বাদ লাভ করবে না? মানুষ যদি ঈশ্বরের নিয়মকে গ্রহণ করতে পারে ও তাঁর নিয়মের কাছে সমর্পণ করতে পারে, তাহলে হারানোর কী আছে? তাই আমি তোমাদের পরামর্শ দেবো তোমাদের কাজে সতর্ক থাকতে, এবং তোমরা যা কিছুর সম্মুখীন হতে চলেছ সেগুলোর প্রতি সাবধান থাকতে। হঠকারী বা আবেগপ্রবণ হয়ো না, এবং ঈশ্বরের সাথে ও তিনি তোমাদের জন্য যে মানুষ, ঘটনা, ও বস্তুর আয়োজন করেছেন সেগুলোর সাথে তোমাদের উষ্ণ রক্ত, তোমাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি বা তোমাদের কল্পনা ও পূর্বধারণার ভিত্তিতে আচরণ কোরো না; নিজেদের কাজে তোমাদের সতর্ক হতে হবে, এবং আরও বেশি প্রার্থনা ও অনুসন্ধান করতে হবে, যাতে ঈশ্বরের ক্রোধ জাগ্রত করে তোলা থেকে বিরত থাকতে পারো। এটা মনে রেখো!

এরপর আমরা দেখব পরীক্ষার পরে ইয়োব কেমন ছিল

৫. পরীক্ষা-পরবর্তী সময়ে ইয়োব

ইয়োবে ৪২:৭-৯  ইয়োবকে এই কথাগুলো বলার পর যিহোবা তেমানের অধিবাসী এলিফসকে বললেন, আমি তোমার উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, এবং তোমার দুই বন্ধুর উপরেও: কারণ তোমরা আমার সম্পর্কে যা সঠিক তা বলোনি, যেমন আমার সেবক ইয়োব বলেছে। সুতরাং তোমরা এখন সাতটা বৃষ আর সাতটা মেষ নিয়ে আমার সেবক ইয়োবের কাছে যাও, আর নিজেদের জন্য অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ করো; আমার সেবক ইয়োব তখন তোমাদের জন্য প্রার্থনা করবে: তার জন্য আমি সেই প্রার্থনা স্বীকার করবো: নাহলে তোমরা যে আমার সেবক ইয়োবের মতো আমার সম্পর্কে যা সঠিক তা বলোনি, সেজন্য আমি তোমাদের মূর্খতার জন্য তোমাদের সাথে বোঝাপড়া করবো। তখন তেমানবাসী এলিফস, শুহার অধিবাসী বিলদদ্‌ এবং নামাথ নিবাসী সোফর সেই স্থান ত্যাগ করলো, এবং যিহোবার আদেশ অনুসারে সব কাজ করলো: যিহোবাও তখন ইয়োবের প্রার্থনা স্বীকার করলেন।

ইয়োবে ৪২:১০  ইয়োব যখন তার বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলেন, তখন যিহোবা ইয়োবের দুর্দশার অবসান ঘটালেন: সেইসাথে আগে ইয়োবের যা ছিল তার দ্বিগুণ যিহোবা তাকে দানও করলেন।

ইয়োবে ৪২:১২  অর্থাৎ ইয়োবের প্রথম জীবনের চেয়ে পরবর্তীকালে যিহোবা তাকে আরও বেশি আশীর্বাদ করেছিলেন: কারণ ইয়োব পেয়েছিলেন চোদ্দ হাজার মেষ, ছয় হাজার উট, দু’হাজার বৃষ, আর এক হাজার গর্দভী।

ইয়োবে ৪২:১৭  অবশেষে ইয়োব পূর্ণপরিণত বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেন

যারা ঈশ্বরে ভীত এবং মন্দকে পরিত্যাগ করে ঈশ্বর তাদের স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন, এবং যারা নির্বোধ তাদের হীন নজরে দেখেন

ইয়োব ৪২:৭-৯-এ ঈশ্বর বলেন ইয়োব তাঁর সেবক। ইয়োবের বিষয়ে তাঁর এই “সেবক” শব্দের ব্যবহারই ঈশ্বরের হৃদয়ে ইয়োবের গুরুত্ব প্রদর্শন করছে; যদিও ঈশ্বর ইয়োবকে এর চেয়ে বেশি সম্মানের কোনো নামে ডাকেননি, কিন্তু এই আখ্যার সাথে ঈশ্বরের হৃদয়ে ইয়োবের গুরুত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে “সেবক” হল ইয়োবের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া ডাকনাম। ঈশ্বরের এই বারংবার “আমার সেবক ইয়োব” উল্লেখ করার মাধ্যমেই বোঝা যায় তিনি ইয়োবের প্রতি কতটা সন্তুষ্ট ছিলেন। ঈশ্বর যদিও “সেবক” শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থের বিষয়ে কিছু বলেননি, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে “সেবক” শব্দের সংজ্ঞা কী তা শাস্ত্রের এই অনুচ্ছেদে দেখা যায়। ঈশ্বর প্রথমে তেমান নিবাসী এলিফসকে বললেন: “আমি তোমার উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, এবং তোমার দুই বন্ধুর উপরেও: কারণ তোমরা আমার সম্পর্কে যা সঠিক তা বলোনি, যেমন আমার সেবক ইয়োব বলেছে।” এই বাক্যগুলোর মাধ্যমেই ঈশ্বর প্রথমবার প্রকাশ্যে মানুষকে বললেন যে ইয়োব ঈশ্বরের পরীক্ষার পরে যা বলেছে ও করেছে সেই সমস্তকিছু তিনি গ্রহণ করেছেন, এবং ইয়োব যা বলেছে ও করেছে তা যে সঠিক ও নির্ভুল, এই প্রথমবার ঈশ্বর প্রকাশ্যে তার স্বীকৃতি দিলেন। ঈশ্বর এলিফস ও অন্যদের প্রতি জন্য ক্রুদ্ধ ছিলেন তাদের ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক কথাবার্তার জন্য, কারণ, ইয়োবের মতো তারাও ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেনি বা তাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্য শুনতে পায়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইয়োবের ঈশ্বর সম্বন্ধে এরকম নির্ভুল জ্ঞান ছিল, অথচ তারা শুধু ঈশ্বরের সম্পর্কে অন্ধভাবে অনুমানই করতে পেরেছিল, তাদের সমস্ত কাজেই তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা লঙ্ঘন করত এবং ঈশ্বরের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিত। ফলতঃ, ইয়োব যা বলেছিল ও করেছিল সেই সমস্তকিছু গ্রহণ করার সাথেসাথে অন্যদের প্রতি ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, কারণ তাদের মধ্যে তিনি যে শুধু ঈশ্বর-ভীতির বাস্তবতা দেখতে পাননি তা-ই নয়, তারা যা বলেছিল তার মধ্যেও ঈশ্বর-ভীতির চিহ্নমাত্র দেখতে পাননি। আর তাই এরপর ঈশ্বর তাদের কাছে দাবী করেন: “সুতরাং তোমরা এখন সাতটা বৃষ আর সাতটা মেষ নিয়ে আমার সেবক ইয়োবের কাছে যাও, আর নিজেদের জন্য অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ করো; আমার সেবক ইয়োব তখন তোমাদের জন্য প্রার্থনা করবে: তার জন্য আমি সেই প্রার্থনা স্বীকার করবো: নাহলে তোমরা যে আমার সেবক ইয়োবের মতো আমার সম্পর্কে যা সঠিক তা বলোনি, সেজন্য আমি তোমাদের মূর্খতার জন্য তোমাদের সাথে বোঝাপড়া করবো।” এই অনুচ্ছেদে ঈশ্বর এলিফস ও অন্যদের এমন কিছু করতে বলছেন যা তাদের পাপমুক্ত করবে, কারণ তাদের মূর্খতা ছিল যিহোবা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ, এবং সেই কারণে এই ভুল সংশোধন করার জন্য তাদের অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ করতে হয়েছিল। অগ্নিদগ্ধ বলি সাধারণত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়, কিন্তু এইক্ষেত্রে যা কিছুটা অস্বাভাবিক তা হচ্ছে এই অগ্নিদগ্ধ বলি ইয়োবের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছিল। ঈশ্বর ইয়োবকে গ্রহণ করেছিলেন কারণ ইয়োব পরীক্ষা চলাকালীন ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করেছিল। এদিকে, ইয়োবের এই বন্ধুরা ইয়োবের পরীক্ষার সময়েই অনাবৃত হয়েছিল; তাদের মূর্খতার কারণে তারা ঈশ্বরের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিল, এবং তারা ঈশ্বরের ক্রোধ জাগিয়ে তুলেছিল, তাই তাদের ঈশ্বরের থেকে শাস্তি পেতে হতো—ইয়োবের উদ্দেশ্যে অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ করার শাস্তি—যার পরে ইয়োব তাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ ও শাস্তি নিরসন করার জন্য তাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল। ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল তাদেরকে লজ্জিত করা, কারণ তারা এমন লোক ছিল না যারা ঈশ্বরে ভীত এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করেছে, এবং তারা ইয়োবের সততাকে নিন্দা করেছিল। এক দিক থেকে, ঈশ্বর তাদের বলছিলেন যে তিনি তাদের কাজকে গ্রহণ করেননি, কিন্তু সানন্দে ও সমাদরে ইয়োবকে গ্রহণ করেছিলেন; অন্য দিক থেকে, ঈশ্বর তাদের বলছিলেন যে ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হলে মানুষ ঈশ্বরের সম্মুখে উন্নীত হয়, মানুষ তার মূর্খতার কারণে ঈশ্বরের কাছে ঘৃণিত, এই কারণেই সে ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে, এবং এই কারণেই সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নীচ ও অধম। এগুলোই হল দুই ধরনের মানুষের ঈশ্বর প্রদত্ত সংজ্ঞা, এগুলোই এই দুই ধরনের মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব, এবং এগুলোই এই দুই ধরনের মানুষের মূল্য ও অবস্থান সম্পর্কে ঈশ্বরের স্পষ্টভাষণ। যদিও ঈশ্বর ইয়োবকে সেবক বলে অভিহিত করেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের চোখে এই সেবক ছিল প্রিয়, এবং ঈশ্বর তাকে অন্যদের হয়ে প্রার্থনা করার ও তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়ার কর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন। এই সেবক ঈশ্বরের সাথে সরাসরি কথা বলতে ও সরাসরি ঈশ্বরের সম্মুখে আসতে সক্ষম ছিল, এবং তার মর্যাদা ছিল অন্যদের থেকে উচ্চতর ও সম্মানীয়। এটাই ঈশ্বরের উচ্চারিত “সেবক” শব্দের আসল অর্থ। ইয়োবকে এই বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়েছিল তার ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগের কারণে, এবং ঈশ্বর অন্যদের সেবক নামে অভিহিত করেননি কারণ তারা ঈশ্বরে ভীত ছিল না এবং তারা মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করেনি। ঈশ্বরের এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোভাব হল দুই প্রকারের মানুষের প্রতি তাঁর মনোভাবের প্রকাশ: যারা ঈশ্বরে ভীত ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করেছে তারা ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত ও তাঁর চোখে মূল্যবান, অপরদিকে যারা নির্বোধ তারা ঈশ্বরে ভীত নয়, তারা মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে পারে না, এবং তারা ঈশ্বরের আনুকূল্য পেতে অসমর্থ; তারা সাধারণত ঈশ্বরের কাছে ঘৃণিত ও নিন্দিত, এবং ঈশ্বরের চোখে নীচ।

ঈশ্বরের ইয়োবকে কর্তৃত্ব প্রদান

ইয়োব তার বন্ধুদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল, এবং তারপর, ইয়োবের এই প্রার্থনার জন্য ঈশ্বর তাদের মূর্খতার উপযুক্ত মোকাবিলা থেকে বিরত থেকেছিলেন—তিনি তাদের দণ্ড দেননি বা তাদের উপর প্রতিশোধ নেননি। তা কেন? কারণ তাদের জন্য ঈশ্বরের সেবক ইয়োব যে প্রার্থনা করেছিল তা ঈশ্বরের কানে পৌঁছেছিল; ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেছিলেন কারণ তিনি ইয়োবের প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে এর মধ্যে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? যখন ঈশ্বর কাউকে আশীর্বাদ করেন তখন তিনি তাকে অনেক পুরষ্কার দেন, এবং তা শুধু জাগতিক পুরষ্কারই নয়: ঈশ্বর তাদের কর্তৃত্বও প্রদান করেন, অন্যদের হয়ে প্রার্থনা করার অনুমতি দেন, এবং সেই অন্যদের সীমালঙ্ঘনকে ঈশ্বর উপেক্ষা করেন ও ভুলে যান, কারণ এদের প্রার্থনা তিনি শোনেন। ঠিক এই কর্তৃত্বই ঈশ্বর ইয়োবকে দিয়েছিলেন। ইয়োবের প্রার্থনার মাধ্যমে তাদের তিরস্কৃত হওয়ার অবসান ঘটিয়ে ঈশ্বর সেই নির্বোধ মানুষদের লজ্জিত করেছিলেন—যেটা নিশ্চিতভাবেই এলিফস ও অন্যদের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ দণ্ড।

ইয়োব আরও একবার ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে, এবং আর কখনোই শয়তানের দ্বারা অভিযুক্ত হয় না

যিহোবা ঈশ্বরের উচ্চারণের মধ্যে এই বাক্যগুলো রয়েছে যে “তোমরা আমার সম্পর্কে যা সঠিক তা বলোনি, যেমন আমার সেবক ইয়োব বলেছে।” ইয়োব আসলে ঠিক কী বলেছিল? তা আমরা আগে আলোচনা করেছি, এবং ইয়োবের গ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠায় ইয়োবের এই কথাগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই এত এত পৃষ্ঠার এত শব্দের মধ্যে, ইয়োব কখনও একবারও ঈশ্বরের সম্পর্কে অভিযোগ করেনি বা সন্দেহপ্রকাশ করেনি। সে শুধু পরিণামের অপেক্ষা করেছে। তার এই অপেক্ষা, যা তার আনুগত্যের আচরণ, তার ফল হিসাবে, এবং ঈশ্বরকে সে যে কথাগুলো বলেছিল তার ফল হিসাবে, ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করেছিলেন। যখন সে এই পরীক্ষাগুলো সহ্য করছিল, কষ্ট ভোগ করছিল, তখন ঈশ্বর তার পাশে ছিলেন, এবং যদিও তার এই কষ্ট ঈশ্বরের উপস্থিতির ফলে কমে যায়নি, তবুও ঈশ্বর যা দেখতে চেয়েছিলেন এবং যা শুনতে চেয়েছিলেন তা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন। ইয়োবের প্রতিটা কাজ ও প্রতিটা কথা ঈশ্বরের দৃষ্টি ও কর্ণগোচর হয়েছিল; ঈশ্বর শুনেছিলেন এবং দেখেছিলেন—এটাই সত্য। সেই সময়ে, সেই সময়কাল ধরে, ঈশ্বর সম্পর্কে যে জ্ঞান ছিল ও তার হৃদয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা ছিল, তা বর্তমানের মানুষের মতো এত সুনির্দিষ্ট ছিল না, কিন্তু সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, সে যা কিছু বলেছিল ঈশ্বর তা চিনতে পেরেছিলেন, কারণ তার আচরণ ও তার হৃদয়ের চিন্তাভাবনা, ও সেইসাথে সে যা প্রকাশ ও অভিব্যক্ত করেছিল, তা ঈশ্বরের চাহিদার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ইয়োব যখন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়ে তার হৃদয়ে সে যা চিন্তাভাবনা করেছিল ও যা করার সংকল্প নিয়েছিল, তা ঈশ্বরকে এমন এক পরিণাম প্রদর্শন করেছিল যা ছিল তাঁর কাছে সন্তোষজনক, এবং এরপরে ঈশ্বর ইয়োবের পরীক্ষার সমাপ্তি ঘটান, ইয়োব তার সমস্যা থেকে মুক্তি পায়, এবং তার পরীক্ষা দূরীভূত হয় এবং আর কখনো তাকে সেসবের সম্মুখীন হতে হয়নি। যেহেতু ইয়োবকে ইতিমধ্যেই পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছে, এবং সে পরীক্ষায় অবিচল থাকতে পেরেছে ও শয়তানকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেছে, তাই ঈশ্বর তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন। ইয়োব ৪২:১০,১২ অনুযায়ী, ইয়োব আরও একবার আশীর্বাদ লাভ করেছিল, এবং তার পরিমাণ ছিল প্রথমবারের থেকেও বেশী। এই সময়ে শয়তান নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, এবং আর কিছু বলেনি বা করেনি, এবং এরপর থেকে শয়তান আর কখনো ইয়োবের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি বা তাকে আক্রমণ করেনি, এবং ইয়োবের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে আর কোনো অভিযোগ করেনি।

ইয়োব তার জীবনের পরবর্তী অর্ধেক অংশ ঈশ্বরের আশীর্বাদের মধ্যে যাপন করে

যদিও সেই সময়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ শুধু ভেড়া, গবাদি পশু, উট ও অন্যান্য জাগতিক সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর হৃদয় থেকে ইয়োবকে যে আশীর্বাদ প্রদান করতে চেয়েছিলেন তা এর থেকে অনেকাংশে বেশী ছিল। এইসময়ে ঈশ্বর ইয়োবকে কী ধরনের চিরন্তন প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তা কী কোথাও লিপিবদ্ধ ছিল? ইয়োবের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদে ঈশ্বর ইয়োবের সমাপ্তির বিষয়ে উল্লেখ করেননি বা সে বিষয় স্পর্শ করেননি, এবং ঈশ্বরের হৃদয়ে ইয়োব যে স্থানই অধিকার করে থাকুক না কেন, সংক্ষেপে বলা যায় যে ঈশ্বর আশীর্বাদ প্রদানে অত্যন্ত পরিমিত ছিলেন। ঈশ্বর ইয়োবের সমাপ্তির বিষয়ে কোনো ঘোষণা করেননি। এর অর্থ কী? সেই সময়ে, যখন ঈশ্বরের পরিকল্পনা মানুষের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করার মতো পর্যায়ে পৌঁছয়নি, সেই পরিকল্পনা তখনও ঈশ্বরের কাজের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছনো বাকি, তখন ঈশ্বর সমাপ্তির কোনো উল্লেখ করেননি, তিনি শুধু মানুষকে জাগতিক আশীর্বাদ প্রদান করতেন। এর অর্থ হল, ইয়োবের জীবনের শেষার্ধ ঈশ্বরের আশীর্বাদের মধ্যেই কেটেছিল, যার ফলে সে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে উঠেছিল—কিন্তু অন্যদের মতো তারও বয়স বেড়েছিল, এবং যে কোনো সাধারণ মানুষের মতোই এমন একটা দিন এসেছিল যেদিন সে পৃথিবীকে বিদায় জানিয়েছিল। তাই এ কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে “অবশেষে ইয়োব পূর্ণপরিণত বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেন” (ইয়োবে ৪২:১৭)। এখানে “পূর্ণপরিণত বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেন”—এর অর্থ কী? ঈশ্বর মানুষের সমাপ্তি ঘোষণা করার পূর্ববর্তী যুগে, ঈশ্বর ইয়োবের জন্য একটা জীবনকাল নির্ধারণ করেছিলেন, এবং সেই সময় উপনীত হলে ঈশ্বর তাকে পৃথিবী থেকে স্বাভাবিকভাবে বিদায় নেওয়ার অনুমতি দেন। ইয়োবের দ্বিতীয় আশীর্বাদ থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঈশ্বর তার জীবনে আর কোনো দুর্দশা যোগ করেননি। ঈশ্বরের কাছে ইয়োবের মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক, এবং সেইসাথে প্রয়োজনীয়ও; এটা ছিল একটা খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাকোনো বিচারের রায় বা দণ্ড ছিল না। ইয়োব যখন জীবিত ছিল, সে ঈশ্বরের উপাসনা করত এবং ঈশ্বরে ভীত ছিল; মৃত্যুর পরে তার পরিসমাপ্তি কেমন হয়েছিল তা ঈশ্বর কিছু বলেননি, সে বিষয়ে কোনো মন্তব্যও করেননি। ঈশ্বর কী করেন ও বলেন সে সম্বন্ধে উপযুক্ততার উপযুক্ততার বোধ আছে, এবং তাঁর কাজ ও তাঁর বাক্যের বিষয় ও নীতি তাঁর কাজের স্তর ও যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ঈশ্বরের হৃদয়ে ইয়োবের মতো একজন মানুষের জন্য কী ধরনের সমাপ্তি নিহিত ছিল? ঈশ্বর কী তাঁর হৃদয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন? অবশ্যই হয়েছিলেন! বিষয়টা শুধু এই যে তা মানুষের অজানা; ঈশ্বর মানুষকে তা বলতে চাননি, বা মানুষকে তা বলার কোনো অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল না। সুতরাং বাহ্যিকভাবে বলতে গেলে, ইয়োব তার পূর্ণ পরিণত বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে, এবং এমনই ছিল ইয়োবের জীবন।

সমগ্র আয়ুষ্কাল ধরে ইয়োব যে জীবন যাপন করেছিল তার মূল্য

ইয়োব কি মূল্যবান জীবন যাপন করেছিল? সেই মূল্য কোথায় নিহিত ছিল? কেন বলা হয় যে সে একটা মূল্যবান জীবন যাপন করেছিল? মানুষের কাছে তার মূল্য কী ছিল? মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, শয়তানের ও সারা পৃথিবীর মানুষের সামনে ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করার দিক থেকে সে সেই মানবজাতির প্রতিনিধিত্ব করেছিল যাদের ঈশ্বর উদ্ধার করতে চান। ঈশ্বরের জীবের যে কর্তব্য পালন করা উচিত তা সে পূরণ করেছিল, সে একটা নজির সৃষ্টি করেছিল, এবং ঈশ্বর যাদের রক্ষা করতে চান তাদের আদর্শ হিসাবে কাজ করেছিল, মানুষকে দেখিয়েছিল যে ঈশ্বরের উপর ভরসা রেখে শয়তানের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। ঈশ্বরের কাছে তার মূল্য কী ছিল? ঈশ্বরের কাছে ইয়োবের জীবনের মূল্য নিহিত ছিল তার ঈশ্বরে ভীতি, ঈশ্বরের আরাধনা, ঈশ্বরের কর্মের সাক্ষ্য বহন করা, ঈশ্বরের কাজের বন্দনা করা, এবং ঈশ্বরকে স্বস্তি ও আনন্দ এনে দেওয়ার মধ্যে; ঈশ্বরের কাছে, ইয়োবের জীবনের মূল্য এর মধ্যেও নিহিত ছিল যে মৃত্যুর আগে, ইয়োব কীভাবে পরীক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল ও শয়তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল, শয়তানের ও সারা পৃথিবীর মানুষের সামনে কীভাবে সে ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করেছিল, যার ফলে ঈশ্বর মানবজাতির কাছে মহিমা অর্জন করতে পেরেছিলেন, ঈশ্বরের হৃদয় স্বস্তি পেয়েছিল এবং তাঁর উৎসুক হৃদয় একটা পরিণাম প্রত্যক্ষ করেছিল ও আশা দেখতে পেয়েছিল। ঈশ্বরের সাক্ষ্যপ্রদানে কোনো একজনের অবিচল থাকার সামর্থ্যের জন্য এবং ঈশ্বরের হয়ে শয়তানকে লজ্জিত করতে সক্ষম হওয়ার জন্য ইয়োবের সাক্ষ্য ঈশ্বরের মানবজাতিকে পরিচালনার কাজে একটা নজির সৃষ্টি করেছিল। এটাই কি ইয়োবের জীবনের মূল্য নয়? ইয়োব ঈশ্বরের হৃদয়কে স্বস্তি দিয়েছিল, তাঁকে গৌরব অর্জনের আনন্দ আস্বাদন করিয়েছিল, এবং ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনাকে এক বিস্ময়কর সূচনা প্রদান করেছিল। এই সময়ের পর থেকে, ইয়োবের নাম হয়ে উঠেছিল ঈশ্বরের মহিমা অর্জনের প্রতীক, এবং শয়তানের বিরুদ্ধে মানবজাতির জয়ের প্রতীক। ইয়োব নিজের আয়ুষ্কালে যে জীবন যাপন করেছিল, ও সেইসাথে শয়তানের বিরুদ্ধে তার উল্লেখযোগ্য জয়লাভ, ঈশ্বরের দ্বারা সর্বদা সযত্নে লালিত হবে, এবং তার ত্রুটিহীনতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ঈশ্বরে ভীতি আগামী প্রজন্ম গভীর শ্রদ্ধা করবে ও অনুকরণ করবে। সে ঈশ্বরের কাছে সর্বদা এক নিখুঁত প্রোজ্জ্বল মুক্তার মতো সযত্নলালিত হবে, এবং একইভাবে সে মানবজাতির কাছেও মূল্যবান হিসাবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য।

এরপর, বিধানের যুগে ঈশ্বরের কার্য লক্ষ্য করা যাক।

ঘ. বিধানের যুগের নীতিসমূহ

দশটি আদেশ

বেদি নির্মাণের নীতি

ভৃত্যের প্রতি আচরণের নিয়ম

চুরি ও ক্ষতিপূরণের নিয়ম

বিশ্রামবারের বর্ষ পালন এবং তিনটি ভোজ পালন

বিশ্রামবারের নিয়ম

বলি উৎসর্গের বিধি

অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ

শস্যের উৎসর্গ

শান্তির উৎসর্গ

পাপস্খালনের বলি

সীমালঙ্ঘনের উৎসর্গ

যাজকদের দ্বারা বলি উৎসর্গের নিয়মাবলী (হারোণ ও তার পুত্রদের তা মেনে চলার আদেশ দেওয়া হয়েছিল)

যাজকদের দ্বারা অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ

যাজকদের দ্বারা শস্যের বলি উৎসর্গ

যাজকদের দ্বারা পাপস্খালনের বলি উৎসর্গ

যাজকদের দ্বারা সীমালঙ্ঘনের বলি উৎসর্গ

যাজকদের দ্বারা শান্তির বলি উৎসর্গ

যাজকের দ্বারা বলি ভক্ষণের নিয়মাবলী

বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ পশু (আহারের যোগ্য ও আহারের অযোগ্য)

সন্তানজন্মের পর নারীর শুদ্ধিকরণের নিয়মাবলী

কুষ্ঠ পরীক্ষার জন্য মানদণ্ড

যারা কুষ্ঠরোগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন তাদের জন্য নিয়মাবলী

সংক্রামিত বাড়ি পরিষ্কারের নিয়ম

যারা অস্বাভাবিক স্রাব থেকে ভুগছেন তাদের জন্য নিয়মাবলী

প্রায়শ্চিত্তের দিন, যা বছরে একবার অবশ্যই পালন করতে হবে

গবাদি পশু ও ভেড়া বধ করার নিয়ম

অইহুদিদের কুরুচিকর অভ্যাস অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা (পরিবারের লোকেদের মধ্যে যৌনসংগম না করা ও অন্যান্য)

যে সকল নীতি মানুষকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে (“তোমাদের পবিত্র হয়ে উঠতে হবে: কারণ আমি যিহোবা, তোমাদের ঈশ্বর, পবিত্র” (লেবীয় পুস্তক ১৯:২))

যারা নিজের সন্তানদের মোলেক দেবতার কাছে আহুতি দেয় তাদের মৃত্যুদণ্ড

ব্যাভিচার সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তির নিয়মাবলী

যাজকদের যেসকল নিয়ম পালন করতে হবে (তাদের দৈনন্দিন আচরণের নিয়ম, পবিত্র বস্তু ভোজনের নিয়ম, বলি উৎসর্গ করার নিয়ম, ইত্যাদি)

যেসকল ভোজনোৎসব পালন করতে হবে (বিশ্রামবার, নিস্তারপর্ব, পঞ্চাশত্তমীর পর্ব, প্রায়শ্চিত্তের দিন, এবং অন্যান্য)

অন্যান্য নিয়ম (দীপ জ্বালানো, জুবিলি বর্ষ, জমি পুনরুদ্ধার, মানত করা, দশমাংসের উৎসর্গ, প্রভৃতি)

বিধানের যুগের নীতিসমূহই ঈশ্বরের সমগ্র মানবজাতিকে পথপ্রদর্শনের প্রকৃত প্রমাণ

তাহলে, বিধানের যুগের এইসব নিয়ম আর নীতি তোমরা পড়েছো, তাই তো? এই নীতিগুলো কী একটা বিস্তৃত পরিসরে ব্যাপ্ত? প্রথমত, এগুলো দশটি আদেশের কথা বলে, তারপর পূজাবেদী নির্মাণের নীতির কথা বলে, এবং এইভাবে চলতে থাকে। এরপরে আসে বিশ্রামবার ও তিনটি ভোজনোৎসন পালনের নিয়ম, এবং তারপর আসে উৎসর্গ প্রদানের নিয়মাবলী। এখানে কত ধরনের বলি উৎসর্গের কথা আছে তা তোমরা লক্ষ্য করেছো? অগ্নিদগ্ধ বলি উৎসর্গ, শস্যের বলি উৎসর্গ, শান্তির বলি উৎসর্গ, পাপস্খালনের বলি উৎসর্গ, এইরকম আরও অনেক। এরপর রয়েছে যাজকদের দ্বারা বলি উৎসর্গের নিয়ম, এর মধ্যে রয়েছে যাজকের দ্বারা অগ্নিদগ্ধ বলি ও শস্যের বলি উৎসর্গ, এবং অন্যান্য রকমের উৎসর্গ। নিয়মাবলীর অষ্টম গুচ্ছ হল যাজকদের দ্বারা এই বলি উৎসর্গ ভক্ষণ সংক্রান্ত। তারপর রয়েছে মানুষকে জীবনে কী কী পালন করতে হবে তার নিয়ম। এখানে মানুষের জীবনের বহু আঙ্গিকের জন্য নানা নিয়ম রয়েছে, যেমন তারা কী খেতে পারবে বা পারবে না সেই সংক্রান্ত নিয়ম, সন্তান জন্মের পর মহিলাদের শুদ্ধিকরণ সংক্রান্ত নিয়ম, এবং যারা কুষ্ঠ রোগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে তাদের জন্য নিয়ম। এই নিয়মনীতিগুলোতে, ঈশ্বর এমনকি ব্যাধি নিয়েও আলোচনা করেছেন, এবং ভেড়া ও গবাদিপশু বধের নীতিও রয়েছে। ভেড়া ও গবাদি পশু ঈশ্বরের সৃষ্ট, তাই তোমাকে ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারেই তাদের বধ করতে হবে; নিঃসন্দেহেই ঈশ্বরের বাক্যে যৌক্তিকতা রয়েছে; নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের ফরমান অনুযায়ী, কাজ করাই সঠিক, এবং তা অবশ্যই মানুষের জন্য উপকারী! কিছু ভোজনের উৎসব ও নিয়মের পালনও করতে হবে, যেমন বিশ্রামবার, নিস্তারপর্ব, প্রভৃতি—ঈশ্বর এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এখন শেষ নিয়মগুলোর দিকে লক্ষ্য করা যাক: অন্যান্য নিয়ম—দীপ জ্বালানো, জুবিলি বর্ষ পালন, জমি পুনরুদ্ধার, মানত করা, দশমাংসের বলি উৎসর্গ প্রভৃতি। এইসমস্ত কিছু এক ব্যাপক ক্ষেত্র পরিবেষ্টন করছে না কি? প্রথমে যে বিষয়ে কথা বলা প্রয়োজন তা হল মানুষের দ্বারা উৎসর্গ। এরপর রয়েছে চুরি ও ক্ষতিপূরণের নীতি, এবং তারপর বিশ্রামবার পালন…; জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি এখানে জড়িত। অর্থাৎ, ঈশ্বর যখন তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু করেছিলেন, তখন তিনি মানুষের পালনের জন্য নানা নিয়মনীতির প্রতিষ্ঠা করেন। এই নিয়মগুলো তৈরি করা হয়েছিল যাতে মানুষ পৃথিবীতে মানুষের মতো স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারে, এমন এক স্বাভাবিক জীবন যা ঈশ্বর ও তাঁর পথপ্রদর্শনের থেকে অবিচ্ছেদ্য। প্রথমে ঈশ্বর মানুষকে বলেছিলেন কীভাবে বেদী নির্মাণ করতে হবে, কীভাবে সেই বেদী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এরপর তিনি মানুষকে বলেছিলেন কীভাবে বলি উৎসর্গ করতে হবে, এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানুষকে কীভাবে জীবন যাপন করতে হবে—জীবনে কীসের প্রতি তার মনোযোগ দেওয়া উচিত, কী তার মেনে চলা উচিত, এবং তার কী করা উচিত ও কী করা উচিত নয়। ঈশ্বর মানুষের জন্য যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ছিল সর্বব্যাপী, এবং এই আচার, নিয়ম, ও নীতির দ্বারা ঈশ্বর মানুষের আচরণের মানদণ্ড ঠিক করেছিলেন, তাদের জীবনকে পথনির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের ঈশ্বরের বিধান মেনে চলার পথের সূচনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের ঈশ্বরের বেদীর সম্মুখে আসার পথ দেখিয়েছিলেন, এবং ঈশ্বর মানুষের জন্য যে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যা শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, ও সংযমের অধিকারী, সেসবের মাঝে মানুষকে একটা জীবন যাপন করার জন্য পথনির্দেশ দিয়েছিলেন। ঈশ্বর প্রথমে এই সহজ নিয়ম ও নীতির মাধ্যমে মানুষের সীমা নির্দিষ্ট করেছিলেন, যাতে মানুষ পৃথিবীতে ঈশ্বর উপাসনার এক স্বাভাবিক জীবন নির্বাহ করতে পারে, মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবন লাভ করতে পারে; ঈশ্বরের ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার প্রারম্ভকালীন সুনির্দিষ্ট বিষয়টা এরকমই। এইসব নিয়ম ও নীতি এক বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত, এগুলো বিধানের যুগে মানবজাতির উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নির্দিষ্ট নির্দেশ, বিধানের যুগের আগের মানুষদের এই নির্দেশগুলো স্বীকার করতে ও পালন করতে হতো, এইগুলো বিধানের যুগে ঈশ্বরের কর্মের নথি, এবং এগুলো মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের নেতৃত্ব ও নির্দেশনার বাস্তব প্রমাণ।

ঈশ্বরের শিক্ষা ও বিধানের থেকে মানবজাতি চিরকালের জন্য অবিচ্ছেদ্য

এইসমস্ত নিয়মনীতির মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে তাঁর কাজ, তাঁর ব্যবস্থাপনা, এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপ্রদানকারী, বিবেকবান, পুঙ্খানুপুঙ্খ, ও দায়িত্বপূর্ণ। তিনি মানবজাতির মধ্যে তাঁর অবশ্যকরণীয় কাজ নিজের পদক্ষেপ অনুযায়ী করেন, সেখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ত্রুটি পর্যন্ত থাকে না, ত্রুটিহীনভাবে এবং কোনো অংশ বাদ না দিয়ে তিনি মানবজাতিকে তাঁর যা বলার তা বলেন, এবং মানুষকে দেখান যে তারা তাঁর নেতৃত্ব থেকে অবিচ্ছেদ্য, এবং তিনি যা বলেন ও করেন তা মানবজাতির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা মানুষকে প্রত্যক্ষ করান। পরের যুগের মানুষ কেমন তা নির্বিশেষে, একেবারে শুরুতে—বিধানের যুগের সময়—ঈশ্বর এই সহজ কাজগুলো করেছিলেন। ঈশ্বর জানতেন যে ঈশ্বর, বিশ্ব, ও মানবজাতি সম্পর্কে মানুষের ধারণা সেই যুগে ছিল বিমূর্ত ও অস্বচ্ছ, এমনকি যদিও মানুষের কিছু সচেতন ধারণা ও উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সেই সবই ছিল অস্বচ্ছ ও ত্রুটিপূর্ণ, আর তাই মানবজাতি তাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রদত্ত শিক্ষা ও বিধানের থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিল। আদি মানবজাতি কিছুই জানত না, তাই ঈশ্বরকে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য তাদের সবচেয়ে বাহ্যিক ও প্রাথমিক নীতি এবং জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান থেকেই শেখানো শুরু করতে হয়েছিল, যা ধীরে ধীরে তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত এই নিয়মগুলোর মাধ্যমে, এবং এই নীতিগুলোর মাধ্যমে, ঈশ্বর মানুষকে তাঁর সম্পর্কে ধীরে ধীরে ধারণা প্রদান করেছিলেন, ক্রমান্বয়ে তাঁর নেতৃত্বের উপলব্ধি ও ধারণা প্রদান করেছিলেন, এবং মানুষ ও তাঁর নিজের মধ্যে সম্পর্কের একটা প্রাথমিক ধারণা দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র এই প্রভাব অর্জনের পরেই, ঈশ্বর তাঁর পরবর্তী কাজের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। সুতরাং, এইসব নিয়মনীতি, এবং বিধানের যুগে ঈশ্বরের সম্পাদিত কাজই হলো মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর, এবং তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কাজের প্রথম পর্যায়। যদিও বিধানের যুগের কাজের আগে ঈশ্বর আদম, হবা ও তাদের বংশধরদের উদ্দেশ্যে কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেই আদেশ ও শিক্ষা তেমন সুসংবদ্ধ ছিল না যে মানুষের জন্য সেগুলো এক এক করে জারি করা যেতে পারে, এবং সেগুলো লিখিতও ছিল না, বা সেগুলো নিয়মেও পরিণত হয়নি। এর কারণ হলো, সেই সময়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না; একমাত্র এই ধাপ পর্যন্ত মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসার পরই তিনি বিধানের যুগের এইসকল নিয়মের কথা বলা আরম্ভ করতে পারতেন, এবং মানুষকে দিয়ে সেগুলো পালন করানোর কাজ শুরু করতে পারতেন। এটা ছিল একটা প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া, এবং এর ফলাফল ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই সহজ আচার ও নিয়মগুলো মানুষকে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কাজের ধাপগুলো দেখায়, এবং ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার মধ্যে প্রকাশিত ঈশ্বরের প্রজ্ঞাকে প্রদর্শন করায়। ঈশ্বর জানেন কোন বিষয় ও কোন উপায় ব্যবহার করে শুরু করতে হয়, কোন ব্যবহার করে এগিয়ে যেতে হয়, এবং কোন উপায়ে তা শেষ করতে হয়, যাতে তিনি এমন একদল মানুষকে অর্জন করতে পারেন যারা তাঁর সাক্ষ্য বহন করবে এবং ঈশ্বরের মতোই সমমনস্ক হবে। তিনি জানেন মানুষের ভিতরে কী আছে, তাদের কীসের ঘাটতি আছে। তিনি জানেন তাঁকে কী সরবরাহ করতে হবে, তাঁর কীভাবে মানুষকে নেতৃত্ব দিতে হবে, এবং একইভাবে তিনি এও জানেন মানুষের কী করা উচিত ও কী করা উচিত নয়। মানুষ একটা পুতুলের মতো: যদিও ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, তবুও ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কাজের নেতৃত্বাধীন হয়ে সে এগিয়ে এসেছে, ধাপে ধাপে, আজকের দিন পর্যন্ত। তাঁকে কী করতে হবে তা নিয়ে ঈশ্বরের হৃদয়ে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না; তাঁর হৃদয়ে এক স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল পরিকল্পনা ছিল, এবং যে কাজ তিনি করতে চেয়েছিলেন তা তাঁর নিজের পদক্ষেপ ও তাঁর নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ীই নির্বাহ করেছেন, উপরিতল থেকে গভীরের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। যদিও পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি কী করতে চলেছিলেন সে বিষয়ে ঈশ্বর কোনো ইঙ্গিত দেননি, কিন্তু তাঁর পরবর্তী কার্যাবলী তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে যথাযথ ভাবে অগ্রসর ও সম্পাদিত হয়ে চলেছিল, যেটা ঈশ্বর যা এবং তাঁর যা আছে তারই বহিঃপ্রকাশ, এবং যেটা সেইসাথে ঈশ্বরের কর্তৃত্বও। তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কোন পর্যায়ে তিনি কাজ করছেন তা নির্বিশেষে, তাঁর স্বভাব ও তাঁর সারসত্য তাঁকে উপস্থাপিত করে। এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য। যুগ, অথবা কাজের পর্যায় নির্বিশেষে এমন কিছু জিনিস আছে যা কখনো পরিবর্তিত হবে না: যেমন কোন ধরনের মানুষকে ঈশ্বর ভালোবাসেন, কোন ধরনের মানুষকে তিনি ঘৃণা করেন, তাঁর স্বভাব, এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা। যদিও বিধানের যুগের কাজের সময় প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত নিয়ম ও নীতিগুলো আজকের মানুষের কাছে খুবই সহজ ও অগভীর বলে মনে হয়, এবং যদিও এগুলো উপলব্ধি ও অর্জন করা সহজসাধ্য, কিন্তু এগুলোর মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, এবং রয়েছে তাঁর স্বভাব, এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা। কারণ এই আপাত-সহজ নীতিগুলোর মধ্যেই মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের দায়িত্ববোধ ও যত্ন প্রকাশিত হয়, ও সেইসাথে অভিব্যক্ত হয় তাঁর ভাবনার সূক্ষ্ম নির্যাস, এবং এইভাবে মানুষকে প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করায় এই সত্যের যে ঈশ্বর সমস্তকিছু শাসন করেন এবং সমস্তকিছু তাঁর হাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ যত জ্ঞানই আয়ত্ত করুক, যত তত্ত্ব ও রহস্য উপলব্ধি করুক, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এগুলোর কোনোটাই মানবজাতির প্রতি তাঁর বিধান ও তাঁর নেতৃত্বকে প্রতিস্থাপিত করতে পারবে না; মানবজাতি সর্বদা ঈশ্বরের পথনির্দেশ ও তাঁর ব্যক্তিগত কাজের সাথে অবিচ্ছেদ্য থাকবে। মানুষ ও ঈশ্বরের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এমনই। ঈশ্বর তোমাকে কোনো আদেশ প্রদান করুন, অথবা কোনো একটা নিয়ম, বা তাঁর ইচ্ছাকে তোমার উপলব্ধি করতে পারার জন্য সত্যের যোগান দিন, যাই করুন না কেন, সমস্ত কিছু নির্বিশেষে তাঁর লক্ষ্য হল মানুষকে এক সৌন্দর্যপূর্ণ আগামীর দিকে নিয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের উচ্চারিত বাক্য এবং যে কাজ তিনি করেন, সেগুলো উভয়ত তাঁর নির্যাসের একটা দিকের উদ্ঘাটন, এবং তাঁর স্বভাব ও প্রজ্ঞার একটা দিকের উদ্ঘাটন; এগুলো তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার একটা অপরিহার্য ধাপ। এটা একেবারেই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়! ঈশ্বর যা করেন তার মধ্যেই তাঁর ইচ্ছা নিহিত থাকে; ঈশ্বর অনুচিত মন্তব্যকে ভয় পান না, বা তাঁর সম্বন্ধে মানুষের যেকোনো ধারণা বা চিন্তাভাবনায় ভীত নন। তিনি শুধুমাত্র নিজের কাজ করেন এবং কোনো মানুষ, বিষয় ও বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যেতে থাকেন।

বেশ। আজকে এই পর্যন্তই থাক, পরের বার আবার দেখা হবে!

নভেম্বর ৯, ২০১৩


ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের স্বভাব এবং স্বয়ং ঈশ্বর ৩

আমাদের বিগত কয়েকটি আলাপ-আলোচনা তোমাদের প্রত্যেকের উপর গভীর ছাপ ফেলেছিল। এখন যা পরিস্থিতি, তাতে মানুষ অবশেষে ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্বকে যথার্থই অনুভব করতে পারে, এবং অনুভব করতে পারে, যে, ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে মানুষের অত্যন্ত সন্নিকটেই রয়েছেন। যদিও মানুষ হয়তো অনেক বছর ধরেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছে, কিন্তু তারা কখনো আজকের মতো করে তাঁর চিন্তা ও ধারণাকে সত্যিকারের উপলব্ধি করেনি, এবং তাঁর ব্যবহারিক কাজকর্মকেও আজকের মতো করে যথার্থরূপে অনুভব করেনি। জ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক বা বাস্তব অনুশীলনে, অধিকাংশ মানুষ নতুন কিছু শিখেছে এবং উন্নততর উপলব্ধি অর্জন করেছে, এবং তারা তাদের অতীত অনুসরণের ভ্রান্তিটি ধরতে পেরেছে, তাদের অভিজ্ঞতার অগভীরতা উপলব্ধি করেছে, বুঝেছে যে তাদের অভিজ্ঞতার অনেকখানি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এবং হৃদয়ঙ্গম করেছে যে মানুষের সবচেয়ে বড়ো ঘাটতি রয়েছে ঈশ্বরের স্বভাব বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে। মানুষের অর্জিত এই যে জ্ঞান, তা নিছক এক প্রকারের প্রত্যক্ষণ-ভিত্তিক জ্ঞান; যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তা ক্রমাগত গভীরতর ও বলিষ্ঠতর হওয়া প্রয়োজন। মানুষ যথার্থ অর্থে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার পূর্বে, বিষয়গতভাবে বলা যায় যে, তাদের অন্তরে তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের বিষয়ে তাদের বাস্তব কোনো উপলব্ধি নেই, যেমন, তিনি ঠিক কী ধরনের ঈশ্বর, তাঁর ইচ্ছা কী, তাঁর স্বভাব কেমন, এবং মানবজাতির প্রতি তাঁর যথার্থ মনোভাবটি কীরূপ? এই কারণে, মানুষের ঈশ্বরবিশ্বাসের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং তাদের বিশ্বাস কখনো বিশুদ্ধতা বা ত্রুটিহীনতা অর্জন করতে পারে না। এমনকি তুমি যদি ঈশ্বরের বাক্যের মুখোমুখি দাঁড়াও, বা তোমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তুমি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছো বলে অনুভব করো, তবু, তুমি যে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করো, এমনটা বলা যায় না। কারণ তুমি ঈশ্বরের চিন্তাধারা জানো না, জানো না তিনি কী পছন্দ করেন ও কী ঘৃণা করেন, কীসে তিনি রাগান্বিত হন ও কী তাঁকে আনন্দ এনে দেয়, তাই তাঁর সম্বন্ধে তোমার প্রকৃত উপলব্ধি নেই। তোমার বিশ্বাস অস্পষ্টতা ও কল্পনার এক বুনিয়াদের উপর নির্মিত, তা দাঁড়িয়ে রয়েছে তোমার বিষয়নিষ্ঠ বাসনার ভিত্তির উপর। এখনো তা আদৌ কোনো প্রামাণিক বিশ্বাস নয়, এবং তুমি এখনো আদৌ কোনো প্রকৃত অনুসরণকারী হয়ে উঠতে পারো নি। বাইবেলের এই গল্পগুলি থেকে নেওয়া উদাহরণসমূহের ব্যাখ্যা মানুষকে ঈশ্বরের অন্তরকে জানতে দিয়েছে, জানতে দিয়েছে তাঁর কার্যের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি কী ভাবছিলেন আর এই কার্য তিনি কেন সম্পন্ন করেছিলেন, সম্পন্ন করার সময় তাঁর আদি অভিপ্রায় ও পরিকল্পনা কী ছিল, তাঁর ধারণাগুলিকে তিনি কীভাবে অর্জন করেছিলেন, এবং কীভাবে তিনি তাঁর পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ও তা বিকশিত করেছিলেন। এই গল্পগুলির মাধ্যমে ছয় হাজার বৎসরব্যাপী ঈশ্বরের পরিচালনামূলক কার্য চলাকালীন সময়ে তাঁর প্রতিটি বিশেষ অভিপ্রায় ও প্রতিটি বাস্তব চিন্তাভাবনা, এবং বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন যুগে মানুষের প্রতি তাঁর মনোভাব বিষয়ে আমরা একটা বিশদ ও সুনির্দিষ্ট উপলব্ধি লাভ করতে পারি। ঈশ্বর কী ভাবছিলেন, তাঁর মনোভাব কী ছিল, এবং প্রতিটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে যে স্বভাব তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, তা যদি মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে প্রত্যেক মানুষকে তা ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্বকে আরো গভীরভাবে অনুধাবন করতে, এবং তাঁর ব্যবহারিকতা ও প্রামাণিকতাকে আরো গভীরভাবে অনুভব করতে সহায়তা করতে পারে। মানুষকে বাইবেলের ইতিহাস বিদিত করা, অথবা বাইবেলের পদ্য বা এর লোকজনের সাথে পরিচিত হতে তাদের সাহায্য করা আমার এই গল্পগুলি বলার লক্ষ্য নয়, এবং বিশেষ করে, বিধানের যুগে ঈশ্বর যা করেছিলেন তার প্রেক্ষাপট উপলব্ধিতে মানুষকে সহায়তা করা তো একেবারেই লক্ষ্য নয়। বরং লক্ষ্য হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর স্বভাব, ও তাঁর যাবতীয় খুঁটিনাটি প্রণিধান করতে, এবং ঈশ্বরের বিষয়ে আরো প্রামাণ্য ও আরো যথাযথ এক উপলব্ধি ও জ্ঞান অর্জন করতে মানুষকে সহায়তা করা। এইভাবে, মানুষের হৃদয় একটু-একটু করে ঈশ্বরের কাছে উন্মীলিত হতে পারে, ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে, এবং তারা তাঁকে, তাঁর স্বভাবকে, তাঁর সারসত্যকে আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে, এবং স্বয়ং সত্য ঈশ্বরকে আরো ভালোভাবে জানতে পারে।

ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, সেই বিষয়ে জ্ঞান মানুষের উপর একটা ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে। ঈশ্বরের উপর আরো ভরসা করতে এবং তাঁর প্রতি প্রকৃত আনুগত্য ও ভীতি অর্জন করতে এটি তাদের সহায় হতে পারে। তখন, আর তারা অন্ধের মতো তাঁর অনুসরণ বা আরাধনা করবে না। ঈশ্বর নির্বোধ বা অন্ধভাবে জনস্রোতে গা ভাসানো মানুষদের কামনা করেন না, বরং তিনি এমন একদল মানুষকে চান, যারা তাদের অন্তরে ঈশ্বরের স্বভাব বিষয়ে এক স্বচ্ছ উপলব্ধি ও জ্ঞনের অধিকারী এবং এমন মানুষ, যারা ঈশ্বরের সাক্ষীরূপে ভূমিকা পালনে সক্ষম, যারা ঈশ্বরের মাধুর্য, তাঁর যা আছে ও তিনি যা, এবং তাঁর ধার্মিক স্বভাবের কারণে, কখনো তাঁকে পরিত্যাগ করবে না। ঈশ্বরের একজন অনুসরণকারী হিসাবে তোমার অন্তরে এখনো যদি স্বচ্ছতার অভাব থাকে, অথবা ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব, তাঁর স্বভাব, তাঁর যা আছে ও তিনি যা, এবং মানবজাতির ত্রানের জন্য তাঁর পরিকল্পনার বিষয়ে অনিশ্চয়তা বা বিভ্রান্তি থাকে, তাহলে তোমার বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রশংসালাভ করতে পারে না। এই ধরনের মানুষ তাঁকে অনুসরণ করুক, ঈশ্বর তা চান না, এবং তাঁর পছন্দ নয় যে এজাতীয় মানুষ তাঁর সামনে আসুক। এহেন মানুষজন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে না বলে তারা তাদের হৃদয় ঈশ্বরকে নিবেদন করতে অক্ষম—তাঁর প্রতি তাদের হৃদয় অবরুদ্ধ, তাই তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস অশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাদের ঈশ্বরানুসরণকে নিছক অন্ধ-অনুসরণ বলা যেতে পারে। কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি ও জ্ঞান থাকলেই মানুষ প্রকৃত বিশ্বাস অর্জন করতে ও প্রকৃত অনুসরণকারী হতে পারে, এবং এই জ্ঞান ও উপলব্ধি তাদের মধ্যে যথার্থ আনুগত্য ও ঈশ্বরভীতি উৎপন্ন করে। একমাত্র এই ভাবেই তারা তাদের হৃদয় ঈশ্বরকে নিবেদন করতে এবং তা ঈশ্বরের প্রতি উন্মুক্ত করতে পারে। ঈশ্বর সেটাই চান, কারণ তাদের সকল কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনা ঈশ্বরের পরীক্ষা সহন করতে ও ঈশ্বরের সাক্ষ্য প্রদান করতে সমর্থ। ঈশ্বরের স্বভাব, বা তাঁর যা আছে ও তিনি যা, বা তাঁর প্রতিটি কার্যের মধ্যে নিহিত তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর চিন্তাভাবনা বিষয়ে যাকিছু আমি তোমাদের জ্ঞাপন করি, এবং যে পরিপ্রেক্ষিত বা যে দৃষ্টকোণ থেকেই এবিষয়ে আলোচনা করি না কেন, এই সবকিছুই ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব বিষয়ে নিশ্চিততর হতে তোমাদের সাহায্য করার জন্য, এবং মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা, মানুষের জন্য তাঁর উদ্বেগ, তথা মানবজাতিকে পরিচালনা ও উদ্ধার করার জন্য তাঁর আন্তরিক কামনাকে আরো যথার্থরূপে উপলব্ধি ও সমাদর করার নিমিত্ত।

বিশ্বসৃষ্টির পর থেকে, ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা ও কার্যকলাপের পর্যালোচনা

আজ আমরা প্রথমে ঈশ্বরের দ্বারা মানবজাতি সৃষ্টির পর থেকে তাঁর চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, এবং তাঁর প্রতিটি কর্মপদক্ষেপ সংক্ষেপে উপস্থাপিত করবো। বিশ্বসৃষ্টির পর থেকে অনুগ্রহের যুগের আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্যন্ত যে কার্যগুলি তিনি নিষ্পন্ন করেছেন, সেগুলির দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করবো। ঈশ্বরের যে চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণাগুলি মানুষের অজানা, সেগুলি আমরা তখন আবিষ্কার করতে পারবো, এবং সেখান থেকে আমরা ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার অনুক্রমটি স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে পারবো, এবং যে পটভূমিকায় ঈশ্বর তাঁর পরিচালনামূলক কার্য সৃজন করেন, সেই কার্যের উৎস ও বিকাশের পদ্ধতি, আর তাঁর পরিচালনামূলক কার্য থেকে তিনি যে ফলাফল লাভ করতে চান—অর্থাৎ, তাঁর পরিচালনামূলক কার্যের মর্মবস্তু ও উদ্দেশ্যকে আমরা বিশদভাবে উপলব্ধি করতে পারবো। এই বিষয়গুলি উপলব্ধি করার জন্য আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে এক সুদূর, নিস্পন্দ ও নীরব সময়ে, যখন কোনো মানুষ ছিল না …

ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে প্রথম জীবন্ত মানুষের সৃষ্টি করলেন

তাঁর শয্যা থেকে উত্থিত হওয়ার পর প্রথম যে চিন্তাটি ঈশ্বরের মনে উদিত হয়েছিল তা হল: এক জীবন্ত মানুষ সৃজন করা—এক বাস্তব, জীবন্ত মানুষ—যার সঙ্গে তিনি বসবাস করবেন ও যে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হবে; এই মানুষটি তাঁর কথা শ্রবণ করতে পারবে, এবং তিনি বিশ্বাসস্থাপন করে তার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। তারপর, প্রথমবারের মতো, তিনি একমুঠো কাদা হাতে তুলে নেন এবং তা দিয়ে তাঁর মনে যে মূর্তি তিনি কল্পনা করেছিলেন সেই অনুযায়ী সর্বপ্রথম জীবন্ত মানুষটিকে সৃষ্টি করেন, এবং তারপর এই জীবন্ত প্রাণীটির তিনি একটি নাম দেন—আদম। এই জীবন্ত ও শ্বাসরত মানুষটিকে পাওয়ার পর তাঁর কেমন অনুভূতি হয়েছিল? সেই প্রথমবারের জন্য, তিনি কোনো প্রিয়জনকে পাওয়ার, একজন সঙ্গীকে পাওয়ার আনন্দ অনুভব করেছিলেন। প্রথমবার তিনি পিতা হওয়ার দায়িত্ব ও সেই দায়িত্বজনিত উদ্বেগও অনুভব করেছিলেন। এই জীবন্ত ও শ্বাসরত মানুষটি ঈশ্বরকে খুশি ও আনন্দ এনে দিয়েছিল; প্রথমবারের জন্য, তিনি পরিতৃপ্ত বোধ করেছিলেন। এটাই ছিল প্রথম ঈশ্বর-কৃত কাজ যা তাঁর চিন্তা বা এমনকি বাক্যের দ্বারাও নিষ্পন্ন হয়নি, হয়েছিল তাঁর স্বহস্তে। যখন এই ধরনের সত্তা—এক জীবন্ত ও শ্বাসরত মানুষ—ঈশ্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, রক্ত-মাংসে গড়া, শরীর ও আকৃতি-বিশিষ্ট, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম, তিনি অননুভূতপূর্ব এক প্রকার আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ঈশ্বর প্রকৃতই তাঁর দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন, এবং এই জীবন্ত সত্তাটি কেবল তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে আকর্ষণই করে নি, উপরন্তু তার প্রতিটি সামান্য সঞ্চালনও তাঁর হৃদয়কে উদ্বেলিত ও আলোড়িত করেছিল। এই জীবন্ত সত্তাটি যখন ঈশ্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখনই প্রথমবার এরকম আরো মানুষ অর্জনের চিন্তা তাঁর মাথায় এসেছিল। ঈশ্বরের সেই চিন্তাটি থেকেই এই ঘটনাপরম্পরার সূচনা হয়েছিল। ঈশ্বরের কাছে এই সমস্ত ঘটনাই প্রথমবারের জন্য সংঘটিত হচ্ছিল, কিন্তু এই প্রারম্ভিক ঘটনাগুলির কারণে সেসময়ে তিনি যেমনই অনুভব করে থাকুন না কেন—আনন্দ, দায়িত্ববোধ, উদ্বেগ—সেই অনুভূতিগুলি ভাগ করে নেওয়ার মতো কেউ তাঁর সঙ্গে ছিল না। সেই মুহূর্ত থেকেই, ঈশ্বর সত্যই এমন এক একাকিত্ব ও বিষণ্ণতা অনুভব করেছিলেন যা আগে কখনো করেননি। তাঁর মনে হয়েছিল যে, মানুষ তাঁর ভালোবাসা ও উদ্বেগ, বা মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর অভিপ্রায় গ্রহণ বা উপলব্ধি করতে পারবে না, তাই তিনি তাঁর অন্তরে তখনো দুঃখ ও বেদনা অনুভব করেছিলেন। এই কাজগুলি তিনি মানুষের জন্য সম্পন্ন করলেও, মানুষ এবিষয়ে সচেতন ছিল না এবং বুঝে উঠতে পারেনি। মানুষ তাঁর কাছে যে খুশি, আনন্দ ও পরিতৃপ্তি বয়ে এনেছিল, তার সাথেই সত্বর নিয়ে এসেছিল তাঁর প্রথম দুঃখ ও একাকিত্ববোধ। এসবই হল সেই সময়ে ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতি। ঈশ্বর যখন এই সব কার্য সম্পাদন করছিলেন, তাঁর অন্তরে তখন তিনি চলেছিলেন আনন্দ থেকে দুঃখ ও দুঃখ থেকে বেদনার দিকে, এবং এই অনুভূতিগুলি মিশে গিয়েছিল উৎকণ্ঠার সাথে। তিনি শুধু তাড়াতাড়ি এই মানুষকে, এই মানবজাতিকে, তাঁর অন্তরে যা ছিল তা জানাতে চাইছিলেন, চাইছিলেন অবিলম্বে তারা তাঁর অভিপ্রায় উপলব্ধি করুক। তখন, তারা তাঁর অনুগামী হতে পারবে এবং তাঁর চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিতে ও তাঁর ইচ্ছায় শামিল হতে পারবে। আর তারা কেবল নির্বাকভাবে ঈশ্বরের বক্তব্য শুনবে না; আর তারা কীভাবে ঈশ্বরের কাজে তাঁর সাথে যোগদান করা যায়, সেবিষয়ে অনবহিত রইবে না; সর্বোপরি, আর তারা ঈশ্বরের চাহিদার ব্যাপারে উদাসীন মানুষ হয়ে থাকবে না। ঈশ্বরের এই প্রারম্ভিক কার্যগুলি খুবই অর্থপূর্ণ, এবং তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনাও আজকের মানুষের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

সকল বস্তু ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করার পর, ঈশ্বর বিশ্রাম নেননি। তাঁর ব্যবস্থাপনাকে সম্পন্ন করার জন্য, এবং মানবজাতির মধ্যে যাদের তিনি এত ভালোবাসেন তাদের অর্জন করার জন্য তিনি উতলা ও অধীর হয়ে উঠেছিলেন।

বিধানের যুগের সময়কালে ঈশ্বর একাদিক্রমে অভূতপূর্ব কাজ করেন

এরপর, ঈশ্বরের মনুষ্যসৃষ্টির খুব পরে নয়, বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি যে সারা পৃথিবী জুড়ে এক ভয়ঙ্কর বন্যা হয়েছিল। প্লাবনের লিখিত বিবরণে নোহ-র উল্লেখ আছে, এবং এমনটা বলা যায় যে, নোহই হল প্রথম মানুষ, যে ঈশ্বরের একটি কাজ সম্পূর্ণ করতে তাঁর সাথে কাজ করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের দ্বারা আহূত হয়েছিল। নিশ্চিতভাবে, সেই প্রথম ঈশ্বর পৃথিবীর কোনো মানুষকে ডেকে তাঁর আজ্ঞা অনুযায়ী কোনো কাজ করতে বলেছিলেন। নোহ-র জাহাজ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর ঈশ্বর প্রথমবারের জন্য পৃথিবীকে প্লাবিত করেছিলেন। ঈশ্বর যখন প্লাবনের মাধ্যমে পৃথিবীকে বিনষ্ট করেন, মনুষ্যসৃষ্টির পর তখনই প্রথমবার তিনি তাদের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন, এই কারণেই তিনি বন্যার মাধ্যমে মনুষ্যজাতিকে ধ্বংস করার বেদনাদায়ক সিদ্ধান্তটি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্লাবনের দ্বারা পৃথিবী বিধ্বস্ত হওয়ার পর, ঈশ্বর মানুষের সাথে তাঁর প্রথম চুক্তিটি সম্পাদন করেছিলেন, যে চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে তিনি আর কখনো প্লাবনের দ্বারা পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন না। রামধনু ছিল সেই চুক্তির স্বাক্ষরচিহ্ন। সেটিই ছিল মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের প্রথম চুক্তি, তাই রামধনু হল চুক্তিপত্রে ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রথম স্বাক্ষর; রামধনু হল এক বাস্তব, প্রাকৃতিক বস্তু যার অস্তিত্ব রয়েছে। এই রামধনুর অস্তিত্বই প্রায়শ ঈশ্বরকে তাঁর খুইয়ে ফেলা পূর্বতন মানবজাতির জন্য শোকাতুর করে তোলে, এবং তাদের যা ঘটেছিল এই রামধনু তার স্মারক হিসাবে কাজ করে…। ঈশ্বর তাঁর কার্যের গতি মন্থর করেন নি—তাঁর ব্যবস্থাপনার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি উতলা ও ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে, ইসরায়েল জুড়ে তাঁর কার্য সম্পাদনের জন্য প্রথম পছন্দের মানুষ হিসাবে ঈশ্বর অব্রাহামকে মনোনীত করেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারা এইভাবে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ-ও প্রথম দৃষ্টান্ত। এই মানুষটির মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর মানবজাতির উদ্ধারকার্-সম্পাদন আরম্ভ করতে, এবং সেই ব্যক্তিটির সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে তাঁর কার্য অব্যাহত রাখতে মনস্থ করেছিলেন। বাইবেলে আমরা দেখতে পাই যে অব্রাহামের ক্ষেত্রে ঈশ্বর এটাই করেছিলেন। এরপর ঈশ্বর ইসরায়েলকে প্রথম মনোনীত ভূমিতে পরিণত করেন, এবং তাঁর মনোনীত মানুষদের, অর্থাৎ ইসরায়েলবাসীদের মাধ্যমে তাঁর বিধানের যুগের কার্যের সূচনা করেন। আরও একবার, প্রথম বারের জন্য, মানবজাতির পালনীয় সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধানগুলি ঈশ্বর ইসরায়েলবাসীদের হাতে প্রদান করেন, এবং বিশদে সেগুলির ব্যাখ্যা করেন। এই প্রথমবার, ঈশ্বর মানুষকে কীভাবে তাদের উৎসর্গ নিবেদন করা উচিত, কীভাবে তাদের জীবনযাপন করা উচিত, তাদের কী করা উচিত ও উচিত নয়, কোন উৎসব ও দিনগুলি তাদের উদযাপন করা উচিত, এবং তাদের সকল কাজে অনুসরণীয় নীতির বিষয়ে এরকম সুনির্দিষ্ট, আদর্শায়িত নিয়মকানুন প্রদান করেছিলেন। এই প্রথমবার ঈশ্বর মানবজাতিকে তাদের জীবনযাপন করার পদ্ধতির বিষয়ে এত বিশদ, আদর্শায়িত নিয়মবিধি ও নীতিসমূহ প্রদান করেছিলেন।

যতবার আমি “প্রথমবারের জন্য” শব্দবন্ধনীটি বলি, ততবার এমন এক প্রকার কার্যের প্রতি নির্দেশ করা হয় যা ঈশ্বর আগে কখনো হাতে নেন নি। এমন কার্যের প্রতি তা নির্দেশ করে, পূর্বে যার অস্তিত্ব ছিল না, এবং যদিও ঈশ্বর মানবজাতি এবং সব রকমের প্রাণী ও জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু এই ধরনের কাজ তিনি আগে কখনো সম্পন্ন করেন নি। এই কার্যের সম্পূর্ণটাই ঈশ্বর কর্তৃক মানবজাতির ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল; শুধুমাত্র মানুষ এবং তাঁর দ্বারা তাদের পরিত্রাণ ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে এটি সম্পর্কিত। অব্রাহামের পর, আরেকবার ঈশ্বর প্রথমবারের জন্য সম্পাদিত আরেকটা কাজ করলেন—ইয়োবেকে তিনি সেই ব্যক্তি হিসাবে মনোনীত করলেন যে বিধানের অধীনে জীবনধারণ করে শয়তানের প্রলোভনসমূহকে প্রতিরোধ করতে পারবে, এবং একই সঙ্গে ঈশ্বরভীতি, শয়তানকে পরিহার, ও ঈশ্বরের সাক্ষ্যদান অব্যাহত রাখবে। এটাও ছিল সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত যেখানে শয়তানকে ঈশ্বর কোনো মানুষকে প্রলোভিত করার সুযোগ দেন, এবং সেই প্রথমবার তিনি শয়তানের সাথে বাজি ধরেছিলেন। পরিশেষে, সেই প্রথমবার তিনি এমন কাউকে অর্জন করেছিলেন যে শয়তানের মুখোমুখি হয়ে ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষ্যদানে ও তাঁর নিকট সাক্ষ্যবহনে সক্ষম ছিল, এবং শয়তানকে যে সর্বতোভাবে লজ্জায় ফেলতে পারতো। ঈশ্বর কর্তৃক মনুষ্যসৃষ্টির পর থেকে, ইয়োবে ছিল তাঁর অর্জিত প্রথম মানুষ, যে তাঁর হয়ে সাক্ষ্য বহনে সমর্থ ছিল। এই ব্যক্তিটিকে অর্জন করে ফেলার পর, ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থাপনা অব্যহত রাখতে ও তাঁর কার্যের পরবর্তী পর্যায়কে সম্পন্ন করতে আরো অধীর হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর কার্যের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য যে স্থান ও মানুষগুলিকে তিনি চয়ন করবেন, তা প্রস্তুত করছিলেন।

এই সবকিছুর সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার পর, তোমরা কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে প্রকৃত উপলব্ধি লাভ করেছো? মানবজাতির নিমিত্ত তাঁর ব্যবস্থাপনার, তাঁর দ্বারা মানবজাতির পরিত্রাণের এই দৃষ্টান্তটিকে ঈশ্বর অন্য সবকিছুর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন। এই বিষয়গুলি তিনি শুধুমাত্র তাঁর মনন বা তাঁর বাক্যের সাহায্যে নিষ্পন্ন করেন না, এবং নিঃসন্দেহে কোনো লঘু মনোভাব সহকারে করেন না তো বটেই—এসবকিছুই তিনি এক পরিকল্পনামাফিক, লক্ষ্যনিষ্ঠ ভাবে, মানের উৎকর্ষতা বজায় রেখে, এবং তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সম্পন্ন করেন। এটা স্পষ্ট যে, মানবজাতির উদ্ধারের এই কার্য ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ের কাছেই অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। কাজটি যত দুরূহই হোক না কেন, যত বড়ো প্রতিবন্ধকতাই থাক, মানুষ যত দুর্বলই হোক, বা মানুষের বিদ্রোহপ্রবণতা যতই গভীর হোক, এর কোনোকিছুই ঈশ্বরের কাছে জটিল কিছু নয়। তাঁর কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার ব্যয়সাধনে এবং যে কার্য তিনি নিজে নির্বাহ করতে চান তার পরিচালনায় ঈশ্বর নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। একই সঙ্গে সকলকিছুকে তিনি বিন্যস্ত করছেন, এবং যে সকল মানুষের উপর তিনি কার্য নিষ্পন্ন করবেন ও যে সমস্ত কার্য সম্পূর্ণ করবেন তাদের উপর তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করছেন—এর কোনোটিই পূর্বে কখনো সম্পন্ন হয়নি। এই প্রথমবার ঈশ্বর এই পদ্ধতিগুলির ব্যবহার করেছেন এবং মানবজাতির পরিচালনা ও উদ্ধারের এই মুখ্য প্রকল্পের জন্য এত ব্যাপক মূল্য পরিশোধ করেছেন। তাঁর এই কার্য সম্পাদনকালে ঈশ্বর ধীরে ধীরে, কোনো সংশয় ব্যতিরেকে, তাঁর কষ্টকর প্রচেষ্টা, তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তাঁর প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমানতা, এবং তাঁর স্বভাবের সকল দিক মানবজাতির কাছে এমনভাবে উন্মুক্ত ও ব্যক্ত করছেন, যা তিনি আগে কখনো করেননি। সুতরাং, ঈশ্বরের পরিচালনা ও উদ্ধারের লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তিগণ ব্যতীত, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অপর কোনো জীব কখনো ঈশ্বরের এতখানি ঘনিষ্ঠ, তাঁর সাথে এমনতর অন্তরঙ্গতার সম্পর্কে বিজড়িত হয় নি। তাঁর অন্তরে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মানবজাতি, যাকে তিনি পরিচালনা ও উদ্ধার করতে চান; এই মানবজাতিকে তিনি অন্য সকলকিছুর থেকে বেশি মূল্যবান জ্ঞান করেন; যদিও তিনি তাদের জন্য অনেক মূল্য পরিশোধ করেছেন, এবং যদিও তারা তাঁকে ক্রমাগত আহত ও অমান্য করে, তবু তাদের উপর তিনি কখনো হাল ছেড়ে দেন না, এবং কোনো অনুযোগ বা অনুতাপ ছাড়াই অক্লান্তভাবে তাঁর কার্য করে যান। তার কারণ তিনি জানেন যে আজ না হোক কাল, তাঁর মানুষ তাঁর আহ্বানে জাগরিত হবেই, এবং তাঁর বাক্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে, উপলব্ধি করবে যে, তিনিই সৃষ্টির প্রভু, এবং তাঁর পাশে ফিরে আসবে …

আজকের এই সকলকিছু শ্রবণ করার পর, তোমরা অনুভব করতে পারো যে ঈশ্বর যাকিছু করেন তার সবই অত্যন্ত স্বাভাবিক। মনে হয় যে, তাঁর বাক্য ও তাঁর কার্য দ্বারা মানুষ তাদের বিষয়ে ঈশ্বরের অভিপ্রায়সমূহের কিছুটা সততই অনুভব করেছে, কিন্তু তাদের অনুভব বা তাদের জ্ঞান এবং ঈশ্বরের চিন্তাভাবনার মধ্যে সর্বদাই নির্দিষ্ট একটা ব্যবধান রয়েছে। এই কারণেই আমার মনে হয় ঈশ্বর কেন মানবজাতি সৃষ্টি করেছিলেন, এবং মানবজাতিকে অর্জন করার যে আশা তিনি পোষণ করেছিলেন তাঁর সেই ইচ্ছার পটভূমির বিষয়ে সকল মানুষকে অবহিত করাটা প্রয়োজনীয়। সকলের সাথে তা ভাগ করে নেওয়াটা আবশ্যক, যাতে তারা বিষয়টি নিয়ে সকলেই অন্তর থেকে স্পষ্টভাবে অবহিত হয়, বিষয়টি উপলব্ধি করে। ঈশ্বরের প্রতিটি চিন্তা ও ধারণা, এবং তাঁর কার্যের প্রতিটি পর্যায় ও সময়কাল যেহেতু তাঁর সমগ্র পরিচালনামূলক কার্যের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ ও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, সেহেতু তাঁর কার্যের প্রতিটি পদক্ষেপে তোমার ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, ও তাঁর অভিপ্রায় উপলব্ধি করা, এবং তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনার কার্য কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল, তা উপলব্ধি করা সমতুল। এই ভিত্তির উপরেই তোমার ঈশ্বর-বিষয়ক উপলব্ধি গভীরতর হয়। ঈশ্বর প্রথম যখন বিশ্বসৃষ্টি করেন তখন যাকিছু তিনি করেছিলেন, যে বিষয়ে পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছিলাম, যদিও তা এখন সত্যান্বেষণের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক নিছক “তথ্য” বলে মনে হয়, কিন্তু তোমার অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণের পথে এমন একটা সময় আসবে যখন তুমি একে আর গুটিকয় তথ্যের মতো সাদামাটা কোনো বিষয়, বা নিছকই একপ্রকার রহস্য বলে গণ্য করবে না। তোমার জীবনের অগ্রগতির সাথে, ঈশ্বর তোমার হৃদয়ে যখন একটি জায়গা করে নেবেন, বা যখন তুমি তাঁর ইচ্ছাকে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিগূঢ়ভাবে উপলব্ধি করবে, তখন তুমি আজ আমি যে বিষয়ে আলোচনা করছি তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্যকরূপে প্রণিধান করবে। আজ তোমরা এটিকে যে পরিমাণেই গ্রহণ করে থাকো না কেন, তারপরেও এই বিষয়গুলি তোমাদের উপলব্ধি করা ও জানা প্রয়োজন। ঈশ্বর যখন কিছু সম্পাদন করেন, যখন তিনি তাঁর কার্য নির্বাহ করেন, সে তাঁর চিন্তার দ্বারাই হোক বা তাঁর স্বহস্তে, সে তিনি তা প্রথম বারের জন্যই করুন কি অন্তিম বারের জন্য, পরিশেষে, ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা আছে, এবং তিনি যাকিছু করেন সেগুলির মধ্যে তাঁর উদ্দেশ্য ও তাঁর চিন্তাভাবনা আছে। এই উদ্দেশ্য ও চিন্তাভাবনাই ঈশ্বরের স্বভাবকে তুলে ধরে, এবং এগুলিই তাঁর যা আছে ও তিনি যা তা ব্যক্ত করে। ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা—এই দুটি বিষয় প্রত্যেকটি মানুষকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। একবার যখন কোনো ব্যক্তি তাঁর স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা উপলব্ধি করে, তখন সে ক্রমশ ঈশ্বর যা করেন তা তিনি কেন করেন, এবং তিনি যা বলেন তা কেন বলেন, তা-ও উপলব্ধি করতে পারে। এর মাধ্যমে, তখন তারা ঈশ্বর-অনুসরণ এবং সত্যের উদ্দেশ্যে এবং নিজ-নিজ স্বভাবের পরিবর্তনসাধনের নিমিত্ত অন্বেষণের ক্ষেত্রে আরো বিশ্বাস পেতে পারে। অর্থাৎ, মানুষের ঈশ্বর-উপলব্ধি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্য।

মানুষ যে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে ও যা উপলব্ধি করে তা যদি হয় ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তবে তারা যা লাভ করবে তা হল জীবন, যা ঈশ্বর থেকে আগত। তোমার অভ্যন্তরে এই জীবন একবার দৃঢ়মূল হয়ে গেলে, তোমার ঈশ্বরভীতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। এ হল এমন এক প্রাপ্তি, যা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আসে। তুমি যদি ঈশ্বরের স্বভাব বা তাঁর সারসত্যকে উপলব্ধি করতে বা সেগুলি সম্পর্কে জানতে না চাও, যদি তুমি এই বিষয়গুলির উপর এমনকি চিন্তাভাবনা বা মনোনিবেশও করতে না চাও, তাহলে আমি তোমায় নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, বর্তমানে যে পথে তুমি তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাসে নিরত রয়েছো, তা কখনোই তোমায় তাঁর ইচ্ছা পূরণ বা তার প্রশংসা অর্জন করতে দিতে পারে না। তার থেকেও বড়ো কথা, তুমি কখনো সম্যকরূপে পরিত্রাণ অর্জন করতে পারবে না—এসবই হল অন্তিম পরিণাম। মানুষ যখন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে না এবং তাঁর স্বভাব সম্বন্ধে অবগত হয় না, তখন তাদের হৃদয় কখনোই তাঁর কাছে প্রকৃত অর্থে উন্মোচিত হতে পারে না। একবার ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে ফেললে, তখন তারা আগ্রহ ও আস্থা সহকারে তাঁর অন্তরে যা আছে তা উপভোগ ও আস্বাদন করতে শুরু করবে। ঈশ্বরের অন্তরে যা আছে তুমি যখন তা উপভোগ ও আস্বাদন করবে, তোমার হৃদয় তখন ক্রমশ, একটু একটু করে, তাঁর প্রতি উন্মোচিত হবে। তোমার হৃদয় যখন তাঁর প্রতি উন্মোচিত হবে, তখন তুমি অনুভব করবে ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার বিনিময়গুলি, ঈশ্বরের কাছে রাখা তোমার দাবিসকল, এবং তোমার নিজের অসংযত কামনাসমূহ কতখানি লজ্জাজনক ও ঘৃণার্হ ছিল। তোমার হৃদয় যখন প্রকৃতই ঈশ্বরের প্রতি উন্মোচিত হবে, তখনই তুমি লক্ষ্য করবে যে তাঁর হৃদয় এমন এক অনন্ত ভুবন, এবং তুমি এমন এক জগতে প্রবেশ করবে যার অভিজ্ঞতা তুমি আগে কখনো লাভ করো নি। এই জগতে কোনো প্রতারণা নেই, নেই কোনো ছলনা, নেই কোনো অন্ধকার, এবং নেই কোনো মন্দতা। শুধুমাত্র আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা রয়েছে; রয়েছে কেবল আলো ও নৈতিকতা; কেবলই ন্যায়পরায়ণতা ও সহৃদয়তা। তা প্রেম ও দরদে ভরপুর, সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতায় পরিপূর্ণ, এবং এর মাধ্যমে তুমি জীবিত থাকার আনন্দ ও পুলক অনুভব করো। তুমি যখন ঈশ্বরের প্রতি তোমার হৃদয়কে উন্মোচিত করবে তখন এই বিষয়গুলিই তিনি তোমার সন্নিধানে প্রকাশ করবেন। এই অনন্ত ভুবন ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমত্তায় পরিব্যাপ্ত; একই সঙ্গে তা তাঁর প্রেম ও কর্তৃত্বে পরিপূর্ণ। এখানে তুমি ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা, কী তাঁকে আনন্দ দেয়, কেন তিনি উদ্বিগ্ন হন ও কেন তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েন, কেনই বা তিনি রাগান্বিত হন, এসবের প্রতিটি দিক প্রত্যক্ষ করতে পারো…। নিজ-হৃদয় উন্মোচিত করে ঈশ্বরকে প্রবেশ করতে দেয় এমন প্রত্যেকেই এগুলি চাক্ষুষ করতে পারে। একমাত্র তখনই ঈশ্বর তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন যদি তুমি তা তাঁর কাছে উন্মোচিত করে দাও। তিনি যদি তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে থাকেন, একমাত্র তবেই তুমি ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা, এবং তোমার জন্য তাঁর অভিপ্রায়সমূহ দৃষ্টিগোচর করতে পারো। সেই সময়, তুমি আবিষ্কার করবে যে, ঈশ্বর সম্পর্কিত সকলকিছুই কত মহার্ঘ, এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা তা কত বেশি মূল্যবান হিসাবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। সেই তুলনায়, তোমায় ঘিরে যে মানুষজন রয়েছে, তোমার জীবনে যে বস্তুসমূহ ও ঘটনাবলী রয়েছে, এবং এমনকি তোমার প্রিয়জনগণ, তোমার জীবনসঙ্গী, এবং যাকিছু তুমি ভালোবাসো, তা নামমাত্র উল্লেখনীয়। এসবকিছু বড়ো তুচ্ছ, এবং অত্যধিক হীন; তুমি অনুভব করবে যে কোনো ভৌতবস্তু আর কখনো তোমাকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে না, অথবা কোনো ভৌতবস্তু আর কখনো তোমাকে সেটির জন্য কোনোপ্রকার মূল্য পরিশোধে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হবে না। ঈশ্বরের বিনয়ের মধ্যে তুমি তাঁর মাহাত্ম্য ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করবে। উপরন্তু, পূর্বে তুমি নেহাতই তুচ্ছ বলে ভেবেছিলে ঈশ্বরের এমন কিছু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তুমি তাঁর অপার প্রজ্ঞা ও তাঁর সহিষ্ণুতা দর্শন করবে, এবং তাঁর স্থৈর্য, তাঁর আত্মসংযম, ও তোমার সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি চাক্ষুষ করবে। এতে তাঁর প্রতি তোমার ভিতর এক শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নেবে। সেই দিন, তুমি অনুভব করবে যে মানবজাতি এহেন এক ক্লেদাক্ত জগতে জীবনযাপন করছে, এবং তোমার পাশের মানুষজন ও তোমার জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী, এবং এমনকি যাদের তুমি ভালোবাসো, তোমার প্রতি তাদের ভালোবাসা, এবং তোমার জন্য তাদের তথাকথিত তত্ত্বাবধান বা তাদের উদ্বেগ, উল্লেখেরই যোগ্য নয়—একমাত্র ঈশ্বরই তোমার প্রিয়জন, এবং একমাত্র ঈশ্বরকেই তুমি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জ্ঞান করো। সেই দিন যখন আসবে, আমার বিশ্বাস এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা বলে উঠবে: ঈশ্বরের ভালোবাসা কত মহান, এবং তাঁর সারসত্য কত পবিত্র—ঈশ্বরের মধ্যে কোনো প্রতারণা নেই, মন্দ কিছু নেই, ঈর্ষা নেই, এবং নেই কোনো বিবাদ, বরং রয়েছে শুধু ন্যায়পরায়ণতা ও প্রামাণিকতা, এবং ঈশ্বরের যাকিছু আছে ও তিনি যা, তা মানুষের কাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত। তা লাভের উদ্দেশ্যে মানুষের কঠোর প্রচেষ্টা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত। মানবজাতির এটিকে অর্জন করার সামর্থ্য কোন ভিত্তির উপর নির্মিত? তা নির্মিত তাদের ঈশ্বরের স্বভাব ও ঈশ্বরের সারসত্য বিষয়ক উপলব্ধির ভিত্তির উপর। তাই ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা উপলব্ধি করা প্রত্যেক মানুষের এক জীবনব্যাপী পাঠ; এ হল এমন এক জীবনব্যাপী লক্ষ্য, যার অন্বেষণ করে নিজের স্বভাব পরিবর্তন করতে ও ঈশ্বরকে জানতে উদ্যোগী প্রতিটি মানুষ।

কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রথম দেহধারণ

এইমাত্র আমরা ঈশ্বরের সম্পাদিত সকল কার্য, যে নজিরবিহীন কার্যপরম্পরা তিনি নির্বাহ করেছিলেন সেই বিষয়ে আলোচনা করলাম। এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটিই ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। স্বয়ং ঈশ্বরের স্বভাব ও তাঁর সারসত্যের সাথেও এগুলি সম্পর্কিত। ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা, তা-র বিষয়ে আমরা যদি আরো উপলব্ধি করতে চাই, তাহলে আমাদের পুরাতন নিয়মে বা বিধানের যুগে থেমে গেলে চলবে না—তাঁর কার্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বর যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছিলেন সেগুলির অনুসরণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাই, ঈশ্বর যখন বিধানের যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে অনুগ্রহের যুগের সূচনা করলেন, তখন আমাদের পদক্ষেপও এর পিছু পিছু অনুগ্রহের যুগে প্রবেশ করুক—যে যুগ কৃপা ও পরিত্রাণে পরিপূর্ণ। এই যুগে, ঈশ্বর আবার খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেন যা আগে কখনো সম্পন্ন হয়নি। ঈশ্বর ও মানবজাতি উভয়ের কাছেই এই নতুন যুগের কার্য এক অভিনব সূচনাবিন্দু ছিল—ছিল ঈশ্বরের দ্বারা নিষ্পন্ন অপর এক অভূতপূর্ব তথা অভিনব কার্যসম্বলিত এক সূচনাবিন্দু। এই নতুন কার্যটি ছিল নজিরবিহীন, এমনকিছু যা মানুষ ও সকল সত্তার কল্পনাশক্তির অতীত। এটি এমন এক বিষয় যা বর্তমানে সকল মানুষের কাছে সুবিদিত—প্রথমবারের জন্য, ঈশ্বর মনুষ্যসত্তায় পরিণত হলেন, এবং প্রথমবারের জন্য তিনি মানুষরূপে, একজন মানুষের পরিচয়ে, নতুন কার্যের সূচনা করলেন। এই নতুন কার্য সূচিত করলো যে, ঈশ্বর তাঁর বিধানের যুগের কার্য সমাধা করেছেন, এবং বিধানের অধীনে তিনি আর কখনো কোনো কার্য সম্পাদন বা বাক্য উচ্চারণ করবেন না। এবং তিনি বিধানের আকারে অথবা বিধানের নীতি বা নিয়ম অনুসারেও কোনো বাক্য উচ্চারণ বা কার্য সম্পাদন করবেন না। অর্থাৎ, বিধানের ভিত্তির উপর সম্পাদিত তাঁর সকল কার্য চিরতরে নিবৃত্ত হয়ে গেল, এবং তা আর অব্যাহত হওয়ার নয়, কারণ ঈশ্বর নতুন কার্যের সূচনা করতে ও নতুন কিছু সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা পুনরায় এক নতুন সূচনাবিন্দু পেল, এবং সেহেতু, ঈশ্বরকে এক নবযুগের দিকে চালিত করতে হল মনুষ্যগণকে।

এই সংবাদ মানুষের কাছে আনন্দদায়ক ছিল না অমঙ্গলসূচক, তা নির্ভর করেছিল প্রতিটি ব্যক্তিগত মানুষের সারমর্মের উপর। বলা যেতে পারতো যে, কিছু মানুষের কাছে তা আনন্দদায়ক নয়, বরং ছিল দুর্ভাগ্যজনক সংবাদ, কারণ ঈশ্বর যখন নতুন কার্য শুরু করেছিলেন, তখন যে মানুষগুলি কেবল বিধান ও নিয়মকে অনুসরণ করতো, যারা শুধু মতবাদসমূহকে অনুসরণ করতো কিন্তু ঈশ্বরে ভীত ছিল না, ঈশ্বরের নতুন কার্যের নিন্দা করার জন্য তারা পুরাতন কার্যকে ব্যবহার করতে লাগলো। এই মানুষগুলির কাছে, সংবাদটি অমঙ্গলসূচক ছিল। কিন্তু প্রত্যেক নিরপরাধ ও অবারিতহৃদয় মানুষের কাছে, যারা ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক ও তাঁর পরিত্রাণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল তাদের কাছে, ঈশ্বরের প্রথম অবতাররূপ ধারণ ছিল এক অত্যন্ত আনন্দদায়ক সংবাদ। কারণ, মানুষ অস্তিত্বলাভ করার পর থেকে, এই প্রথম বার ঈশ্বর আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং মানবজাতির মধ্যে আত্মা নন এমন কোনো রূপ নিয়ে বসবাস করেছিলেন; এই বার, তিনি মানবরূপে জন্ম নিয়েছিলেন এবং মানুষের মধ্যে মনুষ্যপুত্ররূপে বসবাস করেছিলেন, এবং তাদের মাঝেই কাজ করেছিলেন। এই “প্রথমবার”-টি মানুষের পূর্বধারণা চূর্ণ করে দিয়েছিল; এই ঘটনা ছিল সকল কল্পনার অতীত। অধিকন্তু, ঈশ্বরের সকল অনুসরণকারী এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুফল লাভ করেছিল। ঈশ্বর যে শুধু পুরাতন যুগের সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন তা-ই নয়, একই সঙ্গে তিনি তাঁর পুরানো কার্যপদ্ধতি ও কার্যশৈলীরও অবসান ঘটিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বার্তাবাহকদের আর তাঁর ইচ্ছার কথা জ্ঞাপন করতে বললেন না, মেঘের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রইলেন না তিনি আর, এবং বজ্রনির্ঘোষের মাধ্যমে মানুষের সমক্ষে অবির্ভূত হওয়া বা তাদের প্রতি বক্তব্য রাখলেন না তিনি আর। পূর্বের সকলকিছুর থেকে অন্যরকম ভাবে, মানুষের অকল্পনীয় ও তাদের পক্ষে উপলব্ধি বা গ্রহণ করা কঠিন এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করে—দেহধারণ করে—সেই যুগটির কার্যের সূত্রপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে তিনি মনুষ্যপুত্রে পরিণত হলেন। ঈশ্বরের এই কর্মের বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল; তা তাদের অপ্রতিভ করে দিল, তার কারণ ঈশ্বর আরেকবার নতুন কার্যের সূচনা করেছিলেন, যা তিনি পূর্বে কখনো সম্পন্ন করেন নি। নবযুগে যে নতুন কার্য ঈশ্বর নিষ্পন্ন করেছিলেন, সেটির দিকে আজ আমরা একবার দৃষ্টিপাত করবো, এবং এই অভিনব কার্য থেকে ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, সেই বিষয়টিতে আমাদের যা শিক্ষনীয় রয়েছে তা বিবেচনা করে দেখবো।

বাইবেলের নতুন নিয়মে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি লিপিবদ্ধ রয়েছে:

১. বিশ্রামবারে আহারের উদ্দেশ্যে যীশু কর্তৃক ভুট্টার আবরণ উৎপাটন

মথি ১২:১ সেই সময়ে যীশু এক সাব্বাথ দিনে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর শিষ্যরা ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাই তাঁরা শস্যের শীষ ছিঁড়ে খেতে লাগলেন।

২. মনুষ্যপুত্র হলেন বিশ্রামবারের প্রভু

মথি ১২:৬-৮ আমি তোমাদের বলছি, মন্দিরের চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে উপস্থিত। ‘দয়াতেই আমার প্রীতি, বলিদানে নয়,’ এ কথার মর্ম যদি বুঝতে তাহলে তোমরা নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করতে না। মানবপুত্রই সাব্বাথ দিনের অধিপতি।

প্রথমে এই অনুচ্ছেদটি পর্যালোচনা করে দেখা যাক: “সেই সময়ে যীশু এক সাব্বাথ দিনে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর শিষ্যরা ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাই তাঁরা শস্যের শীষ ছিঁড়ে খেতে লাগলেন।”

আমি এই অনুচ্ছেদটি কেন বেছে নিয়েছি? এর সঙ্গে ঈশ্বরের স্বভাবের কী সম্পর্ক আছে? এই পাঠ্যাংশে, প্রথম যে বিষয়টি আমরা জানতে পারি তা হল যে, দিনটি ছিল বিশ্রামবার, কিন্তু প্রভু যীশু ঘরের বাইরে বেরিয়ে তাঁর শিষ্যদের ভুট্টার খেতের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তার চেয়েও বেশি “গর্হিত” বিষয়টা হল তারা এমনকি “শস্যের শীষ ছিঁড়ে খেতে লাগলেন।” বিধানের যুগে, যিহোবা ঈশ্বরের বিধান নির্দেশারোপ করেছিল যে, বিশ্রামবারে মানুষ ইচ্ছে মতো বাড়ির বাইরে বেরোতে বা কর্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারবে না—বিশ্রামবারে অনেককিছুই করা যেতো না। দীর্ঘদিন যাবৎ যারা বিধানের অধীনে জীবনযাপন করেছিল, প্রভু যীশুর তরফে এই কাজ তাদের কাছে ছিল বিহ্বলকর, এবং এমনকি তা সমালোচনার উদ্রেকও করেছিল। তাদের বিভ্রান্তি এবং যীশুর এই কার্য বিষয়ে তারা কী কথাবার্তা বলেছিল, সে প্রসঙ্গটি আপাতত সরিয়ে রেখে প্রথমে আমরা আলোচনা করবো, এতো দিন থাকতে, প্রভু যীশু এই কাজের জন্য বিশ্রামবারটিকেই কেন বেছে নিয়েছিলেন, এবং এই কাজের মাধ্যমে বিধানের অধীনে জীবনযাপনরত মানুষদের তিনি কোন বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। এই অনুচ্ছেদ ও ঈশ্বরের স্বভাবের মধ্যে সম্পর্কটির বিষয়েই আমি আলোচনা করতে চাই।

প্রভু যীশুর যখন আবির্ভাব হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর ব্যবহারিক কাজকর্মের মাধ্যমেই মানুষকে জানিয়েছিলেন যে ঈশ্বর বিধানের যুগ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নতুন কার্য শুরু করেছেন, এবং এই নতুন কার্যে বিশ্রামবার উদযাপনের প্রয়োজন নেই। বিশ্রামবারের বাধ্যবাধকতা থেকে ঈশ্বরের এই বের হয়ে আসাটা ছিল তাঁর নতুন কাজের পূর্বাস্বাদন মাত্র; প্রকৃত ও মহান কার্য তখনো শুরু হয়নি। প্রভু যীশু যখন তাঁর কার্য আরম্ভ করেন, তখন ইতিমধ্যেই তিনি বিধানের যুগের “নিগড়”-কে পিছনে ফেলে এসেছেন, এবং ঐ যুগের বিধিনিষেধ ও নীতিনিয়ম ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর মধ্যে বিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনোকিছুর চিহ্নমাত্র ছিল না; তিনি একে সামগ্রিকভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং তা আর মেনে চলতেন না, এবং মানবজাতিরও আর তা পালন করা আবশ্যক মনে করতেন না। সেই কারণেই, প্রভু যীশুকে এখানে বিশ্রামবারে ভুট্টা খেতের মধ্য দিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল, এবং তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেননি; তিনি ঘরের বাইরে কাজ করছিলেন, এবং বিশ্রামরত ছিলেন না। মানুষের পূর্বধারণায় তাঁর এই কাজ ছিল এক ধাক্কা, এবং তা তাদের জানিয়েছিলেন যে, তিনি বিধানের অধীনে জীবনধারণ করেন না আর, এবং যে, তিনি বিশ্রামবারের বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করেছেন এবং মানবজাতির সামনে ও তাদের মাঝে এক নতুন প্রতিমূর্তিতে, এক নতুন কার্যপদ্ধতিসহ অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর এই কাজ মানুষকে জানিয়েছিল যে, তিনি সাথে করে নতুন কার্য নিয়ে এসেছেন, যে কার্যের সূচনা হয়েছিল বিধানের অধীনস্থতা থেকে বেরিয়ে আসার, এবং বিশ্রামবার থেকে প্রস্থান করার মধ্য দিয়ে। ঈশ্বর যখন তাঁর নতুন কার্য সম্পন্ন করেছিলেন, তিনি আর অতীতকে আঁকড়ে থাকেন নি, এবং তিনি আর বিধানের যুগের নিয়মকানুন নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। পূর্ববর্তী যুগে তাঁর কৃত কার্যের দ্বারা তিনি প্রভাবিতও হন নি, পরিবর্তে বরং আর পাঁচটা দিনের মতো বিশ্রামবারেও কাজ করেছিলেন, এবং বিশ্রামবারে তাঁর শিষ্যরা যখন ক্ষুধার্ত হয়েছিল, ভুট্টার শিষ তুলে খেতে তাদের কোনো বারণ ছিল না। ঈশ্বরের চোখে তা খুবই স্বাভাবিক ছিল। ঈশ্বরের কাছে, যে নতুন কার্য তিনি শুরু করতে চান ও যে নতুন বাক্য তিনি উচ্চারণ করতে চান, সেগুলির অধিকাংশের ক্ষেত্রে এক নতুন সূচনা থাকা অনুমোদনযোগ্য। যখন তিনি নতুন কিছু আরম্ভ করেন, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কার্যের উল্লেখমাত্র করেন না, বা তা-র সম্পাদন অব্যাহতও রাখেন না। তাঁর কার্যে ঈশ্বরের যেহেতু নিজস্ব নীতি রয়েছে, সেহেতু তিনি কেবল তখনই নতুন কার্যের সূচনা করতে চান, যখন মানবজাতিকে তিনি তাঁর কার্যের এক নতুন পর্যায়ের মধ্যে আনতে চান, এবং তাঁর কার্য যখন এক উচ্চতর স্তরে প্রবেশ করবে। মানুষ যদি পুরাতন বাণী বা নিয়মকানুন অনুযায়ী কর্মসাধন চালিয়ে যায়, অথবা সেগুলি আঁকড়ে ধরে থাকে, তিনি তা মনে রাখবেন না বা অনুমোদন করবেন না। এর কারণ তিনি ইতিমধ্যেই নতুন কার্য নিয়ে এসেছেন, এবং তাঁর কার্যের এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছেন। যখন তিনি নতুন কার্যের সূত্রপাত করেন, মানুষের কাছে তিনি তখন এক সম্পূর্ণ নতুন প্রতিমূর্তিতে, এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এবং এক সম্পূর্ণ নতুন রীতিতে আবির্ভূত হন, যাতে মানুষ তাঁর স্বভাবের এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা-র ভিন্নতর দিকগুলি চাক্ষুষ করতে পারে। তাঁর নতুন কার্যে এটি তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। ঈশ্বর পুরানো বস্তুসমূহ আঁকড়ে থাকেন না অথবা প্রথামাফিক পথে চলেন না; যখন তিনি কর্ম করেন অথবা বক্তব্য রাখেন, তখন তিনি ততটাও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন না যতটা মানুষ ভাবে। ঈশ্বরের মধ্যে সকলই মুক্ত ও স্বাধীন, এবং কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, কোনও সীমাবদ্ধতা নেই—তিনি মানবজাতির জন্য যা নিয়ে আসেন তা হল মুক্তি এবং স্বাধীনতা। তিনি হলেন এক জীবন্ত ঈশ্বর, এক ঈশ্বর যাঁর যথার্থ এবং প্রকৃত অর্থেই অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি কোনো পুতুল অথবা মাটির প্রতিমা নন, যে সকল বিগ্রহ মানুষ উপাসনালয়ে প্রতিষ্ঠা করে আরাধনা করে তার থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। তিনি জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত, এবং তাঁর বাক্য মানুষের কাছে যা নিয়ে আসে তা হল সকল প্রাণ ও আলোক, সকল মুক্তি ও স্বাধীনতা, কারণ তিনিই ধারণ করেছেন সত্য, জীবন এবং পথ—তিনি তাঁর কর্মে কোনও কিছুর দ্বারাই প্রতিহত হন না। লোকে যা-ই বলুক বা যেভাবেই তারা তাঁর নতুন কার্যকে দেখুক বা মূল্যায়ন করুক, তিনি কোনো মানসিক দ্বন্দ্ব ছাড়াই তাঁর কার্য সম্পন্ন করবেন। তাঁর কার্য ও বাক্যের বিষয়ে কারো পূর্বধারণা বা অঙ্গুলিনির্দেশে, অথবা এমনকি তাঁর নতুন কার্যের প্রতি তাদের কঠোর বিরোধিতা ও প্রতিরোধের কারণেও, তিনি উদ্বেগপীড়িত হবেন না। ঈশ্বর যা করেন তা পরিমাপ করতে বা তাকে সংজ্ঞায়িত করতে, তাঁর কার্যের সম্মানহানি, বিঘ্নসাধন বা অন্তর্ঘাত ঘটাতে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কেউ মানবিক যুক্তিবোধ, বা মানবিক কল্পনা, জ্ঞান, বা নৈতিকতা ব্যবহার করতে পারে না। তাঁর কার্য ও তিনি যা করেন তাতে কোনো নিষেধ নেই; কোনো মানুষ, ঘটনাবলী, বা বস্তুসমূহের দ্বারা তা সীমায়িত হবে না, অথবা কোনো বৈরীশক্তির দ্বারা তা বিঘ্নিতও হবে না। তাঁর নতুন কার্যের ক্ষেত্রে, তিনি হলেন এক সদা-জয়যুক্ত নৃপতি, এবং যেকোনো বৈরীশক্তি এবং মানবজাতির সকল ধর্মবিরোধিতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস তাঁর পাদপীঠের নীচে পদদলিত হয়। তাঁর কার্যের যে নতুন পর্যায়ই তিনি নিষ্পন্ন করুন না কেন, তা নিশ্চিতভাবেই মানবজাতির মাঝে বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবে, এবং তাঁর মহান কার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবেই তা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে অপ্রতিহত গতিতে সম্পাদিত হবে। এ-ই হল ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতা ও প্রজ্ঞা, তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা। তাই, প্রভু যীশু বিশ্রামবারে প্রকাশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে কাজ করতে পারলেন, কারণ তাঁর হৃদয়ে মানবজাতি-সঞ্জাত কোনো নিয়ম, কোনো জ্ঞান বা মতবাদ ছিল না। তাঁর যা ছিল তা হল ঈশ্বরের নতুন কার্য ও ঈশ্বরের পথ। তাঁর কার্য ছিল মানবজাতিকে মুক্ত করার, নিষ্কৃতি প্রদানের, তাদের আলোর মধ্যে থাকতে ও জীবনযাপন করতে দেওয়ার পথ। ইতিমধ্যে, যারা মূর্তিপূজা এবং ভণ্ড ঈশ্বরের আরাধনা করে, তারা প্রতিদিন শয়তানের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে কালপাত করে, সমস্ত ধরনের নিষিদ্ধ বস্তু এবং নিষেধাজ্ঞার দ্বারা তারা প্রতিহত হয়—আজ একটা কিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয় তো কাল অন্য কিছুর উপর—তাদের জীবনে কোনো স্বাধীনতা নেই। তারা বন্দীদের মতো শৃঙ্খলে বাঁধা জীবন যাপন করেন, তাদের জীবন বলার মতো কোনো আনন্দ নেই। “নিষেধাজ্ঞা” বলতে কী বোঝানো হয়? বোঝানো হয় প্রতিবন্ধকতা, সীমাবদ্ধতা, এবং অন্যায়। মানুষ যখনই মূর্তিপূজা শুরু করে, তখনই সে আরম্ভ করে এক ভণ্ড ঈশ্বরের, এক দুষ্ট আত্মার আরাধনা। এই সমস্ত কাজকর্মের সঙ্গেই নিষেধাজ্ঞার প্রশ্ন জড়িত। কী খেতে পারবে বা পারবে না, আজ তুমি বেরোতে পারবে না পারবে না, কাল তুমি রান্না করতে পারবে না, তার পরের দিন নতুন গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এমনকি সন্তানের জন্ম দেওয়ারও আলাদা করে দিন বেছে রাখতে হবে। এসবের অর্থ কী? এর অর্থ হল নিষেধাজ্ঞা; মানবজাতির জন্য দাসত্ব, শয়তান ও যে সকল দুষ্ট আত্মা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, মানুষের হৃদয় এবং শরীরের উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে চায়, এ সকল হল তাদেরই শৃঙ্খল। এই নিষেধাজ্ঞাগুলি কি ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান? যখন ঈশ্বরের পবিত্রতার বিষয়ে বলা হয়, সর্বপ্রথম তোমার যা চিন্তা করা উচিত তা হল: ঈশ্বরের মধ্যে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তাঁর বাক্যে ও কার্যে ঈশ্বরের নীতিসমূহ রয়েছে, কিন্তু কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরই হলেন সত্য, পথ, ও জীবন।

এবার শাস্ত্র থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক: “আমি তোমাদের বলছি, মন্দিরের চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে উপস্থিত। ‘দয়াতেই আমার প্রীতি, বলিদানে নয়,’ এ কথার মর্ম যদি বুঝতে তাহলে তোমরা নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করতে না। মানবপুত্রই সাব্বাথ দিনের অধিপতি” (মথি ১২:৬-৮)। এখানে “মন্দির” শব্দটি কী নির্দেশ করে? সহজ কথায়, শব্দটি এক চমকপ্রদ, উঁচু ইমারতকে নির্দেশ করে, এবং বিধানের যুগে, যাজকরা এই মন্দিরেই ঈশ্বরের আরাধনা করতো। প্রভু যীশু যখন বলেছিলেন “মন্দিরের চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে উপস্থিত,” এই “কিছু” বলতে কার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল? স্পষ্টতই, এই “কিছু” হলেন দেহরূপী প্রভু যীশু, কারণ একমাত্র তিনিই ছিলেন মন্দিরের থেকে মহত্তর। এই বাক্যগুলি মানুষকে কী বলেছিল? এগুলি মানুষকে মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে বলেছিল—ঈশ্বর ইতিপূর্বেই মন্দির ত্যাগ করেছিলেন এবং সেখানে আর কার্য করছিলেন না, তাই মানুষের উচিত মন্দিরের বাইরে ঈশ্বরের পদচিহ্নের সন্ধান করা, এবং তাঁর নতুন কার্যে তাঁর পদক্ষেপ অনুসরণ করা। প্রভু যীশু যখন এমনটি বলেছিলেন, তখন তাঁর বাক্যের পিছনে এক ভিত্তিপ্রস্তাবনা ছিল, যা হল, বিধানের অধীনে, মন্দিরকে মানুষ স্বয়ং ঈশ্বরের থেকেও মহত্তর কিছু বলে বিবেচনা করেছিল। অর্থাৎ, ঈশ্বরের আরাধনা করার বদলে মানুষ মন্দিরের আরাধনা করেছিল, তাই প্রভু যীশু তাদের সতর্ক করেছিলেন যাতে তারা মূর্তির আরাধনা না করে বরং পরিবর্তে ঈশ্বরের আরাধনা করে, কারণ তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই, তিনি বলেছিলেন: “দয়াতেই আমার প্রীতি, বলিদানে নয়।” এটি স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে প্রভু যীশুর দৃষ্টিতে, বিধানের অধীনে যাপনরত অধিকাংশ মানুষ আর যিহোবার আরাধনা করতো না, বরং, নিছকই আন্তরিকতাশূন্যভাবে তারা উৎসর্গ প্রদানের বিধি পালন করে যাচ্ছিল, এবং প্রভু যীশু নির্ণয় করেছিলেন যে, তা মূর্তিপূজারই নামান্তর। মন্দিরকে এই মূর্তি-উপাসকরা ঈশ্বর অপেক্ষাও মহত্তর ও উচ্চতর কিছু বলে জ্ঞান করেছিল। তাদের অন্তরে শুধু মন্দিরই ছিল, ঈশ্বর ছিলেন না, এবং তাদের যদি মন্দিরকে খোয়াতে হতো, তাহলে তারা তাদের বাসস্থানই হারিয়ে ফেলতো। মন্দিরের অবর্তমানে তাদের পূজার্চনার কোনো স্থান থাকতো না, এবং তারা তাদের উৎসর্গদান সম্পন্ন করতে পারতো না। মন্দিরে অবস্থানরতভাবে স্বীয় বিষয়কর্মাদি নির্বাহ করার উদ্দেশ্যে যেখানে তারা যিহোবা ঈশ্বরের অর্চনা করার মিথ্যা ছলনাকে ব্যবহার করতো, তা-ই হল তাদের তথাকথিত “বাসস্থান”। তাদের তথাকথিত “উৎসর্গ নিবেদন” ছিল নিতান্তই মন্দিরে সেবাকার্য পরিচালনার ছদ্মবেশে স্বীয় ব্যক্তিগত লজ্জাজনক কারবারগুলি নির্বাহ করা। এই কারণেই সেই সময়ের লোকজন মন্দিরকে ঈশ্বরের থেকে মহত্তর মনে করতো। মানুষের প্রতি এক সতর্কবার্তা হিসাবে প্রভু যীশু এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করেছিলেন, কারণ মানুষকে এবং ঈশ্বরকে প্রতারণা করার জন্য মন্দিরকে তারা এক ছদ্ম বাহ্যরূপ, এবং উৎসর্গ নিবেদনকে এক মিথ্যা অন্তরাল হিসাবে ব্যবহার করছিল। এই বাক্যগুলিকে তোমরা যদি বর্তমান সময়ের উদ্দেশে প্রয়োগ করো, তবে তা এখনো একই রকম কার্যকর ও সমান প্রাসঙ্গিক। যদিও আজকের দিনের মানুষ বিধানের যুগের মানুষ অপেক্ষা ঈশ্বরের কার্যের বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, কিন্তু তাদের প্রকৃতির সারমর্ম অভিন্ন। আজকের কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে, মানুষ এখনও “মন্দির ঈশ্বর অপেক্ষা মহত্তর” শব্দগুলির মাধ্যমে যা উপস্থাপিত হয়েছে, সেই একই ধরনের কাজই করবে। উদাহরণস্বরূপ, নিজেদের দায়িত্ব পালন করাকে মানুষ তাদের কাজ হিসাবে দেখে; ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করা ও অতিকায় লাল ড্রাগনের সঙ্গে লড়াই করাকে তারা মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সমর্থনে রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে দেখে; নিজেদের দক্ষতার সদ্ব্যবহার করার কর্তব্যকে তারা তাদের পেশাগত বৃত্তিতে পরিণত করে, কিন্তু ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগের মতো বিষয়কে তারা এক পালনীয় ধর্মীয় মতবাদের অতিরিক্ত কোনোকিছু বলে গণ্য করে না; এবং ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। এই আচরণগুলি মূলগতভাবে “মন্দির ঈশ্বর অপেক্ষা মহত্তর”-র সাথে অভিন্ন নয় কি? পার্থক্যটি হল, দু’হাজার বছর আগে, বাস্তব ইঁট-কাঠের মন্দিরে মানুষ তাদের ব্যক্তিগত কারবারগুলি নিষ্পন্ন করছিল, কিন্তু আজকাল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন মন্দিরে মানুষ তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় নির্বাহ করে থাকে। যেসব মানুষ নিয়মকানুনকে মূল্যবান জ্ঞান করে, তারা নিয়মকে ঈশ্বরের থেকে মহান বলে মনে করে, যেসব মানুষ পদমর্যাদা পছন্দ করে, তারা পদমর্যাদাকে ঈশ্বরের থেকে মহান বলে মনে করে, যারা নিজেদের পেশাগত বৃত্তিকে কে ভালোবাসে তারা তাদের পেশাগত বৃত্তিকে ঈশ্বরের থেকে মহান বলে মনে করে, ইত্যাদি—তাদের এইসব অভিব্যক্তি আমাকে বলতে প্ররোচিত করে: “মানুষ মুখের কথায় ঈশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বন্দনা করে, কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে সবকিছুই ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” এর কারণ হল, যেইমাত্র মানুষ নিজ-নিজ ঈশ্বরানুসরণের পথে স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শনের, অথবা তাদের নিজস্ব ব্যবসায় বা বৃত্তি নির্বাহের কোনো সুযোগ দেখতে পায়, তখনই তারা নিজেদের ঈশ্বর থেকে দূরবর্তী করে ফেলে, এবং তাদের অতিপ্রিয় পেশাদারী জীবনে তারা নিজেদের নিক্ষিপ্ত করে। ঈশ্বর তাদের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, এবং তাঁর অভিপ্রায়ের ন্যায় বিষয়গুলি বহু পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছে। এই মানুষগুলির সঙ্গে দু’হাজার বছর আগে যারা মন্দিরে তাদের নিজস্ব ব্যবসায় পরিচালনা করতো সেই মানুষগুলির অবস্থার তফাৎটা কী?

এবার, এই অনুচ্ছেদটির শেষ বাক্যের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক: “মানবপুত্রই সাব্বাথ দিনের অধিপতি।” এই বাক্যটির কি কোনো ব্যবহারিক দিক আছে? তোমরা কি এই ব্যবহারিক দিকটি দেখতে পাচ্ছো? ঈশ্বরের প্রত্যেকটি বাক্য তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, তাহলে এমনটা তিনি কেন বলেছিলেন? বিষয়টি তোমরা কীভাবে প্রণিধান করছো? এখন হয়তো তোমরা এই বাক্যটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারছো, কিন্তু যে সময় এটি উক্ত হয়েছিল তখন খুব বেশি মানুষ এর অর্থোদ্ধার করতে পারেনি, কারণ মানবজাতি তখন সবেমাত্র বিধানের যুগ থেকে বিনির্গত হয়েছিল। তাদের কাছে, বিশ্রামবার থেকে বিচ্যুত হওয়াটাই ছিল এক ভীষণ দুরূহ কর্ম, প্রকৃত বিশ্রামবার কী, তা উপলব্ধি করার বিষয়টা তো উল্লেখ না করাই শ্রেয়।

“মানবপুত্রই সাব্বাথ দিনের অধিপতি” বাক্যটি মানুষকে জানায় যে ঈশ্বরের সকলকিছুই এক বস্তুগত ভৌত প্রকৃতির নয়, যদিও ঈশ্বর তোমার সকল পার্থিব প্রয়োজনের যোগান দিতে পারেন, কিন্তু তোমার সকল স্থূল প্রয়োজন একবার মিটে গেলে, এই সব বস্তুগত পরিতৃপ্তি কি তোমার সত্যান্বেষণকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে? স্পষ্টতই তা সম্ভব নয়! ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, যে বিষয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা করেছি, উভয়ই সত্য। কোনো ভৌত বস্তুর নিরিখে এর মূল্য পরিমাপ করা যায় না, সে বস্তুটি যতই মহার্ঘ হোক, অথবা অর্থের ভিত্তিতেও এর মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, কারণ তা কোনো পার্থিব সামগ্রী নয়, এবং তা প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ের প্রয়োজনীয় সংস্থানসাধন করে। প্রতিটি মানুষের কাছে, এই স্পর্শাতীত সত্যগুলির মূল্য তুমি কদর করো এমন যেকোনো ভৌত বস্তুর মূল্য অপেক্ষা বেশি হওয়া উচিত, তা-ই নয় কি? এটি এমন এক উক্তি যার বিষয়ে তোমাদের সময় নিয়ে ভেবে দেখা প্রয়োজন। আমার বক্তব্যের মূল কথাটি হল, প্রতিটি মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা এবং ঈশ্বর সংক্রান্ত সকলকিছু, এবং কোনো পার্থিব সামগ্রীর দ্বারা এগুলিকে প্রতিস্থাপন করা যায় না। তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি: খিদে পেলে তোমার খাদ্য প্রয়োজন। এই খাবার মোটের উপর ভালো বা অসন্তোষজনক দুই-ই হতে পারে, কিন্তু তুমি যদি যথেষ্ট পরিমাণে খেয়ে থাকো, তাহলে ক্ষুধার্ত হওয়ার ঐ অপ্রীতিকর অনুভূতিটি আর থাকবে না—চলে যাবে। তুমি শান্তিতে বসতে পারবে, এবং তোমার শরীর বিক্ষোভমুক্ত হবে। মানুষের ক্ষুধা খাদ্যের সাহায্যে মেটানো যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে গিয়ে তুমি যদি অনুভব করো যে তাঁর সম্বন্ধে তোমার কোনো উপলব্ধি নেই, তাহলে তুমি তোমার অন্তরের শূন্যতাকে কীভাবে মেটাতে পারো? খাদ্য দিয়ে কি তা মেটানো যাবে? কিংবা ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে গিয়ে তুমি যদি তাঁর ইচ্ছাকে উপলব্ধি না করো, তোমার হৃদয়ের সেই শূন্যতা নিবারণে তুমি কীসের সাহায্য নিতে পারো? ঈশ্বরের মাধ্যমে তোমার পরিত্রাণ লাভের অভিজ্ঞতা চলাকালীন, যখন তুমি তোমার স্বভাবের এক পরিবর্তন অন্বেষণ করছো, তখন যদি তুমি তাঁর ইচ্ছা উপলব্ধি না করো, বা সত্য কী, তা না জানো, তুমি যদি ঈশ্বরের স্বভাবকে উপলব্ধি করতে না পারো, তাহলে কি তুমি খুব অস্বচ্ছন্দ বোধ করবে না? তোমার অন্তরে তুমি কি এক প্রবল ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করবে না? এই অনুভূতিগুলি কি তোমাকে অস্থিরচিত্ত করে তুলবে না? তাহলে তুমি তোমার অন্তরের ওই ক্ষুধা কীভাবে নিবারণ করতে পারো—তা নিরসনের কি কোনো উপায় রয়েছে? কিছু মানুষ কেনাকাটা করতে বের হয়, মনের কথা বিশ্বাস করে বলার জন্য কিছু মানুষ তাদের বন্ধুদের খুঁজে নেয়, কেউ কেউ আবার লম্বা একটা ঘুম দেয়, অন্যেরা আরো বেশি করে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে, কিম্বা তারা আরো পরিশ্রম করে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালন করার জন্য আরো প্রচেষ্টা ব্যয় করে। এই কাজগুলি কি তোমার প্রকৃত সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে? তোমাদের সকলেরই এই ধরনের অনুশীলনগুলির বিষয়ে সম্পূর্ণ উপলব্ধি রয়েছে। তুমি যখন অসহায় বোধ করো, যখন তুমি সত্যের বাস্তবতা ও তাঁর ইচ্ছার বিষয়ে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের থেকে আলোকপ্রাপ্তিলাভের জন্য এক তীব্র আকুতি অনুভব করো, তখন তোমার সবথেকে বেশি কীসের প্রয়োজন? তখন তোমার একপ্রস্থ ভরপেট আহার সেরে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, এবং কিছু সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যও কোনো কাজে আসবে না, দৈহিক কামনাবাসনার ক্ষণস্থায়ী আরাম ও পরিতৃপ্তির কথা তো ছেড়েই দাও—তোমার যা প্রয়োজন তা হল ঈশ্বর যেন তোমায় প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্টভাবে জানান যে, তোমার কী করা উচিত, এবং কীভাবেই বা তা করা উচিত, যেন তিনি তোমায় পরিষ্কারভাবে জানান যে, সত্য কী। বিষয়টি তুমি উপলব্ধি করার পর, এমনকি যদি তুমি কেবল সামান্য একটু উপলব্ধি লাভ করো তবুও, তা থেকে তুমি কি তোমার অন্তরে একপ্রস্থ উত্তম ভোজনের অপেক্ষা অধিকতর পরিতৃপ্তি অনুভব করবে না? তোমার অন্তর তৃপ্ত হলে কি তোমার চিত্ত ও তোমার সমগ্র সত্তাও প্রকৃত বিশ্রাম লাভ করে না? এই উপমা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে, তোমরা কি এখন উপলব্ধি করেছো কেন তোমাদের সাথে আমি “মানবপুত্রই সাব্বাথ দিনের অধিপতি” বাক্যটি ভাগ করে নিতে চেয়েছিলাম? এর অর্থ হল, ঈশ্বরের থেকে যা আসে, তাঁর যা আছে ও তিনি যা, এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সকলকিছু, অন্য যেকোনো বস্তুর থেকে মহত্তর, যে বস্তু বা ব্যক্তিকে সবচেয়ে মূল্যবান জ্ঞান করো বলে একসময় তোমার বিশ্বাস ছিল, তাদের সমেত। অর্থাৎ, কোনো মানুষ যদি ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্য লাভ করতে না পারে, বা সে যদি তাঁর ইচ্ছা উপলব্ধি না করে, তাহলে সে মানসিক স্থিরতা লাভ করতে পারে না। তোমাদের ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতায়, তোমরা উপলব্ধি করবে আজ কেন আমি এই অনুচ্ছেদটি তোমাদের দেখাতে চেয়েছিলাম—এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর যাকিছু করেন তা সকলই সত্য ও জীবন। সত্য হল এমন এক বিষয়, মানুষের জীবনে যার ঘাটতি থাকলে চলে না, এবং তা হল এমনকিছু, যা না হলে তাদের কখনোই চলবে না; তুমি এমনটাও বলতে পারো যে, সত্যই হল মহত্তম বিষয়। যদিও তুমি সেটিকে চাক্ষুষ বা স্পর্শ করতে পারো না, তবু তোমার কাছে এর গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়; সত্যই হল একমাত্র বস্তু যা তোমার অন্তরে স্থিরতা আনতে পারে।

সত্য সম্পর্কে তোমাদের উপলব্ধি কি তোমাদের নিজেদের অবস্থার সঙ্গে সমন্বিত? বাস্তব জীবনে, তোমাকে প্রথমে চিন্তা করতে হবে যে, কোন সত্যগুলি যেসকল মানুষ, ঘটনাবলী, ও বস্তুসমূহের তুমি সম্মুখীন হয়েছো, সেসকলের সঙ্গে সম্পর্কিত; এই সত্যগুলির মধ্যেই তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে খুঁজে পেতে পারো, এবং তুমি যা-র সম্মুখীন হয়েছো তা-র সাথে তাঁর ইচ্ছাকে সংযুক্ত করতে পারো। তোমারা যে বিষয়সকলের সম্মুখীন হয়েছো, তা সত্যের কোন দিকগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত, তা যদি তোমার জানা না থাকে, তার বদলে যদি তুমি সরাসরি ইশ্বরের ইচ্ছার সন্ধান করো, তাহলে তা হবে এক অন্ধ অভিগমন, যা ফললাভ করতে পারে না। তুমি যদি সত্যের সন্ধান ও ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে চাও, প্রথমে তোমার দেখা দরকার তোমার সাথে কী জাতীয় ঘটনা ঘটেছে, সত্যের কোন দিকগুলির সাথে তা সম্পর্কিত, এবং ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে তোমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট সত্যটিকে খুঁজে দেখো। এরপর তোমাকে ওই সত্যের মধ্যে তোমার জন্য যথাযথ অনুশীলনের পথটি খুঁজতে হবে; এইভাবে, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে তুমি এক পরোক্ষ উপলব্ধি লাভ করতে পারো। সত্যের অনুসন্ধান ও অনুশীলন যান্ত্রিকভাবে কোনো মতবাদের প্রয়োগ বা কোনো সূত্রের অনুসরণ করা নয়। সত্য কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নয়, কোনো সূত্রও নয়। সত্য নিষ্প্রাণ বস্তু নয়—তা স্বয়ং প্রাণস্বরূপ, তা হল এক জীবন্ত বস্তু, এবং সত্য হল প্রতিটি সৃজিত সত্তার জীবনে অবশ্যপালনীয় এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনে অবশ্যপ্রাপণীয় বিধি। তা হল এমনকিছু যা তুমি অবশ্যই, যত বেশি করে সম্ভব, তোমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করবে। তোমার অভিজ্ঞতার যে পর্যায়েই তুমি উপনীত হয়ে থাকো না কেন, ঈশ্বরের বাক্য বা সত্যের থেকে তুমি অবিচ্ছেদ্য, ঈশ্বরের স্বভাব বিষয়ে তুমি যা উপলব্ধি করো, এবং ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা, সেই বিষয়ে যেটুকু তুমি জানো, তা-র সবই ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ব্যক্ত হয়; সত্যের সঙ্গে এগুলি অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, এই সকলকিছুই স্বয়ংরূপে সত্য; সত্য হল ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা-র এক অকৃত্রিম উদ্ভাস। তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা-ই মূর্ত করে তোলে সত্য, এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, সত্য তা-র এক স্পষ্ট বিবৃতি দেয়; ঈশ্বর কী পছন্দ করেন, কী তিনি পছন্দ করেন না, তোমার কোন কাজগুলি তাঁর কাঙ্ক্ষিত এবং কোন কাজগুলির তিনি অনুমোদন করেন না, কোন মানুষকে তিনি ঘৃণা করেন এবং কোন মানুষ তাঁকে তৃপ্তি দেয়—সত্য আরো সহজবোধ্য করে তোমাকে এসব জ্ঞাপন করে। ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত সত্যের মধ্যে মানুষ তাঁর পরিতোষ, ক্রোধ, বিষাদ, ও হর্ষ, সেই সঙ্গে তাঁর সারসত্য নিহিত দেখতে পায়—অর্থাৎ, দেখতে পায় তাঁর স্বভাবের উদ্ঘাটন। ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা, তা জানা, এবং তাঁর বাক্য থেকে তাঁর স্বভাবকে উপলব্ধি করা ছাড়াও, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যা, তা হল ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। ঈশ্বরকে জানতে গিয়ে কোনো মানুষ যদি নিজেকে বাস্তব জীবন থেকে সরিয়ে নেয়, তাহলে সে ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম হবে না। এমনকি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কিছু উপলব্ধি অর্জনে সক্ষম এমন মানুষ যদি থাকেও, তাদের উপলব্ধি তত্ত্ব ও বাক্যের মধ্যেই সীমিত, এবং স্বয়ং ঈশ্বর বস্তুতই যেরূপ, তা-র সাথে সেই উপলব্ধির এক তারতম্য সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে আমরা যে বিষয়ে আলাপচারিতা করছি তার সবটাই বাইবেলে লিপিবদ্ধ কাহিনীগুলির পরিসরের মধ্যে সীমায়িত। এই আখ্যানগুলির মাধ্যমে, এবং সেখানে যা ঘটেছিল তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে, তাঁর স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, সেই বিষয়ে তিনি যা প্রকাশিত করেছেন, তা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, এইভাবে তারা ঈশ্বরের প্রতিটি দিক সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে, আরো গভীরভাবে, আরো ব্যাপকভাবে, এবং আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে পারে। তাহলে কি একমাত্র এই আখ্যানগুলির মাধ্যমেই ঈশ্বরের প্রতিটি দিকের বিষয়ে জানা সম্ভব? না, এটাই একমাত্র পন্থা নয়! কারণ রাজ্যের যুগে ঈশ্বর যা বলেন ও যে কার্য তিনি সম্পন্ন করেন, তা মানুষকে তাঁর স্বভাবের বিষয়ে জানতে আরো উত্তমরূপে, ও আরো সম্পূর্ণরূপে, জানতে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বা বাইবেলে লিপিবদ্ধ মানুষের জানাশোনা আখ্যানগুলির মাধ্যমে ঈশ্বরের স্বভাবকে জানা, এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা উপলব্ধি করা কিছুটা বেশি সহজসাধ্য। আমি যদি বিচার ও শাস্তি সংক্রান্ত বাক্যগুলি এবং সাম্প্রতিককালে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যক্ত সত্যগুলি এইভাবে অক্ষরে অক্ষরে ধরে তাঁর বিষয়ে তোমায় অবগত করানোর চেষ্টা করি, তাহলে তোমার তা খুবই নীরস ও ক্লান্তিকর বোধ হবে, এবং কিছু মানুষের এমনও মনে হতে পারে যে, ঈশ্বরের বাক্যগুলি বুঝি কিছু ছকে বাঁধা সূত্র। কিন্তু আমি যদি বাইবেলের এই আখ্যানগুলিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে নিয়ে মানুষকে ঈশ্বরের স্বভাবের বিষয়ে জানতে সহায়তা করি, তাহলে তাদের কাছে তা ক্লান্তিকর মনে হবে না। বলা যায় যে, এই দৃষ্টান্তগুলি ব্যাখ্যাকালীন, সেসময় ঈশ্বরের অন্তরে যা ছিল—তাঁর মেজাজ বা ভাবানুভূতি, অথবা তাঁর চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণা—তা মানবীয় ভাষায়মানুষের প্রতি উক্ত হয়েছে, এবং এই সকলকিছুর লক্ষ্য হল তাদেরকে উপলব্ধি করানো, অনুভব করানো, যে, ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা, তা নিছকই সূত্রবদ্ধ নয়। তা কোনো লোকগাথা নয়, বা এমনকিছু নয় যা মানুষ চাক্ষুষ বা স্পর্শ করতে পারে না। এটি এমনকিছু যার বাস্তবিক অস্তিত্ব রয়েছে, যা মানুষ অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারে। এটিই হল চূড়ান্ত লক্ষ্য। বলা যেতে পারে, এই যুগে বেঁচে থাকা মানুষরা আশীর্বাদধন্য। বাইবেলের উপাখ্যানগুলিকে কাজে লাগিয়ে তারা ঈশ্বরের পূর্ববর্তী কার্য বিষয়ক বিস্তৃততর উপলব্ধি লাভ করতে পারে; তাঁর সম্পাদিত কার্যের মাধ্যমে তারা তাঁর স্বভাবকে প্রত্যক্ষ করতে পারে; তাঁর দ্বারা অভিব্যক্ত এই স্বভাবগুলির মাধ্যমে তারা মানবজাতির নিমিত্ত ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারে, এবং তাঁর পবিত্রতা ও মানুষের প্রতি তাঁর যত্নশীলতার মূর্ত উদ্ভাসনের মর্মগ্রহণ করতে পারে, এবং এই ভাবে, ঈশ্বরের স্বভাবের বিষয়ে তারা আরো অনুপুঙ্খ ও গভীরতর এক জ্ঞানে উপনীত হতে পারে। আমার বিশ্বাস যে তোমাদের সকলেই এখন তা অনুভব করতে পারছো!

অনুগ্রহের যুগে প্রভু যীশু যে কার্য সম্পূর্ণ করেছিলেন তার পরিসরের মধ্যে, তুমি ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা, তা-র আরেকটি দিক প্রত্যক্ষ করতে পারো। এই দিকটি তাঁর দেহরূপের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছিল, এবং তাঁর মানবতার কারণে মানুষ তা চাক্ষুষ ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। মনুষ্যপুত্রের মধ্যে, মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল কীভাবে দেহরূপী ঈশ্বর তাঁর মানবতা যাপন করেছিলেন, এবং তারা দেখেছিল ঈশ্বরের দেবত্বকে দেহের মাধ্যমে ব্যক্ত হতে। এই দুই ধরনের অভিব্যক্তি মানুষকে এক অত্যন্ত বাস্তব ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে দিয়েছিল, এবং এগুলি মানুষকে ঈশ্বরের বিষয়ে এক ভিন্নতর ধারণা গঠনের সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু, বিশ্বসৃষ্টি ও বিধানের যুগের সমাপ্তির মধ্যবর্তী সময়কালে, অর্থাৎ, অনুগ্রহের যুগের পূর্বে, ঈশ্বরের একমাত্র যে দিকটি মানুষ দেখেছিল, শ্রবণ করেছিল, এবং অনুভব করেছিল তা ছিল ঈশ্বরের দেবত্ব, এক অপার্থিব জগতে ঈশ্বর যাকিছু সম্পাদন ও উচ্চারণ করেছিলেন, তা, এবং তাঁর বাস্তব সত্তার মাধ্যমে যে দর্শনাতীত ও স্পর্শাতীত বিষয়গুলি তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, সেগুলি। প্রায়শই, এই বিষয়গুলি মানুষকে অনুভব করিয়েছিল যে ঈশ্বর তাঁর মাহাত্ম্যে এতটাই অত্যুচ্চ যে তারা তাঁর কাছাকাছি যেতে পারে না। সচরাচর ঈশ্বর মানুষের মনে যে ধারণাটি সৃষ্টি করেছিলেন তা হল মানুষের তাঁকে অনুভব করার ক্ষমতার মাঝে তিনি ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত ও নির্বাপিত হন, এবং মানুষ এমনকি এমনও অনুভব করেছিল যে তাঁর প্রতিটি চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণা এতই রহস্যময় ও এতই অগম্য যে, সেগুলির নাগাল পাওয়ার কোনো উপায় নেই, সেগুলি উপলব্ধি বা অনুধাবনের চেষ্টামাত্রও আরোই দুষ্কর। মানুষের কাছে, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সকলকিছুই ছিল অতি দূরবর্তী বিষয়, এত দূরবর্তী যে মানুষ তা প্রত্যক্ষ বা স্পর্শ করতে অসমর্থ ছিল। মনে হতো যেন তিনি আকাশের অতি ঊর্ধ্বে রয়েছেন, মনে হতো যেন তাঁর যেন আদৌ কোনো অস্তিত্বই নেই। তাই ঈশ্বরের হৃদয় ও মন বা তাঁর কোনো চিন্তাকে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য, এমনকি তাদের নাগালের বাইরে ছিল। যদিও বিধানের যুগে ঈশ্বর কিছু বাস্তব কার্য সম্পাদন করেছিলেন, এবং নির্দিষ্ট কিছু বাক্যও তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, এবং তাঁর বিষয়ে মানুষকে কিছু প্রকৃত জ্ঞানের উপলব্ধি ও অনুভব করতে দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু স্বভাবও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, কিন্তু তবু, অন্তিমে, ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা, সেই বিষয়ক এই অভিব্যক্তিগুলি এসেছিল এক অপার্থিব জগত থেকে, এবং মানুষ যা উপলব্ধি করেছিল, তারা যা জেনেছিল, তা তবু ছিল তাঁর যা আছে ও তিনি যা, সেই বিষয়টির ঐশ্বরিক দিক সংক্রান্ত। তাঁর যা আছে ও তিনি যা, সেই বিষয়ক এই অভিব্যক্তি থেকে মানবজাতি কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা লাভ করতে পারেনি, এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের বোধ তখনো আবদ্ধ ছিল নিম্নোক্ত পরিসরের ভিতর—“এক আধ্যাত্মিক সত্তা যার নিকটে যাওয়া দুষ্কর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মধ্যে যিনি যাওয়া-আসা করেন”। যেহেতু ঈশ্বর মানুষের সম্মুখে আবির্ভূত হওয়ার জন্য পার্থিব জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা কোনো প্রতিমূর্তি ব্যবহার করেননি, সেহেতু মানবীয় ভাষার সাহায্যে তাঁকে সংজ্ঞায়িত করতে মানুষ অসমর্থ রয়ে গিয়েছিল। মানুষ, স্বীয় হৃদয়ে ও মনে সর্বদা নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করতে চেয়েছিল ঈশ্বরের পরিমাপের জন্য এক মানদণ্ড স্থাপন করতে, তাঁকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে, এবং তাঁর উপর আরোপ করতে মনুষ্যসুলভ চরিত্র, যেমন তিনি কতখানি দীর্ঘকায়, তিনি কতটা বৃহৎ, তিনি দেখতে কেমন, তিনি ঠিক কী পছন্দ করেন, এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব কেমন। বস্তুত, মানুষ যে এহেন চিন্তা করছিল, তা ঈশ্বর মনে মনে জানতেন। মানুষের প্রয়োজনগুলির বিষয়ে তাঁর খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল, এবং বলা বাহুল্য, তাঁর কী করণীয়, তা-ও তিনি জানতেন, তাই অনুগ্রহের যুগে তিনি তাঁর কার্য এক ভিন্নতর পন্থায় নিষ্পন্ন করেছিলেন। এই নতুন পদ্ধতিটি ছিল যুগপৎ ঐশ্বরিক ও মনুষ্যগুণসমন্বিত। যে সময়কালে প্রভু যীশু তাঁর কর্ম করেছিলেন, তখন মানুষ দেখতে পেয়েছিল যে, ঈশ্বরের অজস্র মানবিক অভিব্যক্তি রয়েছে। উদাহারণস্বরূপ, তিনি নাচতে পারতেন, তিনি বিবাহযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারতেন, তিনি মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারতেন, তাদের প্রতি বক্তব্য রাখতে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন। এছাড়াও প্রভু যীশু এমনও অনেক কর্ম সম্পাদন করেন যার মাধ্যমে তাঁর দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং এই সকল কর্মই ছিল ঈশ্বরের এক অভিব্যক্তিস্বরূপ ও তাঁর স্বভাবের উদ্‌ঘাটন। এই সময়কালে, সাধারণ মানবদেহে ঈশ্বরের দেবত্ব এমনভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল যে, মানুষ তা দেখতে এবং স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল, তাদের আর এমন অনুভব হয়নি যে তিনি এক ঝলক দেখা দিয়েই আবার দৃষ্টিপথের বাইরে অপসৃত হচ্ছেন, বা, তারা তাঁর নিকটে পৌঁছাতে পারছে না। বরং, তারা মনুষ্যপুত্রের প্রতিটি সঞ্চালনে, এবং তাঁর বাক্যের ও কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা অথবা তাঁর দেবত্ব উপলব্ধির চেষ্টা করতে পারতেন। মনুষ্যপুত্রের অবতার তাঁর মানবতার মাধ্যমে ঈশ্বরের দেবত্বকে প্রকাশ করেছিলেন, এবং মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন। এবং একই সঙ্গে, ঈশ্বরের দ্বারা স্বীয় ইচ্ছা ও স্বভাবের এই অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে তিনি ধরা-ছোঁয়ার অতীত সেই ঈশ্বরকে মানুষের কাছে প্রকাশিত করেছিলেন যিনি আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থান করেন। স্বয়ং ঈশ্বরকে মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে, রক্ত-মাংসে নির্মিত রূপে, চাক্ষুষ করেছিল। তাই মনুষ্যপুত্রের অবতার স্বয়ং ঈশ্বরের পরিচিতি, ঈশ্বরের মর্যাদা, প্রতিমূর্তি, স্বভাব, এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, প্রমূখ বিষয়কে মূর্ত ও মানবিকগুণসম্পন্ন করে তুলেছিলেন। যদিও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বিষয়ে মনুষ্যপুত্রের বাহ্যিক রূপের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু তাঁর সারসত্য এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা স্বয়ং ঈশ্বরের পরিচিতি ও মর্যাদার প্রতিনিধিত্ব করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম ছিল—কেবল অভিব্যক্তির ধরনের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য ছিল। একথা অনস্বীকার্য যে মনুষ্যপুত্র স্বয়ং ঈশ্বরের পরিচিতি ও মর্যাদার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, যুগপৎ তাঁর মানবিক রূপে ও তাঁর দেবত্বের মাঝে। অবশ্য এই সময়ে, ঈশ্বর দেহরূপের মাধ্যমে কার্য নির্বাহ করেছিলেন, দেহরূপের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বক্তব্য রেখেছিলেন, এবং মনুষ্যপুত্রের পরিচিতি ও মর্যাদা সহযোগে মানবজাতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং তা মানুষকে মানবজাতির মাঝে ঈশ্বরের প্রকৃত বাক্য ও কার্যের মুখোমুখি হওয়ার ও অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ দান করেছিল। একই সঙ্গে মানুষকে তা বিনয়ের মাঝে তাঁর দেবত্ব ও মাহাত্ম্যের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিল, এবং ঈশ্বরের প্রামাণিকতা ও বাস্তবতার বিষয়ে এক প্রাথমিক উপলব্ধি ও সংজ্ঞা লাভের সুযোগ দিয়েছিল। যদিও প্রভুর যীশুর দ্বারা নিষ্পন্ন কার্য, তাঁর কার্যসম্পাদনের পদ্ধতি, এবং যে পরিপ্রেক্ষিত থেকে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন, তা আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বরের প্রকৃত সত্তার থেকে স্বতন্ত্র ছিল, তবু তাঁর সংক্রান্ত সকলকিছুই যে সম্যকভাবে মানুষের অদৃষ্টপূর্ব স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেছিল—তা অনস্বীকার্য! অর্থাৎ, যে রূপেই ঈশ্বর আবির্ভূত হন না কেন, যে পরিপ্রেক্ষিত থেকেই তিনি বক্তব্য রাখুন না কেন, বা যে প্রতিমূর্তিতেই তিনি মানুষের মুখোমুখি হন না কেন, ঈশ্বর স্বয়ং নিজের ছাড়া অন্য কোনোকিছুর প্রতিনিধিত্ব করেন না। তিনি নির্দিষ্ট কোনো একজন মানুষের বা ভ্রষ্ট মানবজাতির মধ্যে কারো প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। ঈশ্বর কেবল স্বয়ং ঈশ্বরই, এবং তা-ও অনস্বীকার্য।

এবার, আমরা অনুগ্রহের যুগে প্রভু যীশু কথিত একটি উপাখ্যানের দিকে নজর দেবো।

৩. হারানো মেষের উপাখ্যান

মথি ১৮:১২-১৪ কোন লোকের যদি একশোটি মেষ থাকে ও তার মধ্যে যদি একটি হারিয়ে যায় তবে সে কি সেই নিরাব্বইটি মেষ পাহাড়ে ফেলে রেখে সেই হারানো মেষটিকে খুঁজতে যাবে না? তোমরা কি মনে কর? আর সে যদি কোন প্রকারে ঐটিকে খুঁজে পায়, তবে আমি তোমাদের সত্যই বলছি, যে নিরানব্বইটি মেষ হারায়নি, তাদের চেয়ে সেই ফিরে পাওয়া মেষটির জন্যই সে বেশি আনন্দ করবে। তেমনি এই নগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজনও বিনষ্ট হয়, এ আমার স্বর্গস্থ পিতার অভিপ্রেত নয়।

এই অনুচ্ছেদটি হল এক উপাখ্যান—মানুষকে এটি কী ধরনের অনুভূতি দান করে? অভিব্যক্তির যে রীতিটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে—অর্থাৎ উপাখ্যানের রীতি—মানুষের ভাষায় তা এক ধরনের অলংকার, আর সেই হিসাবে তা মানবিক জ্ঞানের পরিসরের অন্তর্ভুক্ত। বিধানের যুগে যদি ঈশ্বর এই প্রকারের কিছু উচ্চারণ করতেন, তাহলে মানুষ মনে করতো যে এহেন বাক্যসকল যিনি ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে যথাযথভাবে সাযুজ্যপূর্ণ নয়, কিন্তু মনুষ্যপুত্র যখন অনুগ্রহের যুগে এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করেছিলেন, তখন তা মানুষের কাছে সান্ত্বনাদায়ক, আন্তরিক, ও অন্তরঙ্গ বলে বোধ হয়েছিল। ঈশ্বর যখন দেহরূপ ধারণ করেছিলেন, যখন তিনি মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর অন্তরের কণ্ঠস্বরকে ব্যক্ত করার জন্য তিনি স্বীয় মানবতা থেকে আগত এক অতি যথোপযুক্ত উপাখ্যান ব্যবহার করেছিলেন। এই কণ্ঠস্বর ঈশ্বরের নিজের কণ্ঠস্বরের, এবং সেই যুগে যে কার্য তিনি নির্বাহ করতে চেয়েছিলেন তা-র প্রতিনিধিত্ব করেছিল। একই সঙ্গে, তা অনুগ্রহের যুগে মানুষের প্রতি ঈশ্বর প্রদর্শিত মনোভাবকেও তুলে ধরেছিল। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে, প্রতিটি মানুষকে তিনি একটি মেষের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কোনো মেষ যদি হারিয়ে যেতো, তবে তা খুঁজে পাওয়ার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সবকিছু করতেন। এটি দেহরূপধারণকালীন সময়ে মানবজাতির মাঝে ঈশ্বরের সে সময়কার কার্যের এক নীতির দ্যোতক ছিল। সেই কার্যে তাঁর সংকল্প ও মনোভাবকে বর্ণনা করার জন্য ঈশ্বর এই উপাখ্যানটি ব্যবহার করেছিলেন। ঈশ্বরের দেহধারণের এ-ই ছিল সুবিধা: তিনি মানবজাতির জ্ঞান থেকে সুবিধা নিতে পারতেন, এবং মানুষের ভাষা ব্যবহার করে তাদের সাথে প্রতি বক্তব্য রাখতে এবং তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারতেন। তিনি মানুষের কাছে তাঁর প্রগাঢ়, ঐশ্বরিক ভাষার, এমনভাবে ব্যখ্যা, অথবা “অনুবাদ” করেছিলেন, যা তার আগে অবধি মানুষকে মানুষের ভাষায় এবং মনুষ্যোচিত উপায়ে বুঝতে যারপরনাই ক্লেশ করতে হত। এর ফলে, মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করা, এবং তিনি কী করতে চাইছেন তা অনুধাবন করাটা অনেক সহজ হল। তিনি মানুষের সাথে মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষেরই ভাষা ব্যবহার করে, কথোপকথন করতে পারতেন, এবং এমন ভাবে তাঁদের সাথে যোগাযোগ করতে পারতেন, যা মানুষ বুঝতে পারত। এমনকি মানুষ যাতে ঈশ্বরের দয়া এবং নৈকট্য অনুভব করতে পারে, যাতে তারা তাঁর হৃদয় দর্শন করতে পারে, সেই অভিপ্রায়ে তিনি মানুষের ভাষা এবং জ্ঞান ব্যবহার করে বক্তব্য রাখতে এবং কার্য সম্পাদন করতে পারতেন। এর থেকে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো? ঈশ্বরের বাক্য ও কার্যকলাপে কোনো নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কি? মানুষের দৃষ্টিতে, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর অভিপ্রেত বক্তব্য জ্ঞাপনে, কার্য সম্পাদনে, বা স্বীয় ইচ্ছা ব্যক্ত করার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কোনোক্রমেই মনুষ্যসুলভ জ্ঞান, ভাষা, অথবা মনুষ্যোচিত বাচনভঙ্গি প্রয়োগ করতে পারেন না। কিন্তু এই চিন্তা ভ্রান্ত। ঈশ্বর এই ধরনের উপাখ্যান ব্যবহার করেছিলেন যাতে মানুষ ঈশ্বরের বাস্তবতা ও আন্তরিকতাকে অনুভব, এবং সেই সময়কালে মানুষের প্রতি তাঁর মনোভাবকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। এই উপাখ্যান দীর্ঘকালব্যাপী বিধানের অধীনে বসবাসরত মানুষকে এক স্বপ্ন থেকে জাগ্রত করেছিল, এবং অনুগ্রহের যুগে বসবাসরত মানুষের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে তা উদ্বুদ্ধও করেছিল। এই উপাখ্যানের অনুচ্ছেদটি পাঠ করে, মানুষ মানবজাতির উদ্ধার-মানসে ঈশ্বরের আন্তরিকতার বিষয়ে অবগত হয়, এবং ঈশ্বরের অন্তরে মানবজাতিকে যে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তা উপলব্ধি করে।

এই অনুচ্ছেদের সর্বশেষ বাক্যটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখা যাক: “তেমনি এই নগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজনও বিনষ্ট হয়, এ আমার স্বর্গস্থ পিতার অভিপ্রেত নয়।” এটি কি প্রভু যীশুর নিজের বাক্য ছিল, নাকি স্বর্গস্থ পিতার বাক্য? বাহ্যিকভাবে মনে হয় প্রভু যীশুই যেন বক্তব্য রাখছেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা স্বয়ং ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে, যে কারণে তিনি বলেছেন: “তেমনি এই নগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজনও বিনষ্ট হয়, এ আমার স্বর্গস্থ পিতার অভিপ্রেত নয়।” তৎকালীন মানুষ স্বর্গস্থ পিতাকেই কেবল ঈশ্বর বলে স্বীকৃতি দিতো, এবং মনে করতো, তাদের চোখের সামনে যে মানুষটিকে তারা দেখতে পাচ্ছিলো, তিনি বুঝি তাঁর দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন মাত্র, এবং স্বর্গস্থ পিতার প্রতিনিধিত্ব তিনি করতে পারেন না। এই কারণেই প্রভু যীশুকে উপাখ্যানের শেষে এই বাক্যটি যুক্ত করতে হয়েছিল, যাতে মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মানুষ প্রকৃতই অনুভব করতে পারে, এবং তাঁর বক্তব্যের প্রামাণিকতা ও যথার্থতাকে উপলব্ধি করতে পারে। উচ্চারণ করার পক্ষে যদিও এটি এক সাধারণ বাক্য মাত্র, কিন্তু এটি সতর্কতা ও ভালোবাসা সহকারে উক্ত হয়েছিল, এবং প্রভু যীশুর বিনয় ও প্রচ্ছন্নতাকে উদ্ঘাটিত করেছিল। ঈশ্বর দেহরূপেই অবস্থান করুন বা তিনি আধ্যাত্মিক জগতেই কার্য সম্পন্ন করুন, মানুষের অন্তরকে তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে জানতেন, এবং মানুষের কী প্রয়োজন তা সবচেয়ে ভালো ভাবে বুঝতেন, জানতেন কী নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন, আর কী-ই বা তাদের বিভ্রান্ত করে, এবং সেই কারণেই তিনি এই বাক্যটি সংযুক্ত করেছিলেন। এই বাক্যটি মানবজাতির মধ্যে লুক্কায়িত এক সমস্যাকে লক্ষণীয় করে তোলে: মনুষ্যপুত্র যা বলেছিলেন, তা নিয়ে মানুষ সন্দিগ্ধ ছিল, যার অর্থ, বক্তব্য রাখার সময় তাঁকে যোগ করতে হয়েছিল: “তেমনি এই নগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজনও বিনষ্ট হয়, এ আমার স্বর্গস্থ পিতার অভিপ্রেত নয়,” এবং, শুধুমাত্র এইরূপ উপস্থাপনের সূত্রেই, তাদের যথার্থতা বিষয়ে মানুষকে প্রতীত করতে, এবং তাদের বিশ্বাসযোগ্যতার উন্নতিসাধন করতে, তাঁর বাক্যগুলি ফলপ্রসু হতে পারতো। এটি প্রদর্শন করে যে, ঈশ্বর যখন এক স্বীকৃত মনুষ্যপুত্রে পরিণত হয়েছিলেন, তখন ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে এক অতি অস্বস্তিকর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, এবং মনুষ্যপুত্রের পরিস্থিতি ছিল খুবই বিব্রতকর। একই সঙ্গে, সেই সময়ে মানুষের মাঝে প্রভু যীশুর মর্যাদা যে কত অকিঞ্চিৎকর ছিল, এটি তা-ও প্রদর্শন করে। এই বাক্য উচ্চারণের প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল মানুষকে অবগত করানো যে: তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো—এই বাক্যগুলি আমার অন্তরে যা আছে তার প্রতিনিধিত্ব করছে না, বরং তোমাদের অন্তরে যে ঈশ্বর রয়েছেন, এই বাক্যসমূহ তাঁরই ইচ্ছাস্বরূপ। মানবজাতির কাছে, এটি কি এক বিড়ম্বনার বিষয় ছিল না? যদিও ঈশ্বরের দেহরূপে কার্যসাধনের নানাবিধ সুবিধা ছিল, যা তাঁর দৈব সত্তার ছিল না, কিন্তু তাঁকে তাদের সন্দেহ ও প্রত্যাখ্যান, এবং তাদের অনুভূতিশূন্যতা ও বোধহীনতা সহ্য করতে হয়েছিল। বলা যেতে পারে যে, মনুষ্যপুত্রের কার্যের প্রক্রিয়া ছিল মানবজাতির প্রত্যাখ্যান এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিজ্ঞতা লাভের প্রক্রিয়া। তার থেকেও বড়ো ব্যাপার হল যে, তা ছিল ধারাবাহিকভাবে মানবজাতির আস্থা অর্জনের উদ্দেশ্যে, এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা-র মাধ্যমে, তাঁর নিজস্ব সারসত্যের মাধ্যমে, মানবজাতিকে জয় করার উদ্দেশ্যে কার্য সম্পাদনের প্রক্রিয়া। বিষয়টা তেমন ততটা ছিল না যে, ঈশ্বরের অবতার একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেন; বিষয়টা বরং আরো বেশি এমন ছিল যে, ঈশ্বর এক সাধারণ মানুষে পরিণত হয়ে তাঁর অনুসরণকারীদের সঙ্গে এক সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন, এবং এই সংগ্রামে মনুষ্যপুত্র তাঁর বিনয়, তাঁর যা আছে ও তিনি যা, আর তাঁর প্রেম ও প্রজ্ঞার সাহায্যে তাঁর কার্য সম্পূর্ণ করেছিলেন। যে মানুষদের তিনি চেয়েছিলেন, তাদের তিনি অর্জন করেছিলেন, যে পরিচিতি ও মর্যাদার তিনি যোগ্য, তা তিনি অর্জন করেছিলেন, এবং তাঁর সিংহাসনে “প্রত্যাবর্তন” করেছিলেন।

এবার, শাস্ত্রের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদদুটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক।

৪. সত্তরগুণ সাতবার ক্ষমা করো

মথি ১৮:২১-২২ পিতর তখন যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, আমার ভাই যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করে, তবে আমি তাকে কতবার ক্ষমা করব? সাতবার? যীশু তাঁকে বললেন, না, সাতবার নয়, কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার।

৫. প্রভুর ভালোবাসা

মথি ২২:৩৭-৩৯ যীশু উত্তর দিলেন, তুমি কায়মনোবাক্যে তোমার ঈশ্বরকে ভালবাসবে—এটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রথম আদেশ। আর দ্বিতীয়টিও এরই তুল্য, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে আত্মজ্ঞানে ভালবাসবে।

এই দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি বলে ক্ষমাশীলতার বিষয়ে এবং অন্যটি বলে ভালোবাসার বিষয়ে। এই প্রসঙ্গদুটি প্রকৃতই অনুগ্রহের যুগে প্রভু যীশু যে কার্য সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন তা-র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দেহধারণ করাকালীন ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে করে তাঁর কার্যের একটি পর্যায়কে নিয়ে এসেছিলেন, তা ছিল সেই নির্দিষ্ট করণীয় কার্যসমূহ ও স্বভাব, যা তিনি এই যুগে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এই সময়কালে, মনুষ্যপুত্র যাকিছু করেছিলেন, তা এই যুগে যে কার্য ঈশ্বর সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন সেটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। তা-র অতিরিক্ত বা তা-র কম কিছুই তিনি করতেন না। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য ও তাঁর সম্পাদিত যাবতীয় প্রকার কার্যের সমস্তই এই যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এটি তিনি মনুষ্যসুলভ পদ্ধতিতে মানুষের ভাষাতেই ব্যক্ত করে থাকুন কি ঐশ্বরিক ভাষায়, এবং যে উপায়ে বা যে পরিপ্রেক্ষিত থেকেই তিনি তা করে থাকুন না কেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল যে, তিনি যা করতে চেয়েছিলেন, তাঁর যা ইচ্ছা ছিল, এবং মানুষের প্রতি তাঁর চাহিদা যা ছিল, তা উপলব্ধি করতে মানুষকে সাহায্য করা। হতে পারে যে, তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর মানবজাতির উদ্ধারের কার্যকে বুঝতে ও জানতে মানুষকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে তিনি বিবিধ উপায় ও বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার করেছিলেন। তাই অনুগ্রহের যুগে মানবজাতির প্রতি অভীষ্ট বার্তা ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে প্রভু যীশুকে অধিকাংশ সময় আমরা মানুষের ভাষা ব্যবহার করতে দেখেছি। উপরন্তু, তাঁকে আমরা দেখেছি একজন সাধারণ পথপ্রদর্শকের পরিপ্রেক্ষিত থেকে, যিনি মানুষের প্রতি বক্তব্য রাখছেন, তাদের চাহিদার সংস্থান করেছেন, এবং তারা যা অনুরোধ করেছিল সেই বিষয়ে তাদের সহায়তা করেছেন। এহেন কার্যসম্পাদন পদ্ধতি অনুগ্রহের যুগের অগ্রবর্তী বিধানের যুগে দেখা যায় নি। মানবজাতির সাথে তিনি আরো অন্তরঙ্গ ও আরো সহমর্মী হয়ে উঠেছিলেন, তদসহযোগে, যুগপৎ আকারে ও প্রকারে ব্যবহারিক ফলাফল অর্জনে আরো বেশি সক্ষম হয়ে উঠেছিলেন। মানুষকে সত্তর গুণ সাতবার ক্ষমা করার এই রূপকটি বস্তুতই এই বিষয়টিকে পরিস্ফূট করে। এই রূপকে উল্লেখিত সংখ্যাটি যে উদ্দেশ্য সাধন করে তা হল, এই বাক্য উচ্চারণকালীন প্রভু যীশুর অভিপ্রায় মানুষকে উপলব্ধি করতে অনুমোদিত করা। তাঁর অভিপ্রায় ছিল, মানুষ যেন অন্যদের ক্ষমা করে—একবার বা দুইবার নয়, এমনকি সাতবারও নয়, বরং সত্তর গুণ সাতবার। এই “সত্তর গুণ সাতবার” বিষয়টির মধ্যে কী প্রকারের ধারণা আধৃত রয়েছে? এটির উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমাধর্মকে মানুষের নিজস্ব দায়িত্বে পরিণত করে তোলা, তাদের অবশ্যশিক্ষণীয় এক বিষয়, এবং অবশ্যপালনীয় এক “পন্থা”-য় পরিণত করা। যদিও এ হল এক রূপকমাত্র, তবু তা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে লক্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যসাধন করেছিল। তিনি যা বলতে চাইছিলেন তা গভীরভাবে অনুধাবন করতে, এবং অনুশীলনের সঠিক পথ এবং অনুশীলনের নীতি ও আদর্শমানটি খুঁজে নিতে মানুষকে তা সহায়তা করেছিল। এই রূপকটি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে মানুষকে সাহায্য করেছিল এবং তাদের এক সঠিক ধারণা দিয়েছিল যে—তাদের ক্ষমাশীলতার শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং যতবারই হোক নিঃশর্তে ক্ষমা করা উচিত, কিন্তু তারা তা করবে এক সহিষ্ণুতা ও অন্যদের বোঝার মনোভাব নিয়ে। প্রভু যীশু এই বক্তব্যটি যখন রেখেছিলেন, তখন তাঁর অন্তরে কী ছিল? তিনি কি সত্যিই “সত্তর গুণ সাত” সংখ্যাটির বিষয়ে চিন্তা করছিলেন? না, তিনি তা করছিলেন না। ঈশ্বর কতবার মানুষকে ক্ষমা করবেন, তার কি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা হয়? কিছু মানুষ আছে যারা এখানে উল্লেখিত “এত সংখ্যক বার” শব্দবন্ধনীটি নিয়ে খুবই আগ্রহান্বিত, যারা এই সংখ্যাটির উৎস ও অর্থ প্রকৃতই বুঝে উঠতে চায়। তারা উপলব্ধি করতে চায় এই সংখ্যাটিই কেন প্রভু যীশুর মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল; তাদের বিশ্বাস হল যে, এই সংখ্যাটির গভীরতর কোনো ব্যঞ্জনার্থ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তা ছিল নিছকই ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত এক মানবীয় বাচ্যালংকার। কোনো তাৎপর্য বা অর্থকে অবশ্যই মানবজাতির কাছে প্রভু যীশুর চাহিদার সঙ্গে একত্রে গ্রহণ করতে হবে। যেকালে ঈশ্বর তখনো দেহধারণ করেননি, তখন মানুষ তাঁর বক্তব্য খুব বেশি উপলব্ধি করতো না, কারণ তাঁর বাক্যসমূহ সম্পূর্ণ দেবত্ব থেকে উদ্গত হয়েছিল। তিনি যে উক্তিসমূহ করেছিলেন সেগুলির পরিপ্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গ মানবজাতির কাছে অলক্ষ্য ও অনধিগম্য ছিল; তা মানুষের দর্শনাতীত এক আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে ব্যক্ত হয়েছিল। স্থূল শরীরে জীবনধারণরত মানুষ আধ্যাত্মিক জগতকে ভেদ করে যেতে পারে নি। কিন্তু দেহধারণের পর ঈশ্বর মানবীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে মানবজাতির প্রতি বক্তব্য রেখেছিলেন, এবং আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে বিনির্গত হয়ে তিনি ঐ জগতের পরিসর অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাব, ইচ্ছা, ও মনোভাব এমন বিষয়ের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করতে পারতেন যা মানুষ কল্পনা করতে পারতো, যা তারা তাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিল ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, এবং তিনি তা করতেন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে, তাদের বোধগম্য ভাষায়, এবং তারা অনুধাবন করতে সক্ষম এমন প্রজ্ঞার সাথে, যাতে মানবজাতি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে ও জানতে পারে, তাদের ক্ষমতার পরিসর ও সামর্থ্যের মাত্রার মধ্যে, তাঁর অভিপ্রায় ও তাঁর আদর্শমানের চাহিদাকে উপলব্ধি করতে পারে। এ-ই ছিল মানুষের মাঝে ঈশ্বরের কার্যের পদ্ধতি ও নীতি। দেহরূপে ঈশ্বরের কার্যনির্বাহের পন্থা ও নীতি মুখ্যত মানবতার সহায়তায় বা মানবতার মাধ্যমেই অর্জিত হলেও, তা প্রকৃতপক্ষেই তা এমন সব ফল লাভ করেছিল যা প্রত্যক্ষভাবে দেবত্বের মধ্যে কার্য সম্পাদনের দ্বারা অর্জন করা যেতো না। ঈশ্বরের মানবমাঝে সম্পাদিত কার্য ছিল অধিকতর মূর্ত, প্রামাণিক, ও লক্ষ্যনিষ্ঠ, পদ্ধতিগুলি ছিল আরো অনেক বেশি নমনীয়, এবং তা আকারগতভাবে বিধানের যুগে সম্পন্ন কার্যকে অতিক্রম করে গিয়েছিল।

এবার, প্রভুকে ভালোবাসা ও আত্মজ্ঞানে নিজের প্রতিবেশীকে ভালোবাসার বিষয়ে আলোচনা করা যাক। এটি কি এমনকিছু যা প্রত্যক্ষভাবে দেবত্বের মাঝেই ব্যক্ত হয়? না, স্পষ্টতই তা নয়! এগুলি হল সেই সকল প্রসঙ্গ, যে বিষয়ে মনুষ্যপুত্র মানবতার মাঝে বক্তব্য রেখেছিলেন; একমাত্র মানুষই এমন কিছু বলতে পারে যে “আত্মজ্ঞানে তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো,” এবং “যেভাবে তুমি তোমার জীবনকে লালন করো সেভাবেই অন্যদের ভালোবাসো।” এমনতর বাচনরীতি একান্তভাবেই মানবোচিত। ঈশ্বর কখনো এভাবে বক্তব্য রাখেননি। অন্ততপক্ষে তাঁর দেবত্বে, ঈশ্বরের এই প্রকারের ভাষা নেই, কারণ তাঁর মানবপ্রেমকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ঈশ্বরের “আত্মজ্ঞানে তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো”-জাতীয় নীতির কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ঈশ্বরের মানবপ্রেম হল তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা-র এক স্বাভাবিক উদ্ঘাটন। কবে তোমরা ঈশ্বরকে এরকম কিছু বলতে শুনেছো যে: “আমি নিজেকে যেভাবে ভালোবাসি মানবজাতিকে সেভাবেই ভালোবাসি”? তোমরা কখনো শোনো নি, কারণ ঈশ্বরের সারসত্য ও তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা-র মধ্যেই রয়েছে ভালোবাসা। মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা, তাঁর মনোভাব, এবং আচরণের ধরন হল তাঁর স্বভাবের এক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ও উদ্ঘাটন। তাঁর প্রতিবেশীকে আত্মজ্ঞানে ভালোবাসার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য সুচিন্তিতভাবে এক নির্দিষ্ট উপায়ে তা সম্পন্ন করা, অথবা সুচিন্তিতভাবে কোনো বিশেষ পদ্ধতি বা নৈতিক নিয়মাবলী অনুসরণ করার কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই—তিনি ইতিমধ্যেই এহেন সারসত্যের অধিকারী। এর মধ্যে তুমি কী দেখতে পাও? ঈশ্বর যখন মানবমাঝে স্বীয় কার্য সম্পাদন করেছিলেন, তখন তাঁর অনেক পদ্ধতি, বাক্য, ও সত্য মানবীয় ধরনে অভিব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু একই সঙ্গে, ঈশ্বরের প্রকৃতি, তাঁর যা আছে ও তিনি যা, এবং তাঁর ইচ্ছাও প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে মানুষ তা জানতে ও উপলব্ধি করতে পারে। যা তারা জানতে ও উপলব্ধি করতে পেরেছিল, তা যথাযথভাবে তাঁরই সারসত্য এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, যা স্বয়ং ঈশ্বরের সহজাত স্বরূপ ও মর্যাদার প্রতিনিধিত্ব করে, তা-ই। অর্থাৎ, মনুষ্যপুত্র দেহরূপে যতদূর সম্ভব এবং যতটা নির্ভুলভাবে সম্ভব স্বয়ং ঈশ্বরের সহজাত প্রকৃতি ও সারসত্যকেই অভিব্যক্ত করেছিলেন। মনুষ্যপুত্রের মানবতা শুধু যে স্বর্গস্থ ঈশ্বরের সাথে মানুষের যোগাযোগ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় হয়ে ওঠেনি তা-ই নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে, তা ছিল সৃষ্টির প্রভুর সাথে মানবজাতির সংযোগ স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম ও একমাত্র সেতু। এখন, এই বিন্দুতে এসে, তোমাদের কি মনে হচ্ছে না, যে, অনুগ্রহের যুগে প্রভু যীশুর সম্পাদিত কার্যের প্রকৃতি ও পদ্ধতির সাথে কার্যের বর্তমান পর্যায়ের প্রভূত সাদৃশ্য আছে? কার্যের এই চলতি পর্যায়টিও ঈশ্বরের স্বভাবকে ব্যক্ত করার জন্য প্রচুর পরিমানে মানবীয় ভাষা, এবং স্বয়ং ঈশ্বরের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করার জন্য মানবজাতির দৈনন্দিন জীবন ও মানবীয় জ্ঞান থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে ভাষা ও পদ্ধতি ব্যবহার করে। ঈশ্বর একবার অবতাররূপ ধারণ করার পর, তিনি কোনো মানবীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বক্তব্য রাখুন বা কোনো ঐশ্বরিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে, তাঁর অভিব্যক্তির ভাষা ও পদ্ধতির অনেকখানি মানবীয় ভাষা ও পদ্ধতির মাধ্যম দিয়ে এসে পৌঁছায়। অর্থাৎ, ঈশ্বর যখন দেহধারণ করেন, তখনই তা তোমার জন্য ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ও তাঁর প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ করার, এবং ঈশ্বরের প্রতিটি বাস্তব দিককে জানার সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ। অবতাররূপ ধারণের পর ঈশ্বর যখন বড়ো হয়ে উঠছিলেন, তখন তিনি মানবজাতির কিছু জ্ঞান, সাধারণ বুদ্ধি, ভাষা ও মনুষ্যসুলভ অভিব্যক্তির কিছু পদ্ধতি উপলব্ধি করতে, শিখতে, আর আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। যে মনুষ্যকুল তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই মানুষের থেকে আগত এই বিষয়গুলির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর প্রকৃতি ও তাঁর দেবত্বকে অভিব্যক্ত করার ক্ষেত্রে এগুলি দেহরূপী ঈশ্বরের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল, এবং যখন তিনি মানবজাতির মাঝে এক মনুষ্যসুলভ পরিপ্রেক্ষিত থেকে ও মানবীয় ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করছিলেন, তখন এগুলির সাহায্যে তিনি তাঁর কার্যকে আরো প্রাসঙ্গিক, অধিকতর প্রামাণ্য ও নির্ভুলতর করে তুলেছিলেন। এটি তাঁর কার্যকে মানুষের পক্ষে আরো অধিগম্য ও আরো সহজবোধ্য করে তুলেছিল, এইভাবে ঈশ্বরের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হয়েছিল। এইভাবে দেহরূপে ঈশ্বরের কার্য সম্পাদন কি অধিকতর ব্যবহারিক নয়? তা কি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা নয়? ঈশ্বর যখন অবতাররূপ ধারণ করেছিলেন, যখন ঈশ্বর দেহরূপে তাঁর অভীষ্ট কার্যের দায়িত্বভার গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন, তখনই তিনি ব্যবহারিকরূপে তাঁর স্বভাব ও তাঁর কার্যকে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং সেই সময়েই তিনি মনুষ্যপুত্র রূপে তাঁর সেবাব্রতের আনুষ্ঠানিক সূচনা করতে পারতেন। এর অর্থ ছিল, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে আর কোনো “প্রজন্মগত ব্যবধান” রইলো না, ঈশ্বর শীঘ্রই তাঁর বার্তাবাহকের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষার কার্যে ক্ষান্তি দেবেন, এবং ঈশ্বর স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর দেহরূপের মাধ্যমে যে সকল বাক্য ও কার্য ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন তা ব্যক্ত করতে পারতেন। এর অর্থ ছিল এ-ও যে, ঈশ্বর যে মানুষদের উদ্ধার করেন, তারা তাঁর অধিকতর অন্তরঙ্গ ছিল, তাঁর পরিচালনামূলক কার্য নতুন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল, এবং সমগ্র মানবজাতি এক নতুন যুগের সম্মুখীন হতে চলেছিল।

যারা বাইবেল পাঠ করেছে তারা সকলেই জানে যে প্রভু যীশুর জন্মের সময় অনেক ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল দানবরাজ কর্তৃক তাঁর তল্লাশ, ঘটনাটি এমনই চরম সীমায় পৌঁছেছিল যে নগরীর দুই বছর বা তার কম বয়সী সকল শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল। এটি স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে মানুষের মাঝে দেহধারণ করে ঈশ্বর চরম এক ঝুঁকি নিয়েছিলেন; মানবজাতির উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁর ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ করার জন্য যে বিশাল মূল্য তাঁকে পরিশোধ করতে হয়েছিল, তা-ও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। দেহরূপে মানবজাতির মাঝে তাঁর কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে ঈশ্বর যে গভীর প্রত্যাশা পোষণ করতেন, তা-ও এখানে দৃশ্যমান। ঈশ্বরের দেহরূপী অবতার যখন মানবজাতির মধ্যে কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তখন তাঁর অনুভূতি কেমন ছিল? মানুষের তা কিছু পরিমানে তা উপলব্ধি করতে পারা উচিত, উচিত নয় কি? অন্ততপক্ষে, ঈশ্বর খুশি হয়েছিলেন কারণ মানবজাতির মাঝে তিনি তাঁর নতুন কার্যের সূচনা করতে পেরেছিলেন। প্রভু যীশু যখন দীক্ষিত হয়েছিলেন ও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সেবাব্রত পালনের কার্য আরম্ভ করেছিলেন, তখন ঈশ্বরের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়েছিল, কারণ বহু বছরের অপেক্ষা ও প্রস্তুতির পর, অবশেষে তিনি এক সাধারণ মানুষের দেহ ধারণ করতে এবং মানুষের দৃষ্টি ও স্পর্শগ্রাহ্য রক্তমাংসের এক মানুষের আকৃতিতে তাঁর নবকার্যের সূচনা ঘটাতে পেরেছিলেন। এক মানুষের পরিচয়ে অবশেষে তিনি মানুষের সাথে সামনাসামনি ও খোলামনে কথা বলতে পেরেছিলেন। মানবীয় পন্থা ও মানবীয় ভাষার মধ্যস্থতায় অবশেষে তিনি মানবজাতির মুখোমুখি আসতে পেরেছিলেন; মানবীয় ভাষা ব্যবহার করে তিনি মানবজাতির জন্য সংস্থান বিধান করতে, তাদের আলোকিত করতে ও সহায়তা করতে পেরেছিলেন; তাদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাদ্যগ্রহণ করতে ও একই পরিসরে বসবাস করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানুষ যেভাবে দেখে সেভাবেই এবং এমনকি তাদের নিজস্ব চক্ষু দিয়েই তিনি মানুষ, দ্রব্যাদি ও সকলকিছু চাক্ষুষ করতেও সমর্থ হয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাছে, তা ইতিমধ্যেই ছিল তাঁর দেহরূপে সাধিত কার্যে প্রথম জয়লাভ। এ-ও বলা যায় যে, তা ছিল এক মহান কার্যের অভীষ্টসিদ্ধি—নিশ্চিতভাবে এই কারণেই ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন। তখন থেকে শুরু করে, সেই প্রথম ঈশ্বর মানবজাতির মধ্যে তাঁর কার্যে এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করলেন। যে ঘটনাগুলো ঘটে গিয়েছিল তাদের সবই ছিল অত্যন্ত ব্যবহারিক ও স্বাভাবিক, এবং যে স্বস্তি ঈশ্বর অনুভব করেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত যথার্থ। মানবজাতির জন্য, যতবার ঈশ্বরের কার্যের কোনো নতুন পর্যায় সুসম্পন্ন হয়, এবং যতবার ঈশ্বর চরিতার্থ বোধ করেন, মানবজাতি তত বেশি করে ঈশ্বরের ও পরিত্রাণের নিকটবর্তী হতে পারে। ঈশ্বরের কাছে, তাঁর পরিচালনামূলক পরিকল্পনাকে অগ্রবর্তী করে এটি তাঁর নতুন কার্যের সূত্রপাতও বটে, এবং, তদুপরি, এমনতর সময়গুলিতে তাঁর অভিপ্রায় সম্পূর্ণ চরিতার্থতার দিকে এগিয়ে যায়। মানবজাতির কাছে, এহেন সুযোগের আগমান সৌভাগ্যজনক, ও অতীব শুভ; যে সকল মানুষ ঈশ্বরের পরিত্রাণের অপেক্ষায় রয়েছে, তাদের জন্য তা হল অতি গুরুত্ববহ ও আনন্দদায়ক সংবাদ। ঈশ্বর যখন কার্যের এক নতুন পর্যায় সম্পন্ন করেন, তখন তিনি এক নব সূচনায় উপনীত হন, এবং মানবজাতির মাঝে যখন এই নতুন কার্য ও নব সূচনার প্রবর্তন ও সূত্রপাত ঘটে, তা হল যখন কার্যের এই পর্যায়ের ফলাফল ইতিমধ্যেই নিরূপিত ও অর্জিত হয়েছে এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি ও ফলশ্রুতি ঈশ্বর ইতিমধ্যেই দৃষ্টিগোচর করেছেন। আর তখনই এই ফলাফলগুলি ঈশ্বরকে পরিতৃপ্ত করে, এবং, নিশ্চিতভাবে, তখনই তাঁর হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ঈশ্বর আশ্বস্ত বোধ করেন, কারণ তাঁর দৃষ্টিতে, যে মানুষগুলির তিনি অন্বেষণ করছিলেন, তাদের ইতিমধ্যেই তিনি চাক্ষুষ ও নির্ধারিত করে ফেলেছিলেন, এবং এই জনগোষ্ঠীটিকে ইতিমধ্যেই তিনি অর্জন করেছিলেন, যে গোষ্ঠীটি তাঁর কার্যকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ও তাঁকে পরিতৃপ্তি এনে দিতে সক্ষম। অতএব, তিনি তাঁর দুশ্চিন্তাগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে আনন্দিত বোধ করেন। অন্য ভাবে বললে, ঈশ্বরের দেহরূপী অবতার যখন মানুষের মাঝে তাঁর নতুন কার্যের সূত্রপাত করতে সক্ষম হন, এবং অপ্রতিহতভাবে তাঁর করণীয় কার্যের সম্পাদন শুরু করেন, এবং যখন তিনি অনুভব করেন যে সকলকিছু সুসম্পন্ন হয়েছে, তখন ফলাফলটি তাঁর কাছে ইতিমধ্যেই দৃষ্টিগোচর। এই কারণেই তিনি সন্তুষ্ট ও তাঁর হৃদয় উৎফুল্ল। ঈশ্বরের প্রফুল্লতা কীভাবে অভিব্যক্ত হয়? উত্তরটি কী হতে পারে, তা কি তোমরা কল্পনা করতে পারো? ঈশ্বর কি আনন্দে অশ্রুপাত করতে পারেন? ঈশ্বরের পক্ষে অশ্রুপাত করা কি সম্ভব? ঈশ্বর কি করতালি দিতে পারেন? ঈশ্বর কি নৃত্যে প্রবৃত্ত হতে পারেন? ঈশ্বর কি গান গেয়ে উঠতে পারেন? যদি পারেন, তাহলে কোন গীত তিনি গাইবেন? অবশ্যই, ঈশ্বর কোনো এক শ্রুতিমধুর, মর্মস্পর্শী গান গেয়ে উঠতে পারেন, এমন এক সঙ্গীত যা তাঁর হৃদয়ের আনন্দ ও তৃপ্তিকে প্রকাশ করতে পারে। এই গান তিনি মানবজাতির উদ্দেশ্যে, তাঁর নিজের জন্য, এবং সকলকিছুর উদ্দেশ্যে গেয়ে উঠতে পারেন। ঈশ্বরের আনন্দ যে কোনো ভাবেই প্রকাশ পেতে পারে—এই সবকিছুই স্বাভাবিক কারণ ঈশ্বরের সুখদুঃখ রয়েছে, এবং তাঁর বিবিধ অনুভূতি বিবিধ উপায়ে ব্যক্ত হতে পারে। এটি তাঁর অধিকার, এবং আর কোনোকিছুই এর থেকে বেশি স্বাভাবিক ও যথাযথ হতে পারে না। এই বিষয়ে মানুষের অন্য কিছু চিন্তা করা উচিত নয়। ঈশ্বরের উপর তোমাদের “বন্ধনী শক্ত করা মন্ত্র”[ক] প্রয়োগের চেষ্টা করা উচিত নয়, তোমাদের এমনটা বলা সঙ্গত নয় যে, তাঁর এটা বা ওটা করা অনুচিত, তাঁর এহেন বা সেহেন ধরনের আচরণ অনুচিত, এবং উচিত নয় তাঁর আনন্দ বা তাঁর সম্ভাব্য অন্য যেকোনো অনুভূতিকে এইভাবে সীমাবদ্ধ করা। মানুষ মনে করে যে ঈশ্বর খুশি হতে পারেন না, অশ্রুবিসর্জন করতে পারেন না, কাঁদতে পারেন না—কোনো ভাবাবেগই বুঝি তিনি প্রকাশ করতে পারেন না। এই দুটি আলোচনার মাধ্যমে আমরা যে আলাপচারিতা করেছি, তার পরে আমার বিশ্বাস যে, তোমরা ঈশ্বরকে আর এইভাবে দেখবে না, বরং ঈশ্বরকে কিছু স্বাধীনতা ও অব্যাহতি মঞ্জুর করবে। তা অতি উত্তম বিষয়। ভবিষ্যতে, ঈশ্বরকে দুঃখিত হতে শুনলে তোমরা যদি তাঁর দুঃখকে প্রকৃতই অনুভব করতে পারো, এবং তাঁকে আনন্দিত হতে শুনলে যদি তাঁর আনন্দকে যথার্থই অনুভবে সমর্থ হও, তাহলে, অন্ততপক্ষে, তোমরা এটুকু স্পষ্টভাবে জানতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, কী ঈশ্বরকে খুশি করে, আর কী-ই বা তাঁকে করে দুঃখিত। যখন ঈশ্বর বিষণ্ণ বলে তুমি নিজেও বিষণ্ণ বোধ করতে, এবং ঈশ্বর আনন্দিত বলে আনন্দিত বোধ করতে সক্ষম হবে, তখন তিনি তোমার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অর্জন করে ফেলবেন, এবং তোমার নিজের ও তাঁর মধ্যে আর কোনো প্রতিবন্ধক থাকবে না। তুমি মানবীয় কল্পনা, পূর্বধারণা, ও জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে গণ্ডিবদ্ধ করার চেষ্টা করবে না আর। সেই সময়ে, ঈশ্বর জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবেন তোমার অন্তরে। তিনি হয়ে উঠবেন তোমার জীবনের ঈশ্বর এবং তোমার সম্পর্কিত সকলকিছুর প্রভু। তোমাদের কি এই জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে? তোমরা কি তা অর্জন করতে পারবে বলে আত্মবিশ্বাসী?

এবার, ধর্মগ্রন্থ থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পাঠ করা যাক:

৬. পর্বতে প্রদত্ত যীশুর উপদেশ

ঐশ্যরাজ্যের সুখ (মথি ৫:৩-১২)

লবণ ও জ্যোতি (মথি ৫:১৩-১৬)

বিধান (মথি ৫:১৭-২০)

ক্রোধ (মথি ৫:২১-২৬)

ব্যভিচার (মথি ৫:২৭-৩০)

বিবাহবিচ্ছেদ (মথি ৫:৩১-৩২)

শপথ (মথি ৫:৩৩-৩৭)

চোখের বদলে চোখ (মথি ৫:৩৮-৪২)

তোমার শত্রুদের ভালোবাসো (মথি ৫:৪৩-৪৮)

দান করার বিষয়ে নির্দেশ (মথি ৬:১-৪)

প্রার্থনা (মথি ৬:৫-৮)

৭. প্রভু যীশুর উপাখ্যানসমূহ

বীজবপনকারীর উপাখ্যান (মথি ১৩:১-৯)

শ্যামাঘাসের উপাখ্যান (মথি ১৩:২৪-৩০)

সরিষা বীজের উপাখ্যান (মথি ১৩:৩১-৩২)

খামিরের উপাখ্যান (মথি ১৩:৩৩)

শ্যামাঘাসের উপাখ্যানের ব্যাখ্যা (মথি ১৩:৩৬-৪৩)

গুপ্তধনের উপাখ্যান (মথি ১৩:৪৪)

মুক্তার উপাখ্যান (মথি ১৩:৪৫-৪৬)

টানাজালের উপাখ্যান (মথি ১৩:৪৭-৫০)

৮. আদেশসমূহ

মথি ২২:৩৭-৩৯ যীশু উত্তর দিলেন, তুমি কায়মনোবাক্যে তোমার ঈশ্বরকে ভালবাসবে—এটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রথম আদেশ। আর দ্বিতীয়টিও এরই তুল্য, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে আত্মজ্ঞানে ভালবাসবে।

প্রথমে “পর্বতে অবস্থানকালে প্রদত্ত ধর্মোপদেশ”-এর বিভিন্ন অংশের প্রত্যেকটির দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। এই বিভিন্ন অংশগুলির সবকটিই কোন বিষয়টি আলোচনা করে? নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এই সকল বিভিন্ন অংশগুলির বিষয়বস্তু বিধানের যুগের বিধিনিষেধগুলির তুলনায় আরো সমুন্নত, অধিকতর বস্তুগত, এবং মানুষের জীবনের নিকটতর। আধুনিক পরিভাষায় বললে, এই বিষয়গুলি মানুষের বাস্তব অনুশীলনের সঙ্গে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক।

নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুটির সম্বন্ধে পাঠ করা যাক: ঐশ্যরাজ্যের সুখ বিষয়ক যীশুর ধর্মোপদেশগুলি তোমার কীভাবে উপলব্ধি করা উচিত? বিধান সম্পর্কে তোমার কী অবগত থাকা বিধেয়? ক্রোধকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা উচিত? ব্যভিচারীদের কীভাবে মোকাবিলা করা উচিত? বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়ে কীভাবে কথা বলা বিধিসম্মত, এবং এর বিষয়ে কী ধরনের আইনকানুন রয়েছে? কারা বিবাহবিচ্ছিন্ন হতে পারে এবং কারা পারে না? শপথ, প্রতিহিংসা, শত্রুকে ভালোবাসা, এবং বদান্য হওয়া বিষয়গুলিকেই বা কীভাবে দেখা বিধেয়? এবং এজাতীয় আরো অনেক বিষয়। এই বিষয়গুলির সবই মানবজাতির ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধীয় অনুশীলন, ও তাদের ঈশ্বর-অনুসরণের প্রতিটি দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই অনুশীলনগুলির কয়েকটি আজও প্রযোজ্য হলেও ইদানিং মানুষের কাছ থেকে যা প্রার্থিত তার তুলনায় এগুলি অপেক্ষাকৃত অগভীর—এগুলি মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাসের পথে সম্মুখীন হওয়া মোটামুটি প্রাথমিক কিছু সত্য। প্রভু যীশু যখন তাঁর কার্য সম্পাদন শুরু করেছিলেন, তখন ইতিমধ্যেই তিনি মানুষের জীবন চরিত্রের উপর কাজ করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কার্যের এই দিকগুলি বিধানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সব নিয়মাবলী এবং এই প্রসঙ্গগুলির বিষয়ে কথা বলার পদ্ধতির সাথে সত্যের কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে? অবশ্যই রয়েছে! পূর্বাতন যাবতীয় বিধিনিষেধ ও নীতিসমূহ, এবং অনুগ্রহের যুগের এই ধর্মানুশাসনসমূহ, উভয়ই ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা-র সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং অবশ্যই, সত্যের সঙ্গেও সম্পর্কিত। ঈশ্বর যা-ই অভিব্যক্ত করুন, এবং ভাষা বা অভিব্যক্তির যে প্রণালীই তিনি ব্যবহার করে থাকুন না কেন, তাঁর দ্বারা প্রকাশিত সকল বিষয়ের ভিত্তি, ব্যুৎপত্তি ও সূচনাবিন্দু রয়েছে তাঁর স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা-র নীতিসমূহের মধ্যে। এ হল এক নিপাট সত্য। তাই তাঁর এই উক্তিগুলি এখন কিছুটা অগভীর বলে মনে হলেও, তুমি তাদের অসত্য বলতে পারো না, কারণ, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার এবং তাদের জীবন চরিত্রে একটা পরিবর্তন অর্জনের লক্ষ্যে, অনুগ্রহের যুগের মানুষজনের কাছে এই বিষয়গুলি অপরিহার্য ছিল। এই ধর্মোপদেশগুলির যে কোনো একটি সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এমন কি তুমি বলতে পারো? না, পারো না! এগুলির প্রত্যেকটিই সত্য, কারণ এই সকলই ছিল মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের চাহিদা; এগুলির সমস্তই ছিল নীতিসমূহ ও ঈশ্বর-প্রদত্ত এক পরিসর, এগুলির মাধ্যমেই প্রদর্শিত হতো যে একজন ব্যক্তির কীভাবে নিজেকে পরিচালিত করা উচিত, এবং এগুলি ঈশ্বরের স্বভাবেরই প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু, সেই সময়ে জীবন-বিকাশের যে পর্যায়ে তারা অবস্থান করছিল তা-র ভিত্তিতে, শুধুমাত্র এই বিষয়গুলিই তারা গ্রহণ ও উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিল। যেহেতু মানবজাতির পাপ তখনো অবধি মীমাংসিত হয়নি, তাই প্রভু যীশু কেবলমাত্র এই বাক্যগুলিই নিঃসৃত করতে পারতেন, এবং তাদের কেমন আচরণ করা উচিত, তাদের কী করা উচিত, কোন নীতিসমূহ ও পরিসরের মধ্যে তাদের কাজকর্ম সম্পন্ন হওয়া উচিত, এবং কীভাবে তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁর চাহিদাগুলি পূরণ করা উচিত, তৎকালীন মানুষদের এইসব বিষয়গুলি জানাতে একমাত্র এই ধরনের পরিসরে অন্তর্ধৃত সরল কৌশলগুলিই তিনি ব্যবহার করতে পারতেন। এই সমস্তকিছুই নির্ধারিত হয়েছিল তৎকালীন মানবজাতির আত্মিক উচ্চতার উপর ভিত্তি করে। বিধানের অধীনে বসবাসকারী মানুষদের পক্ষে এই শিক্ষাগুলি গ্রহণ করা সহজসাধ্য ছিল না, অতএব প্রভু যীশুর প্রদত্ত শিক্ষাকে এই পরিসরের মধ্যেই সীমিত থাকতে হয়েছিল।

এবার, “প্রভু যীশুর উপাখ্যানসমূহ”-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক।

প্রথমটি হল বীজবপনকারীর উপাখ্যান। এটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক এক উপাখ্যান; বীজ বপন করা হল মানবজীবনের এক সাধারণ ঘটনা। দ্বিতীয়টি হল শ্যামাঘাসের উপাখ্যান। “শ্যামাঘাস” কী, তা যে ফসল বুনন করেছে, এবং সকল প্রাপ্তবয়স্করা নিশ্চয়ই জানবে। তৃতীয়টি হল সরিষা বীজের উপাখ্যান। সরিষা কী, তা তোমাদের সকলেই নিশ্চয় জানো, জানো না কি? যদি না জানো, তাহলে বাইবেলে একবার দেখে নিতে পারো। চতুর্থ উপাখ্যানটি হল খামিরের উপাখ্যান। এখন, অধিকাংশ মানুষ জানে যে গাঁজিয়ে তোলার কাজে খামির ব্যবহৃত হয়, এবং তা হল এমন এক পদার্থ, যা মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করে। ষষ্ঠ উপাখ্যান, গুপ্তধনের উপাখ্যান; সপ্তম, মুক্তার উপাখ্যান; এবং অষ্টম, টানাজালের উপাখ্যানকে ধরে, বাদবাকি সবকটি উপাখ্যানই মানুষের বাস্তব জীবন থেকে গৃহিত হয়েছে, এবং মানুষের জীবনই হল তাদের উৎসস্থল। এই উপাখ্যানগুলি কোন প্রকারের চিত্র অঙ্কিত করে? চিত্রটি হল যে, ঈশ্বর একজন স্বাভাবিক মানুষে পরিণত হয়েছেন এবং মানবজাতির পাশাপাশি জীবনযাপন করছেন, মানুষের সাথে বার্তা বিনিময়ের জন্য ও তাদের প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহের উদ্দেশ্যে জীবনের ভাষা, মানবীয় ভাষা, ব্যবহার করছেন। ঈশ্বর যখন দেহধারণ করে মানবজাতির মাঝে দীর্ঘকাল বসবাস করেছিলেন, তখন মানুষের বিভিন্ন জীবনশৈলীর অভিজ্ঞতা লাভ ও সেসমস্ত প্রত্যক্ষ করার পর, এই অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর শিক্ষাদানের উপাদানে পরিণত হয়, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর ঐশ্বরিক ভাষাকে মনুষ্যসুলভ ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। নিশ্চিতভাবে, তাঁর জীবনে এই যে বিষয়গুলি তিনি দর্শন ও শ্রবণ করেছিলেন তা মনুষ্যপুত্রের মানবিক অভিজ্ঞতাকেও সমৃদ্ধ করেছিল। যখন কোনো সত্য তিনি মানুষকে অনুধাবন করাতে চাইতেন, ঈশ্বরের কোনো ইচ্ছাকে উপলব্ধি করাতে চাইতেন, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ও মানবজাতির প্রতি তাঁর চাহিদার বিষয়ে মানুষকে জানাতে তিনি উপরের উপাখ্যানগুলির অনুরূপ নীতিকাহিনীসমূহ ব্যবহার করতে পারতেন। এই উপাখ্যানগুলি মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল; সেগুলির একটিও মানুষের জীবনের সাথে সংযোগ-বিরহিত ছিল না। প্রভু যীশু যখন মানবজাতির সঙ্গে বসবাস করেছিলেন, তখন তিনি কৃষকদের তাদের শস্যক্ষেত্রের তদারকি করতে দেখেছিলেন, এবং শ্যামাঘাস কী ও গাঁজানো কাকে বলে, তা তিনি জানতেন; তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষ গুপ্তধন পছন্দ করে, তাই তিনি গুপ্তধন ও মুক্তা উভয়ের রূপকই ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর জীবনে, অনেকবার তিনি মৎস্যজীবীদের তাদের মাছ ধরার জাল নিক্ষেপ করতে দেখেছিলেন; প্রভু যীশু এই কাজ ও মনুষ্যজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করেছিলেন, এবং এই ধরনের জীবনের অভিজ্ঞতাও তিনি লাভ করেছিলেন। ঠিক অন্য যেকোনো স্বাভাবিক মানুষের মতোই, তিনি মানুষের দৈনন্দিন কর্মপরম্পরা এবং তাদের দিনে তিনবার খাদ্যগ্রহণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে একজন গড়পড়তা মানুষের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, এবং অন্যদের জীবনগুলি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই সবকিছুর পর্যবেক্ষণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনের পর, তিনি এই নিয়ে চিন্তা করেননি যে, কীভাবে এক সুন্দর জীবনের অধিকারী হওয়া যায় বা কীভাবে তিনি আরো স্বাধীন ও আরামদায়কভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন। পরিবর্তে, তাঁর নির্ভেজাল মনুষ্যজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, প্রভু যীশু মানুষের জীবনের দুঃখকষ্টকে প্রত্যক্ষ করলেন। শয়তানের শাসনের অধীনে বাসরত মানুষের দুঃখকষ্ট, দুরবস্থা, ও বিমর্ষতাকে তিনি লক্ষ্য করলেন, এবং দেখলেন যে, তারা শয়তানের ভ্রষ্টতার অধীনে এক পাপমগ্ন জীবন যাপন করছে। তাঁর ব্যক্তিগতভাবে মনুষ্যজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনকালে, ভ্রষ্টতার মাঝে বসবাসকারী মানুষগুলি যে কতটা অসহায়, তা-ও তিনি অনুভব করেছিলেন, যারা পাপের মধ্যে জীবনধারণ করে, শয়তান ও মন্দের অত্যাচারের শিকার হয়ে যে মানুষগুলি দিকভ্রান্ত হয়েছে, তাদের দুর্দশাপীড়িত অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ এবগ অনুভব করেছিলেন। প্রভু যীশু যখন এই বিষয়গুলি চাক্ষুষ করেন, তখন কি তিনি তা তাঁর দেবত্বের মাধ্যমে দর্শন করেন, নাকি করেন তাঁর মানবতার মাধ্যমে? তাঁর মধ্যে প্রকৃতই মানবতা ছিল, এবং তা যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় ছিল; তিনি এই সমস্তকিছুই অনুভব ও অবলোকনে ছিলেন সক্ষম। কিন্তু নিশ্চিতভাবে, এই বিষয়গুলি তিনি তাঁর সারসত্য দ্বারাও দর্শন করেছিলেন, যে সারসত্য হল তাঁর দেবত্ব। অর্থাৎ, স্বয়ং খ্রীষ্ট, প্রভু যীশু, যিনি ছিলেন একজন মানব, তিনি এসবই দেখেছিলেন, এবং তিনি যাকিছু দেখেছিলেন তা তাঁকেঅবতাররূপ ধারণকালীন তাঁর দ্বারা গৃহীত কার্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়েছিল। যদিও তিনি নিজেও জানতেন যে, দেহরূপে যে দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হবে, তা অতি সুবিশাল, এবং যে ব্যথার তিনি সম্মুখীন হবেন, তা কতখানি নিষ্ঠুর হবে তাও তিনি জানতেন, তবু মানবজাতিকে যখন তিনি অসহায়ভাবে পাপে নিমজ্জিত অবস্থায় দেখলেন, যখন তিনি তাদের জীবনের শোচনীয়তা ও বিধানের অধীনে তাদের নিস্তেজ লড়াইকে দেখলেন, তখন তিনি উত্তরোত্তর আরো মনঃকষ্ট অনুভব করলেন, এবং পাপাচার থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করতে আরো অধীর হয়ে পড়লেন। যে ধরনের সমস্যারই তাঁকে সম্মুখীন হতে হোক না কেন, বা যে প্রকারের যন্ত্রণাই তাঁকে ভোগ করতে হোক না কেন, পাপের মধ্যে জীবনযাপনরত মানবজাতিকে পুনরুদ্ধার করার সংকল্পে ক্রমাগত তিনি আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলেন। বলা যায়, এই প্রক্রিয়া চলাকালীন, যে কার্য তাঁকে সম্পন্ন করতে হতো, এবং যে দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল, তা প্রভু যীশু ক্রমাগত স্পষ্টতরভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করলেন। একই সঙ্গে যে কার্যের দায়িত্বভার তিনি গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন তা নিষ্পন্ন করার জন্য—মানবজাতির সকল পাপ ধারণ করার জন্য, যাতে মানবজাতি আর পাপের মধ্যে বাস না করে তাই তাদের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য, এবং সেই সাথে, যাতে তাঁর পাপস্খালনে বলি হয়ে ওঠার ফলে মানুষের পাপাচারকে ঈশ্বর ক্ষমা করতে পারেন, মানবজাতির উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁর যে কার্য, যাতে তিনি তা আরো এগিয়ে নিয়ে পারেন, তা-র জন্য তিনি উত্তরোত্তর তিনি আরো ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। বলা যায় যে, প্রভু যীশু, তাঁর অন্তরে, মানবজাতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে, নিজেকে বলিদান দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। একই সাথে, তিনি পাপস্খালনের বলিরূপে ভূমিকা পালন করতে, ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ হতেও তিনি ইচ্ছুক ছিলেন, সেই কার্য সম্পূর্ণ করতে তিনি বস্তুতই অধীর হয়ে উঠেছিলেন। মানবজীবনের দুরবস্থা চাক্ষুষ করার পর, তিনি আরো বেশি করে যত শীঘ্র সম্ভব, এক দণ্ড বা এমনকি এক লহমাও কালবিলম্ব না করে, তাঁর ব্রত পূরণ করতে চেয়েছিলেন। এমন এক আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পর তাঁর যন্ত্রণা কতটা তীব্র হবে, সেবিষয়ে তিনি চিন্তামাত্র করেন নি, এবং কতখানি লাঞ্ছনা তাঁকে সহ্য করতে হবে সে বিষয়েও তিনি আর কোনো আশঙ্কা পোষণ করেন নি। তাঁর হৃদয়ে তিনি কেবল একটিমাত্র প্রত্যয় ধারণ করে রেখেছিলেন: নিজেকে তিনি উৎসর্গ করতে পারলে, পাপস্খালনের বলি হিসাবে ক্রুশবিদ্ধ হতে পারলে, তা হবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা, এবং ঈশ্বর নতুন কার্যের সূচনা করতে পারবেন। মানবজাতির জীবন ও তাদের পাপমগ্ন অস্তিত্বের পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হবে। তাঁর প্রত্যয় ও তাঁর এই কর্মসংকল্প মানুষের উদ্ধারের সঙ্গে জড়িত ছিল, এবং তাঁর একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল, তা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা, যাতে ঈশ্বর সাফল্যের সঙ্গে তাঁর কার্যের পরবর্তী পর্যায় আরম্ভ করতে পারেন। সেই সময় প্রভু যীশুর মনে এই চিন্তাই ছিল।

দেহরূপে জীবনযাপনরত ঈশ্বরের অবতার স্বাভাবিক মানবিকতার অধিকারী ছিলেন; তাঁর আবেগ ও যৌক্তিকতা ছিল একজন স্বাভাবিক মনুষ্যসুলভ। আনন্দ কী, বেদনা কী, তা তিনি জানতেন, এবং মানবজাতিকে এই ধরনের এক জীবন যাপন করতে দেখে তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে, মানুষকে নিছক কিছু শিক্ষাদান, তাদের জন্য কিছু রসদের সংস্থান, বা তাদের কোনোকিছু শেখানো, তাদের পাপমুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে না। আবার কেবলমাত্র আদেশসমূহ মান্য করতে বাধ্য করানোর মাধ্যমেও তাদের পাপমুক্ত করা যাবে না—যখন তিনি মানবজাতির পাপ নিজের মধ্যে ধারণ করে পাপময় দেহের প্রতিরূপ হয়ে উঠবেন, একমাত্র তখনই তিনি তার বিনিময়ে মানবজাতির স্বাধীনতা ও মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের ক্ষমা অর্জন করে আনতে পারবেন। তাই, মানুষের পাপমগ্ন জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন ও তা চাক্ষুষ করার পর, প্রভু যীশুর অন্তরে এক তীব্র বাসনা প্রতিভাত হয়ে উঠলো—তাদের পাপের মধ্যে সংগ্রামরত জীবন থেকে মানবজাতিকে নিজেদের মুক্ত করার সুযোগ দান করা। এই বাসনার দরুন তিনি ক্রমাগত আরো বেশি করে অনুভব করলেন যে, তাঁকে যথাশীঘ্র সম্ভব ক্রুশারোহন করে মানুষের পাপগুলি গ্রহণ করতে হবে। মানুষের মধ্যে বসবাস করে তাদের পাপমগ্ন জীবনের দুর্দশাকে দর্শন, শ্রবণ ও অনুভব করার পর, প্রভু যীশুর মনে এই চিন্তাগুলিই উদিত হয়েছিল। মানবজাতির নিমিত্ত ঈশ্বরের অবতার যে এই ধরনের ইচ্ছা পোষণ করতে পেরেছিলেন, তিনি যে এই ধরনের স্বভাব অভিব্যক্ত ও প্রকাশিত করতে পেরেছিলেন—একজন গড়পড়তা মানুষ কি তা পেরে উঠতো? এই রকমের এক পরিবেশে বাস করার পর একজন গড়পড়তা মানুষ কী দেখতো? কোন চিন্তা তার মাথায় আসতো? একজন গড়পড়তা মানুষ যদি এই সবকিছুর সম্মুখীন হতো, তাহলে কি সে এক সমুন্নত পরিপ্রেক্ষিত থেকে সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করতো? অবশ্যই তা করতো না! যদিও বাহ্যিক অবয়বে ঈশ্বরের অবতার হলেন অবিকল কোনো মানুষের মতো, এবং যদিও তিনি মনুষ্যসুলভ জ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করেন ও মানবোচিত ভাষায় বাক্যালাপ করেন, এবং কখনো কখনো এমনকি তাঁর চিন্তাভাবনাকেও মানবজাতির নিজস্ব পদ্ধতিতে বা তাদের বাকরীতি অনুসারে প্রকাশ করেন, তবু, যে প্রণালীতে তিনি মানুষকে ও বিষয়াদির সারসত্যকে নিরীক্ষণ করেন, তা কোনোক্রমেই ভ্রষ্ট মানুষের দ্বারা মানবজাতি ও বিষয়াদির সারমর্ম অবলোকনের পদ্ধতির অনুরূপ ছিল না। কোনো ভ্রষ্ট মানুষের পক্ষে তাঁর পরিপ্রেক্ষিত ও অবস্থানগত উচ্চতা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। এর কারণ হল ঈশ্বর সত্য, এর কারণ হল, যে দেহরূপ তিনি পরিগ্রহ করেন, তা-ও ঈশ্বরের সারসত্যকেই ধারণ করে, এবং তাঁর চিন্তাচেতনা ও তাঁর মানবতার দ্বারা যা অভিব্যক্ত হয়, সেগুলিও সত্যই। দেহরূপে তিনি যা ব্যক্ত করেন ভ্রষ্ট মানুষের কাছে তা সত্যের এবং জীবনের রসদ। এই সংস্থান কেবল কোনো একজন মানুষের জন্যই নয়, তা সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে। কোনো ভ্রষ্ট মানুষের অন্তরে, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন কতিপয় মানুষই কেবল অধিষ্ঠান করে। শুধুমাত্র এই মুষ্টিমেয় মানুষদের নিয়েই তাদের যত প্রযত্ন ও মাথাব্যথা। যখন দিগন্তে বিপর্যয় উপনীত হয়, তখন সর্বাগ্রে তারা তাদের সন্তানসন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতার কথা চিন্তা করে। বড়োজোর, একটু বেশি দরদী কোনো মানুষ তার কোনো আত্মীয় বা ভালো কোনো বন্ধুর নিমিত্ত কিছুটা চিন্তা ব্যয় করবে, কিন্তু এরকম দরদী কোনো মানুষের চিন্তাও কি তা অতিক্রম করে আরো দূরে প্রসারিত হয়? না, তা কখনোই হয় না! কারণ, যতোই হোক, মানুষ শুধু মানুষই, এবং সমস্তকিছুকে তারা কেবলমাত্র মানুষের অবস্থানগত উচ্চতা ও পরিপ্রেক্ষিত থেকেই অবলোকন করতে সক্ষম। কিন্তু, ঈশ্বরের অবতার ভ্রষ্ট কোনো মানুষের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঈশ্বরের অবতাররূপী দেহ যত সাধারণ, যত স্বাভাবিক, যত সামান্যই হোক না কেন, বা এমনকি মানুষ তাঁর দিকে যত তাচ্ছিল্যের চোখেই দেখুক না কেন, তবু মানবজাতির প্রতি তাঁর বিবেচনা ও তাঁর মনোভাব এমনই বস্তু যা কোনো মানুষের অনধিগম্য, অননুকরণীয় করতে পারে না। সর্বদাই তিনি দেবত্বের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই, তাঁর সৃষ্টিকর্তারূপী অবস্থানগত উচ্চতা থেকেই, মানবজাতিকে পর্যবেক্ষণ করবেন। সর্বদাই তিনি ঈশ্বরের সারসত্য ও মানসিকতার মধ্য দিয়েই মানবজাতিকে লক্ষ্য করবেন। কোনোক্রমেই তিনি একজন গড়পড়তা মানুষের অবনমিত উচ্চতা থেকে, বা একজন ভ্রষ্ট মানুষের পরিপ্রেক্ষিত থেকে মানবজাতিকে অবলোকন করতে সক্ষম হবেন না। মানুষ মানবজাতিকে নিরীক্ষণ করে মানবীয় দৃষ্টির সাহায্যে, এবং মাপকাঠি হিসাবে তারা মানবোচিত জ্ঞান এবং মনুষ্যসুলভ আইনকানুন ও ন্যায়নীতির মতো বিষয়গুলির প্রয়োগ ঘটায়। এগুলি মানুষর দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিসরেরই অন্তর্ভুক্ত এবং ভ্রষ্ট মানুষের দ্বারা অর্জনসাধ্য পরিসরেরও অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বর যখন মানবজাতির দিকে তাকান, তখন তিনি ঐশ্বরিক দৃষ্টির সাহায্যে দৃষ্টিপাত করেন, এবং মাপকাঠি হিসাবে তিনি তাঁর সারসত্য এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, সেগুলির প্রয়োগ ঘটান। সেই পরিসরের মধ্যে এমন বস্তুসকল রয়েছে, যা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়, আর এখানেই ঈশ্বরের অবতার ও ভ্রষ্ট মানুষ সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থক্য নিরূপিত হয় মানুষ ও ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সারসত্যের দ্বারা—এই পৃথক সারসত্যই তাদের পরিচয় ও অবস্থান, এবং যে পরিপ্রেক্ষিত ও উচ্চতা থেকে তারা বিষয়াদিকে নিরীক্ষণ করে, সেসকল নির্ধারণ করে। প্রভু যীশুর মধ্যে তোমরা কি স্বয়ং ঈশ্বরের অভিব্যক্তি ও উদ্ঘাটন দেখতে পাও? তোমরা বলতে পারো যে, প্রভু যীশু যা করেছিলেন ও বলেছিলেন, তা তাঁর সেবাব্রত ও ঈশ্বরের নিজস্ব পরিচালনামূলক কার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, বলতে পারো যে, এর সবই ছিল ঈশ্বরের সারসত্যের অভিব্যক্তি ও উদ্ঘাটন। যদিও তাঁর একটি মানবীয় উদ্ভাস বস্তুতই ছিল, কিন্তু তাঁর ঐশ্বরিক সারসত্য এবং তাঁর দেবত্বের উদ্ঘাটনকে অস্বীকার করা যায় না। এই মানবীয় উদ্ভাস কি সত্যিই কোনো মনুষ্যসুলভ প্রকাশ ছিল? মূলগত উপাদানের দিক দিয়ে, তাঁর মানবীয় উদ্ভাস ভ্রষ্ট মানুষের মানবোচিত বহিঃপ্রকাশের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রভু যীশু ছিলেন ঈশ্বরের অবতার। যদি তিনি যথার্থই চিরাচরিত তথা ভ্রষ্ট মানুষদের একজন হতেন, তাহলে কি তিনি মানবজাতির পাপমগ্ন জীবনকে এক ঐশ্বরিক পরিপ্রেক্ষিতে অবলোকনে সক্ষম হতেন? কখনও হতেন না! মনুষ্যপুত্র ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এটাই হল পার্থক্য। ভ্রষ্ট মানুষেরা সবাই পাপের মধ্যে বাস করে, এবং পাপাচার প্রত্যক্ষ করার পর, সেই বিষয়ে তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো অনুভূতি পরিলক্ষিত হয় না; তারা সকলেই একই প্রকার, ঠিক কাদায় বসবাসরত এক শূকরের মতো, যে আদৌ কোনো অস্বচ্ছন্দ বা মলিনতা অনুভব করে না—উল্টে বরং, ভালো খাওয়াদাওয়া করে ও গভীর নিদ্রা যায়। কেউ যদি খোঁয়াড়টি সাফসুতরো করে, তাহলেই বরং শূকরটি সত্যিকারের অস্বচ্ছন্দ বোধ করবে, এবং সে পরিচ্ছন্ন থাকবে না। অচিরেই, সেটি আবার কাদায় গড়াগড়ি দেবে, সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দে, কারণ সেটি হল এক কলুষিত পশু। শূকরদের মানুষ নোংরা মনে করে, কিন্তু তুমি যদি কোনো শূকরের বাসস্থান সাফ করো, তাহলে সে কিছুমাত্র আরাম বোধ করে না—এই কারণেই কেউ তার নিজের বাড়ির ভিতর শূকর রাখে না। মানুষ যে চোখে শূকরদের দেখে তা শূকরেরা নিজে যেমন অনুভব করে তা-র থেকে সর্বদাই আলাদা হবে, কারণ মানুষ ও শূকর সমগোত্রীয় নয়। আর যেহেতু অবতাররূপী মনুষ্যপুত্র ভ্রষ্ট মনুষ্যগণের সমগোত্রীয় নন, সেহেতু কেবলমাত্র ঈশ্বরের অবতারই এক ঐশ্বরিক পরিপ্রেক্ষিতে, ঈশ্বরের উচ্চতায়, অবস্থানরত হতে পারেন, যেখান থেকে তিনি মানবজাতি এবং সমস্তকিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

দেহধারণ করে মানবজাতির মাঝে বসবাস করাকালীন যে যন্ত্রণা ঈশ্বরকে ভোগ করতে হয়, সেই বিষয়ে কী বলা যায়? এই যন্ত্রণাটি কী? কেউ কি প্রকৃতই তা উপলব্ধি করে? কিছু মানুষ বলে যে, ঈশ্বর প্রভূত কষ্টভোগ করেন, তারা বলে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তাঁর সারসত্য উপলব্ধি করে না, বরং তাঁকে একজন মানুষ হিসাবে গণ্য করতে চায়, এতে তিনি ক্ষুব্ধ হন ও নিজেকে অবিচারের শিকার বলে বোধ করেন—তারা বলে যে, এই সব কারণেই, ঈশ্বরের যন্ত্রণা যথার্থই বিপুল। অন্যেরা বলে যে ঈশ্বর নিরপরাধ ও অপাপবিদ্ধ, কিন্তু মানবজাতির মতো একইভাবে তিনিও কষ্টভোগ করেন, মানবজাতির পাশাপাশি তিনিও উৎপীড়ন, কুৎসারটনা, এবং অসম্মান ভোগ করেন; তারা বলে যে, তাঁকেও ভুল বোঝাবুঝি ও তাঁর অনুগামীদের আনুগত্যহীনতা সহ্য করতে হয়—এই কারণেই, তাদের বক্তব্য অনুসারে, ঈশ্বরের যন্ত্রণাভোগ সত্যিই অপরিমেয়। এখন, মনে হচ্ছে যে, তোমরা ঈশ্বরকে প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করো না। বস্তুত, তোমরা যে কষ্টভোগের কথা বলো তা ঈশ্বরের ভোগ করা প্রকৃত কষ্ট হিসাবে পরিগণিতই হয় না, কারণ এর থেকেও তীব্র যন্ত্রণা রয়েছে। তাহলে স্বয়ং ঈশ্বরের সত্যিকারের যন্ত্রণাটি কী? ঈশ্বরের অবতাররূপী দেহের প্রকৃত বেদনাটি কী? ঈশ্বরের কাছে, মানবজাতির তাঁকে বুঝতে না পারাটা কষ্টভোগ বলে গণ্য হয় না, এবং মানুষের ঈশ্বরের বিষয়ে কিছু ভ্রান্ত উপলব্ধি থাকা, ও তাঁকে ঈশ্বর বলে মনে না করাটাও যন্ত্রণা হিসাবে পরিগণিত হয় না। তবু, মানুষ প্রায়শই মনে করে যে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই বিপুল অবিচারের শিকার হয়েছেন, মনে করে যে, অবতাররূপে অবস্থানকালীন, ঈশ্বর মানবজাতিকে তাঁর ছবিটি প্রদর্শন করতে পারেন না, এবং মানুষকে তাঁর মাহাত্ম্য দর্শন করার সুযোগ দিতে পারেন না, এবং ঈশ্বর তাঁর তুচ্ছ দেহরূপের ভিতর সবিনয়ে লুক্কায়িত রয়েছেন, তারা মনে করে যে, এমনটি ঈশ্বরের কাছে নির্ঘাত এক নিদারুণ উৎপীড়ন। ঈশ্বরের যন্ত্রণা সম্বন্ধে মানুষ যা উপলব্ধি করতে পারে ও তারা যা দেখতে পায়, সেগুলিকে তারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যাবতীয় প্রকারের সহানুভূতি প্রক্ষেপ করে, এবং এমনকি মাঝেমধ্যেই তাঁর কষ্টভোগের দরুন তাঁকে কিছুটা তারিফও জানায়। বাস্তবে, একটা পার্থক্য আছে; ঈশ্বরের বেদনার বিষয়ে মানুষ যা উপলব্ধি করে, এবং তিনি প্রকৃতই যা অনুভব করেন, এই দুইয়ের মধ্যে একটা ফারাক রয়েছে। আমি তোমাদের অকপটে বলছি—ঈশ্বরের কাছে, তা তিনি ঈশ্বরের আত্মাই হন কি ঈশ্বরের অবতাররূপী দেহই হন, উপরে বর্ণিত যন্ত্রণাগুলি প্রকৃত বেদনা নয়। তাহলে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর কোন যন্ত্রণা ভোগ করেন? কেবলমাত্র ঈশ্বরের অবতারের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই ঈশ্বরের যন্ত্রণাভোগ বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

ঈশ্বর যখন অবতাররূপ ধারণ করেন, মানবজাতির মাঝে মানুষের পাশাপাশি যাপনরত একজন গড়পড়তা, স্বাভাবিক মানুষে পরিণত হন, তখন কি তিনি মানুষের জীবনধারণের পদ্ধতি, নিয়মকানুন, ও দর্শনগুলি দেখতে ও অনুভব করতে পারেন না? বেঁচে থাকার এই পদ্ধতি ও বিধানগুলি তাঁকে কেমন অনুভব করায়? তিনি কি তাঁর অন্তরে ঘৃণাবোধ করেন? কেন তিনি ঘৃণাবোধ করবেন? মানবজাতির জীবনধারণের পদ্ধতি ও নিয়মকানুনগুলি কী কী? কোন নীতিগুলির উপর সেগুলি প্রতিষ্ঠিত? কোন ভিত্তিভূমির উপর সেগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে? বেঁচে থাকার উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে মানবজাতির পদ্ধতিসমূহ, নিয়মকানুন, ইত্যাদি—এগুলির সবকিছুই শয়তানের যুক্তিবোধ, জ্ঞান, ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত। এহেন বিধানসমূহের অধীনে জীবনধারণরত মানুষগুলির কোনো মানবতা নেই, কোনো সত্য নেই—তারা সকলেই সত্যকে অগ্রাহ্য করে এবং ঈশ্বরের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। আমরা ঈশ্বরের সারসত্যের প্রতি একবার দৃষ্টিনিবদ্ধ করি, তাহলে দেখি যে, তাঁর সারসত্য শয়তানের যুক্তি, জ্ঞান, ও দর্শনের ঠিক বিপরীত। তাঁর সারসত্য ন্যায়পরায়ণতা, সত্য, ও পবিত্রতা এবং সকল ইতিবাচক বস্তুর অন্যান্য বাস্তবিকতার দ্বারা পরিপূর্ণ। যে ঈশ্বর এই সারসত্যের অধিকারী এবং এমনতর এক মানবজাতির মাঝে বসবাস করেন, তিনি কেমন বোধ করেন? তাঁর অন্তরে তিনি কী অনুভব করেন? এই অন্তর কি ব্যথায় জর্জরিত নয়? তাঁর হৃদয় ব্যথিত, এমন এক বেদনা, যা কোনো মানুষ উপলব্ধি বা অনুভবে অক্ষম। এর কারণ হল যে, তিনি যাকিছুর মুখোমুখি হন, মোকাবিলা করেন, শ্রবণ, দর্শন, ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন তার সবই হল মানবজাতির কলুষ, দুষ্টতা, এবং সত্যের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ। মানুষ থেকে যাকিছু আসে, তা-ই হল তাঁর যন্ত্রণার উৎস। অর্থাৎ, যেহেতু তাঁর সারসত্য ভ্রষ্ট মানুষদের মতো নয়, সেহেতু তাঁর তীব্রতম যন্ত্রণার উৎস হয়ে ওঠে মানুষের কলুষ। ঈশ্বর যখন দেহধারণ করেন, তখন কি তিনি এমন কাউকে খুঁজে পেতে পারেন, যে তাঁর মতো একই ভাষায় বক্তব্য রাখে? মানবজাতির মাঝে এমন একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন কাউকেই পাওয়া সম্ভব নয়, যে ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন চালাতে বা মতামত বিনিময় করতে পারে—এই ব্যাপারে ঈশ্বরের অনুভূতি কেমন বলে তোমার মনে হয়? মানুষ যাকিছু আলোচনা করে, ভালোবাসে, অনুসরণ করে ও কামনা করে, সেগুলির সমস্তই পাপ ও দুষ্ট প্রবণতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বর যখন এই সবকিছুর সম্মুখীন হন, তখন তাঁর হৃদয়কে কি তা ছুরির মতো বিদ্ধ করে না? এই সবকিছুর মুখোমুখি হওয়ার পরেও কি তাঁর অন্তরে আনন্দ থাকতে পারে? তিনি কি সান্ত্বনা খুঁজে পেতে পারেন? যারা তাঁর সঙ্গে বসবাস করছে তারা বিদ্রোহী মানসিকতা ও পাপাচারে পরিপূর্ণ মানুষ—কীভাবে তাঁর হৃদয় যন্ত্রণাদীর্ণ না হয়ে পারে? এই যন্ত্রণা প্রকৃতপক্ষে কতটা বিপুল, এবং তা নিয়ে কারই বা কোনো মাথাব্যথা আছে? কে-ই বা এবিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করে? আর কে-ই বা এর যথাযথ কদর করতে সক্ষম? ঈশ্বরের হৃদয়কে উপলব্ধি করার কোনো উপায় মানুষের হাতে নেই। তাঁর দুঃখবেদনা হল এমন একটা বিষয়, যা উপলব্ধি করতে মানুষ সবিশেষরূপে অক্ষম, এবং মানুষের শীতলতা ও অসাড়তা ঈশ্বরের কষ্টকে গভীরতর করে তোলে।

কিছু মানুষ আছে যারা প্রায়শই খ্রীষ্টের দুর্দশার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে, কারণ বাইবেলের একটা স্তবকে লেখা আছে: “যীশু তাকে বললেন শিয়ালের গর্ত আছে, আকাশের পাখিদের বাসা আছে, কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই।” এটা শোনার পর, মানুষ তা গুরুত্ব সহকারে নেয়, এবং ভাবে যে ঈশ্বরকে যত কষ্ট সইতে হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এটাই হল কঠোরতম, এবং খ্রীষ্টকে যত যন্ত্রণা সহন করতে হয়েছে, সেগুলির মধ্যে এটিই হল তীব্রতম। এখন, প্রকৃত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে, বিষয়টা কি তেমনই? না; এই অসুবিধাগুলোকে ঈশ্বর যন্ত্রণা বলে মনে করেন না। দেহরূপে তাঁর সমস্যাসমূহের দরুন ঈশ্বর কখনো অবিচারের বিরুদ্ধে উচ্চকিত হন নি, এবং কখনোই তিনি কোনোকিছুর জন্য মানুষকে তাঁর ঋণ পরিশোধে বা তাঁকে পুরস্কৃত করায় বাধ্য করেন নি। কিন্তু, যখন তিনি মানবজাতি-সংক্রান্ত সকলকিছু, তাদের পাপাচারী জীবন ও ভ্রষ্ট মানুষের দুষ্টতা প্রত্যক্ষ্ করেন, যখন তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, মানবজাতি শয়তানের করায়ত্ত ও শয়তানের হাতে বন্দী এবং পলায়নে অক্ষম, যখন তিনি দেখেন, যে, পাপের মধ্যে বসবাসকারী মানুষ সত্য কী, তা জানে না, তখন তিনি এই সকল পাপ বরদাস্ত করতে পারেন না। মানুষের প্রতি তাঁর বিরাগ নিয়ত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাঁকে এই সবকিছুই সহ্য করতে হয়। এটাই হল ঈশ্বরের তীব্র যন্ত্রণাভোগ। ঈশ্বর এমনকি তাঁর অন্তরের কণ্ঠস্বর বা তাঁর ভাবাবেগকে তাঁর অনুগামীদের মাঝে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তও করতে পারেন না, এবং তাঁর অনুগামীদের কেউই তাঁর কষ্টকে প্রকৃত অর্থে উপলব্ধিতে সক্ষম নয়। এমনকি কেউই তাঁর হৃদয়কে উপলব্ধি করার বা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে না, যে হৃদয় দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, বারংবার এই কষ্ট সহ্য করে যায়। এসবের মধ্যে তোমরা কী দেখতে পাও? ঈশ্বর যা দিয়েছেন মানুষের কাছ থেকে তার বিনিময়ে তিনি কোনোকিছুই দাবি করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের সারসত্যের কারণে, তিনি মানবজাতির দুষ্টতা, কলুষ, এবং পাপাচারকে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না, পরিবর্তে তিনি চরম বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা বোধ করেন, যার ফলে ঈশ্বরের হৃদয় ও তাঁর দেহরূপকে অন্তহীন যন্ত্রণা সহন করতে হয়। তোমরা কি তা দেখতে পেয়েছো? খুব সম্ভবত, তোমাদের কেউই তা দেখতে পাও নি, কারণ তোমাদের কেউই প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করো নি। সময়ের সাথে সাথে, তোমাদের নিজেদেরই তা ক্রমে ক্রমে অনুভব করা উচিত।

এবার, ধর্মগ্রন্থের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক:

৯. যীশু অলৌকিক কার্য সম্পাদন করলেন

i. যীশু পাঁচ সহস্র মানুষকে খাদ্য জোগালেন

যোহন ৬:৮-১৩ শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয় ছিলেন যীশুর শিষ্যদের মধ্যে একজন। তিনি যীশুকে বললেন, এখানে একটি ছেলের কাছে যবের পাঁচখানা রুটি আর দুখানা ভাজা মাছ আছে কিন্তু এত লোকের পক্ষে এ কিছুই না। যীশু বললেন, সবাইকে বসিয়ে দাও। প্রচুর ঘাসে ঢাকা ছিল জায়গাটা। লোকেরা সব বসে পড়ল সেখানে। সেই জনতার মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই ছিল পাঁচ হাজার। যীশু রুটিগুলি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে সেগুলি পরিবেশন করার জন্য শিষ্যদের দিলেন। মাছের বেলাতেও তিনি তাই-ই করলেন। যে যত চাইল, পেল। যথেষ্ট পরিমাণে সকলের খাওয়া হলে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, এবার যা কিছু পড়ে আছে সব জড়ো কর যেন কিছুই নষ্ট না হয়। তাঁরা তখন সব জড়ো করলেন। লোকদের খাওয়াদাওয়ার পর পাঁচখানা যবের রুটি থেকে যে টুকরোগুলি বেঁচেছিল তাতে তাঁদের বারোটি ঝুড়ি ভরে গেল।

ii. লাসারের পুনরুত্থান ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করলো

যোহন ১১:৪৩-৪৪ তারপর যীশু উচ্চকন্ঠে ডেকে বললেন, লাসার, বেরিয়ে এস। লাসার বেরিয়ে এল। তার হাত পা ছিল কাপড়ের ফালি দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা আর মুখে জড়ান ছিল একটা কাপড়। যীশু বললেন, ওর বাঁধন খুলে দাও, যেতে দাও ওকে।

প্রভু যীশুর দ্বারা সম্পাদিত অলৌকিক ঘটনাগুলির মধ্যে থেকে, আমরা শুধু এই দুটিকেই নির্বাচন করেছি কারণ এখানে যে বিষয়ে আমি আলোচনা করতে চাই, তা প্রতিপাদন করার জন্য এদুটিই পর্যাপ্ত। এই অলৌকিক ঘটনাদুটি সত্যিই বিস্ময়কর, এবং যথার্থভাবেই অনুগ্রহের যুগ চলাকালীন প্রভু যীশুর দ্বারা সম্পন্ন অলৌকিক কার্যগুলির প্রতিনিধিস্থানীয়।

প্রথমে, প্রথম অনুচ্ছেদটির দিকে এক ঝলক দেখা যাক: যীশু পাঁচ সহস্র মানুষকে খাদ্য জোগালেন।

“পাঁচখানা রুটি আর দুখানা ভাজা মাছ”-এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি কী? সাধারণভাবে, পাঁচ খণ্ড রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে কতজন মানুষকে পর্যাপ্তভাবে ভোজন করানো যায়? একজন গড়পড়তা মানুষের ক্ষুধাকে তুমি যদি তোমার পরিমাপের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করো, তাহলে তা কেবল দুজন মানুষের পক্ষে যথেষ্ট হবে। সবচেয়ে মৌলিক অর্থে এই হল “পাঁচখানা রুটি আর দুখানা ভাজা মাছ”-এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। কিন্তু, এই অনুচ্ছেদে, পাঁচ খণ্ড রুটি ও দুখানা মাছ দিয়ে কতজন মানুষকে ভোজন করানো হয়েছে? শাস্ত্রে নিম্নলিখিত বাক্যটি নথিভুক্ত আছে: “প্রচুর ঘাসে ঢাকা ছিল জায়গাটা। লোকেরা সব বসে পড়ল সেখানে। সেই জনতার মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই ছিল পাঁচ হাজার।” পাঁচ খণ্ড রুটি ও দুখানা মাছের সঙ্গে তুলনায় পাঁচ হাজার কি একটি বড়ো সংখ্যা? সংখ্যাটি যে এতো বড়ো, তাতে কী প্রমাণ হয়? এক মানবীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে, পাঁচ খণ্ড রুটি ও দুটি মাছ পাঁচ হাজার মানুষের মধ্যে বণ্টন করা অসম্ভব ব্যাপার হবে, কারণ মানুষের সংখ্যা ও খাদ্যের পরিমানের মধ্যে তারতম্যটি অত্যন্ত বেশি। এমনকি প্রত্যেক মানুষ কেবল ক্ষুদ্র একগ্রাস খাদ্যও গ্রহণ করে, তাহলেও তা পাঁচ হাজার লোকের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। কিন্তু এখানে, প্রভু যীশু এক অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেন—তিনি যে শুধু পাঁচ হাজার মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের সংস্থান নিশ্চিত করলেন তা-ই নয়, উপরন্তু আরো খাদ্য উদ্বৃত্ত রয়ে গেলো। ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে: “যথেষ্ট পরিমাণে সকলের খাওয়া হলে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, এবার যা কিছু পড়ে আছে সব জড়ো কর যেন কিছুই নষ্ট না হয়। তাঁরা তখন সব জড়ো করলেন। লোকদের খাওয়াদাওয়ার পর পাঁচখানা যবের রুটি থেকে যে টুকরোগুলি বেঁচেছিল তাতে তাঁদের বারোটি ঝুড়ি ভরে গেল।” এই অলৌকিক ঘটনাটি মানুষকে প্রভু যীশুর পরিচিতি ও মর্যাদা অনুধাবন করতে, এবং ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই যে অসম্ভব নয়, তা উপলব্ধি করতে সমর্থ করেছিল—এইভাবে, তারা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছিল। পাঁচ খণ্ড রুটি ও দুখানা মাছ পাঁচ হাজার মানুষকে ভোজন করানোর পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল, কিন্তু যদি কোনো খাদ্যই না থাকতো, তখনো কি ঈশ্বর পাঁচ হাজার লোককে আহার করাতে সক্ষম হতেন? নিশ্চিতভাবেই, তিনি তা-ও করতে পারতেন! এ হল এক অলৌকিক কাণ্ড, তাই মানুষ অবধারিতভাবে ভেবেছিল যে, তা ধারণাতীত, অবিশ্বাস্য ও রহস্যজনক, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে, এহেন কর্মসম্পাদন কোনো বিষয়ই ছিল না। ঈশ্বরের কাছে যদিও তা ছিল এক সাধারণ বিষয়, তবু, ব্যাখ্যাদানের নিমিত্ত এটিকে এখন আলাদা করে বেছে নেওয়া হবে কেন? কারণ, এই অলৌকিক সংঘটনের পিছনে যা নিহিত, তা হল প্রভু যীশুর অভিপ্রায়, যা মানবজাতি আগে কখনো ঠাহর করেনি।

প্রথমে, বোঝার চেষ্টা করা যাক যে এই পাঁচ হাজার জন মানুষ কী ধরনের ব্যক্তি ছিল। তারা কি প্রভু যীশুর অনুসরণকারী ছিল? শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, তারা তাঁর অনুসরণকারী ছিল না। প্রভু যীশু কে, তা কি তারা জানতো? নিশ্চিতভাবেই জানতো না! অন্ততপক্ষে, তারা জানতো না যে তাদের সামনে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি খ্রীষ্ট, অথবা হয়তো কিছু মানুষ কেবল তাঁর নামটুকুই জানতো এবং তাঁর কার্যকলাপের বিষয়ে কিছু কথাবার্তা জানতো বা শুনেছিল। কেবলমাত্র তাঁর সম্বন্ধে গল্পগাথাগুলি শোনার পরেই প্রভু যীশুর বিষয়ে তাদের কৌতূহল জেগে উঠেছিল, কিন্তু তুমি অবশ্যই এমনটা বলতে পারো না যে তারা তাঁকে অনুসরণ করতো, তাঁকে উপলব্ধির করার তো প্রশ্নই ওঠে না। প্রভু যীশু যখন এই পাঁচ হাজার মানুষকে দেখেন, তারা তখন ক্ষুধার্ত এবং কেবল নিজেদের ক্ষুন্নিবারণের চিন্তাতেই ব্যস্ত ছিল, সুতরাং এহেন এক পরিস্থিতিতেই প্রভু যীশু তাদের কামনা পূরণ করেছিলেন। তাদের ইচ্ছা যখন তিনি পূরণ করেন, তখন তাঁর অন্তরে কী ছিল? যে মানুষগুলি শুধু উদরপূর্তি করে ভোজন করতে চেয়েছিল, তাদের প্রতি তাঁর মনোভাব কী ছিল? সেই সময়, প্রভু যীশুর চিন্তা ও তাঁর মনোভাব ঈশ্বরের স্বভাব ও সারসত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। শূন্যজঠর ও শুধুমাত্র একটা পূর্ণ আহারের আকাঙ্ক্ষী এই পাঁচ সহস্র মানুষের মুখোমুখি হয়ে, তাঁর প্রতি কৌতূহল ও প্রত্যাশায় ভরপুর এই মানুষগুলির সম্মুখীন হয়ে, কেবলমাত্র তাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণের উদ্দেশ্যেই প্রভু যীশু এই অলৌকিক সংঘটন প্রয়োগ করবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু, তাঁর মনে এমন কোনো আশা জাগ্রত হয়নি যে তারা তাঁর অনুগামীতে পরিণত হবে, কারণ তিনি জানতেন যে তারা শুধু তামাসায় অংশ নিতে ও তাদের পেট পুরে খেতে চেয়েছিল, তাই সেখানে তাঁর কাছে যা ছিল তা দিয়েই তিনি যতটা সম্ভব করেছিলেন, এবং পাঁচ খণ্ড রুটি ও দুখানা মাছ দিয়ে পাঁচ সহস্র লোককে খাইয়েছিলেন। এই লোকগুলি, যারা রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখতে ভালোবাসতো, যারা অলৌকিক ঘটনা চাক্ষুষ করতে চাইতো, তিনি তাদের চোখ খুলে দিয়েছিলেন, এবং ঈশ্বরের অবতার যা সম্পন্ন করতে পারেন, তা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল। যদিও তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য প্রভু যীশু স্পর্শগ্রাহ্য কিছু দ্রব্যের ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তরে তিনি আগেই জানতেন যে এই পাঁচ হাজার মানুষ শুধু একটা উত্তম আহার্য পেতে চেয়েছিল, তাই তাদের কাছে তিনি ধর্মপ্রচার করেন নি বা আদৌ কিছুই বলেন নি—তিনি কেবল এই অলৌকিক ঘটনাটি সংঘটনকালে তাদের তা দেখার সুযোগ দিয়েছিলেন। যারা তাঁকে সত্যিকারের অনুসরণ করতো তাঁর সেই শিষ্যদের সঙ্গে তিনি যে আচরণ করতেন, এই লোকগুলির সঙ্গে কোনোক্রমেই তিনি সেই একই আচরণ করতে পারতেন না, কিন্তু ঈশ্বরের অন্তরে, সকল প্রাণীই তাঁর শাসনের অধীন, এবং যখন প্রয়োজন হবে তখন তাঁর দৃষ্টিসীমার মধ্যে সকল জীবকেই তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করতে দেবেন। যদিও এই লোকগুলি তিনি কে তা জানতো না, এবং তাদের তাঁর বিষয়ে কোনো উপলব্ধি, বা তাঁর সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট ধারণা, বা এমনকি, ঐ রুটি ও মাছ আহার করার পরেও তাঁর প্রতি কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল না, কিন্তু এগুলি ঈশ্বরের কাছে কোনো মতান্তরের বিষয় ছিল না—সেই মানুষগুলিকে তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করার এক চমৎকার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিছু মানুষ বলে থাকে যে ঈশ্বর তাঁর সকল কার্যে নীতিনিষ্ঠ, বলে যে, তিনি নাকি অবিশ্বাসীদের দেখভাল করেন না বা তাদের সুরক্ষা দেন না, এবং বিশেষ করে বলে, যে, তিনি নাকি তাদের তাঁর অনুগ্রহ উপভোগের সুযোগ দেন না। ঘটনাটি কি প্রকৃতই তাই? ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, যতক্ষণ তারা স্বয়ং তাঁর সৃষ্ট জীবিত প্রাণী, ততক্ষণ তিনি তাদের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করবেন, এবং বিবিধ উপায়ে তিনি তাদের সাথে আচরণ করবেন, তাদের জন্য পরিকল্পনা করবেন, এবং তাদের শাসন করবেন। সকল কিছুর প্রতি এটাই হল ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা ও মনোভাব।

যদিও এই পাঁচ হাজার মানুষ, যারা সেই রুটি ও মাছ আহার করেছিল, তাদের প্রভু যীশুর অনুগামী হওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু তিনি তাদের কাছে কঠোর কোনো দাবি রাখেন নি; তোমরা কি জানো, যে, তাদের পেট ভরে আহার সমাপন হলে, প্রভু যীশু কী করেছিলেন? তিনি কি আদৌ তাদের উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন? এই কার্য সম্পাদনের পর তিনি কোথায় গিয়েছিলেন? শাস্ত্রবাক্যে লিপিবদ্ধ নেই যে প্রভু যীশু লোকগুলিকে কিছু বলেছিলেন, কেবল বলা আছে যে, সেই অলৌকিক কার্য সম্পাদনের পর তিনি শান্তভাবে চলে গিয়েছিলেন। তাহলে তিনি কি এই লোকগুলির কাছে কোনো চাহিদা জ্ঞাপন করেছিলেন? এর মধ্যে কি কোনো ঘৃণাবোধ ছিল? না, এসব কিছুই ছিল না। তিনি কেবল সেই ব্যক্তিগণ, যারা তাঁর অনুগমনে সক্ষম ছিল না, তাদের প্রতি আর কোনো মনোযোগ দিতে চান নি, এবং সেই সময়ে তাঁর হৃদয় বেদনায় কাতর ছিল। কারণ তিনি মানবজাতির নৈতিক অধোগমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং তাঁর প্রতি মানবজাতির প্রত্যাখ্যানকে অনুভব করেছিলেন, সেই মানুষদেরকে দেখার ও তাদের সঙ্গে অবস্থান করার পরে, মানুষের মূঢ়তা ও অজ্ঞতার কারণে তিনি দুঃখ বোধ করেছিলেন, এবং তাঁর হৃদয় বেদনায় দীর্ণ হয়েছিল, তিনি শুধু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই ব্যক্তিগণকে ছেড়ে চলে আসতে চেয়েছিলেন। প্রভু তাঁর অন্তরে এই লোকগুলির কাছে কোনো জ্ঞাপন করেন নি, তিনি তাদের প্রতি কোনো মনোযোগ দিতে চান নি, তাদের জন্য তিনি তাঁর শক্তি ব্যয় করতে চান নি। তিনি জানতেন তারা তাঁর অনুগমনে সক্ষম নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের প্রতি তাঁর মনোভাব তখনো খুব স্পষ্ট ছিল। তিনি শুধু তাদের প্রতি সদয় আচরণ করতে, তাদের উপর অনুগ্রহ অর্পণ করতে চেয়েছিলেন, এবং বস্তুত তাঁর শাসনাধীন প্রতিটি জীবের প্রতি এটাই ছিল ঈশ্বরের মনোভাব—সকল জীবের প্রতি সহৃদয় আচরণ করা, রসদ সংস্থান করে তাদের পুষ্টিসাধন করা। প্রভু যীশু ঈশ্বরের অবতার ছিলেন বলেই, খুব স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ঈশ্বরের নিজস্ব সারসত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, এবং এই লোকগুলির প্রতি সদয় আচরণ করেছিলেন। এক জনহিতৈষী ও সহিষ্ণু হৃদয় নিয়ে তাদের তিনি বিবেচনা করেছিলেন, এবং এমন একটা হৃদয় থেকেই তাদের প্রতি তিনি সহৃদয়তা প্রদর্শন করেছিলেন। এই লোকগুলি প্রভু যীশুকে যেভাবেই দেখে থাকুক না কেন, এবং ফলাফল যেমনই হোক না কেন, প্রত্যেক সত্তাকে তিনি দেখেছিলেন সমগ্র সৃষ্টির প্রভু হিসাবে তাঁর অবস্থানের ভিত্তিতে। যাকিছু তিনি প্রকাশ করেছিলেন, ব্যত্যয়হীন ভাবে তা ছিল ঈশ্বরেরই স্বভাব, এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা। প্রভু যীশু শান্তভাবে এই কার্য সম্পাদন করেছিলেন, আর তারপর তিনি শান্তভাবে চলে গিয়েছিলেন—এটি ঈশ্বরের স্বভাবের কোন দিক? একে কি ঈশ্বরের প্রেমময় সহৃদয়তা বলা যায়? একে কি ঈশ্বরের পরার্থপরতা বলা যেতে পারে? একজন গড়পড়তা মানুষ কি এমনটা করতে সক্ষম? নিশ্চিতভাবেই তা নয়! সারমর্মগতভাবে, প্রভু যীশু এই যে পাঁচ হাজার জন মানুষকে পাঁচ টুকরো রুটি ও দুটি মাছের সাহায্যে ভোজন করালেন, তারা কারা ছিল? এমন কি বলা যায় যে, তারা তাঁর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মানুষ ছিল? এমনটা কি বলা যায় যে, তারা সকলেই ঈশ্বর-বিদ্বেষী ব্যক্তি ছিল? নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এরা মোটেই প্রভুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, এবং সারমর্মের দিক থেকে, তারা ছিল সর্বতোভাবেঈশ্বরের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। কিন্তু ঈশ্বর তাদের প্রতি কেমন আচরণ করলেন? মানুষগুলির ঈশ্বর-বিদ্বেষকে নিষ্ক্রিয় করতে তিনি একটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন—এই পদ্ধতিটিকে বলে “সহৃদয়তা।” অর্থাৎ, প্রভু যীশু এই লোকগুলিকে পাপী মানুষ বলে জানলেও, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তবু তারা তাঁরই সৃষ্টি ছিল, তাই তিনি তখনো এই পাপীদের প্রতি সহৃদয় আচরণই করেছিলেন। এটাই হল ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা, এবং এই সহিষ্ণুতা ঈশ্বরের নিজস্ব পরিচয় ও সারসত্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাই, এ হল এমন এক বিষয়, যা ঈশ্বর-সৃষ্ট কোনো মানুষের পক্ষে করে ওঠা সক্ষম নয়—একমাত্র ঈশ্বরই তা করতে পারেন।

যখন তুমি যথার্থভাবেই মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা ও মনোভাব অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, যখন সৃষ্টির প্রতিটি সত্তার জন্য ঈশ্বরের ভাবাবেগ ও উদ্বেগকে প্রকৃতপক্ষেই উপলব্ধি করতে পারবে, তখনই তুমি সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সৃজিত প্রত্যেকটি মানুষের উপর যে নিষ্ঠা ও ভালোবাসা ব্যয়িত হয়েছে, তা উপলব্ধিতে সক্ষম হবে। এটা ঘটে গেলে, ঈশ্বরের ভালোবাসাকে বর্ণনার জন্য তুমি দুটিমাত্র শব্দ ব্যবহার করবে। সেই শব্দদুটি কী? কিছু মানুষ বলে “নিঃস্বার্থ”, এবং কিছু মানুষ বলে “মানবহিতৈষী”। এই দুটির মধ্যে, ঈশ্বরের ভালোবাসাকে বর্ণনা প্রসঙ্গে “মানবহিতৈষী” শব্দটি সবচেয়ে কম সুপ্রযুক্ত। মহানুভব বা উদারচেতা কোনো মানুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে মানুষ এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। এই শব্দটি আমি ঘৃণা করি, কারণ শব্দটি ন্যায়নীতির প্রতি কোনো বিবেচনা ব্যতিরেকেই যথেচ্ছ ও বাছবিচারহীনভাবে বদান্যতা বিতরণ করাকে নির্দেশ করে। এ হল এক মাত্রাতিরিক্ত আবেগাত্মক প্রবণতা, যা নির্বোধ ও বিভ্রান্ত মানুষদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরের ভালোবাসার বর্ণনায় এই শব্দটি ব্যবহার করা হলে, অবধারিতভাবেই এক ঈশ্বরনিন্দাসূচক দ্যোতনা চলে আসে। এখানে আমি দুটো শব্দ বলছি যেগুলি আরো যথাযথভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসাকে বর্ণনা করে। সেদুটি কী? প্রথমটি হল “বিপুল”। এই শব্দটি কি খুবই ব্যঞ্জনাময় নয়? দ্বিতীয়টি হল “বিশাল”। ঈশ্বরের ভালোবাসাকে বর্ণনা করতে এই যে শব্দদুটি আমি ব্যবহার করেছি তাদের মধ্যে বাস্তব অর্থ নিহিত আছে। আক্ষরিক অর্থে নিলে, “বিপুল” শব্দটি কোনো বস্তুর আয়তন বা ধারণক্ষমতা নির্দেশ করে, কিন্তু বস্তুটি যত বড়োই হোক না কেন, মানুষ সেটিকে স্পর্শ ও দর্শন করতে পারে। এর কারণ হল যে, বস্তুটির অস্তিত্ব রয়েছে—সেটি কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়, বরং তা হল এমন একটা কিছু, যা মানুষকে এক অপেক্ষাকৃত নির্ভুল ও ব্যবহারিক ভাবে ধারণা দিতে পারে। বস্তুকে তুমি দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক যে পরিপ্রেক্ষিতেই দেখো, তোমাকে এর অস্তিত্ব কল্পনা করতে হবে না, কারণ এট হল এমন এক বস্তু, যা বাস্তবে প্রকৃতই অস্তিমান। যদিও ঈশ্বরের ভালোবাসা বর্ণনা প্রসঙ্গে “বিপুল” শব্দটির প্রয়োগ তাঁর ভালোবাসাকে পরিমিত করার একটা প্রচেষ্টা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু, একই সাথে, শব্দটি এমন অনুভূতিও দেয় যে, তাঁর ভালোবাসা অপরিমেয়। আমি ঈশ্বরের ভালোবাসাকে পরিমাপযোগ্য বলছি কারণ তাঁর ভালোবাসা শূন্যগর্ভ নয়, এবং তা কিংবদন্তিতে বর্ণিত কোনো বিষয়ও নয়। বরং, এটা এমন একটা জিনিস যা ঈশ্বরের কর্তৃত্বাধীন সকল বস্তুই ভাগ করে নেয়, সকল সত্তাই যা বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে উপভোগ করে। যদিও মানুষ একে দর্শন বা স্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু এই ভালোবাসা সকল বস্তুর মধ্যে বহন করে আনে পুষ্টিসাধকতা ও প্রাণশক্তি, যা তাদের জীবৎকালে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়, এবং প্রতিটি অপসৃয়মান মুহূর্তে তাদের উপভোগ করা ঈশ্বরের ভালোবাসাকে তারা তাৎপর্যপূর্ণ মনে করে, এবং সেই ভালোবাসার সাক্ষ্য বহন করে। ঈশ্বরের ভালোবাসাকে আমি অপরিমেয় বলছি কারণ ঈশ্বর কর্তৃক সকল বস্তুকে সংস্থান ও পুষ্টিসাধনের রহস্যটি অনুধাবন করা মানুষের পক্ষে কঠিন, যেমন কঠিন সকলকিছুর জন্য, বিশেষত মানবজাতির জন্য, ঈশ্বরের চিন্তাভাবনাকে বুঝে ওঠা। অর্থাৎ, মানবজাতির নিমিত্ত ঈশ্বর যে কতখানি পরিশ্রম করেছেন, তা কেউই জানে না। তাঁর স্বহস্তে সৃজিত মানবজাতির প্রতি সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসার গভীরতা বা গুরুত্ব কেউই উপলব্ধি করতে পারে না, কেউই তা বুঝে উঠতে সক্ষম নয়। ঈশ্বর ভালোবাসাকে বিপুল বলে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য মানুষকে এর প্রসার এবং এর অস্তিত্বের সত্যতাকে হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করতে সহায়তা করা। এর আরেকটা লক্ষ্য হল যে, মানুষ যাতে “সৃষ্টিকর্তা” শব্দটির প্রকৃত অর্থ আরো গভীরভাবে অন্তরঙ্গম করতে পারে, এবং যাতে তারা “সৃষ্টি” অভিধাটির সম্যক অর্থ বিষয়ে এক গভীরতর উপলব্ধি লাভ করতে পারে। “বিশাল” শব্দটি সাধারণত কীসের বর্ণনা দেয়? সাধারণত, এটি সমুদ্র বা মহাবিশ্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়, যেমন: “বিশাল মহাবিশ্ব”, বা “বিশাল সমুদ্র”। মহাবিশ্বের প্রসারতা এবং নীরব গভীরতা মানুষের বোধশক্তির অতীত; এ হল এক বিষয়, যা মানুষের কল্পনাকে আকর্ষণ করে, যার প্রতি তারা প্রভূত বিস্ময়বোধ অনুভব করে। এর রহস্য ও নিগূঢ়তা দৃষ্টিগোচর হলেও ধরা-ছোঁয়ার অতীত। সমুদ্রের কথা ভাবলে তুমি তার প্রসারের কথা চিন্তা করো—সমুদ্রকে দেখে সীমাহীন মনে হয়, এবং তুমি এর রহস্যময়তা ও অপরিসীম ধারণক্ষমতা অনুভব করতে পারো। এই কারণেই ঈশ্বরের ভালোবাসাকে বর্ণনা করতে আমি “বিশাল” শব্দটি ব্যবহার করেছি, যাতে এই ভালোবাসার মহার্ঘতা অনুভব করতে মানুষের সুবিধা হয়, যাতে তারা আরো সহজে তাঁর ভালোবাসার প্রগাঢ় সৌন্দর্যের অনুভূতি পায়, এবং তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, ঈশ্বরের ভালোবাসার ক্ষমতা অপার ও সুদূরপ্রসারী। এই শব্দটি আমি ব্যবহার করেছিলাম মানুষকে তাঁর ভালোবাসার পবিত্রতা এবং তাঁর ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যে মর্যাদা ও অপ্রতিরোধ্যতা প্রকাশিত হয়, তা অনুভবে সহায়তার উদ্দেশ্যে। এখন কি তোমাদের মনে হচ্ছে যে ঈশ্বরের ভালোবাসার বর্ণনা প্রসঙ্গে “বিশাল” হল এক উপযুক্ত শব্দ? ঈশ্বরের ভালোবাসা কি, “বিপুল” ও “বিশাল”, এই শব্দদুটির উচ্চতাকে স্পর্শ করতে পারে? অবশ্যই পারে! মানুষের ভাষায়, এই দুটি শব্দই একমাত্র কিছুটা সুপ্রযুক্ত, এবং ঈশ্বরের ভালোবাসাকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ধারেকাছে আসে। তোমাদের কি তা-ই মনে হয় না? আমি যদি তোমাদের ঈশ্বরের ভালোবাসাকে বর্ণনা করতে বলি, তাহলে তোমরা কি এই শব্দদুটি ব্যবহার করবে? খুব সম্ভবত করবে না, কারণ ঈশ্বরের ভালোবাসার বিষয়ে তোমাদের উপলব্ধি ও মূল্যায়ন এক দ্বিমাত্রিক পরিপ্রেক্ষিতের পরিসরের ভিতর সীমাবদ্ধ, এবং তা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রের উচ্চতায় উন্নীত হয় নি। তাই, আমি যদি তোমাদের ঈশ্বরের ভালোবাসাকে বর্ণনা করতে বলি, তখন তোমরা উপযুক্ত শব্দের অভাব বোধ করবে কিম্বা এমনকি হয়তো নির্বাক হয়ে যাবে। আজ আমি যে শব্দদুটির কথা বলেছি, সেগুলি হয়তো তোমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন, কিম্বা হয়তো তোমরা আমার সঙ্গে একমতই নও। তা থেকে শুধু এটাই প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বরের ভালোবাসার বিষয়ে তোমাদের মূল্যায়ন ও উপলব্ধি উপরিগত ও এক সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমি আগেও বলেছি যে ঈশ্বর স্বার্থশূন্য; তোমাদের এই “স্বার্থশূন্য” শব্দটি মনে পড়ছে? এমন কি সম্ভব, যে, ঈশ্বরের ভালোবাসাকে শুধুমাত্র স্বার্থশূন্য বলেই অভিহিত করা যায়? তা কি অতি সংকীর্ণ এক পরিসর নয়? এই বিষয়টার উপর তোমাদের আরো বেশি চিন্তাভাবনা করা উচিত, যাতে এর থেকে তোমরা কিছু অর্জন করতে পারো।

প্রথম অলৌকিক কার্যটি থেকে ঈশ্বরের স্বভাব ও তাঁর সারসত্য সম্বন্ধে যা আমরা জানলাম, তা উপরে বর্ণিত হল। যদিও এই গাথাটি মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে পাঠ করে আসছে, যদিও এর রূপরেখাটি সরল, এবং মানুষকে তা এক অনলঙ্কৃত ঘটনা অবলোকনের সুযোগ দেয়, তবু এই সরল কাহিনীচিত্রণের মধ্য দিয়ে আমরা আরো মূল্যবান কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারি, যা হল ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা। তাঁর যা আছে ও তিনি যা, সেই বিষয়গুলিই স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তা হল ঈশ্বরের নিজস্ব চিন্তাভাবনার এক অভিব্যক্তি। ঈশ্বর যখন তাঁর চিন্তাকে প্রকাশিত করেন, তখন তা তাঁর অন্তরের কণ্ঠস্বরের এক অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আশা করেন যে, এমন মানুষ থাকবে, যে তাঁকে উপলব্ধি করতে, তাঁকে জানতে ও তাঁর ইচ্ছাকে প্রণিধান করতে পারবে, এবং যে তাঁর হৃদয়ের কণ্ঠস্বরকে শুনতে পাবে এবং তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য সক্রিয় সহযোগিতায় সক্ষম হবে। এই যে কার্যগুলি প্রভু যীশু সাধন করেছিলেন, এগুলি ছিল ঈশ্বরের নিরুচ্চার অভিব্যক্তি।

এবার, নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির দিকে লক্ষ্য করা যাক: লাসারের পুনরুত্থান ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করলো।

এই অনুচ্ছেদটি পাঠ করার পর তোমাদের মনে কী প্রভাব পড়ল? প্রভু যীশুর সম্পাদিত এই অলৌকিক কর্মটির তাৎপর্য আগেরটির অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর, কারণ কোনো অলৌকিক সংঘটনই এক মৃত মানুষকে কবর থেকে ফিরিয়ে আনার চেয়ে বেশি বিস্ময়কর হতে পারে না। সেই যুগে, প্রভু যীশু যে এই রকমের কিছু সম্পন্ন করেছিলেন, তা অতীব তাৎপর্যমণ্ডিত। ঈশ্বর যেহেতু দেহধারণ করেছিলেন, তাই মানুষ কেবল তাঁর বাহ্যিক চেহারা, তাঁর ব্যবহারিক দিক, ও তাঁর অকিঞ্চিৎকর দিকটি দেখতে পেতো। কিছু মানুষ যদিও তাঁর চরিত্রের কিছু বিষয় বা যেসকল বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে তিনি প্রতিভাত হতেন সেগুলির কিছুটা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করেছিল, কিন্তু প্রভু যীশু কোথা থেকে এসেছেন, তাঁর সারসত্যে তিনি প্রকৃতই কে ছিলেন, এবং আর কী কী কার্য সম্পন্ন করতে তিনি সত্যিই সমর্থ ছিলেন, এসব কেউই জানতো না। মানবজাতির কাছে এই সমস্তকিছুই অজ্ঞাত ছিল। ফলে অনেক মানুষ প্রভু যীশুর সম্পর্কে এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়ার এবং সত্যটি জানার জন্য প্রমাণ খুঁজতে চাইছিলো। তাঁর নিজের পরিচয়কে প্রতিপন্ন করতে ঈশ্বর কি কিছু করতে পারেন? ঈশ্বরের কাছে, এ ছিল অতি সহজ কাজ—ছেলেখেলা মাত্র। তাঁর পরিচয় ও সারসত্যকে প্রতিপন্ন করতে যেকোনো স্থানে, যেকোনো সময় তিনি কিছু একটা করতে পারতেন, কিন্তু ঈশ্বরের কার্য সাধনের নিজস্ব পদ্ধতি ছিল—পরিকল্পনা সহকারে, এবং ধাপে ধাপে। তিনি বাছবিচার না করেই কার্যাদি সম্পন্ন করতেন না, বরং মানুষকে দেখার অনুমোদন দেবে, প্রকৃতই এমন অর্থসম্পৃক্ত কোনো কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি সঠিক সময় ও সঠিক সুযোগের সন্ধান করেছিলেন। এই ভাবেই, তিনি তাঁর কর্তৃত্ব ও পরিচয় প্রতিপন্ন করেছিলেন। তাহলে, লাসারের পুনরুত্থান কি প্রভু যীশুর স্বরূপ প্রতিপন্ন করতে পেরেছিল? নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্যটির দিকে নজর করা যাক: “তারপর যীশু উচ্চকন্ঠে ডেকে বললেন, লাসার, বেরিয়ে এস। লাসার বেরিয়ে এল…।” যখন প্রভু যীশু এমন করলেন, তখন তিনি শুধু একটিই কথা উচ্চারণ করেছিলেন: “লাসার, বেরিয়ে এস।” লাসার তখন তার কবর থেকে বেরিয়ে এলো—প্রভুর কয়েকটি বাক্য উচ্চারণেই এমনটা সম্ভব হয়েছিল। এই সময়ে, প্রভু যীশু কোনো পূজাবেদী প্রতিষ্ঠা করেননি, এবং তিনি অন্য কোনো কর্ম সম্পাদন করেননি। তিনি কেবলমাত্র এই একটিই বাক্য বলেছিলেন। একে কি আমরা অলৌকিক ঘটনা বলব নাকি আজ্ঞা বলব? নাকি এ কোনো প্রকারের মায়াবিদ্যা? বাহ্যিক ভাবে দেখলে, একে অলৌকিক ঘটনা বলা যেতে পারে, এবং, একে যদি তুমি আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখো, তবে অবশ্যই একে অলৌকিক ঘটনাই বলবে। তবে, একে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জাদু হিসেবে অভিহিত করা যায় না, এবং তা কোনোভাবেই কোনোধরনের মায়াবিদ্যারও অংশ নয়। বরং এমন বলা সঠিক হবে যে, এই অলৌকিক ঘটনা আসলে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের একটি সাধারণ, সামান্য প্রদর্শনমাত্র। এই হল সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের ক্ষমতা। মানুষের মৃত্যু ঘটানো, তার দেহ থেকে আত্মার অভিগমন ঘটানো, এবং সে মৃতস্থানে না অন্য কোন স্থানে যাবে তা নির্ধারণের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের রয়েছে। কোন সময় মানুষের মৃত্যু হবে, এবং মৃত্যুর পর তার কোথায় গতি হবে—তা ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তিনি যেকোনো স্থানে এবং কালে এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করতে পারেন, কোনো মানুষ, ঘটনাবলী, বস্তুসমূহ, স্থান বা ভূগোল তাঁর পথরোধ করতে পারে না। তিনি যা চান, তা-ই করতে পারেন, কারণ সকল বস্তু এবং প্রাণী তাঁরই নিয়মের অধীন, তাঁরই বাক্যে এবং কর্তৃত্বেই সকল বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি, এবং লয় ঘটে। তিনি মৃতব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন, এবং এই কর্মও তিনি যে কোনও স্থানে ও যেকোনো কালে সম্পাদন করতে পারেন। এই কর্তৃত্ব কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তারই রয়েছে।

প্রভু যীশু যখন লাসারকে মৃতাবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত করার মতো কার্যাদি সম্পন্ন করেছিলেন, তখন তাঁর লক্ষ্য ছিল মানুষের ও শয়তানের দেখার জন্য প্রমাণ দান করা, এবং মানুষ ও শয়তানকে জানতে দেওয়া যে, মানবজাতি সংক্রান্ত সকলকিছু, মানবজাতির জন্ম ও মৃত্যু, ঈশ্বরেরই দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং তিনি অবতাররূপ ধারণ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু দৃষ্টিগ্রাহ্য ভৌত জগত, এবং মানবদৃষ্টির অগোচর আধ্যাত্মিক জগতেরও, কর্তৃত্বভার ছিল তাঁরই হাতে। এমনটি করার উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতি ও শয়তানকে জানান দেওয়া যে, মানবজাতি বিষয়ক সকলকিছুর নিয়ন্ত্রণ শয়তানের হাতে নেই। তা ছিল ঈশ্বরের কর্তৃত্বের এক উদ্ঘাটন ও প্রতিপাদন, এবং একই সঙ্গে, তা ছিল সকলকিছুর উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের এই বার্তাটি প্রেরণ করার একটি পদ্ধতি, যে, মানবজাতির জন্ম ও মৃত্যু ঈশ্বরেরই হাতে ন্যস্ত। প্রভু যীশুর দ্বারা লাসারের পুনরুজ্জীবন ছিল সৃষ্টিকর্তার মানবজাতিকে শিক্ষা ও নির্দেশ দানের অন্যতম পদ্ধতি। তা ছিল এক সুনির্দিষ্ট কর্মোদ্যোগ, যেখানে মানবজাতিকে নির্দেশদান ও সংস্থান সরবরাহের জন্য তিনি তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রয়োগ করেছিলেন। তিনিই যে সমস্ত কিছুর কর্তা, কোনো বাক্যব্যয় না করে, মানবজাতিকে এই সত্য দর্শনের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা ছিল সৃষ্টিকর্তার ব্যবহৃত এক পন্থা। তা ছিল ব্যবহারিক কর্মের মাধ্যমে মানবজাতিকে তাঁর এই সত্য জ্ঞাপন করার এক পদ্ধতি, যে, তাঁর মধ্য দিয়ে ভিন্ন আর অন্য কোনো পরিত্রাণ নেই। মানবজাতিকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত তাঁর ব্যবহৃত এই যে নিরুচ্চার পন্থা, তা চিরস্থায়ী ও অনপনেয়, মানুষের হৃদয়ে তা এমন এক অভিঘাত ও আলোকপ্রাপ্তি নিয়ে আসে, যা কখনও বিবর্ণ হয় না। লাসারের পুনরুত্থান ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করেছিল—ঘটনাটি ঈশ্বরের প্রতিটি অনুগামীর মনে এক গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করেছে। এই ঘটনাটি গভীরভাবে উপলব্ধি করে, এমন প্রতিটি মানুষের মনে তা এই বোধ, এই দর্শনকে দৃঢ়মূল করে, যে, একমাত্র ঈশ্বরই মানবজাতির জন্ম-মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। যদিও ঈশ্বরের এই ধরনের প্রাধিকার রয়েছে, এবং যদিও লাসারের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে মানবজাতির জন্ম-মৃত্যুর উপর তাঁর সার্বভৌমত্বের এক বার্তা তিনি প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তা তাঁর প্রাথমিক কার্য ছিল না। ঈশ্বর কখনো অর্থহীন কিছু করেন না। তাঁর প্রত্যেকটি কার্যই অতীব মূল্যবান, এবং সেগুলি হল এক রত্নভাণ্ডারের অপ্রতিম রত্নরাজি। “কোনো এক ব্যক্তিকে কবর থেকে উত্থিত করা”-র কাজটিকে কোনোক্রমেই তিনি তাঁর কার্যের প্রাথমিক বা একমাত্র লক্ষ্য অথবা প্রকরণ করে তুলবেন না। ঈশ্বর এমন কোনো কার্য সম্পাদন করেন না, যা অর্থহীন। একটি একক ঘটনা হিসাবে লাসারের পুনরুত্থান ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রদর্শন এবং প্রভু যীশুর স্বরূপ প্রতিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই কারণেই, প্রভু যীশু এজাতীয় অলৌকিক কর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটান নি। ঈশ্বর সকলকিছু তাঁর নিজস্ব নীতি অনুসারে সম্পন্ন করেন। মানবীয় ভাষায় বলা যেতে পারে, শুধুমাত্র গুরুতর বিষয়েই ঈশ্বর মনোনিয়োগ করেন। অর্থাৎ, কার্যাদি সম্পাদনকালে, তিনি তাঁর কার্যের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হন না। তিনি জানেন যে, এই পর্যায়ে তিনি কী নিষ্পন্ন করতে চান, কোন লক্ষ্য তিনি অর্জন করতে চান, এবং তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সহযোগে তাঁর পরিকল্পনামাফিক কার্য সম্পাদন করবেন। কোনো ভ্রষ্ট মানুষের যদি এধরনের ক্ষমতা থাকতো, তাহলে সে কেবল চিন্তা করতো যে, কোন উপায়ে তার এই ক্ষমতার প্রকাশ ঘটানো যায়, যাতে অন্যেরা জানতে পারে সে কত দুর্ধর্ষ, যাতে তারা তার সামনে মাথা নত করে, যাতে সে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও গ্রাস করতে পারে। এই দুষ্টতা শয়তানের থেকে আসে—একে অনাচার বলে। ঈশ্বরের এমন স্বভাব নেই, এবং তাঁর সারসত্যও এমনতর নয়। তাঁর কার্যাদি সম্পাদনের উদ্দেশ্য নিজেকে জাহির করা নয়, তা হল মানবজাতিকে আরো বেশি উদ্ঘাটন ও পথনির্দেশনা প্রদান করা, আর এই কারণেই, মানুষ বাইবেলে এজাতীয় ঘটনার দৃষ্টান্ত খুবই কম দেখতে পায়। এমনটা বলা হচ্ছে না যে প্রভু যীশুর ক্ষমতা সীমিত, বা তিনি এই জাতীয় কার্য সম্পাদনে অপারক। বিষয়টি নিছকই এই, যে, ঈশ্বর তা করতে চান নি, এর কারণ হল যে, প্রভু যীশু কর্তৃক লাসারের পুনরুজ্জীবনের অত্যন্ত ব্যবহারিক তাৎপর্য ছিল, এবং, এর কারণ এ-ও যে, অলৌকিক কর্ম সম্পাদন, মানুষকে মৃতাবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনা, ঈশ্বরের অবতাররূপের প্রাথমিক কার্য ছিল না, তাঁর প্রাথমিক কার্য ছিল মানবজাতির মুক্তির কার্য। তাই, প্রভু যীশুর দ্বারা নিষ্পন্ন কার্যের মুখ্য অংশ ছিল মানুষকে শিক্ষাদান, তাদের সংস্থান সরবরাহ করা, এবং তাদের সহায়তা করা, এবং লাসারের পুনরুজ্জীবন জাতীয় ঘটনাগুলি প্রভু যীশু সম্পাদিত সেবাব্রতের নিছকই এক ক্ষুদ্র অংশ ছিল। অধিকন্তু, বলা যায় যে, যেহেতু “জাহির করা”-টা ঈশ্বরের সারসত্যের কোনো অঙ্গ নয়, সেহেতু যে আরো বেশি করে অলৌকিকতার প্রদর্শন না করে প্রভু যীশু ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের উপর সংযম আরোপ করছিলেন, এমন নয়, এমনটাও নয় যে, পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি তা করেন নি, এবং তাঁর ক্ষমতার অভাবের কারণে যে তিনি তা করেন নি, এমন তো অবশ্যই নয়।

লাসারকে মৃতাবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনার সময় প্রভু যীশু কেবল এই সামান্য কয়টি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন: “লাসার, বেরিয়ে এস।” এছাড়া তিনি আর কিছুই বলেন নি। তাহলে, এই শব্দগুলি কী প্রতিপন্ন করে? শব্দগুলি দেখায় যে, মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবন দান সহ যেকোনো কাজ ঈশ্বর বাক্যোচ্চারণের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারেন। ঈশ্বর যখন সকলকিছু সৃষ্টি করেছিলেন, যখন তিনি এই বিশ্বের সৃজন ঘটিয়েছিলেন, তিনি তা সম্পন্ন করেছিলেন বাক্যের মাধ্যমেই—ওষ্ঠোচ্চারিত নির্দেশের মাধ্যমে, কর্তৃত্বব্যঞ্জক বাক্যের দ্বারাই, এবং এইভাবে, সকলকিছুর সৃজন ঘটেছিল, এবং এভাবেই, তা সুসম্পন্ন হয়েছিল। প্রভু যীশু কথিত এই শব্দকটি হুবহু আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের উচ্চারিত শব্দসমূহের অনুরূপ ছিল; একই ভাবে, শব্দগুলির মধ্যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা নিহিত ছিল। ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্যের কারণেই সকল বস্তু গঠিত হয়ে নিজ নিজ অবস্থান ধরে রেখেছিল, এবং একই ভাবে, প্রভু যীশুর মুখনিঃসৃত বাক্যের দরুনই লাসার তার কবর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল। এ ছিল ঈশ্বরের প্রাধিকার, যা তাঁর অবতাররূপ দেহের মাধ্যমে প্রদর্শিত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল। এহেন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হলেন সৃষ্টিকর্তা, এবং মনুষ্যপুত্র, যাঁর মধ্যে সৃষ্টিকর্তা বাস্তবায়িত হয়েছিলেন। লাসারকে মৃতাবস্থা থেকে ফিরিয়ে এনে ঈশ্বর মানবজাতিকে এই উপলব্ধিটির বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এবার এইখানেই আমরা এই প্রসঙ্গটির আলোচনা সমাপ্ত করবো। এর পর, আরো কিছু শাস্ত্রবাক্য পাঠ করা যাক।

১০. ফরিশীদের যীশুর বিষয়ে বিচার

মার্ক ৩:২১-২২ যীশুর আত্মীয়েরা একথা শুনে তাঁকে ধরে আনতে গেল সেখানে। তারা বলল, যীশু পাগল হয়ে গেছেন। জেরুশালেম থেকে এসেছিলেন কয়েকজন শাস্ত্রী, তাঁরা বললেন, যীশুর ওপর বেলসবুল ভর করেছে, ভূতের রাজার সাহায্যেই ও ভূত তাড়ায়।

১১. ফরিশীদের প্রতি যীশুর ভর্ৎসনা

মথি ১২:৩১-৩২ আর এজন্যই আমি তোমাদের বলছি, মানুষের সমস্ত পাপ ও ঈশ্বর নিন্দা ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দার ক্ষমা নেই। মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বললে সে ক্ষমা লাভ করবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো কথা বলে তার ক্ষমা সে কিছুতেই পাবে না—ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়।

মথি ২৩:১৩-১৫ ভণ্ড শাস্ত্রী ও ফরিশীর দল, ধিক তোমাদের। তোমরা লোকের সামনে স্বর্গরাজ্যের দরজা বন্ধ করে দাও। নিজেরা তো প্রবেশ করই না, যারা চায় তাদেরও ঢুকতে দাও না। ভণ্ড শাস্ত্রী ও ফরিশীর দল, ধিক তোমাদের। তোমরা বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস কর, অথচ ধর্মের ভাণ করে লম্বাচওড়া প্রার্থনা আওড়াও, এজন্য বিচারে তোমাদের আরও গুরুতর শাস্তি হবে। ভণ্ড শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীর দল। ধিক তোমাদের! একটি লোককে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টায় তোমরা জলে স্থলে ঘুরে বেড়াও, আর কাউকে যদি তা করতে পার তাহলে তোমরা তাকে নিজেদের চেয়েও বড় পাষণ্ড করে তোল।

উপরের অনুচ্ছেদদুটির বিষয়বস্তু পৃথক। আগে প্রথম অনুচ্ছেদটির দিকে এক ঝলক নজর দেওয়া যাক: ফরিশীদের যীশুর বিষয়ে বিচার।

বাইবেলে, স্বয়ং যীশু ও তাঁর কার্যকলাপের বিষয়ে ফরিশীদের মূল্যায়ন হল: “… তারা বলল, যীশু পাগল হয়ে গেছেন। … যীশুর ওপর বেলসবুল ভর করেছে, ভূতের রাজার সাহায্যেই ও ভূত তাড়ায়” (মার্ক ৩:২১-২২)। প্রভু যীশুর সম্পর্কে শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীদের এই রায়ে তারা যে নিছক অপরাপর মানুষের কথার অনুকরণ করছিল তা নয়, এমনও নয় যে তা ছিল কোনো ভিত্তিহীন অনুমান—প্রভু যীশুকে তারা যেমন দেখেছিল ও তাঁর কার্যাবলীর বিষয়ে যা শুনেছিল, তা থেকেই তাঁর সম্বন্ধে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে তাদের এই সিদ্ধান্ত যদিও বিচারের নামেই গৃহিত হয়েছিল, এবং মানুষের নজরে তা সুপ্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু যে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তারা প্রভু যীশুর বিচার করেছিল, তা সংযত রাখা এমনকি তাদের পক্ষেও কঠিন ছিল। প্রভু যীশুর প্রতি তাদের ঘৃণাসঞ্জাত প্রমত্ত কর্মোদ্যম অনাবৃত করেছিল তাদের নিজস্ব উদ্দাম উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে, তাদের দুষ্ট শয়তানোচিত মুখাবয়বকে, এবং সেইসাথে, তাদের যে পরশ্রীকাতর প্রকৃতির কারণে তারা ঈশ্বরের প্রতিরোধ করেছিল, তা। প্রভু যীশুর সম্পর্কে তাদের ফয়সালায় তাদের এই উক্তিগুলি তাদের উন্মত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষা, এবং ঈশ্বর ও সত্যের প্রতি তাদের বৈরিতার কুৎসিত ও পরশ্রীকাতর প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয়েছিল। প্রভু যীশুর কার্যকলাপগুলির উৎসের বিষয়ে তারা খোঁজখবর নেয় নি, এবং তাঁর বাক্যনিচয় ও কার্যাবলীর সারসত্যের বিষয়েও তারা অনুসন্ধান করেনি। বরং, অন্ধের মতো, প্রমত্ত উত্তেজনার বশে, এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিদ্বেষ নিয়ে, তারা তাঁর কীর্তিগুলিকে আক্রমণ ও অমর্যাদা করেছিল। এমনকি তারা জেনেশুনে তাঁর আত্মার, অর্থাৎ পবিত্র আত্মার, যিনি হলেন ঈশ্বরের আত্মা, তাঁর মর্যাদাহানি ঘটিয়েছিল। তাদের “যীশু পাগল হয়ে গেছেন”, “বেলসবুল”, এবং “ভূতের রাজা” কথাগুলির মাধ্যমে তারা এই অর্থই নির্দেশ করেছিল। অর্থাৎ, ঈশ্বরের আত্মাকে তারা বেলসবুল ও শয়তানদের রাজপুত্র বলে অভিহিত করেছিল। দেহের আচ্ছাদনে ভূষিত ঈশ্বরের আত্মার অবতাররূপের কার্যকে তারা পাগলামি বলে চিহ্নিত করেছিল। তারা শুধু যে ঈশ্বরের আত্মাকে বেলসবুল ও শয়তানদের রাজপুত্র বলে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিল তা-ই নয়, উপরন্তু ঈশ্বরের কার্যের নিন্দা করেছিল এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টেরও নিন্দা ও অবমাননা করেছিল। তাদের প্রতিরোধ ও ঈশ্বর-নিন্দার সারসত্য শয়তান ও দানবদের প্রদত্ত প্রতিরোধ ও ঈশ্বর-নিন্দার হুবহু অনুরূপ ছিল। তারা শুধু যে ভ্রষ্ট মানবদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল তা-ই নয়, বরং, আরো বেশি করে, তারা ছিল শয়তানের মূর্ত রূপ। মানবজাতির মাঝে তারা ছিল শয়তানের কর্মকাণ্ডের এক মাধ্যম, এবং তারা ছিল শয়তানের দুষ্কর্মের সহযোগী ও হীন অনুচর। তাদের ঈশ্বর-নিন্দা ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে হেয় করার সারমর্ম ছিল মর্যাদার জন্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং ঈশ্বরকে তাদের অন্তহীন যাচাইকরণ। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ ও তাঁর প্রতি তাদের বৈরীমনোভাব, এবং সেই সাথে, তাদের কথাবার্তা ও চিন্তাভাবনার সারমর্ম সরাসরি ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিল এবং ঈশ্বরের আত্মাকে তা করেছিল রাগান্বিত। সেই কারণেই, তাদের বক্তব্য ও কর্মের ভিত্তিতে ঈশ্বর এক যুক্তিযুক্ত বিচার নিরূপণ করেছিলেন, এবং ঈশ্বর এবং তাদের ক্রিয়াকলাপকে ঈশ্বর পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশের পাপ বলে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। এই বিশ্বে এবং আগামী বিশ্বেও বটে, এই পাপ অমার্জনীয়, যা শাস্ত্রের পরবর্তী অনুচ্ছেদে সমর্থিত হয়েছে: “পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দার ক্ষমা নেই”, এবং “পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো কথা বলে তার ক্ষমা সে কিছুতেই পাবে না—ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়।” আজ, ঈশ্বরের এই বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থের বিষয়ে আলোচনা করা যাক: “তার ক্ষমা সে কিছুতেই পাবে না–ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়।” অর্থাৎ, রহস্য উন্মোচন করে দেখা যাক যে, কীভাবে ঈশ্বর এই বাক্যগুলি কার্যায়িত করেন: “তার ক্ষমা সে কিছুতেই পাবে না–ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়।”

আমরা যা যা বিষয়ে আলোচনা করেছি তার সবই ঈশ্বরের স্বভাব এবং মানুষ, ঘটনাবলী, ও বস্তুসমূহের প্রতি তাঁর মনোভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বভাবতই, উপরের দুটি অনুচ্ছেদও এর কোনো ব্যতিক্রম নয়। শাস্ত্রবাক্যের এই দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যে তোমরা কি কিছু লক্ষ্য করেছো? কেউ কেউ বলে এগুলির মধ্যে তারা ঈশ্বরের ক্রোধ দেখতে পায়। কিছু মানুষ বলে যে, তারা ঈশ্বরের স্বভাবের সেই দিকটি দেখতে পায়, যা মানবজাতির অপরাধকে মার্জনা করে না, বলে যে, মানুষ যদি ঈশ্বরের সম্মানহানিকর কোনো কাজ করে, তাহলে তারা তাঁর মার্জনা লাভ করবে না। এই দুটি অনুচ্ছেদে মানুষ যে ঈশ্বরের ক্রোধ ও মানবজাতির অপরাধের প্রতি তাঁর অসহিষ্ণুতা দর্শন ও অনুভব করে, একথা সত্য হলেও, তবু তাঁর মনোভাবকে তারা যথার্থভাবে উপলব্ধি করে না। যে মানুষগুলি তাঁর নিন্দা করে ও তাঁকে রাগান্বিত করে, তাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রকৃত মনোভাব ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রচ্ছন্ন উল্লেখ এই দুটি অনুচ্ছেদে অন্তর্নিহিত রয়েছে। তাঁর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিই নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির প্রকৃত অর্থকে প্রতিপন্ন করে: “পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো কথা বলে তার ক্ষমা সে কিছুতেই পাবে না—ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়।” মানুষ যখন ঈশ্বরনিন্দা করে, এবং যখন তাঁকে রাগান্বিত করে, তখন তিনি একটি রায় দান করেন, এবং এই রায়টিই হল তাঁর দ্বারা উচ্চারিত পরিণতি। বাইবেলে এটি এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে: “আর এজন্যই আমি তোমাদের বলছি, মানুষের সমস্ত পাপ ও ঈশ্বর নিন্দা ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দার ক্ষমা নেই” (মথি ১২:৩১), এবং “ভণ্ড শাস্ত্রী ও ফরিশীর দল, ধিক তোমাদের!” (মথি ২৩:১৩)। কিন্তু, সেই শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীদের, এবং এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করার পর যারা প্রভু যীশুকে উন্মাদ বলে অভিহিত করেছিল তাদের পরিণাম কী ছিল, বাইবেলে কি তার উল্লেখ আছে? এমন কি নথিভুক্ত আছে যে তারা কোনো শাস্তি ভোগ করেছিল? না, নেই—তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এখানে “না” বলার অর্থ এটা নয়, যে, এমন কোনো তথ্যসূত্র ছিল না, বস্তুত বরং কেবল এটুকুই বলা হচ্ছে যে মানুষের চর্মচক্ষে দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো পরিণামের উল্লেখ ছিল না। “এটি নথিভুক্ত ছিল না” বললে ঈশ্বরের মনোভাব এবং কিছু নির্দিষ্ট ব্যাপারের পরিচালনায় তাঁর অনুসৃত নীতির বিষয়টি পরিস্ফুট হয়। যে মানুষ তাঁর নিন্দা করে বা তাঁকে প্রতিরোধ করে, বা যারা তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়—যে মানুষগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে আক্রমণ করে, কলঙ্কিত করে, ও গালাগাল করে—তাদের প্রতি ঈশ্বর অন্ধ বা বধির হয়ে থাকেন না, বরং তাদের প্রতি তিনি এক স্পষ্ট মনোভাব পোষণ করেন। এই মানুষগুলিকে তিনি ঘৃণা করেন, এবং তাঁর অন্তরে তিনি তাদের দোষী সাব্যস্ত করেন। এমনকি তাদের পরিণতি কী হবে, তা-ও তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, যাতে মানুষ জানতে পারে যে, ঈশ্বর-নিন্দুকদের প্রতি তাঁর একটি স্পষ্ট মনোভাব রয়েছে, এবং কীভাবে তিনি তাদের পরিণতি নির্ধারণ করবেন সে বিষয়ে যাতে তারা অবহিত হয়। কিন্তু, এই বাক্যগুলি ঈশ্বর বলার পরেও, এই লোকগুলিকে ঈশ্বর যে ভাবে মোকাবিলা করবেন, সেই বিষয়ে সত্যটি মানুষ কদাচিৎ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এবং সেই ব্যক্তিগণের প্রতি ঈশ্বরের দ্বারা ঘোষিত পরিণাম ও রায়দানের অন্তর্নিহিত নীতিটি তারা বুঝে উঠতে পারে না। অর্থাৎ, তাদের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের যে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি রয়েছে, মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না। বিষয়টি ঈশ্বরের কার্য সম্পাদনের নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিছু মানুষের মন্দ আচরণের মোকাবিলা করতে ঈশ্বর ঘটনার সংঘটনকে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ, তিনি তাদের পাপের ঘোষণা করেন না এবং তাদের পরিণাম নিরূপণ করেন না, বরং, তাদের শাস্তি ও উপযুক্ত প্রতিফল বিতরণ করতে, তিনি সরাসরি ঘটনার সংঘটনকে ব্যবহার করেন। এই ঘটনাসমূহ সংঘটনকালে, মানুষের ঐহিক দেহ শাস্তি ভোগ করে, অর্থাৎ এই শাস্তি এমন, যে তা মানবদৃষ্টির অগোচর। কিছু মানুষের দুষ্ট আচরণের মোকাবিলা করার সময়, ঈশ্বর কেবল তাঁর বাক্যের সাহায্যে তাদের কঠোর ভাষায় অভিসম্পাত করেন এবং তাঁর ক্রোধও তাদের উপর বর্ষিত হয়, কিন্তু যে শাস্তি তারা ভোগ করে, তা মানুষের দৃষ্টিগোচর না-ও হতে পারে। তবু, মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিণাম, যেমন শাস্তিপ্রাপ্ত বা নিহত হওয়া অপেক্ষা এহেন পরিণাম আরো বেশি গুরুতর হতে পারে। এর কারণ হল যে, কোনো পরিস্থিতিতে ঈশ্বর যখন এই প্রকারের মানুষদের উদ্ধার না করার, তাদের প্রতি আর কোনো করুণা প্রদর্শন না করার বা সহিষ্ণুতা না দেখানোর, এবং তাদের আর কোনো সুযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তখন তাদের প্রতি তিনি একটা উপেক্ষা করার মনোভাব গ্রহণ করেন। এখানে “উপেক্ষা করা” বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? এই শব্দবন্ধটির প্রাথমিক অর্থ হল কোনোকিছুকে একপাশে সরিয়ে রাখা, সেটিকে উপেক্ষা করা এবং সেটির প্রতি আর কোনো মনোযোগ না দেওয়া। কিন্তু এখানে, ঈশ্বর যখন কাউকে উপেক্ষা করেন, তখন এর অর্থের দুটি ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকে: প্রথম ব্যাখ্যাটি হল যে, তিনি সেই ব্যক্তিটির জীবন ও তার সংক্রান্ত সকলকিছুর দেখভালের দায়ভার শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছেন, এবং ঈশ্বর আর ব্যক্তিটির ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবেন না এবং আর তিনি আর তাকে পরিচালিত করবেন না। ব্যক্তিটি উন্মাদ হোক কি নির্বোধ, বা সে জীবিত হোক কি মৃত, কিংবা তার শাস্তির হেতু সে যদি নরকেও অবতরণ করে থাকে, তবু এসব কিছুর সাথেই ঈশ্বরের কোনো লেনদেন থাকবে না। এর অর্থ হল যে, এহেন এক জীবের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হল এই, যে, ঈশ্বর সংকল্প করেছেন যে তিনি স্বয়ং, তাঁর স্বহস্তে, সেই ব্যক্তিটির ব্যাপারে কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে চান। হতে পারে যে, সেই ব্যক্তিটির পরিষেবাকে তিনি কাজে লাগাবেন, কিম্বা তাকে তিনি তাঁর প্রতিতুলনার আধার হিসাবে ব্যবহার করবেন। হতে পারে যে, এমনতর মানুষদের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো বিশেষ পদ্ধতি থাকবে, তাদের প্রতি আচরণে থাকবে কোনো বিশেষ প্রণালী, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঠিক যেমন ছিল পৌলের ক্ষেত্রে। ঈশ্বরের হৃদয়ের নীতি ও মনোভাব অনুসারে তিনি এই প্রকারের মানুষদের মোকাবিলা করার সংকল্প করেছেন। তাই মানুষ যখন ঈশ্বরকে প্রতিরোধ ও কালিমালিপ্ত করে এবং তাঁর নিন্দা করে, তারা যদি তাঁর স্বভাবকে উত্তক্ত করে তোলে, কিম্বা তারা যদি তাঁর সহিষ্ণুতার সীমাকে অতিক্রম করে যায়, তখন এসবের পরিণতি চিন্তা করতেও ভয় হয়। সবথেকে ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটে তখন যখন ঈশ্বর তাদের জীবন ও তাদের সংক্রান্ত সবকিছু চিরকালের জন্য শয়তানের হাতে হস্তান্তরিত করে দেন। অনন্তকালব্যাপী তাদের মার্জনা করা হবে না। এর অর্থ হল যে, সেই ব্যক্তিটি শয়তানের মুখের গ্রাসে, তার হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে, এবং সেই ক্ষণ থেকে তাদের বিষয়ে ঈশ্বরের আর কিছুই করণীয় নেই। তোমরা কল্পনা করতে পারো, যে, শয়তান কর্তৃক ইয়োবের প্রলোভন কি বিরাট মর্মবিদারক ঘটনা ছিল? যদিও শর্ত অনুযায়ী শয়তানের ইয়োবের জীবনের ক্ষতি করার অনুমোদন ছিল না, তবু ইয়োবে অসহ যাতনা ভোগ করেছিল। আর যাকে পুরোপুরি শয়তানের হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে, যে সম্পূর্ণরূপে শয়তানের করায়ত্ত, যে ঈশ্বরের প্রযত্ন ও করুণা একেবারেই হারিয়েছে, যে আর সৃষ্টিকর্তার নিয়মের অধীন নয়, যাকে ঈশ্বর-বন্দনার অধিকার ও ঈশ্বরের নিয়মাধীন এক সত্তা হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, এবং যার সঙ্গে সৃষ্টির প্রভুর সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়েছে, তার উপর শয়তান যে ধ্বংসলীলা চালাবে, তা কল্পনা করা কি আরো বেশি কঠিন নয়? শয়তানের দ্বারা ইয়োবের নিপীড়ন মানুষের দৃষ্টিগোচর ছিল, কিন্তু ঈশ্বর যদি কোনো মানুষের জীবন শয়তানের কাছে হস্তান্তরিত করেন, তখন তার পরিণতি মানুষের কল্পনাতীত হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু মানুষ হয়তো একটা গরু, বা গাধা হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে, সেখানে আরো কিছু মানুষ কলুষিত, দুষ্ট আত্মাদের দ্বারা কবলিত ও আবিষ্ট হয়ে পড়তে পারে, এবং এই ধরনের আরো অনেক কিছু। ঈশ্বরের দ্বারা শয়তানের নিকট হস্তান্তরিত কিছু মানুষের পরিণতি এমনই হয়। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, এই যে মানুষগুলি, যারা প্রভু যীশুকে বিদ্রূপ, কালিমালিপ্ত, অভিযুক্ত, ও নিন্দিত করেছিল, তারা কোনো ফলশ্রুতি ভোগ করেনি। কিন্তু বাস্তব সত্যটা হল যে, সকলকিছুর মোকাবিলা করার জন্যই ঈশ্বরের একটা কর্মপদ্ধতি আছে। প্রত্যেক প্রকারের মানুষের সাথে যে-যে ভাবে তিনি মোকাবিলা করেন, তাতে তাদের পরিণতির বিষয়ে মানুষকে অবহিত করার জন্য কোনো সুস্পষ্ট ভাষা তিনি না-ও ব্যবহার করতে পারেন। কখনো কখনো সরাসরি কথা না বলে তিনি বরং প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল হন। তিনি যে কোনো ফলাফলের ব্যাপারে কিছু বলেন না, তার মানে এই নয় যে, তা নেই—বস্তুত, সেক্ষেত্রে এমনটাও হতে পারে যে, পরিণতিটি আরো বেশি নিদারুণ। বাহ্যিকভাবে, এমন মনে হতে পারে যেন, কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে ঈশ্বর তাঁর মনোভাবের বিষয়ে পরিস্ফুট করে কিছু বলেন না, কিন্তু বাস্তবে, বহু দিন হল ঈশ্বর সেই ব্যক্তিগণের প্রতি কোনোপ্রকার মনোযোগ দিতে ইচ্ছুক নন। তিনি আর তাদের মুখদর্শন করতে চান না। তাদের সম্পাদিত ক্রিয়াকর্ম ও তাদের আচরণের কারণে, তাদের প্রকৃতি ও সারমর্মের কারণে, ঈশ্বর কেবল চান যেন তারা তাঁর চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হোক, তিনি সরাসরি তাদের শয়তানের হাতে অর্পণ করতে চান, তাদের আত্মা, অন্তঃকরণ, ও শরীর শয়তানকে প্রদান করতে চান, এবং শয়তানকে তাদের নিয়ে তার ইচ্ছে মতো যা খুশি করার অনুমতি দিতে চান। ঈশ্বর যে কী পরিমাণ তাদের ঘৃণা করেন, কী মাত্রায় তাদের প্রতি তিনি বিতৃষ্ণ তা স্পষ্ট। কোনো মানুষ যদি ঈশ্বরকে এতটাই রাগান্বিত করে যে ঈশ্বর এমনকি তাদের আর দেখতে পর্যন্ত চান না, এবং তাদের বিষয়ে সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিতেও তিনি প্রস্তুত, এতটাই যে এমনকি তিনি নিজে তাদের সাথে মোকাবিলাও করতে চান না—যদি তাঁর ক্রোধ এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে, তিনি তাদের শয়তানের হাতে তুলে দিয়ে তার যা ইচ্ছে তা-ই করতে দেবেন, তার যে রকম খুশি শয়তানকে তিনি সেভাবেই তাদের নিয়ন্ত্রণ, ভোগ, ও ব্যবহার করার অনুমতি দেবেন—তাহলে বুঝতে হবে যে, সেই মানুষটির আর কোনো আশা নেই। তার মানব হওয়ার যে অধিকার, তা চিরতরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে, এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির এক সত্তা হওয়ার যে অধিকার, তা-ও সমাপ্তিলগ্নে এসে উপনীত হয়েছে। এ-ই কি নিদারুণতম শাস্তি নয়?

উপরে বর্ণিত সবকিছুই হল এই বাক্যটির এক সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা: “তার ক্ষমা সে কিছুতেই পাবে না–ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়”, এবং তা শাস্ত্র থেকে গৃহিত এই অনুচ্ছেদগুলির এক সরল টীকাভাষ্যের ভূমিকাও পালন করে। আমার বিশ্বাস, তোমরা সকলে এখন এই বিষয়টায় একটা উপলব্ধি লাভ করেছো।

এবার শাস্ত্র থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পাঠ করা যাক।

১২. পুনরুত্থানের পর তাঁর শিষ্যদের প্রতি যীশুর উক্তি

যোহন ২০:২৬-২৯ এক সপ্তাহ পর আবার শিষ্যরা একটি ঘরে একত্র হয়ে ছিলেন। থোমাও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। ঘরের সব দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যীশু আবির্ভূত হলেন সেখানে। তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের শান্তি হোক! তারপর থোমাকে বললেন, এখানে তোমার আঙ্গুল দাও, দেখ আমার হাত দুখানি। হাত বাড়িয়ে আমার কুক্ষিদেশ স্পর্শ কর। সংশয় রেখো না মনে, বিশ্বাস কর। থোমার কন্ঠ থেকে উৎসারিত হল, প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার! যীশু তাঁকে বললেন, তুমি আমায় দেখেছ বলেই বিশ্বাস করলে। ধন্য তারা, যারা আমায় না দেখে বিশ্বাস করে।

যোহন ২১:১৬-১৭ যীশু দ্বিতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমায় ভালবাস? তিনি তাঁকে বললেন, হ্যাঁ প্রভু, আপনি জানেন, আপনাকে আমি ভালবাসি। যীশু তাঁকে বললেন, তাহলে আমার মেষপালের তত্ত্বাবধান কর। তিনি তৃতীয়বার বললেন, যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমায় ভালবাস? তৃতীয়বার যীশু ‘তুমি কি আমায় ভালবাস’-এ কথা জিজ্ঞাসা করায় পিতর খুব ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, প্রভু, আপনি তো সবই জানেন। আপনি জানেন যে আপনাকে আমি ভালবাসি। যীশু তাঁকে বললেন, আমার মেষগুলিকে চরাও।

তাঁর পুনরুত্থানের পর প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের নিকট যে বিশেষ কিছু কার্য সম্পাদন ও বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, এই অনুচ্ছেদগুলি তা-র বিবরণ দেয়। প্রথমে, পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রভু যীশুর মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য থেকে থাকে, তবে সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখা যাক। তিনি কি তখনো বিগত দিনের সেই একই প্রভু যীশু ছিলেন? শাস্ত্রে পুনরুত্থান পরবর্তী প্রভু যীশুর বর্ণনাসূচক নিম্নলিখিত পঙক্তিটি রয়েছে: “ঘরের সব দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যীশু আবির্ভূত হলেন সেখানে। তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের শান্তি হোক।” এটা খুব পরিষ্কার যে, সেই সময়ে প্রভু যীশু আর কোনো পার্থিব দেহে বাস করছিলেন না, বরং তখন তিনি এক আধ্যাত্মিক দেহে অবস্থান করছিলেন। এর কারণ তিনি দেহের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন; যদিও দরজা বন্ধ ছিল, তবু তিনি মানুষের মাঝে আবির্ভূত হয়ে তাদের দেখা দিতে পেরেছিলেন। এ হল পুনরুত্থানের পরবর্তীকালীন প্রভু যীশু ও পুনরুত্থানের পূর্বে দেহরূপে জীবনধারণরত প্রভু যীশুর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো তফাৎ। যদিও সেই মুহূর্তের আধ্যাত্মিক শরীরের রূপ ও পূর্বের প্রভু যীশুর চেহারার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না, কিন্তু সেই মুহূর্তের প্রভু যীশুকে দেখে মানুষের মনে হয়েছিল তিনি যেন কোনো অপরিচিত ব্যক্তি, এর কারণ মৃতাবস্থা থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর তিনি এক আধ্যাত্মিক দেহে পরিণত হয়েছিলেন বলে, এবং তাঁর পূর্ববর্তী দেহরূপের তুলনায়, এই আধ্যাত্মিক শরীর মানুষের কাছে বেশি বিহ্বলকর ও বিভ্রান্তকর ছিল। এর ফলে প্রভু যীশু ও মানুষের মধ্যে আরো দূরত্বও সৃষ্টি হয়েছিল, এবং মানুষ তাদের অন্তরে অনুভব করেছিল যে, সেই মুহূর্তের প্রভু যীশু আরো বেশি রহস্যময় হয়ে গিয়েছেন। মানুষের দিক থেকে এই অবগতি ও অনুভূতি সহসা তাদের ধরা-ছোঁয়ার অতীত কোনো এক ঈশ্বরে বিশ্বাসের একটি যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, তাঁর পুনরুত্থানের পর প্রথম যে কার্যটি প্রভু যীশু করেছিলেন, তা ছিল সকল মানুষকে তাঁকে দেখার সুযোগ করে দেওয়া, তিনি যে অস্তিমান, সে বিষয়ে নিশ্চিত করা, এবং তাঁর পুনরুত্থানের সত্যটি প্রতিপন্ন করা। তদুপরি, এই কাজটির মাধ্যমে তিনি দেহরূপে কর্মরত থাকাকালীন, তাঁর তাদের কাছে তিনি দৃষ্টিগোচর ও স্পর্শগ্রাহ্য খ্রীষ্ট থাকাকালীন, মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক যেমন ছিল, সেই অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। এর একটি ফলাফল হল যে, মানুষের মনে এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইলো না, যে, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর প্রভু যীশু মৃতাবস্থা থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, এবং প্রভু যীশুর দ্বারা মানবজাতির পুনরুদ্ধারের কার্য সম্পর্কেও তাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকলো না। এর আরেকটি ফলশ্রুতি হল যে, তাঁর পুনরুত্থানের পর মানুষের কাছে প্রভু যীশুর আবির্ভাব এবং মানুষকে তাঁকে দেখতে ও স্পর্শ করতে দেওয়ার এই ঘটনাটি মানবজাতিকে সুদৃঢ়ভাবে অনুগ্রহের যুগের সঙ্গে সংযুক্ত করলো, এতে নিশ্চিত হল যে, সেই দিন থেকে, মানুষ আর এই অনুমানের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী বিধানের যুগে প্রত্যাবর্তন করবে না, যে, প্রভু যীশু “অন্তর্হিত হয়েছেন” বা তিনি “কিছুই না বলে চলে গিয়েছেন”। এইভাবে, তিনি সুনিশ্চিত করলেন যে, প্রভু যীশুর শিক্ষা ও তাঁর সম্পাদিত কার্যকে অনুসরণ করে তারা তাদের অগ্রগমন অব্যাহত রাখবে। এইভাবে, অনুগ্রহের যুগে কার্যের এক নতুন পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটলো, এবং সেই মুহূর্ত থেকে, যে মানুষগুলি বিধানের অধীনে জীবনধারণ করছিলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে তারা বিধান ভেঙে বেরিয়ে এসে এক নতুন যুগে, এক নতুন শুভারম্ভে প্রবেশ করলো। এগুলিই হল পুনরুত্থানের পর প্রভু যীশুর মানবজাতির সামনে আবির্ভূত হওয়ার বহুমুখী অর্থ।

প্রভু যীশু এখন যখন এক আধ্যাত্মিক দেহে বাস করছিলেন, তাহলে মানুষ কীভাবে তাঁকে দর্শন ও স্পর্শ করতে পারলো? এই প্রশ্নটি প্রভু যীশুর মানবজাতির কাছে আবির্ভাবের তাৎপর্যকে ছুঁয়ে যায়। শাস্ত্রের যে অনুচ্ছেদটি আমরা সদ্য পাঠ করলাম, সেখানে কিছু কি তোমরা লক্ষ্য করেছো? সাধারণত, আধ্যাত্মিক শরীরকে দেখা বা ছোঁয়া যায় না, এবং পুনরুত্থানের পর প্রভু যীশু যে কার্য গ্রহণ করেছিলেন, তা ইতিপূর্বেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই তত্ত্বগতভাবে, মানুষের মাঝে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর আদি প্রতিমূর্তিতে ফিরে আসার আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু থোমার মতো মানুষের কাছে প্রভু যীশুর আধ্যাত্মিক শরীরের আগমন তাঁর এই আবির্ভাবের তাৎপর্যকে আরো বেশি সুনির্দিষ্ট করে তুলেছিল, যার ফলে আরো গভীরভাবে তা মানুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। তিনি যখন থোমার কাছে এসেছিলেন, সন্দিগ্ধ থোমাকে তিনি তাঁর হাত স্পর্শ করতে দিয়েছিলেন, এবং তাকে বলেছিলেন: “এখানে তোমার আঙ্গুল দাও, দেখ আমার হাত দুখানি। হাত বাড়িয়ে আমার কুক্ষিদেশ স্পর্শ কর। সংশয় রেখো না মনে, বিশ্বাস কর।” এই বাক্য ও কর্মগুলি এমন বিষয় ছিল না যা প্রভু যীশু কেবলমাত্র তাঁর পুনরুত্থানের পরেই বলতে ও করতে চেয়েছিলেন; বস্তুত, এই কাজগুলি তিনি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পুর্বেই বলতে ও করতে চেয়েছিলেন, কারণ থোমার সন্দেহপ্রবণতা যে তখনই শুরু হয়েছিল এমন নয়, বরং যখন থেকে সে প্রভু যীশুর অনুগমন করছিল তখন থেকে পুরোটা সময়কাল জুড়েই তা তার মধ্যে ছিল। এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগেই প্রভু যীশুর থোমার মতো মানুষের সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই একটা উপলব্ধি ছিল। তাহলে এর থেকে আমরা কী বুঝি? তাঁর পুনরুত্থানের পরেও তিনি তখনো সেই একই প্রভু যীশু ছিলেন। তাঁর সারসত্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। কিন্তু, তিনি ছিলেন মৃতাবস্থা থেকে পুনরুত্থিত প্রভু যীশু যিনি আধ্যাত্মিক জগৎ তাঁর দি প্রতিমূর্তি, মূল স্বভাব, এবং দেহরূপে থাকাকালীন সময় থেকে মানবজাতি সম্বন্ধে তাঁর অর্জিত উপলব্ধি সহযোগেই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তাই প্রথমেই তিনি থোমার কাছে গিয়েছিলেন ও থোমাকে তাঁর পাঁজর স্পর্শ করতে দিয়েছিলেন, থোমাকে শুধু পুনরুত্থানের পর তাঁর আধ্যাত্মিক দেহ দেখতে দিতেই নয়, বরং যাতে থোমা তাঁর আধ্যাত্মিক শরীরের অস্তিত্ব স্পর্শ ও পরখ করে দেখতে পারে, এবং তার সন্দেহের সম্পূর্ণ বিদূরণ ঘটে। প্রভু যীশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বে, তিনি খ্রীষ্ট কিনা সে বিষয়ে থোমা সর্বদাই সন্দিগ্ধ ছিল, এবং সে বিশ্বাস করতে অসমর্থ ছিল। স্বচক্ষে সে যা দেখতে পেতো, নিজের হাতে সে যা স্পর্শ করতে পারতো, শুধু সেসবের উপরেই তার ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রকারের মানুষের বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রভু যীশুর একটা উত্তম উপলব্ধি ছিল। এরা শুধু স্বর্গস্থ ঈশ্বরেই বিশ্বাস করতো, এবং এদের আদৌ কোনো বিশ্বাস ছিল না ঈশ্বর-প্রেরিত অবতারে বা দেহরূপী খ্রীষ্টে, এবং এরা তাঁকে গ্রহণও করতে পারতো না। থোমা যাতে প্রভু যীশুর অস্তিত্বের বাস্তবতাকে মেনে নেয় এবং তা বিশ্বাস করে, মেনে নেয় যে, যথার্থই তিনি ঈশ্বরের অবতার, সেই উদ্দেশ্যেই থোমাকে তিনি হাত বাড়িয়ে তাঁর পাঁজর স্পর্শ করতে দিয়েছিলেন। প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে থোমার সংশয়ের মধ্যে কি কোনো বৈসাদৃশ্য ছিল? সবসময়ই সে সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল, এবং প্রভু যীশুর আধ্যাত্মিক দেহ ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে আবির্ভূত হয়ে তাঁর শরীরের পেরেকের ক্ষতচিহ্নগুলি তাকে পরখ করে দেখতে না দিলে, কেউই কোনোভাবে তার সন্দেহগুলির নিরসন ঘটিয়ে তাকে সংশয়মুক্ত করতে পারতো না। তাই, যখন থেকে প্রভু যীশু থোমাকে তাঁর পাঁজর স্পর্শ করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং বাস্তবিকই তাকে পেরেকের ক্ষতচিহ্নগুলি অনুভব করতে দিয়েছিলেন, তবে থেকে থোমার সংশয় অন্তর্হিত হয়েছিল, এবং সে প্রকৃতই অবহিত হয়েছিল যে, প্রভু যীশু পুনরুত্থিত হয়েছেন, এবং সে মেনে নিয়েছিল ও বিশ্বাস করেছিল যে, প্রভু যীশুই হলেন প্রকৃত খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের অবতার। যদিও এই সময় থেকে থোমা আর কখনও সংশয় প্রকাশ করতো না, কিন্তু চিরকালের জন্য সে খ্রীষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হারিয়েছিল। চিরকালের জন্য সে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার, তাঁকে অনুসরণ করার, তাঁকে জানার সুযোগ হারিয়েছিল। খ্রীষ্টের দ্বারা নিখুঁত হয়ে ওঠার সুযোগ সে খুইয়ে ফেলেছিল। যারা সংশয়ে পরিপূর্ণ ছিল, প্রভু যীশুর আবির্ভাব ও তাঁর বাক্যগুলি তাদের বিশ্বাসের সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত ও একটি রায় দিয়েছিল। সংশয়বাদীদের জানানোর জন্য, যারা শুধু স্বর্গস্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করতো না তাদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে, তিনি তাঁর প্রকৃত বাক্যাবলী ও কার্যকলাপকে ব্যবহার করেছিলেন: ঈশ্বর তাদের বিশ্বাসের তারিফ করতেন না, তাঁর প্রতি সংশয়ান্বিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অনুসরণ করার জন্য তাদের প্রশংসাও করতেন না। যে দিন তারা পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরে ও খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছিল, একমাত্র সেই দিনই ঈশ্বর তাঁর মহান কার্যের সমাপন ঘটাতে পারতেন। নিঃসন্দেহে, সেই একই দিনে, তাদের সন্দেহের বিষয়ে একটি রায়দানও করা হয়েছিল। খ্রীষ্টের প্রতি তাদের মনোভাব তাদের নিয়তি নির্ধারণ করেছিল, এবং তাদের দৃঢ়বদ্ধ সংশয়ের কারণে তাদের বিশ্বাস ফলপ্রসূ হয় নি, এবং তাদের অনমনীয়তার কারণে তাদের আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। স্বর্গস্থ ঈশ্বরে তাদের বিশ্বাস যেহেতু বিভ্রমের ভিত্তির দাঁড়িয়ে ছিল, এবং যেহেতু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের সংশয়ই বস্তুত ঈশ্বরের প্রতি তাদের প্রকৃত মনোভাব ছিল, তাই প্রভু যীশুর শরীরে পেরেকের ক্ষতচিহ্নগুলি তারা স্পর্শ করা সত্ত্বেও তাদের বিশ্বাস তখনো নিষ্ফলাই রয়ে গিয়েছিল, এবং তাদের অর্জিত ফলাফল ছিল বাঁশের ঝুড়িতে করে জল বইবার শামিল—পুরোটাই ব্যর্থ। একই সাথে, থোমাকে প্রভু যীশু যা বলেছিলেন, তা অতি স্পষ্টতই ছিল তাঁর প্রতিটি মানুষকে অবগত করার এক পদ্ধতি: পুনরুত্থিত প্রভু যীশু হলেন সেই প্রভু, যীশু যিনি সাড়ে তেত্রিশটা বছর মানবজাতির মাঝে কার্য সম্পাদন করে অতিবাহিত করেছিলেন। যদিও তাঁকে ক্রুশকাষ্ঠে পেরেকবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং তিনি মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, এবং যদিও তাঁর পুনরুত্থান ঘটেছিল, কিন্তু কোনো দিক দিয়েই তাঁর কোনো রূপান্তর ঘটেনি। যদিও এখন তাঁর শরীরে পেরেকের ক্ষতচিহ্ন ছিল, এবং যদিও তিনি পুনরুত্থিত হয়ে কবর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বভাব, মানবজাতি সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি, এবং মানবজাতির প্রতি তাঁর অভিপ্রায় সামান্যতমও পরিবর্তিত হয় নি। একই সঙ্গে, মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তা দিচ্ছিলেন যে ক্রুশকাষ্ঠ থেকে তিনি অবতরণ করেছেন, পাপকে পরাভূত করেছেন, দুঃখযন্ত্রণাকে বশীভূত করেছেন, এবং মৃত্যুকে জয় করেছেন। পেরেকের ক্ষতচিহ্নগুলি ছিল শয়তানের বিরুদ্ধে তাঁর জয়লাভের সাক্ষ্যচিহ্ন মাত্র, সেগুলি প্রতিপন্ন করেছিল যে, তিনি সমগ্র মানবজাতিকে সাফল্যের সঙ্গে পুনরুদ্ধার করার মানসেপাপস্খালনের বলিতে পরিণত হয়েছেন। মানুষকে তিনি জানাচ্ছিলেন যে, ইতিমধ্যেই তিনি মানবজাতির পাপসমূহকে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর পুনরুদ্ধারের কার্য তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। যখন তাঁর শিষ্যদের দর্শন করতে তিনি ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে তিনি তাদের এই বার্তা জ্ঞাপন করেছিলেন: “আমি এখনো জীবিত, এখনো আমার অস্তিত্ব রয়েছে; আজ তোমাদের সামনে আমি প্রকৃতই দাঁড়িয়ে রয়েছি, যাতে তোমরা আমায় দেখতে পাও ও স্পর্শ করতে পারো। সবসময়ই আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবো।” প্রভু যীশুর থোমার ঘটনাটিকে পরবর্তীকালের মানুষদের উদ্দেশ্যে এক সাবধানবাণী হিসাবেও ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন: তাঁর প্রতি বিশ্বাসে যদিও প্রভু যীশুকে তুমি দর্শন বা স্পর্শ কোনোটাই করতে সক্ষম হবে না, তবু তোমার প্রকৃত বিশ্বাসের কারণে তুমি আশীর্বাদধন্য, এবং তোমার প্রকৃত বিশ্বাসের কারণেই তুমি তাঁকে দেখতে পাবে, আর এই প্রকারের মানুষই হল যারা আশীর্বাদ পেয়েছে।

থোমার সামনে আবির্ভূত হওয়ার পর প্রভু যীশু যা বলেছিলেন, বাইবেলে লিপিবদ্ধ সেই বাক্যগুলি অনুগ্রহের যুগের সকল মানুষের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ছিল। থোমার সামনে তাঁর আবির্ভাব এবং তার উদ্দেশ্যে কথিত তাঁর বাক্যগুলি পরবর্তী প্রজন্মের উপর এক গভীর ছাপ রেখেছিল; এগুলির মধ্যে চিরকালীন তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। থোমা সেই ধরনের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে যারা, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে অথচ ঈশ্বরের প্রতি সংশয় প্রকাশ করে। এরা সন্দিগ্ধ প্রকৃতির, অশুভ হৃদয়ের অধিকারী মানুষ, এরা নির্ভরযোগ্য নয়, এবং ঈশ্বর যেসকল কার্যসাধনে সক্ষম, তাতে এরা বিশ্বাস করে না। এরা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ও তাঁর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না, এবং ঈশ্বরের অবতারেও তাদের বিশ্বাস নেই। কিন্তু, প্রভু যীশুর পুনরুত্থান তাদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছিল, এবং ঘটনাটি তাদের নিজস্ব সংশয়কে আবিষ্কার করার, তাদের নিজস্ব সন্দেহকে শনাক্ত করার, এবং তাদের নিজস্ব বিশ্বাসঘাতকতাকে স্বীকার করে নেওয়ার একটা সুযোগ দান করেছিল, এবং এইভাবে, তারা প্রভু যীশুর অস্তিত্ব ও পুনরুত্থানে যথার্থরূপে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। থোমার সঙ্গে যা ঘটেছিল, তা ছিল পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক সাবধানবাণী ও সতর্কীকরণ, যাতে আরো বেশি সংখ্যক মানুষ থোমার মতো সন্দিগ্ধবাদী না হওয়ার বিষয়ে নিজেদের সতর্ক করতে পারে, এবং যদি নিজেদের তারা সংশয়াকীর্ণ করেই তোলে, তাহলে তারা অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হবে। যদি তুমি ঈশ্বরের অনুসরণ করো, কিন্তু ঠিক থোমার মতোই, নিশ্চিত হওয়ার জন্য, যাচাই করার জন্য, ঈশ্বর আছেন কি নেই তা অনুমান করার জন্য, সর্বদাই প্রভুর পাঁজর স্পর্শ করতে এবং তাঁর পেরেকের ক্ষতচিহ্ন অনুভব করতে চাও, তাহলে ঈশ্বর তোমায় পরিত্যাগ করবেন। তাই, প্রভু যীশু চেয়েছিলেন যে, মানুষ যেন থোমার মতো না হয়, যে, যা তারা স্বচক্ষে দেখতে পাবে, একমাত্র তাই-ই বিশ্বাস করবে, বরং তিনি চেয়েছিলেন যে, তারা যেন বিশুদ্ধ, সৎ মানুষ হয়, যেন তারা ঈশ্বরের প্রতি কোনো সন্দেহ পোষণ না করে, বরং তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন শুধু তাঁকে বিশ্বাস করে ও তাঁর অনুগমন করে। এই ধরনের মানুষরাই হল আশীর্বাদধন্য। এ হল মানুষের কাছে প্রভু যীশুর এক অতি ক্ষুদ্র চাহিদা, এবং তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশ্যে এক সাবধানবাণী।

যারা সংশয়াকীর্ণ, তাদের প্রতি প্রভু যীশুর মনোভাব উপরে আলোচিত হল। কিন্তু যারা তাঁকে সৎভাবে বিশ্বাস করতে ও অনুসরণ করতে সক্ষম, তাদের উদ্দেশ্যে প্রভু যীশু কী বলেছিলেন ও তাদের জন্য কী করেছিলেন? এর পর প্রভু যীশু ও পিতরের মধ্যে এক সংলাপের মধ্য দিয়ে সেই দিকেই আমরা দৃকপাত করতে চলেছি।

এই কথোপকথনে, প্রভু যীশু বারংবার পিতরকে একটাই জিনিস জিজ্ঞেস করেছিলেন: “যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমায় ভালবাস?” এটি একটি উচ্চতর আদর্শমান যা প্রভু যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পর দাবি করেছিলেন পিতরের মতো মানুষের কাছে, যে ব্যক্তিগণ খ্রীষ্টে প্রকৃত অর্থেই বিশ্বাস রাখে এবং প্রভুকে ভালোবাসার জন্য উদ্যমীভাবে সচেষ্ট হয়, তাদের কাছে। এই প্রশ্নটি এক প্রকারের তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বেশি, এটি ছিল পিতরের মতো মানুষদের কাছে এক চাহিদা ও এক প্রত্যাশা। প্রভু যীশু এই জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন, যাতে মানুষ আত্ম-প্রতিফলন করে এবং নিজেদের অভ্যন্তরকে পরীক্ষা করে দেখে প্রশ্ন করে: মানুষের কাছে প্রভু যীশুর চাহিদাগুলি কী? আমি কি প্রভুকে ভালোবাসি? আমি কি একজন ঈশ্বরপ্রেমী মানুষ? কীভাবে আমার ঈশ্বরকে ভালোবাসা উচিত? এই প্রশ্নটি প্রভু যীশু শুধুমাত্র পিতরের উদ্দেশ্যে করলেও, আসলে তাঁর অন্তরে, পিতরকে লক্ষ্য করে প্রশ্নগুলি নিক্ষেপ করার মাধ্যমে, ঈশ্বরপ্রেমের অন্বেষণকারী আরো অনেক মানুষের কাছেও এই একই রকম প্রশ্ন পেশ করার এই সুযোগটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। পিতর শুধু এই জাতীয় মানুষগুলির প্রতিনিধির ভূমিকা পালনের, প্রভু যীশুর স্বমুখ থেকে প্রশ্নটি গ্রহণের অশিসলাভ করেছিল।

পুনরুত্থানের পর থোমার উদ্দেশ্যে প্রভু যীশু যে বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন: “এখানে তোমার আঙ্গুল দাও, দেখ আমার হাত দুখানি। হাত বাড়িয়ে আমার কুক্ষিদেশ স্পর্শ কর। সংশয় রেখো না মনে, বিশ্বাস কর,” তার সাথে তুলনাক্রমে, পিতরের উদ্দেশ্যে তিনবার জিজ্ঞাসিত তাঁর এই প্রশ্নটি: “যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমায় ভালবাস?” মানুষকে প্রভু যীশুর মনোভাবের কঠোরতা, এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর উপলব্ধ তাগিদকে আরো ভালো করে অনুভব করার সুযোগ দেয়। শঠ প্রকৃতির, সন্দিগ্ধমনা থোমার ক্ষেত্রে, প্রভু যীশু তাকে হাত বাড়িয়ে তাঁর শরীরে পেরেকের ক্ষতচিহ্নগুলি স্পর্শ করতে দেন, যার ফলে সে প্রতীত হয় যে, প্রভু যীশুই ছিলেন পুনরুত্থিত মনুষ্যপুত্র, এবং খ্রীষ্ট হিসাবে প্রভু যীশুর পরিচয়কে সে মেনে নেয়। আর প্রভু যীশু যদিও থোমাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেন নি এবং মৌখিকভাবে তার সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট মতামতও ব্যক্ত করেন নি, তবু তিনি ব্যবহারিক কর্মের সাহায্যে থোমাকে অবগত করেছিলেন যে তিনি তাকে বুঝতেন, একই সঙ্গে এই ধরনের মানুষের প্রতি তিনি তাঁর মনোভাব ও নির্ণয়ও প্রদর্শন করেছিলেন। ওই প্রকারের মানুষের কাছ থেকে প্রভু যীশুর চাহিদা ও প্রত্যাশা তাঁর উক্তিতে দেখা যাবে না, কারণ থোমার মতো মানুষগুলির মধ্যে আদৌ প্রকৃত বিশ্বাসের কোনো লেশমাত্র থাকে না। এমন ব্যক্তিদের প্রতি প্রভু যীশুর চাহিদা শুধু এটুকুর মধ্যেই সীমিত, কিন্তু পিতরের মতো মানুষের প্রতি যে মনোভাব তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পিতরকে তিনি হাত বাড়িয়ে তাঁর ক্ষতচিহ্নগুলি ছুঁয়ে দেখতে আদেশ করেন নি, বা পিতরকে এমন কথাও তিনি বলেন নি যে: “সংশয় রেখো না মনে, বিশ্বাস কর।” পরিবর্তে, বারংবার পিতরকে তিনি একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্নটি ছিল চিন্তা-উদ্রেককারী ও অর্থপূর্ণ এমন এক প্রশ্ন, যা খ্রীষ্টের প্রত্যেক অনুগামীর মনে অনুশোচনা ও ভীতির অনুভূতি সৃষ্টি করবেই, এবং একই সঙ্গে তা তাদের প্রভু যীশুর চিন্তিত ও দুঃখভারাক্রান্ত মানসিক অবস্থাকেও অনুভব না করিয়ে ছাড়ে না। আর যখন তারা বেদনা ও যন্ত্রণায় কাতর, তখনই তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দুশ্চিন্তা ও তাঁর প্রযত্নকে উপলব্ধি করতে বেশি সক্ষম; তারা তাঁর ঐকান্তিক শিক্ষাদান এবং খাঁটি ও সৎ মানুষ হওয়ার কঠোর আবশ্যিক শর্তগুলি হৃদয়ঙ্গম করে। প্রভু যীশুর প্রশ্ন মানুষকে অনুভব করায় যে, এই সরল বাক্যগুলির মাধ্যমে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের যে চাহিদা ব্যক্ত হয়েছে তা কেবলই তাঁকে বিশ্বাস ও অনুসরণ করা নয়, বরং তা হল প্রেমময়তার অর্জন, তোমার প্রভু ও তোমার ঈশ্বরের প্রতি প্রেম। এমন ভালোবাসাই হল যত্নবান ও আজ্ঞাকারী হওয়া। এই ভালোবাসা হল মানুষের ঈশ্বরের নিমিত্ত বাঁচা-মরা, ঈশ্বরকে যথাসর্বস্ব সমর্পণ করা, এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যথাসর্বস্ব ব্যয় ও সম্প্রদান করা। এই প্রকারের ভালোবাসা হল ঈশ্বরকে তৃপ্তি দেওয়া, তা তাঁকে সাক্ষ্য উপভোগ করতে ও উদ্বেগমুক্ত থাকতে দেওয়াও বটে। এ-ও হল মানবজাতির ঈশ্বরের প্রতি ঋণপরিশোধ, মানুষের দায়িত্ব, বাধ্যবাধকতা এবং কর্তব্য, এবং এ হল এমন এক পথ, যা মানুষের আজীবন অনুসরণীয়। এই প্রশ্ন তিনটি পিতর ও নিখুঁত করা হবে এমন সকল মানুষের কাছে প্রভু যীশুর এক চাহিদা ও এক সনির্বন্ধ অনুরোধ। এই প্রশ্ন তিনটিই পিতরকে তার জীবনের পথে শেষ অবধি হেঁটে যেতে চালিত ও প্রণোদিত করেছিল, এবং বিদায়গ্রহণকালীন প্রভু যীশুর জিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নগুলিই পিতরকে তার নিখুঁত হয়ে ওঠার পথে পা রাখার দিকে চালিত করেছিল, প্রভুর প্রতি তার ভালোবাসার দরুন, এই প্রশ্নগুলিই তাকে প্রভুর অন্তরের প্রতি যত্নশীল হতে, প্রভুকে মান্য করতে, প্রভুকে সান্ত্বনা নিবেদন করতে, এবং এই ভালোবাসার নিমিত্ত তার সমগ্র জীবন ও তার সম্পূর্ণ সত্তাকে উৎসর্গ করার দিকে চালিত করেছিল।

অনুগ্রহের যুগ চলাকালীন, ঈশ্বরের কার্যের লক্ষ্যবস্তু ছিল মুখ্যত দুই ধরনের মানুষ। প্রথম প্রকারটি হল সেই ধরনের মানুষেরা যারা তাঁকে বিশ্বাস ও অনুসরণ করেছিল, যারা তাঁর আদেশসমূহ মেনে চলতে পেরেছিল, আর, যারা ক্রুশকাষ্ঠকে বহন করতে, এবং অনুগ্রহের যুগের পথে চলা অব্যহত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রকারের মানুষেরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতো এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করতো। দ্বিতীয় প্রকারের মানুষেরা ছিল পিতরের মতো, যাদের নিখুঁত করে তোলা সম্ভব ছিল। তাই, পুনরুত্থিত হওয়ার পর, প্রভু যীশু প্রথমেই এই দুটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ কাজ করলেন। প্রথম কাজটি করা হল থোমার সাথে, অন্যটি করা হল পিতরের সাথে। এই দুটি কাজ কীসের ব্যঞ্জনাবাহী? তারা কি ঈশ্বরের মানবজাতিকে উদ্ধারের যথার্থ অভিপ্রায়কে তুলে ধরে? তারা কি মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের আন্তরিকতার দ্যোতক? থোমার সঙ্গে যে কাজ তিনি করলেন, সেটির উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া, যাতে তারা সংশয়বাদী না হয়ে শুধুই বিশ্বাস করে যায়। পিতরের সাথে তিনি যে কাজটি করলেন, সেটির উদ্দেশ্য ছিল পিতরের মতো মানুষের বিশ্বাসকে শক্তিদান করা, এবং এহেন ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁর চাহিদাগুলি স্পষ্ট করে তোলা, তাদের কোন লক্ষ্যের অন্বেষণ করা উচিত তা দেখিয়ে দেওয়া।

পুনরুত্থিত হওয়ার পর, যে ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রভু যীশু আবশ্যক মনে করেছিলেন তাদের কাছে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছিলেন, এবং, মানুষের প্রতি তাঁর অভিপ্রায় ও প্রত্যাশাসমূহ পরিত্যাগ করে, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে চাহিদা জ্ঞাপন করেছিলেন। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অবতার হিসাবে, মানবজাতির জন্য তাঁর উদ্বেগ ও মানুষের কাছে তাঁর চাহিদা কোনোদিন পরিবর্তিত হয় নি; তাঁর দেহরূপে থাকাকালীন এবং ক্রুশকাষ্ঠে পেরেক-বিদ্ধ ও পুনরুত্থিত হওয়ার পর তাঁর আধ্যাত্মিক দেহে অধিষ্ঠানকালীন—সর্বদাই এগুলি একই থেকে গিয়েছিল। ক্রুশকাষ্ঠে আরোহন করার পূর্বে এই শিষ্যদের বিষয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন, এবং তাঁর অন্তরে তিনি প্রতিটি মানুষের অবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী ছিলেন, এবং প্রতিটি মানুষের ঘাটতিগুলি তিনি বুঝতে পারতেন এবং, অবশ্যই, তাঁর মৃত্যু, পুনরুত্থান, এবং আধ্যাত্মিক দেহে রূপান্তরের পরেও প্রতিটি মানুষ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি তাঁর দেহরূপে অবস্থানকালীন যেমন ছিল তেমনই রয়ে গিয়েছিল। তিনি জানতেন যে, খ্রীষ্ট হিসাবে তাঁর পরিচয়ের বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল না, কিন্তু দেহরূপে থাকাকালীন মানুষের কাছ থেকে তিনি কঠোর কিছু দাবি করেন নি। কিন্তু, পুনরুত্থিত হওয়ার পর, তাদের কাছে তিনি আবির্ভূত হন, এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করেন যে প্রভু যীশু ঈশ্বরের থেকে উদ্ভূত এবং তিনি ঈশ্বরের অবতার, এবং তাঁর আবির্ভাব ও পুনরুত্থানের ঘটনাটিকে তিনি মানবজাতির আজীবনের সাধনার মহত্তম দর্শন ও অনুপ্রেরণা হিসাবে ব্যবহার করেন। মৃতাবস্থা থেকে তাঁর পুনরুত্থান শুধু যে তাঁর সকল অনুগামীদের শক্তি যুগিয়েছিল তা-ই নয়, একই সঙ্গে তা মানবজাতির মাঝে তাঁর অনুগ্রহের যুগের কার্যকে আনুপুঙ্খিকভাবে বাস্তবায়িতও করেছিল, আর এই কারণেই, অনুগ্রহের যুগে প্রভু যীশুর পরিত্রাণের সুসমাচার মানবজাতির প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছিল। তোমার কি মনে হয় যে, তাঁর পুনরুত্থানের পর, প্রভু যীশুর আবির্ভাবের কোনো তাৎপর্য ছিল? তুমি যদি সেই সময়ের থোমা বা পিতর হতে এবং নিজের জীবনে এত অর্থপূর্ণ কোনো ঘটনার সম্মুখীন হতে, তাহলে ঘটনাটি তোমার উপর কী প্রকারের অভিঘাত সৃষ্টি করতো? তুমি কি এই ঘটনাটিকে তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাসের জীবনে সর্বোত্তম ও মহত্তম দর্শন বলে বিবেচনা করতে? তুমি যখন ঈশ্বরের অনুগমন করছো, তাঁকে পরিতুষ্ট করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করছো, এবং আজীবৎকাল ঈশ্বরপ্রেমে প্রয়াসী থেকেছো, তখন কি তুমি এই ঘটনাটিকে তোমার এক চালিকাশক্তি বলে গণ্য করতে? এই মহত্তম দর্শনের প্রচারের জন্য তুমি কি গোটা একটা জীবনের প্রচেষ্টা ব্যয় করতে? প্রভু যীশুর পরিত্রাণের প্রচারকে তুমি কি ঈশ্বরের অর্পিত এক দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে? যদিও তোমরা এর অভিজ্ঞতা লাভ করোনি, তবু ঈশ্বর আর তাঁর ইচ্ছার বিষয়ে এক স্পষ্ট উপলব্ধি লাভ করতে আধুনিক মানুষদের কাছে থোমা ও পিতরের দৃষ্টান্তদুটিই যথেষ্ট। বলা যায় যে, দেহধারণ করে ঈশ্বর স্বয়ং মানবজাতির মাঝে বসবাস ও মানবজীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করার পর, এবং মানবজাতির নৈতিক অধোগমন ও তৎকালীন মানবজীবনের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার পর, মানবজাতি যে কতটা অসহায়, শোচনীয়, ও করুণা-উদ্রেককর অবস্থার মধ্যে রয়েছে, তা দেহরূপী ঈশ্বর গভীরতর ভাবে অনুভব করলেন। দেহরূপে বসবাসকালীন তাঁর অধিকারলব্ধ মানবতার কারণে, তাঁর দেহীসুলভ প্রবৃত্তির দরুন মানুষের পরিস্থিতির সাথে ঈশ্বর আরো বেশি সহমর্মিতা অর্জন করেছিলেন। এর ফলে, তাঁর অনুগামীদের জন্য তিনি গভীরতর উদ্বেগ অনুভব করেছিলেন। এই বিষয়গুলি সম্ভবত তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না, কিন্তু তাঁর প্রত্যেক অনুগামীর জন্য দেহরূপী ঈশ্বরের অনুভূত এই দুশ্চিন্তা ও প্রযত্নকে আমি দুটি মাত্র শব্দ ব্যবহার করে বর্ণনা করতে পারি: “তীব্র উদ্বেগ”। এই পরিভাষাটি মানবীয় ভাষা থেকে উদ্ভূত এবং অত্যন্ত মনুষ্যোচিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অনুগামীদের প্রতি ঈশ্বরের অনুভূতিকে যথার্থরূপে অভিব্যক্ত ও বর্ণিত করে। মানুষের জন্য ঈশ্বরের গভীর উদ্বেগের বিষয়ে বলা যায় যে, তোমাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে ক্রমে ক্রমে তোমরা এটি অনুভব করবে ও এর আস্বাদন লাভ করবে। কিন্তু, এটি কেবলমাত্র তোমার নিজের স্বভাবের পরিবর্তন অন্বেষণের ভিত্তিতে, ঈশ্বরের স্বভাবের বিষয়ে ক্রমিক উপলব্ধির মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। প্রভু যীশু যখন এভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তা মানবতার মধ্যে তাঁর অনুগামীদের জন্য তাঁর তীব্র উদ্বেগকে তাঁর আধ্যাত্মিক দেহে, কিংবা বলা যায় যে, তাঁর দেবত্বের মধ্যে, মূর্ত ও সঞ্চারিত করেছিল। তাঁর আবির্ভাব মানুষকে আরেকবার ঈশ্বরের উদ্বেগ ও তত্ত্বাবধানের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লাভের সুযোগ দিয়েছিল, একই সঙ্গে তা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছিল যে, ঈশ্বরই কোনো যুগের অবতারণা করেন, কোনো যুগকে উন্মোচিত করেন, এবং কোনো যুগের পরিসমাপ্তিও ঘটান। তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে, সকল মানুষের বিশ্বাসকে তিনি শক্তিশালী করে তুলেছিলেন এবং জগতের কাছে এই সত্যকে প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর। তা তাঁর অনুসরণকারীদের চিরকালীন নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল, এবং তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমেই তিনি তাঁর নতুন কার্যের একটি পর্যায়ের সূত্রপাতও ঘটিয়েছিলেন।

১৩. তাঁর পুনরুত্থানের পর যীশু রুটি ভক্ষণ এবং শাস্ত্রব্যাখ্যা করলেন

লুক ২৪:৩০-৩২ যীশু তাঁদের সঙ্গে খেতে বসে রুটি নিয়ে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন এবং সেই রুটি টুকরো করে তাঁদের দিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁদের চোখ খুলে গেল। তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে যীশু তাঁদের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁরা তখন পরস্পর বলতে লাগলেন, পথে যখন তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের অন্তরে এক আবেগের উত্তাপ অনুভব করছিলাম না?

১৪. শিষ্যেরা যীশুকে ঝলসানো মাছ খেতে দিল

লুক ২৪:৩৬-৪৩ এই সমস্ত কথা তাঁরা বলছেন, তখন যীশু স্বয়ং তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে তাঁরা ভীত চকিত হয়ে ভাবলেন যে তাঁরা ভূত দেখছেন। যীশু তখন তাঁদের বললেন, কেন ভয় পাচ্ছ তোমরা? কেনই বা তোমাদের সংশয় দেখা দিচ্ছে? এই দেখ আমার হাত, পা, এ আমি স্বয়ং, আমাকে ছুঁয়ে দেখ—অপদেবতার আমার মত অস্থি মাংস নেই। (এই বলে তিনি নিজের হাত, পা তাঁদের দেখালেন।) বিস্ময় ও আনন্দে আত্মহারা হলেও তখনও তাঁরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি তাঁদের বললেন, তোমাদের কাছে খাবার কিছু আছে? তাঁরা তাঁকে এক টুকরো ভাজা মাছ দিলেন। তিনি তাঁদের চোখের সামনেই সেই মাছ খেলেন।

এবার, আমরা শাস্ত্রের উপরুল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলির দিকে চোখ রাখবো। প্রথম অনুচ্ছেদটি হল তাঁর পুনরুত্থানের পর প্রভু যীশুর রুটি ভক্ষণ ও ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যাদানের বিবরণ, এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটিতে প্রভু যীশুর এক টুকরো ঝলসানো মাছ খাওয়ার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই দুটি অনুচ্ছেদ ঈশ্বরের স্বভাবকে জানার ক্ষেত্রে কীভাবে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? প্রভু যীশুর রুটি ও তারপর ঝলসানো মাছ খাওয়ার এই বিবরণগুলি থেকে যে প্রকার চিত্র তোমরা পাও, তা কি কল্পনা করতে পারো? প্রভু যীশু যদি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রুটি ভক্ষণ করতেন, তাহলে তোমাদের অনুভূতি কেমন হতো, তা কি কল্পনা করতে পারো? কিংবা তিনি যদি তোমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে, মানুষের সাথে মাছ ও রুটি আহার করতেন, তাহলে সেই মুহূর্তে তোমার কী ধরনের অনুভূতি হতো? যদি তুমি নিজেকে প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ হিসাবে, তোমার খুব ঘনিষ্ঠ বলে অনুভব করতে, তবে সেই অনুভূতিটি সঠিক। পুনরুত্থানের পর লোকজনের ভিড়ের সামনে রুটি ও মাছ খেয়ে প্রভু যীশু ঠিক এই ফলাফলটিই অর্জন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পুনরুত্থানের পর প্রভু যীশু যদি মানুষের সঙ্গে শুধু কথাবার্তাই বলতেন, তারা যদি তাঁর অস্থিমজ্জাকে অনুভব করতে না পেরে পরিবর্তে তাঁকে এক অনধিগম্য আত্মা হিসাবে অনুভব করতো, তাহলে তাদের কেমন লাগতো? তারা কি নিরাশ হতো না? আশাহত হয়ে, মানুষগুলি কি নিজেদের পরিত্যক্ত বলে বোধ করতো না? তারা কি প্রভু যীশু ও নিজেদের মধ্যে একটা দূরত্ব অনুভব করতো না? ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতো? নিশ্চিতভাবেই মানুষ শঙ্কিত বোধ করতো, তারা তাঁর কাছে আসতে সাহস করতো না, এবং এভাবেই, তাদের মধ্যে তাঁকে এক সম্ভ্রমসূচক দূরত্বে রাখার মনোভাব তৈরি হতো। এর পর থেকে, তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে ছিন্ন করে অনুগ্রহের যুগের পূর্বেকার স্বর্গস্থ ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যের সম্পর্কে ফিরে যেতো। মানুষের ধরা-ছোঁয়ার অতীত আধ্যাত্মিক দেহের ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গতার মূলোৎপাটন ঘটাতো, এবং এর ফলে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দেহরূপে থাকাকালীন তাঁর ও মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা দূরত্বহীন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অবসান ঘটতো। আধ্যাত্মিক শরীর মানুষের মধ্যে একমাত্র যে আবেগগুলিকে আলোড়িত করতো তা হল ভীতি, এড়িয়ে যাওয়া, এবং নির্বাক ভাবে চেয়ে থাকার এক অনুভূতি। তারা তাঁর কাছাকাছি আসার বা তাঁর সাথে কথোপকথনে লিপ্ত হওয়ার স্পর্ধা করতো না, তাঁকে অনুসরণ করা, ভরসা করা, বা তাঁর গুণমুগ্ধ হওয়া তো দূর অস্ত। ঈশ্বর তা দেখতে চান নি যে, মানুষের তাঁর প্রতি এমনতর অনুভূতি রয়েছে। তিনি দেখতে চান নি যে, মানুষ তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছে বা তাঁর থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে; তিনি শুধু চাইতেন মানুষ তাঁকে বুঝুক, তাঁর নিকটে আসুক, এবং তাঁর পরিবারের একজন হোক। যদি তোমার নিজের পরিবার, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমাকে দেখেও চিনতো পারতো না, তোমার কাছে আসার সাহস করতো না, বরং সবসময় তোমায় এড়িয়ে যেতো, তাদের জন্য সবকিছু করার পরেও যদি তুমি তাদের সহানুভূতি অর্জন করতে ব্যর্থ হতে, তাহলে তুমি কেমন বোধ করতে? তা কি বেদনাদায়ক হোতো না? তুমি কি ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়তে না? মানুষ যখন তাঁকে এড়িয়ে চলে, তখন ঈশ্বরও ঠিক এমনটাই বোধ করেন। তাই, পুনরুত্থানের পরেও, প্রভু যীশু মানুষের কাছে তাঁর রক্ত-মাংসের আকার সমেত আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তখনো তিনি তাদের সঙ্গে পান-ভোজন করেছিলেন। মানুষকে ঈশ্বর তাঁর পরিজন হিসাবে দেখেন, এবং ঈশ্বর চান মানবজাতিও তাঁকে তাদের প্রিয়তম জন বলে গণ্য করুক; একমাত্র এভাবেই ঈশ্বর মানুষকে প্রকৃতপক্ষে অর্জন করতে পারবেন, এবং একমাত্র এভাবেই মানুষ ঈশ্বরকে যথার্থভাবেই ভালোবাসতে ও আরাধনা করতে পারে। এখন কি তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো, যে, আমি কোন অভিপ্রায় নিয়ে শাস্ত্রের এই দুটি অনুচ্ছেদ বেছে নিয়েছিলাম, যেখানে প্রভু যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পর রুটি ভক্ষণ করেন ও ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা দেন, এবং যেখানে শিষ্যেরা তাঁকে এক টুকরো ঝলসানো মাছ আহার করতে দেয়।

এমন বলা যায় যে, তাঁর পুনরুত্থানের পর প্রভু যীশু ক্রমান্বয়ে যে বাক্যপরম্পরা উচ্চারণ করেছিলেন ও যে কার্যগুলি সম্পন্ন করেছিলেন, তাতে ঐকান্তিক চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করা হয়েছিল। সেগুলি মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের অন্তর্ধৃত অনুকম্পা ও মমতায় পূর্ণ ছিল, এবং তাঁর দেহরূপে থাকাকালীন মানবজাতির সাথে গড়ে তোলা অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রতি তাঁর অন্তর্নিহিত লালন ও সযত্ন তত্ত্বাবধানেও তা ছিল ভরপুর। অধিকন্তু, সেগুলি পূর্ণ ছিল অতীতচারিতায় এবং দেহরূপে থাকাকালীন তাঁর অনুগামীদের সাথে খাওয়াদাওয়া ও একত্র বসবাসের জীবনের প্রতি যে আকুল আকাঙ্ক্ষা তিনি অনুভব করেছিলেন, তা দিয়ে। তাই, তিনি চান নি যে, মানুষ ঈশ্বর ও নিজেদের মধ্যে কোনো দূরত্ব অনুভব করে, কিংবা মানবজাতি নিজেদের ঈশ্বরের থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আরো বেশি করে, তিনি চান নি মানবজাতি এমন মনে করুক যে, তাঁর পুনরুত্থানের পর প্রভু যীশু আর সেই পূর্ববৎ মানব-অন্তরঙ্গ প্রভু নন, তিনি চান নি তারা ভাবুক যে, তিনি আর মানবজাতির সাথে একাত্ম নন কারণ তিনি আধ্যাত্মিক জগতে ফিরে গিয়েছেন, প্রত্যাবর্তিত হয়েছেন সেই পিতার কাছে, যাঁর দর্শন বা নাগাল মানুষ কখনোই পায় না। তাঁর আর মানবজাতির মধ্যে মর্যাদার কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে বলে মানুষ অনুভব করুক, এমনটা তিনি চান নি। ঈশ্বর যখন সেই মানুষদের দেখেন যারা তাঁর অনুসরণ করতে চায় অথচ তাঁকে এক সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্বে ঠেলে রাখে, তখন তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়, কারণ এর অর্থ হল যে, তাদের অন্তর তাঁর থেকে অনেক দূরবর্তী, এবং তাঁর পক্ষে তাদের অন্তর জয় করা খুবই দুরূহ হবে। সেই কারণেই মানুষের কাছে যদি তিনি তাদের ধরা-ছোঁয়ার অতীত এক আধ্যাত্মিক দেহে আবির্ভূত হতেন, তাহলে তা পুনরায় মানুষকে ঈশ্বরের থেকে দূরবর্তী করে তুলতো, এবং এর ফলে মানুষের মনে এই ভ্রান্ত উপলব্ধি জন্ম নিতো যে, পুনরুত্থানের পর খ্রীষ্ট মানুষের থেকে স্বতন্ত্র এক উচ্চমার্গের সত্তায় পরিণত হয়েছেন, এমন এক সত্তা যিনি আর মানুষের সাথে এক টেবিলে বসে খাদ্যগ্রহণ করতে পারেন না, কারণ মানুষ পাপিষ্ঠ, কলুষিত, এবং কারণ তারা কখনোই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে পারে না। মানবজাতির এই ভ্রান্ত উপলব্ধিগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে, প্রভু যীশু এমন একাধিক কাজ করেছিলেন যেগুলি দেহরূপে করতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, বাইবেলে যেমন লিপিবদ্ধ আছে: “রুটি নিয়ে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন এবং সেই রুটি টুকরো করে তাঁদের দিলেন।” অতীতে যেমন করতেন সেই একই ভাবে তাদের কাছে তিনি শাস্ত্রবাক্যসমূহের ব্যাখ্যাদানও করেছিলেন। প্রভু যীশুর সম্পাদিত এই সকল কাজগুলি, যারা তাঁকে দেখেছিল তাদের সকলকেই অনুভব করিয়েছিল যে, প্রভু বদলে যান নি, এখনো তিনি সেই আগের প্রভু যীশুই রয়েছেন। যদিও তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং তিনি মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, কিন্তু তবু তিনি পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, এবং মানবজাতিকে ত্যাগ করে যান নি। মানুষের মাঝে আসার জন্য তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তাঁর কোনোকিছুই পরিবর্তিত হয় নি। মানুষের সামনে দণ্ডায়মান মনুষ্যপুত্র তখনো সেই একই প্রভু যীশু ছিলেন। তাঁর হাবভাব এবং মানুষের সঙ্গে তাঁর বাচনশৈলী অতিপরিচিত হিসাবেই প্রতিভাত হয়েছিল। তখনো তিনি দরদ, অনুগ্রহ, ও সহনশীলতায় কতই না ভরপুর ছিলেন—তখনো তিনি ছিলেন সেই একই প্রভু যীশু, যিনি অপরকে আত্মজ্ঞানে ভালোবাসতেন, মানবজাতিকে যিনি সত্তর গুণ সাতবার ক্ষমা করতে পারতেন। আগে সবসময় যেমন করতেন, সেভাবেই তিনি মানুষের সাথে খাওয়াদাওয়া করেছিলেন, তাদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করেছিলেন, এবং আরো যা বলার তা হল, ঠিক আগের মতোই, তিনি রক্ত-মাংসেই গঠিত ছিলেন, এবং তাঁকে স্পর্শ ও দর্শন করা যেতো। মনুষ্যপুত্রসুলভ ভাবেই মানুষকে তিনি অন্তরঙ্গতা, স্বাচ্ছন্দ্য, এবং হারানো কোনোকিছু আবার ফিরে পাওয়ার আনন্দ অনুভবের সুযোগ দিয়েছিলেন। অত্যন্ত স্বস্তির সঙ্গে, মনে সাহস নিয়ে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে, সেই মনুষ্যপুত্রের উপর তারা ভরসা করতে ও তাঁর দিকে প্রত্যাশার চোখে তাকাতে শুরু করলো, যিনি তাদের পাপের দরুন মানবজাতিকে মার্জনা করতে পারতেন। একই সাথে, তারা বিনা দ্বিধায় প্রভু যীশুর নামে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলো, প্রার্থনা করতে শুরু করলো তাঁর অনুগ্রহ ও তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্য, এবং তাঁর কাছ থেকে শান্তি ও আনন্দ পেতে, তাঁর কাছ থেকে প্রযত্ন ও সুরক্ষা লাভ করতে, এবং তারা আরম্ভ করলো প্রভু যীশুর নামে অসুস্থের রোগনিরাময় ঘটাতে ও দানবদের পরিহার করা।

প্রভু যীশু যে সময়ে দেহরূপে কার্য সম্পাদন করেছিলেন, তখন তাঁর অধিকাংশ অনুগামী তাঁর স্বরূপ ও তাঁর বাক্যাবলীর যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করে উঠতে পারেনি। তিনি যখন ক্রুশকাষ্ঠের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন, তাঁর অনুগামীরা তখন দর্শকের মনোভাব অবলম্বন করেছিল। এরপর, তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় থেকে তাঁকে কবরস্থ করা পর্যন্ত, তাঁর প্রতি মানুষ এক আশাভঙ্গের মনোভাব পোষণ করেছিল। এই সময়কালে, দেহরূপে থাকাকালীন, প্রভু যীশুর উক্ত বাক্যগুলির প্রতি সংশয়ের মানসিকতা থেকে মানুষের মন ইতিমধ্যেই সেগুলিকে পুরোপুরি অস্বীকার করার দিকে ঢলতে শুরু করেছিল। এরপর, কবর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে, তিনি যখন একের পর এক মানুষের কাছে আবির্ভূত হলেন, তখন যারা স্বচক্ষে তাঁকে দর্শন করেছিল বা তাঁর পুনরুত্থানের খবর শুনেছিল, তাদের অধিকাংশই তাদের মানসিকতা অস্বীকারের দিক থেকে ক্রমশ সংশয়বাদের দিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। কেবল প্রভু যীশু যখন থোমাকে তাঁর পার্শ্বদেশে হাত রাখতে দেন, এবং তাঁর পুনরুত্থানের পর জনতার সামনে রুটি ছিঁড়ে মুখে তোলেন এবং তারপর তাদের সম্মুখে একটি ঝলসানো মাছ ভক্ষণ করতে উদ্যত হন, একমাত্র তখনই তারা যথার্থই এই সত্যকে স্বীকার করে নেয়, যে, প্রভু যীশু ছিলেন দেহরূপী খ্রীষ্ট। বলা যায়, সেই মানুষগুলির চোখের সামনে দণ্ডায়মান রক্ত-মাংসের এই আধ্যাত্মিক দেহ তাদের প্রত্যেককে যেন এক স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তুলছিল: তাদের সামনে দণ্ডায়মান মনুষ্যপুত্র ছিলেন স্মরণাতীত কাল থেকে অস্তিমান সেই একমেবাদ্বিতীয়ম। তাঁর একটি আকার ছিল, রক্ত-মাংসের শরীর ছিল, এবং তিনি ইতিপূর্বেই দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি মানবজাতির পাশাপাশি বসবাস ও আহারবিহার করেছিলেন…। এই সময়, তাঁর অস্তিত্ব যে কত বাস্তব, আর তা যে কত অপরূপ, মানুষ তা অনুভব করলো। একই সঙ্গে, তারা হর্ষোৎফুল্ল ও সুখী এবং আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলো। তাঁর পুনরাবির্ভাব মানুষকে সুযোগ দিল যথাযথভাবে তাঁর বিনয়কে প্রত্যক্ষ করার, মানবজাতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ও বন্ধনকে অনুভব করার, এবং তাদের বিষয়ে তিনি যে কত চিন্তাভাবনা করেছিলেন, তা অনুভব করার। প্রভু যীশুকে যারা প্রত্যক্ষ করেছিল, এই সংক্ষিপ্ত পুনর্মিলন তাদের অনুভব করিয়েছিল যেন পূর্ণ এক জীবৎকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। তাদের উদ্ভ্রান্ত, বিহ্বল, শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন, আকুল ও অসাড় হৃদয়গুলি সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিল। তারা আর সংশয়াকীর্ণ বা ভগ্নমনোরথ হয়ে রইলো না, কারণ তারা অনুভব করল যে, এখন একটা আশা আছে, ভরসা করার মতো কিছু একটা রয়েছে। তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা এই মনুষ্যপুত্র সর্বক্ষণ পশ্চাতে থেকে প্রহরীর মতো তাদের রক্ষা করবেন; শাশ্বতকাল ব্যাপী সুদৃঢ় দুর্গের মতো তিনি তাদের নিরাপত্তা দেবেন, হয়ে উঠবেন তাদের আশ্রয়স্থল।

প্রভু যীশু পুনরুত্থিত হয়েছিলেন বটে, তাঁর হৃদয় ও তাঁর কার্য মানবজাতিকে ত্যাগ করে নি। মানুষের সামনে আবির্ভূত হওয়ার মাধ্যমে, তিনি তাদের জানিয়েছিলেন যে, যেমন রূপেই তিনি অধিষ্ঠান করুন না কেন, সর্বকালে ও সর্বত্র তিনি তাদের সঙ্গ দেবেন, তাদের সঙ্গে পথ চলবেন, এবং তাদের সাথে থাকবেন। তিনি তাদের জানিয়েছিলেন যে, সর্বদা ও সর্বত্র মানবজাতিকে তিনি সংস্থান যুগিয়ে যাবেন ও তাদের পরিচালিত করবেন, তাঁকে দর্শন ও স্পর্শ করতে দেবেন, এবং নিশ্চিত করবেন যে, তারা যেন আর কখনো অসহায় বোধ না করে। প্রভু যীশু মানুষকে এটাও জানাতে চেয়েছিলেন যে, এই বিশ্বে তারা নিঃসঙ্গ হয়ে বসবাস করে না। মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান আছে; ঈশ্বর তাদের সঙ্গে রয়েছেন। সবসময়ই তারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে পারে, এবং তিনি হলেন তাঁর সকল অনুগামীর পরিজন। ভরসা করার জন্য ঈশ্বর আছেন বলে, মানবজাতি আর নিঃসঙ্গ বা অসহায় থাকবে না, এবং যারা তাঁকে পাপস্খালনের বলি হিসাবে স্বীকার করে নেবে, তারা পাপে আবদ্ধ রইবে না। মানুষের দৃষ্টিতে, তাঁর পুনরুত্থানের পর প্রভু যীশুর সম্পাদিত কার্যের এই অংশগুলি অতি নগণ্য বিষয়, কিন্তু আমার পরিপ্রেক্ষিত, তাঁর প্রতিটি কার্যই অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, অতি মূল্যবান, অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যের ভারে ভরপুর।

যদিও প্রভু যীশুর দেহরূপে কার্য সম্পাদনের সময়কালটি দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণাভোগে পরিপূর্ণ ছিল, তবু তিনি তাঁর রক্ত-মাংসের আধ্যাত্মিক শরীরে আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে দেহরূপে তাঁর তৎকালীন মানবজাতিকে পুনরুদ্ধারের কার্য সম্পূর্ণ ও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করেছিলেন। অবতাররূপ ধারণের মাধ্যমে তিনি তাঁর সেবাব্রতের সূচনা করেছিলেন, এবং তাঁর স্থূলরূপে মানবজাতির কাছে আবির্ভূত হওয়ার মাধ্যমে তিনি তাঁর সেবাব্রতের সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। তিনি অনুগ্রহের যুগের আগমন ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর খ্রীষ্ট পরিচয়ের মাধ্যমে নবযুগের সূচনা ঘটিয়েছিলেন। তাঁর খ্রীষ্ট পরিচয়ের মাধ্যমেই, অনুগ্রহের যুগে তিনি কার্য নিষ্পন্ন করেছিলেন, এবং অনুগ্রহের যুগে তিনি তাঁর সকল অনুগামীকে শক্তিশালী ও পথনির্দেশ করেছিলেন। ঈশ্বরের কার্যের বিষয়ে এমন বলা যায় যে, যা তিনি শুরু করেন তা সত্যিই তিনি সমাপ্ত করেই ছাড়েন। তাতে পর্যায়সমূহ ও পরিকল্পনা রয়েছে, এবং এই কাজ তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর সর্বশক্তিমত্তা, তাঁর চমৎকার কীর্তিসমুদয়, এবং তাঁর প্রেম ও করুণায় পূর্ণ। নিশ্চিতভাবেই, ঈশ্বরের সকল কার্যের মধ্যে সঞ্চারমান মূল সূত্রটি হল মানবজাতির প্রতি তাঁর প্রযত্ন; এটি তাঁর উদ্বেগের অনুভূতিতে সম্পৃক্ত, যে অনুভূতিকে তিনি কখনো উপেক্ষা করতে পারেন না। বাইবেলের এই শ্লোকগুলির মধ্যে, পুনরুত্থানের পর প্রভু যীশুর সম্পাদিত প্রতিটি কাজের মধ্যে, মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের অপরিবর্তনশীল আশা ও উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছিল, যেমন প্রকাশ পেয়েছিল মানবজাতির প্রতি তাঁর সযত্ন তত্ত্বাবধান ও সস্নেহ লালন। সেই শুরু থেকে আজ অবধি, এগুলির কোনোটিই কখনো বদলায় নি—তোমরা কি তা অনুভব করছো? যখন তোমরা তা অনুভব করো, তখন তোমাদের হৃদয় কি অচেতনভাবেই ঈশ্বরের সমীপবর্তী হয় না? তোমরা যদি সেই যুগে বাস করতে এবং প্রভু যীশু যদি তাঁর পুনরুত্থানের পর তোমাদের দৃষ্টিগোচর এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে তোমাদের সামনে আবির্ভূত হতেন, এবং তোমাদের সামনে বসে তিনি যদি রুটি ও মাছ ভক্ষণ করতেন, তোমাদের শাস্ত্রব্যাখ্যা শোনাতেন, এবং তোমাদের সাথে আলাপচারিতা করতেন, তখন তোমাদের কেমন অনুভূতি হতো? তোমরা কি উৎফুল্ল বোধ করতে? নাকি নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতো? আগেকার ভ্রান্ত উপলব্ধি এবং ঈশ্বরকে এড়িয়ে যাওয়া, ঈশ্বরের সঙ্গে সংঘাত ও তাঁর বিষয়ে সংশয়—সবকিছুই কি একেবারে উবে যেতো না? ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সম্পর্কটি কি তখন আরো স্বাভাবিক ও যথাযথ হয়ে উঠতো না?

বাইবেলের এই সীমিত কয়টি অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে, তোমরা কি ঈশ্বরের স্বভাবের মধ্যে কোনো ত্রুটি খুঁজে পেলে? তোমরা কি ঈশ্বরের ভালোবাসায় কোনো খাদ খুঁজে পাও? ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা বা প্রজ্ঞার মধ্যে তোমরা কি কোনো প্রতারণা বা মন্দ কোনোকিছু দেখতে পাও? নিশ্চিতভাবেই পাও না! এখন কি তোমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারো যে ঈশ্বর পবিত্র? তোমরা কি নিশ্চিতভাবে বলতে পারো যে ঈশ্বরের প্রতিটি ভাবাবেগ হল তাঁর সারসত্য ও স্বভাবের এক উদ্ঘাটন? আমার আশা, এই বাক্যগুলি পাঠ করার পরে, সেগুলির থেকে যে উপলব্ধি তোমরা লাভ করবে তা তোমাদের সহায়তা দান করবে এবং তোমাদের স্বভাব-পরিবর্তন ও ঈশ্বর-ভীতির অন্বেষণে তা তোমাদের পক্ষে উপকারী হবে, এবং তোমাদের জন্য তা ফলদায়ী হবে, যে ফল নিয়ত বিকশিত হয়, যাতে, এই অন্বেষণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, তোমরা ঈশ্বরের সন্নিকট থেকে সন্নিকটতর অবস্থানে নীত হবে, ঈশ্বর যে গুণমান দাবি করেন, তোমরা উত্তরোত্তর তার সমীপবর্তী হবে। সত্যের অন্বেষণে তোমরা আর ক্লান্ত বোধ করবে না, এবং সেটিকে তোমরা আর কখনো কোনো পীড়াদায়ক বা অপ্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে অনুভব করবে না। বরং, ঈশ্বরের প্রকৃত স্বভাব ও ঈশ্বরের পবিত্র সারসত্যের অভিব্যক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে, তোমরা আলোকের কামনা করবে, ন্যায়বিচারের কামনা করবে; সত্যান্বেষণের জন্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা-পূরণের উদ্দেশ্যে, ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অভিকাঙ্ক্ষী হবে, এবং পরিণত হবে ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত এক ব্যক্তিতে, হয়ে উঠবে এক যথার্থ মানুষ।

অনুগ্রহের যুগে ঈশ্বরের প্রথমবার অবতাররূপ ধারণ করাকালীন তাঁর দ্বারা সম্পাদিত কিছু কার্যের বিষয়ে আজ আমরা আলোচনা করেছি। এই কার্যগুলি থেকে, দেহরূপে যে স্বভাব তিনি অভিব্যক্ত ও প্রকাশিত করেছিলেন, এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা-র প্রতিটি দিক আমরা দর্শন করেছি। তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা-র এই সব দিকগুলি খুবই মনুষ্যোচিত বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে যা কিছু তিনি প্রকাশিত ও অভিব্যক্ত করেছিলেন, তার সারসত্য তাঁর নিজস্ব স্বভাবের থেকে অবিচ্ছেদ্য। ঈশ্বরের অবতারের যে পদ্ধতি ও যে দিকগুলি মানবদেহে তাঁর স্বভাবকে অভিব্যক্ত করে, সেগুলির প্রত্যেকটিই তাঁর নিজের সারসত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ছিল। তাই, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে, অবতারত্বের পথ ধরে ঈশ্বর মানবজাতির কাছে এসেছিলেন। দেহরূপে যে কার্যগুলি তিনি সম্পাদন করেছিলেন সেগুলিও খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দেহের মধ্যে বাসরত প্রত্যেকটি মানুষের কাছে, ভ্রষ্টতার মধ্যে জীবনধারণরত প্রতিটি মানুষের কাছে, আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল তাঁর দ্বারা প্রকাশিত স্বভাব ও তাঁর দ্বারা অভিব্যক্ত ইচ্ছা। তোমরা কি এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম? ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা উপলব্ধি করার পর, ঈশ্বরকে তোমাদের কেমনভাবে গ্রহণ করা উচিত, সে ব্যাপারে তোমরা কি কোনো সিদ্ধান্তে এসেছো? অবশেষে, এই প্রশ্নটির উত্তরে, আমি তোমাদের তিনখানি পরামর্শ দিতে চাই: প্রথমত, ঈশ্বরকে পরীক্ষা কোরো না। ঈশ্বরের বিষয়ে তুমি যতখানিই উপলব্ধি করে থাকো না কেন, তাঁর স্বভাবের বিষয়ে তুমি যতখানিই অবগত হও না কেন, কোনোক্রমেই তাঁকে পরীক্ষা করতে যেও না। দ্বিতীয়ত, মর্যাদার জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোরো না। ঈশ্বর তোমাকে যে ধরনের পদমর্যাদাই প্রদান করুন না কেন বা তোমার উপর যে প্রকারের কাজের দায়িত্বই অর্পণ করুন না কেন, যে ধরনেরই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তিনি তোমার প্রতিপালন করুন না কেন, এবং ঈশ্বরের নিমিত্ত তুমি নিজেকে যতখানিই ব্যয় করো ও যতখানিই ত্যাগস্বীকার করো না কেন, পদমর্যাদার জন্য কোনোক্রমেই তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমো না। তৃতীয়ত, ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কোরো না। তোমাকে নিয়ে ঈশ্বর যা করেন, তোমার জন্য তিনি যাকিছুর আয়োজন করেন, এবং তোমার কাছে তিনি যা কিছু নিয়ে আসেন, সেগুলি তুমি উপলব্ধি করো বা না করো, অথবা সেগুলির প্রতি তুমি সমর্পিত হতে পারো বা না পারো তা নির্বিশেষে, কোনোক্রমেই ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হোয়ো না। এই তিনটে পরামর্শ মেনে চলতে পারলেই তুমি যথেষ্ট নিরাপদ থাকবে, এবং তোমার মধ্যে ঈশ্বরকে রাগান্বিত করে তোলার প্রবণতা থাকবে না। এখানেই আমরা আজকের আলাপ-আলোচনা সমাপ্ত করবো।

নভেম্বর ২৩, ২০১৩

পাদটীকা:

ক. “বন্ধনী শক্ত করা মন্ত্র” হচ্ছে চীনাভাষার উপন্যাস “পশ্চিমের পথে যাত্রা”-তে ভিক্ষু তাং সানজাং এর ব্যবহৃত একটি মন্ত্র। সান উকং কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই মন্ত্র তিনি ব্যবহার করেন, তার মাথার চারিদিকে একটি ধাতব পাত মন্ত্রের দ্বারা শক্ত করে তাকে প্রচণ্ড শিরঃপীড়া দিয়ে, এবং এইভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে। মানুষকে বেঁধে রাখে এরকম কোনো বস্তুকে বর্ণনা করার জন্য এটা একটা রূপকে পরিণত হয়েছে।


স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ১

ঈশ্বরের কর্তৃত্ব (১)

আমার সর্বশেষ বেশ কয়েকটি আলাপ-আলোচনা ছিল ঈশ্বরের কার্য, ঈশ্বরের স্বভাব, এবং স্বয়ং ঈশ্বর বিষয়ে। এই আলাপ-আলোচনাগুলি শ্রবণ করার পর, তোমাদের কি মনে হয় যে ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে তোমরা একটি উপলব্ধি ও জ্ঞান অর্জন করেছো? কতখানি উপলব্ধি ও জ্ঞান তোমরা অর্জন করেছো? তোমাদের উপলব্ধির মাত্রাটি কি তোমরা সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করতে পারো? এই আলাপ-আলোচনাগুলি কি ঈশ্বরের সম্বন্ধে তোমাদের এক গভীরতর উপলব্ধি দান করেছে? এমন কি বলা যেতে পারে যে এই উপলব্ধি ঈশ্বর বিষয়ে এক প্রকৃত জ্ঞান? এমন বলা কি যুক্তিযুক্ত যে ঈশ্বরের সম্পর্কে এই জ্ঞান ও উপলব্ধিই ঈশ্বরের সমগ্র সারসত্য, এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা সেই সমস্তকিছুর বিষয়ে জ্ঞান? না, স্পষ্টতই তা নয়! তার কারণ, এই আলাপ-আলোচনাগুলি কেবল ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা তা-র কিছু অংশের বিষয়ে একটা উপলব্ধি প্রদান করেছিল—সামগ্রিকভাবে তার সবটার বিষয়ে নয়। এই আলাপ-আলোচনাগুলি অতীতে ঈশ্বরের সম্পাদিত কার্যের কিছু অংশকে প্রণিধান করতে তোমাদের সমর্থ করেছিল; এই আলাপ-আলোচনাগুলির মাধ্যমে, তোমরা ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, এবং তাঁর সম্পাদিত সকল কার্যের পশ্চাতে নিহিত দৃষ্টিকোণ ও চিন্তাভাবনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলে। কিন্তু এ হল ঈশ্বরের বিষয়ে শুধুমাত্র এক আক্ষরিক, বাচনিক উপলব্ধি, এবং এর কতটা অংশ যে বাস্তব সে ব্যাপারে তোমরা তোমাদের হৃদয়ে অনিশ্চিতই থেকে যাও। এই জাতীয় বিষয়ে মানুষের উপলব্ধির মধ্যে কোনো বাস্তবতা আছে কি না তা প্রধানত কীসের দ্বারা নির্ধারিত হয়? তা নির্ধারিত হয় তাদের প্রকৃত অভিজ্ঞতার কালে ঈশ্বরের বাক্য ও স্বভাবের বিষয়ে ঠিক কতখানি তারা প্রকৃতই অনুভব করেছে, এবং এই বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলির সময় ঠিক কতখানি তারা দেখতে ও জানতে সমর্থ হয়েছে—এই দুইয়ের দ্বারা। এই ধরনের কথা কি কেউ বলেছে: “শেষ দিকের বেশ কিছু আলাপ-আলোচনা আমাদের ঈশ্বরের সম্পাদিত কার্যাবলী, ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা, উপরন্তু, মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব এবং তাঁর কার্যকলাপের ভিত্তি ও নীতিসমূহ প্রণিধান করার সুযোগ দিয়েছিল; আর তাই আমরা ঈশ্বরের স্বভাবকে উপলব্ধি করতে পেরেছি, এবং সমগ্র ঈশ্বরকে জেনে গেছি”? একথা বললে কি সঠিক বলা হবে? স্পষ্টতই, হবে না। কেন আমি বলছি যে একথা বলা ঠিক নয়? তাঁর সম্পাদিত কার্য ও তাঁর উচ্চারিত বাক্যের মধ্যেই ঈশ্বরের স্বভাব ও তাঁর যা আছে ও তিনি যা তা অভিব্যক্ত হয়। ঈশ্বরের নিষ্পন্ন কার্যাদি ও তাঁর কথিত বাক্যাবলীর মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা তা দর্শন করতে সক্ষম হয়, কিন্তু এই কথার মাধ্যমে শুধু এটুকুই বোঝানো হয় যে, ঈশ্বরের কার্য ও বাক্য মানুষকে ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, সেসবের শুধু একটি অংশমাত্রই উপলব্ধি করতে সক্ষম করে। মানুষ যদি ঈশ্বর বিষয়ে আরো ব্যাপকতর ও গভীরতর উপলব্ধি লাভ করতে চায়, তাহলে মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য ও কার্যের সম্পর্কে আরো বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। মানুষ যখন ঈশ্বরের বাক্য বা কার্যের অংশবিশেষের অভিজ্ঞতা লাভ করে তখন যদিও সে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এক আংশিক উপলব্ধি লাভ করে, কিন্তু এই আংশিক উপলব্ধি কি ঈশ্বরের প্রকৃত স্বভাবকে উপস্থাপিত করে? তা কি ঈশ্বরের সারসত্যের প্রতিনিধিত্ব করে? নিশ্চিতরূপেই তা ঈশ্বরের সত্যিকারের স্বভাব, এবং ঈশ্বরের সারসত্যকে তুলে ধরে; এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। স্থান-কাল, বা ঈশ্বরের কার্য সম্পাদনের ধরন, বা কোন রূপে তিনি মানুষের কাছে আবির্ভূত হন, বা কী প্রকারে তিনি তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করেন—এই সকলকিছু নির্বিশেষে যা তিনি প্রকাশ ও অভিব্যক্ত করেন তা-র সবই স্বয়ং ঈশ্বরের, ঈশ্বরের সারসত্যের, এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তাকে উপস্থাপিত করে। তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা-র সাহায্যে, এবং তাঁর প্রকৃত স্বরূপে, ঈশ্বর তাঁর কার্য নির্বাহ করেন; একথা সম্পূর্ণ সত্য। তা সত্ত্বেও, আজ, তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে, এবং ধর্মালোচনা শ্রবণের সময় যা তাদের কর্ণগোচর হয় তা থেকে, ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষ কেবল এক আংশিক উপলব্ধি লাভ করেছে, আর তাই কিছুদূর পর্যন্ত, এই উপলব্ধিকে কেবল এক তত্ত্বগত জ্ঞান বলা যায়। তোমার প্রকৃত অবস্থার প্রেক্ষিতে, ঈশ্বর বিষয়ে যে বোধ বা জ্ঞানের কথা তুমি আজ শ্রবণ করেছো, দর্শন করেছো, বা তোমার অন্তরে জেনেছো ও বুঝেছো তা একমাত্র তখনই তুমি যাচাই করে দেখতে পারো যদি তোমাদের প্রত্যেকে তোমাদের সত্যিকারের অভিজ্ঞতায় এর মধ্য দিয়ে যাও, এবং একটু একটু করে একে জানতে পারো। এই কথাগুলি আমি যদি তোমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করতাম, তাহলে কি তোমরা কেবলমাত্র তোমাদের অভিজ্ঞতাসমূহের মাধ্যমে ঈশ্বরের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হতে? আমার আশঙ্কা, তা করে ওঠা খুবই কষ্টসাধ্য হতো। কারণ, কীভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় তা জানতে গেলে মানুষকে সর্বপ্রথম অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে লাভ করতে হবে। যত বেশি সংখ্যক ঈশ্বরের বাক্য মানুষ ভোজন করে, ঠিক ততখানি অভিজ্ঞতাই তারা বাস্তবে লাভ করতে সক্ষম। ঈশ্বরের বাক্যনিচয় সম্মুখবর্তী পথে চালিত করে, এবং মানুষকে তার অভিজ্ঞতার মাঝে পথনির্দেশ করে। সংক্ষেপে, যাদের কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে, এই সর্বশেষ আলাপ-আলোচনাগুলি তাদের সত্যের বিষয়ে এক গভীরতর উপলব্ধি, এবং ঈশ্বরের বিষয়ে এক আরো বাস্তবানুগ জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবে। কিন্তু যাদের কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই, কিম্বা সদ্য যারা তাদের অভিজ্ঞতার পথে পাড়ি দিয়েছে, অথবা সবেমাত্র বাস্তবতার কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে, তাদের জন্য এটি একটি বৃহৎ পরীক্ষা।

শেষ কয়েকটি আলাপ-আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল “ঈশ্বরের স্বভাব, ঈশ্বরের কার্য, এবং স্বয়ং ঈশ্বর” সম্পর্কিত। আমার সকল বক্তব্যের মুখ্য ও প্রধান অংশগুলিতে তোমরা কী দেখেছিলে? এই আলাপ-আলোচনাগুলির মাধ্যমে, তোমরা কি এটি বুঝে ঊঠতে সক্ষম হয়েছিলে যে যিনি কার্য সম্পাদন করেছিলেন, যিনি এইসব স্বভাবগুলি ব্যক্ত করেছিলেন, তিনিই স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর যিনি যাবতীয় কিছুর উপর সার্বভৌমত্বকে ধারণ করেন? তোমাদের জবাব যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কোন বিষয়গুলি তোমাদের এরকম একটি সিদ্ধান্তের দিকে চালিত করে? এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে, কতগুলি দিক তোমরা বিবেচনা করেছিলে? কেউ কি আমাকে বলতে পারো? আমি জানি যে সর্বশেষ কিছু আলাপ-আলোচনা তোমাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, এবং ঈশ্বর-জ্ঞান বিষয়ে তোমাদের অন্তরে এক নতুন সূচনা প্রদান করেছিল, যেটা খুবই চমৎকার কথা। কিন্তু যদিও, আগের তুলনায়, তোমাদের ঈশ্বর-উপলব্ধির ক্ষেত্রে তোমরা অনেকটাই উন্নতি করেছো, কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে তোমাদের সংজ্ঞা এখনো বিধানের যুগের যিহোবা ঈশ্বর, অনুগ্রহের যুগের প্রভু যীশু, এবং রাজ্যের যুগের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামগুলি অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারেনি। অর্থাৎ, “ঈশ্বরের স্বভাব, ঈশ্বরের কার্য, এবং স্বয়ং ঈশ্বর”-এর বিষয়ে এই আলাপ-আলোচনাগুলি যদিও তোমাদের কিছুটা উপলব্ধি প্রদান করেছিল অতীতে একসময় ঈশ্বরের দ্বারা উচ্চারিত বাক্যসমূহের বিষয়ে, একদা কখনো ঈশ্বর সম্পাদিত কার্যাবলীর বিষয়ে, এবং কোনো একসময় ঈশ্বর যে সত্তা ও সম্পদকে প্রকাশ করেছিলেন তার বিষয়ে, কিন্তু “ঈশ্বর” শব্দটির একটি প্রকৃত সংজ্ঞা এবং নির্ভুল স্থিতি নির্ণয় করতে তোমরা অক্ষম। উপরন্তু, স্বয়ং ঈশ্বরের মর্যাদা ও পরিচয় বিষয়েও, অর্থাৎ সকল বস্তুর মাঝে এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ঈশ্বরের যে মর্যাদা, সে সম্পর্কেও তোমাদের কোনো সম্যক ও নির্ভুল অবস্থান ও জ্ঞান নেই। এর কারণ হলো, স্বয়ং ঈশ্বর ও ঈশ্বরের স্বভাব বিষয়ে পূর্ববর্তী আলাপ-আলোচনাগুলিতে, সমগ্র বিষয়বস্তুটিরই ভিত্তি ছিল বাইবেলে লিপিবদ্ধ ঈশ্বরের অতীত অভিব্যক্তি ও উদ্ঘাটন। কিন্তু তাঁর মানবজাতির ব্যবস্থাপনা ও পরিত্রাণের সময়কালে, বা তার বাইরে, যে সত্তা ও সম্পদ ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত ও অভিব্যক্ত হয়েছিল তা আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে দুরূহ। তাই, অতীতে তাঁর সম্পাদিত কার্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যে অস্তিত্ব ও সম্পদ প্রকাশিত হয়েছিল তা যদি তোমরা উপলব্ধি করেও থাকো, তবু ঈশ্বরের পরিচয় ও মর্যাদা বিষয়ে তোমাদের সংজ্ঞা এখনো “অনন্য ঈশ্বর, সেই অদ্বিতীয় যিনি সকলকিছুর উপর সার্বভৌমত্বের অধিকারী” তাঁর থেকে অনেক দূরবর্তী, এবং তা “সৃষ্টিকর্তা”-র সংজ্ঞা থেকে আলাদা। শেষ কয়েকটি আলাপ-আলোচনা প্রত্যেকের মনে একই রকম অনুভূতির সৃষ্টি করেছে: মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের চিন্তাভাবনাকে জেনে উঠতে পারে? কেউ যদি সত্যিই তা জানতে পারতো, তবে সেই ব্যক্তি তো অতি অবশ্যই ঈশ্বরই হতেন, কারণ একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁর চিন্তাভাবনার বিষয়ে অবগত, এবং একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁর প্রতিটি কার্যের অন্তর্নিহিত ভিত্তি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত। তোমরা যদিও মনে করো এই রকম একটা উপায়ে ঈশ্বরের পরিচয় শনাক্ত করা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত, কিন্তু ঈশ্বরের স্বভাব ও কার্য থেকে কে নিরূপণ করতে সক্ষম যে এটি কোনো মানুষের কাজ নয়, এটি সত্যিই স্বয়ং ঈশ্বরের সম্পাদিত কার্য, এমন কার্য যা ঈশ্বরের তরফে মানুষের দ্বারা করে ওঠা অসম্ভব? কে উপলব্ধি করতে পারে যে এই কার্য সেই তাঁরই সার্বভৌমত্বের অধীন যিনি ঈশ্বরের সারসত্য ও ক্ষমতার অধিকারী? অর্থাৎ, কোন লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্য বা সারসত্যের ভিত্তিতে তুমি বুঝতে পারো যে তিনিই সেই স্বয়ং ঈশ্বর, যাঁর মধ্যে ঈশ্বরের পরিচয় রয়েছে, এবং যিনি যাবতীয় বস্তুর উপর সার্বভৌমত্বকে ধারণ করেন। এই ব্যাপারে তুমি কি কখনো চিন্তাভাবনা করে দেখেছো? যদি না করে থাকো, তাহলে তা থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয়: শেষ কয়টি আলাপ-আলোচনা তোমাদের কেবল ঈশ্বরের কার্য সম্পাদনের ইতিহাসের এক খণ্ডাংশ বিষয়ে, এবং সেই কার্যসাধন কালীন ঈশ্বরের কার্যের পদ্ধতি, উদ্ভাস, ও উদ্ঘাটনের বিষয়ে কিছু উপলব্ধি দান করেছে মাত্র। যদিও এজাতীয় উপলব্ধি তোমাদের সকলকেই সন্দেহাতীতভাবে শনাক্ত করতে সক্ষম করে যে কার্যের এই দুটি পর্যায় যে অদ্বিতীয় নিষ্পন্ন করেছিলেন তিনি স্বয়ং সেই ঈশ্বর যাঁকে তোমরা বিশ্বাস ও অনুসরণ করো, যাঁর অনুগমন নিয়তই তোমাদের করতেই হবে। কিন্তু তোমরা এখনো বুঝে উঠতে অক্ষম যে তিনিই সেই ঈশ্বর যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকাল থেকে অস্তিমান এবং যিনি শাশ্বতকাল ব্যাপী বিরাজ করবেন, এবং তোমরা এটাও বুঝে উঠতে পারো না যে তিনিই সেই অদ্বিতীয় যিনি পথপ্রদর্শন করেন এবং সমগ্র মানবজাতির উপর সার্বভৌমত্বকে ধারণ করেন। নিশ্চিতভাবেই তোমরা এই সমস্যাটির বিষয়ে কখনো চিন্তাভাবনা করোনি। সে তিনি যিহোবাই হন কি প্রভু যীশু, সারসত্য ও উদ্ভাসের কোন দিকগুলির মাধ্যমে তোমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হও যে তিনি কেবল তোমাদের অনুসরণীয় ঈশ্বরই নন, একই সাথে তিনি সেই অদ্বিতীয়ও যিনি মানবজাতিকে নেতৃত্ব দেন এবং মানবজাতির নিয়তির উপর সার্বভৌমত্ব ধারণ করেন, তদুপরি, তিনিই সেই অনন্য ঈশ্বর যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্তকিছুর উপর সার্বভৌমত্ব ধরে রাখেন? কোন সূত্রগুলির মারফৎ তোমরা বুঝতে পারো যে, যে অদ্বিতীয়কে তোমরা বিশ্বাস করো এবং যাঁর অনুগমন করো তিনিই সেই স্বয়ং ঈশ্বর যিনি যাবতীয় কিছুর উপর সার্বভৌমত্বের অধিকারী? যে ঈশ্বরে তোমরা বিশ্বাস করো তাঁর সাথে যে ঈশ্বর মানবজাতির নিয়তির উপর সার্বভৌমত্ব ধারণ করেন তাঁকে তোমরা কোন মাধ্যমগুলির সূত্রে সম্পর্কযুক্ত করো? কীসের সাহায্যে তোমরা এই উপলব্ধিতে উপনীত হও যে, যে ঈশ্বরে তোমরা বিশ্বাস করো তিনিই স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর, যাঁর অধিষ্ঠান স্বর্গে ও ধরণীবক্ষে, এবং সমস্ত কিছুর মাঝে? এই সমস্যাটিই আমি পরবর্তী বিভাগে সমাধান করবো।

এমন হতেই পারে যে, যে সমস্যাগুলির বিষয়ে তোমরা কক্ষনো চিন্তা করোনি বা তোমরা ভাবতেই পারো না সেগুলিই হয়তো ঈশ্বর-জ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেগুলির মধ্যেই হয়তো মানুষের কাছে অতল সত্যের সন্ধান করা যেতে পারে। এই সমস্যাগুলি যখন তোমাদের উপর এসে পড়ে, যার দরুন তোমাদের এগুলির মোকাবিলা করার ও একটি বিকল্প বেছে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তোমরা যদি তোমাদের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতার কারণে, অথবা তোমাদের অভিজ্ঞতা খুবই উপরিগত এবং তোমাদের প্রকৃত কোনো ঈশ্বর-জ্ঞান নেই বলে, এগুলির পূর্ণ মীমাংসা করতে অসমর্থ হও, তখন এই সমস্যাগুলিই তোমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের পথে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক ও অন্তরায় হয়ে উঠবে। আর তাই এই বিষয়টির উপর তোমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা আমার খুবই আবশ্যক বলে মনে হয়। তোমরা কি এখন তোমাদের সমস্যাটি শনাক্ত করতে পেরেছো? আমি কোন সমস্যাগুলির কথা বলছি তা কি তোমাদের কাছে পরিষ্কার? তোমরা কি এই সমস্যাগুলিরই সম্মুখীন হবে? এগুলিই কি সেই সমস্যা যা তোমরা উপলব্ধি করো না? এগুলিই কি এমন সমস্যা যাদের বিষয়ে কোনো চিন্তা কখনো তোমাদের মনে উদয় হয়নি? এই সমস্যাগুলি কি তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ? এগুলি কি সত্যিই কোনো সমস্যা? এই ব্যাপারটা তোমাদের কাছে এক বড়োসড়ো বিভ্রান্তির উৎস, আর তা প্রমাণ করে যে, যে ঈশ্বরে তোমরা বিশ্বাস করো তাঁর বিষয়ে তোমাদের প্রকৃত কোনো উপলব্ধি নেই, এবং প্রমাণ করে তোমরা তাঁকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করো না। কেউ কেউ বলে, “আমি জানি তিনি ঈশ্বর, আর তাই আমি তাঁর অনুসরণ করি, কারণ তাঁর বাক্যসমূহ ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। এটাই যথেষ্ট প্রমাণ। এর অতিরিক্ত আর কোন প্রমাণের দরকার? ঈশ্বরের বিষয়ে সংশয়ের অবতারণা করা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে বিধেয় নয়? নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে যাচাই করাটা আমাদের পক্ষে অনুমোদনযোগ্য নয়? নিশ্চিতভাবেই আমাদের ঈশ্বরের সারসত্য ও স্বয়ং ঈশ্বরের স্বরূপের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন নেই?” তোমরা এভাবে চিন্তা করো বা না করো, ঈশ্বরের বিষয়ে তোমাদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে, বা তাঁকে যাচাই করার দিকে তোমাদের প্রণোদিত করার উদ্দেশ্যে যে এ ধরনের প্রশ্নগুলি আমি তোমাদের কাছে পেশ করছি তা নয়, ঈশ্বরের স্বরূপ ও সারসত্যের বিষয়ে তোমাদের মনে সংশয়ের উদ্রেক করার কোনো উদ্দেশ্য তো আমার একেবারেই নেই। বরং এ কাজ করার পিছনে আমার উদ্দেশ্য হল তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সারসত্য বিষয়ে এক গভীরতর উপলব্ধি এবং ঈশ্বরের মর্যাদা সম্পর্কে এক দৃঢ়তর নিশ্চয়তা ও আস্থাকে উৎসাহিত করা, ঈশ্বর যাতে তাঁর সকল অনুগামীদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত সেই অদ্বিতীয় হয়ে উঠতে পারেন, এবং যাতে সৃষ্টিকর্তা, সকলকিছুর নিয়ন্ত্রক, ও স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর হিসাবে ঈশ্বরের আদি মর্যাদাকে সকল প্রাণীর অন্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। একই সাথে এটি আমার পরবর্তী আলাপ-আলোচনার মূল বিষয়বস্তুও বটে।

এবার, বাইবেল থেকে নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্যগুলির পাঠ শুরু করা যাক।

১. ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করার জন্য বাক্যসমূহের ব্যবহার করেন

আদিপুস্তক ১:৩-৫ ঈশ্বর বললেন, দীপ্তি হোক! দীপ্তির হল আবির্ভাব। ঈশ্বর দেখলেন, চমৎকার এই দীপ্তি। অন্ধকার থেকে তিনি দীপ্তিকে পৃথক করলেন এবং দীপ্তির নাম দিন ও অন্ধকারের নাম রাখলেন রাত্রি। রাত্রি ও দিনের অবসানে সমাপ্ত হল প্রথম দিবস।

আদিপুস্তক ১:৬-৭ ঈশ্বর বললেন, সৃষ্ট হোক নভোমণ্ডল, বিভক্ত করুক জলরাশিকে! ঈশ্বর এইভাবে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করে তার ঊর্ধ্বস্থিত জলরাশি থেকে নিম্নস্থ জলরাশিকে পৃথক করলেন: ঠিক তেমনই ঘটল।

আদিপুস্তক ১:৯-১১ ঈশ্বর বললেন, আকাশের নীচে সমস্ত জলরাশি এক স্থানে সংহত হোক, প্রকাশিত হোক শুষ্ক ভূমি! ঠিক তেমনি ঘটল। ঈশ্বর শুষ্ক ভূমির নাম স্থল ও সংহত জলরাশির নাম রাখলেন সমুদ্র। ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার। তিনি বললেন স্থলভূমিতে উৎপন্ন হোক উদ্ভিদ। উৎপন্ন হোক বিভিন্ন শ্রেণীর শস্য এবং সকল শ্রেণীর সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ: ঠিক তেমনই ঘটল।

আদিপুস্তক ১:১৪-১৫ ঈশ্বর বললেন, রাত্রি থেকে দিনকে পৃথক করার জন্য আকাশ মণ্ডলে সৃষ্ট হোক জ্যোতিষ্করাজি। সেগুলি চিহ্ন, দিন, ঋতু ও বর্ষের সূচনা করবে। পৃথিবীতে আলোক বিতরণের জন্য সেগুলি আকাশে প্রতিষ্ঠিত হোক আলোকবর্তিকারূপে! ঠিক তেমনই ঘটল।

আদিপুস্তক ১:২০-২১ ঈশ্বর বললেন, জলরাশি পূর্ণ হোক নানা জাতির জলচর প্রাণীতে এবং পৃথিবীর উপরে আকাশে উড়ে বেড়াক পক্ষীকুল। ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন বৃহদাকার সামুদ্রিক জীব এবং সকল শ্রেণীর জলচর প্রাণী। তারা দলে দলে জলধিবক্ষে বিচরণ করতে লাগল। তিনি সৃষ্টি করলেন সকল জাতির পক্ষীকুল। ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার।

আদিপুস্তক ১:২৪-২৫ ঈশ্বর বললেন, পৃথিবী সকল জাতির প্রাণী—বন্য ও গৃহপালিত পশু এবং সরীসৃপ সহ সকল জীব উৎপন্ন করুক। তেমনই ঘটল। ঈশ্বর এইভাবে সকল জাতির বন্য ও গৃহপালিত পশু এবং বিভিন্ন জাতির ভূচর প্রাণী ও সরীসৃপ সহ সকল জীব সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার।

প্রথম দিবসে, ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বদান্যতায় মানবজাতির দিন এবং রাতের সূচণা হয় এবং অবিচল থাকে

প্রথম অনুচ্ছেদটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাকঃ: “ঈশ্বর বললেন, দীপ্তি হোক! দীপ্তির হল আবির্ভাব। ঈশ্বর দেখলেন, চমৎকার এই দীপ্তি। অন্ধকার থেকে তিনি দীপ্তিকে পৃথক করলেন এবং দীপ্তির নাম দিন ও অন্ধকারের নাম রাখলেন রাত্রি। রাত্রি ও দিনের অবসানে সমাপ্ত হল প্রথম দিবস” (আদিপুস্তক ১:৩-৫)। এই অনুচ্ছেদে সৃষ্টির সূচনালগ্নে ঈশ্বরের প্রথম কার্যের বর্ণনা করা হয়েছে, এবং ঈশ্বর প্রথম যে দিবস অতিবাহিত করেছিলেন সেখানে ছিল এক সন্ধ্যা ও এক সকাল। তবে সেটি ছিল এক অনন্যসাধারণ দিবস: ঈশ্বর সকল বস্তুর জন্য আলোক প্রস্তুত করেছিলেন, উপরন্তু, তিনি আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করেছিলেন। ঐ দিন, ঈশ্বর কথা বলতে শুরু করেন, এবং তাঁর বাক্যসমূহ ও কর্তৃত্ব একযোগে অস্তিত্বধারণ করে। সকল বস্তুর মধ্যে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতীয়মান হতে শুরু করে, এবং তাঁর বাক্যসমূহের কারণে সকল বস্তুর মধ্যে তাঁর শক্তি প্রসারিত হয়। এই দিন থেকেই, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, আর ঈশ্বরের শক্তির কারণে সকল বস্তু গঠিত হয় ও অবিচল থাকে, এবং ঈশ্বরের বাক্যসমূহ, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, ও ঈশ্বরের শক্তির কারণে সেগুলি ক্রিয়াশীল হয়। যখন ঈশ্বর এই বাক্যগুলি বলেন “দীপ্তি হোক”, তখন সেখানে আলোক প্রতীয়মান হল। ঈশ্বর যে কোনো কর্মসূচী আরম্ভ করেছিলেন, এমন নয়; আলোকের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁর বাক্যসমূহের ফল হিসাবে। এই ছিল সেই আলোক ঈশ্বর যাকে দিবস বলেছিলেন, নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষ আজও যার উপরে নির্ভর করে থাকে। ঈশ্বরের আদেশে, এর সারসত্য এবং মূল্য কখনোই বদলায়নি, আর তা কখনোই অদৃশ্য হয়ে যায়নি। এর অস্তিত্ব ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আর ক্ষমতাকে প্রকাশ করে, এবং সৃষ্টিকর্তার ঘোষিত করে। এটি বারে বারে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় ও অবস্থান সুনিশ্চিত করে। এটি ইন্দ্রিয়াতীত কিংবা অলীক নয়, বরং এটি একটি বাস্তব আলোক যা মানুষ চাক্ষুষ করতে পারে। সেই সময় থেকেই, এই শূন্য বিশ্বচরাচরে, যেখানে “পৃথিবী ছিল বিশৃঙ্খল। সেখানে প্রাণের চিহ্নমাত্র ছিল না।”—সেই প্রথম কোনো বস্তুগত পদার্থের উৎপত্তি হয়। সেই পদার্থ উদ্ভূত হয় ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহ থেকে, এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও উচ্চারণসমূহের কারণে সকল বস্তুর সৃষ্টিকার্যের প্রথম অঙ্ক হিসাবে তা আবির্ভূত হয়। এর ঠিক পরেই, ঈশ্বর আলোক এবং অন্ধকারকে পৃথক হয়ে যাওয়ার আদেশ দেন…। ঈশ্বরের বাক্যসমূহের কারণ সবকিছু বদলে যায় ও সম্পূর্ণ হয়…। ঈশ্বর এই আলোকে বললেন “দিবস”, এবং অন্ধকারকে বললেন “রাত্রি”। এই সময়ে, ঈশ্বর যে পৃথিবী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন সেখানে প্রথম প্রভাত ও প্রথম সন্ধ্যার উৎপত্তি হয়। এই দিবসটি ছিল সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির প্রথম দিবস, এবং তা ছিল সকল বস্তুর সৃষ্টির সূচনা, আর ঠিক সেই দিবস থেকেই তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীতে প্রথমবার সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়েছিল।

এই বাক্যগুলির মধ্য দিয়ে, মানুষ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের বাক্যসমূহ সহ ঈশ্বরের ক্ষমতা চাক্ষুষ করতে সক্ষম হয়। যেহেতু শুধুমাত্র ঈশ্বরই এহেন ক্ষমতার অধিকারী, সেহেতু শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই এহেন কর্তৃত্ব রয়েছে; যেহেতু শুধুমাত্র ঈশ্বরই এইরকম কর্তৃত্বের অধিকারী, সেহেতু শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই এইরকম ক্ষমতা রয়েছে। কোনো মানুষ কিংবা কোনো বস্তুর কি এমন কর্তৃত্ব অথবা ক্ষমতা থাকতে পারে? তোমাদের অন্তরে কি এর কোনো উত্তর আছে? ঈশ্বর ছাড়া, কোনো সৃষ্ট কিংবা অ-সৃষ্ট সত্তার কি এহেন কর্তৃত্ব রয়েছে? তোমরা কি কোনো গ্রন্থ কিংবা প্রকাশনায় এমন কোনো পদার্থের উদাহরণ পেয়েছ? এমন কোনো প্রমাণ কি রয়েছে যে কেউ এই আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছে? এটি অন্য কোনো গ্রন্থ অথবা নথিতে দেখতে পাওয়া যায় না; এগুলি অবশ্যই ঈশ্বরের এই পৃথিবীর চোখ-ধাঁধানো সৃষ্টি সম্পর্কে একমাত্র কর্তৃত্বপূর্ণ এবং ক্ষমতাশালী বাক্যসমূহ, যা বাইবেলে লিপিবদ্ধ হয়েছে; এই বাক্যগুলি ঈশ্বরের অনন্য কর্তৃত্ব আর পরিচয়ের কথা বলে। এই ধরনের কর্তৃত্ব আর পরিচয়কে কি ঈশ্বরের অনন্য পরিচয়ের প্রতীক বলে বলা যেতে পারে? এগুলিকে কি ঈশ্বরের এবং একমাত্র ঈশ্বরেরই অধিকৃত বলে বলা যেতে পারে? নিঃসন্দেহে, এই প্রকার কর্তৃত্ব এবং শক্তি শুধুমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরেরই অধিকৃত হতে পারে! এই কর্তৃত্ব আর শক্তি কোনো সৃষ্ট কিংবা অ-সৃষ্ট সত্তার অধিকৃত অথবা প্রতিস্থাপিত হতে পারে না! এটি কি স্বয়ং অনন্য ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যগুলিরই একটি? তোমরা কি এটিকে প্রত্যক্ষ করেছ? এই বাক্যসমূহ খুব শীঘ্র এবং স্পষ্টভাবে মানুষকে এই বিষয়ে উপলব্ধি করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরের অনন্য কর্তৃত্ব, এবং তাঁর অনন্য শক্তি রয়েছে, রয়েছে সর্বোচ্চ পরিচয় ও অবস্থান। উপরের আলোচনা থেকে, তোমরা কি বলতে পারো যে, তোমরা যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করো তিনিই স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর?

দ্বিতীয় দিবসে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব জলরাশির আয়োজন করে, এবং তৈরি করে নভোমণ্ডল এবং মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে মৌলিক একটি স্থান আবির্ভূত হয়

বাইবেলের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি পাঠ করা যাক: “ঈশ্বর বললেন, সৃষ্ট হোক নভোমণ্ডল, বিভক্ত করুক জলরাশিকে! ঈশ্বর এইভাবে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করে তার ঊর্ধ্বস্থিত জলরাশি থেকে নিম্নস্থ জলরাশিকে পৃথক করলেন: ঠিক তেমনই ঘটল।” (আদিপুস্তক ১:৬-৭)। কী কী পরিবর্তন ঘটল যখন ঈশ্বর বললেন “সৃষ্ট হোক নভোমণ্ডল, বিভক্ত করুক জলরাশিকে”? শাস্ত্রে বলা হয়েছে: “ঈশ্বর এইভাবে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করে তার ঊর্ধ্বস্থিত জলরাশি থেকে নিম্নস্থ জলরাশিকে পৃথক করলেন।” ঈশ্বর যখন এই বাক্য বললেন ও তা সম্পাদন করলেন, তখন তার ফল কী হয়েছিল? এর উত্তর নিহিত আছে অনুচ্ছেদের শেষ অংশে: “ঠিক তেমনই ঘটল।”

এই দু’টি সংক্ষিপ্ত বাক্য চমৎকার একটি দুর্দান্ত ঘটনাকে নথিবদ্ধ করে, এবং বর্ণনা করে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য—সেই অসাধারণ উদ্যোগ যার মধ্যে ঈশ্বর জলরাশিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, এবং সৃষ্টি করেছিলেন এমন এক স্থান যেখানে মানুষের অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে …

এই চিত্রটিতে মুহূর্তের মধ্যে ঈশ্বরের চোখের সামনে জলরাশি ও নভোমণ্ডল আবির্ভূত হয়, এবং তা ঈশ্বরের বাক্যসমূহের কর্তৃত্ব বিভক্ত হয়ে যায়, এবং ঈশ্বরের নিযুক্ত পন্থায় এক “ঊর্ধ্ব” ও এক “অধঃ”-তে পৃথক হয়ে যায়। অর্থাৎ, ঈশ্বর-সৃষ্ট আকাশমণ্ডল শুধু নিচের জলরাশিকে আচ্ছাদিতই করেনি, বরং জলরাশিকে উপরেও তুলে ধরেছে…। এতে মানুষ তাঁর কর্তৃত্বের শক্তিময়তা এবং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক জলরাশিকে সঞ্চালিত ও আদিষ্ট আদেশ করা এবং নভোমণ্ডল সৃষ্টি করার দৃশ্যের বিভূতির প্রতি শুধু হতবাক হয়ে চেয়ে থেকেছে, আর প্রশংসায় শিহরিত হয়েছে। ঈশ্বরের বাক্যসমূহের মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বরের শক্তির মধ্য দিয়ে, এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্বের মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বর আরও এক মহান কীর্তি অর্জন করেছিলেন। তা কি ঈশ্বরের কর্তৃত্বের শক্তি নয়? ঈশ্বরের কাজগুলির বিশ্লেষণের জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার করা যাক: ঈশ্বর তাঁর বাক্যসমূহ বলেন, আর ঈশ্বরের এই বাক্যসমূহের কারণে জলরাশির মধ্যস্থলে এক গগনপট বিদ্যমান হয়। ঠিক একই সময়ে, ঈশ্বরের এই বাক্যসমূহের কারণেই, এই স্থানে এক অসাধারণ পরিবর্তন ঘটে, এবং তা কোনো সাধারণ অর্থে পরিবর্তন ছিল না, ছিল একপ্রকার প্রতিস্থাপন, যেখানে শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল একটা কিছুর। তা ছিল সৃষ্টিকর্তার চিন্তাপ্রসূত, এবং শূন্য থেকে কিছু একটায় পরিণত হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার উচ্চারিত বাক্যসমূহের কারণেই, উপরন্তু, সেই মুহূর্ত থেকেই, তা সৃষ্টকর্তার নিমিত্তই বিদ্যমান ও অবিচল থাকবে, এবং সৃষ্টিকর্তার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তা স্থানান্তরিত, পরিবর্তিত, এবং পুনর্নবীকৃত হবে। এই অনুচ্ছেদটির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার এই সমগ্র বিশ্বজগৎ-সৃষ্টিতে তাঁর দ্বিতীয় কার্যটি বর্ণিত হয়। তা ছিল সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব ও শক্তির অন্য এক অভিব্যক্তি, সৃষ্টিকর্তার অপর এক অগ্রণী উদ্যোগ। তা ছিল বিশ্বপ্রতিষ্ঠার পর থেকে সৃষ্টিকর্তার অতিবাহিত দ্বিতীয় দিবস, আর এটি তাঁর জন্য ছিল এক বিস্ময়কর দিবস: তিনি আলোকের মধ্যে হেঁটে গিয়েছিলেন, তিনি গগনমণ্ডল আহূত করেছিলেন, তিনি জলরাশির আয়োজন তথা জলরাশিকে শাসন করেছিলেন, এবং তাঁর কার্য, তাঁর কর্তৃত্ব, এবং তাঁর শক্তি নিযুক্ত হয়েছিল নতুন দিবসে …

ঈশ্বর তাঁর বাক্যসমূহ বলার পূর্বে কি জলরাশির মধ্যস্থলে নভোমণ্ডল ছিল? একেবারেই নয়! এবং কী হল ঈশ্বরের এই বাক্যগুলি বলার পর: “সৃষ্ট হোক নভোমণ্ডল”? ঈশ্বর যে বস্তুগুলি চেয়েছিলেন সেগুলি অবির্ভূত হল; জলরাশির মধ্যস্থলে দেখা দিল নভোমণ্ডল, এবং জলরাশি পৃথক হয়ে গেল, কারণ ঈশ্বর বললেন: “বিভক্ত করুক জলরাশিকে”। এইভাবে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ অনুসরণ করে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং শক্তির ফলস্বররূপ সকল জিনিসের মাঝে মাঝে দু’টি নতুন বস্তু, দু’টি সদ্যজাত পদার্থের আবির্ভাব ঘটল। এই দু’টি নতুন বস্তুর আবির্ভাব সম্পর্কে তোমরা কী অনুভব করো? তোমরা কি সৃষ্টিকর্তার শক্তির মাহাত্ম্য অনুভব করো? তোমরা কি সৃষ্টিকর্তার অনন্য ও অসামান্য বলবত্তা অনুভব করো? ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কারণেই এহেন বলবত্তা তথা ক্ষমতার মাহাত্ম্য, এবং এই কর্তৃত্ব হল স্বয়ং ঈশ্বরেরই এক উপস্থাপনা, এবং স্বয়ং ঈশ্বরেরই এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

এই অনুচ্ছেদটি কি তোমাদের আরও একবার ঈশ্বরের অনন্যতার এক সুগভীর চেতনা প্রদান করে? সত্যি বলতে কি, এটা একেবারেই যথেষ্ট নয়; সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব ও শক্তি এর বাইরেও বহুদূর ব্যাপ্ত। তাঁর অনন্যতা নিছকই এই কারণে নয় যে তাঁর অধিকৃত সারসত্য অন্য যেকোনো জীবের চেয়ে আলাদা, বরং এই কারণেও, যে, তাঁর কর্তৃত্ব ও শক্তি অসাধারণ, সীমাহীন, সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং সকলের চেয়ে উচ্চে দণ্ডায়মান, উপরন্তু, কারণ তাঁর কর্তৃত্ব, এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা জীবন সৃষ্টি করতে ও অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারে, এবং সৃষ্টি করতে পারে প্রতিটি আকর্ষণীয় ও অসামান্য মুহুর্ত ও লহমা। ঠিক একই সময়ে, তিনি তাঁর সৃষ্ট প্রাণকে শাসন করতে ও অলৌকিক ঘটনাগুলির উপর এবং তাঁর সৃষ্টি করা প্রতিটি মুহুর্ত ও লহমার উপর সার্বভৌমত্ব ধারণ করতে সক্ষম।

তৃতীয় দিবসে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ জন্ম দেয় পৃথিবী এবং সমুদ্রের এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিশ্বে প্রাণসঞ্চার করে

এরপর, পাঠ করা যাক আদিপুস্তক ১:৯-১১-এর প্রথম বাক্যটি: “ঈশ্বর বললেন, আকাশের নীচে সমস্ত জলরাশি এক স্থানে সংহত হোক, প্রকাশিত হোক শুষ্ক ভূমি!” ঈশ্বর শুধু এই বাক্য বলার পর কী কী বদল ঘটে, “আকাশের নীচে সমস্ত জলরাশি এক স্থানে সংহত হোক, প্রকাশিত হোক শুষ্ক ভূমি”? এবং এই স্থানে আলোক এবং নভোমণ্ডল ছাড়া আর কী ছিল? শাস্ত্রে লেখা আছে: “ঈশ্বর শুষ্ক ভূমির নাম স্থল ও সংহত জলরাশির নাম রাখলেন সমুদ্র। ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার।” অর্থাৎ, এই স্থানে এখন ছিল স্থলভূমি ও সমুদ্র, এবং স্থলভাগ ও সমুদ্রকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছিল। এই নতুন বস্তুগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত আদেশ “ঠিক তেমনি ঘটল।”-এর পর। শাস্ত্রে কি বর্ণনা করা হয়েছে যে এটি করাকালীন ঈশ্বর ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন? সেখানে কি ঈশ্বরকে কায়িক শ্রমে নিযুক্ত হয়েছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে? তাহলে, ঈশ্বর কীভাবে তা করেছিলেন? ঈশ্বর কীভাবে এই নতুন বস্তুগুলির উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর করেছিলেন? এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ঈশ্বর এইসমস্ত কিছু অর্জন করতে, এই সবকিছু সৃষ্টি করতে, বাক্যসমূহের ব্যবহার করেছিলেন।

উপরের তিনটি অনুচ্ছেদে, আমরা তিনটি মহান ঘটনা সংঘটনের বিষয়ে জেনেছি। এই তিনটি মহান ঘটনা ঘটেছিল এবং এগুলির সৃষ্টি হয়েছিল ঈশ্বরের বাক্যসমূহের মাধ্যমে, এবং তাঁর বাক্যসমূহের কারণেই একের পর এক এক এই ঘটনাগুলি ঈশ্বরের চোখের সামনে আবির্ভূত হয়েছিল। এইভাবে দেখা যায় ঈশ্বরের এই বাক্যসমূহ: “ঈশ্বর যা বলেন তা অর্জিত হবেই; তিনি আদেশ দিলে তা অবিচল থাকবেই”, শূন্যগর্ভ নয়। ঈশ্বরের এই সারসত্য তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করে যে তাঁর চিন্তাগুলি তৈরী হয়েছে, এবং ঈশ্বর যখন বাচনের উদ্দেশ্যে তাঁর মুখমণ্ডল অবারিত করেন, তখন তাঁর সারসত্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়।

এই অনুচ্ছেদের চূড়ান্ত বাক্যটি পাঠ করা যাক: “তিনি বললেন স্থলভূমিতে উৎপন্ন হোক উদ্ভিদ। উৎপন্ন হোক বিভিন্ন শ্রেণীর শস্য এবং সকল শ্রেণীর সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ: ঠিক তেমনই ঘটল।” ঈশ্বর যখন কথন করছিলেন, ঈশ্বরের চিন্তাভাবনার পরেই, এই সকল বস্তু সৃষ্ট হয়েছিল, এবং তৎক্ষণাৎ, একগুচ্ছ বিবিধ, ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র প্রাণসত্ত্বা মৃত্তিকাগর্ভ থেকে স্খলিতভাবে মাথা তুলে বেরিয়ে আসতে এসেছিল, এবং নিজ-নিজ শরীর থেকে ধূলিকণা ঝেড়ে ফেলার আগেই তারা পরস্পরকে সাগ্রহে আভিবাদন জানাচ্ছিল, বিশ্বের প্রতি হাসিমুখে মাথা দোলাচ্ছিল। তারা সৃষ্টিকর্তাকে তাদের এই জীবনদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিল, এবং বিশ্বের কাছে ঘোষণা করেছিল যে, তারাও সবকিছুর একটা অংশ, এবং যে, সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে তারা প্রত্যেকে নিজ-নিজ জীবন উৎসর্গ করবে। ঈশ্বরের বাক্যসমূহ বলা হলে, স্থলভূমি শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, মানুষের উপভোগ্য সকল প্রকার তৃণলতা মাটি ফুঁড়ে উঠে এল, এবং পার্বত ও সমতলভূমি আচ্ছাদিত হল গভীর অরণ্যানী দ্বারা…। এই ঊষর পৃথিবী, যেখানে প্রাণের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান ছিল না, তা সত্বর পরিপূর্ণ হল তৃণ, লতাপাতা ও বৃক্ষরাজির দ্বারা, চতুর্দিক প্লাবিত হল শ্যামলিমায়…। তৃণের সৌরভ ও মৃত্তিকার সুবাস ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে, এবং বাতাস সঞ্চালনের সাথে সাথ প্রাণলাভ করল বিবিধ উদ্ভিদে, আরম্ভ হল তাদের বৃদ্ধিপ্রক্রিয়া। একইসাথে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহের কারণে, এবং ঈশ্বরের ভাবনা অনুসরণ করে, সকল উদ্ভিদরাশি অনন্ত জীবন চক্র শুরু করল, যেখানে তাদের বৃদ্ধি ঘটে, মুকুলিত ও ফলবান হয়, এবং তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। তারা কঠোরভাবে নিজ নিজ জীবনধারা পালন করতে শুরু করে, শুরু করে সমস্তকিছুর মধ্যে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে…। তাদের সকলের জন্ম নেওয়ার ও বেঁচে থাকার কারণ ছিল সৃষ্টিকর্তার বাক্যসমূহ। তারা সৃষ্টিকর্তার বিরামহীন সংস্থান ও পরিপোষণ পাবে এবং সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব প্রকাশ করার লক্ষ্যে সর্বদা ভূ-ভাগের সর্বত্র দৃঢ়ভাবে উদ্বর্তিত হবে, এবং তারা সর্বদা সৃষ্টিকর্তার তাদেরকে দেওয়া জীবন-শক্তি প্রদর্শন করবে …

সৃষ্টিকর্তার জীবন অসাধারণ, তাঁর চিন্তা অসাধারন আর তাঁর কর্তৃত্ব অসাধারণ, আর তাই, যখন তাঁর বাক্যসমূহ উচ্চারিত হল, তাঁর চূড়ান্ত ফল ছিল “ঠিক তেমনই ঘটল।” স্পষ্টতই, ঈশ্বর যখন কার্য সম্পাদন করেন, তখন তাঁকে তা স্বহস্তে সাধিত করতে হয় না; তিনি নিছকই তাঁর চিন্তার দ্বারা আজ্ঞা করেন, তথা, তাঁর বাক্যের দ্বারা আদেশ করেন, এবং এইভাবেই বিষয়গুলি অর্জিত হয়। এই দিবসে, ঈশ্বর জলরাশিকে একটি স্থানে একত্রিত করেছিলেন, এরপর, ঈশ্বর স্থলভূমিকে তৃণে পরিপূর্ণ করার পর, সেখানে বেড়ে উঠল বীজধারী উদ্ভিজ্জ, ফল-ধারণকারী বৃক্ষ, এবং ঈশ্বর তাদের প্রত্যেককে প্রকার অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করলেন, এবং প্রতিটির মধ্যে বহন করালেন সেগুলির নিজ নিজ বীজ। এই সমস্তকিছুই ঈশ্বরের চিন্তা ও ঈশ্বরের বাক্যসমূহের আদেশ অনুযায়ী উপলব্ধ হয়েছিল, এবং একাদিক্রমে প্রতিটির আবির্ভাব ঘটেছিল এই নতুন জগতে।

যখন ঈশ্বর তাঁর কার্য আরম্ভ করেননি, তখনই তাঁর মনের মধ্যে তিনি কী অর্জন করতে চান তার একটা চিত্র ছিল, এবং যখন ঈশ্বর সেই বিষয়গুলি অর্জন করতে শুরু করেন, ঠিক তখনই আবার ঈশ্বর সেই চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কথন করতে তাঁর মুখ উন্মুক্ত করেছিলেন, তখন ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং শক্তির দৌলতে সমস্তকিছুর মধ্যে বদল ঘটতে শুরু করে। ঈশ্বর তা কীভাবে করেছিলেন, কিংবা কীভাবে তিনি তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছিলেন সেসব নির্বিশেষে, সবকিছুই ঈশ্বরের পরিকল্পনামাফিক পর্যায়ক্রমে অর্জিত হয়েছিল, এবং ঈশ্বরের বাক্যসমূহ ও কর্তৃত্বের কারণে তথা পর্যায়ক্রমে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এই পরিবর্তন তথা সঙ্ঘটন সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব এবং সৃষ্টিকর্তার জীবনের ক্ষমতার অসাধারণত্ব ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। তাঁর চিন্তাগুলি কোনো সহজ ধারণা নয়, নয় কোনো শূন্য চিত্র, বরং জীবনিশক্তি ও অসাধারণ কর্মশক্তির অধিকারী এক কর্তৃত্ব, এবং এগুলি হল সবকিছুর পরিবর্তন, পুনরুজ্জীবন, পুনর্নবীকরণ ও ধ্বংসসাধনের ক্ষমতা। এই কারণে, সমস্তকিছু তাঁর চিন্তার দ্বারা ক্রিয়াশীল হয়, এবং, তদসহযোগে, তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহের দ্বারাই অর্জিত হয় …

সকল বস্তুর আবির্ভাবের পূর্বে, ঈশ্বরের চিন্তায় অনেক আগে থেকেই একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা গঠিত হয়ে গিয়েছিল, এবং বহু পূর্বেই এক নতুন বিশ্ব অর্জিত হয়ে গিয়েছিল। যদিও তৃতীয় দিবসে স্থলভূমিতে সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ আবির্ভূত হয়েছিল, তা ঈশ্বরের এই পৃথিবী সৃষ্টির কার্যের পর্যায়গুলি থামাবার কোনো কারণ ছিল না; তিনি তাঁর বাক্যসমূহ বলে যাওয়া অব্যাহত রাখতে, প্রতিটি নতুন বস্তুর সৃষ্টি অর্জন করে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি কথন করতেন, তাঁর আদেশ জারি করতেন, এবং তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন, এবং প্রকাশ করতেন তাঁর শক্তি, এবং তিনি সকল বস্তু তথা মানবজাতির উদ্দেশ্যে যাকিছু প্রস্তুত করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, যাকিছু তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তা প্রস্তুত করেছিলেন …

চতুর্থ দিবসে, ঈশ্বর আবার তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করায় মানবজাতির বিভিন্ন ঋতু, দিন এবং বছরগুলি সৃষ্টি হয়

সৃষ্টিকর্তা তাঁর পরিকল্পনা সম্পাদনের জন্য তাঁর বাক্যসমূহের ব্যবহার করেছিলেন, এবং এইভাবে তিনি তাঁর পরিকল্পনার প্রথম তিন দিবস অতিবাহিত করেছিলেন, ঈশ্বরকে ব্যতিব্যস্ত হতে কিংবা নিজেকে পরিশ্রান্ত করে ফেলতে দেখা যায়নি; পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর পরিকল্পনার প্রথম তিন দিন অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাটিয়েছিলেন, এবং বিশ্বচরাচরের আমূল রূপান্তরের আরব্ধ মহান কর্ম অর্জন করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে সম্পূর্ণ নতুন এক বিশ্বের আবির্ভাব ঘটেছিল, এবং, তাঁর চিন্তার মধ্যে নিহিত অপরূপ চিত্রটি অবশেষে, একাদিক্রমে ঈশ্বরের বাক্যসমূহে প্রকাশ পেল। প্রতিটি নতুন বস্তুর আবির্ভাব ছিল এক নবজাতকের জন্মসম, এবং সৃষ্টিকর্তা একসময় তাঁর চিন্তার মধ্যে নিহিত থাকা, অথচ এখন প্রাণপ্রতিষ্ঠ চিত্রটি উপভোগ করেছিলেন। এই সময়ে, তাঁর হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি জাগে বটে, কিন্তু তখন তাঁর পরিকল্পনা সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছিল। এক পলকে এক নতুন দিবসের আবির্ভাব ঘটেছিল—এবং কী ছিল সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনার পরবর্তী পৃষ্ঠায়? তিনি কী বলেছিলেন? কীভাবে তিনি তাঁর কর্তৃত্বের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন? ইতিমধ্যে, এই নতুন পৃথিবীতে নতুন আর কী কী বস্তুর আগমন ঘটেছিল? সৃষ্টিকর্তার পথপ্রদর্শন অনুসরণ করে, আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ঈশ্বরের সকলকিছু সৃষ্টির চতুর্থ দিবসের উপর, যা ছিল আরও এক নতুন সূচনা। অবশ্যই, সৃষ্টিকর্তার জন্য তা ছিল নিঃসন্দেহে আরও এক চমৎকার দিন, এবং তা ছিল আজকের মানবজাতির জন্যও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি দিবস। অবশ্যই দিনটির মূল্য ছিল অপরিমেয়। কীভাবে এটি চমৎকার ছিল, কীভাবে এটি এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আর কীভাবে এর মূল্য অপরিমেয় ছিল? প্রথমেই শ্রবণ করা যাক সৃষ্টিকর্তা কথিত বাক্যগুলি …

“ঈশ্বর বললেন, রাত্রি থেকে দিনকে পৃথক করার জন্য আকাশ মণ্ডলে সৃষ্ট হোক জ্যোতিষ্করাজি। সেগুলি চিহ্ন, দিন, ঋতু ও বর্ষের সূচনা করবে। পৃথিবীতে আলোক বিতরণের জন্য সেগুলি আকাশে প্রতিষ্ঠিত হোক আলোকবর্তিকারূপে!” (আদিপুস্তক ১:১৪-১৫)। তা ছিল ঈশ্বরের কর্তৃত্বের আরও এক প্রয়োগ যা তাঁর শুষ্ক ভূমি ও তাতে উদ্ভিদরাশি সৃষ্টির পর প্রাণীসমূহ দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বরের কাছে, এহেন একটি কার্য নির্বাহ করা ছিল তাঁর পূর্বে সম্পাদিত কার্যের মতই সহজ, কারণ ঈশ্বর এমনই ক্ষমতার অধিকারী; ঈশ্বর তাঁর বাক্যসমূহের মতই উত্তম, এবং তাঁর বাক্য সাধিত হবে। ঈশ্বর আলোকে আকাশে আবির্ভূত হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন, এবং এই আলোকরাশি যে শুধু আকাশ আর পৃথিবীর উপরিভাগকে আলোকিত করেছিল তা-ই নয়, সেগুলি ছিল দিবস ও রাত্রির, বিভিন্ন ঋতুর এবং বছরের চিহ্নও। এইভাবে, ঈশ্বর তাঁর বাক্যসমূহ বলার সাথে সাথেই ঈশ্বর যা যা কার্য সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন তার প্রতিটিই ঈশ্বরের অর্থ অনুযায়ী এবং ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত পন্থায় পূর্ণ হয়েছিল।

আকাশের আলোকরাশি হল আকাশের সেই বস্তু যা আলোক বিকিরণ করতে পারে; এগুলি আকাশ, স্থলভূমি ও জলরাশি আলোকিত করতে পারে। এগুলি ঈশ্বর দ্বারা আদিষ্ট ছন্দ ও কম্পনাঙ্ক অনুযায়ী আবর্তিত হয়, এবং স্থলভূমির বিভিন্ন অংশকে সুনির্দিষ্ট সময়াকালে আলোকিত করে, আর এইভাবে আলোর এই আবর্তন চক্রের ফলে ভূভাগের পূর্বে ও পশ্চিমে সৃষ্টি হয় দিন ও রাতের, আর এগুলি যে শুধু দিন ও রাতেরই চিহ্ন তা-ই নয়, বরং এই বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়ে এগুলি মানবজাতির বিভিন্ন উৎসব ও বিশেষ দিনগুলিকেও চিহ্নিত করে। এগুলি হল ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত—এই চারটি ঋতুর নিখুঁত পরিপূরক ও আনুষঙ্গিক, যেগুলির সঙ্গে একত্রে এই আলোকরাশি সুষমভাবে মানবজাতির চান্দ্রতিথি, সৌরতিথি ও বর্ষের নিয়মিত ও যথাযথ চিহ্ন হিসাবেও কাজ করে। যদিও কৃষিকার্যের উদ্ভবের পরেই মানবজাতি চান্দ্রতিথি, সৌরতিথি ও বর্ষকে উপলব্ধি করতে ও এগুলির সম্মুখীন হতে শুরু করেছিল, কার্যত চান্দ্রতিথি, সৌরতিথি ও বর্ষগুলি, যা আজ মানবজাতি উপলব্ধি করে, সেগুলির উৎপন্ন হওয়া আরম্ভ হয়েছিল বহুপূর্বেই, ঈশ্বরের সমস্তকিছু সৃষ্টির চতুর্থ দিবসেই, এবং মানুষের পরিচিত বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত ঋতুর পরিবর্তনশীল চক্রও বহুপূর্বেই, ঈশ্বরের সকলকিছু সৃষ্টির চতুর্থ দিবসেই, আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর-সৃষ্ট আলোকরাশি মানুষকে নিয়মিত, যথাযথভাবে ও সুস্পষ্টরূপে দিন ও রাতের মধ্যে পার্থক্য করতে, আর তিথি গণনা করতে, এবং স্পষ্টভাবে চান্দ্রপক্ষ ও বর্ষের হিসাব রাখতে সক্ষম করেছিল। (পূর্ণিমাতিথিটি ছিল এক মাসের সমাপ্তি, এবং এর থেকে মানুষ জানত যে আলোকরাশির প্রদীপ্তি এক নতুন চক্রের পুনরায় আবর্তন ঘটবেবে; শুক্লপক্ষে প্রথমা তিথিটি ছিল এক পক্ষকালের সমাপ্তি, যা মানুষকে জানাতো যে এক নতুনচান্দ্রপক্ষের সূচনা হতে চলেছে, যা থেকে সে কতগুলি তিথি নিয়ে একটি চান্দ্রপক্ষ হয়, কত চান্দ্রপক্ষে এক ঋতু এবং এক বছরে কতগুলি ঋতু হয়, তা অনুমান করতে পারতো, এবং এই সকলই প্রকাশিত হতো অত্যন্ত ধারাবাহিকতা-সহ।) তাই মানুষ খুব সহজেই আলোকরাশির আবর্তন দ্বারা চিহ্নিত চান্দ্রপক্ষ, তিথি ও বর্ষের হিসাব রাখতে পারতো। এই সময়ে থেকে, মানবজাতি এবং সকল বস্তু নিজেদের অজান্তেই রাত্রি ও দিবসের সুশৃঙ্খল পরিবর্তন তথা আলোকরাশির আবর্তনের দ্বারা উৎপন্ন ঋতু-পরিবর্তনের মধ্যে বসবাস করতো। এ-ই ছিল চতুর্থ দিবসে সৃষ্টিকর্তার আলোকরাশি সৃষ্টির তাৎপর্য। অনুরূপভাবে, সৃষ্টিকর্তার এই কার্যের লক্ষ্য ও তাৎপর্য তখনও তাঁর কর্তৃত্ব ও শক্তি থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিল। এবং সেহেতু, ঈশ্বর-সৃষ্ট আলোক, এবং মানুষের কাছে সেগুলি খুব শীঘ্রই যে মূল্য বহন করে আনতে চলেছিল, তা ছিল সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব-বলবৎ করার উদ্দেশ্যেই গৃহীত অপরও একটি সুদক্ষ পদক্ষেপ।

এই নতুন পৃথিবীতে, যেখানে তখনও মানবজাতির আবির্ভাব ঘটেনি, সেখানে সৃষ্টিকর্তা শীঘ্রই যে নতুন জীবন সৃষ্টি করতে চলেছিলেন তার জন্য তিনি প্রস্তুত করেছিলেন সন্ধ্যা ও সকাল, গগনমণ্ডল, স্থলভূমি ও জলরাশি, তৃণভূমি, উদ্ভিদরাশি ও বিবিধ বৃক্ষরাজি, এবং আলোকরাশি, ঋতুকাল, দিবস ও বর্ষ। সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব ও শক্তি ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর সৃজিত প্রতিটি নতুন বস্তুর মধ্যে, এবং তাঁর বাক্যসমূহ উচ্চারিত হাওয়ামাত্র তা অর্জিত হয়েছিল, ন্যূনতম ব্যত্যয় ছাড়াই, সামান্যতম বিরতি ছাড়াই। এই সকল নতুন বস্তুর আবির্ভাব তথা উৎপন্ন হওয়া ছিল সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব ও শক্তির প্রমাণ: তিনি তাঁর বাক্যসমূহের মতই উত্তম, এবং তাঁর বাক্যসমূহ অর্জিত হবে, আর তাঁর অর্জিত সকলকিছুই চিরস্থায়ী হয়। এই বাস্তব কখনোই বদলায়নি: যেমনটা অতীতে ছিল, তেমনটাই আজও রয়েছে, এবং ঠিক তেমনটাই রয়ে যাবে অনন্তকাল যাবৎ। শাস্ত্রের সেইসব বাক্যের দিকে আরও একবার দৃকপাত করলে, সেগুলি কি তোমাদের কাছে নতুন হিসাবে প্রতিভাত হয়? তোমরা কি নতুন কোনো বিষয়বস্তু চাক্ষুষ করলে, এবং নতুন কোনোকিছু আবিষ্কার করলে? এর কারণ হল সৃষ্টিকর্তার কর্মসমূহ তোমাদের অন্তঃকরণ আলোড়িত করেছে, এবং তাঁর কর্তৃত্ব ও শক্তি সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞানের দিশায় পরিচালিতকরেছে, এবং অবারিত করেছে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তোমাদের উপলব্ধির দুয়ার, এবং তাঁর কর্ম ও কর্তৃত্ব এই বাক্যগুলিতে প্রাণসঞ্চার করেছে। তাই এই সকল বাক্যে মানুষ সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের এক বাস্তব, প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি চাক্ষুষ করেছে, প্রকৃতপক্ষেই সাক্ষী থেকেছে সৃষ্টিকর্তার আধিপত্যের, এবং চাক্ষুষ করেছে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব ও শক্তির অসাধারণত্ব।

সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব ও শক্তি একাদিক্রমে অলৌকিল ঘটনাবলী সংঘটন করে চলে; তিনি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, এবং মানুষ তাঁর কর্তৃত্বের প্রয়োগ-সঞ্জাত চমকপ্রদ কীর্তিসমূহের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকে। তাঁর বিস্ময়কর শক্তি একের পর এক পুলক এনে দেয়, আর মানুষের চোখ ঝলসে যায়, তারা আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে, প্রশংসায় শিহরিত হয়, বিস্মিত ও উল্লসিত হয়; উপরন্তু, মানুষ দৃশ্যতই উতলা হয়েছে এবং তার অন্তরে উৎপন্ন হয়েছে শ্রদ্ধা, সম্মানবোধ ও আশ্লেষ। সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব এবং কর্মসমূহ মানুষের আত্মায় এক প্রবল তথা পরিশোধনমূলক প্রভাব ফেলে, উপরন্তু, সেগুলি মানুষের আত্মাকে তৃপ্ত করে। তাঁর প্রতিটি চিন্তা, তাঁর প্রতিটি উচ্চারণ, এবং তাঁর কর্তৃত্বের প্রতিটি উদ্ঘাটনই হল সকলকিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শিল্পকর্ম, এবং তা হল সৃষ্ট মানবজাতির সুগভীর উপলব্ধি ও জ্ঞানের যোগ্যতম এক মহান উদ্যোগ। আমরা যখন সৃষ্টিকর্তার প্রতিটি বাক্য দ্বারা জাত প্রতিটি জীবকে গণনা করি, আমাদের আত্মা আকৃষ্ট হয় ঈশ্বরের শক্তির চমকপ্রদতার প্রতি, এবং আমরা সৃষ্টিকর্তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে উপনীত হই পরবর্তী দিবসটিতে: ঈশ্বরের সকলকিছু সৃষ্টির পঞ্চম দিবসে।

আমরা যত শাস্ত্রটির অনুচ্ছেদগুলি একটি একটি করে পড়ে যাব, তত আমরা সৃষ্টিকর্তার আরও কীর্তিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করবব।

পঞ্চম দিবসে, বিবিধ এবং বৈচিত্র্যময় গঠনের জীবন বিভিন্ন উপায়ে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব প্রদর্শন করে

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, “ঈশ্বর বললেন, জলরাশি পূর্ণ হোক নানা জাতির জলচর প্রাণীতে এবং পৃথিবীর উপরে আকাশে উড়ে বেড়াক পক্ষীকুল। ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন বৃহদাকার সামুদ্রিক জীব এবং সকল শ্রেণীর জলচর প্রাণী। তারা দলে দলে জলধিবক্ষে বিচরণ করতে লাগল। তিনি সৃষ্টি করলেন সকল জাতির পক্ষীকুল। ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার।” (আদিপুস্তক ১:২০-২১)। শাস্ত্র আমাদের স্পষ্টভাবে বলে যে, এই দিনটিতে, ঈশ্বর জলের প্রাণী এবং আকাশের পাখি তৈরি করেছিলেন, অর্থাৎ তিনি বিভিন্ন মাছ ও পাখি সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেগুলির প্রতিটিকে তাদের নিজ নিজ প্রকার অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করেছিলেন। এইভাবে, পৃথিবী, আকাশ এবং জল ঈশ্বরের সৃষ্টি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল …

ঈশ্বরের বাক্যগুলি কথিত হওয়ামাত্র, সৃষ্টিকর্তার বাক্যসমূহের মাঝেই, ভিন্ন ভিন্ন আকারের সজীব নবীন প্রাণসত্তা জেগে উঠল। ঠেলাঠেলি, লাফালাফি ও আনন্দে নৃত্য করতে করতে তারা এই পৃথিবীতে এল…। সকল প্রকার আকার ও আকৃতির মাছ জলের মধ্যে সাঁতরে বেড়ানো শুরু করল; সকল প্রকার শামুক-জাতীয় খোলসে আবৃত জলজপ্রাণ বালি ফুঁড়ে উঠে এল; আঁশযুক্ত, খোলসযুক্ত ও অমেরুদণ্ডী জীবসকল ক্ষুদ্র, দীর্ঘ কিংবা খর্ব—নানাবিধ আকার ধারণ করে সত্বর বেড়ে উঠল। তেমনই বিবিধ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবালও দ্রুত বেড়ে উঠতে শুরু করল, বিবিধ প্রজাতির জলজ প্রাণসত্তার জীবনের গতিতে দোদুল্যমান হয়ে, তরঙ্গায়িত হয়ে, স্থির জলরাশিকে যেন আর্জি জানিয়ে বলে উঠল: “তাড়াতাড়ি করো! তোমার বন্ধুদের নিয়ে এসো! কারণ তুমি আর কখনোই একা থাকবে না!” ঈশ্বর-সৃষ্ট বিভিন্ন জীবের জলে আবির্ভূত হওয়ার মুহূর্ত থেকে, প্রতিটি নতুন জীব এতদিন ধরে নিশ্চল হয়ে থাকা জলরাশিতে প্রাণশক্তি নিয়ে এল, এবং সূচনা ঘটাল এক নতুন যুগের…। সেই মুহূর্ত থেকে, তারা একে অপররকে আলিঙ্গন করল, এবং পরস্পরকে সঙ্গ দিতে আরম্ভ করল, নিজেদের মধ্যে আর কোনো ব্যবধান রাখলো না। জলরাশির বিদ্যমান হয়েছিল স্বীয় অভ্যন্তরস্থ জীবসমূহের উদ্দেশ্যেই, জলরাশি তার আলিঙ্গনে আবদ্ধ প্রতিটি প্রাণীকে পরিপোষণ করেছিল, এবং জলের জন্যই, জলের পরিপোষণেরকারণেই, প্রতিটি প্রাণীর অস্তিত্বলাভ সম্ভব হয়য়। প্রত্যেকে প্রত্যকেকে প্রাণ প্রদান করেছিল, এবং, সেই সাথে, একইভাবে প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সৃষ্টির চমকপ্রদতা ও মাহাত্ম্যের, এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অনতিক্রম্য শক্তির সাক্ষ্য বহন করেছিল …

সমুদ্র যেমন আর নীরব রইল না, তেমনই আকাশও প্রাণপূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করল। ছোট-বড় একের পর এক পাখি মাটি থেকে আকাশেরপানে উড়ে গেল। সমুদ্রের জীবসমূহ থেকে পৃথক এই পাখিদের ছিল ডানা এবং তাদের অস্থূল ও সুতনু অবয়বগুলি আবৃত ছিল পালকে। তারা সদম্ভে এবং গর্বভরে ডানা ঝাপটিয়ে তাদের পালকের আবরণ এবং সৃষ্টিকর্তার দ্বারা প্রাপ্ত বিশেষ ক্রিয়াকলাপ ও দক্ষতাগুলি প্রদর্শন করেছিল। তারা স্বাধীনভাবে ক্রমশ ঊর্ধ্বে উড্ডীন হল, এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে, তৃণভূমি ও অরণ্যময় বিচরণ শুরু করল…। তারা ছিল বাতাসের প্রিয়, তারা ছিল সকল বস্তুর প্রিয়পাত্র। অচিরেই তারা আকাশ ও পৃথিবীর সংযোগস্বরূপ হয়ে উঠতে চলেছিল, শীঘ্রই তারা সকল বস্তুর বার্তাবাহক হয়ে উঠতে চলেছিল…। তারা গান গাইল, তারা সানন্দে উড্ডীয়মান হল, তারা একদা শূন্য এই পৃথিবীতে নিয়ে এল আনন্দ, উল্লাস ও প্রাণবন্ততা…। প্রদত্ত জীবনের জন্য তারা সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করতে তাদের সুস্পষ্ট, সুরেলা সঙ্গীতের ব্যবহার করেছিল, ব্যবহার করেছিল তাদের অন্তরের কথাগুলি। তারা ঈশ্বরের সৃষ্টির যথাযথতা তথা চমকপ্রদতা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে উল্লসিত হয়ে নেচে উঠেছিল, সৃষ্টিকর্তার দ্বারা তাদের প্রতি প্রদত্ত সেই বিশিষ্ট প্রাণসত্তার মাধ্যমে তাঁর কর্তৃত্বের সাক্ষ্য বহন করার উদ্দেশ্যে তারা তাদের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করল …

জলচর কিংবা খেচর, সৃষ্টিকর্তার আদেশবলে জীবনের বিভিন্ন অবয়বে এই বিবিধ জীবসকল বিদ্যমান ছিল, এবং সৃষ্টিকর্তার আজ্ঞায়, নিজ নিজ প্রজাতি অনুযায়ী একত্রিত হয়েছিল—এবং এই বিধান, এই নিয়ম ছিল কোনো জীবের দ্বারা অপরিবর্তনীয়। তারা কখনোই সৃষ্টিকর্তা দ্বারা নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করার স্পর্ধা দেখায়নি, তারা তা করতে সক্ষমও ছিল না। সৃষ্টিকর্তা দ্বারা নির্ধারিত হিসাব অনুসারেই তারা বেঁচেছিল এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করেছিল, এবং আজ অবধি চিরকাল তারা সৃষ্টিকর্তা দ্বারা তাদের জন্য নির্ধারিত জীবনধারা ও বিধানগুলি কঠোরভাবে পালন করে এসেছে, এবং সজ্ঞানে তাঁর অব্যক্ত আদেশ এবং তাদেরকে সৃষ্টিকর্তার দেওয়া স্বর্গীয় অনুশাসন তথা কর্মবিধিসমূহ মান্য করে চলে। তারা তাদের নিজ-নিজ বিশেষ উপায়ে সৃষ্টিকর্তার সাথে কথোপকথন করেছিল, সৃষ্টিকর্তার অর্থের মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিল, এবং তাঁর আদেশসমূহ পালন করেছিল। কেউ কখনও সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের সীমা লঙ্ঘন করেনি, এবং সৃষ্টিকর্তার চিন্তার মাধ্যমেই তাদের উপর তাঁর সার্বভৌমত্ব ও শাসন প্রযুক্ত হয়েছিল; কোনো বাক্য জারি করা হয়নি, তবু ঈশ্বরের অনন্য কর্তৃত্ব সমস্তকিছু নিয়ন্ত্রণ করে গিয়েছিল নিঃশব্দে, যার মধ্যে কোনো ভাষাগত ক্রিয়াকলাপ ছিল না, এবং যা ছিল মানুষের চেয়ে পৃথক। এই বিশেষ উপায়ে তাঁর কর্তৃত্বের প্রয়োগ মানুষকে এক নতুন জ্ঞান লাভ করতে, এবং সৃষ্টিকর্তার অনন্য কর্তৃত্বের এক নতুন ব্যাখ্যা তৈরী করতে বাধ্য করেছিল। এখানে, আমাকে বলতেই হবে যে এই নতুন দিনটিতে, সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের প্রয়োগ আরও একবার সৃষ্টিকর্তার অনন্যতা প্রদর্শন করেছিল।

এরপর, দেখে নেওয়া যাক শাস্ত্রের এই অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি: “ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার।” তোমাদের এর অর্থ কী বলে মনে হয়? এই বাক্যগুলির মধ্যে ঈশ্বরের আবেগসমূহ নিহিত রয়েছে। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট সকলকিছু, যা তাঁর বাক্যসমূহের কারণেই প্রাণ পেয়েছিল, অবিচল ছিল, এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই সময়ে, ঈশ্বর কি তাঁর বাক্যসমূহ দ্বারা প্রস্তুত বিবিধ বস্তু, এবং তাঁর অর্জিত বিবিধ কর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন? এর উত্তর হল যে “ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার।” তোমরা এখানে কী দেখো? “ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার।”—এই শব্দবন্ধনী কিসের প্রতিনিধিত্ব করে? এটি কী চিহ্নিত করে? এর অর্থ হল, ঈশ্বর যা পরিকল্পনা করেছিলেন ও নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সাধন করার, তথা তিনি যা সম্পাদন করবেন বলে নির্ধারণ করেছিলেন সেই লক্ষ্যগুলি সম্পাদন করার, ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা তাঁর রয়েছে। প্রতিটি করণীয় কাজ সম্পন্ন করার পর ঈশ্বর কি অনুশোচনা অনুভব করেছিলেন? এর উত্তর, এখনও, “ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার।” প্রকারান্তরে বললে, শুধু যে তাঁর কোনো অনুশোচনা বোধ হয়নি তা-ই নয়, বরং, পরিবর্তে, তিনি সন্তুষ্ট বোধ করেছিলেন। তঁর কোনো অনুশোচনা বোধ না করার অর্থ কী? এর অর্থ হল, ঈশ্বরের পরিকল্পনা নিখুঁত, তাঁর শক্তি ও প্রজ্ঞা নিখুঁত, এবং কেবলমাত্র তাঁর কর্তৃত্ব দ্বারাই এহেন যথাযথতা অর্জন করা যায়। মানুষ যখন কোনো করণীয় কাজ সম্পাদন করে, সে কি তখন ঈশ্বরের মত সেটিকে ভালো হিসাবে দেখতে পায়? মানুষ যা কিছু করে তাতে কি সে যথাযথতা অর্জন করতে পারে? মানুষ কি একেবারে এবং চিরতরে কোনোকিছু সম্পূর্ণ করতে পারে? মানুষ যেমন বলে, “কিছুই নিখুঁত নয়, শুধু অন্য কিছুর চেয়ে বেশি ভালো,” তেমনই, মানুষের করা কোনো কাজই যথাযথতা অর্জন করতে পারে না। ঈশ্বর যখন দেখলেন যে তিনি যা যা সম্পাদন ও অর্জন করেছিলেন সে সকলই উত্তম, ঈশ্বরের করা সমস্তকিছুই তাঁর বাক্য দ্বারা নির্ধারিত, অর্থাৎ, যখন “ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার”, তখন তাঁর সৃষ্ট সকলকিছুই চিরতরে একটি স্থায়ী রূপ ধারণ করল, প্রকার অনুযায়ী সেগুলি শ্রেণিবদ্ধ করা হল, এবং নির্দিষ্ট একটা অবস্থান, উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা প্রদান করা হল। উপরন্তু, সকল বস্তুর মধ্যে তাদের যা ভূমিকা, এবং ঈশ্বরের সকলকিছুর ব্যবস্থাপনা চলাকালীন তাদের আবশ্যিক যে যাত্রা, তা ইতিমধ্যেই ঈশ্বর দ্বারা নিরূপিত করা হয়ে গিয়েছিল, এবং সেগুলি ছিল অপরিবর্তনীয়। এ-ই ছিল ঈশ্বরের দ্বারা সকল বস্তুর প্রতি প্রদত্ত স্বর্গীয় বিধান।

“ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার”, এই সহজ, অবমূল্যায়িত, প্রায়শই উপেক্ষিত বাক্যগুলিই হল সকল প্রাণীকে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বর্গীয় বিধান এবং স্বর্গীয় ফরমান-সমন্বিত বাক্যসমূহ। এগুলি হল সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের ভিন্নতর এক প্রতিরূপ, যা অধিকতর বাস্তবিক ও গভীরতর। তাঁর বাক্যসমূহের মধ্য দিয়ে, সৃষ্টিকর্তা যে শুধুমাত্র তিনি যা অর্জন করতে চেয়েছিলেন তা অর্জনে, এবং তিনি যা সাধন করতে চেয়েছিলেন তা সাধনেই সক্ষম ছিলেন, তা-ই নয়, বরং তিনি তাঁর সৃষ্ট সকল বস্তুকেই স্বহস্তে নিয়ন্ত্রণ, এবং তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে সৃষ্ট সকল বস্তুর উপর শাসন করতে পারতেন, এবং, উপরন্তু, সকলকিছুই ছিল নিয়মাবদ্ধ ও নিয়মিত। সকল বস্তুই তাঁর বাক্য দ্বারা বিস্তারলাভ করেছিল, বিদ্যমান হয়েছিল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, উপরন্তু তাঁর কর্তৃত্ব দ্বারা সেগুলি তাঁর প্রকাশিত বিধানের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল, কেউই অব্যাহতি পায়নি! এই বিধানের সূচনা হয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন, “ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার”, এবং, ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে, এই বিধান বিদ্যমান, অব্যাহত, এবং কার্যকারী রইবে যেদিন সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং তা প্রত্যাহার করবেন ততদিন পর্যন্ত! ঈশ্বরের অনন্য কর্তৃত্ব শুধুমাত্র তাঁর সকল বস্তু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তথা সকল বস্তুকে সত্তায় পরিণত হওয়ার জন্য আদেশ দেওয়ার মধ্যেই প্রকাশ পায়নি, তা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সকল বস্তুকে শাসন করার এবং সকল বস্তুর উপর সার্বভৌমত্ব কায়েম করার, এবং সকল বস্তুর মধ্যে জীবন তথা প্রাণশক্তি সঞ্চার করার ক্ষমতায়, এবং, উপরন্তু, তা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর পরিকল্পনায় তিনি যাকিছু সৃষ্টি করতে চলেছিলেন সেই সকল বস্তুর অনন্তকালের জন্য, তথা চিরতরে, তাঁর দ্বারা নির্মিত এই বিশ্বচরাচরে, সম্পূর্ণ যথাযথ আকৃতিতে, এবং যথাযথ এক জীবন-কাঠামোয় ও যথাযথ ভূমিকায়, উৎপত্তি ঘটানোর, এবং সেগুলিকে বিদ্যমান রাখার ক্ষমতার মধ্যেও। সৃষ্টিকর্তার চিন্তাভাবনাগুলির কোনও সীমাবদ্ধতার অধীনে না থাকার এবং সেগুলির স্থান-কাল বা ভৌগলিক সীমাবদ্ধতায় না থাকার মধ্যেও তা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কর্তৃত্বের মতই, সৃষ্টিকর্তার অনন্য পরিচয়ও শাশ্বত ও চিরন্তনই রয়ে যাবে। তাঁর কর্তৃত্ব সততই তাঁর পরিচয়ের এক প্রতিনিধি ও চিহ্ন হয়ে থাকবে, এবং তাঁর কর্তৃত্ব চিরকালই তাঁর পরিচয়ের পাশাপাশি বিদ্যমান রয়ে যাবে!

ষষ্ঠ দিবসে, সৃষ্টিকর্তা কথা বলেন, এবং তাঁর মনের মধ্যে থাকা প্রতিটি জীব একাদিক্রমে আবির্ভূত হয়

ইন্দ্রিয়াতীতভাবে, সৃষ্টিকর্তার সমস্ত সৃষ্টিকার্য পাঁচ দিন ধরে অব্যাহত ছিল, ঠিক তার পরপরই সৃষ্টিকর্তা তাঁর সকল বস্তু সৃষ্টির ষষ্ঠ দিবসকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এই দিবসটি ছিল আরও এক নতুন সূচনা, এবং আরও একটি অসাধারণ দিন। তাহলে, এই নতুন দিবসের প্রাক্কালে, কী ছিল সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা? কোন কোন নতুন জীবের উদ্ভব ঘটাবেন, তথা সৃষ্টি করবেন তিনি? শ্রবণ করো, এই হল সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠস্বর …

“ঈশ্বর বললেন, পৃথিবী সকল জাতির প্রাণী—বন্য ও গৃহপালিত পশু এবং সরীসৃপ সহ সকল জীব উৎপন্ন করুক। তেমনই ঘটল। ঈশ্বর এইভাবে সকল জাতির বন্য ও গৃহপালিত পশু এবং বিভিন্ন জাতির ভূচর প্রাণী ও সরীসৃপ সহ সকল জীব সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার।” (আদিপুস্তক ১:২৪-২৫)। কোন কোন জীব অন্তর্ভুক্ত? শাস্ত্র বলে: গবাদি পশু, এবং উরঙ্গম, এবং পৃথিবীর বিবিধ পশু। যার অর্থ হল এ-ই, যে, এই দিবসটিতে পৃথিবীতে শুধু যে সকল প্রকার জীব ছিল তা-ই নয়, তাদের সকলকে প্রকারভেদে শ্রেণিবদ্ধ করাও হয়েছিল, এবং অনুরূপভাবেই, “ঈশ্বর দেখলেন, সবই চমৎকার।”

আগের পাঁচটি দিনের মতোই, সৃষ্টিকর্তা একই সুরে কথন করেছিলেন, এবং যে সকল জীবিত প্রাণী তিনি সৃজন করতে চেয়েছিলেন, তাদের জন্মের আদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রকারানুসারে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। সৃষ্টিকর্তা যখন তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন, তখন তাঁর কোন বাক্যই বিফলে যায় না, এবং সেহেতু, ষষ্ঠ দিবসে, যে সকল জীবিত প্রাণী তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তারা নির্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হয়েছিল। সৃষ্টিকর্তা যেইমাত্র বললেন “পৃথিবী সকল সকল প্রকার জীব উৎপন্ন করুক।” তৎক্ষণাৎ পৃথিবী পরিপূর্ণ প্রাণে, এবং স্থলভূমে সহসা জাগ্রত হল জীবন্ত সকল প্রাণীর প্রাণবায়ু…। শ্যামল তৃণাবৃত প্রান্তরে, স্ব-স্ব পুচ্ছসমূহ ইতিউতি আন্দোলিত করে, একাদিক্রমে, আবির্ভাব ঘটল পরিপুষ্ট গাভীর, ক্ষীণস্বরে ডাক দিতে দিতে একত্রিত হল মেষপাল, এবং হ্রেষারত অশ্বসমূহ আরম্ভ করল দৌড়ানো…। মুহূর্তের মধ্যে, সুবিশাল বিস্তীর্ণ নীরব তৃণভূমি উদ্বেলিত হল প্রাণশক্তিতে…। এই নানাবিধ গবাদি পশুর চেহারা শান্ত তৃণভূমির বুকে ফুটে উঠল এক সুন্দর দৃশ্যপট হয়ে, এবং তারা নিয়ে এল অসীম জীবনীশক্তি…। তারা হয়ে উঠবে তৃণভূমির সঙ্গী, এবং তৃণভূমির প্রভু, উভয়ই হবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল; সেহেতু তারা পালক এবং রক্ষকও হয়ে উঠবে এই ভূমির, যা হবে তাদের স্থায়ী আবাস, এবং যা তাদের সকল প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করবে, হবে তাদের অস্তিত্বের চিরন্তন পরিপোষণের একটি উৎস …

যেদিন এই বিবিধ প্রাণীসম্পদ সৃষ্ট হয়, সেই একই দিনে ঈশ্বরের বাক্যসমূহ দ্বারা বিবিধ কীটপতঙ্গও একাদিক্রমে আবির্ভূত হল। যদিও তারা ছিল সকল জীবের মধ্যে ক্ষুদ্রতম, অথচ তাদের জীবনীশক্তি ছিল সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক সৃষ্টি, এবং তাদের আগমনে অত্যধিক বিলম্ব ঘটেনি…। কেউ কেউ তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষগুলি সঞ্চালন করল, কেউ বা ধীরে ধীরে বুকে ভর দিয়ে এল; কেউ কেউ এল লম্ফঝম্প-সহযোহে, কেউ আবার স্খলিতপদে; কেউ কেউ অগ্রসর হল ক্ষিপ্রপদে, কেউ বা আবার আবার দ্রুত পশ্চাদপসরণ করত; কেউ কেউ কেউ চলনশীল হত পার্শ্বাভিমুখে, অন্য কেউ কেউ আবার চলত লাফিয়ে লাফিয়ে…। সবাই ব্যস্ত ছিল নিজ-নিজ আলয় খুঁজে নিতে: কেউ আবাসস্থল খুঁজে নিল তৃণ ভেদ করে, কেউ কেউ মাটিতে গর্ত খনন করা শুরু করল, কেউ কেউ উড়ে গেল গাছগাছালির মাঝে, লুকিয়ে পড়ল অরণ্যানীর ভিতর…। আকারে ক্ষুদ্র হলেও, তারা ক্ষুধার যন্ত্রণা সহনে তারা ছিল অনিচ্ছুক, এবং স্ব-স্ব আলয় খুঁজে পাওয়ার পর, ধাবমান হল তারা তাদের খাদ্য তথা ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্বেষণে। ঘাসের নরম তৃণ ফলক ভক্ষণের উদ্দেশ্যে কেউ কেউ উঠল তৃণ বেয়ে, কেউ কেউ একমুঠো ধুলো গলাধঃকরণ করে পরম পরিতৃপ্তি ও আনন্দ সহকারে খেতে লাগল (তাদের কাছে ধুলো পর্যন্ত সুস্বাদু খাদ্য); কেউ কেউ লুকিয়ে পড়ল অরণ্যের ভিতরে, তবে তারা বিশ্রাম নিতে থামেনি, কারণ তাদের সুস্বাদু খাদ্য হল ঘন সবুজ চিকণ পর্ণের আভ্যন্তরীণ প্রাণরস…। সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হওয়ার পরেও, কীটপতঙ্গেরা তাদের কাজ বন্ধ করেনি; উচ্চতায় ক্ষুদ্র হলেও, তাদের ছিল অসাধারণ কর্মশক্তি এবং সীমাহীন উদ্দীপনা, তাই, সকল জীবের মধ্যে, তারাই ছিল সর্বাধিক সক্রিয় ও পরিশ্রমী। তারা কখনোই অলস থাকেনি, এবং কখনও বিশ্রামে লিপ্ত হয়নি। ক্ষুন্নিবৃত্তির পরেও নিজ-নিজ ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে তারা কঠোর পরিশ্রম করেছিল, আগামী দিনগুলির জন্য, উদ্বর্তনের উদ্দেশ্যে, শশব্যস্ত ও ত্বরান্বিত ভাবে বিচরণশীল থেকেছিল…। নিজেদের উৎসাহিত করতে তারা মৃদুস্বরে করে নানান সুরে ও ছন্দে গান গেয়ে যেত। তৃণরাশি, বৃক্ষরাজি, এবং তিলার্ধ মৃত্তিক্কাখণ্ডমাত্রকে অবধি তারা করেছিল পুলকিত, যা প্রতিটি দিবস, প্রতিটি বৎসরকালকে করে তুলেছিল অনন্য…। তাদের নিজ নিজ ভাষা এবং নিজ নিজ উপায় সহযোগে, তারা স্থলভূমির সমস্ত জীবের কাছে পৌঁছে দিত তথ্য। নিজেদের বিশেষ জীবনধারা ব্যবহার করে, তারা করেছিল চিহ্নিত সকলকিছুকে, যেখানে তারা রেখে যেত তাদের উপস্থিতির লেশ…। মৃত্তিকা, তৃণ ও অরণ্যের সঙ্গে তাদের ছিল এক নিবিড় সম্পর্ক, এবং তারা মৃত্তিকায়, তৃণে, তথা অরণ্যে এনে দিয়েছিল কর্মশক্তি ও প্রাণশক্তি। সকল জীবের কাছে তারা বহন করে এনেছিল সৃষ্টিকর্তার উপদেশ তথা অভিবাদন …

সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টি তাঁর সৃজিত সকলকিছুর উপরই ন্যস্ত ছিল, এবং যেই মুহূর্তে তাঁর চক্ষুদ্বয় অরণ্যানী এবং পর্বতরাজির উপর স্থিত হল, তৎক্ষণাৎ তাঁর চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। তাঁর বাক্যসমূহ উচ্চারিত হলে, ঘন অরণ্যে, এবং পর্বতের উপরে, আবির্ভূত হল এমন এক প্রকার জীব যাদের ইতিপূর্বে দেখা যায়নি: তারা হল ঈশ্বরের মুখ থেকে উচ্চারিত বন্য প্রাণীকুল। দীর্ঘসময় ধরে প্রত্যাশিত সেই বন্য প্রাণীকুল নিজ নিজ অনন্য মুখমণ্ডল-বিশিষ্ট তারা প্রত্যেকে স্ব-স্ব মস্তক ও পুচ্ছ আন্দোলিত করল। তাদের কারো কারো ছিল রোমশ আস্তরণ, কেউ বা ছিল সাঁজোয়াযুক্ত, কেউ কেউ করত শ্বদন্ত প্রদর্শন, কারো কারো ছিল বিকশিত দন্ত, কারো কারো গ্রীবা ছিল দীর্ঘ, কেউ বা ছিল ক্ষুদ্রাকার পুচ্ছ-বিশিষ্ট, কারো কারো দৃষ্টিতে ছিল হিংস্রতা, আবার কারো কারো দৃষ্টি ছিল ভীরু, কেউ কেউ ছিল অবনত মস্তকে তৃণ-ভক্ষণে রত, কারো কারো মুখে লেগেছিল রক্তের দাগ, কেউ কেউ দুইপায়ে লম্ফ-ঝম্প করছিল, কেউ কেউ বা চারটি পায়ের চারটি ক্ষুরে ভর করে হয়েছিল ধাবমান, কেউ কেউ গাছের উঁচুতে বসে তাকিয়ে ছিল দূরে, কেউ কেউ আবার অরণ্যে শয়নরতভাবে অপেক্ষমাণ ছিল, কেউ কেউ ছিল বিশ্রামের উদ্দেশ্যে গুহার অন্বেষণে, কেউ কেউ ছিল সমতলভূমিতে ক্রীড়াময় ও উচ্ছল, কেউ কেউ আবার করছিল শিকারের সন্ধানে অরণ্যময় বিচরণ…; কেউ কেউ করছিল গর্জন, কেউ বা আর্তনাদ, কেউ কেউ করছিল তীক্ষ্ণ চিৎকার, কেউ করছিল নির্গত ক্রন্দনসম আওয়াজ…; কারো কণ্ঠস্বর ছিল চড়া, আর কারো ছিল মন্দ্র, কেউ কেউ ছিল উচ্চকণ্ঠ, কারো কারো কণ্ঠ ছিল স্পষ্ট এবং সুরেলা…; কেউ কেউ ছিল ভয়ালদর্শন, কেউ কেউ সুন্দর, কেউ বা ঘৃণা-উদ্রেককারী, কেউ কেউ ছিল মনোহর, কেউ বা ভয়ঙ্কর, কেউ বা ছিল চমকপ্রদভাবে সরল…। একে একে তারা সকলে বেরিয়ে এল। দেখো তারা কতটা প্রচণ্ড এবং পরাক্রমশালী, স্বাধীনচেতা, একে অপরের প্রতি অলসভাবে উদাসীন, পরস্পরের দিকে প্রতি ভ্রুক্ষেপমাত্র করতে চায় না…। সৃষ্টিকর্তার তাদের উপর ন্যস্ত বিশেষ জীবন, এবং তাদের নিজ নিজ বন্যতা এবং পাশবিকতা বহন করে তাদের প্রত্যেকের আবির্ভাব ঘটেছিল অরণ্যে ও পাহাড়ে। তারা ছিল সকলের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ, সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাচারী—তা সত্ত্বেও, তারাই ছিল পাহাড় ও অরণ্যের প্রকৃত প্রভু। যে মুহূর্ত থেকে তাদের চেহারা সৃষ্টিকর্তার দ্বারা আদিষ্ট হয়েছিল, তারা অরণ্য এবং পাহাড়ের উপর “অধিকার ঘোষণা করেছিল”, কারণ সৃষ্টিকর্তা ইতিমধ্যেই তাদের সীমানা নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, এবং তাদের অস্তিত্বের প্রসার নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কেবল তারাই ছিল পাহাড় ও অরণ্যের প্রকৃত প্রভু, এবং সেই কারণেই, তারা এত বন্য, এত ঘৃণাপূর্ণ। তাদের “বন্য প্রাণী” বলা হত কেবলমাত্র এই কারণেই যে, প্রাণীকুলে তারাই ছিল প্রকৃতপক্ষে বন্য, পাশবিক এবং অদম্য। তাদের আয়ত্তে আনা যায়নি, তাই তাদের লালন-পালন করা যায়নি, এবং তারা মানবজাতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারেনি, অথবা মানবজাতির হয়ে শ্রম দিতে পারেনি। যেহেতু তাদের পালন করা যায়নি, যেহেতু তারা মানবজাতির জন্য কাজ করতে পারেনি, সেহেতু তাদের মানবজাতির থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল, এবং মানুষও তাদের কাছে যেতে পারেনি। ফলস্বরূপ, যেহেতু তারা মানবজাতি থেকে দূরে বাস করত, এবং মানুষ তাদের কাছে যেতে পারেনি, সেহেতু তারা পালন করতে সক্ষম হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার দ্বারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব: অর্থাৎ, পর্বত এবং অরণ্যের প্রহরাদান। তাদের বন্যতা পর্বতরাজি এবং অরণ্যানীকে রক্ষা করেছিল, এবং তা ছিল তাদের অস্তিত্বরক্ষা ও বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সুরক্ষা ও নিশ্চয়তাস্বরূপ। আবার একই সাথে, তাদের এই বন্যতা সব কিছুর মধ্যে বজায় রেখেছিল এবং সুনিশ্চিত করেছিল ভারসাম্য। তাদের আগমন পর্বতে এবং অরণ্যে সমর্থন এবং দৃঢ়বদ্ধতা নিয়ে আসে; তাদের আগমনে স্তব্ধ ও শূন্য পর্বতে ও বনাঞ্চলে সীমাহীন প্রাণশক্তি ও প্রাণবন্ততা প্রসারিত হয়েছিল। সেই মুহূর্ত থেকে, পর্বত ও অরণ্যই হয়ে ওঠে তাদের স্থায়ী বাসস্থান, এবং আর কখনোই তারা আশ্রয়হীন হবে না, কারণ পর্বতের এবং অরণ্যের আবির্ভাব হয়েছিল এবং সেগুলি বিদ্যমান ছিল শুধু তাদের জন্যই; বন্য প্রাণীরা তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং সেগুলি প্রহরা দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য করবে। তাই বন্য প্রাণীরাও তাদের ভূখণ্ড ধরে রাখার জন্য কঠোরভাবে সৃষ্টিকর্তার উপদেশ মেনে চলবে, এবং সৃষ্টিকর্তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সকল বস্তুর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তাদের পশুসুলভ প্রকৃতির ব্যবহার অব্যাহত রাখবে, এবং সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার ঘোষণা করবে!

সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের অধীনে, সমস্ত জিনিসই নিখুঁত

পক্ষী ও মৎস্যের ন্যায় জঙ্গম তথা বৃক্ষ ও পুষ্পের ন্যায় স্থাবর উভয় প্রকার সত্ত্বাই, এবং ষষ্ঠ দিবসে সৃষ্ট গবাদি পশু, কীটপতঙ্গ এবং বন্যপ্রাণী সহ সকল জীবই ঈশ্বরসৃষ্ট—ঈশ্বরের চোখে এরা সকলেই ভালো ছিল, এবং উপরন্তু, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, এই সকল জীবই, তাঁর পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, পরিপূর্ণতার চরম উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল, এবং তারা যেসকল মান অর্জন করুক বলে ঈশ্বর চেয়েছিলেন, তারা তা অর্জন করতে পেরেছিল। সৃষ্টিকর্তা তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী যেভাবে কাজটি করতে চেয়েছিলেন সেইভাবে ধাপে ধাপে কাজটি করেছিলেন। যে বস্তুসকল তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, সেগুলি একাদিক্রমে আবির্ভূত হয়েছিল, এবং প্রতিটির আবির্ভাবই ছিল সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের প্রতিফলন, তাঁর কর্তৃত্বের স্ফটিককরণ; এই স্ফটিককরণের কারণে, সকল জীব সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ এবং সংস্থানসমূহের কারণে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ না থেকে পারে না। ঈশ্বরের অলৌকিক কাজগুলি উদ্ভাসিত হওয়ামাত্রই, বিশ্বচরাচর ক্রমান্বয়ে, ঈশ্বর সৃষ্ট সকল বস্তুর সহ, স্ফীত হয়ে উঠেছিল, এবং তা এক চরম বিশৃঙ্খলা ও অন্ধকার থেকে স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতায়, মৃত্যুসম স্তব্ধতা থেকে সজীবতায়, এবং সীমাহীন প্রাণশক্তির পরিপূর্ণতায় রূপান্তরিতে হয়েছিল। মহান থেকে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র থেকে আণুবীক্ষণিক—সকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যা সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দ্বারা সৃজিত হয়নি, এবং প্রতিটি জীবের অস্তিত্বেরই একটি অনন্য এবং অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য ছিল। আকৃতি ও গঠনের তারতম্য নির্বিশেষে, তাদের সৃষ্টি হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বে থাকার জন্যই। কখনও কখনও মানুষ কোনো কুৎসিত-দর্শন কীটকে দেখে বলবে, “পোকাটা কি ভয়ঙ্কর, এমন কুৎসিত জিনিস ঈশ্বরের দ্বারা তৈরি হতেই পারে না—তিনি এত কদর্য কোনোকিছু তৈরি করতেই পারেন না।” কি অজ্ঞ এই দৃষ্টিভঙ্গী! বরং তাদের বলা উচিত ছিল, “পোকাটি অত্যন্ত কুৎসিত চেহারার হলেও, এটি ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, আর তাই এর নিশ্চয়ই নিজস্ব অনন্য উদ্দেশ্য রয়েছে।” ঈশ্বরের ভাবনায়, তিনি তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন সজীব বস্তুকে সকল প্রকার অবয়ব, এবং সমস্ত ধরনের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা প্রদান করতে চেয়েছিলেন, এবং সেহেতু, ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তুগুলির কোনোটিই পরস্পর-সদৃশ নয়। বাহ্যিক চেহারা থেকে শুরু করে তাদের তাদের অভ্যন্তরীণ গঠন, তাদের জীবনযাপনের অভ্যাস থেকে শুরু করে তাদের দখলকৃত অবস্থান—সকলই পৃথক। গাভীর অবয়ব গাভীর ন্যায়, গর্ধভের অবয়ব গর্ধভের ন্যায়, মৃগের অবয়ব মৃগ-সদৃশ, এবং হস্তীর অবয়ব হস্তীসম। তুমি কি বলতে পার যে কোনটি দেখতে সবচেয়ে ভালো এবং কোনটি সবচেয়ে কুৎসিত? তুমি কি বলতে পার যে কোনটি সবচেয়ে দরকারি, এবং কোনটির অস্তিত্বের প্রয়োজন সবচেয়ে কম? কিছু কিছু মানুষ হাতিকে যেমন দেখতে, তা পছন্দ করে, অথচ ক্ষেতে চাষ করার জন্য কিন্তু কেউ হাতির ব্যবহার করে না; কিছু কিছু মানুষের পছন্দ সিংহ এবং বাঘের চেহারা, কারণ এদের চেহারা সবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তুমি কি তাদের পোষা জন্তু হিসাবে রাখতে পার? সংক্ষেপে, যখন অগণিত সৃষ্টির কথা ওঠে, তখন মানুষের উচিত সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের প্রতি বিনম্রভাবে সমর্পণ করা, অর্থাৎ, সমস্ত কিছুর জন্য সৃষ্টিকর্তার দ্বারা নির্ধারিত আদেশের প্রতি বিনম্রতা-সহযোগে সমপর্ণ করা; এটাই হল প্রাজ্ঞতম মনোভাব। সৃষ্টিকর্তার মূল অভিপ্রায়গুলির অনুসন্ধান এবং সেগুলির প্রতি আনুগত্যের মনোভাবই হল সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বকে প্রকৃত-অর্থে এবং সুনিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা। এটি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উত্তম, তাহলে মনুষ্যকর্তৃক ছিদ্রান্বেষণের হেতু কী?

এইভাবে, সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের অধীন সকল বস্তুকে সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বের নিমিত্ত এক নব ঐকতান গাইতে হবে, আরম্ভ করতে হবে নতুন দিবসে তাঁর কার্যের এক গৌরবান্বিত মুখবন্ধ, এবং, এই মুহূর্তে, সৃষ্টিকর্তা তাঁর পরিচালনামূলক কার্যের এক নতুন পৃষ্ঠার উন্মোচনও করবেন। সৃষ্টিকর্তার নিযুক্ত বিধান অনুযায়ী, বসন্তে নবীন অঙ্কুরোদগম, গ্রীষ্মে পরিপক্কতা, শরতে ফসল আহরণ এবং শীতে তা সংরক্ষণের নিয়ম অনুসারে, সকল বস্তু সৃষ্টিকর্তার পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হবে, এবং তারা নিজ নিজ নতুন দিন, নবসূচনা ও নবীন জীবনধারাকে স্বাগত জানাবে। তারা বেঁচে থাকবে এবং সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের অধীনে প্রতিটি দিবসকে স্বাগত জানাতে অনন্তকাল ধরে ধারাবাহিকভাবে পুনরুৎপাদন করে যাবে …

সৃষ্ট এবং অসৃষ্ট কোনো জীবই সৃষ্টিকর্তার পরিচয়ের প্রতিস্থাপন করতে পারে না

ঈশ্বরের শক্তি তাঁর সকল বস্তু সৃষ্টির লগ্ন থেকেই প্রতিভাত এবং প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল, কারণ ঈশ্বর সকল বস্তু সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বাক্যের ব্যবহার করেছিলেন। তিনি কী পন্থায় এবং কোন উদ্দেশ্যে সেসকল সৃষ্টি করেছিলেন তা নির্বিশেষে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহের কারণেই সকল বস্তু সৃষ্টি হয়েছে এবং অটল ও বিদ্যমান রয়েছে; এ হল সৃষ্টিকর্তার অনন্য কর্তৃত্ব। পৃথিবীতে মানবজাতির আবির্ভাবের পূর্বে, মানবজাতির জন্য সমস্ত কিছু প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকর্তা তাঁর ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছিলেন, এবং মানবজাতির জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর অনন্য পন্থাগুলি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি যা কিছু করেছিলেন তা সবই ছিল প্রস্তুতিগ্রহণ সেই মানবজাতির উদ্দেশ্যে, যে মানবজাতি অচিরের তাঁর প্রদত্ত প্রাণবায়ু গ্রহণ করতে চলেছিল। অর্থাৎ, মানবজাতির সৃষ্টির পূর্ববর্তী সময়ে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মানবজাতি ব্যতিরেকে অপর সকল জীবের মধ্যে, আকাশ, আলোক, জলরাশি এবং স্থলভূমির মত মহান বস্তুসকল এবং পশু, পাখি এমনকি সকল প্রকার কীটপতঙ্গ, অণুজীব আর খালি চোখে দৃশ্যমান নয় এমনতর নানাবিধ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেও প্রতিভাত হয়েছিল। প্রতিটির মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার দ্বারা, প্রতিটির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল সৃষ্টিকর্তার বাক্যসমূহের কারণে, এবং তাঁর বাক্যসমূহের কারণেই প্রত্যেকে সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বের অধীনে থেকেছিল। যদিও তারা সৃষ্টিকর্তার প্রাণবায়ু গ্রহণ করেনি, তবুও তারা তাদের ভিন্ন ভিন্ন আকার ও আকৃতির মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তার দ্বারা তাদেরকে প্রদত্ত জীবনীশক্তি প্রকাশ করেছিল; যদিও তারা সৃষ্টিকর্তার মানবজাতিকে দেওয়া বাচনক্ষমতা লাভ করেনি, তাদের প্রত্যেকে পেয়েছিল নিজেদের জীবন ব্যক্ত করার উপায় যা সৃষ্টিকর্তা তাদের প্রদান করেছিলেন, এবং যা ছিল মানুষের ভাষা থেকে পৃথক। সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব যে শুধুমাত্র আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চল বস্তুপদার্থসমূহে প্রাণশক্তির সঞ্চার ঘটিয়ে সেগুলির চিরস্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করে তা-ই নয়, বরং তিনি প্রতিটি জীবকে পুনরুৎপাদন ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবৃত্তিও দেন, যাতে তারা কখনোই অবলুপ্ত না হয়ে যায়, এবং যাতে তারা সৃষ্টিকর্তার দ্বারা তাদের প্রতি প্রদত্ত উদ্বর্তনের বিধান ও নীতিসমূহ একাদিক্রমে আগত প্রজন্মগুলিকে দিয়ে যেতে পারে। সৃষ্টিকর্তা যে পন্থায় তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন তা কোনো উদার অথবা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণকে কঠোরভাবে মেনে চলে না, এবং তা নির্দিষ্ট কোনো আকারে সীমাবদ্ধ নয়; তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্মকাণ্ডের আজ্ঞা করতে এবং সকল বস্তুর জীবন ও মৃত্যুর উপর সার্বভৌমত্ব ধারণ করতে সক্ষম, এবং, উপরন্তু তিনি এমন উপায়ে সকল বস্তুকে চালিত করতে সক্ষম যাতে সেগুলি তাঁর সেবা করে; তিনি পর্বত, নদী ও হ্রদের সকল ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করতে পারেন, এবং তাদের অভ্যন্তরীণ সকল বস্তুর শাসন করেন, এবং, এছাড়াও, সকলের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুর সরবরাহ করতে তিনি সক্ষম। এ হল মানবজাতি ছাড়াও সকল বস্তুর মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার অনন্য কর্তৃত্বের প্রকাশ। এহেন প্রকাশ শুধু এক জীবনকালের জন্যই নয়; এই প্রকাশ নিরবিচ্ছিন্ন, অবিরত, এবং কোনো মানুষ অথবা বস্তু এর পরিবর্তন কিংবা ক্ষতিসাধন করতে পারে না, কোনো ব্যক্তি বা বস্তু এর সাথে কোনো ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না—কারণ কেউই সৃষ্টিকর্তার পরিচয়কে বদলাতে পারে না, এবং সেহেতু, সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব সৃষ্ট কোনো সত্তা দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে না; তা অ-সৃষ্ট কোনো সত্তার অর্জনেরও অতীত। উদাহরণ হিসাবে, ঈশ্বরের বার্তাবহ এবং দূতদের ধরা যাক। ঈশ্বরের শক্তি তাদের অধিকৃত নয়, সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের অধিকার থাকা তো দূরের কথা, এবং ঈশ্বরের শক্তি ও কর্তৃত্ব তাদের অধিকৃত না থাকার কারণ হল সৃষ্টিকর্তার সারসত্য তাদের অধিকৃত নয়। ঈশ্বরের বার্তাবহ এবং দূতদের মত অ-সৃষ্ট সত্তারা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কিছু কিছু কাজ করতে পারলেও, তারা ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। তাদের কাছে হয়ত এমন কিছু শক্তি থাকে যা মানুষের অধিকৃত নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কর্তৃত্ব তাদেরও অনধিকৃত, সকল বস্তুর সৃষ্টি করতে, সকল বস্তুকে আজ্ঞাবদ্ধ করতে, এবং সকল বস্তুর উপর সার্বভোমত্ব ধারণের যে কর্তৃত্ব ঈশ্বরের, তার অধিকারী তারা নয়। ঈশ্বরের অনন্যতা যেমন কোনো অ-সৃষ্ট সত্তা দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে না, অনুরূপভাবে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং শক্তিও কোনো অ-সৃষ্ট সত্তা দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে না। বাইবেলে, তুমি কি ঈশ্বরের এমন কোনো বার্তাবহের বিষয়ে পড়েছ, যে সকল বস্তুর সৃষ্টি করেছে? ঈশ্বর কেন সকল বস্তু সৃষ্টি করতে তাঁর বার্তাবহ এবং দূতদের প্রেরণ করেননি? এর কারণ হল যে, তারা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধিকারী নয়, এবং সেহেতু তারা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার ক্ষমতারও অধিকারী নয়। সকল জীবের মতই, তারা সকলেই সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বের তথা কর্তৃত্বের অধীনস্থ রয়েছে, এবং অনুরূপভাবেই, সৃষ্টিকর্তাই হলেন তাদেরও ঈশ্বর এবং তাদেরও উপর সার্বভৌম। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে—অভিজাতই হোক অথবা অনভিজাত, বৃহৎ শক্তিধরই হোক অথবা নগণ্য ক্ষমতাসম্পন্ন—কেউই সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বকে অতিক্রম করে যেতে পারে না, এবং সেহেতু, তাদের মধ্যে কেউই সৃষ্টিকর্তার পরিচয় বদলাতে পারে না। তাদের কখনোই ঈশ্বর হিসাবে অভিহিত করা হবে না, এবং তারা কখনোই ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারবে না। এগুলি হল অপরিবর্তনীয় সত্য এবং বাস্তবিক তথ্য!

উপরের আলোচনার মধ্য দিয়ে, আমরা কি নিচের কথাগুলি নিশ্চিত করে বলতে পারি: সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং অধীশ্বর, যিনি অনন্য কর্তৃত্ব এবং অনন্য শক্তির অধিকারী, শুধুমাত্র তাঁকেই স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর বলা যায়? এই মুহূর্তে, তোমাদের সকলে অনুভব করতে পার যে এহেন প্রশ্নটি অত্যন্ত গভীর। তোমরা, এই মুহূর্তে, তা উপলব্ধিতে অক্ষম, এবং অন্তরস্থ সারসত্য হৃদয়াঙ্গমে অপারগ, এবং সেহেতু, আপাতত তোমরা অনুভব করছ যে এর উত্তর দেওয়াটা কঠিন। সেক্ষেত্রে, আমি আমার সহকারিতা অব্যাহত রাখব। এরপর, আমি কেবলমাত্র ঈশ্বরের অধিকৃত কর্তৃত্বের ও শক্তির বহুবিধ দিকের প্রকৃত কাজগুলি চাক্ষুষ করার অনুমতি দেবো, এবং এইভাবে আমি তোমাদের ঈশ্বরের অনন্যতা এবং ঈশ্বরের অনন্য কর্তৃত্বের অর্থ কী তা উপলব্ধি করার, কদর করার, এবং জানার অনুমতি দেবো।

২. মানুষের সঙ্গে এক সন্ধিচুক্তি স্থাপন করতে ঈশ্বর তাঁর বাক্যরাজির ব্যবহার করলেন

আদিপুস্তক ৯:১১-১৩ তাদের সঙ্গে আমি এক সন্ধি চুক্তি স্থাপন করব। তার শর্ত হবে এই যে, আর কখনো জলপ্লাবনে সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হবে না এবং আর কখনো পৃথিবীবিধ্বংসী প্লাবন হবে না। ঈশ্বর আরও বললেন, তোমাদের ও তোমাদের সঙ্গে যত প্রাণী আছে তাদের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে স্থায়ী যে সন্ধি চুক্তি আমি স্থাপন করলাম, তার নিদর্শন হবে এই: আকাশের গায়ে আমি আমার ধনু স্থাপন করব, আর তা-ই হবে পৃথিবীর সঙ্গে স্থাপিত আমার সন্ধি চুক্তির প্রতীক।

তাঁর সকলকিছু সৃজন করার পর, মেঘধনু সন্ধিচুক্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব আরেকবার প্রতিপন্ন ও প্রদর্শিত হল

সকল প্রাণীর মাঝে নিরন্তর সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব প্রদর্শিত ও প্রযুক্ত হয়, এবং তিনি যে কেবল সকলকিছুর ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করেন তা নয়, উপরন্তু তিনি পরিচালনা করেন মানবজাতিকে, সেই বিশিষ্ট প্রাণীকে যাদের তিনি তাঁর নিজের হাতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যা এক স্বতন্ত্র জীবন-নির্মিতির অধিকারী এবং এক ভিন্ন জীবনরূপে বিদ্যমান। সকলকিছুকে সৃজন করার পর, তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে অভিব্যক্ত করতে ঈশ্বর বিরত হননি; তাঁর কাছে, যে কর্তৃত্ব নিয়ে তিনি সমস্ত কিছুর উপর এবং সমগ্র মানবজাতির নিয়তির উপর সার্বভৌমত্বকে ধারণ করেন তার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল শুধুমাত্র তখনই যে মুহূর্তে মানবজাতি প্রকৃতই তাঁর হস্ত থেকে জন্ম নিয়েছিল। তিনি মানবজাতিকে পরিচালনা করতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন; মানবজাতিকে তিনি উদ্ধার করতে এবং প্রকৃত অর্থে অর্জন করতে চেয়েছিলেন, এমন এক মানবজাতিকে অর্জন করতে চেয়েছিলেন যা সকল বস্তুকে শাসন করতে পারবে; তিনি চেয়েছিলেন এরকম এক মানবজাতি তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে জীবনযাপন করুক, এবং তাঁর কর্তৃত্বকে জানুক ও মান্য করুক। তাই, ঈশ্বর তাঁর বাক্যের সাহায্যে তাঁর কর্তৃত্বকে মানুষের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন, এবং তাঁর বাক্যকে কার্যায়িত করতে তাঁর কর্তৃত্বের ব্যবহার শুরু করলেন। স্বভাবতই, এই প্রক্রিয়া চলাকালীন ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সর্বত্রই প্রদর্শিত হয়েছিল; আমি কেবল কিছু সুনির্দিষ্ট ও সুবিদিত দৃষ্টান্তকে বেছে নিয়েছি যেগুলি থেকে তোমরা ঈশ্বরের অনন্যতা এবং তাঁর অনন্য কর্তৃত্বকে বুঝে উঠতে ও জানতে পারো।

আদিপুস্তকের ৯:১১-১৩ স্তবকে বর্ণিত অনুচ্ছেদ এবং ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির নথি সমন্বিত পূর্ববর্ণিত অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে, আবার তাদের মধ্যে একটি পার্থক্যও রয়েছে। সাদৃশ্যটি কী? সাদৃশ্যটি নিহিত রয়েছে অভীষ্ট কার্য সিদ্ধ করার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা বাক্যের ব্যবহারের মধ্যে, এবং পার্থক্যটি হল এই যে এখানে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলি মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের এক কথোপকথনকে তুলে ধরে, যেখানে মানুষের সাথে তিনি এক সন্ধিচুক্তি স্থাপন করেছিলেন এবং ওই সন্ধিচুক্তির অন্তর্ধৃত বিষয়বস্তুগুলির ব্যাপারে মানুষকে অবহিত করেছিলেন। ঈশ্বরের কর্তৃত্বের এই প্রয়োগ অর্জিত হয়েছিল মানুষের সাথে তাঁর সংলাপ চলাকালীন, অর্থাৎ, মানবজাতি সৃষ্টির পূর্বেই, যে প্রাণীদের তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ ছিল তাদের প্রতি জারিকৃত তাঁর আজ্ঞা ও নির্দেশ। কিন্তু এখন ঈশ্বরের বাক্যগুলি শ্রবণ করার মতো কেউ ছিল, আর তাই তাঁর বাক্যনিচয় একই সাথে মানুষের সাথে এক কথোপকথন এবং মানুষের উদ্দেশ্যে এক উপদেশ ও সতর্কীকরণও বটে। তদুপরি, ঈশ্বরের বাক্যগুলি তাঁর কর্তৃত্ববাহী সেই সব আদেশ যা সকল বস্তুর উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিল।

এই অনুচ্ছেদে ঈশ্বরের কোন কার্যের কথা লিপিবদ্ধ আছে? এক জলপ্লাবনের দ্বারা পৃথিবীকে ধ্বংস করার পর ঈশ্বর মানুষের সাথে যে সন্ধিচুক্তি স্থাপন করেছিলেন এই অনুচ্ছেদে তারই বিবরণ রয়েছে; এর মাধ্যমে মানুষকে জানানো হয়েছে যে ঈশ্বর ধরিত্রীর উপর আর কখনো এজাতীয় ধ্বংসলীলা ডেকে আনবেন না, এবং, অন্তিমে, তিনি এক প্রতীকী চিহ্ন সৃজন করেছেন। প্রতীকটি কী ছিল? শাস্ত্রে বলা হয়েছে: “আকাশের গায়ে আমি আমার ধনু স্থাপন করব, আর তা-ই হবে পৃথিবীর সঙ্গে স্থাপিত আমার সন্ধি চুক্তির প্রতীক।” এগুলিই মানবজাতির উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকর্তার উচ্চারিত বাক্যের অবিকৃত ভাষ্যরূপ। তিনি এই বাক্য উচ্চারণের সাথে সাথেই, মানুষের চোখের সম্মুখে এক মেঘধনুর উদয় ঘটলো, এবং আজ অবধি তা সেখানেই রয়ে গেছে। প্রত্যেকেই এধরনের এক মেঘধনু দর্শন করেছে, আর তুমি কি জানতে পারো তা কেমন করে আবির্ভূত হয়? বিজ্ঞান তা প্রমাণ করতে, বা তার উৎস নির্দেশ করতে, বা অবস্থান নিরূপণ করতে, অসমর্থ। তার কারণ, এই মেঘধনু সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের মধ্যে স্থাপিত সন্ধিচুক্তির এক প্রতীক; এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রয়োজন নেই, এটি মানুষের দ্বারা নির্মিত হয় নি, এবং মানুষ এর পরিবর্তন ঘটাতেও সক্ষম নয়। এটি হল সৃষ্টিকর্তার বাক্যোচ্চারণের পর তাঁর কর্তৃত্বের এক নিরবচ্ছিন্নতা। মানুষের সঙ্গে তাঁর সন্ধিচুক্তি ও তাঁর অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে সৃষ্টিকর্তা তাঁর নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন, আর তাই তাঁর স্থাপিত সন্ধিচুক্তির এক প্রতীক হিসাবে সৃষ্টিকর্তার দ্বারা মেঘধনুর ব্যবহার হল এক ঐশ্বরিক অধ্যাদেশ এবং এমন এক বিধান যা চিরকাল অপরিবর্তিত রয়ে যাবে, সৃষ্টিকর্তা ও সৃজিত মানবজাতি উভয়ের পক্ষ থেকেই। বলতেই হবে যে, এই অপরিবর্তনীয় বিধান হল সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সকলকিছুর সৃজনের পরবর্তী কালে তাঁর কর্তৃত্বের আরেকটি অকৃত্রিম বহিঃপ্রকাশ, এবং এও বলতেই হবে যে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সীমাহীন; প্রতীক হিসাবে তাঁর মেঘধনুর ব্যবহার সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের এক ধারাবাহিকতা ও সম্প্রসারণ। এটি ছিল তাঁর বাক্যের ব্যবহারের মাধ্যমে ঈশ্বরের দ্বারা সম্পাদিত আরেকটি কর্ম, এবং বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের সাথে যে সন্ধিচুক্তি স্থাপন করেন তারই এক প্রতীক। যা ঘটাতে তিনি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন এবং যেভাবে তা কার্যকর ও অর্জিত হওয়ার ছিল মানুষকে সে বিষয়ে তিনি অবহিত করেছিলেন। এইভাবে, ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত বাক্য অনুসারেই বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছিল। একমাত্র ঈশ্বরই এই ধরনের ক্ষমতার অধিকারী, এবং আজ, তাঁর এই বাক্যোচ্চারণের বহু সহস্র বছর পরেও, মানুষ এখনো ঈশ্বরের মুখে উচ্চারিত ওই মেঘধনুকে উপরে তাকিয়ে দেখতে পারে। ঈশ্বরের দ্বারা উচ্চারিত ওই বাক্যগুলির কারণেই, এই জিনিসটি আজ পর্যন্ত অবিকৃত ও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এই মেঘধনুকে কেউ সরিয়ে ফেলতে পারে না, এর বিধানসমূহকে কেউ পাল্টে দিতে পারে না, এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের দরুনই এটি বিদ্যমান। সম্যক অর্থে এটিই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব। “ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মর্যাদা রাখেন, এবং তাঁর বাক্য নিষ্পন্ন হবেই, এবং তিনি যা নিষ্পন্ন করেন তা চিরকাল টিকে থাকে।” এধরনের বাক্যগুলি এখানে পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে, এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার এটি এক সুস্পষ্ট লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। সৃজিত সত্তাদের মধ্যে কেউ এজাতীয় লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়, বা তাদের মধ্যে তা দৃষ্ট হয় না, এবং অসৃজিত সত্তাদের কারোর মধ্যেও তা পরিলক্ষিত হয় না। এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র অনন্য ঈশ্বরেরই অধিকৃত, এবং শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার অধিকৃত স্বরূপ ও সারসত্যের সঙ্গে তা সৃজিত প্রাণীদের স্বরূপ ও সারসত্যের পার্থক্য নির্দেশ করে। একই সঙ্গে, তা এমন এক লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য, স্বয়ং ঈশ্বর ব্যতীত, কোনো সৃজিত বা অসৃজিত সত্তা যা কখনো ছাপিয়ে যেতেও পারে না।

মানুষের সঙ্গে তাঁর সন্ধিচুক্তি স্থাপন ঈশ্বরের সম্পাদিত এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্ম, এমন এক কর্ম যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে এক সত্য জ্ঞাপন করতে চেয়েছিলেন এবং মানুষকে তাঁর ইচ্ছার কথা জানাতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে, তিনি এক অনন্য পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, মানুষের সঙ্গে এক সন্ধিচুক্তি স্থাপন করতে এক বিশেষ প্রতীককে কাজে লাগিয়েছিলেন, যে প্রতীক ছিল মানুষের সঙ্গে স্থাপিত তাঁর সন্ধিচুক্তির এক অঙ্গীকার। তাহলে, এই সন্ধিচুক্তির স্থাপন কি এক মহান ঘটনা ছিল? ঘটনাটি ঠিক কতখানি মহান ছিল? ঠিক এটিই হচ্ছে সেই সন্ধিচুক্তির বিশেষত্ব: এটি দুটি মানুষের মধ্যে, বা দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে, বা দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্থাপিত কোনো সন্ধিচুক্তি নয়, বরং এ হল সৃষ্টিকর্তা ও সমগ্র মানবজাতির মধ্যে স্থাপিত সন্ধিচুক্তি, এবং যতদিন না সৃষ্টিকর্তা যাবতীয় কিছুর বিলোপ ঘটান ততদিন এই চুক্তি কার্যকর থাকবে। এই সন্ধিচুক্তির নির্বাহক হলেন সৃষ্টিকর্তা, এবং সৃষ্টিকর্তাই এর প্রতিপালক। সংক্ষেপে, মানবজাতির সঙ্গে স্থাপিত মেঘধনু সন্ধিচুক্তির পুরোটাই সাধিত ও অর্জিত হয়েছিল সৃষ্টিকর্তা ও মানবজাতির মধ্যে সংলাপ অনুযায়ী, এবং আজ অবধি তা তেমনই রয়ে গেছে। সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের অধীনে আত্মসমর্পণ করা, সেই কর্তৃত্বকে মান্য করা, বিশ্বাস করা, সমাদর করা, তাকে প্রত্যক্ষ করা, এবং তার বন্দনা করা ভিন্ন সৃষ্ট প্রাণীরা আর কী-ই বা করতে পারে? কারণ অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কেউই এজাতীয় এক সন্ধিচুক্তি স্থাপনের ক্ষমতার অধিকারী নয়। মেঘধনুর উদয়, যুগ-যুগান্ত ধরে বারংবার, মানবজাতির কাছে এক উদ্‌ঘোষণ এবং সৃষ্টিকর্তা ও মানবজাতির মধ্যে এই সন্ধিচুক্তির প্রতি তা মানবজাতির অভিনিবেশ আকর্ষণ করে। সৃষ্টিকর্তা ও মানবজাতির মধ্যে এই সন্ধিচুক্তির ক্রমাগত আবির্ভাবের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে যা প্রদর্শিত হয় তা কোনো মেঘধনু নয়, বা খোদ সন্ধিচুক্তিটিও নয়, বরং তা হল সৃষ্টিকর্তার অপরিবর্তনীয় কর্তৃত্ব। মেঘধনুর পৌনঃপুনিক অভ্যুদয় প্রচ্ছন্ন স্থানসমূহে সৃষ্টিকর্তার সুমহান ও অলৌকিক কার্যকলাপের প্রদর্শন ঘটায়, এবং, একই সঙ্গে, তা সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন, যে কর্তৃত্ব কোনো দিন ম্লান হবে না, এবং কখনো পরিবর্তিত হবে না। এ কি ঈশ্বরের অনন্য কর্তৃত্বের আরেকটি দিকের প্রদর্শন নয়?

৩. ঈশ্বরের আশীর্বাদ

আদিপুস্তক ১৭:৪-৬ দেখ, তোমার সঙ্গে আমি সন্ধির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি, সেই অনুযায়ী তুমি হবে বহুজাতির আদি পিতা। তোমার নাম আর অব্রাম (মহান পিতা) থাকবে না, তোমার নাম হবে অব্রাহাম। কারণ আমি তোমাকে বহু জাতির আদি পিতা করব। আমি তোমাকে প্রজাবন্ত করব, তোমা থেকে উৎপন্ন করব বহু জাতি। নৃপতিরা জন্মাবে তোমার বংশে।

আদিপুস্তক ১৮:১৮-১৯ অব্রাহাম হবে বিরাট ও শক্তিশালী এক জাতির জনক, তার মাধ্যমেই পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ লাভ করবে। আমি তাকে এই উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছি যেন সে তার পরিবার ও ভাবী বংশধরদের ধর্মসঙ্গত ও ন্যায্য আচরণ করার ও প্রভুর পথে চলার নির্দেশ দেয়, যাতে অব্রাহামের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি প্রভু পরমেশ্বর পূর্ণ করতে পারেন।

আদিপুস্তক ২২:১৬-১৮ তুমি যেহেতু এই কাজ করলে, তোমার একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করতে দ্বিধা করলে না, সেই হেতু প্রভু পরমেশ্বর বলছেন, আমি আমারই নামে শপথ করে বলছি, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে প্রচুর বর দান করব। আকাশের নক্ষত্ররাজি ও সমূদ্রতটের বালুকারাশির মত আমি তোমার বংশবৃদ্ধি করব। তোমার বংশধরেরা শত্রুদের পুরী অধিকার করবে। তোমার বংশের মত আশীর্বাদ লাভের জন্য পৃথিবীর সকল জাতি বিনতি জানাবে। কারণ তুমি আমার আদেশ পালন করেছ।

ইয়োবে ৪২:১২ প্রভু পরমেশ্বর ইয়োবকে প্রথম জীবনের চেয়ে শেষ জীবনে আরও বেশী আশীর্বাদ করলেন। ইয়োব চোদ্দ হাজার মেষ, ছয় হাজার উট, দুহাজার বৃষ এবং এক হাজার গর্দভীর মালিক হলেন।

সৃষ্টিকর্তার উচ্চারণের অনন্য রীতি ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকর্তার অনন্য স্বরূপ ও কর্তৃত্বের এক প্রতীক

অনেকেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ অন্বেষণ করতে ও অর্জন করতে চায়, কিন্তু সকলেই এই আশীর্বাদ লাভ করতে পারে না, কারণ ঈশ্বরের নিজস্ব নীতিসমূহ রয়েছে, এবং তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে মানুষকে আশীর্বাদ দান করেন। মানুষের কাছে ঈশ্বর যে অঙ্গীকার করেন, এবং মানুষের উপর তিনি যে পরিমাণ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, তা মানুষের চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়াকর্মের ভিত্তিতে বণ্টিত হয়। তাহলে, ঈশ্বরের আশীর্বাদের দ্বারা কী প্রদর্শিত হয়? এগুলির মধ্যে মানুষ কী দেখতে পায়? এই পর্যায়ে, কী ধরনের মানুষকে ঈশ্বর আশীর্বাদ দান করেন, এবং মানুষের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষণের নীতিসমূহের বিষয়ে আলোচনা দূরে সরিয়ে রাখা যাক। পরিবর্তে, ঈশ্বরের মানুষকে আশীর্বাদ প্রদানের বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে জানার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে অবহিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত থেকে।

শাস্ত্র থেকে উপরে উদ্ধৃত চারটি অনুচ্ছেদের সবগুলিই মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ সংক্রান্ত। এগুলিতে ঈশ্বরের আশীর্বাদের গ্রহীতাদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, যেমন অব্রাহাম ও ইয়োব, একই সঙ্গে, কী কারণে ঈশ্বর তাঁর আশীর্বাদ প্রদান করলেন, এবং সেই আশীর্বাদগুলিতে কী ছিল সে সম্বন্ধেও বলা আছে। ঈশ্বরের উচ্চারণের কণ্ঠস্বর ও ভঙ্গিমা, এবং যে পরিপ্রেক্ষিত ও অবস্থান থেকে তিনি বাক্যোচ্চারণ করেছিলেন, তা মানুষকে অনুধাবন করার সুযোগ দেয় যে যিনি আশীর্বাদ দান করেন এবং এরকম আশীর্বাদের যারা গ্রহীতা, তারা পরিচয়, মর্যাদা ও সারসত্যের দিক থেকে সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র। এই উচ্চারণগুলির কণ্ঠস্বর ও ভঙ্গিমা, এবং যে অবস্থান থেকে এগুলি উক্ত হয়, তা ঈশ্বরেরই অনন্য স্বত্ব, যিনি সৃষ্টিকর্তার পরিচয়ের অধিকারী। তাঁর কর্তৃত্ব ও শক্তিমত্তা আছে, সেই সাথে রয়েছে সৃষ্টিকর্তা রূপে তাঁর সম্মান, এবং সেই মহিমা যা কোনো মানুষের কোনো সংশয় বরদাস্ত করে না।

প্রথমে আদিপুস্তকের সপ্তদশ অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ চরণগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক: “দেখ, তোমার সঙ্গে আমি সন্ধির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি, সেই অনুযায়ী তুমি হবে বহুজাতির আদি পিতা। তোমার নাম আর অব্রাম (মহান পিতা) থাকবে না, তোমার নাম হবে অব্রাহাম। কারণ আমি তোমাকে বহু জাতির আদি পিতা করব। আমি তোমাকে প্রজাবন্ত করব, তোমা থেকে উৎপন্ন করব বহু জাতি। নৃপতিরা জন্মাবে তোমার বংশে।” এই বাক্যগুলি অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের স্থাপিত সন্ধিচুক্তি, এবং অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বচনও বটে: ঈশ্বর অব্রাহামকে জাতিসমূহের জনকে পরিণত করবেন, তাকে বহুসংখ্যক সন্তানসন্ততি দান করবেন, এবং তার বংশধরদের মধ্য থেকে নানা জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হবে, এবং তার বংশে অনেক নৃপতি জন্ম নেবে। এই বাক্যসমূহের মধ্যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়? আর এজাতীয় কর্তৃত্বকে তোমরা কোন চোখে দেখো? ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সারসত্যের কোন দিকটি তোমরা প্রত্যক্ষ করো? এই বাক্যগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে, এটি আবিষ্কার করা দুরূহ কিছু নয় যে ঈশ্বরের উচ্চারণের শব্দপ্রয়োগের মধ্যেই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও পরিচয় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর যখন বলেন “তোমার সঙ্গে আমি সন্ধির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি, সেই অনুযায়ী তুমি হবে … আমি তোমাকে বহু জাতির আদি পিতা করব … আমি তোমাকে প্রজাবন্ত করব …”, তখন সেখানে “তুমি হবে” এবং “আমি করব” এই জাতীয় নিশ্চয়তাপ্রদানের শব্দবন্ধগুলি, যে শব্দগুলির চয়ন ঈশ্বরের পরিচয় ও কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি বহন করে, সেই শব্দবন্ধগুলি এক দিক থেকে সৃষ্টিকর্তার বিশ্বস্ততার ইঙ্গিত; আরেক দিক থেকে, সেগুলি ঈশ্বর-প্রযুক্ত বিশেষ শব্দাবলী, যে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তার পরিচিতির অধিকারী, একই সঙ্গে সেগুলি প্রথাগত শব্দভাণ্ডারের অংশও বটে। কেউ যদি বলে সে আশা করে যে অন্য আরেক ব্যক্তি বহুসংখ্যক সন্তানসন্ততি লাভ করবে, এবং সেই সন্ততি থেকে নানা জনগোষ্ঠী জন্ম নেবে, এবং তাদের মধ্যে থেকে অনেক রাজন্যবর্গের উদ্ভব হবে, তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তা এক ধরনের শুভেচ্ছাজ্ঞাপন, কোনো অঙ্গীকার বা আশীর্বাদদান নয়। তাই, মানুষ এমন বলার স্পর্ধা করে না যে “আমি তোমাকে এটাসেটা বানিয়ে তুলবো, তুমি অমুকতমুক করবে”, কারণ তারা জানে যে তাদের এরকম কোনো ক্ষমতা নেই; এসব তাদের হাতে নেই, এবং তারা যদি এমন কথা বলেও ফেলে, তাহলে তাদের এই কথাগুলি হবে তাদের বাসনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা-চালিত শূন্যগর্ভ অর্থহীন কথা মাত্র। কেউ যদি জানে যে নিজের শুভেচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা তার নেই, তবে কি সে এমন এক মহিমান্বিত কণ্ঠস্বরে বাক্যোচ্চারণ করার স্পর্ধা করে? প্রত্যেকেই নিজেদের বংশধরদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে, এবং আশা পোষণ করে যে তারা উৎকর্ষলাভ করবে এবং প্রভূত সাফল্য উপভোগ করবে। “তাদের কেউ যদি সম্রাট হয়ে ওঠে তাহলে কী বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে! একজন যদি রাষ্ট্র-পরিচালক হয়ে ওঠে তাহলে সেটাও দারুণ ব্যাপার হবে—কেবল তারা গুরুত্বপূর্ণ কেউ একটা যেন হয়!” এই সবই হলো মানুষের ইচ্ছা, কিন্তু মানুষ কেবল ইচ্ছাপ্রকাশই করতে পারে যে তাদের বংশধররা আশীর্বাদধন্য হোক, কিন্তু তাদের কোনো প্রতিশ্রুতি তারা পূরণ বা বাস্তবায়িত করতে পারে না। মনে মনে, প্রত্যেকেই পরিষ্কার জানে যে এরকম কিছু অর্জন করার ক্ষমতা তার নেই, কারণ এর সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রণের অতীত, তাহলে কেমন করে সে অন্যের নিয়তিকে শাসন করতে পারে? ঈশ্বর এমন বাক্য উচ্চারণ করতে পারেন কারণ ঈশ্বরের সেই কর্তৃত্ব রয়েছে, এবং মানুষের কাছে তিনি যাকিছু অঙ্গীকার করেন তার সবই তিনি সুসম্পন্ন ও বাস্তবায়িত করতে সক্ষম, এবং মানুষকে যে আশীর্বাদ তিনি প্রদান করেন তা-ও সত্যে পরিণত করতে সক্ষম। মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, আর তাই ঈশ্বরের পক্ষে কোনো ব্যক্তিকে প্রচুর সন্তানসন্ততি প্রদান করা ছেলেখেলা মাত্র; কারো উত্তরাধিকারীদের সমৃদ্ধশালী করে তুলতে তাঁর একটি বাক্যই যথেষ্ট। এরকম একটি কর্ম সম্পাদনের জন্য ঈশ্বরকে কখনোই স্বেদ নির্গমন পর্যন্ত পরিশ্রম করে যেতে হবে না, তাঁর মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করতে হবে না, অথবা বিভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হতে হবে না; এটিই হল ঈশ্বরের ক্ষমতা, এটিই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব।

আদিপুস্তকের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৮-তম শ্লোক, “অব্রাহাম হবে বিরাট ও শক্তিশালী এক জাতির জনক, তার মাধ্যমেই পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ লাভ করবে”, এটি পাঠ করার পর, তোমরা কি ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে অনুভব করতে পারো? তোমরা কি সৃষ্টিকর্তার অনন্যসাধারণতাকে টের পাও? তোমরা কি সৃষ্টিকর্তার সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে পারো? ঈশ্বরের বাক্যসমূহ ধ্রুব। ঈশ্বর সাফল্যের বিষয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাসের দরুন, বা এই আত্মবিশ্বাসের পরিচায়ক হিসাবে এজাতীয় বাক্য উচ্চারণ করেন না; বরং, এগুলি ঈশ্বরের উচ্চারণের কর্তৃত্বের প্রমাণ, এবং এমন এক আদেশ যা ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে কার্যায়িত করে। এখানে দুটি অভিব্যক্তি রয়েছে যেগুলি তোমাদের মনোযোগ দাবি করে। যখন ঈশ্বর বলেন “অব্রাহাম হবে বিরাট ও শক্তিশালী এক জাতির জনক, তার মাধ্যমেই পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ লাভ করবে”, তখন তাঁর এই বাক্যে কি দ্ব্যর্থকতার কোনো উপাদান রয়েছে? উদ্বেগের কোনো উপাদান রয়েছে? ভীতির কোনো উপাদান? তাঁর উচ্চারণের মধ্যে “হবে” ও “করবে” শব্দদ্বয়ের উপস্থিতির দরুন, উপরুল্লিখিত উপাদানগুলি, যেগুলি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত এবং তাদের মধ্যে প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়, সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সেগুলি কখনোই কোনো সম্পর্কে অন্বিত হয়ে ওঠে নি। অন্যদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের সময় কেউই এরকম শব্দ প্রয়োগ করার সাহস করতো না, কেউই এহেন প্রত্যয়ের সাথে অপর কোনো ব্যক্তিকে বিরাট ও শক্তিশালী এক জাতি প্রদানের, বা তার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীর উপর সৌভাগ্য বর্ষণের প্রতিশ্রুতিদানের মতো আশীর্বাদ জ্ঞাপনের স্পর্ধা করতো না। ঈশ্বরের বাক্যসমূহ যত বেশি সুনিশ্চিত, তত বেশি করে সেগুলি একটি বিষয়কে প্রতিপন্ন করে—আর সেই বিষয়টি কী? সেগুলি প্রতিপন্ন করে যে ঈশ্বর এহেন কর্তৃত্বের অধিকারী, প্রমাণ করে যে তাঁর কর্তৃত্ব এইসব কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম, এবং এগুলির নিষ্পাদন অনিবার্য। অব্রাহামকে তিনি আশীর্বাদস্বরূপ যাকিছু প্রদান করেছিলেন সেগুলির সম্পর্কে ঈশ্বর তাঁর অন্তরে সুনিশ্চিত ছিলেন, সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না। তদুপরি, এর সমস্তটাই তাঁর বাক্য অনুযায়ী সম্পন্ন হতো, এবং কোনো শক্তি এর সিদ্ধিকে পরিবর্তিত, প্রতিহত, ক্ষতিগ্রস্ত, বা ব্যাহত করতে সক্ষম হতো না। অন্য যা কিছুই ঘটুক না কেন, কোনোকিছুই ঈশ্বরের বাক্যসমূহের সিদ্ধি ও নিষ্পাদনকে স্থগিত বা প্রভাবিত করতে পারতো না। এটাই সৃষ্টিকর্তার মুখোচ্চারিত বাক্যের, এবং সৃষ্টিকর্তার যে কর্তৃত্ব মানুষের প্রত্যাখ্যান সহ্য করে না সেই কর্তৃত্বের শক্তিমত্তা! এই বাক্যগুলি পাঠ করার পর, এখনো কি তুমি সংশয়ান্বিত? এই বাক্যগুলি ঈশ্বরের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, এবং ঈশ্বরের বাক্যে নিহিত রয়েছে ক্ষমতা, মহিমা, এবং কর্তৃত্ব। এহেন শক্তিমত্তা ও কর্তৃত্ব, এবং ঘটনার সম্পাদনের ক্ষেত্রে এহেন অনিবার্যতা, কোনো সৃজিত বা অসৃজিত সত্তার অর্জনসাধ্য নয়, এবং কোনো সৃজিত বা অসৃজিত সত্তার পক্ষে অনতিক্রম্য। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই মানবজাতির সঙ্গে এরকম কণ্ঠস্বর ও স্বরভঙ্গিমায় বাক্যালাপ করতে পারেন, এবং ঘটনাপ্রবাহ প্রতিপন্ন করেছে যে তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলি সারবত্তাহীন বাক্য, বা বৃথা দম্ভোক্তি নয়, বরং সেগুলি সেই অনন্য কর্তৃত্বের অভিব্যক্তি যা যে কোনো মানুষ, ঘটনা, বা বস্তুর পক্ষেই অনতিক্রম্য।

ঈশ্বর ও মানুষের উচ্চারিত বাক্যেসমূহের মধ্যে পার্থক্যটি কী? ঈশ্বরের উচ্চারিত এই বাক্যগুলি পাঠ করার সময়, তুমি ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিমত্তা ও ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে অনুভব করো। মানুষকে যখন এরকম কথা বলতে শোনো তখন তুমি কীরকম বোধ করো? তোমার কি তাদের অত্যধিক উদ্ধত ও প্রগলভ মনে হয়, নিজেদের জাহির করছে এমন মানুষ বলে মনে হয়? তাদের এই ক্ষমতা নেই বলে, তারা এরকম কর্তৃত্বের অধিকারী নয় বলে, এজাতীয় জিনিস অর্জন করতে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম। তারা যে তাদের অঙ্গীকারের সম্বন্ধে এতদূর প্রত্যয়ী, এটাই তাদের মন্তব্যের সারশূন্যতাকে প্রতিপন্ন করে। কেউ যদি এধরনের কথাবার্তা বলে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে উদ্ধত ও অতি আত্মবিশ্বাসী, এবং নিজেকে সে প্রধান দেবদূতের স্বভাবের এক ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রকাশ করছে। এই বাক্যগুলি ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত; এখানে কি তুমি ঔদ্ধত্যের কোনো উপাদান টের পাও? ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে কি তোমার নেহাতই কৌতুকের সামগ্রী বলে বোধ হয়? ঈশ্বরের বাক্যসমূহ হল কর্তৃত্ব, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ বাস্তব সত্য, এবং বাক্যগুলি তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ার আগেই, অর্থাৎ, যখন তিনি কোনো কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, সেই মুহূর্তে কার্যটি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। বলা যায়, ঈশ্বর অব্রাহামকে যাকিছু বলেছিলেন সেটাই ছিল অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের স্থাপিত এক সন্ধিচুক্তি, এবং অব্রাহামের কাছে ঈশ্বর-কৃত এক অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার ছিল এক প্রতিষ্ঠিত সত্য, সেই সাথে এক নিষ্পন্ন সত্যও বটে, এবং এই সত্যগুলি ঈশ্বরের চিন্তায় ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছিল। তাই, ঈশ্বরের পক্ষে এধরনের বাক্যোচ্চারণ তাঁর কোনো উদ্ধত স্বভাবের পরিচায়ক নয়, কারণ ঈশ্বর এধরনের কর্ম সাধনে সক্ষম। তাঁর সেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে, এবং এই ক্রিয়াকর্মগুলি সম্পন্ন করতে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে সক্ষম, এবং এগুলির সম্পাদন পুরোপুরি তাঁর সামর্থ্যের সীমার মধ্যেই রয়েছে। এই জাতীয় বাক্য যখন ঈশ্বরের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, তখন সেগুলি ঈশ্বরের প্রকৃত স্বভাবের এক উদ্ঘাটন ও অভিব্যক্তি, ঈশ্বরের সারসত্য ও কর্তৃত্বের এক নির্ভুল উদ্ঘাটন ও বহিঃপ্রকাশ, এবং সৃষ্টিকর্তার পরিচিতির প্রমাণ হিসাবে এর চেয়ে উপযুক্ত ও যথাযোগ্য আর কিছু নেই। এজাতীয় উচ্চারণসমূহের ধরন, স্বরভঙ্গি, ও শব্দচয়ন অভ্রান্তভাবে সৃষ্টিকর্তার স্বরূপের বৈশিষ্ট্যসূচক নিশানা এবং ঈশ্বরের নিজস্ব পরিচয়ের অভিব্যক্তির সাথে তা নিখুঁতভাবে সঙ্গতিপূর্ণ; এই বাক্যগুলিতে কোনো ভান নেই, কোনো অশুচিতা নেই; এগুলি, সম্পূর্ণরূপে ও চূড়ান্তরূপে, সৃষ্টিকর্তার সারসত্য ও কর্তৃত্বের পূর্ণাঙ্গ প্রতিপাদন। সৃজিত প্রাণীদের ক্ষেত্রে, তাদের এই কর্তৃত্ব বা সারসত্য কোনোটিই নেই, ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতা তো তাদের একেবারেই নেই। মানুষ যদি এধরনের আচরণ প্রদর্শন করে, তবে নিশ্চিতরূপেই তা হবে তার ভ্রষ্ট স্বভাবের এক উদ্গীরণ, এবং এর মর্মমূলে থাকবে মানুষের ঔদ্ধত্য ও লাগামছাড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনধিকারচর্চাজনিত অভিঘাত, এবং তা হবে একমাত্র শয়তানের বিদ্বেষপরায়ণ অভিপ্রায়ের অনাবৃতকরণ, যে শয়তান মানুষকে প্রতারিত করতে চায় এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে তাদের প্রলুব্ধ করে। এহেন ভাষার মাধ্যমে যা প্রকাশ পায় ঈশ্বর তাকে কীরূপ জ্ঞান করেন? ঈশ্বর বলবেন যে, তুমি তাঁর স্থান অন্যায়ভাবে অধিকার করতে চাও এবং নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রতিপন্ন করতে ও তাঁকে প্রতিস্থাপিত করতে চাও। তুমি যখন ঈশ্বরের উচ্চারণের স্বরভঙ্গিমার অনুকরণ করো, তখন তোমার অভিপ্রায় হল মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের স্থানকে প্রতিস্থাপিত করা, অন্যায়ভাবে মানবজাতির উপর নিজের দখল কায়েম করা, যে মানবজাতি বিধিসঙ্গতভাবে ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত। নিঃসন্দেহে এটি শয়তান ভিন্ন আর কারো কাজ নয়; এগুলি স্বর্গের কাছে দুর্বিষহ সেই প্রধান দেবদূতের বংশধরদের কার্যকলাপ! তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ রয়েছে যে কোনোদিন কিছু বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে কোনো বিশেষ উপায়ে, মানুষকে ভুল পথে চালিত ও প্রতারিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে, ঈশ্বরের অনুকরণ করেছে, যাতে মানুষের মনে হয় যেন এই লোকটির কথাবার্তা ও কার্যকলাপ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও শক্তিমত্তা বহন করছে, যেন এই লোকটির সারসত্য ও পরিচিতি অনন্যসাধারণ, এবং এমনকি যেন এই লোকটির কথাবার্তার স্বরভঙ্গিমা ঈশ্বরের অনুরূপ? কখনো কি তোমরা এরকম কিছু করেছো? তোমাদের কথাবার্তায় তোমরা কি কোনোদিন এমন ইঙ্গিতময় কোনো অঙ্গভঙ্গি সহকারে ঈশ্বরের বাচনভঙ্গিমার অনুকরণ করেছো যা আপাতদৃষ্টিতে, তোমাদের ধারণা মতে যা শক্তিমত্তা ও কর্তৃত্ব সেটি সমেত, ঈশ্বরের স্বভাবের প্রতিনিধিত্ব করে? তোমাদের অধিকাংশ কি প্রায়শই এরকম আচরণ করো, বা করার পরিকল্পনা করো? এখন, সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বকে সম্যকরূপে দেখা, উপলব্ধি করা এবং জানার পর, তোমরা আগে যে কাজ করতে, এবং নিজেদের যে চরিত্রকে প্রকাশ করতে, তার দিকে যখন ফিরে তাকাও, তখন কি তোমাদের মধ্যে বমনেচ্ছার উদ্রেক হয়? তোমরা কি নিজেদের কদর্যতা ও নির্লজ্জতাকে শনাক্ত করতে পারো? এজাতীয় মানুষদের স্বভাব ও সারসত্যকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখার পর, এখন কি বলা যায় যে তারা নরকের অভিশপ্ত সন্তান মাত্র? এমন কি বলা যায় যে এমন কাজ যারা করে তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের উপর অবমাননা ডেকে আনছে? তোমরা কি এই বিষয়টির চারিত্রিক গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পারছো? বিষয়টি ঠিক কতটা গুরুতর? যে লোকগুলি এইভাবে আচরণ করে তাদের অভিপ্রায় হল ঈশ্বরকে অনুকরণ করা। তারা ঈশ্বর হতে চায়, মানুষকে দিয়ে তারা নিজেদের ঈশ্বর জ্ঞানে অর্চনা করাতে চায়। মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের স্থানটি তারা অবলুপ্ত করতে চায়, এবং মানুষের মাঝে কার্যরত ঈশ্বরের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, এবং এই কাজ তারা করে তাদের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার, মানুষকে গ্রাস করার, এবং মানুষকে নিজের দখলে আনার লক্ষ্যকে চরিতার্থ করার নিমিত্ত। প্রত্যেকের অবচেতনেই এধরনের বাসনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সুপ্ত রয়েছে, এবং প্রত্যেকেই এই প্রকারের ভ্রষ্ট শয়তানোচিত সারসত্যের মধ্যে বাস করে, সে এমন এক শয়তানসুলভ প্রকৃতি যেখানে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে বৈরিতার সম্পর্কে নিযুক্ত, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এবং ঈশ্বর হয়ে উঠতে চায়। ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বিষয়ে আমার আলোচনার পর, তোমরা কি এখনো ঈশ্বরের ছদ্মবেশ ধরার বা ঈশ্বরকে অনুকরণ করার ইচ্ছা বা উচ্চাশা পোষণ করো? তোমরা কি এখনো ঈশ্বর হয়ে ওঠার কামনা করো? এখনো কি তোমরা ঈশ্বর হয়ে উঠতে চাও? ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে অনুকরণ করা মানুষের সাধ্য নয়, এবং ঈশ্বরের স্বরূপ ও মর্যাদাকে মূর্ত করে তোলাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যে কণ্ঠস্বরে ঈশ্বর বাক্যোচ্চারণ করেন তার অনুকরণ করতে তুমি সক্ষম হলেও, ঈশ্বরের সারসত্যের অনুকরণ করতে তুমি পারবে না। ঈশ্বরের জায়গায় দাঁড়াতে ও তাঁর ছদ্মবেশ ধরতে তুমি সমর্থ হলেও, কোনোদিনই তুমি ঈশ্বর যা করতে মনস্থ করেন তা সম্পন্ন করতে, এবং সকলকিছুকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশদান করতে সক্ষম হবে না। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, তুমি চিরকাল এক নগণ্য প্রাণীই রয়ে যাবে, এবং তুমি যতোই দক্ষ ও সমর্থ হও না কেন, যত সংখ্যক প্রতিভার অধিকারীই তুমি হও না কেন, তোমার সমগ্র সত্তাই সৃষ্টিকর্তার আধিপত্যের অধীন। তুমি কিছু দুর্বিনীত কথাবার্তা বলতে সক্ষম হলেও, তা প্রতিপন্ন করে না যে তুমি সৃষ্টিকর্তার সারসত্যের অধিকারী, এবং এও উপস্থাপিত করে না যে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব তোমার অধিগত। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাই হল স্বয়ং ঈশ্বরের সারসত্য। সেগুলি বাহ্যিকভাবে শেখা বা সংযুক্ত করা হয়নি, সেগুলি হল স্বয়ং ঈশ্বরের সহজাত সারসত্য। আর সেই কারণেই সৃষ্টিকর্তা ও সৃজিত প্রাণীদের মধ্যের সম্পর্কটির পরিবর্তন ঘটানো কোনোদিনই সম্ভবপর নয়। জীবকুলের এক সদস্য হিসাবে, মানুষকে অবশ্যই তার নিজ অবস্থান ধরে রাখতে হবে, আর সচেতনভাবে আচরণ করতে হবে। ঈশ্বর তোমার উপর যা যা অর্পণ করেছেন, তা কর্তব্যের সাথে রক্ষা কর। কোনো অনুপযুক্ত কাজ কোরো না, কিংবা এমন কিছু কোরো না যা তোমার ক্ষমতার আয়ত্তের বাইরে অথবা যা ঈশ্বরের কাছে ঘৃণ্য। মহান হওয়ার, কিংবা অতিমানব হয়ে ওঠার, অথবা অন্যদের ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা কোরো না, ঈশ্বর হয়ে উঠতেও চেয়ো না। মানুষের এরকম কামনা করা উচিত নয়। মহান কিংবা অতিমানব হয়ে উঠতে চাওয়াটা অযৌক্তিক। ঈশ্বর হয়ে উঠতে চাওয়াটা তো আরোই লজ্জাজনক; এটি ন্যক্কারজনক, আর জঘন্য। যেটা প্রশংসনীয়, আর জীবকুলের অন্য কোনো কিছুর তুলনায় যা বেশি করে ধরে রাখা উচিত, তা হল, প্রকৃত জীব হয়ে ওঠা; এ-ই হল একমাত্র লক্ষ্য যা সকল মানুষের অনুসরণ করা উচিত।

সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব স্থান, কাল, বা ভৌগোলিক পরিসরের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এবং সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব গণনার অতীত

আদিপুস্তক ২২:১৭-১৮ শ্লোকদুটির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। এটি যিহোবা ঈশ্বরের কথিত আরেকটি অনুচ্ছেদ, যেখানে তিনি অব্রাহামকে বলেছিলেন, “আমি নিশ্চয়ই তোমাকে প্রচুর বর দান করব। আকাশের নক্ষত্ররাজি ও সমূদ্রতটের বালুকারাশির মত আমি তোমার বংশবৃদ্ধি করব। তোমার বংশধরেরা শত্রুদের পুরী অধিকার করবে। তোমার বংশের মত আশীর্বাদ লাভের জন্য পৃথিবীর সকল জাতি বিনতি জানাবে। কারণ তুমি আমার আদেশ পালন করেছ।” অব্রাহামকে যিহোবা ঈশ্বর অনেকবারই আশীর্বাদ প্রদান করেছেন যে তার সন্তান-সন্ততিরা বংশবিস্তার করবে—কিন্তু তারা কী পরিমাণ বংশবৃদ্ধি করবে? তাদের বংশ বৃদ্ধি পাবে শাস্ত্রে উল্লেখিত মাত্রায়: “আকাশের নক্ষত্ররাজি ও সমূদ্রতটের বালুকারাশির মত”। অর্থাৎ, ঈশ্বর অব্রাহামকে আকাশের তারকারাজির মতো বিপুল সংখ্যক, এবং সমুদ্রসৈকতের বালুরাশির মতো অঢেল সংখ্যক অপত্যাদি প্রদান করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর বাক্যোচ্চারণে চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছিলেন, এবং এই চিত্রকল্প থেকে এটি বুঝে ওঠা কষ্টকর কিছু নয় যে, ঈশ্বর অব্রাহামকে কেবল একটি, দুটি, বা এমনকি কয়েক হাজার মাত্রও নয়, বরং এমন এক অগণন সংখ্যক সন্তানসন্ততি প্রদান করবেন, যাতে তাদের মধ্য থেকে অজস্র জনগোষ্ঠী উঠে আসার পক্ষে তা পর্যাপ্ত হয়, এর কারণ ঈশ্বর অব্রাহামকে অসংখ্য জাতির জনকে পরিণত করার অঙ্গীকার করেছিলেন। এখন, এই সংখ্যাটি কি মানুষের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছিল, না কি ঈশ্বরের দ্বারা? মানুষ কি তার অপত্যাদির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? তা কি মানুষের হাতে? এমনকি গুটিকয়েক বংশধর থাকবে কি না সেটি ঠিক করার হকও মানুষের নেই, “আকাশের নক্ষত্ররাজি ও সমূদ্রতটের বালুকারাশির মত” অগণিত সংখ্যক উত্তরপুরুষের কথা তো না তোলাই ভালো। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের মতো অগণিত সংখ্যক বংশধর থাকুক তা কে না চায়? দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা যেমন চাই সবসময় তা হয়ে ওঠে না। মানুষ যতোই দক্ষ বা সমর্থ হোক না কেন, এই বিষয়টি তার আয়ত্তে নেই; ঈশ্বর যা পূর্বনির্ধারণ করে দিয়েছেন কেউই নিজেকে তার পরিসীমার বাইরে স্থাপন করতে পারে না। তিনি যতটুকু তোমায় অনুমোদন করবেন, ততটুকুই তুমি লাভ করবে: ঈশ্বর তোমায় যদি অল্প একটুখানি প্রদান করেন, তাহলে তার বেশি তুমি কখনোই পাবে না, আর ঈশ্বর যদি তোমায় প্রভূত পরিমাণে দেন, তাহলে তোমার কতটা আছে ভেবে তিক্ততা বোধ করে কোনো লাভ নেই। বিষয়টি এমনই নয় কি? এই সবকিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, মানুষের নয়! মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা শাসিত হয়, এবং কেউই এর ব্যতিক্রম নয়!

ঈশ্বর যখন বলেছিলেন “আমি তোমার বংশবৃদ্ধি করব”, তখন তা ছিল অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের স্থাপিত এক সন্ধিচুক্তি, এবং মেঘধনু সন্ধিচুক্তির মতোই, এটি অনন্তকালের জন্য সম্পন্ন হবে, এবং সেই সাথে এটি অব্রাহামের কাছে ঈশ্বর-কৃত এক অঙ্গীকারও ছিল। একমাত্র ঈশ্বরই এই অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করার যোগ্যতাসম্পন্ন ও সামর্থ্যের অধিকারী। মানুষ তা বিশ্বাস করুক বা না করুক, মানুষ তা স্বীকার করুক বা না করুক, এবং মানুষ যেভাবেই একে দেখুক বা বিবেচনা করুক না কেন, এর সবটাই ঈশ্বর কথিত বাক্য অনুসারে অক্ষরে অক্ষরে কার্যায়িত হবে। মানুষের ইচ্ছা বা পূর্বধারণা পাল্টে যাওয়ার দরুন ঈশ্বরের বাক্যাবলীর কোনো পরিবর্তন ঘটবে না, এবং কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা বস্তুর রূপান্তরের কারণে তার রদবদল ঘটবে না। সমস্ত বস্তুই অবলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যসকল অনন্তকাল রয়ে যাবে। বস্তুত, যেই দিন সমস্ত বস্তু অন্তর্হিত হবে ঠিক সেই দিনই ঈশ্বরের বাক্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হবে, কারণ তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের অধিকারী, সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার অধিকারী, এবং তিনি যাবতীয় বস্তু ও সকল জীবনীশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন; তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের উদ্ভব ঘটাতে, ও অস্তিত্বকে অনস্তিত্বে পর্যবসিত করতে সক্ষম, এবং জীবিত থেকে মৃত সকল বস্তুর রূপান্তরকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন; সেই ঈশ্বরের পক্ষে, কারো বংশবৃদ্ধি করার থেকে অনায়াসসাধ্য কাজ আর কিছু হতে পারতো না। মানুষের কাছে এটি কল্পনার মতো শোনায়, কোনো রূপকথার গল্পের মতো, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে, তিনি যা সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন তা কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়, এবং কোনো রূপকথাও নয়। বরং, তা এমন এক ঘটনা যা ঈশ্বর ইতিমধ্যেই মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং যা অবশ্যই নিষ্পন্ন হবে। তোমরা কি বিষয়টি উপলব্ধি করছো? এই বাস্তব সত্যগুলি কি প্রতিপন্ন করে যে অব্রাহামের বংশধরগণ সংখ্যায় সুপ্রচুর ছিল? সংখ্যায় তারা কী পরিমাণ সুপ্রচুর ছিল? তারা কি ঈশ্বর-কথিত “আকাশের নক্ষত্ররাজি ও সমূদ্রতটের বালুকারাশির মত” সুপ্রচুর ছিল? তারা কি সকল রাষ্ট্র ও সমস্ত অঞ্চল ব্যাপী, পৃথিবীর সকল স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল? কীসের মাধ্যমে এই ঘটনাটি সম্পন্ন হয়েছিল? এটি কি ঈশ্বরের বাক্যের কর্তৃত্বের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল? ঈশ্বরের বাক্যগুলি উচ্চারিত হওয়ার বেশ কয়েক শত বা সহস্র বছর পরেও, ঈশ্বরের বাক্যগুলি পূর্ণ হয়ে চলেছিল, এবং ক্রমাগত বাস্তবে পরিণত হচ্ছিল; এটিই ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিমত্তা, এবং এটিই ঈশ্বরের কর্তৃত্বের প্রমাণ। শুরুতে ঈশ্বর যখন সকলকিছুর সৃজন ঘটিয়েছিলেন, তখন ঈশ্বর বললেন “আলোর অভ্যুদয় হোক”, এবং আলো আবির্ভূত হল। এটি খুব দ্রুত সংঘটিত হয়েছিল, অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে তা সাধিত হয়েছিল, এবং এর সম্পাদন ও পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে কোনো বিলম্ব ঘটেনি; ঈশ্বরের বাক্যসমূহের ফলাফলগুলি ছিল তাৎক্ষণিক। উভয়ই ছিল ঈশ্বরের কর্তৃত্বের এক প্রদর্শন, কিন্তু ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন, মানুষকে তিনি ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সারসত্যের আরেকটি দিক দেখার সুযোগ দিয়েছিলেন, এবং এই সত্যও জানিয়েছিলেন যে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব গণনার অতীত, উপরন্তু, মানুষকে তিনি সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের বাস্তবতর, আরো অপরূপ এক দিক প্রত্যক্ষ করার সুযোগও দিয়েছিলেন।

ঈশ্বরের বাক্যগুলি একবার উচ্চারিত হয়ে গেলে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এই কার্যের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেয়, এবং ঈশ্বরের মুখ থেকে যে সত্য প্রতিশ্রুত হয়েছিল ধীরে ধীরে তা বাস্তবে পরিণত হতে শুরু করে। এর ফলস্বরূপ, সকলকিছুর মধ্যে পরিবর্তনসমূহ প্রতীয়মান হয়ে উঠতে আরম্ভ করে, অনেকটা যেরকম ভাবে বসন্তের আগমনের সাথে সাথে তৃণগুল্ম শ্যামল হয়ে ওঠে, পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত হয়, গাছপালা থেকে মুকুল উদ্গত হয়, পাখিরা গান গাইতে শুরু করে, বুনো হাঁসেরা প্রত্যাবর্তন করে, এবং কৃষিক্ষেত্রগুলি মানুষে মানুষে ছয়লাপ হয়ে ওঠে…। বসন্তের আগমনের সাথে সাথে সমস্ত কিছু নবযৌবন লাভ করে, এবং এটাই হল সৃষ্টিকর্তার অত্যদ্ভূত ক্রিয়াকর্ম। ঈশ্বর যখন তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেন, তখন স্বর্গ ও মর্ত্যের সকলকিছু ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী পুনঃনবায়িত ও রূপান্তরিত হয়—কেউই এর ব্যতিক্রম নয়। ঈশ্বরের মুখ থেকে যখন কোনো অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয়, তখন সকল বস্তু এর পরিপূরণের কাজে ব্রতী হয়, এবং এর সিদ্ধির স্বার্থে এদের দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হয়; ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে সকল সৃষ্টবস্তু সুসমন্বিত ও বিন্যস্ত হয়ে তাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে এবং নিজ নিজ ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করে যায়। এটিই ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশ। এর মধ্যে তুমি কী দেখতে পাও? ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে তুমি কীভাবে জানতে পারো? ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কি কোনো নির্দিষ্ট পরিসীমা আছে? এর কি কোনো সময়সীমা রয়েছে? একে কি একটি বিশেষ উচ্চতাবিশিষ্ট, বা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বলে চিহ্নিত করা যায়? একে কি কোনো নির্দিষ্ট আকারের বা নির্দিষ্ট শক্তিসম্পন্ন বলে উল্লেখ করা যায়? মানুষের মাত্রার ধারণা দিয়ে কি এর পরিমাপ করা যায়? ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সময়ের সাথে হ্রাস-বৃদ্ধি পায় না, আসা-যাওয়া করে না, এবং এমন কেউ নেই যে তাঁর কর্তৃত্বের সঠিক বিরাটত্ব পরিমাপ করতে পারে। কোনো মানুষকে যখন ঈশ্বর আশীর্বাদ করেন, তারপর যত দিনই অতিবাহিত হোক না কেন, এই আশীর্বাদের ক্রিয়া বহাল থাকবে, এবং এই নিরবচ্ছিন্নতাই ঈশ্বরের অমেয় কর্তৃত্বের সাক্ষ্য বহন করবে, এবং বারংবার, মানবজাতিকে তা সৃষ্টিকর্তার অনির্বাণ প্রাণশক্তির পুনরাবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দেবে। তাঁর কর্তৃত্বের প্রতিটি প্রদর্শন তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যের নিখুঁত বহিঃপ্রকাশ, যা সকল বস্তু ও মানবজাতির সামনে প্রদর্শিত হয়। তদুপরি, তাঁর কর্তৃত্বের দ্বারা নিষ্পন্ন সমস্ত কিছু তুলনাতীত পর্যায়ের সৌন্দর্যসম্পন্ন, এবং চূড়ান্ত রকমের নিখুঁত। বলা যায়, তাঁর চিন্তাভাবনা, তাঁর বাক্য, তাঁর কর্তৃত্ব, এবং তাঁর দ্বারা সাধিত সকল কার্য—এদের সবকিছুই এক অতুলনীয় রকমের অভিরাম চিত্র, এবং সৃজিত প্রাণীদের জন্য, মানবজাতির ভাষা এর তাৎপর্য ও মূল্যকে সুস্পটভাবে ব্যক্ত করতে অক্ষম। ঈশ্বর যখন কোনো মানুষের কাছে কোনো অঙ্গীকার করেন, তখন সেই মানুষটির সম্পর্কিত সকলকিছুর বিষয়ে তিনি তাঁর নিজের হাতের তালুর মতো সুবিদিত, সে কোথায় বাস করে, বা কী কাজ করে, প্রতিশ্রুতি লাভের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কালে তার পশ্চাৎপট, কিম্বা তার বসবাসের পরিবেশ কত বড়ো ভাঙচুরের সম্মুখীন হয়েছে—সবই ঈশ্বরের জানা। ঈশ্বরের বাক্য উক্ত হওয়ার পর যত সময়ই অতিবাহিত হোক না কেন, তাঁর কাছে, মনে হয় যেন বাক্যগুলি সবেমাত্র উচ্চারিত হয়েছে। এর অর্থ, ঈশ্বরের ক্ষমতা রয়েছে, এবং সেই জাতীয় কর্তৃত্ব রয়েছে যার সাহায্যে মানবজাতির কাছে তাঁর প্রতিশ্রুত প্রতিটি অঙ্গীকারের বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল থাকেন, সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং সেগুলির পরিপূরণ ঘটান, এবং অঙ্গীকারটি যাই হোক না কেন, এটির সামগ্রিক পরিপূরণ ঘটাতে যত সময়ই লাগুক না কেন, এবং, উপরন্তু, এর নিষ্পাদন যত প্রশস্ত পরিসর জুড়েই ব্যাপ্ত থাকুক না কেন—উদাহরণস্বরূপ, সময়, ভূগোল, জাতি, এবং এরকম আরো কিছু—এই অঙ্গীকারের সম্পাদন ও পরিপূরণ হবেই, এবং, তদুপরি, এর সম্পাদন ও পরিপূরণের জন্য তাঁর সামান্যতম প্রচেষ্টা প্রয়োগের প্রয়োজনও পড়বে না। এর থেকে কী প্রমাণ হয়? এতে প্রমাণ হয় যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বিস্তার সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে, এবং সমগ্র মানবজাতিকে, নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে যথেষ্ট। ঈশ্বর আলোর সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর শুধুমাত্র আলোকেই পরিচালনা করেন, বা তিনি জল সৃষ্টি করেছিলেন বলে কেবল জলকেই পরিচালনা করেন, এবং এমন নয় যে বাকি সমস্ত কিছু ঈশ্বরের সঙ্গে অসম্পর্কিত। এমন ভাবলে তা কি এক ভ্রান্ত উপলব্ধি হতো না? অব্রাহামের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষণের ঘটনাটি কয়েক শত বৎসর পর যদিও মানুষের স্মৃতিতে ধীরে ধীরে আবছা হয়ে এসেছিল, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে, ঐ অঙ্গীকার তখনো একই রকম রয়ে গিয়েছিল। তখনো তা সম্পাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল, এবং কখনো স্থগিত হয়নি। ঈশ্বর কীভাবে তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছিলেন, কীভাবে সকল বস্তুকে সুসমন্বিত ও বিন্যস্ত করা হয়েছিল, এবং সেই সময় ঈশ্বরের সৃষ্টির সকল বস্তুর মধ্যে কত বিস্ময়কর কাহিনী সংঘটিত হয়েছিল সেসব কথা মানুষ কখনো জানেও নি এবং শোনেও নি, কিন্তু ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রদর্শন ও তাঁর কৃতকর্মের উদ্ঘাটনের প্রতিটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত সকল বস্তুর মধ্যে সঞ্চালিত ও বন্দিত হয়েছিল, সকল বস্তু সৃষ্টিকর্তার অত্যদ্ভূত ক্রিয়াকলাপগুলি পরস্পরকে দেখিয়েছিল ও সে বিষয়ে কথা বলাবলি করেছিল, এবং সকল বস্তুর উপর সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বের প্রতিটি বহু-কথিত কাহিনী আরো অনন্তকাল ব্যাপী সকল বস্তুর দ্বারা উৎকীর্তিত হবে। যে কর্তৃত্বের সাথে ঈশ্বর সকল বস্তুর উপর আধিপত্য করেন, এবং ঈশ্বরের ক্ষমতা, সকল বস্তুকে দেখায় যে ঈশ্বর সর্বস্থানে ও সর্বকালে বিরাজমান। একবার যখন তুমি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সর্বব্যাপিতা প্রত্যক্ষ করে ফেলবে, তখন তুমি দেখতে পাবে যে ঈশ্বর সর্বত্র ও সর্বকালে বিরাজমান। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কাল, দেশ, পরিসর, বা কোনো মানুষ, ঘটনা বা বস্তুর দ্বারা আরোপিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রসার মানুষের কল্পনার সীমাকে অতিক্রম করে যায়; মানুষের কাছে তা দুর্জ্ঞেয়, মানুষের কাছে তা কল্পনাতীত, এবং মানুষ কোনোদিনই তা সম্পূর্ণরূপে জেনে উঠতে সক্ষম হবে না।

কিছু মানুষ অনুমান ও কল্পনা করতে পছন্দ করে, কিন্তু মানুষের কল্পনা কত দূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে? তা কি এই বিশ্বকে অতিক্রম করে যেতে পারে? মানুষ কি ঈশ্বরের কর্তৃত্বের প্রামাণিকতা ও ভ্রমশূন্যতাকে অনুমান ও কল্পনা করতে সক্ষম? মানুষের অনুমান ও কল্পনা কি তাকে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ দান করতে সক্ষম? তারা কি মানুষকে ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করাতে ও সেই কর্তৃত্বের কাছে সমর্পণ করাতে সক্ষম? বাস্তব তথ্য প্রমাণিত করে যে মানুষের অনুমান ও কল্পনা কেবল মানুষের ধীশক্তি থেকে সঞ্জাত এক উপাদান, এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তা তিলমাত্র সহায়তা বা উপযোগিতা প্রদান করে না। কল্পবিজ্ঞানের গল্প পাঠ করার পর, কেউ কেউ চাঁদকে কল্পনা করতে, বা নক্ষত্ররা কীরকম তা কল্পনা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে মানুষের কোনো উপলব্ধি আছে। মানুষের কল্পনা কেবল কল্পনাই। এই জিনিসগুলির সম্পর্কিত তথ্যের বিষয়ে, অর্থাৎ, ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সঙ্গে তাদের সংযোগের বিষয়ে, মানুষের বিন্দুমাত্র কোনো উপলব্ধি নেই। তুমি যদি চাঁদেই গিয়ে থাকো তাতে কী এসে যায়? এতে কি প্রমাণ হয় যে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বিষয়ে তোমার এক বহুমাত্রিক উপলব্ধি আছে? এতে কি প্রতিপন্ন হয় যে তুমি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার ব্যাপ্তি কল্পনা করতে সক্ষম? মানুষের অনুমান ও কল্পনা যেহেতু মানুষকে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে জানার সুযোগ দিতে অক্ষম, তাহলে মানুষের কী করা উচিত? সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে অনুমান বা কল্পনা আদৌ না করা, অর্থাৎ ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে জানার ক্ষেত্রে মানুষ অবশ্যই কখনো কল্পনার উপর ভরসা এবং অনুমানের উপর নির্ভর করবে না। এখানে তোমাদের আমি ঠিক কী বলতে চাইছি? বলতে চাইছি যে, তোমার কল্পনার উপর নির্ভর করে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, ঈশ্বরের ক্ষমতা, ঈশ্বরের আপন স্বরূপ, এবং ঈশ্বরের সারসত্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যাবে না। যেহেতু ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে জানার ক্ষেত্রে তুমি কল্পনার উপর ভরসা করতে পারো না, তাহলে কোন উপায়ে তুমি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে এক প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারো? এই জ্ঞান অর্জনের পথ হল ঈশ্বরের বাক্যকে ভোজন ও পান করার মাধ্যমে, সহকারিতার মাধ্যমে, এবং ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে অনুভব করার মাধ্যমে। এইভাবে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে তুমি এক ক্রমিক অভিজ্ঞতা ও নিশ্চয়তা লাভ করবে এবং এ বিষয়ে তুমি এক ক্রমিক উপলব্ধি ও ক্রমবর্ধমান জ্ঞান অর্জন করবে। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের এটিই একমাত্র উপায়; আর কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা নেই। তোমাদের কল্পনা না করতে বলার অর্থ তোমাদের নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে বিনাশের জন্য অপেক্ষা করানো নয়, বা কোনো কাজ করা থেকে তোমাদের নিবৃত্ত করা নয়। চিন্তাভাবনা ও কল্পনা করার জন্য তোমার মস্তিষ্ককে ব্যবহার না করার অর্থ হল সিদ্ধান্তে আসার জন্য যুক্তির প্রয়োগ না করা, বিশ্লেষণ করার জন্য জ্ঞানের ব্যবহার না করা, ভিত্তি হিসাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার না করা, তার পরিবর্তে ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে, সত্যের মাধ্যমে, জীবনে যাকিছুর তুমি সম্মুখীন হও সেই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে উপলব্ধি, যাচাই, ও প্রতিপন্ন করা যে, যে ঈশ্বরে তুমি বিশ্বাস করো তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে, প্রতিপন্ন করা যে তোমার নিয়তির উপর তিনি সার্বভৌমত্ব ধারণ করেন, এবং প্রতিপন্ন করা যে তাঁর ক্ষমতা সর্বক্ষণ তাঁকে স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বর বলে প্রমাণিত করে। একমাত্র এই উপায়েই কেউ ঈশ্বরের সম্পর্কে এক উপলব্ধি অর্জন করতে সক্ষম। কেউ কেউ বলে থাকে যে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা এক সহজ পদ্ধতি খুঁজে পেতে চায়, কিন্তু তোমরা কি এরকম কোনো পন্থা ভাবনাচিন্তা করে বের করতে পারো? আমি তোমায় বলছি, চিন্তা করার কোনো দরকার নেই: অন্য কোনো পন্থা নেই! একমাত্র পন্থা হল তাঁর কথিত প্রতিটি বাক্য ও তাঁর সম্পাদিত সকল কার্যের মাধ্যমে বিবেকনিষ্ঠ ও অবিচল ভাবে ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা সেই বিষয়ে অবহিত হওয়া ও তাকে প্রতিপন্ন করা। ঈশ্বরকে জানার এটিই একমাত্র পথ। কারণ ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, এবং ঈশ্বরের সমস্তকিছুই, অন্তঃসারশূন্য ও শূন্যগর্ভ নয়, বরং বাস্তব।

সকল বস্তু ও জীবিত সত্তার উপর সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের ঘটনাটিই সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের বাস্তব অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়

অনুরূপভাবে, ইয়োবের উপর যিহোবার আশীর্বাদ বর্ষণের ঘটনাটি ইয়োবের পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। ঈশ্বর ইয়োবকে কী প্রদান করেছিলেন? “প্রভু পরমেশ্বর ইয়োবকে প্রথম জীবনের চেয়ে শেষ জীবনে আরও বেশী আশীর্বাদ করলেন। ইয়োব চোদ্দ হাজার মেষ, ছয় হাজার উট, দুহাজার বৃষ এবং এক হাজার গর্দভীর মালিক হলেন।” (ইয়োব ৪২:১২)। মানুষের পরিপ্রেক্ষিত থেকে, ইয়োবকে যা প্রদান করা হয়েছিল সেই সামগ্রীগুলি কী? সেগুলি কি মানবজাতির দৃষ্টিতে ধনসম্পদ ছিল? এই সম্পত্তি লাভের পর, ইয়োব কি সেই যুগে অত্যন্ত ধনবান হয়ে উঠতো না? তাহলে, কীভাবে সে এরকম ধনসম্পদের অধিকারী হল? কীসের দরুন তার এই বিত্তলাভ ঘটলো? বলাই বাহুল্য—ঈশ্বরের আশীর্বাদের কারণেই ইয়োব এই সম্পত্তির অধিকার লাভ করেছিল। এই ধনসম্পদকে ইয়োব কোন দৃষ্টিতে দেখেছিল, এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ বিষয়েই বা তার বিবেচনা কীরূপ ছিল—এসব নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করবো না। ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রসঙ্গে বলতে হয়, সকল মানুষই, দিনরাত, ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা করে, অথচ তার জীবৎকালে কতখানি ধনসম্পদ সে অর্জন করতে সক্ষম, বা সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে কি না তার উপর মানুষের কোনো হাত নেই—এটা একটা তর্কাতীত সত্য! ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে মানুষের উপর যেকোনো সম্পদ অর্পণ করার, মানুষকে যেকোনো আশীর্বাদ লাভের সুযোগ দেওয়ার, কিন্তু তবু ঈশ্বরের আশীর্বাদ দানের একটি নীতি আছে। কী ধরনের মানুষকে ঈশ্বর আশীর্বাদ দান করেন? নিশ্চিতভাবেই, যে মানুষদের তিনি পছন্দ করেন তাদেরই আশীর্বাদ দান করেন। অব্রাহাম ও ইয়োব দুজনেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছিল, কিন্তু তাদের প্রাপ্ত আশীর্বাদ অভিন্ন ছিল না। অব্রাহামকে ঈশ্বর বালুরাশি ও নক্ষত্ররাজির সমসংখ্যক বংশধর দানের মাধ্যমে আশীর্বাদধন্য করেছিলেন। অব্রাহামের উপর আশীর্বাদ বর্ষণের দ্বারা, তিনি একজন একক মানুষের বংশধরসমূহকে, এবং একটি রাষ্ট্রকে, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছিলেন। এর মাধ্যমে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মানবজাতিকে শাসিত করেছিল, সকল বস্তু ও জীবিত সত্তার মধ্যে যে মানবজাতি ঈশ্বরের শ্বাসবায়ুকে তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করেছিল। ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সার্বভৌমত্বের অধীনে, এই মানবজাতি ঈশ্বরের নির্ধারিত গতিতে বংশবৃদ্ধি করেছিল, এবং ঈশ্বর নির্ধারিত এক পরিসরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। নির্দিষ্ট করে, এই রাষ্ট্রের টিকে থাকার ক্ষমতা, প্রসারণের হার, এবং সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল—এই সবকিছুই ছিল ঈশ্বরের বন্দোবস্তের অঙ্গ, এবং এই সবকিছুর নীতি অব্রাহামের নিকট ঈশ্বর যে অঙ্গীকার করেছিলেন সম্পূর্ণরূপে তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থাৎ, পরিস্থিতি যা-ই হোক, ঈশ্বরের অঙ্গীকার অবাধে অগ্রসর হতো এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্বের প্রযত্নের অধীনে বাস্তবায়িত হতো। অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের অঙ্গীকার মতো, জগতে যতই উথাল-পাথাল ঘটুক না কেন, যুগকাল নির্বিশেষে, মানবজাতিকে যে বিপর্যয়ই সহ্য করতে হোক, অব্রাহামের বংশধরেরা কিন্তু সমূলে বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন হতো না, এবং তাদের রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হতো না। এদিকে, ইয়োবের উপর বর্ষিত ঈশ্বরের আশীর্বাদ তাকে অত্যন্ত বিত্তশালী করে দিল। তাকে ঈশ্বর যা প্রদান করেছিলেন তা হলো একদল জীবন্ত, শ্বাসরত প্রাণী, যেগুলির খুঁটিনাটি বিবরণও—তাদের সংখ্যা, বংশবিস্তারের হার, বেঁচে থাকার হার, তাদের শরীরে চর্বির পরিমাণ, ইত্যাদি—সবকিছুই ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। এই জীবন্ত সত্তাগুলির যদিও বাক্‌শক্তি ছিল না, তবু তারাও সৃষ্টিকর্তার বন্দোবস্তের অঙ্গ ছিল, এবং তাদের জন্য ঈশ্বরের বন্দোবস্তের অন্তরালবর্তী নীতিটি ইয়োবকে ঈশ্বর যে আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার ভিত্তিতেই সাব্যস্ত হয়েছিল। অব্রাহাম ও ইয়োবকে ঈশ্বর যে আশীর্বাদ দান করেছিলেন তাতে প্রতিশ্রুত বিষয়গুলি স্বতন্ত্র হলেও, যে কর্তৃত্ব নিয়ে সৃষ্টিকর্তা সকল বস্তু ও জীবন্ত সত্তাকে পরিচালিত করেছিলেন তা অভিন্ন ছিল। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রতিটি অনুপুঙ্খ অব্রাহাম ও ইয়োবের কাছে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গীকার ও আশীর্বাদের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়, এবং আরেকবার তা মানবজাতির কাছে প্রতিপন্ন করে যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মানুষের কল্পনার সীমাকে অতিক্রম করে বহুদূর প্রসারিত। এই অনুপুঙ্খগুলি মানুষকে আরেকবার জানায় যে, সে যদি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে অবগত হতে চায়, তাহলে একমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে ও ঈশ্বরের কার্যের অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে।

সকলকিছুর উপর সার্বভৌমত্বের বিষয়ে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মানুষকে একটি বাস্তব সত্যকে প্রণিধান করার সুযোগ দেয়: এমন নয় যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কেবলমাত্র এই বাক্যগুলির মধ্যেই অন্তর্ধৃত “এবং ঈশ্বর বললেন, আলোর আবির্ভাব হোক, আর আলোকের অভ্যুদয় হলো, এবং, নভোমণ্ডল গঠিত হোক, আর মহাকাশ সৃষ্টি হলো, এবং, স্থলভূমি দেখা দিক, আর শুকনো জমি মাথা চাড়া দিলো”, বরং, তদুপরি, যেভাবে তিনি আলোর বিদ্যমানতা অব্যাহত রাখলেন, নভোমণ্ডলকে অন্তর্হিত হতে দিলেন না, এবং স্থলভূমিকে চিরকাল জলরাশি থেকে পৃথক রাখলেন, এবং সেই সঙ্গে যেভাবে তিনি তাঁর সৃষ্ট বস্তুসকলের উপর, অর্থাৎ আলোক, মহাকাশ, ও স্থলভূমির উপর আধিপত্য করলেন ও সেগুলিকে পরিচালিত করলেন তার মধ্যেও তাঁর কর্তৃত্ব মূর্ত হয়ে ওঠে। মানবজাতির উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রদানের মধ্যে আর কোন বিষয় তুমি লক্ষ্য করো? স্পষ্টতই, অব্রাহাম ও ইয়োবকে আশীর্বাদ প্রদানের পরেই ঈশ্বরের পদক্ষেপ স্থগিত হয়ে যায়নি, কারণ তখন সবেমাত্র তিনি তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে শুরু করেছিলেন, এবং তিনি তাঁর প্রতিটি বাক্যকে বাস্তবতায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন, এবং চেয়েছিলেন তাঁর কথিত প্রতিটি খুঁটিনাটি সত্য হয়ে উঠুক, আর তাই, পরবর্তী বছরগুলিতে, যা কিছু তাঁর অভিপ্রেত ছিল সেগুলির সম্পাদন তিনি অব্যাহত রাখেন। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আছে বলেই হয়তো মানুষ মনে করে যে ঈশ্বরের কেবল বাক্যোচ্চারণ করাই যথেষ্ট, এবং কোনো অঙ্গুলিহেলন ব্যতিরেকেই, সমস্ত বিষয় ও সকলকিছু নিষ্পন্ন হয়ে যায়। এরকম কল্পনা নিতান্তই হাস্যকর! বাক্যের মাধ্যমে মানুষের সাথে ঈশ্বরের সন্ধিচুক্তি স্থাপন, এবং বাক্যের প্রয়োগে ঈশ্বরের সমস্তকিছু সম্পাদনের বিষয়ে তুমি যদি শুধুমাত্র একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করো, এবং যাবতীয় কিছুর অস্তিত্বের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্বই যে আধিপত্য ধারণ করে, তার ইশারা ও বাস্তব সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করতে যদি অসমর্থ হও, তাহলে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে তোমার উপলব্ধি নেহাতই শূন্যগর্ভ ও হাস্যকর! মানুষ যদি ঈশ্বরকে এই রকম বলে কল্পনা করে, তাহলে, বলতেই হবে, ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান খাদের শেষ কিনারার দিকে চালিত হয়ে এক কানাগলিতে পৌঁছে গেছে, কারণ মানুষের কল্পিত ঈশ্বর নিছক নির্দেশ জারি করে এমন এক যন্ত্রবিশেষ, কর্তৃত্বের অধিকারী ঈশ্বর নন। অব্রাহাম ও ইয়োবের দৃষ্টান্তগুলির মাধ্যমে তুমি কী দেখেছো? তুমি কি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বাস্তব দিকটি প্রত্যক্ষ করেছো? অব্রাহাম ও ইয়োবকে আশীর্বাদ দানের পর, ঈশ্বর আর সেই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকেন নি, বা তাঁর সংবাদবাহকদের কাজে নিযুক্ত করে ফলাফল দেখার জন্য অপেক্ষাও করেন নি। বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীতবর্তী হয়ে, ঈশ্বর বাক্যোচ্চারণ করা মাত্র, ঈশ্বরের কর্তৃত্বের নির্দেশনায়, সমস্তকিছু ঈশ্বরের মনোবাঞ্ছা পূরণের কাজ শুরু করে দিলো, এবং ঈশ্বরের দরকার মতো মানুষজন, জিনিসপত্র, ও সামগ্রী প্রস্তুত করা হল। অর্থাৎ, ঈশ্বরের মুখ থেকে বাক্যগুলি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই, সমগ্র ভূভাগ জুড়ে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রযুক্ত হতে শুরু করলো, এবং অব্রাহাম ও ইয়োবের কাছে যে অঙ্গীকার তিনি করেছিলেন সেগুলির সম্পাদন ও পরিপূরণের এক কার্যক্রম তিনি চালু করে দিলেন, এবং সেই সাথেই তাঁর অভীষ্ট কার্যের প্রতিটি ধাপ ও প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে যা যা করা প্রয়োজন সেগুলির জন্য সমস্ত রকমের যথোচিত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিও তিনি নিয়ে ফেললেন। এই সময়টায়, ঈশ্বর শুধুমাত্র তাঁর বার্তাবাহকদেরই সুদক্ষভাবে পরিচালিত করেননি, তাঁর সৃষ্ট সকল বস্তুকেও পরিচালিত করেছিলেন। অর্থাৎ, তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগের পরিসরের মধ্যে কেবলমাত্র বার্তাবাহকরাই ছিল না, বরং সৃষ্টির সমস্ত বস্তুই ছিল, যেগুলো তাঁর অভীষ্ট কার্যের সিদ্ধির লক্ষ্যে সুকৌশলে পরিচালিত হয়েছিল; এগুলিই ছিল ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি। তোমাদের কল্পনায়, কারো কারো ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে পশ্চাদুল্লিখিত উপলব্ধি থাকতে পারে: ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আছে, এবং ঈশ্বরের ক্ষমতাও রয়েছে, তাই ঈশ্বরের কেবল তৃতীয় স্বর্গে, বা কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে থাকলেই চলে, এবং তাঁর কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ করার দরকার নেই, এবং ঈশ্বরের সমগ্র ক্রিয়াকর্ম তাঁর ভাবনার মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কেউ কেউ এমনও ভাবতে পারে যে, ঈশ্বর যদিও অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কিছু করারই প্রয়োজন পড়ে নি, এবং কেবল বাক্যোচ্চারণ করাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সত্যি কি এমনই ঘটেছিল? স্পষ্টতই না! ঈশ্বর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হলেও, তাঁর কর্তৃত্ব প্রকৃত ও বাস্তব, শূন্যগর্ভ নয়। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রামাণিকতা ও বাস্তবতা ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত ও মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর সকলকিছুর সৃজনের মধ্যে, যাবতীয় কিছুর উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, এবং মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন ও পরিচালিত করতে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যে। মানবজাতি ও সকল বস্তুর উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের প্রতিটি পদ্ধতি, প্রতিটি পরিপ্রেক্ষিত, এবং প্রতিটি অনুপুঙ্খ, এবং তাঁর দ্বারা নিষ্পন্ন সকল কার্য, আর সেই সাথে সকল বস্তু সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি—এই সবকিছুই আক্ষরিকভাবে প্রতিপন্ন করে যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর মাত্র নয়। তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অবিরত, এবং সকল বস্তুর মধ্যেই, প্রদর্শিত ও প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশ ও উদ্ঘাটনগুলি ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়, কারণ তিনি তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করছেন তাঁর কার্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, সমস্তকিছুকে নির্দেশদান করতে, এবং সমস্তকিছুকে প্রতিটি মুহূর্তে শাসন করতে; স্বর্গদূতরাই হোক কি ঈশ্বরের বার্তাবহ—কারো পক্ষেই ঈশ্বরের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব নয়। অব্রাহাম ও ইয়োবেকে কোন আশীর্বাদ প্রদান করা হবে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঈশ্বর—এই সিদ্ধান্ত ঈশ্বরকেই নিতে হতো। ঈশ্বরের বার্তাবহরা নিজেরা গিয়ে অব্রাহাম ও ইয়োবের সাথে সাক্ষাৎ করলেও, তাদের এই কাজের ভিত্তি ছিল ঈশ্বরের আদেশসমূহ, এবং তাদের পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছিল ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে, এবং একইভাবে, এই দূতেরাও ছিল ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের অধীন। বাইবেলে লিপিবদ্ধ নথিতে যদিও মানুষ ঈশ্বরের বার্তাবাহকদেরই অব্রাহামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেখে, যিহোবা ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু করতে সেখানে দেখা যায় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, একমাত্র যিনি সত্যিই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, এবং এ ব্যাপারে কোনো মানুষের কোনো সংশয় অনুমোদনযোগ্য নয়! যদিও তুমি লক্ষ্য করেছো যে স্বর্গদূত ও বার্তাবাহকেরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী এবং তারা অলৌকিক কর্মও সম্পাদন করেছে, অথবা ঈশ্বরের দ্বারা অর্পিত কোনো দায়িত্ব পালন করেছে, কিন্তু তাদের কাজকর্মগুলি করা হয় নিতান্তই ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্বসমূহ সম্পন্ন করার স্বার্থে, এবং কোনোক্রমেই সেগুলি ঈশ্বরের কর্তৃত্বের এক প্রদর্শন নয়—কারণ সমস্তকিছু সৃষ্টি করার ও শাসন করার যে কর্তৃত্ব সৃষ্টিকর্তার রয়েছে, তা কোনো মানুষ বা বস্তুর নেই, বা তারা এর অধিকারী নয়। সুতরাং, কোনো মানুষ বা বস্তুই সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে বা প্রদর্শন করতে পারে না।

সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব অপরিবর্তনীয় এবং অপ্রতিরোধ্য

ধর্মগ্রন্থের এই তিনটি অংশের মধ্যে তোমরা কী লক্ষ্য করেছো? ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগের যে একটি নীতি আছে তা কি তোমরা লক্ষ্য করেছো? উদাহরণস্বরূপ, মানুষের সঙ্গে এক সন্ধিচুক্তি স্থাপন করতে ঈশ্বর এক মেঘধনুকে ব্যবহার করেছিলেন—বিশ্বকে বিনাশ করতে তিনি যে আর কখনো কোনো প্লাবনকে কাজে লাগাবেন না মানুষকে এই বিষয়ে অবহিত করতে মেঘমালার মাঝে তিনি এক মেঘধনু স্থাপন করেন। মানুষ আজ যে মেঘধনু দেখে তা কি সেই ঈশ্বরের মুখে কথিত মেঘধনু? এর প্রকৃতি ও অর্থ কি পরিবর্তিত হয়েছে? নিঃসন্দেহে, তা হয় নি। এই কার্য নির্বাহ করতে ঈশ্বর তাঁর কর্তৃত্বের প্রয়োগ করেছিলেন, এবং মানুষের সঙ্গে যে সন্ধিচুক্তি তিনি স্থাপন করেছিলেন তা আজ অবধি কার্যকর রয়েছে, এবং কবে এই সন্ধিচুক্তির পরিবর্তন সাধন করা হবে, সেটিও, অতি অবশ্যই, ঈশ্বরেরই সিদ্ধান্ত হবে। “আকাশের গায়ে আমি আমার ধনু স্থাপন করব”, এ কথা বলার পর থেকে আজ অবধি, ঈশ্বর সততই এই সন্ধিচুক্তিকে মান্য করে চলেছেন। এর থেকে কী বোঝা যায়? বোঝা যায়, ঈশ্বর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হলেও, তাঁর ক্রিয়াকর্মে তিনি অত্যন্ত কঠোর ও নীতিনিষ্ঠ, এবং সর্বদাই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন। তাঁর এই কঠোর নিয়মনিষ্ঠতা, এবং তাঁর কার্যাদির নীতিসমূহ সৃষ্টিকর্তার অপ্রতিরোধ্যতা এবং তাঁর কর্তৃত্বের অনতিক্রম্যতাকে প্রতিপন্ন করে। যদিও তিনি সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী, এবং সমস্ত কিছুই তাঁর আধিপত্যের অধীন, এবং যদিও সকলকিছুকে শাসন করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে, তবু ঈশ্বর কখনো তাঁর নিজের পরিকল্পনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বা ব্যাহত করেননি, এবং যতবার তিনি তাঁর কর্তৃত্বের প্রয়োগ ঘটান, প্রত্যেকবার কঠোরভাবে তাঁর নিজস্ব নীতিসমূহ অনুসারেই তা করা হয়, এবং প্রতিবারই নির্ভুলভাবে তা তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাক্যকে মেনে চলে এবং তাঁর পরিকল্পনার পদক্ষেপ ও উদ্দেশ্যসমূহের অনুসরণ করে। বলাই বাহুল্য, ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সকল বস্তুও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রয়োগের নীতিসমূহকে মেনে চলে, এবং কোনো মানুষ বা সামগ্রী তাঁর কর্তৃত্বের ব্যবস্থাপনার বাইরে নয়, এবং তারা তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগের নীতিসমূহের কোনো পরিবর্তন সাধনেও সক্ষম নয়। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, যারা আশীর্বাদধন্য তারা তাঁর কর্তৃত্বের দ্বারা সাধিত সৌভাগ্যের অধিকারী হয়, এবং যারা অভিশপ্ত ঈশ্বরের কর্তৃত্বের দরুনই তারা তাদের শাস্তি লাভ করে। ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সার্বভৌমত্বের অধীনে, কোনো মানুষ বা বস্তু তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগের থেকে অব্যাহতি পায় না, এবং তারা তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগের নীতিসমূহের কোনো রদবদল ঘটাতেও সক্ষম নয়। কোনো উপাদানের পরিবর্তনের হেতু সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের কোনো পরিবর্তন হয় না, এবং একই ভাবে, তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগের নীতিসমূহও কোনো কারণের হেতু পাল্টে যায় না। স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপক কোনো উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের তাতে কোনো রূপান্তর ঘটবে না; সকল কিছুই বিলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব কখনো অন্তর্হিত হবে না। এই হল সৃষ্টিকর্তার অপরিবর্তনীয় ও অপ্রতিরোধ্য কর্তৃত্বের সারসত্য, এবং এই হল সৃষ্টিকর্তার সেই অনন্যতা!

ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে জানার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বাক্যগুলি অত্যন্ত জরুরী, এবং নীচের আলাপ-আলোচনায় এর অর্থ পরিস্ফুট করা হল। আমাদের শাস্ত্রবাক্যের পাঠ চালিয়ে যাওয়া যাক।

৪. শয়তানের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ

ইয়োবে ২:৬ প্রভু পরমেশ্বর শয়তানকে বললেন, ঠিক আছে, তোমার হাতেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম, তুমি শুধু তাকে প্রাণে মেরো না।

শয়তান কখনো সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বকে লঙ্ঘন করার স্পর্ধা করেনি, আর এই কারণেই, সমস্ত কিছু সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করে

এই উদ্ধৃতিটি ইয়োবের পুস্তক থেকে গৃহীত, এবং এই বাক্যে “সে” কথাটি ইয়োবেকে নির্দেশ করে। সংক্ষিপ্ত হলেও, এই বাক্যটি অনেকগুলি বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়। এটি আধ্যাত্মিক জগতে সংঘটিত ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে এক বিশেষ কথোপকথনের বিবরণ দেয়, এবং আমাদের জানায় যে ঈশ্বরের বাক্যের লক্ষ্য ছিল শয়তান। ঈশ্বর সুনির্দিষ্টভাবে যা বলেছিলেন এতে সেটিও লিপিবদ্ধ আছে। ঈশ্বরের বাক্যগুলি ছিল শয়তানের প্রতি এক নির্দেশ এবং আজ্ঞা। এই আদেশটির সুনির্দিষ্ট বিবরণ ইয়োবের প্রাণ রক্ষার সাথে সম্পর্কিত, যেখানে ইয়োবের জন্য শয়তানের আচরণে ঈশ্বর একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন—শয়তান ইয়োবকে প্রাণে মারতে পারবে না। এই বাক্য থেকে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আমরা অবগত হই তা হল এটি শয়তানের প্রতি ঈশ্বরের উচ্চারিত বাক্য। ইয়োবের পুস্তকের মূল পাঠ অনুযায়ী, এমন বাক্যের পটভূমি ছিল এইরকম: শয়তান ইয়োবকে অভিযুক্ত করতে চেয়েছিল, আর তাই ইয়োবকে প্রলুব্ধ করার আগে শয়তানকে ঈশ্বরের সম্মতি নিতে হতো। ইয়োবকে প্রলুব্ধ করার জন্য শয়তানের অনুরোধে সম্মতি জ্ঞাপনের সময়, ঈশ্বর শয়তানের উপর শর্ত আরোপ করেন: “ইয়োবেকে তোমার হাতে অর্পণ করা হল বটে; কিন্তু তুমি তাকে প্রাণে মেরো না।” এই বাক্যগুলির চরিত্রটি কী রকম? স্পষ্টতই বাক্যগুলি একটা নির্দেশ, একটি হুকুম। এই বাক্যগুলির প্রকৃতিটি প্রণিধান করার পর, তোমার অবশ্যই উপলব্ধি করা উচিত যে এই হুকুম যিনি জারি করেছিলেন তিনি ছিলেন ঈশ্বর, আর এই আজ্ঞা যে গ্রহণ ও মান্য করেছিল সে ছিল শয়তান। বলাই বাহুল্য, এই বাক্যগুলি পাঠ করেছে এমন যে কারো কাছে, এই নির্দেশে ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যের সম্পর্কটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। নিঃসন্দেহে, এটি আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কও, এবং একই সঙ্গে ঈশ্বর ও শয়তানের কথোকথনের সূত্রে শাস্ত্র-বর্ণিত ঈশ্বর ও শয়তানের পরিচয় ও মর্যাদার মধ্যে পার্থক্যও বটে, এবং এটি ঈশ্বর ও শয়তানের পরিচয় ও মর্যাদার মধ্যে সেই সুস্পষ্ট ফারাক যার বিষয়ে মানুষ আজও এই সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত ও মূল প্রামাণিক নথি থেকে অবহিত হতে পারে। এই পর্যায়ে এসে, আমাকে বলতেই হবে যে ঈশ্বরের পরিচয় ও মর্যাদার বিষয়ে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বাক্যগুলির লিখিত বিবরণ এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল, এবং এই বিবরণ মানবজাতির ঈশ্বর-জ্ঞানের বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। আধ্যাত্মিক জগতে সৃষ্টিকর্তা ও শয়তানের মধ্যে এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে, মানুষ সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের আরেকটি সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক উপলব্ধি করতে সক্ষম। এই বাক্যগুলি সৃষ্টিকর্তার অনন্য কর্তৃত্বের আরেকটি সাক্ষ্য।

আপাতদৃষ্টিতে, যিহোবা ঈশ্বর শয়তানের সঙ্গে এক কথোপকথনে নিরত হচ্ছেন। নির্যাসের দিক থেকে, যে ভঙ্গিমায় যিহোবা ঈশ্বর কথা বলেন এবং যে উচ্চতায় তিনি অধিষ্ঠান করেন, তা শয়তানের থেকে উচ্চতর। অর্থাৎ যিহোবা ঈশ্বর কর্তৃত্বের সুরে শয়তানকে নির্দেশ দিচ্ছেন, এবং শয়তানের কী করবে ও করবে না তা তাকে বলে দিচ্ছেন, বলছেন ইয়োবে ইতিমধ্যেই শয়তানের হস্তগত, এবং ইয়োবের প্রতি শয়তান তার ইচ্ছা মতো আচরণ করতে পারে—কিন্তু সে ইয়োবকে প্রাণে মারতে পারবে না। এর অন্তর্নিহিত অর্থটি হল, ইয়োবকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তার প্রাণের অধিকার শয়তানকে হস্তান্তর করা হয়নি; ঈশ্বর অনুমতি না দিলে কেউই ইয়োবের প্রাণ ঈশ্বরের হাত থেকে কেড়ে নিতে পারে না। শয়তানের প্রতি তাঁর এই আদেশে ঈশ্বরের মনোভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, এবং কোন অবস্থান থেকে যিহোবা ঈশ্বর শয়তানের সাথে কথা বলেন তাও এই আদেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত ও উদ্ঘাটিত করে। এখানে, যিহোবা ঈশ্বর শুধু যে সেই ঈশ্বরের মর্যাদা ধারণ করেন যিনি আলো ও বাতাস এবং সকল বস্তু ও জীবিত সত্তার সৃজন ঘটিয়েছিলেন, যে ঈশ্বর যাবতীয় বস্তু ও জীবিত সত্তার উপর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তা-ই নয়, বরং একই সঙ্গে তিনি সেই ঈশ্বরের মর্যাদাও ধারণ করেন যিনি মানবজাতির উপর এবং মৃতস্থানের উপর আধিপত্য করেন, যে ঈশ্বর সকল জীবিত বস্তুর জীবন ও মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আধ্যাত্মিক জগতে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কে শয়তানের প্রতি এহেন এক আদেশ জারির দুঃসাহস দেখাতো? আর ঈশ্বর কেন স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে শয়তানের প্রতি তাঁর এই আদেশ জারি করেছিলেন? কারণ ইয়োবে সহ সকল মানুষের জীবনই ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বর শয়তানকে ইয়োবের ক্ষতি করার বা তার প্রাণহানি করার অনুমতি দেন নি, এমনকি শয়তানকে যখন ঈশ্বর ইয়োবেকে প্রলুব্ধ করার অনুমোদন দেন, তখনো তিনি নির্দিষ্টভাবে এরকম এক আদেশ জারি করতে ভোলেন নি, এবং আরেকবার তিনি শয়তানকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন সে ইয়োবকে প্রাণে না মারে। শয়তান কখনোই ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে লঙ্ঘন করার স্পর্ধা করেনি, এবং তদুপরি, সতত সে অভিনিবেশ সহকারে ঈশ্বরের আদেশ ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ শ্রবণ করেছে ও মান্য করেছে, কখনো সেগুলি অগ্রাহ্য করার সাহস করেনি, এবং নিশ্চিত ভাবেই, ঈশ্বরের কোনো আদেশকে স্বাধীনভাবে পরিবর্তিত করার সাহসও করেনি। শয়তানের জন্য ঈশ্বর অতখানি সীমারেখাই ধার্য করে দিয়েছেন, আর তাই শয়তান কখনো এই সীমারেখা অতিক্রম করার স্পর্ধা করেনি। এ কি ঈশ্বরের কর্তৃত্বের শক্তিমত্তা নয়? এ কি ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সাক্ষ্য নয়? ঈশ্বরের প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে এবং ঈশ্বরকে কোন দৃষ্টিতে দেখতে হবে সে বিষয়ে মানুষের অপেক্ষা শয়তানের অনেক স্বচ্ছতর উপলব্ধি রয়েছে, আর তাই, আধ্যাত্মিক জগতে, ঈশ্বরের মর্যাদা ও কর্তৃত্বকে শয়তান খুব পরিষ্কার চোখে দেখে, এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্বের শক্তিমত্তা এবং তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগের নেপথ্যের নীতিসমূহের বিষয়ে তার এক গভীর উপলব্ধি আছে। এগুলিকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস সে আদৌ করে না, এবং কোনো ভাবে সেগুলিকে অমান্য করা, বা ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে লঙ্ঘন করে এমন কোনো কাজ করার স্পর্ধাও সে করে না, এবং কোনোভাবে ঈশ্বরের ক্রোধের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার দুঃসাহস দেখায় না। প্রকৃতির দিক দিয়ে মন্দ ও উদ্ধত হলেও, শয়তান কখনো ঈশ্বরের নির্ধারিত তার গণ্ডি ও সীমারেখা অতিক্রম করার স্পর্ধা করেনি। লক্ষলক্ষ বছর ধরে এই সীমারেখাগুলি সে কঠোরভাবে মেনে চলেছে, তার প্রতি ঈশ্বরের প্রতিটি নির্দেশ ও আদেশ মান্য করেছে, এবং কখনো গণ্ডি লঙ্ঘন করার সাহস করেনি। বিদ্বেষপরায়ণ হলেও, শয়তান ভ্রষ্ট মানবজাতি অপেক্ষা অনেক বেশি বিচক্ষণ; সৃষ্টিকর্তার পরিচয় সে জানে, এবং নিজের সীমারেখাও তার জানা। শয়তানের এই “অনুগত” কাজকর্ম থেকে প্রতিভাত হয় যে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হল শয়তানের পক্ষে অলঙ্ঘনীয় এক স্বর্গীয় অধ্যাদেশ, এবং সুনির্দিষ্টভাবে ঈশ্বরের অনন্যতা ও কর্তৃত্বের কারণেই সমস্ত কিছু এক সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয় এবং বংশবৃদ্ধি করে, মানবজাতি ঈশ্বরের স্থাপিত গতিপথের মধ্যে জীবনধারণ ও সংখ্যাবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, যেখানে কোনো মানুষ বা সামগ্রী এই শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করতে অপারগ, এবং কোনো মানুষ বা বস্তু এই বিধানের পরিবর্তনেও অক্ষম—কারণ তারা সকলেই সৃষ্টিকর্তার করতল থেকে এবং সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ ও কর্তৃত্ব থেকে উদ্ভূত।

যিনি সৃষ্টিকর্তার পরিচয়ের অধিকারী, একমাত্র সেই ঈশ্বরই অনন্য কর্তৃত্ব ধারণ করেন

শয়তানের বিশেষ পরিচয়ের কারণে অনেক মানুষ তার বিভিন্ন দিকের উদ্ভাসের ব্যাপারে তীব্র কৌতূহল প্রদর্শন করে। এমনকি এমন অনেক নির্বোধ মানুষও আছে যারা ভাবে, ঈশ্বরের সাথেসাথে শয়তানও কর্তৃত্বের অধিকারী, কারণ শয়তান অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনে, এবং মানবজাতির অসাধ্য কর্ম সম্পাদনে সক্ষম। তাই, ঈশ্বরের আরাধনা করার পাশাপাশি মানবজাতি শয়তানের জন্যও তার অন্তরে একটা স্থান সংরক্ষিত করে রাখে, এবং এমনকি ঈশ্বর জ্ঞানে শয়তানের উপাসনাও করে। এই মানুষগুলি একই সঙ্গে করুণা ও ঘৃণার যোগ্য। তাদের অজ্ঞানতার কারণে তারা করুণার উদ্রেগকারী, এবং তাদের উৎপথগমন ও মজ্জাগত দুষ্ট উপাদানের কারণে তারা ঘৃণ্য। এই পর্যায়ে এসে, আমার মনে হয় কর্তৃত্ব কী, তা কী চিহ্নিত করে, এবং তা কীসের পরিচায়ক, এগুলি তোমাদের জানানোটা আবশ্যক। ব্যাপক অর্থে, স্বয়ং ঈশ্বরই কর্তৃত্ব, তাঁর কর্তৃত্ব ঈশ্বরের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও সারসত্যকে চিহ্নিত করে, এবং স্বয়ং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের মর্যাদা ও স্বরূপের পরিচায়ক। যেহেতু বিষয়টি এরকম, তাহলে শয়তান কি একথা বলার স্পর্ধা রাখে যে সে নিজেই ঈশ্বর? শয়তান কি এমন দাবি করার স্পর্ধা রাখে যে সেই সকলকিছুর স্রষ্টা, এবং সকলকিছুর উপর সার্বভৌমত্ব ধারণ করে? অবশ্যই পারে না! কারণ সকলকিছুর সৃজন ঘটাতে সে অক্ষম; আজ পর্যন্ত, ঈশ্বর-সৃষ্ট কোনো কিছুই সে কখনো তৈরি করেনি, এবং জীবন আছে এমন কিছুও কখনো সৃষ্টি করেনি। যেহেতু শয়তানের ঈশ্বরের কর্তৃত্ব নেই, তাই সম্ভবত কখনোই ঈশ্বরের মর্যাদা ও স্বরূপের অধিকার লাভ করা তার পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না, এবং এটি তার সারসত্যের দ্বারাই নির্ধারিত। শয়তানের কি ঈশ্বরের সমান ক্ষমতা আছে? অবশ্যই নেই! শয়তানের ক্রিয়াকলাপ ও অলৌকিকতার প্রদর্শনকে কী বলা যায়? তা কি ক্ষমতা? একে কি কর্তৃত্ব বলা চলে? নিশ্চিতভাবেই না! শয়তান মন্দের প্রবাহকে দিকনির্দেশনা দান করে, এবং ঈশ্বরের কার্যের প্রতিটি দিকে বিপর্যয়, হানি, ও ব্যাঘাতের সৃষ্টি করে। মানবজাতিকে কলুষিত ও অপপ্রযুক্ত করা, এবং মানুষ যাতে মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকার অভিমুখে এগিয়ে চলে সেই উদ্দেশ্যে মানুষকে ভ্রষ্টাচারের দিকে ও ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করার দিকে প্রলুব্ধ ও প্রতারিত করা ছাড়া, বিগত হাজার হাজার বছর ধরে শয়তান এমন কিছু কি করেছে যা মানুষের কাছে যৎসামান্যও স্মরণে রাখার, প্রশংসা করার, বা সযত্নে লালন করার যোগ্য? শয়তান যদি কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হতো, তাহলে কি মানবজাতি তার দ্বারা ভ্রষ্ট হতো? শয়তানের যদি কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থাকতো, মানবজাতি কি তবে তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতো? শয়তানের যদি ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকতো, তাহলে কি মানুষ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে মৃত্যুর দিকে মুখ ফেরাতো? শয়তানের যেহেতু কোনো কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নেই, তাই তার সকল ক্রিয়াকর্মের সারসত্যের সম্বন্ধে আমাদের কোন সিদ্ধান্তে আসা উচিত? কিছু মানুষ আছে যারা শয়তানের সকল কাজকর্মকে নেহাতই চালাকি বলে সংজ্ঞায়িত করে থাকে, কিন্তু আমার মনে হয় এরকম একটি সংজ্ঞা ঠিক যথোপযুক্ত নয়। মানবজাতিকে কলুষিত করার লক্ষ্যে শয়তানের সকল মন্দ কাজকর্ম কি নিছকই চালাকি? যে দুষ্ট শক্তির সাহায্যে শয়তান ইয়োবের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল, এবং ইয়োবকে নিগৃহীত ও গ্রাস করার জন্য তার যে তীব্র লালসা, সম্ভবত তা নিছক চাতুরীর দ্বারা অর্জনসাধ্য ছিল না। পিছন ফিরে দেখলে, ইয়োবের মালিকানাধীন যে পশুর পাল পাহাড়-পর্বত ছাড়িয়ে দূরদূরান্তে বিচরণ করতো, এক লহমায় তা বিলুপ্ত হয়ে গেল; এক মুহূর্তের মধ্যে, ইয়োবের বিপুল ঐশ্বর্য অন্তর্হিত হল। এটি কি নিছক চালাকির দ্বারা করে ওঠা সম্ভব ছিল? শয়তানের সকল কাজের প্রকৃতিই অনিষ্ট সাধন, বাধাসৃষ্টি, বিনষ্টিকরণ, ক্ষতিসাধন, দুষ্টতা, বিদ্বেষপরায়ণতা, এবং তমসার মতো নেতিবাচক শব্দের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও মানানসই, আর তাই যাবতীয় অধার্মিকতা ও মন্দের সংঘটন অমোঘভাবে শয়তানের কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং শয়তানের মন্দ সারসত্যের থেকে তা অবিচ্ছেদ্য। শয়তান যতোই “শক্তিধর” হোক না কেন, যতোই সে দুর্বিনীত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হোক, তার ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা যত বিপুলই হোক, মানুষকে ভ্রষ্ট ও প্রলুব্ধ করার লক্ষ্যে সে যত বিচিত্র কৌশলই প্রয়োগ করুক, মানুষকে ভীতিপ্রদর্শন করতে তার কৌশল ও অভিসন্ধি যত চাতুর্যপূর্ণই হোক, যে রূপে সে অধিষ্ঠান করে সে যত পরিবর্তনশীলই হোক, কোনোদিন সে একটিমাত্র জীবন্ত বস্তু সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়নি, কোনোদিন সে সকলকিছুর অস্তিত্বের নিমিত্ত বিধান বা নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়নি, এবং কোনোদিন জীবিত বা নির্জীব কোনো বস্তুকেই শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়নি। মহাকাশ ও নভোমণ্ডলের মধ্যে, এমন একজন মানুষ বা এমন একটি বস্তুও নেই যা শয়তানের থেকে উদ্ভূত হয়েছিল বা তার দরুন বিদ্যমান; এমন একজন মানুষ বা এমন একটি বস্তুও নেই যা শয়তানের দ্বারা শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত। উল্টে, তাকে যে শুধু ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে বসবাস করতে হয় তা-ই নয়, তদুপরি ঈশ্বরের সকল নির্দেশ ও আদেশ মেনে চলতে সে বাধ্য। ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীত, ভূভাগের এক বিন্দু জল বা একটি বালুকণাকে স্পর্শ করাও শয়তানের পক্ষে দুরূহ; ঈশ্বরের অনুমোদন ব্যতিরেকে, ঈশ্বর-সৃষ্ট মানবজাতি দূরে থাক, ভূমির উপর এমনকি পিঁপড়েদের নড়ানোর স্বাধীনতাও শয়তানের নেই। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, পর্বতের লিলিফুল, বাতাসে উড়ন্ত পাখি, সমুদ্রের মাছ, পৃথিবীপৃষ্ঠের লার্ভাকীট অপেক্ষাও শয়তান নিকৃষ্ট। সকল বস্তুর মধ্যে শয়তানের ভূমিকা হল যাবতীয় কিছুর সেবা করা, এবং মানবজাতির জন্য কাজ করা, এবং ঈশ্বরের কার্য ও তাঁর ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনার সেবা করা। তার প্রকৃতি যতোই বিদ্বেষপরায়ণ হোক, এবং তার সারসত্য যতোই মন্দ হোক না কেন, একমাত্র যে কাজটি সে করতে পারে তা হল কর্তব্যপরায়ণ ভাবে নিজের কাজটির প্রতি বিশ্বস্ত থাকা: ঈশ্বরের সেবায় ব্যবহৃত হওয়া, এবং ঈশ্বরের প্রতিতুলনায় এক বিষম সত্তা হিসাবে নিজেকে উপস্থাপিত করা। এই হল শয়তানের উপাদান ও অবস্থান। শয়তানের সারসত্যের সাথে জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই, ক্ষমতার সাথে তা সম্পর্করহিত, কর্তৃত্বের সাথেও তা সম্পর্কবিযুক্ত; শয়তান ঈশ্বরের হাতে নিছকই এক ক্রীড়নক, ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত এক যন্ত্র মাত্র!

শয়তানের প্রকৃত স্বরূপ প্রণিধান করার পরেও, কর্তৃত্ব যে কী তা অনেক মানুষ এখনো উপলব্ধি করে উঠতে পারে না, তাই আমিই তোমাকে বুঝিয়ে বলছি! কর্তৃত্ব বিষয়টিকেই ঈশ্বরের ক্ষমতা হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমত, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দুটি বিষয়ই ইতিবাচক। নেতিবাচক কোনোকিছুর সঙ্গে এদের কোনো সংযোগ নেই, এবং যেকোনো সৃজিত বা অসৃজিত সত্তার সঙ্গেও এরা সম্পর্করহিত। ঈশ্বরের ক্ষমতা যে কোনো আকৃতির জীবন্ত ও প্রাণসম্পন্ন বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম, এবং তা ঈশ্বরের জীবনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ঈশ্বরই জীবন, তাই তিনিই সকল জীবিত সত্তার উৎস। তদুপরি, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সকল জীবিত সত্তাকে ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্য মেনে চলাতে পারে, অর্থাৎ, ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্য অনুযায়ী তাদের অস্তিত্ব লাভ করাতে পারে, এবং ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে তাদের জীবনধারণ ও বংশবিস্তার করাতে পারে, যার পর ঈশ্বর সকল জীবিত সত্তাকে শাসন ও নির্দেশদান করেন, এবং কোনোদিন এর কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না, চিরদিন ও অনন্তকাল ব্যাপী। কোনো মানুষ বা জড়বস্তু এই গুণগুলির অধিকারী নয়; কেবল সৃষ্টিকর্তাই এধরনের শক্তি অধিকার ও ধারণ করেন, আর সেই কারণেই একে কর্তৃত্ব বলা হয়। এটিই সৃষ্টিকর্তার অনন্যতা। সেই অর্থে, খোদ “কর্তৃত্ব” শব্দটিই হোক কি এই কর্তৃত্বের সারসত্য, উভয়কে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট করা যায়, কারণ তা সৃষ্টিকর্তার অনন্য পরিচয় ও সারসত্যের এক প্রতীক, এবং তা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় ও পদমর্যাদাকে সূচিত করে; সৃষ্টিকর্তা ব্যতিরেকে, কোনো মানুষ বা জড়বস্তুকে “কর্তৃত্ব” শব্দটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা যায় না। এই হল সৃষ্টিকর্তার অনন্য কর্তৃত্বের এক ব্যাখ্যা।

শয়তান ইয়োবের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালেও, ঈশ্বরের অনুমোদন ব্যতীত সে ইয়োবের শরীরের একখানি চুলও স্পর্শ করার স্পর্ধা করেনি। শয়তান মজ্জাগতভাবে দুষ্ট ও নিষ্ঠুর হলেও, ঈশ্বর তাকে তাঁর আদেশ জারি করার পর, ঈশ্বরের নির্দেশ আদেশ মান্য করা ভিন্ন শয়তানের গত্যন্তর ছিল না। তাই, ইয়োবকে হাতে পাওয়ার পর শয়তান মেষের দঙ্গলের মাঝে এক নেকড়ের মতো উন্মত্ত হয়ে গেলেও, তার উপর ঈশ্বরের আরোপিত সীমারেখাকে বিস্মৃত হওয়ার দুঃসাহস সে করেনি, ঈশ্বরের আদেশকে লঙ্ঘন করার দুঃসাহস করেনি, এবং তার সকল কাজে, ঈশ্বরের বাক্যের সীমানা ও নীতিসমূহ থেকে বিচ্যুত হওয়ার স্পর্ধা শয়তান করেনি—এটি কি একটি বাস্তব সত্য নয়? এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে শয়তান যিহোবা ঈশ্বরের কোনো বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করার স্পর্ধা করে না। শয়তানের কাছে, ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত প্রতিটি বাক্য একটি নির্দেশ, এক ঐশ্বরিক বিধান, ঈশ্বরের কর্তৃত্বের এক অভিব্যক্তি—কারণ ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্যের নেপথ্যে তাঁর আজ্ঞার লঙ্ঘনকারীদের জন্য এবং ঐশ্বরিক বিধানসমূহের অমান্যকারী ও বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য ঈশ্বরের শাস্তির বিধানটি অনুক্ত রয়েছে। শয়তান পরিষ্কার করে জানে যে সে যদি ঈশ্বরের আদেশ না মানে, তাহলে অবশ্যই তাকে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব উল্লঙ্ঘন এবং ঐশ্বরিক বিধানের বিরোধিতার ফলশ্রুতি স্বীকার করতে হবে। এই ফলশ্রুতিগুলি ঠিক কী কী? বলার অপেক্ষা রাখে না, এগুলি তার ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তি। ইয়োবের প্রতি শয়তানের আচরণ ছিল তার দ্বারা মানুষের দূষণের নিছকই এক ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি, এবং শয়তানের এই সব কাজকর্মের নিষ্পাদনকালীন যে সীমারেখা ঈশ্বর ধার্য করেছিলেন এবং তার প্রতি যে আদেশ তিনি জারি করেছিলেন, তা ছিল তাঁর সকল কার্যের অন্তর্নিহিত নীতিসমূহের এক ক্ষুদ্র প্রতিরূপ মাত্র। তার উপর, এই বিষয়টায় শয়তানের ভূমিকা ও স্থিতি ছিল ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কার্যে তার ভূমিকা ও স্থিতিরই নিছক এক ক্ষুদ্রায়িত সংস্করণ, এবং ইয়োবকে প্রলুব্ধ করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রতি শয়তানের সম্পূর্ণ আনুগত্য ছিল ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কার্যে শয়তান যেভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিরোধ সৃষ্টি করতেও সাহস করেনি তারই এক ক্ষুদ্রায়িত প্রতিচ্ছবি। এই ক্ষুদ্র প্রতিরূপগুলি তোমাদের কোন সতর্কবাণী জ্ঞাপন করে? শয়তানকে সুদ্ধ সমস্ত কিছুর মধ্যে, এমন কোনো মানুষ বা বস্তু নেই যে সৃষ্টিকর্তার প্রণীত ঐশ্বরিক বিধান ও অধ্যাদেশগুলি উল্লঙ্ঘন করতে পারে, এবং এমন কোনো মানুষ বা বস্তু নেই যে এই ঐশ্বরিক বিধান ও অধ্যাদেশগুলি অবমাননা করার স্পর্ধা করে, কারণ এগুলির অবমাননাকারীদের উপর যে শাস্তি সৃষ্টিকর্তা ধার্য করেন কোনো মানুষ বা বস্তু তার রদবদল করতে বা তাকে এড়াতে সক্ষম নয়। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই ঐশ্বরিক বিধান ও অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন, একমাত্র সৃষ্টিকর্তারই ক্ষমতা রয়েছে এগুলিকে লাগু করার, এবং একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতাই কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দ্বারা উল্লঙ্ঘিত হতে পারে না। এটিই হল সৃষ্টিকর্তার অনন্য কর্তৃত্ব, এবং এই কর্তৃত্ব সকলকিছুর মধ্যে সর্বোচ্চ, আর তাই, এ কথা বলা অসম্ভব যে “ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শয়তানের স্থান দ্বিতীয়।” অনন্য কর্তৃত্বের অধিকারী সৃষ্টিকর্তা ব্যতিরেকে, অন্য কোনো ঈশ্বর নেই!

তোমরা কি এখন ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে কোনো নতুন জ্ঞান অর্জন করেছো? প্রথমত, ঈশ্বরের সদ্য উল্লিখিত কর্তৃত্ব ও মানুষের ক্ষমতার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য রয়েছে? পার্থক্যটি কী? কেউ কেউ বলে থাকে যে এই দুইয়ের মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না। একেবারেই সঠিক! যদিও মানুষ বলে যে এই দুইয়ের মধ্যে যে কোনো তুলনাই হয় না, কিন্তু তাদের চিন্তায় ও পূর্বধারণায়, মানুষের ক্ষমতাকে প্রায়শই কর্তৃত্বের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়, এবং প্রায়ই এই দুটিকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করা হয়। এখানে ঠিক কী ঘটছে? মানুষ কি অনবধানতাবশত একটিকে অন্যটির দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার প্রমাদ ঘটাচ্ছে না? এরা দুটি অসম্পর্কিত বিষয়, এবং এদের মধ্যে তুলনার কোনো অবকাশ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ তুলনা না করে পারে না। কীভাবে এর মীমাংসা সম্ভব? তুমি যদি সত্যিই একটা সমাধান খুঁজে পেতে চাও, তাহলে তার একমাত্র পথ হল ঈশ্বরের অনন্য কর্তৃত্বকে উপলব্ধি করা ও জানা। সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বকে বোঝা ও জানার পর, মানুষের ক্ষমতা ও ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে তুমি আর তুল্যমূল্য জ্ঞান করবে না।

মানুষের ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়? সহজ কথায়, এটি হল সেই সামর্থ্য বা দক্ষতা যা মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাব, কামনা-বাসনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিকে প্রসারিত হতে বা সর্বোচ্চ মাত্রায় অর্জিত হতে সক্ষম করে। একে কি কর্তৃত্ব বলে গণ্য করা যায়? কোনো মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা বাসনা যতোই স্ফীত বা আকর্ষক হোক না কেন, সেই মানুষটিকে কর্তৃত্বের অধিকারী বলা যায় না; এই স্ফীতি ও সাফল্য, বড়োজোর, মানুষের মাঝে শয়তানের হাস্যকর আচরণের এক প্রদর্শন মাত্র; খুব বেশি হলে তা এক প্রহসন, যেখানে শয়তান তার ঈশ্বর হয়ে ওঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য তার নিজের পূর্বপুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করে।

বর্তমানে ঠিক কোন চোখে তুমি ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে দেখো? যেহেতু এই বাক্যসমূহ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে, তাই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে তোমার এক নতুন জ্ঞান থাকা উচিত। তাহলে তোমাদের আমি জিজ্ঞেস করছি: ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কিসের প্রতীক? তা কি স্বয়ং ঈশ্বরের স্বরূপকে প্রতীকায়িত করে? তা কি স্বয়ং ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রতীকস্বরূপ? এটি কি স্বয়ং ঈশ্বরের অনন্য মর্যাদার পরিচায়ক? তাবৎ বস্তুর মাঝে, কোনটির মধ্যে তুমি ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে প্রত্যক্ষ করেছো? কীভাবেই বা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে? মানুষের অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট চারটি ঋতুর পরিপ্রেক্ষিতে, কেউ কি বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ এবং শীতঋতুর পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের নিয়মকে পরিবর্তিত করতে পারে? বসন্তকালে, গাছপালা মুকুলিত হয় আর তাতে ফুল ফোটে; গ্রীষ্মে সেইসব গাছ পত্রপল্লবে ঢেকে যায়; শরতে সেগুলি ফলধারণ করে, এবং শীতকালে তাদের পল্লবদাম ঝরে পড়ে। কেউ কি এই বিধানের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম? এই বিষয়টি কি ঈশ্বরের কর্তৃত্বের একটি দিককে প্রতিবিম্বিত করে? ঈশ্বর বলেছিলেন “দীপ্তি হোক”, এবং আলোর অভ্যুদয় হয়েছিল। এখনো কি এই আলোর অস্তিত্ব রয়েছে? কীসের দরুন তার অস্তিত্ব রয়েছে? এর অস্তিত্ব রয়েছে, বলা বাহুল্য, ঈশ্বরের বাক্যের দরুন, এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কারণে। ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট বায়ু কি এখনো অস্তিমান? মানুষ তার শ্বাস-প্রশ্বাসে যে বায়ু গ্রহণ করে তা কি ঈশ্বরের থেকে আগত? যে বস্তুগুলি ঈশ্বর থেকে আগত তা কি কেউ কেড়ে নিতে পারে? কেউ কি সেগুলির সারসত্য ও কার্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে? ঈশ্বর নির্ধারিত রাত্রি ও দিনের যে বণ্টন এবং ঈশ্বরের আদিষ্ট রাত্রি ও দিনের যে বিধান, কেউ কি সেগুলিকে অব্যবস্থিত করার ক্ষমতা রাখে? শয়তান কি এমন কাজ করতে পারে? এমনকি তুমি যদি রাত্রিবেলা না ঘুমাও, এবং রাত্রিকালকে দিবস হিসাবে গ্রহণ করো, তবু তখনো তা রাত্রিই থাকে; তুমি তোমার প্রাত্যহিক কর্মপরম্পরায় পরিবর্তন আনতে পারো, কিন্তু রাত্রিকাল ও দিবাভাগের পারস্পরিক পরিবর্তনের নিয়মে কোনো রদবদল ঘটাতে তুমি অক্ষম—এই বাস্তব সত্যের পরিবর্তন ঘটানো কোনো মানুষের সাধ্যাতীত, তাই নয় কি? কেউ কি কোনো সিংহকে দিয়ে বলদের মতো করে জমিতে লাঙল টানাতে পারে? কেউ কি একটা হাতিকে গর্দভে রূপান্তরিত করতে সক্ষম? কেউ কি একটি মুরগিকে ঈগলের মতো করে বায়ু বেয়ে উচ্চাকাশে উড্ডীন করতে সক্ষম? কেউ কি এক নেকড়েকে দিয়ে ভেড়ার মতন করে ঘাস খাওয়াতে পারে? (না।) কেউ কি জলের মাছকে শুকনো ডাঙ্গায় বাস করাতে সক্ষম? মানুষের দ্বারা তা হওয়ার নয়? কেন নয়? কারণ ঈশ্বর মাছদের জলে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর তাই তারা জলেই বাস করে। ডাঙ্গায় তারা বেঁচে থাকতে পারতো না, মারা যেতো; ঈশ্বরের আদেশের সীমারেখাকে লঙ্ঘন করতে তারা অক্ষম। সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বের একটা বিধান ও সীমারেখা রয়েছে, এবং তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। এগুলি সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত, এবং যেকোনো মানুষের পক্ষে পরিবর্তনের অসাধ্য ও অনতিক্রম্য। উদাহরণস্বরূপ, সিংহ সর্বদা, জনসমাজ থেকে একটা দূরত্বে, জঙ্গলেই বাস করবে, এবং মানুষের সাথে একত্রে থাকে ও কাজ করে যে বলদ, সিংহ কখনো সেই বলদের মতো বশংবদ ও বিশ্বস্ত হতে পারতো না। হাতি ও গর্দভ উভয়েই জন্তু, উভয়েরই চারটি করে পা রয়েছে, এবং উভয়েই শ্বাসগ্রহণকারী প্রাণী, কিন্তু তারা ভিন্ন প্রজাতির, কারণ ঈশ্বরের দ্বারা তারা ভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়েছিল, দুইজনেরই নিজ নিজ সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে, আর তাই কখনোই তারা পরস্পরপরিবর্তনীয় হবে না। মুরগির ঠিক ঈগলের মতোই দুটি পা ও ডানা থাকলেও, কখনোই তা আকাশে উড়ে বেড়াতে সক্ষম হবে না; বড়োজোর তা উড়ে গাছে এসে বসতে পারে—এটি মুরগির সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা নির্ধারিত। বলাই বাহুল্য, এই সবকিছুই হয় ঈশ্বরের কর্তৃত্বের নির্দেশের কারণে।

আজকে মানবজাতির উন্নয়নে, মানবজাতির বিজ্ঞান বিকশিত হচ্ছে বলা যায়, এবং মানুষের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অর্জিত কৃতিত্বগুলিকে হৃদয়গ্রাহী বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। বলতেই হবে, মানুষের সামর্থ্য দিনকে দিন বেড়েই চলেছে, কিন্তু একটি যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক সাফল্য রয়েছে যা মানুষ অর্জন করতে পারেনি: মানবজাতি বিমানপোত, বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ, এবং পারমাণবিক বোমা নির্মাণ করেছে, মানবজাতি মহাকাশে গেছে, চন্দ্রপৃষ্ঠে হেঁটেচলে বেড়িয়েছে, ইন্টারনেট আবিষ্কার করেছে, এবং এক উচ্চপ্রযুক্তির জীবনশৈলী যাপন করছে, তবুও মানবজাতি এক জীবন্ত, শ্বাসরত বস্তু সৃষ্টি করতে অক্ষম। প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি ও তাদের বেঁচে থাকার নিয়মকানুন, এবং সকল প্রকার জীবিত বস্তুর জীবন-মৃত্যুর চক্র—এই সমস্তকিছুই মানবজাতির বিজ্ঞানের ক্ষমতার অতীত, এবং তার নিয়ন্ত্রণসাধ্য নয়। এই পর্যায়ে, এটা বলতেই হবে যে মানুষের বিজ্ঞান যত উত্তুঙ্গ উচ্চতাতেই উপনীত হোক না কেন, সৃষ্টিকর্তার যেকোনো চিন্তার সাথেই তা তুলনীয় নয়, এবং সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির অলৌকিকতা ও তাঁর কর্তৃত্বের শক্তিমত্তা নির্ণয় করতে তা অক্ষম। ধরণীপৃষ্ঠে কত সমুদ্র রয়েছে, তবু কখনো সেগুলি তাদের সীমানা লঙ্ঘন করে ইচ্ছে মতো স্থলভূমিতে এসে উপস্থিত হয়নি, এবং এর কারণ হল ঈশ্বর তাদের প্রত্যেকের সীমানা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন; তাদের যেখানে অবস্থান করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা সেখানেই রয়ে গিয়েছিল, এবং ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতিরেকে তারা স্বাধীনভাবে এদিক-ওদিক বিচরণ করতে পারে না। ঈশ্বরের অনুমোদন ব্যতীত, তারা পরস্পরের এলাকার সীমা লঙ্ঘন করার ক্ষমতা রাখে না, এবং ঈশ্বর যখন বলেন একমাত্র তখনই তারা স্থানপরিবর্তন করতে পারে, এবং তারা কোথায় যাবে ও অবস্থান করবে তা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

সহজ কথায়, “ঈশ্বরের কর্তৃত্ব” বলতে বোঝায় বিষয়টি ঈশ্বরের নির্ধারণসাপেক্ষ। কোনোকিছু কীভাবে সম্পন্ন হবে তা স্থির করার অধিকার ঈশ্বরের, এবং তিনি যেরকম ইচ্ছা করেন সেভাবেই তা নিষ্পন্ন হয়। সকলকিছুর আইনকানুন ঈশ্বরের হাতে, তা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়; এবং মানুষ এর পরিবর্তন ঘটাতেও পারে না। মানুষের ইচ্ছানুযায়ী এর নড়চড় করা যায় না, বরং তার বদল ঘটে ঈশ্বরের চিন্তা, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, এবং ঈশ্বরের আদেশের দ্বারা; এ এমন এক সত্য যা যেকোনো মানুষের কাছে অনস্বীকার্য। আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ, বছরের ঋতু চতুষ্টয়, মানুষের কাছে যাকিছু দৃশ্যমান ও দৃশ্যাতীত—এদের সকলেই অস্তিত্ব ধারণ করে, কার্য সম্পাদন করে, এবং এতটুকু ভ্রান্তি ব্যতিরেকে পরিবর্তিত হয়, ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে, ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী, ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে, এবং সৃষ্টির সূচনার সময়ের বিধান অনুযায়ী। একজন মানুষ বা একখানি বস্তুও তাদের নিয়মকানুনের, কিংবা যে সহজাত গতিপথ ধরে তারা তাদের কার্য পালন করে সেই গতিপথের পরিবর্তন সাধন করতে পারে না; তারা অস্তিত্ব লাভ করেছে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের দরুন, এবং বিনষ্টও হয় ঈশ্বরের কর্তৃত্বের দরুন। এটিই ঈশ্বরের সেই কর্তৃত্ব। এখন, এতখানি আলোচনার পরে, তোমার কি মনে হয় যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব তাঁর স্বরূপ ও মর্যাদার প্রতীক? কোনো সৃজিত বা অসৃজিত সত্তা কি ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে? এই কর্তৃত্ব কি কোনো মানব, বস্তু, বা সামগ্রীর দ্বারা অনুকরণ, নকল, বা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব?

ঈশ্বরের স্বরূপ অদ্বিতীয়, এবং তোমাদের বহু-ঈশ্বরবাদের ধারণাকে মান্য করা উচিত নয়

শয়তানের দক্ষতা ও সামর্থ্য যদিও মানুষের অপেক্ষা বেশি, যদিও সে মানুষের অসাধ্য কাজকর্ম সম্পাদনে সক্ষম, কিন্তু শয়তানের এইসব কার্যকলাপকে তুমি ঈর্ষা করো কিম্বা এগুলি সম্পাদনের বাসনা পোষণ করো বা না করো, এই সব কাজকর্মকে তুমি ঘৃণা করো কিম্বা এগুলির প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করো না করো, এই কাজকর্মগুলি প্রত্যক্ষ করতে তুমি সমর্থ হও বা না হও, এবং শয়তান যত সাফল্যই লাভ করুক, বা যত বেশি সংখ্যক মানুষকে প্রতারিত করে তাদের দিয়ে সে নিজের উপাসনা ও আরাধনা করাক না কেন, এবং যেভাবেই তুমি তাকে সংজ্ঞায়িত করো না কেন, তুমি সম্ভবত এটা বলতে পারো না যে শয়তান ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। তোমার জানা উচিত যে ঈশ্বর হলেন ঈশ্বরই, কেবল একজন মাত্র ঈশ্বরই রয়েছেন, এবং তদুপরি, তোমার জানা উচিত যে একমাত্র ঈশ্বরেরই কর্তৃত্ব আছে, একমাত্র ঈশ্বরই সকলকিছুকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করার ক্ষমতার অধিকারী। শুধুমাত্র এই কারণে যে শয়তানের মানুষকে প্রতারিত করার ও ঈশ্বরকে নকল করার ক্ষমতা রয়েছে, সে ঈশ্বরের অলৌকিক ও বিস্ময়কর কার্যাদি অনুকরণ করতে পারে, এবং সে ঈশ্বরের অনুরূপ কাজকর্ম সম্পন্ন করেছে, তাই ভ্রান্তিবশত তুমি বিশ্বাস করে বসো যে ঈশ্বর অনন্য নন, একাধিক ঈশ্বর রয়েছে, মনে করো যে এই বিভিন্ন ঈশ্বরগুলির দক্ষতার ক্ষেত্রেই কেবল কিছু তারতম্য রয়েছে, এবং ভেবে বসো যে এই ঈশ্বরগুলির অধিকৃত ক্ষমতার পরিসরের ক্ষেত্রেও কিছু পার্থক্য রয়েছে। তাদের মাহাত্ম্যকে তুমি বিন্যস্ত করো তাদের আবির্ভাবের ক্রম অনুসারে এবং তাদের যুগ অনুযায়ী, এবং তুমি ভুলবশতঃ বিশ্বাস করো যে ঈশ্বরের পাশাপাশি অন্য আরো দেবদেবীও আছে, এবং ভাবো যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অনন্য নয়। তোমার যদি এজাতীয় ধারণা থেকে থাকে, যদি তুমি ঈশ্বরের অনন্যতাকে উপলব্ধি না করো, যদি তোমার এই বিশ্বাস না থাকে যে একমাত্র ঈশ্বরই কর্তৃত্বের অধিকারী, এবং তুমি যদি কেবল বহু-ঈশ্বরবাদকেই মেনে চলো, তাহলে আমি বলবো যে তুমি সৃষ্টজীবের মধ্যে আবর্জনা মাত্র, শয়তানের সত্যিকারের মূর্ত প্রতিরূপ, এবং দুষ্টতার তুমি চূড়ান্ত প্রতিমূর্তি! এই কথাগুলো বলে তোমাদের আমি যা শেখাতে চাইছি তা কি তোমরা বুঝতে পারছো? স্থান, কাল, বা তোমার পটভূমি যেমনই হোক, তুমি অবশ্যই কখনো ঈশ্বরকে অন্য কোনো মানুষ, জিনিস, বা বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে ফেলবে না। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও স্বয়ং ঈশ্বরের সারসত্যকে তোমার যতোই অজ্ঞেয় ও অনভিগম্য বলে মনে হোক না কেন, শয়তানের কাজকর্ম ও কথাবার্তা তোমার পূর্বধারণা ও কল্পনার সাথে যতোই সঙ্গতিপূর্ণ হোক না কেন, এগুলি তোমার কাছে যতোই তৃপ্তিকর হোক না কেন, বোকামি কোরো না, এই ধারণাগুলিকে গুলিয়ে ফেলো না, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার কোরো না, ঈশ্বরের পরিচয় ও মর্যাদাকে অস্বীকার কোরো না, ঈশ্বরকে বহিষ্কৃত করে ও শয়তানকে এনে তোমার অন্তরে তাঁর জায়গায় বসিয়ে তাকে তোমার ঈশ্বর করে তুলো না। এরকম করার ফলশ্রুতিগুলি কল্পনা করতে তোমরা যে সক্ষম সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই!

মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করা হলেও, এখনো সে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের সার্বভৌমত্বের অধীনে বাস করে

হাজার হাজার বছর ধরে শয়তান মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করে আসছে। অপরিমিত পরিমাণ মন্দ কাজ শয়তানের দ্বারা সাধিত হয়েছে, মানুষের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে সে প্রতারিত করেছে, এবং পৃথিবীতে বহু ঘৃণ্য অপরাধ সম্পাদন করেছে। মানুষকে সে খারাপ কাজে ব্যবহার করেছে, মানুষকে প্রতারণা করেছে, মানুষকে ঈশ্বর-বিরোধিতায় প্রলুব্ধ করেছে, এবং এমন মন্দ কাজকর্ম সম্পাদন করেছে যা ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনাকে বারংবার বানচাল ও বিকল করেছে। তা সত্ত্বেও, ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে, সকল বস্তু ও জীবন্ত প্রাণী ঈশ্বরের স্থাপিত নিয়ম ও বিধান মান্য করে চলা অব্যাহত রাখে। ঈশ্বরের কর্তৃত্বের তুলনায়, শয়তানের ভ্রষ্ট প্রকৃতি ও অনিয়ন্ত্রিত অনাচার অতি কুৎসিত, অত্যন্ত বিতৃষ্ণাজনক ও ঘৃণ্য, এবং নিতান্তই ক্ষুদ্র ও অরক্ষিত। ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল বস্তুর মাঝে শয়তান পদচারণা করলেও, ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানুষ, সামগ্রী, ও বস্তুর মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন সাধন করতেও সে সক্ষম নয়। বহু সহস্র বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, এবং মানবজাতি এখনো ঈশ্বর-প্রদত্ত আলো-বাতাসকে উপভোগ করে, এখনো স্বয়ং ঈশ্বর-নিঃসৃত শ্বাসবায়ু তারা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে, এখনো ঈশ্বর-সৃষ্ট পুষ্প, পক্ষী, মৎস্য ও পতঙ্গসমূহকে উপভোগ করে, এবং ঈশ্বর-প্রদত্ত সকল বস্তুকে উপভোগ করে; এখনো দিবা ও রাত্রি অবিরাম পরস্পরকে প্রতিস্থাপিত করে চলে; চারটি ঋতু যথারীতি পালাক্রমে পরিবর্তিত হয়; আকাশে উড়ন্ত বুনোহাঁসগুলি শীতঋতুতে বিদায় নেয়, এবং এখনো তারা পরের বসন্তে প্রত্যাবর্তন করে; জলের মাছ কখনো নদী ও হ্রদ—তাদের বাসগৃহ—পরিত্যাগ করে যায় না; ধরিত্রীবক্ষের ঘুর্ঘুরে পোকা গ্রীষ্মের দিবাভাগ জুড়ে প্রাণভরে গান গায়; ঘাসের ভিতর ঝিঁঝিঁ পোকা যথাসময়ে শরতের বাতাসে মৃদুস্বরে গুঞ্জন করে; বুনোহাঁসরা ঝাঁক বেঁধে একত্রিত হয়, অথচ ঈগল নিঃসঙ্গই থেকে যায়; শিকার করার মাধ্যমে সিংহদের দর্প অক্ষুণ্ণ থাকে; হরিণেরা ঘাস ও ফুল ছেড়ে অন্যত্র বিচরণ করে না…। সকল বস্তুর মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের জীবন্ত প্রাণীই অন্তর্হিত হয় ও প্রত্যাবর্তন করে, এবং তারপর পুনরায় অন্তর্ধান করে, চোখের একটি নিমেষের মধ্যে লক্ষ নিযুত পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে—কিন্তু এই প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তি ও উদ্বর্তনের বিধানসমূহের কোনো রূপান্তর ঘটে না। ঈশ্বরের সংস্থান ও পরিপোষণের অধীনে তারা জীবনধারণ করে, এবং কেউই তাদের সহজাত প্রবৃত্তির কোনো বদল ঘটাতে পারে না, এবং কেউ তাদের উদ্বর্তনের নিয়মগুলিরও কোনো হানি সাধন করতে পারে না। সকলকিছুর মাঝে বাসরত মানবজাতি শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট ও প্রতারিত হয়েছে বটে, তবু ঈশ্বরের প্রস্তুত জল, এবং ঈশ্বরসৃষ্ট বায়ু, এবং ঈশ্বরের প্রস্তুত সকল বস্তুকে মানুষ এখনো বর্জন করতে পারে না, এবং আজও মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট এই পরিসরের মধ্যেই জীবনধারণ ও বংশবিস্তার করে চলে। মানবজাতির সহজাত প্রবৃত্তি পরিবর্তিত হয়নি। আজও মানুষ দেখার কাজে তার চক্ষুদ্বয়, শোনার জন্য তার কর্ণদ্বয়, চিন্তাভাবনা করতে তার মস্তিষ্ক, উপলব্ধি করতে তার হৃদয়, চলাফেরা করতে তার দুই পা ও পায়ের পাতা, কাজ করার জন্য তার দুই হাত, ইত্যাদির উপর নির্ভর করে; মানুষ যাতে ঈশ্বর প্রদত্ত সংস্থান গ্রহণ করতে পারে তার জন্য ঈশ্বর মানুষকে যে সকল সহজাত প্রবৃত্তি প্রদান করেছিলেন সেগুলি অপরিবর্তিতই রয়েছে, যে সহজাত ক্ষমতাগুলির মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করে তাদের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, এক সৃজিত জীবের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মানবজাতির স্বাভাবিক দক্ষতার কোনো পরিবর্তন হয়নি, মানবজাতির আধ্যাত্মিক চাহিদা অপরিবর্তিত রয়েছে, তার উৎপত্তিস্থলগুলি খুঁজে বের করার জন্য মানবজাতির আকাঙ্ক্ষার কোনো রদবদল ঘটেনি, সৃষ্টিকর্তার দ্বারা উদ্ধার লাভের জন্য মানবজাতির যে বাসনা তাও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। যে মানবজাতি ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে জীবনধারণ করে, এবং যে মানবজাতি শয়তানের সাধিত রক্তাপ্লুত বিনষ্টি সহ্য করেছে, সেই মানবজাতির বর্তমান পরিস্থিতি এমনই। যদিও মানবজাতি শয়তানের উৎপীড়নের শিকার হয়েছে, এবং সে আর সৃষ্টির সূচনালগ্নের সেই আদম ও হবা নয়, পরিবর্তে বরং জ্ঞান, কল্পনা, পূর্বধারণা, এবং এমনতরো নানান ঈশ্বর-বিরোধী সম্ভারে ভরপুর, এবং শয়তানোচিত ভ্রষ্ট স্বভাবে পরিপূর্ণ, তবুও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মানবজাতি আজও তাঁর সৃষ্ট সেই একই মানবজাতিই রয়ে গেছে। মানবজাতি আজও ঈশ্বরের দ্বারাই শাসিত ও সমন্বিত হয়, এবং এখনও সে ঈশ্বরের প্রবর্তিত গতিপথের মধ্যেই জীবনধারণ করে, আর তাই, ঈশ্বরের নজরে, শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট মানবজাতি কেবল ময়লার আস্তরণে প্রলিপ্ত, যার উদরে অস্বস্তিকর শব্দ হয়, যার প্রতিক্রিয়াসমূহ কিছু মন্থর, স্মৃতিশক্তি আগের মতো ততোটা প্রখর নয়, এবং যার বয়স কিছুটা বেড়েছে—কিন্তু মানুষের সকল কার্যাবলী ও সহজাত প্রবৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণ অক্ষতই রয়ে গেছে। এই সেই মানবজাতি যাকে ঈশ্বর উদ্ধার করার অভিপ্রায় পোষণ করেন। এই মানবজাতির কেবল সৃষ্টিকর্তার আহ্বান শোনার অপেক্ষা, এবং কেবল সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হওয়ার অপেক্ষা, এবং তার পরেই সে উঠে দাঁড়াবে এবং ওই কণ্ঠস্বরের উৎসকে চিহ্নিত করতে ধাবিত হবে। মানবজাতিকে শুধু একবার সৃষ্টিকর্তার রূপ প্রত্যক্ষ করতে হবে, তাহলেই ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে, সে আর কোনোকিছুর পরোয়া করবে না, এবং সমস্তকিছুকে পরিত্যাগ করবে, এবং তাঁর জন্য এমনকি নিজের জীবনও বিসর্জন করবে। মানবজাতির হৃদয় যখন সৃষ্টিকর্তার আন্তরিকতাপূর্ণ বাক্যগুলি উপলব্ধি করবে, মানবজাতি তখন শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ অবলম্বন করবে; মানবজাতি যখন তার শরীর থেকে সকল কলুষ সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষালিত করে ফেলবে, এবং আরেকবার সৃষ্টিকর্তার সংস্থান ও পরিপোষণ লাভ করবে, তখন মানবজাতির স্মৃতি পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে, এবং সেই ক্ষণে মানবজাতি প্রকৃত অর্থে সৃষ্টিকর্তার আধিপত্যে প্রত্যাবর্তন করবে।

ডিসেম্বর ১৪, ২০১৩


অনন্য ঈশ্বর স্বয়ং (২)

ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি 

এখন যখন তোমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ক আগের আলোচনাটি শুনে ফেলেছো, আমি আত্মবিশ্বাসী যে তোমরা এই বিষয়ে বেশ কিছু বাক্যের দ্বারা সজ্জিত। তোমরা কতটা গ্রহণ, আয়ত্ত ও উপলব্ধি করবে তার সবটাই নির্ভর করে তোমরা এই বিষয়ে কতটা সচেষ্ট হবে তার উপর। আমার আশা যে তোমরা আন্তরিকতার সঙ্গে বিষয়টিদেখবে; কোনোভাবেই আগ্রহশূন্যভাবে বিষয়টিতে নিয়োজিত হওয়া উচিৎ নয়! তবে, ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে জানা কি ঈশ্বরের সামগ্রিকতাকে জানার সমতুল্য? কেউ এমন বলতেই পারে যে ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে জানা হল স্বয়ং অনন্য ঈশ্বরকে জানার সূচনা, এবং আরেকজন এমনও বলতে পারে যে, ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে জানার অর্থ হল স্বয়ং অনন্য ঈশ্বরের সারমর্মকে জানার প্রবেশদ্বারে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করা। এই উপলব্ধি হল ঈশ্বরকে জানার একটি অংশ। তাহলে অন্য অংশটি কী? এই বিষয়টি নিয়েই আজ আমি আলোচনা করতে চাই—ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি।

আজকের আলোচ্য বিষয়ে সহকারিতা করার জন্য আমি বাইবেলের দুটি পর্বকে বেছে নিয়েছি: প্রথমটি ঈশ্বরের দ্বারা সদোম নগরী ধংসের বিষয়ে, যা আদিপুস্তক ১৯:১-১১ ও ১৯:২৪-২৫ ছত্রগুলিতে পাওয়া যাবে; দ্বিতীয়টির বিষয়বস্তু ঈশ্বরের নীনবী নগরীকে নিস্কৃতি দান, যা যোনা পুস্তকের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় ছাড়াও ওই পুস্তকেরই ১:১-২ ছত্রগুলিতে পাওয়া যাবে। আমার সন্দেহ যে এই দুটি পর্বের বিষয়ে আমার কী বলার আছে তা শোনার জন্য তোমরা সবাই অপেক্ষা করছো। আমি যা বলবো স্বভাবতই তা স্বয়ং ঈশ্বরকে জানা ও তাঁর সারমর্মকে জানার পরিসর অতিক্রম করে পথভ্রষ্ট হতে পারে না, কিন্তু আজকের সহকারিতার কেন্দ্রবিন্দু কী হবে? তোমরা কেউ কি জানো? ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে আমার আলোচনার কোন অংশটা তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল? আমি কেন বলেছিলাম যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি এরকমের কর্তৃত্ব ও শক্তির অধিকারী তিনি ঈশ্বর স্বয়ং? তেমন বলার মাধ্যমে আমি কী ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলাম? এর থেকে তোমরা কী শিক্ষা নেবে বলে আমি ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম? ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কি তাঁর সারসত্য যেভাবে প্রকাশিত হয়, তার-ই একটা দিক? এগুলি কি তাঁর সারসত্যের একটি অংশ, এমন একটা অংশ যা তাঁর পরিচয় ও মর্যাদাকে প্রতিপন্ন করে? এই প্রশ্নগুলো বিচার করে তোমরা কি বলতে পারো আমি কী বলতে চলেছি? তোমাদের কোন উপলব্ধি আমার কাম্য? এ বিষয়ে যত্নসহকারে চিন্তা করো।

অনমনীয় ঈশ্বর-বিরোধিতার ফলে মানুষ ঈশ্বরের ক্রোধের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় 

প্রথমে, ধর্মগ্রন্থের বেশ কিছু ছত্র দেখা যাক যেখানে ঈশ্বরের দ্বারা সদোম নগরী ধ্বংসের বিবরণ আছে।

আদিপুস্তক ১৯:১-১১ সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় সেই দুইজন স্বর্গদূত সদোমে এসে পৌঁছালেন। লোট সেই সময়ে নগরদ্বারে বসে ছিলেন। তাঁদের দেখে লোট উঠে এগিয়ে গেলেন ও মাটিতে প্রণিপাত করে বললেন, প্রভু, অনুগ্রহ করে আপনাদের এই দাসের গৃহে পদার্পণ করে রাত্রি যাপন করুন ও পদপ্রক্ষালন করুন, আগামীকাল ভোরে উঠে আপনাদের গন্তব্য পথে যাত্রা করবেন। তাঁরা বললেন, না, আমরা নগরচত্বরে রাত্রি যাপন করব। কিন্তু লোট খুব অনুনয় বিনয় করায় তাঁরা তাঁর সঙ্গে গেলেন ও তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। লোট খামির ছাড়াই রুটি তৈরী করে তাঁদের জন্য ভোজের আয়োজন করলেন এবং তাঁরা সেই খাদ্য গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁরা শয্যাগ্রহণ করার আগেই সদোম নগরের আবালবৃদ্ধ জনতা এসে লোটের বাড়ি ঘেরাও করল। তারা লোটকে ডেকে বলল, তোমার বাড়িতে আজ রাতে যে দুজন লোক এসেছে তারা কোথায়? তাদের বের করে আমাদের কাছে নিয়ে এস, আমরা তাদের সম্ভোগ করব। লোট দরজার বাইরে এসে জনতার সামনে দাঁড়ালেন এবং তাঁর পিছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাদের বললেন, ভাইসব, আমার অনুরোধ তোমরা এই দুষ্কর্ম করো না। দেখ, আমার দুটি মেয়ে আছে, তারা কোনদিন পুরুষ সংসর্গ করে নি, তাদের নিয়ে তোমরা যা খুশী কর, কিন্তু এই দুই ব্যক্তির প্রতি তোমরা কিছু করো না, কারণ তাঁরা আমার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তারা বলল সরে দাঁড়া। এ লোকটা এখানে প্রবাসী হয়েও আমাদের উপর মোড়লী করতে চায়! দাঁড়া, ওদের চেয়ে তোর দুদর্শা আমরা আর‍ও বেশী করব। এই বলে তারা লোটের উপর চড়াও হয়ে দরজা ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করল। তখন সেই দুই ব্যক্তি হাত বাড়িয়ে লোটকে বাড়ির ভিতরে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর দরজার বাইরে ছোট বড় যত লোক ছিল তাদের সকলের দৃষ্টিশক্তি তাঁরা লোপ করে দিলেন। ফলে সেই লোকগুলি দরজা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে পড়ল।

আদিপুস্তক ১৯:২৪-২৫ প্রভু পরমেশ্বর তখনই আকাশ থেকে সদোম ও ঘমোরার উপর গন্ধক ও অগ্নি বর্ষণ করে সেই নগর দুটি, সমগ্র উপত্যকা ও নগরের অধিবাসী সমস্ত লোক এবং ভূমিজাত সমস্ত বস্তু ধ্বংস করলেন।

এই ছত্রগুলি থেকে এটা বোঝা দুষ্কর নয় যে সদোমের পাপাচার ও বিকৃতি ইতিমধ্যেই মানুষ ও ঈশ্বর উভয়ের কাছে ঘৃণিত একটা মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল, এবং ঈশ্বরের চোখে তাই নগরীটি বিনাশযোগ্য ছিল। কিন্তু বিনাশ হবার আগে নগরীর অভ্যন্তরে কী ঘটতো? এই ঘটনাগুলি থেকে মানুষ কী অনুপ্রেরণা আহরণ করতে পারে? এই ঘটনাগুলির প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব মানুষকে তাঁর প্রকৃতির বিষয়ে কী প্রদর্শন করে? সম্পূর্ণ আখ্যানটি উপলব্ধি করার জন্য ধর্মগ্রন্থে যা লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা যত্নসহকারে পাঠ করা যাক …

সদোমের বিকৃতি: মানুষের কাছে ক্ষিপ্তকর, ঈশ্বরের কাছে ক্রোধোদ্দীপক

সেই রাতে লোট ঈশ্বর-প্রেরিত দুজন দূতকে আপ্যায়ন করলো এবং তাদের জন্য ভোজের আয়োজন করলো। খাওয়া-দাওয়ার পর, তারা শুয়ে পড়ার আগে, গোটা শহরের লোকজন এসে লোটের বাসস্থান ঘেরাও করলো এবং তাঁকে বাইরে ডাকলো। ধর্মগ্রন্থের নথি মোতাবেক তারা বলেছিল, “তোমার বাড়িতে আজ রাতে যে দুজন লোক এসেছে তারা কোথায়? তাদের বের করে আমাদের কাছে নিয়ে এস, আমরা তাদের সম্ভোগ করব।” কথাগুলো কে বলেছিল? কাকেই বা বলা হয়েছিল? এগুলি সদোমের অধিবাসীদের কথা, লোটের বাড়ির বাইরে চিৎকার করে বলা হয়েছিল যাতে লোট শুনতে পায়। কথাগুলো শুনলে কেমন বোধ হয়? তুমি কি রুষ্ট বোধ করো? কথাগুলো কি তোমায় বিতৃষ্ণ করে তুলছে? তুমি কি রাগে ফুঁসছো? এই বাক্যগুলি কি শয়তানের পুতিগন্ধে পরিপূর্ণ নয়? এগুলির থেকে তুমি কি এই নগরীর পাপাচার ও অন্ধকার আন্দাজ করতে পারো? এই লোকগুলোর কথাগুলো থেকে তাদের আচরণের বর্বরতা ও অসভ্যতা আঁচ করতে পারো? তাদের ব্যবহার থেকে তাদের বিকৃতির গভীরতা টের পাচ্ছো? তাদের বক্তব্যের আধেয় থেকে এটা বোঝা দুষ্কর নয় যে তাদের দুষ্ট প্রকৃতি ও পাশবিক স্বভাব নিজেদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। লোটকে বাদ দিয়ে এই নগরীর প্রত্যেকটি লোক শয়তানের থেকে ভিন্নতর কেউ নয়; আর দুজন মানুষকে দেখা মাত্র তারা তাদের অনিষ্ট ও সম্ভোগ করতে চেয়েছিল ...। এই বিষয়গুলি কোনো ব্যক্তিকে শুধু যে এই নগরীর বীভৎস ও ভয়াবহ প্রকৃতি ও একে ঘিরে মৃত্যুর যে পরিমণ্ডল তার সম্বন্ধে একটা বোধ দেয় তা নয়, এর দুষ্টতা ও রক্তপিপাসুতা সম্পর্কেও একটা ধারণা দেয়।

যখন সে নিজেকে একদল মনুষ্যত্বহীন গুণ্ডার, মানুষের আত্মা গ্রাস করার বন্য কামনায় পরিপূর্ণ এক দঙ্গল মানুষের মুখোমুখি দেখতে পেলো, তখন লোট কীভাবে জবাব দিলো? ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী: “ভাইসব, আমার অনুরোধ তোমরা এই দুষ্কর্ম করো না। দেখ, আমার দুটি মেয়ে আছে, তারা কোনদিন পুরুষ সংসর্গ করে নি, তাদের নিয়ে তোমরা যা খুশী কর, কিন্তু এই দুই ব্যক্তির প্রতি তোমরা কিছু করো না, কারণ তাঁরা আমার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন।” এই উক্তিগুলির মাধ্যমে লোট যা বোঝাতে চেয়েছিল তা হল: দূতদের সুরক্ষিত করার জন্য সে তার দুই কণ্যাকে বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলো। যেকোনো যুক্তিসম্মত হিসাব অনুযায়ী, এই লোকগুলির লোটের শর্তে রাজি হয়ে দূত দুইজনকে ছেড়ে দেওয়া উচিৎ ছিলো; যতোই হোক, দূতগুলি তো তাদের কাছে একদম অপরিচিত মানুষই ছিলো, লোকগুলির সাথে যাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না, এবং যারা কখনো তাদের কোনো স্বার্থহানি করেনি। কিন্তু তাদের দুষ্ট প্রকৃতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে লোকগুলি বিষয়টিতে দাঁড়ি টানতে চাইলো না, বরং তাদের প্রচেষ্টা তীব্রতর করলো। এখানে, তাদের আরেকটি বাকবিনিময় সন্দেহাতীতভাবে মানুষকে এই লোকগুলির যথার্থ কলুষিত প্রকৃতির বিষয়ে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টি দান করে, এবং একই সঙ্গে তা মানুষকে ঈশ্বর কেন এই নগরীকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন তার কারণ হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করতেও সমর্থ করে।

তাহলে এরপর তারা কী বলেছিল? বাইবেলে যা লেখা আছে তা হলো: “কিন্তু তারা বলল সরে দাঁড়া। এ লোকটা এখানে প্রবাসী হয়েও আমাদের উপর মোড়লী করতে চায়! দাঁড়া, ওদের চেয়ে তোর দুদর্শা আমরা আর‍ও বেশী করব। এই বলে তারা লোটের উপর চড়াও হয়ে দরজা ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করল।” কেন তারা লোটের দরজা ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল? কারণটা হল, তারা ওই দুই দূতের ক্ষতিসাধন করতে অতি ব্যাগ্র ছিল। দূতগুলি কী কারণে সদোমে এসেছিলো? তাদের সেখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল লোট ও তার পরিবারকে রক্ষা করা, কিন্তু নগরীর লোকেরা ভুলক্রমে ভেবেছিল তারা বুঝি সরকারী পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে এসেছে। তাদের আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা না করে শুধুমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করে এই নগরীর লোকজন দূতদ্বয়ের বর্বরোচিত ভাবে ক্ষতিসাধনের বাসনা করেছিল; তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই এমন দুজন মানুষের তারা অনিষ্ট করতে চেয়েছিল। স্পষ্টতই, এই নগরীর লোকরা তাদের মানবতা ও যুক্তিবোধ সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলেছিল। তাদের বুদ্ধিভ্রংশতা ও অসভ্যতার মাত্রা ইতিমধ্যেই শয়তানের পাপাচারী প্রকৃতি, যার মাধ্যমে সে মানুষের ক্ষতিসাধন করে ও তাদের গ্রাস করে, তার তুলনায় কোনো অংশে আলাদা ছিল না।

যখন তারা দাবি করলো লোট যেন লোকদুটিকে তাদের হাতে তুলে দেয়, লোট তখন কী করলো? পাঠ্যাংশ থেকে আমরা জানতে পারি যে লোট তাদের হস্তান্তরিত করেনি। লোট কি ঈশ্বরের এই দূতদ্বয়কে চিনতো? অবশ্যই চিনতো না! তবু কীভাবে সে এই লোকদুটিকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল? তারা কী করতে এসেছিল তা কি সে জানতো? যদিও সে তাদের আগমনের কারণ সম্বন্ধে অনবহিত ছিল, কিন্তু এটা সে জানতো যে তারা ঈশ্বরের সেবক, আর তাই সে তাদের তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। সে যে ঈশ্বরের এই সেবকদের “প্রভু” আখ্যায় আপ্যায়িত করতে পেরেছিল এটাই প্রমাণ করে যে, লোট, সদোমের অপরাপর মানুষদের থেকে বিসদৃশ, ঈশ্বরের একজন নিয়মিত অনুসরণকারী ছিল। তাই, ঈশ্বরের দূতরা যখন তার কাছে এলো, এই দুই সেবককে বাড়ির অন্দরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে তার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল; তদুপরি, এই দুই সেবককে সুরক্ষিত রাখার বিনিময়ে সে তার দুই কণ্যাকে উৎসর্গ করার প্রস্তাবও দিয়েছিল। এটা ছিল লোটের ধার্মিক কাজ; এটা ছিল লোটের প্রকৃতি ও সারসত্যের এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিব্যক্তি, এবং এই কারণেই ঈশ্বর লোটকে উদ্ধার করতে তাঁর সেবকদের প্রেরণ করেছিলেন। বিপদের মুখোমুখি হয়ে অন্য কোনোকিছুর পরোয়া না করে লোট এই দুই সেবককে রক্ষা করেছিল; এই সেবকদের সুরক্ষার খাতিরে এমনকি সে তার দুই কণ্যকে বিনিময় করার চেষ্টাও করেছিল। লোটকে বাদ দিলে, এই ধরনের একটা কাজ করতে পারে আর কেউ কি নগরীর মধ্যে ছিল? ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে—না, আর কেউ ছিল না! তাই, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে লোটকে বাদ দিয়ে সদোমের প্রতিটি বাসিন্দা ছিল বিনাশের লক্ষ্যবস্তু, এবং খুব ন্যায়সঙ্গত কারণেই—তারা এর যোগ্য ছিল।

ঈশ্বরের ক্রোধের উদ্রেক ঘটানোর দরুন সদোমকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা হয়

সদোমের বাসিন্দারা যখন এই দুই সেবককে দেখে, তারা তাদের আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করেনি, এ-ও জিজ্ঞাসা করেনি তারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রাচারের উদ্দেশ্যে এসেছিল কিনা। বরং সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে, তারা একটা দাঙ্গাকারী জনতা গঠন করেছিল, এবং কোনো ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা না করে, বন্য কুকুর বা হিংস্র নেকড়ের মতো তারা এই দুই সেবককে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে ছুটে এসেছিল। এইসবের সংঘটনকালে ঈশ্বর কি বিষয়গুলি অবলোকন করেছিলেন? মানুষের এই জাতীয় আচরণ, এই ধরনের ঘটনা সম্পর্কে ঈশ্বর তাঁর অন্তরে কী ভাবছিলেন? এই নগরী ধ্বংসের বিষয়ে ঈশ্বর মনস্থির করে করে ফেলেছিলেন; তিনি দ্বিধা বা অপেক্ষা করতেন না, তিনি আর কোনো ধৈর্যও দেখাতেন না। তাঁর দিন সমাগত ছিল, আর তাই তিনি যা করতে চেয়েছিলেন সেই কার্য শুরু করলেন। সুতরাং, আদিপুস্তক ১৯:২৪-২৫ বলে, “আর প্রভু পরমেশ্বর তখনই আকাশ থেকে সদোম ও ঘমোরার উপর গন্ধক ও অগ্নি বর্ষণ করে সেই নগর দুটি, সমগ্র উপত্যকা ও নগরের অধিবাসী সমস্ত লোক এবং ভূমিজাত সমস্ত বস্তু ধ্বংস করলেন।” এই দুটি পংক্তি যে পদ্ধতিতে ঈশ্বর এই নগরী ধ্বংস করেন এবং ঈশ্বর যা-কিছু ধ্বংস করেন তার বিবরণ দেয়। বাইবেল প্রথমে স্মরণ করে যে ঈশ্বর নগরীটিকে আগুনে ভস্মীভূত করেন এবং এই আগুনের ব্যাপ্তি সকল মানুষ ও ভূমির উপর উদ্ভূত সবকিছুকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অর্থাৎ, আকাশ থেকে বর্ষিত এই আগুন শুধুমাত্র নগরীটিকে ধ্বংস করেনি, এর মধ্যস্থ সকল মানুষ ও জীবিত বস্তুকেও ধ্বংস করেছিল, যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। নগরীটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর ভূমিটিকে জীবন্ত বস্তু বিরহিত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছিল; সেখানে কোনো জীবন ছিল না, জীবনের চিহ্নমাত্রও ছিল না। নগরীটি জনশূন্য নিষ্ফলা প্রান্তরে পরিণত হয়, মৃত্যুকল্প স্তব্ধতায় পূর্ণ একটি রিক্ত স্থান। এই স্থানে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আর কখনো কোনো মন্দ কর্ম নিষ্পন্ন হবে না, আর কোনো হত্যাকাণ্ড বা রক্তপাত হবে না।

ঈশ্বর কেন এই নগরীকে এরকম আনুপুঙ্খিকভাবে পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন? এখানে তোমরা কী দেখতে পাও? ঈশ্বর কি সত্যিই মানুষ ও প্রকৃতিকে, তাঁর নিজের সৃষ্টিকে, এভাবে ধ্বংস হতে দেখাটা সহ্য করতে পারেন? তুমি যদি যিহোবা ঈশ্বরের রাগকে আকাশ থেকে যে আগুন নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তা-র থেকে আলাদা করতে পারো, তাহলে, তাঁর ধ্বংসযজ্ঞের লক্ষ্যবস্তু ও নগরীটিকে যে মাত্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল তা বিচার করে, তাঁর রোষ কী ভীষণ ছিল তা অনুমান করা কঠিন হবে না। ঈশ্বর যখন একটি নগরীকে ঘৃণার চোখে দেখেন, তখন তিনি তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করেন। ঈশ্বর যখন কোনো নগরীর প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন, মানুষকে তাঁর রাগের বিষয়ে অবহিত করতে বারংবার সাবধানবাণী প্রেরণ করেন। কিন্তু, ঈশ্বর যখন কোনো নগরীর বিলোপ ঘটানোর ও বিনাশ করার সিদ্ধান্ত নেন—অর্থাৎ, যখন তাঁর ক্রোধ ও মহিমা আহত হয়েছে—তিনি আর কোনো শাস্তি বা সতর্কবার্তা প্রেরণ করবেন না। পরিবর্তে, তিনি সরাসরি একে ধ্বংস করবেন। একে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এ-ই হল ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি।

তাঁর প্রতি সদোমের বারংবার বৈরিতা ও প্রতিরোধের অন্তে ঈশ্বর এটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন 

এখন যখন আমরা ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি বিষয়ে একটা সাধারণ উপলব্ধি পেয়ে গেছি, আমরা আমাদের মনোযোগ আবার সদোম নগরীতে—যে স্থানকে ঈশ্বর পাপ-নগরী মনে করেছিলেন, সেখানে ফিরিয়ে আনতে পারি। এই নগরীর সারসত্যকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি ঈশ্বর কেন একে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন এবং কেন তিনি একে এমন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন। এর থেকে আমরা ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতিকে বুঝে উঠতে পারি।

মানবিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে, সদোম মানুষের কামনা ও মানুষের পাপাচারকে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম এক নগরী ছিল। রাতের পর রাত নাচ-গানের মাধ্যমে যাদুকরী ও সম্মোহক এই নগরীর সমৃদ্ধি মানুষকে মুগ্ধতা ও উন্মাদনার দিকে চালিত করেছিল। এর পাপাচার মানুষের হৃদয়কে ক্ষয়প্রাপ্ত করেছিল এবং মন্ত্রমুগ্ধ করে তাদের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। এই নগরীতে অশুচি ও পাপিষ্ঠ আত্মারা দাপিয়ে বেড়াতো; পাপ ও হত্যায় কানায়-কানায় পূর্ণ ছিল এই নগরী এবং এর বাতাস ছিল রক্ত ও পচনের গন্ধে আচ্ছন্ন। এ ছিল এমন এক নগরী যা মানুষের রক্তকে ঠাণ্ডা করে দিত, যেখান থেকে মানুষ আতঙ্কে কুঁকড়ে পিছু হঠতো। এই নগরীর পুরুষ বা মহিলা, যুবা বা বৃদ্ধ— কেউই প্রকৃত পথের অনুসন্ধান করতো না; কেউ আলোর আকাঙ্খা করতো না বা পাপ থেকে দূরে সরে যাওয়ার বাসনা পোষণ করতো না। তারা শয়তানের নিয়ন্ত্রণে, শয়তানের কলুষ ও প্রবঞ্চনার ছত্রছায়ায় বাস করতো। তারা তাদের মানবতা, তাদের বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, এবং মানুষের অস্তিত্বের আদি লক্ষ্যটুকু হারিয়ে ফেলেছিল। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকল্পে তারা অগণন দুষ্ট কর্ম সম্পাদন করেছিল; তারা তাঁর পথপ্রদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাঁর ইচ্ছার বিরোধিতা করেছিল। তাদের এই দুষ্ট কর্মই ধাপে ধাপে এই মানুষগুলিকে, এই নগরীকে, এবং এর অভ্যন্তরস্থ সকল জীবিত বস্তুকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

এই দুটি অনুচ্ছেদ অবশ্য সদোমের মানুষের ভ্রষ্টতার ব্যাপ্তি বিষয়ে কোনো বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে না, পরিবর্তে এরা শুধু ঈশ্বরের দুই সেবকের নগরীতে আগমনের পর তাদের প্রতি নগরবাসীদের আচরণের বিবরণ দেয়, কিন্তু এখানে একটা সরল বাস্তব ঘটনা আছে যা সদোমের মানুষ যে কী পরিমাণে ভ্রষ্ট, পাপাচারী ও ঈশ্বর-প্রতিরোধী ছিল তা প্রকাশ করে। এর সাথে নগরবাসীদের প্রকৃত চেহারা ও সারসত্যও অনাবৃত হয়। এই লোকগুলি কেবল যে ঈশ্বরের সাবধানবাণী গ্রহণ করতেই অস্বীকার করেছিল তা নয়, তাঁর শাস্তিকে তারা ভয়ও পায়নি। বরং উল্টে, ঈশ্বরের রোষের প্রতি তারা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছিল। অন্ধের মতো তারা ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করেছিল। তিনি যা-ই করে থাকুন বা যেভাবেই তা করে থাকুন, তাদের কলুষিত প্রকৃতি শুধু তীব্রতর হয়েছিল, এবং তারা বারংবার ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছিল। সদোমের লোকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি, তাঁর অভ্যুগমের প্রতি, তাঁর শাস্তির প্রতি, এবং সর্বোপরি তাঁর সাবধানবাণীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। তারা মাত্রাতিরিক্ত রকমের উদ্ধত ছিল। গ্রাস ও অনিষ্ট করা যায় এমন সকল মানুষকে তারা গ্রাস করতো ও তাদের ক্ষতিসাধন করতো, এবং ঈশ্বরের সেবকদের প্রতি তাদের আচরণেও কোনো অন্যথা ঘটে নি। সদোমের লোকেরা যতকিছু অনৈতিক কাজকর্ম করেছিল তা বিবেচনা করলে, ঈশ্বরের সেবকদের অনিষ্টসাধন শুধু হিমশৈলের চূড়াটুকু মাত্র, এবং এই ঘটনার মাধ্যমে তাদের দুষ্ট প্রকৃতি যেটুকু উদ্ঘাটিত হয়েছিল বস্তুত তা বিশাল সমুদ্রে একটা জলবিন্দুর বেশি কিছু ছিল না। সেই কারণেই ঈশ্বর আগুনের সাহায্যে তাদের ধ্বংস করতে মনঃস্থ করেন। তিনি বন্যা ব্যবহার করেননি, এই নগরীকে ধ্বংস করতে তিনি ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বা অন্য কোনো পদ্ধতিও ব্যবহার করেননি। এই নগরীকে ধ্বংস করতে ঈশ্বরের আগুনকে ব্যবহার করার তাৎপর্য কী ছিল? তা সেই নগরীর সামগ্রিক বিনাশ সংঘটিত করেছিল, তা সেই নগরীটি পৃথিবী থেকে ও অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণ বিলোপপ্রাপ্তি সুনির্দিষ্ট করেছিল। এখানে “বিনাশ” বলতে শুধু নগরীটির গঠন ও কাঠামো বা বাহ্যিক চেহারার বিলুপ্তি বোঝায় না; তা এ-ও নির্দেশ করে যে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর এই নগরীতে বসবাসকারী মানুষগুলির আত্মাও অস্তিত্ব থেকে মুছে গিয়েছিল। সহজ করে বললে, এই নগরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহ ধ্বংস করা হল। সেই নগরীর মানুষগুলি কোনো পরবর্তী জীবন বা পুনর্জন্ম হল না; ঈশ্বর চিরকালের জন্য তাঁর সৃষ্টির মানবতা থেকে তাদের মুছে দিয়েছিলেন। অগ্নির ব্যবহার সেই স্থানের পাপের অবসানকে সূচিত করেছিল, সূচিত করেছিল যে সেখানে পাপকে দমন করা হয়েছিল; এই পাপ তার অস্তিত্ব ও প্রসার হারাবে। এই ঘটনা বোঝায় যে, যে স্থান শয়তানের পাপাচারের লালনভূমি এবং কবরস্থান, যা তাকে স্থিতি ও জীবনধারণের একটা জায়গা দিয়েছিল, তা সে হারিয়ে ফেলল। ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে যুদ্ধে, ঈশ্বর কর্তৃক অগ্নির ব্যবহার তাঁর বিজয়ের একটা পরিচায়ক যার মাধ্যমে শয়তানকে চিহ্নিত করা হয়। মানুষকে ভ্রষ্ট ও গ্রাস করে ঈশ্বরের বিরোধিতা করার যে উচ্চাকাঙ্খা শয়তান পোষণ করে, তার প্রেক্ষিতে সদোমের বিনাশ শয়তানের তরফে এক সাঙ্ঘাতিক ভ্রান্ত পদক্ষেপ; একই ভাবে, মানবতার বিকাশের ইতিহাসে তা এমন একটা সময়ের লজ্জাজনক স্মারক যখন মানুষ ঈশ্বরের পথনির্দেশনাকে খারিজ করে নিজেকে পাপের কাছে সমর্পণ করেছিল। তদুপরি, এ হল ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবের এক প্রকৃত উদ্ঘাটনের দলিল।

যখন আকাশ থেকে ঈশ্বর-প্রেরিত অগ্নি সদোমকে নিতান্ত ভস্মে পরিণত করেছিল, এর অর্থ হল এর পর থেকে “সদোম” নামক নগরীর অস্তিত্ব মুছে গিয়েছিল, একই সাথে নগরীর অভ্যন্তরস্থ সবকিছুর অস্তিত্বও লোপ পেয়েছিল। ঈশ্বরের রোষের দ্বারা এই নগরী বিনষ্ট হয়েছিল, তাঁর ক্রোধ ও মহিমার মধ্যে তা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবের কারণে, সদোম তার ন্যায্য শাস্তি ও যথোচিত পরিণতি লাভ করেছিল। সদোমের অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল তার পাপের কারণে, এবং ঈশ্বরের এই নগরী, এতে বসবাসকারী কোনো মানুষজন, বা এর মধ্যে বিকশিত কোনো জীবনের প্রতি আর কখনো দৃকপাত না করার বাসনার কারণেও বটে। ঈশ্বরের “এই নগরীর প্রতি আর কখনো দৃকপাত না করার যে বাসনা” সেটাই তাঁর ক্রোধ, এবং মহিমা। ঈশ্বর এই নগরীকে ভস্মীভূত করেন কারণ এর দুষ্টতা ও পাপাচার নগরীটির প্রতি তাঁকে রাগান্বিত, বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল, এবং এই নগরী, বা এর কোনো বাসিন্দা, বা এর মধ্যের কোনো জীবিত বস্তুকে আর কখনো দেখতে তাঁকে অনিচ্ছুক করে তুলেছিল। নগরীর দগ্ধীভবন সমাপ্ত হয়ে যখন শুধু ভস্ম পড়ে রইলো, একমাত্র তখনই ঈশ্বরের নজরে এর অস্তিত্ব যথার্থভাবে লুপ্ত হল; এমনকি এই নগরী সংক্রান্ত তাঁর স্মৃতিও লুপ্ত হল, মুছে গেলো। অর্থাৎ, আকাশ থেকে প্রেরিত অগ্নি শুধু যে সদোমের সমগ্র নগরীকে ধ্বংস করেছিল তা নয়, শুধু যে এই নগরীর পাপাচার-পূর্ণ অধিবাসীদের ধ্বংস করেছিল তা-ও নয়, কেবল যে নগরীর অভ্যন্তরস্থ পাপ দ্বারা কলঙ্কিত সকল সামগ্রীকে ধ্বংস করেছিল তা-ও নয়; এই সকল কিছুর ঊর্ধ্বে, এই অগ্নি মানবতার অসদাচার ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের স্মৃতিকেও ধ্বংস করেছিল। এটাই ছিল ঈশ্বরের এই নগরীকে ভস্মীভূত করার উদ্দেশ্য।

এই মানুষগুলি অনাচারের চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ঈশ্বর কে, বা তারা নিজেরা কোথা থেকে এসেছে, এই মানুষগুলি তা জানতো না। তুমি যদি এদের কাছে ঈশ্বরের উল্লেখ করতে, তাহলে এরা আক্রমণ করতো, কুৎসা এবং ঈশ্বর-নিন্দা করতো। এমনকি ঈশ্বরের সেবকরা যখন তাঁর সাবধানবাণী প্রচার করতে এসেছিল, এই ভ্রষ্ট লোকগুলি শুধু যে অনুতাপের চিহ্নমাত্র দেখায়নি এবং তাদের দুষ্ট আচরণ পরিত্যাগ করেনি তা-ই নয়, বরং উল্টে বেহায়ার মতো তারা ঈশ্বরের সেবকদের ক্ষতিসাধন করেছিল। যা তারা অভিব্যক্ত ও প্রকাশিত করেছিল তা হল ঈশ্বরের প্রতি তাদের চরম বৈরিতার প্রকৃতি ও নির্যাস। আমরা দেখতে পাই, এই ভ্রষ্ট লোকগুলির ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তাদের ভ্রষ্ট স্বভাবের উদ্ঘাটনের চেয়েও বেশি কিছু ছিল, ঠিক যেমন তা ছিল নিছক সত্যোপলব্ধির অভাবজনিত কুৎসা রটনা বা উপহাসের একটি দৃষ্টান্তের থেকেও বেশি কিছু। না মূঢ়তা, না অজ্ঞানতা–কোনোটাই তাদের দুষ্ট আচরণের কারণ ছিল না; তারা যে প্রতারিত হয়েছিল বলে এমন আচরণ করেছিল, তা-ও নয়, এবং তারা যে ভুল পথে চালিত হয়েছিল বলে এমন করেছিল, তা একেবারেই নয়। তাদের আচরণ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য, গর্হিত ও নির্ল্লজ্জ বিরোধিতা, প্রতিরোধ এবং বিক্ষোভের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মানুষের এ ধরনের আচরণ নিঃসন্দেহে ঈশ্বরকে রাগান্বিত করবে, এবং তা রুষ্ট করবে তাঁর প্রকৃতিকে যে প্রকৃতিকে কুপিত করা একেবারেই উচিৎ নয়। ঈশ্বর তাই প্রত্যক্ষভাবে ও প্রকাশ্যে তাঁর ক্রোধ ও মহিমাকে অর্গলমুক্ত করেন; এটাই ছিল তাঁর ধার্মিক প্রকৃতির যথার্থ উদ্ঘাটন। পাপাকীর্ণ এক নগরীর সম্মুখীন হয়ে, ঈশ্বর সম্ভাব্য ক্ষিপ্রতম উপায়ে তা ধ্বংস করতে, তার বাসিন্দা ও তাদের যাবতীয় পাপকে সম্পূর্ণতম রূপে উৎপাটন করতে, এই নগরীর মানুষজনের অস্তিত্ব মুছে দিতে, এবং এই স্থানের পাপের ক্রমবর্ধমানতাকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন। এটা করার দ্রুততম ও পূর্ণাঙ্গতম উপায় ছিল সেই স্থানকে অগ্নিদগ্ধ করা। সদোমের মানুষজনের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব পরিত্যাগ বা উপেক্ষাব্যঞ্জক ছিল না। বরঞ্চ এই লোকগুলিকে শাস্তি দিতে, আঘাত করতে ও সম্পূর্ণভাবে নাশ করতে তিনি তাঁর ক্রোধ, মহিমা ও কর্তৃত্বকে ব্যবহার করেছিলেন। তাদের প্রতি তাঁর যে মনোভাব তা শুধু শারীরিক বিনাশের নয়, বরং তা ছিল আত্মিক বিনাশের, তথা চিরকালীন বিলুপ্তির। “অস্তিত্ব নাশ” শব্দবন্ধের মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলতে চান তার যথার্থ তাৎপর্য এটাই।

যদিও ঈশ্বরের ক্রোধ মানুষের কাছে লুক্কায়িত ও অজ্ঞাত, তবু তা কোনো অপরাধ বরদাস্ত করে না 

সমগ্র মানবতার প্রতি, মূর্খ ও অজ্ঞান মানবতার প্রতি, ঈশ্বরের আচরণ মূলত করুণা ও সহনশীলতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উল্টো দিকে, তাঁর ক্রোধ অধিকাংশ সময় ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন রাখা থাকে, এবং মানুষের কাছে তা অজ্ঞাত। ফলস্বরূপ, মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে ক্রোধ প্রকাশ করতে দেখাটা দুষ্কর, এবং তাঁর ক্রোধকে উপলব্ধি করাটাও কঠিন। বস্তুত, ঈশ্বরের ক্রোধকে মানুষ হালকা ভাবে দেখে। মানুষ যখন ঈশ্বরের অন্তিম কাজ এবং মানুষের প্রতি সহনশীলতা ও ক্ষমাপরায়ণতার পর্যায়ের সম্মুখীন হয়—অর্থাৎ, যখন ঈশ্বরের কৃপার অন্তিম দৃষ্টান্ত ও তাঁর শেষ সাবধানবাণী মানবজাতির উপর নেমে আসে—মানুষ যদি তখনো ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করার একই পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং অনুতপ্ত হওয়ার, তাদের জীবনধারাকে সংশোধন করার ও তাঁর করুণাকে গ্রহণ করার কোনো চেষ্টা না করে, তাহলে তখন ঈশ্বর আর তাদের উপর তাঁর সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য বর্ষণ করবেন না। বরং উল্টে, এই সময় ঈশ্বর তাঁর করুণা প্রত্যাহার করে নেবেন। অতঃপর, তিনি কেবলই তাঁর ক্রোধ প্রেরণ করবেন। তিনি বিভিন্ন উপায়ে তাঁর ক্রোধ অভিব্যক্ত করতে পারেন, ঠিক যেমন মানুষকে শাস্তি দিতে ও ধ্বংস করতেও তিনি বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

সদোম নগরী ধ্বংস করতে ঈশ্বরের যে অগ্নির ব্যবহার, তা হল মানবতা বা অন্য কোনো কিছুকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাঁর ক্ষিপ্রতম পদ্ধতি। সদোমের লোকজনের দগ্ধীভবন তাদের কায়িক দেহের চেয়ে অতিরিক্ত কিছুকে ধ্বংস করেছিল; তা সামগ্রিকভাবে তাদের মনন, তাদের আত্মা ও তাদের দেহকে ধ্বংস করেছিল, এবং এইভাবে তা নিশ্চিত করেছিল যে এই নগরীর অধিবাসীদের অস্তিত্ব শুধু লৌকিক জগৎ থেকে নয়, মানুষের কাছে যে জগৎ অদৃশ্য, তা থেকেও অবলুপ্ত হল। এ হল ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ ও অভিব্যক্ত করার এক পন্থা। উদ্ঘাটন ও অভিব্যক্তির এই পদ্ধতি ঈশ্বরের ক্রোধের সারসত্যের একটি দিক, ঠিক যেমন তা স্বভাবতই ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতির সারসত্যের একটি উদ্ঘাটনও বটে। ঈশ্বর যখন তাঁর ক্রোধ প্রেরণ করেন, তিনি তখন তাঁর প্রেমময় করুণা প্রকাশে ক্ষান্ত হন, তিনি তাঁর আর কোনো সহিষ্ণুতা বা ধৈর্যও প্রদর্শনও করেন না; এমন কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা হেতু নেই যা তাঁকে তাঁর ধৈর্য বজায় রাখতে, পুনরায় তাঁর করুণা বিতরণ করতে, আরেকবার তাঁর সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে রাজি করাতে পারে। এগুলির পরিবর্তে, মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা না করে, ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ ও মহিমা প্রেরণ করেন, তাঁর যেমন বাসনা তেমন-ই করেন। এই জিনিসগুলি তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে, ত্বরিত গতিতে এবং পরিচ্ছন্ন ভাবে সম্পাদন করবেন। এভাবেই ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ ও মহিমা প্রেরণ করেন, যেগুলিকে মানুষ অবশ্যই লঙ্ঘন করবে না, এবং এ তাঁর ধার্মিক প্রকৃতির একটি অভিমুখের বহিঃপ্রকাশও বটে। মানুষ যখন ঈশ্বরকে তাদের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে প্রত্যক্ষ করে, তখন তারা তাঁর ক্রোধকে সনাক্ত করতে, তাঁর মহিমাকে দর্শন করতে বা অপরাধের প্রতি তাঁর অসহিষ্ণুতাকে অনুভব করতে অসমর্থ হয়। এই বিষয়গুলি সবসময় মানুষকে এই বিশ্বাসের দিকে চালিত করেছে যে ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি কেবলমাত্র তাঁর করুণাঘন, সহিষ্ণু ও প্রেমময় প্রকৃতি। কিন্তু, কেউ যখন ঈশ্বরকে একটি নগরী ধ্বংস করতে বা মানবতাকে ঘৃণা করতে দেখে, মানব-সংহারে তাঁর রোষ ও তাঁর মহিমা মানুষকে তাঁর ধার্মিক প্রকৃতির অপর দিকটি এক ঝলক দেখার দেখার সুযোগ দেয়। এটাই অপরাধের প্রতি ঈশ্বরের অসহিষ্ণুতা। ঈশ্বরের যে প্রকৃতি কোনো অপরাধ সহ্য করে না, তা যেকোনো সৃজিত সত্তার সকল কল্পনাকে ছাপিয়ে যায়, এবং অসৃজিত সত্তাদের মধ্যে কেউ সেখানে হস্তক্ষেপ করতে বা তা প্রভাবিত করতে সক্ষম নয়; তা মূর্ত করা বা তার অনুকরণ করা তো আরো দুষ্কর। তাই, ঈশ্বরের স্বভাবের এই দিকটিই মানুষের সবুচেয়ে বেশি করে জানা উচিৎ। কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরেরই এই ধরনের স্বভাব রয়েছে, এবং কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই এহেনস্বভাবের অধিকারী। ঈশ্বর এই প্রকার ধার্মিক স্বভাবের অধিকারী কারণ তিনি ঘৃণা করেন অসদাচার, অন্ধকার, বিদ্রোহী মনোভাব, ও শয়তানের পাপ কর্ম—যে পাপ মানবজাতিকে ভ্রষ্ট ও গ্রাস করে— এর কারণ হল যে, তিনি তাঁর বিরুদ্ধে কৃত সকল পাপ কর্মকে ঘৃণা করেন, এবং এর কারণ হল তাঁর পবিত্র ও অকলুষিত সারসত্য। এই কারণেই কোনো সৃজিত বা অসৃজিত সত্তা প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা করবে বা তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে,তা তিনি বরদাস্ত করবেন না। এমনকি যে ব্যক্তির প্রতি একদা তিনি করুণা দেখিয়েছেন বা যাকে তিনি মনোনীত করেছেন, সে-ও যদি তাঁর প্রকৃতিকে প্ররোচিত করে এবং তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নীতিকে লঙ্ঘন করে, তাহলে কণামাত্র করুণা বা দ্বিধার অবকাশ না রেখে ঈশ্বর অবারিত ও প্রকাশিত করবেন তাঁর ধার্মিক প্রকৃতিকে, যে প্রকৃতি কোনো অপরাধ সহ্য করেনা।

ন্যায়ের সকল বাহিনী ও সকল ইতিবাচক বিষয়ের কাছে ঈশ্বরের ক্রোধ হল এক রক্ষাকবচ 

ঈশ্বরের বক্তব্য, চিন্তা ও কর্মের এই দৃষ্টান্তগুলি উপলব্ধি করার মাধ্যমে তুমি কি ঈশ্বরের সেই ধার্মিক স্বভাবকে অনুধাবন করতে সমর্থ, যা মানুষের দ্বারা লঙ্ঘিত হওয়া বরদাস্ত করবে না? সংক্ষেপে, মানুষ এর যতটুকুই উপলব্ধি করতে সক্ষম হোক, এটি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রকৃতির একটা দিক, এবং তিনিই এর অনন্য অধিকারী। অপরাধের প্রতি ঈশ্বরের অসহিষ্ণুতা তাঁর অনন্য সারসত্য; ঈশ্বরের ক্রোধ তাঁর অনন্য প্রকৃতি; ঈশ্বরের মহিমা তাঁর অনন্য নির্যাস। ঈশ্বরের রোষের পিছনে নিহিত নীতি হল তাঁর স্বরূপ ও মর্যাদার প্রদর্শন, একমাত্র তিনিই যার অধিকারী। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই নীতিও স্বয়ং অনন্য ঈশ্বরের সারসত্যের একটি লক্ষণ। ঈশ্বরের প্রকৃতি হল তাঁর নিজস্ব সহজাত সারসত্য, সময়ের অগ্রগতির সাথে যার আদৌ কোনো পরিবর্তন হয় না, এবং ভৌগোলিক অবস্থান পাল্টে গেলেও যা অপরিবর্তিত থাকে। তাঁর সহজাত প্রকৃতি হল তাঁর অন্তর্নিহিত সারসত্য। যার উপরেই তিনি তাঁর কার্য সম্পাদন করুন না কেন, তাঁর সারসত্য পরিবর্তিত হয় না, এবং তাঁর ধার্মিক প্রকৃতিও অপরিবর্তিত থাকে। কেউ যখন ঈশ্বরকে রাগান্বিত করে, ঈশ্বর যা প্রেরণ করেন তা হল তাঁর অন্তর্নিহিত প্রকৃতি; এই সময় তাঁর রোষের পিছনে নিহিত নীতির কোনো পরিবর্তন হয় না, তাঁর অনন্য স্বরূপ ও মর্যাদাও অপরিবর্তিত থাকে। তাঁর সারসত্যের পরিবর্তনের কারণে বা তাঁর প্রকৃতি থেকে ভিন্ন উপাদান উদ্ভূত হয় বলেই যে তিনি রেগে ওঠেন তা নয়, তিনি রেগে ওঠেন কারণ তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের বিরোধিতা তাঁর প্রকৃতিকে আহত করে। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের সুস্পষ্ট প্ররোচনা ঈশ্বরের নিজস্ব স্বরূপ ও মর্যাদার কাছে একটা স্পর্ধিত রণহুঙ্কার। মানুষ যখন স্পর্ধা ভরে ঈশ্বরকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে, ঈশ্বরের নজরে, মানুষ তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং তাঁর রোষকে পরখ করছে। মানুষ যখন ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, মানুষ যখন ঈশ্বরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, মানুষ যখন ক্রমাগত ঈশ্বরের রোষকে পরখ করে–এবং এরকমই একটা সময়ে পাপ অবাধে দাপিয়ে বেড়ায়–ঈশ্বরের ক্রোধ তখন স্বাভাবিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করে ও নিজেকে পেশ করে। তাই, ঈশ্বরের ক্রোধের অভিব্যক্তি একটি ইঙ্গিত যে অচিরেই সকল অশুভ শক্তির অস্তিত্ব লোপ পাবে, এবং এটা একটা লক্ষণ যে সমস্ত বৈরী শক্তির বিনাশ ঘটবে। এটাই ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবের ও ঈশ্বরের ক্রোধের অনন্যতা। যখন ঈশ্বরের আত্মমর্যাদা ও পবিত্রতার বিরুদ্ধে কেউ স্পর্ধিত প্রশ্ন করবে, যখন ন্যায়বিচারের শক্তিগুলি মানুষের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ও উপেক্ষিত হবে, তখন ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ প্রেরণ করবেন। ঈশ্বরের সারসত্যের কারণে, পৃথিবীর সকল শক্তি যা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, তাঁর প্রতিরোধ করে, এবং তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে–তা দুষ্ট, ভ্রষ্ট ও অন্যায্য; এরা শয়তানের থেকে আসে ও শয়তানের অধিকারভুক্ত। যেহেতু ঈশ্বর ন্যায্য, আলোক-সম্ভূত এবং ত্রুটিহীনভাবে পবিত্র, তাই ঈশ্বরের ক্রোধ যখন অবারিত হবে, সকল দুষ্ট, ভ্রষ্ট ও শয়তান-অধিকৃত বস্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

যদিও ঈশ্বরের ক্রোধ-বর্ষণ তাঁর ধার্মিক প্রকৃতির অভিব্যক্তির একটি দিক, ঈশ্বরের রোষ কোনোভাবেই তার লক্ষ্যবস্তুর বিষয়ে বাছবিচারহীন নয়, এবং তা নৈতিকতাবিগর্হিতও নয়। বরং উল্টে, ঈশ্বর মোটেই তড়িঘড়ি রেগে ওঠেন না, এবং তাঁর ক্রোধ ও মহিমাকে লঘুভাবে প্রকাশও করেন না। উপরন্তু, ঈশ্বরের ক্রোধ অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত; মানুষ যেভাবে রাগে জ্বলে ঊঠতে বা তাদের রাগ উদ্গীরণ করতে অভ্যস্ত, ঈশ্বরের ক্রোধের সাথে তা আদৌ তুলনীয় নয়। বাইবেলে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে অনেক কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে। এই কথোপকথনে জড়িত কিছু মানুষের কথাবার্তা অগভীর, জ্ঞানগম্যিহীন ও শিশুসুলভ, কিন্তু ঈশ্বর তাদের আঘাত করেননি বা দোষী সাব্যস্তও করেননি। বিশেষ করে ইয়োবের বিচারের সময়, ইয়োবেকে তারা যে-কথা বলেছিল তা শোনার পর, যিহোবা ঈশ্বর ইয়োবের তিন বন্ধু ও অন্যান্যদের প্রতি কীরকম আচরণ করেছিলেন? তিনি কি তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন? তিনি কি তাদের প্রতি রেগে উঠেছিলেন? এ-ধরনের কিছুই তিনি করেননি। পরিবর্তে তিনি ইয়োবেকে তাদের হয়ে সনির্বন্ধ অনুনয় ও তাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছিলেন, এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাদের ত্রুটিকে গায়ে মাখেন নি। যে প্রাথমিক মনোভাব থেকে ঈশ্বর মানুষদের প্রতি আচরণ করেন, এই দৃষ্টান্তগুলি তার প্রতিনিধিত্ব করে, এবং মানুষ যথারীতি ভ্রষ্ট ও অজ্ঞান। তাই, ঈশ্বরের ক্রোধকে অর্গলমুক্ত করা কোনোভাবেই তাঁর মেজাজের একটি অভিব্যক্তি নয়, এটা তাঁর অনুভূতিসমূহ উদ্গীরণের একটি পন্থাও নয়। মানুষের যে ভ্রান্ত ধারণা আছে, বাস্তবটা তার ঠিক উল্টো: ঈশ্বরের ক্রোধ মোটেই তাঁর রোষের একটা পূর্ণাঙ্গ বিস্ফোরক বহিঃপ্রকাশ নয়। এমন নয় যে ঈশ্বর তাঁর নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না বলে তাঁর ক্রোধকে লাগামমুক্ত করেন; এমনও নয় যে তাঁর রোষ স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছে গেছে এবং একটা নির্গমনপথ তার আশু প্রয়োজন। উল্টে সত্যিটা হল, ঈশ্বরের ক্রোধ তাঁর ধার্মিক প্রকৃতির একটি প্রদর্শন ও একটি অকৃত্রিম অভিব্যক্তি, এবং এটি তাঁর পবিত্র সারসত্যের একটা প্রতীকী উদ্ঘাটন। ঈশ্বরই ক্রোধ, এবং লঙ্ঘিত হওয়া তিনি বরদাস্ত করেন না–তার মানে এই নয় যে ঈশ্বরের রোষ কারণ অনুযায়ী ভেদাভেদ করে না বা তা নীতিজ্ঞানহীন; রাগের নীতিনৈতিকতাহীন এলোপাতাড়ি বিস্ফোরণ, যে ধরনের রাগ বিভিন্ন কারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, তার উপর একচ্ছত্র অধিকার তো ভ্রষ্ট মানুষের। কোনো মানুষ যখন পদমর্যাদা লাভ করে, তখন মেজাজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখাটা প্রায়শই তার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠবে, আর তাই সে নিজের অসন্তোষ ও আবেগ নির্গমনের সুযোগ পেলে তা লুফে নেওয়াকে উপভোগ করে; আপাতদৃষ্টিতে কোনো কারণ ছাড়াই প্রায়ই সে রেগে আগুন হয়ে উঠবে, এইভাবে সে তার সামর্থ্যকে দৃষ্টগোচর করে তুলবে এবং অন্যদের অবগত করবে যে পদমর্যাদা ও পরিচিতিতে সে সাধারণ মানুষদের থেকে স্বতন্ত্র। অবশ্য কোনো পদমর্যাদাহীন ভ্রষ্ট লোকেরাও মাঝেমাঝেই মেজাজ হারিয়ে ফেলে। প্রায়শই তাদের রাগের কারণ হয় তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের হানি। তাদের আপন মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষা করতে তারা তাদের আবেগের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে ও তাদের উদ্ধত প্রকৃতিকে প্রকাশ করবে। পাপের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে বা তাকে সমর্থন করতে মানুষ রাগে জ্বলে উঠবে ও তার আবেগ অবারিত করে দেবে, এবং এই ক্রিয়াকলাপগুলি মানুষের অসন্তুষ্টি প্রকাশের পদ্ধতি; তারা অশুচিতায় পরিপূর্ণ, অভিসন্ধি ও চক্রান্তে কানায় কানায় পরিপূর্ণ, মানুষের কলুষ ও পাপে ভরভরন্ত, এবং সর্বোপরি, মানুষের বন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বাসনা তাদের মধ্যে উপচে পড়ছে। যখন ন্যায় ও দুষ্টতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, তখন ন্যায়ের অস্তিত্ব রক্ষাকল্পে বা তাকে সমর্থন করতে মানুষের রাগ জ্বলে ওঠে না; এর বিপরীতক্রমে ন্যায়ের শক্তিগুলি যখন ভীতিপ্রদর্শিত, নিগৃহীত ও আক্রান্ত হয়, তখন মানুষ না-দেখার, এড়ানোর বা সিঁটিয়ে পিছিয়ে আসার মনোভাব গ্রহণ করে। সেখানে, যখন অসাধু শক্তিগুলির সম্মুখীন হয়, মানুষ তখন মেনে নেওয়ার, ভক্তিতে গদগদ হওয়ার মানসিকতা নেয়। তাই, মানুষের রাগের উদ্গিরণ হল দুষ্ট শক্তিগুলির নির্গমন পথ, লৌকিক মানুষের অবাধ ও অরোধ্য পাপাচারের এক অভিব্যক্তি। অন্যদিকে, ঈশ্বর যখন তাঁর ক্রোধকে বিমুক্ত করবেন, সকল অশুভ শক্তির গতি তখন রুদ্ধ হবে, মানুষের পক্ষে হানিকর সকল পাপ অবদমিত হবে, যেসব বৈরীভাবাপন্ন শক্তি ঈশ্বরের কার্যকে প্রতিহত করে তাদের প্রতীয়মান, বিচ্ছিন্ন ও শাপগ্রস্ত করা হবে, এবং শয়তানের সকল অনুচর যারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে–তাদের শাস্তি দেওয়া হবে ও নির্মূল করা হবে। তাদের শূন্যস্থলে ঈশ্বরের কার্য নির্বাধে এগিয়ে যাবে, ঈশ্বরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সময়সূচি অনুযায়ী ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত হতে থাকবে, ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিরা শয়তানের ব্যাঘাত ও প্রতারণা থেকে মুক্ত হবে, এবং ঈশ্বর-অনুসরণকারী ব্যক্তিরা প্রশান্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিমণ্ডলে ঈশ্বরের পথপ্রদর্শনা ও যোগান উপভোগ করবে। ঈশ্বরের ক্রোধ সকল অশুভ শক্তির সংখ্যাবৃদ্ধি ও অবাধ সঞ্চরণকে প্রতিহত করার জন্য একটি রক্ষাকবচ, এবং একই সঙ্গে এটা এমন একটা রক্ষাকবচ যা সকল ন্যায্য ও ইতিবাচক জিনিসের অস্তিত্ব ও বিস্তারকে সুরক্ষা দেয়, এবং তাদের অবদমিত ও উৎখাত হওয়া থেকে অনন্তকাল ধরে রক্ষা করে।

ঈশ্বর কর্তৃক সদোম বিনাশের মধ্যে তোমরা কি তাঁর ক্রোধের সারসত্য দেখতে পাও? তাঁর রোষের সাথে অন্যকিছু কি মিশে ছিল? ঈশ্বরের রোষ কি বিশুদ্ধ? মানুষের ভাষায় বললে, তাঁর ক্রোধ কি নির্ভেজাল? তাঁর ক্রোধের পিছনে কি কোনো কপটতা আছে? কোনো ষড়যন্ত্র আছে? অনুচ্চার্য কোনো গোপনীয়তা আছে? আমি তোমাদের কঠোর ও গম্ভীরভাবে বলতে পারি: ঈশ্বরের ক্রোধের মধ্যে এমন কোনো অংশ নেই যাতে কারো সন্দেহের উদ্রেগ হতে পারে। তাঁর ক্রোধ একটা বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র রোষ যা অন্য কোনো অভিপ্রায় বা লক্ষ্য পোষণ করে না। তাঁর রোষের পিছনের কারণগুলি বিশুদ্ধ, নির্দোষ এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে। এটি তাঁর পবিত্র সারসত্যের একটি উদ্ঘাটন ও প্রদর্শন; এটি এমন একটা বিষয় সমগ্র সৃষ্টির আর কিছু যার অধিকারী নয়। এটি ঈশ্বরের অনন্য ধার্মিক প্রকৃতির একটা অংশ, এবং এটি সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির নিজ নিজ সারসত্যের মধ্যে একটা লক্ষণীয় পার্থক্যও বটে।

অন্যদের দেখা মাত্র হোক বা তাদের অনুপস্থিতিতেই, কেউ যখন রাগান্বিত হয়ে ওঠে, প্রত্যেকের রাগের ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য থাকে। তারা হয়তো তাদের মর্যাদা গড়ে তুলছে, কিম্বা হয়তো তারা তাদের নিজের স্বার্থকে সুরক্ষিত করছে, তাদের ভাবমূর্তিকে বজায় রাখছে বা মুখরক্ষা করছে। কেউ-কেউ তাদের রাগের উপর সংযম প্রয়োগ করে, সেখানে অন্যেরা অপেক্ষাকৃত অপরিণামদর্শী এবং সামান্যতম নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ না করে তারা তাদের রাগকে যখন খুশি জ্বলে উঠতে দেয়। সংক্ষেপে, মানুষের রাগ তাদের ভ্রষ্ট স্বভাব থেকে উদ্ভূত হয়। এর উদ্দেশ্য যা-ই হোক, এটা দেহ-সম্ভূত ও প্রকৃতি-সম্ভূত; ন্যায় বা অন্যায়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই কারণ মানুষের প্রকৃতি ও সারসত্যের কিছুই সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই, ভ্রষ্ট মানুষের বদমেজাজ আর ঈশ্বরের ক্রোধকে এক নিঃশ্বাসে উল্লেখ করা উচিৎ নয়। ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে, শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট মানুষের ব্যবহার শুরু হয় ভ্রষ্টতাকে নিরাপত্তা দেওয়ার বাসনা থেকে, এবং বস্তুতই এটি ভ্রষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত; এই কারণেই, তত্ত্বগতভাবে কোনো ব্যক্তির রাগ যতই যুক্তিযুক্ত মনে হোক না কেন, মানুষের রাগ ও ঈশ্বরের ক্রোধ এক নিঃশ্বাসে উল্লেখনীয় নয়। ঈশ্বর যখন তাঁর রোষ প্রেরণ করেন, দুষ্ট শক্তিগুলি সম্বৃত হয় ও দুষ্ট বিষয়গুলি বিনষ্ট হয়, অন্যদিকে ন্যায্য ও ইতিবাচক বিষয়গুলি ঈশ্বরের যত্ন ও সুরক্ষা উপভোগ করতে থাকে এবং তাদের অব্যাহত থাকতে দেওয়া হয়। ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ প্রেরণ করেন কারণ অন্যায্য, নেতিবাচক ও দুষ্ট বিষয়গুলি ন্যায্য ও ইতিবাচক বিষয়গুলির স্বাভাবিক কাজকর্ম ও বিকাশকে প্রতিহত, বিঘ্নিত ও বিনষ্ট করে। নিজের মর্যাদা ও পরিচিতিকে সুরক্ষিত রাখা ঈশ্বরের রাগের লক্ষ্য নয়, তাঁর রাগের লক্ষ্য ন্যায্য, ইতিবাচক, সুন্দর ও শুভ বিষয়গুলির অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করা, মানবতার স্বাভাবিক উদ্বর্তনের নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে সুরক্ষিত করা। এটাই ঈশ্বরের ক্রোধের মূল কারণ। ঈশ্বরের রোষ তাঁর প্রকৃতির অত্যন্ত যথাযথ, স্বাভাবিক ও যথার্থ উদ্ঘাটন। ঈশ্বরের রোষের মধ্যে কোনো অলক্ষিত প্রণোদনা নেই, কোনো কপটতা বা ষড়যন্ত্রও নেই, আকাঙ্খা, চালাকি, বিদ্বেষ, হিংস্রতা, পাপাচার বা ভ্রষ্ট মানবতার অন্য কোনো সাধারণ বৈশিষ্টের তো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর রোষকে প্রেরণ করবার পূর্বে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই প্রতিটি বিষয়ের নির্যাস খুব স্পষ্টভাবে ও সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে ফেলেছেন, ইতিমধ্যেই তিনি নির্ভুল ও স্বচ্ছ সংজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত সূত্রবদ্ধ করে ফেলেছেন। এইভাবে, ঈশ্বরের সকল কাজকর্মে তাঁর উদ্দেশ্য স্ফটিকস্বচ্ছ হয়, ঠিক যেমন স্ফটিকস্বচ্ছ তাঁর মনোভঙ্গি। তিনি বিহ্বল-মস্তিষ্ক, অন্ধ, আবেগ-তাড়িত বা অসতর্ক নন, এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি নীতিজ্ঞানবিগর্হিত নন। ঈশ্বরের ক্রোধের এটি ব্যবহারিক দিক, এবং তাঁর ক্রোধের এই ব্যবহারিক দিকটির কারণেই মানবতা তার স্বাভাবিক অস্তিত্ব অর্জন করেছে। ঈশ্বরের ক্রোধ না থাকলে মানবতা এক অস্বাভাবিক যাপন-পরিবেশের মধ্যে অবতরণ করতো, এবং সকল ন্যায্য, সুকুমার ও শুভ জিনিসগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো ও অস্তিত্ব হারাতো। ঈশ্বরের ক্রোধ ব্যতিরেকে, সৃজিত সত্তাদের অস্তিত্বের নিয়ম-কানুনগুলি লঙ্ঘিত হতো বা এমনকি সম্পূর্ণ উৎখাত হয়ে যেত। মানব-সৃষ্টির পর থেকে, মানুষের স্বাভাবিক অস্তিত্বকে সুরক্ষিত ও অব্যাহত রাখতে ঈশ্বর অবিরত তাঁর ধার্মিক প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর ধার্মিক প্রকৃতি ক্রোধ ও মহিমাকে ধারণ করে বলে তাঁর ক্রোধের ফলস্বরূপ সকল দুষ্ট মানুষ, বিষয় ও বস্তু, এবং মানুষের স্বাভাবিক অস্তিত্বকে বিঘ্নিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন সবকিছু দণ্ডিত, নিয়ন্ত্রিত ও বিনষ্ট হয়। অতীতের বেশ কয়েকটি সহস্রাব্দ ধরে, ঈশ্বরের দ্বারা সম্পাদিত মানবতার পরিচালনার কার্যে, নানান ধরনের যেসব অশুচি ও দুষ্ট আত্মা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং শয়তানের অনুচর ও ভৃত্যের ভূমিকা পালন করে, তাদের আঘাত ও বিনাশ করতে ঈশ্বর ক্রমাগত তাঁর ধার্মিক প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। তাই, মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের কার্য সর্বদা তাঁর পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ বলা যায় যে, ঈশ্বরের ক্রোধের অস্তিত্ব রয়েছে বলেই মানুষের সবথেকে ধার্মিক উদ্দেশ্যগুলি কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি।

ঈশ্বরের ক্রোধের সারসত্য বিষয়ে এখন যখন তোমাদের একটা উপলব্ধি হয়েছে, শয়তানের দুষ্টতাকে কীভাবে চিহ্নিত করতে হয় সে বিষয়ে তোমরা অবশ্যই আরো ভালো একটা উপলব্ধি অর্জন করবে!

শয়তানকে দেখে মানবিক, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্গুনসম্পন্ন মনে হলেও, শয়তানের সারসত্য নিষ্ঠুর ও অশুভ

মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তার সুনাম নির্মাণ করে, এবং নিজেকে প্রায়শই ন্যায়পরায়ণতার একজন পুরোধা তথা আদর্শ নমুনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ন্যায়পরায়ণতাকে রক্ষা করার মিথ্যে ছলনা করে সে মানুষের ক্ষতি করে, তাদের আত্মাকে গ্রাস করে, এবং মানুষকে অনুভূতিশূন্য, প্রতারিত ও প্ররোচিত করতে সব ধরনের উপায় অবলম্বন করে। তার লক্ষ্য মানুষ যাতে তার দুষ্ট আচরণের অনুমোদন করে ও সঙ্গী হয়, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমতার বিরোধিতায় তারা যাতে তার সাথে যোগদান করে। কিন্তু কেউ যখন তার দুরভিসন্ধি ও চক্রান্তের স্বরূপ ধরে ফেলে এবং তার নীচ চারিত্রিক বৈশিষ্টকে বুঝে ফেলে, এবং কেউ যখন তার দ্বারা আর পদদলিত ও প্রতারিত হতে বা তার দাসত্ব করে যেতে চায় না, বা তার সঙ্গে একসাথে দণ্ডিত ও বিনষ্ট হতে চায় না, তখন শয়তান তার পূর্বের ঋষিপ্রতিম অবয়ব পাল্টে ফেলে এবং কৃত্রিম মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে আসল চেহারাকে প্রকাশ করে, যে চেহারা পাপপূর্ণ, বিদ্বেষপূর্ণ, কুৎসিত এবং নৃশংস। যারা তাকে অনুসরণ করতে অস্বীকৃত হয় এবং যারা তার অশুভ শক্তিগুলির বিরোধিতা করে, তাদের সকলকে সমূলে বিনাশ করার থেকে বেশি আনন্দ সে আর কিছুতে পায় না। এই রকম একটা পর্যায়ে এসে, শয়তান আর একটা বিশ্বাসযোগ্য, ভদ্রলোকসুলভ চেহারা ধারণ করতে পারে না; পরিবর্তে, নিরীহ মানুষের ছদ্মবেশের আড়ালে ঢাকা তার সত্যিকারের কুৎসিত ও শয়তানোচিত অবয়ব প্রকাশিত হয়ে পড়ে। শয়তানের অভিসন্ধি একবার প্রকাশ্যে এসে গেলে, এবং তার প্রকৃত চেহারা একবার আনাবৃত হয়ে গেলে, সে রাগে ফেটে পড়বে এবং তার বর্বরতাকে উন্মোচিত করবে। এরপর, মানুষের ক্ষতি করার ও মানুষকে গ্রাস করার তার যে বাসনা তা কেবল তীব্রতর হবে। এর কারণ হল, মানুষের সত্যজ্ঞান জাগ্রত হলে সে রুষ্ট হয়, এবং স্বাধীনতা ও আলোকের আকাঙ্খায় এবং তার কারাগার ভেঙে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষের আকুলতার কারণে শয়তানের মধ্যে এক প্রবল প্রতিহিংসাপরায়ণতা জন্ম নেয়। তার রাগের উদ্দেশ্য তার পাপাচারকে সুরক্ষিত ও অনুমোদিত করা, এবং এই রাগ তার বর্বর প্রকৃতির একটা যথার্থ উদ্ঘাটনও বটে।

প্রত্যেকটি বিষয়ে শয়তানের আচরণ তার দুষ্ট প্রকৃতিকে উন্মোচিত করে। মানুষের উপর শয়তানের সম্পাদিত সকল মন্দ কাজের মধ্যে–মানুষ যাতে তাকে অনুসরণ করে সেই উদ্দেশ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার তার প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা থেকে শুরু করে, মানুষকে তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা পর্যন্ত, যেখানে সে মানুষকে তার ক্লীন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে টেনে আনে, তার আসল চেহারা উন্মুক্ত হয়ে গেলে এবং মানুষ তাকে চিনে ফেলে পরিত্যাগ করার পর মানুষের প্রতি তার প্রতিহিংসাপরায়ণতা পর্যন্ত–এই কাজগুলির একটিও শয়তানের পাপাকীর্ণ সারসত্যকে অনাবৃত করতে ব্যর্থ হয় না, এই সত্য প্রতিপাদনেও ব্যর্থ হয় না যে, ইতিবাচক বিষয়ের সঙ্গে শয়তানের কোনো সম্পর্ক নেই এবং যে, সকল অশুভ জিনিসের উৎস শয়তান। তার প্রত্যেকটি কাজকর্ম তার পাপকে সুরক্ষিত করে, তার দুষ্ট কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, ন্যায্য ও ইতিবাচক বিষয়গুলির বিরোধিতা করে, এবং মানুষের স্বাভাবিক অস্তিত্বের নিয়ম-কানুনকে ধ্বংস করে। শয়তানের এই কাজগুলি ঈশ্বরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, এবং ঈশ্বরের ক্রোধের দ্বারা এগুলি বিনষ্ট হবে। যদিও শয়তানের নিজস্ব রোষ আছে, কিন্তু তার রাগ তার দুষ্ট প্রকৃতিকে উদ্গিরণ করার একটি উপায় মাত্র। শয়তান যে কারণে ধৈর্যচ্যুত ও ক্রোধোন্মত্ত তা হল: তার অকহতব্য অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে গেছে; তার চক্রান্ত সহজে রেহাই পায়নি; ঈশ্বরকে প্রতিস্থাপিত করে নিজে ঈশ্বর সেজে বসার জন্য তার উন্মত্ত আকাঙ্খা ও বাসনাকে আঘাত করে গতিরুদ্ধ করা হয়েছে; এবং সমস্ত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার তার যে লক্ষ্য তা এখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ও কোনোদিনও অর্জন করা যাবে না। শয়তানের চক্রান্তের সাফল্যলাভকে যা প্রতিহত করেছে এবং শয়তানের পাপের অবাধ সংঘটন ও প্রসারকে সংক্ষিপ্ত করেছে তা হল ঈশ্বর কর্তৃক পুনঃপুন তাঁর ক্রোধের আবাহন, বারংবার। এই কারণে শয়তান একই সাথে ঈশ্বরকে ঘৃণা করে ও ভয় পায়। যতবার ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসে, তা যে শুধুমাত্র শয়তানের প্রকৃত বীভৎস চেহারার মুখোশ উন্মোচিত করে তা-ই নয়, শয়তানের দুষ্ট বাসনাকেও প্রকাশ্যে অনাবৃত করে, এবং তা করতে গিয়ে, মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের রাগের কারণও উন্মোচিত হয়ে যায়। শয়তানের রাগের বিস্ফোরণ তার দুষ্ট প্রকৃতির এক যথার্থ উদ্ঘাটন এবং তার দুরভিসন্ধির অনাবৃতকরণ। নিশ্চিতভাবে, যতবার শয়তান রাগান্বিত হয়ে ওঠে, তা মন্দ বস্তুর বিনাশ এবং ইতিবাচক বস্তুর সুরক্ষা ও অবিরামতার ইঙ্গিত দেয়; তা এই সত্যের বার্তা দেয় যে ঈশ্বরের ক্রোধকে অবমাননা করা যায় না।

ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতিকে জানার জন্য কোনো ব্যক্তি অবশ্যই তার অভিজ্ঞতা ও কল্পনার উপর নির্ভর করবে না

যখন তুমি দেখো যে তুমি ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তির সম্মুখীন, তুমি কি বলবে যে ঈশ্বরের বাক্য খাদযুক্ত? তুমি কি বলবে যে ঈশ্বরের ক্রোধের পিছনে একটি গল্প আছে, এবং গল্পটি নির্ভেজাল নয়? ঈশ্বরের স্বভাব আবশ্যিকভাবে সম্পূর্ণ ধার্মিক নয়, এমন বলে কি তুমি ঈশ্বরনিন্দা করবে? ঈশ্বরের প্রতিটি কাজের বিষয়ে আলোচনার সময়, সর্বপ্রথম তোমায় নিশ্চিত হতে হবে যে ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি অন্য কোনো উপাদান থেকে মুক্ত, যে তা পবিত্র ও ত্রুটিহীন। ঈশ্বরের আঘাত, শাস্তিদান এবং মানবতার বিনাশ এই কাজগুলির অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া ঈশ্বরের প্রতিটি কাজ কঠোরভাবে তাঁর সহজাত প্রকৃতি ও তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়, এবং এতে মানবতার জ্ঞান, প্রথা বা দর্শনের কোনো ভূমিকা থাকে না। ঈশ্বরের প্রতিটি কাজ তাঁর স্বভাব ও সারসত্যের একটি অভিব্যক্তি, ভ্রষ্ট মানবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনোকিছুর সাথে সম্পর্কশূন্য। মানবজাতির পূর্বধারণা আছে যে শুধুমাত্র মানবতার প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা, করুণা ও সহনশীলতা-ই হল ত্রুটিহীন, নির্ভেজাল ও পবিত্র, এবং কেউ জানে না যে ঈশ্বরের রাগ ও তাঁর ক্রোধ অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ; অধিকন্তু, কেউ এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা করেনি যে ঈশ্বর কেন কোনো অপরাধ সহ্য করেন না বা তাঁর রাগ এতো ভয়ঙ্কর কেন। বরং উল্টে, কেউ কেউ ঈশ্বরের ক্রোধকে ভ্রষ্ট মানুষদের মতো নিছক একটা বদমেজাজ বলে ভুল করে, এবং ঈশ্বরের রাগকে ভ্রষ্ট মানুষদের মতো একই প্রকারের রোষ বলে ভ্রান্ত ধারণা করে। ভুলবশত তারা এমনকি এটাও ধরে নেয় যে, ঈশ্বরের রোষ মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাবের স্বাভাবিক উদ্ঘাটনের ঠিক অনুরূপ এবং কোনো দুঃখজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে মানুষের যে রাগ হয়, ঈশ্বরের ক্রোধের নিষ্ক্রমণ ঠিক তার মতোই, এবং তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের ক্রোধের নির্গমন তাঁর মেজাজের একটা অভিব্যক্তি। আমি আশা করি যে, এই আলোচনার পর, ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতির বিষয়ে তোমাদের কারো আর কোনো ভ্রান্ত ধারণা, কল্পনা বা অনুমান থাকবে না। আমি আশা করি, আমার বাক্যগুলি শ্রবণ করার পর তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবের ক্রোধের বিষয়ে একটা প্রকৃত অবগতি লাভ করতে পারবে, ঈশ্বরের ক্রোধ সম্বন্ধে তোমাদের পূর্বেকার কোনো ভ্রান্ত উপলব্ধিকে একপাশে সরিয়ে রাখতে পারবে, এবং ঈশ্বরের ক্রোধের সারসত্য বিষয়ে তোমাদের নিজস্ব ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত করতে পারবে। অধিকন্তু, আমি আশা রাখি যে তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রকৃতি বিষয়ে একটা যথাযথ সংজ্ঞা অর্জন করতে পারবে, ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব বিষয়ে তোমাদের আর কোনো সংশয় থাকবে না, এবং ঈশ্বরের যথার্থ প্রকৃতির উপর তোমরা কোনো মানবিক যুক্তি বা কল্পনা আরোপ করবে না। ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি হল ঈশ্বরের নিজস্ব প্রকৃত সারসত্য। তা মানুষের দ্বারা লিখিত বা আকার-প্রদত্ত কিছু নয়। তাঁর ধার্মিক প্রকৃতি কেবল তাঁরই ধার্মিক প্রকৃতি এবং সৃষ্টির কোনোকিছুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক বা সংযোগ নেই। স্বয়ং ঈশ্বর-ই হলেন ঈশ্বর স্বয়ং। তিনি কোনোদিন সৃষ্টির একটা অংশ হবেন না, এবং এমনকি তিনি যদি সৃজিত সত্তাদের এক সদস্য হয়েও যান, তাঁর সহজাত স্বভাব ও সারসত্যের পরিবর্তন হবে না। তাই, ঈশ্বরকে জানা ও কোনো একটা বস্তুকে জানা এক জিনিস নয়; ঈশ্বরকে জানা কোনোকিছুকে ব্যবচ্ছেদ করা নয়, বা তা একটা মানুষকে বোঝার অনুরূপও নয়। ঈশ্বরকে জানার জন্য মানুষ যদি একটা বস্তুকে জানা বা একজন মানুষকে বোঝার জন্য তাদের যে ধারণা বা পদ্ধতি তা প্রয়োগ করে, তাহলে তুমি কখনো ঈশ্বর-জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে না। ঈশ্বরকে জানা অভিজ্ঞতা বা কল্পনার উপর নির্ভরশীল নয়, আর তাই ঈশ্বরের উপর তুমি অবশ্যই কখনো তোমার অভিজ্ঞতা বা কল্পনা আরোপ করবে না; তোমার অভিজ্ঞতা ও কল্পনা যত সমৃদ্ধই হোক না কেন, তবুও সেগুলি সীমিত। উপরন্তু, তোমার কল্পনা বাস্তব তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এবং সত্যের সাথে সঙ্গতি তো আরোই কম, এবং তা ঈশ্বরের প্রকৃত স্বভাব ও সারসত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। ঈশ্বরের সারসত্যকে উপলব্ধি করার জন্য তুমি যদি তোমার কল্পনার উপর নির্ভর করো তাহলে কখনোই তুমি সফল হবে না। একমাত্র পথ হল: ঈশ্বর থেকে আগত সবকিছুকে গ্রহণ করো, তারপর ধীরে ধীরে তা অনুভব ও উপলব্ধি করো। এমন একটা দিন আসবে যখন তোমার সহযোগিতা এবং সত্যের জন্য তোমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কারণে তাঁকে যথার্থই উপলব্ধি করতে ও জানতে ঈশ্বর তোমায় আলোকিত করবেন। আর এর সাথেই আমাদের কথোপকথনের এই আংশটি সমাপ্ত করা যাক।

আন্তরিক অনুশোচনার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের করুণা ও সহিষ্ণুতা লাভ করে

নীচে যে বিবরণ দেওয়া হচ্ছে তা হল বাইবেলে বর্ণিত “ঈশ্বর কর্তৃক নীনবী নগরীর পরিত্রাণ”-এর গল্প।

যোনা ১:১-২ প্রভু পরমেশ্বর একদিন যোনাকে নির্দেশ দিলেন: মহানগরী নীনবীতে যাও। সেখানকার অধিবাসীদের কাছে ঘোষণা কর যে তাদের দুষ্কর্মগুলি আমার অজ্ঞাত নয়।

যোনা ৩ প্রভু পরমেশ্বর আবার যোনাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন: মহানগরী নীনবীতে যাও। আমি তোমায় যা বলে দেব, সেই কথা ঘোষণা কর নগরবাসীর কাছে। এবার যোনা প্রভু পরমেশ্বরের বাধ্য হয়ে নীনবীতে গেলেন। এক বিরাট নগরী এই নীনবী। এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে তিন দিন লাগত। যোনা নগরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন। একদিনের পথ গিয়ে ঘোষণা করলেন: চল্লিশ দিনের মধ্যে নীনবী ধ্বংস হবে। নীনবীর অধিবাসীরা ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস করল। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে তারা ঠিক করল, ছোট-বড় সকলে চট পরে উপবাস করবে। নীনবীর রাজার কাছে এই সংবাদ পৌঁছালে তিনিও সিংহাসন ছেড়ে উঠে এলেন। রাজবেশ ত্যাগ করে চটের পোষাক পরে ভস্মস্তূপে গিয়ে বসলেন। সারা নীনবী নগরে তিনি ঘোষণা করলেন, মহারাজ এবং তাঁর অমাত্যবৃন্দের নির্দেশ: মানুষ, পশু, গরু কিম্বা ভেড়ার পাল—কেউ-ই কিছু খাবে না, অন্ন-জল গ্রহণ করবে না। মানুষ, পশু নির্বিশেষে সকলকেই চটের পোষাক পরতে হবে এবং সকলকে একাগ্র হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে হবে। প্রত্যেকে কুপথ পরিহার করুক এবং দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হোক। তাহলে হয়তো ঈশ্বর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন, প্রশমিত হবে তাঁর ভয়ঙ্কর ক্রোধ, আমাদের আর বিনাশ ঘটবে না। ঈশ্বর তাদের আচরণ দেখলেন। তিনি দেখলেন, তারা কুপথ পরিত্যাগ করেছে। তখন ঈশ্বর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন, তাদের আর শাস্তি দিলেন না।

যোনা ৪ এই ঘটনায় যোনা খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি প্রভুর কাছে অনুযোগ করে বললেন, হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি যে এমনটি করবে, দেশে থাকতেই কি আমি একথা বলিনি? তাই তো আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার্শীশে পালাচ্ছিলাম। কারণ আমি জানতাম যে তুমি স্নেহময় ও ক্ষমাশীল ঈশ্বর। তুমি সহজে ক্রুদ্ধ হও না, অপার তোমার করুণা। শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েও তুমি নিজেকে সংবরণ কর। কাজেই আমার আর বেঁচে থেকে লাভ নেই, আমায় বরং তুলে নাও। প্রভু তাঁকে বললেন, তোমার এত রাগ কি ঠিক হচ্ছে? যোনা তখন নগর থেকে বেরিয়ে নগরের পূর্ব দিকে একটা জায়গায় গিয়ে বসলেন। সেখানে তিনি একটা চালা তৈরী করলেন আর নগরের কি দশা হয় তা দেখার জন্য তার নীচে বসে রইলেন। প্রভু পরমেশ্বর তখন একটি লতাগাছকে কাজে লাগালেন। তার ছায়াতে যোনা যেন আরামে থাকেন সেইজন্য তিনি সেটির শাখা তাঁর চালার উপর ছড়িয়ে দিলেন। তাতে যোনা খুব খুশী হলেন। কিন্তু পরের দিন ভোরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় লতাটিকে পোকায় কেটে দিল। সেটি শুকিয়ে গেল। সূর্য ওঠার পর ঈশ্বরের নির্দেশে পূর্ব দিক থেকে ‘লু’ বইতে লাগল। মাথার উপর সূর্যের প্রখর তাপ যেন আগুন ছড়াতে লাগল। যোনার চেতনা লোপ হবার উপক্রম হল। তিনি তখন মৃত্যুকামনা করে বললেন, বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরণই ভাল। ঈশ্বর তাঁকে বললেন, লতাটি শুকিয়ে যাওয়ায় তোমার এত রাগ করা কি ঠিক হচ্ছে? যোনা বললেন, হ্যাঁ, রাগ হবারই কথা! এরপর আমি আর কিসের জন্য বাঁচব? আমার মরণই ভাল! যিহোবা বললেন, তুমি এই লতাগাছটির জন্য কোন পরিশ্রম করনি, এর যত্নও করনি। রাতারাতি এটি বেড়ে উঠেছিল এবং পরের দিন শুকিয়ে গেছে। এর জন্য যদি তোমার এত দুঃখ হয় তাহলে ভেবে দেখ, এই মহানগরী নীনবী, যার মধ্যে রয়েছে এক লক্ষ কুড়ি হাজারেরও বেশী মানুষ—যারা ন্যায়-অন্যায় বোঝে না, আর আছে অসংখ্য পশু, তাদের জন্য কি আমার মমতা থাকবে না?

নীনবী নগরীর গল্পের সংক্ষিপ্তসার 

যদিও “ঈশ্বর কর্তৃক নীনবী নগরীর পরিত্রাণ”-এর গল্পটি দৈর্ঘ্যে সংক্ষিপ্ত, তবু এটি একজন মানুষকে ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবের আরেকটি দিক এক ঝলক দেখার সুযোগ করে দেয়। এই দিকটি ঠিক কী নিয়ে গঠিত তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের অবশ্যই ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের কাছে ফিরে আসতে হবে এবং ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অন্যতম একটিকে পুনর্নিরীক্ষণ করতে হবে যা তিনি তাঁর কার্যপ্রক্রিয়া চলাকালীন সম্পন্ন করেছিলেন।

প্রথমে এই গল্পের শুরুটা লক্ষ্য করা যাক: “প্রভু পরমেশ্বর একদিন যোনাকে নির্দেশ দিলেন: মহানগরী নীনবীতে যাও। সেখানকার অধিবাসীদের কাছে ঘোষণা কর যে তাদের দুষ্কর্মগুলি আমার অজ্ঞাত নয়।” (যোনা ১:১-২)। ধর্মপুস্তক থেকে গৃহিত এই অনুচ্ছেদে আমরা জানতে পারি যে যিহোবা ঈশ্বর যোনাকে নীনবী নগরীতে যেতে আদেশ করেন। কেন তিনি যোনাকে এই নগরীতে যেতে আদেশ করেন? এই বিষয়ে বাইবেলে খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে: এই নগরীর মানুষদের দুষ্টতার কথা যিহোবা ঈশ্বরের কানে এসেছে, আর সেই কারণেই তিনি কী করতে চান তা তাদের কাছে ঘোষণা করার জন্য তিনি যোনাকে প্রেরণ করেন। যদিও যোনা মানুষটি কে ছিল সে বিষয়ে কিছুই লিপিবদ্ধ নেই, কিন্তু তা নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে জানার সঙ্গে অসম্পর্কিত, আর তাই তোমাদের যোনা নামক মানুষটিকে বোঝার দরকার নেই। তোমাদের শুধু জানতে হবে ঈশ্বর যোনাকে কী করতে আদেশ করেছিলেন এবং এরকম করার পিছনে ঈশ্বরের হেতু কী ছিল।

যিহোবা ঈশ্বরের সতর্কবার্তা নীনবী নগরীতে পৌঁছায়

এবার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের দিকে যাওয়া যাক, যোনা পুস্তিকার তৃতীয় অধ্যায়: “যোনা নগরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন। একদিনের পথ গিয়ে ঘোষণা করলেন: চল্লিশ দিনের মধ্যে নীনবী ধ্বংস হবে।” নীনবীবাসীদের জানানোর জন্য ঈশ্বর এই কথাগুলি সরাসরি যোনাকে বলেছিলেন, সুতরাং এগুলিই নিশ্চয় সেই বাক্য যা যিহোবা নীনবীবাসীদের উদ্দেশ্যে বলতে চেয়েছিলেন। এই বাক্যগুলি মানুষকে জানায় যে, ঈশ্বর এই নগরীর লোকজনকে ঘৃণা ও অপছন্দ করতে শুরু করেছিলেন কারণ তাদের অসদাচার তাঁর নজরে পড়েছিল, আর তাই তিনি এই নগরীকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নগরী ধ্বংসের আগে ঈশ্বর নীনবীবাসীদের কাছে একটা ঘোষণা করবেন, এবং একই সঙ্গে তাদের দুষ্টতার জন্য অনুশোচনা করার ও নতুন করে শুরু করার একটা সুযোগ দেবেন। এই সুযোগ কেবল চল্লিশ দিন স্থায়ী হবে, তার পরে আর নয়। বাক্যান্তরে, নগরীর অভ্যন্তরস্থ মানুষরা যদি চল্লিশ দিনের মধ্যে অনুতাপ না করতো, তাদের পাপ স্বীকার না করতো এবং যিহোবা ঈশ্বরের সামনে নিজেদের প্রণত না করতো, তাহলে যেভাবে সদোমকে ধ্বংস করেছিলেন সেভাবেই ঈশ্বর এই নগরীকেও ধ্বংস করতেন। এই কথাই যিহোবা ঈশ্বর নীনিবীর মানুষদের বলতে চেয়েছিলেন। স্পষ্টতই, এটা কোনো সহজসরল ঘোষণা ছিল না। এটি শুধু যিহোবা ঈশ্বরের রাগকেই জ্ঞাপন করেনি, নীনবীবাসীদের প্রতি তাঁর মনোভাবকেও জ্ঞাপন করেছিল, এবং একই সঙ্গে এটি এই নগরীর অন্দরে বসবাসকারী মানুষদের প্রতি একটা গুরুতর সতর্কবার্তা হিসাবেও কাজ করেছিল। এই সতর্কবার্তা তাদের জানিয়েছিল যে, তাদের মন্দ আচরণের কারণে তারা যিহোবা ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়েছে এবং এই আচরণ অচিরেই তাদের বিলুপ্তির কিনারায় দাঁড় করাবে। নীনবীর প্রতিটি বাসিন্দার জীবন তাই আসন্ন বিপদের সম্মুখীন ছিল।

যিহোবা ঈশ্বরের সাবধানবাণীর প্রতি নীনবী ও সদোম নগরীর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য

উৎখাত করা বলতে কী বোঝায়? কথ্য ভাষায়, এর অর্থ আর অস্তিত্ব না থাকা। কিন্তু কীভাবে? একটা গোটা নগরীকে কে উৎখাত করতে পারে? মানুষের পক্ষে নিশ্চয় এরকম একটা কাজ করে ওঠা অসম্ভব। নীনবীর মানুষরা নির্বোধ ছিল না; যেইমাত্র তারা এই ঘোষণা শুনলো, এর গুরুত্ব তারা অনুধাবন করলো। তারা বুঝেছিল যে এই ঘোষণা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, তারা বুঝেছিল যে ঈশ্বর তাঁর কার্য সম্পন্ন করতে যাচ্ছেন, এবং তারা বুঝেছিল যে তাদের দুষ্টতা যিহোবা ঈশ্বরকে রাগান্বিত করেছে এবং তাঁর রোষকে নিজেদের উপর ডেকে এনেছে, যার ফলে তারা তাদের নগরীর সাথে শীঘ্রই বিনষ্ট হবে। যিহোবা ঈশ্বরের এই সাবধানবাণী শোনার পর নগরীর মানুষরা কেমন আচরণ করলো? নৃপতি থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নগরবাসীরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল বাইবেলে তার সুনির্দিষ্ট বিশদ বর্ণনা আছে। ধর্মগ্রন্থে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি লিপিবদ্ধ আছে: “নীনবীর অধিবাসীরা ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস করল। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে তারা ঠিক করল, ছোট-বড় সকলে চট পরে উপবাস করবে। নীনবীর রাজার কাছে এই সংবাদ পৌঁছালে তিনিও সিংহাসন ছেড়ে উঠে এলেন। রাজবেশ ত্যাগ করে চটের পোষাক পরে ভস্মস্তূপে গিয়ে বসলেন। সারা নীনবী নগরে তিনি ঘোষণা করলেন, মহারাজ এবং তাঁর অমাত্যবৃন্দের নির্দেশ: মানুষ, পশু, গরু কিম্বা ভেড়ার পাল—কেউ-ই কিছু খাবে না, অন্ন-জল গ্রহণ করবে না। মানুষ, পশু নির্বিশেষে সকলকেই চটের পোষাক পরতে হবে এবং সকলকে একাগ্র হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে হবে। প্রত্যেকে কুপথ পরিহার করুক এবং দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হোক।”

যিহোবা ঈশ্বরের ঘোষণা শোনার পর, নীনবীর লোকেরা সদোমের মানুষদের সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব প্রদর্শন করেছিল–যেখানে সদোমের লোকেরা প্রকাশ্যে ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছিল, পাপাচার থেকে আরো পাপাচারের দিকে অগ্রসর হয়েছিল, সেখানে এই বাক্যগুলি শোনার পর নীনবীবাসীরা বিষয়টিকে অবহেলা করেনি, এবং তারা প্রতিরোধও করেনি। পরিবর্তে তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিল এবং উপবাস ঘোষণা করেছিল। এখানে “বিশ্বাস করেছিল” শব্দবন্ধটির অর্থ কী? শব্দবন্ধটি নিজে আস্থা ও সমর্পণকে ইঙ্গিত করে। এই শব্দবন্ধটি ব্যাখ্যা করতে আমরা যদি নীনবীবাসীদের প্রকৃত আচরণকে ব্যবহার করি, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তারা বিশ্বাস করেছিল ঈশ্বর যেমন বলেছেন তেমন তিনি করতে পারেন ও করবেন, এবং তারা অনুতাপ করতে ইচ্ছুক ছিল। আসন্ন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে নীনবীর মানুষরা কী ভীতি অনুভব করেছিল? তাদের বিশ্বাসই তাদের হৃদয়ে ভীতি বপন করেছিল। তাহলে নীনবীবাসীদের বিশ্বাস ও ভীতিকে প্রতিপন্ন করতে আমরা কী ব্যবহার করতে পারি? বাইবেলে যা বলেছে তা হল: “…অনুতাপে দগ্ধ হয়ে তারা ঠিক করল, ছোট-বড় সকলে চট পরে উপবাস করবে।” অর্থাৎ, নীনবীবাসীরা সত্যিই বিশ্বাস করেছিল, আর এই বিশ্বাস থেকে এসেছিল ভীতি, যেটা তখন তাদের উপবাস করা ও চটের পোশাক পরার দিকে চালিত করেছিল। এইভাবেই তারা প্রদর্শন করেছিল যে তারা অনুতাপ করতে শুরু করছে। সদোমের মানুষদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে, নীনবীবাসীরা শুধু যে ঈশ্বরের বিরোধিতা করেনি তা-ই নয়, তারা তাদের আচরণ ও কাজকর্মের মাধ্যমে তাদের অনুতাপ পরিষ্কারভাবে প্রদর্শনও করেছিল। নিঃসন্দেহে, কেবল সাধারণ মানুষ নয়, নীনবীর সকল মানুষই এরকম করেছিল–রাজাও কোনো ব্যতিক্রম ছিল না।

নীনবীর রাজার অনুতাপ যিহোবা ঈশ্বরের প্রশংসা অর্জন করে

নীনবীর নৃপতি যখন এই সংবাদ শোনে, সে তার সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তার আঙরাখা খুলে ফেলে, নিজেকে চটের পোশাকে সজ্জিত করে এবং ভস্মের উপর উপবেশন করে। তারপর সে ঘোষণা করেছিল যে, নগরীর কেউ কোনোকিছু আস্বাদন করতে পারবে না, এবং কোনো মেষ, বলীবর্দ বা অন্য কোনো পালিত পশু চারণ করতে বা জলপান করতে পারবে না। মানুষ ও পালিত পশু উভয়কেই চটবস্ত্র পরিধান করতে হবে, এবং মানুষদের ঈশ্বরের কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা করতে হবে। রাজা এ-ও ঘোষণা করে যে প্রত্যেককে তাদের অনাচারী পন্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের হাতের দ্বারা সম্পাদিত সকল হিংস্রতা পরিত্যাগ করতে হবে। এই কার্যধারা বিচার করলে বোঝা যায়, নীনবীর রাজার হৃদয়ে প্রকৃত অনুতাপ এসেছিল। যে কার্যক্রম সে গ্রহণ করে–সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ানো, রাজবস্ত্র ত্যাগ করা, চটের পোশাক পরিধান করা এবং ছাইয়ের উপর গিয়ে বসা–তা মানুষকে জানায় যে নীনবীর রাজা তার রাজকীয় পদমর্যাদা সরিয়ে রেখে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি চটবস্ত্র পরিধান করছিল। অর্থাৎ, যিহোবা ঈশ্বরের ঘোষণা শোনার পর নীনবীর রাজা তার দুষ্ট কর্মপন্থা বা তার হস্তে সম্পাদিত হিংস্রতা অব্যাহত রাখার জন্য তার রাজপদে কায়েম থাকেনি; বরং, যে কর্তৃত্ব তার অধিকারে ছিল তা সে সরিয়ে রেখেছিল এবং যিহোবা ঈশ্বরের কাছে অনুতাপ প্রকাশ করেছিল। নীনবীর রাজা সেই মুহূর্তে রাজা হিসাবে অনুতাপ প্রকাশ করছিল না, ঈশ্বরের একজন সাধারণ প্রজা হিসাবে অনুশোচনা করতে ও তার পাপ স্বীকার করতে সে ঈশ্বরের সম্মুখে এসেছিল। উপরন্তু, সমগ্র নগরবাসীকেও সে তার মতন করেই যিহোবা ঈশ্বরের সামনে অনুতাপ সহকারে তাদের পাপ স্বীকার করতে নির্দেশ দিয়েছিল; তদতিরিক্ত, কীভাবে তা করতে হবে সে বিষয়ে তার একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও ছিল, ধর্মগ্রন্থে যেমন দেখা যাচ্ছে: “মানুষ, পশু, গরু কিম্বা ভেড়ার পাল—কেউ-ই কিছু খাবে না, অন্ন-জল গ্রহণ করবে না। মানুষ, পশু নির্বিশেষে সকলকেই চটের পোষাক পরতে হবে এবং সকলকে একাগ্র হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে হবে। প্রত্যেকে কুপথ পরিহার করুক এবং দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হোক।” নগরীটির শাসক হিসাবে নীনবীর রাজা সর্বোচ্চ পদমর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল, এবং তার ইচ্ছা মতো সবকিছুই করতে পারতো। যিহোবা ঈশ্বরের ঘোষণার সম্মুখীন হয়ে, সে বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে পারতো বা কেবল নিজে একাই অনুতাপ প্রকাশ ও তার পাপ স্বীকার করতে পারতো; নগরীর লোকজন অনুতাপ প্রকাশ করতে মনঃস্থির করলো কি না করলো, এই বিষয়টিকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারতো। কিন্তু নীনবীর রাজা তা আদৌ করেনি। শুধু যে সে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চটবস্ত্র পরিধান করে ছাইয়ের উপর উপবেশন করেছিল, অনুতাপ প্রকাশ করেছিল ও যিহোবা ঈশ্বরের সামনে নিজের পাপ স্বীকার করেছিল তা নয়, একই সাথে সে নগরীর মধ্যস্থ সকল মানুষ ও পালিত পশুকে একই কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। এমনকি সে মানুষকে “একাগ্র হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে”-ও আদেশ করেছিল। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে নীনবীর রাজা একজন শাসকের যা করা উচিৎ সেই কাজ যথার্থই সম্পন্ন করেছিল। তার এই ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনা এমন একটা কৃতিত্ব যা মানুষের ইতিহাসে যে-কোনো রাজার পক্ষে অর্জন করা দুষ্কর ছিল, এবং বস্তুতই অন্য কোনো রাজা এই বিষয়গুলি অর্জন করতে পারেনি। এই কাজগুলিকে মানবজাতির ইতিহাসে অভূতপূর্ব বলা যায়, এবং এগুলি মানবজাতির কাছে উভয়ত স্মরণীয় ও অনুকরণীয় হওয়ার যোগ্য। মানবসভ্যতার প্রত্যুষকাল থেকে প্রত্যেক রাজা তার প্রজাদের ঈশ্বরকে প্রতিরোধ ও বিরোধিতা করার দিকে চালিত করেছে। কেউ কখনো তার প্রজাদের তাদের দুষ্টতা-জনিত পাপ থেকে পরিত্রাণ খোঁজার জন্য, যিহোবা ঈশ্বরের ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য এবং আসন্ন শাস্তিভোগ এড়ানোর জন্য ঈশ্বরকে অনুনয় করার দিকে পরিচালিত করেনি। নীনবীর রাজা অবশ্য তার প্রজাদের ঈশ্বরের দ্বারস্থ করার, তাদের নিজ নিজ পাপাসক্ত পন্থাকে পরিহার করার এবং তাদের হস্ত-সম্পাদিত হিংসা পরিত্যাগ করার দিকে চালিত করতে সমর্থ হয়েছিল। অধিকন্তু, সে তার সিংহাসনকে সরিয়ে রাখতেও সক্ষম হয়েছিল, এবং প্রতিদানে, যিহোবা ঈশ্বরের হৃদয় পরিবর্তন ঘটে ও তিনি অনুতাপ বোধ করেন, তাঁর ক্রোধকে সংবরণ করে নগরীর মানুষদের তিনি জীবনধারণের অনুমোদন দেন, বিনাশের হাত থেকে তাদের রক্ষা করেন। রাজার কার্যাবলীকে শুধুমাত্র মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটা বিরল অত্যাশ্চর্য ঘটনা বলেই অভিহিত করা যেতে পারে, এবং ভ্রষ্ট মানুষের অনুতাপ ও ঈশ্বরের সম্মুখে তাদের পাপ স্বীকারের এমনকি একটা আদর্শ দৃষ্টান্তও বলা যেতে পারে।

ঈশ্বর নীনবীবাসীদের হৃদয়ের গভীরে আন্তরিক অনুতাপ লক্ষ্য করেন

ঈশ্বরের ঘোষণা শোনার পর নীনবীর নৃপতি ও তার প্রজারা ধারাবাহিক কিছু কর্ম সম্পাদন করে। এই কর্মগুলির ও তাদের আচরণের প্রকৃতি কেমন ছিল? অন্যভাবে বললে, তাদের আচরণের সামগ্রিকতার সারসত্য কী ছিল? তারা যা করেছিল কেন তা করলো? ঈশ্বরের চোখে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়েছিল, এর কারণ শুধু এই নয় যে তারা ঈশ্বরের কাছে ঐকান্তিক অনুনয় করেছিল এবং তাঁর সম্মুখে তাদের পাপ কবুল করেছিল, তারা তাদের দুষ্ট আচরণ পরিত্যাগ করেছিল বলেও বটে। তারা এরকম আচরণ করেছিল কারণ ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণের পর তারা অবিশ্বাস্য রকমের ভয় পেয়েছিল এবং বিশ্বাস করেছিল যে তিনি যেমন বলেছেন তেমনই করবেন। উপবাস করার মাধ্যমে, চটের পোশাক পরিধান করার মাধ্যমে এবং ছাইয়ের উপর উপবেশন করার মাধ্যমে তারা তাদের পন্থা সংশোধন করার ও দুষ্টতা থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করতে চেয়েছিল, এবং তারা যিহোবা ঈশ্বরের কাছে তাঁর রোষ সংবরণ করার প্রার্থনা করেছিল, তাঁকে অনুনয় করেছিল যাতে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ও তাদের উপর সমাসন্ন বিপর্যয়কে প্রত্যাহার করেন। আমরা যদি তাদের সকল আচরণকে পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই, তারা ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেছিল যে তাদের আগেকার দুষ্ট কাজকর্ম যিহোবা ঈশ্বরের কাছে ঘৃণার্হ ছিল, এবং আমরা এও দেখতে পাই যে কী কারণে শীঘ্রই তিনি তাদের ধ্বংস করবেন সেটাও তারা উপলব্ধি করেছিল। এই কারণেই তারা সকলে একটা পরিপূর্ণ অনুতাপ প্রকাশ করতে, তাদের পাপাচারী পন্থা থেকে সরে দাঁড়াতে এবং তাদের হস্ত-কৃত হিংসা পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল। অন্য কথায়, একবার যখন তারা যিহোবা ঈশ্বরের ঘোষণার বিষয়ে অবগত হয়, তাদের প্রত্যেকে অন্তরে ভীতি অনুভব করেছিল; তারা তাদের দুষ্ট আচরণ অব্যাহত রাখা থেকে বিরত হয়েছিল এবং আর কখনো সেইসব কাজ করেনি যা যিহোবা ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত ঘৃণার্হ ছিল। তদতিরিক্ত, যিহোবা ঈশ্বরকে তারা অনুনয় করেছিল যাতে তিনি তাদের অতীতের পাপ ক্ষমা করেন এবং তাদের অতীত কর্ম অনুসারে তাদের প্রতি ব্যবস্থা না নেন। আর কখনো দুষ্ট কাজে রত না হতে এবং যিহোবা ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী আচরণ না করতে, এবং সম্ভব হলে আর কখনো যিহোবা ঈশ্বরের রোষের উদ্রেগ না করতে তারা ইচ্ছুক ছিল। তাদের অনুতাপ ছিল আন্তরিক ও পূর্ণাঙ্গ। তা তাদের হৃদয়ের গভীর থেকে নির্গত হয়েছিল এবং কপট ও ক্ষণস্থায়ী ছিল না।

রাজা থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নীনবীর সকল লোক একবার যখন জানতে পারলো যে যিহোবা ঈশ্বর তাদের প্রতি রাগান্বিত, ঈশ্বর স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে তাদের পরবর্তী প্রত্যেকটি কাজকর্ম ও আচরণ সামগ্রিকভাবে দেখতে পেলেন, তাদের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত ও বিকল্পচয়নও তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। তাদের আচরণ অনুযায়ী ঈশ্বরের হৃদয় পরিবর্তিত হল। ঠিক সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল? বাইবেল তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। ধর্মগ্রন্থে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি লিপিবদ্ধ আছে: “ঈশ্বর তাদের আচরণ দেখলেন। তিনি দেখলেন, তারা কুপথ পরিত্যাগ করেছে। তখন ঈশ্বর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন, তাদের আর শাস্তি দিলেন না।” যদিও ঈশ্বর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন, কিন্তু তাঁর মানসিক অবস্থার ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা ছিল না। শুধুমাত্র তিনি রাগের বহিঃপ্রকাশ থেকে রাগের প্রশমনে অবস্থান্তরিত হন, এবং তারপর নীনবী নগরীর উপর বিপর্যয় ডেকে না আনার সিদ্ধান্ত নেন। নীনবীবাসীকে বিপর্যয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার ঈশ্বরের এই সিদ্ধান্ত যে কারণে এত ত্বরিত ছিল তা হল ঈশ্বর নীনবীর প্রতিটি মানুষের হৃদয় পর্যবেক্ষণ করেন। তাদের হৃদয়ের গভীরে তারা কী ধারণ করে রেখেছিল তিনি তা দেখেছিলেন: তাদের আন্তরিক অনুতাপ ও তাদের পাপের স্বীকারোক্তি, তাঁর প্রতি তাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস, তাদের দুষ্ট কাজ কীভাবে তাঁর প্রকৃতিকে রাগান্বিত করেছে সে বিষয়ে তাদের গভীর সংবেদন, এবং যিহোবা ঈশ্বরের আসন্ন শাস্তিদানজনিত পরিণামস্বরূপ ভীতি। একই সঙ্গে যিহোবা ঈশ্বর তাদের প্রার্থনাও শুনেছিলেন, যা তাদের অন্তরের গভীর থেকে ক্ষরিত হয়েছিল, তাঁকে অনুনয় করে বলেছিল তিনি যেন আর তাদের প্রতি রাগান্বিত না থাকেন, যাতে তারা এই বিপর্যয় এড়াতে পারে। ঈশ্বর যখন এইসব বাস্তব সত্যকে লক্ষ্য করেন, তখন তাঁর রোষ একটু-একটু করে বিলীন হয়ে যায়। তাঁর রোষ পূর্বে যত ভয়ানকই থাকুক না কেন, তিনি যখন এই মানুষগুলির হৃদয়ের গভীরে আন্তরিক অনুতাপ লক্ষ্য করেন, তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়, আর তাই তিনি তাদের উপর বিপর্যয় বয়ে আনতে পারেন না, এবং তাদের প্রতি তিনি আর রুষ্ট রইলেন না। পরিবর্তে, তাদের প্রতি তিনি তাঁর করুণা ও সহিষ্ণুতার প্রসার অব্যাহত রাখলেন এবং তাদের পথনির্দেশ দান ও রসদ সরবরাহ চালিয়ে গেলেন।

তুমি যদি বিশ্বাস করো যে ঈশ্বর সত্য, তাহলে তুমি প্রায়শই তাঁর তত্ত্বাবধান লাভ করবে

নীনবীর মানুষদের প্রতি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের পরিবর্তনের সঙ্গে কোনো দ্বিধা অথবা দ্ব্যর্থবোধক বা অস্পষ্ট কিছু সম্পৃক্ত ছিল না। বরং, এটা ছিল বিশুদ্ধ রাগ থেকে বিশুদ্ধ সহিষ্ণুতায় রূপান্তর। ঈশ্বরের সারসত্যের এটি হল একটি প্রকৃত উদ্ঘাটন। ইশ্বর তাঁর কাজকর্মে কখনো অস্থিরমতি বা দ্বিধাগ্রস্ত নন; তাঁর কর্মের পিছনের নীতি ও উদ্দেশ্য সমস্তই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ ও ত্রুটিহীন, এদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে কোনো কৌশল বা অভিসন্ধি মিশে নেই। বাক্যান্তরে, ঈশ্বরের সারসত্যে কোনো অন্ধকার বা অসাধুতা নেই। নীনবীবাসীদের প্রতি ঈশ্বর রাগান্বিত হয়েছিলেন কারণ তাদের দুষ্ট কর্ম তাঁর নজরে পড়েছিল; সেই সময় তাঁর রোষ উদ্ভূত হয়েছিল তাঁর সারসত্য থেকে। কিন্তু, তাঁর রোষ যখন প্রশমিত হয় এবং নীনবীর মানুষদের উপর আরেকবার যখন তিনি তাঁর সহিষ্ণুতা অর্পণ করেন, তখন যা কিছু তিনি উদ্ঘাটিত করেন তা-ও তাঁর আপন সারসত্যই ছিল। এই সমুদয় পরিবর্তনের কারণ ঈশ্বরের প্রতি মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন। এই সমগ্র সময়কাল জুড়ে, ঈশ্বরের অলঙ্ঘণীয় প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন হয়নি, ঈশ্বরের সহিষ্ণু সারসত্য অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, এবং ঈশ্বরের প্রেমময় ও করুণাঘন সারসত্যের কোনো রূপান্তর ঘটেনি। মানুষ যখন দুষ্ট কাজ করবে এবং ঈশ্বরকে কুপিত করবে, তাঁর ক্রোধ গিয়ে তাদের আঘাত করবে। যখন মানুষ প্রকৃতই অনুতাপ করবে, ঈশ্ব্বরের হৃদয় পরিবর্তিত হবে, এবং তাঁর কোপ প্রশমিত হবে। যখন মানুষ অনমনীয় ঈশ্বর-বিরোধিতা অব্যাহত রাখবে, তাঁর রোষ অপ্রতিহত রয়ে যাবে, এবং তাঁর ক্রোধ একটু-একটু করে তাদেরকে চেপে ধরতে থাকবে যতক্ষণ না তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এটাই ঈশ্বরের প্রকৃতির সারসত্য। ঈশ্বর তাঁর ক্রোধই প্রকাশ করুন কি তাঁর করুণা ও মমতারই প্রকাশ ঘটান, মানুষের আচরণ, ব্যবহার এবং তাদের অন্তরের গভীরে ঈশ্বরের প্রতি তারা যে মনোভাব পোষণ করে – এগুলোই নির্ধারণ করে ঈশ্বরের প্রকৃতির উদ্ঘাটনের মাধ্যমে কীসের প্রকাশ ঘটবে। ঈশ্বর যদি কোনো মানুষের উপর ক্রমাগত তাঁর কোপ বর্ষণ করেন, এই মানুষটির হৃদয় নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে। যেহেতু এই মানুষটি কখনো সত্যিকারের অনুতপ্ত হয়নি, ঈশ্বরের সামনে কখনো তার মাথা অবনত করেনি, বা ঈশ্বরের প্রতি কখনো প্রকৃত বিশ্বাস পোষণ করেনি, তাই কখনোই সে ঈশ্বরের করুণা ও সহিষ্ণুতা লাভ করেনি। কেউ যদি প্রায়শই ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান, তাঁর করুণা ও তাঁর সহনশীলতা লাভ করে, তাহলে ব্যক্তিটির অন্তরে নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস আছে, এবং তার হৃদয় ঈশ্বর-বিরোধী নয়। এই মানুষটি প্রায়শই ঈশ্বরের সামনে আন্তরিকভাবে অনুতাপ প্রকাশ করে; সে কারণেই, এই মানুষটির উপর এমনকি যদি ঈশ্বরের অনুশাসন বার-বার নেমেও আসে, তাঁর ক্রোধ নেমে আসবে না।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটি মানুষকে ঈশ্বরের হৃদয় দর্শন করার, তাঁর সারসত্যের বাস্তবতা দর্শন করার, ঈশ্বরের রোষ ও তাঁর হৃদয় পরিবর্তন যে অকারণ নয় তা দেখার সুযোগ দেয়। যখন তিনি ক্রোধান্বিত ও যখন তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে, এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে ঈশ্বর সম্পূর্ণ বৈপরীত্য প্রদর্শন করা সত্ত্বেও, যে বৈপরীত্য মানুষকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করায় যে ঈশ্বরের সারসত্যের এই দুটি দিক–তাঁর ক্রোধ ও তাঁর সহিষ্ণুতা–এই দুইয়ের মধ্যে একটা বিশাল বিচ্ছিন্নতা বা বৈপরীত্য রয়েছে–কিন্তু নীনবীবাসীদের অনুতাপের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব মানুষকে আরেকবার ঈশ্বরের প্রকৃত স্বভাবের আরেকটি দিক দর্শন করার সুযোগ দেয়। ঈশ্বরের হৃদয় পরিবর্তন প্রকৃতই মানুষকে আরেকবার ঈশ্বরের করুণা ও মমতার সত্যতাকে এবং ঈশ্বরের সারসত্যের প্রকৃত উদ্ঘাটনকে দেখতে দেয়। মানুষকে শুধু এই সারবত্তা স্বীকার করতে হবে যে ঈশ্বরের করুণা ও মমতা কোনো জনশ্রুতি নয়, তা কোনো বানানো গল্পগাথাও নয়। কারণ সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের অনুভূতি ছিল সত্য, এবং ঈশ্বরের হৃদয় পরিবর্তনও ছিল সত্য–ঈশ্বর প্রকৃতই মানুষের উপর আরেকবার তাঁর করুণা ও সহিষ্ণুতা অর্পণ করেছিলেন।

নীনবীবাসীদের অন্তরের প্রকৃত অনুতাপ তাদেরকে ঈশ্বরের করুণাধন্য করে তোলে এবং তাদের নিজেদের পরিণতির পরিবর্তন ঘটায়

ঈশ্বরের হৃদয় পরিবর্তন ও তাঁর ক্রোধের মধ্যে কি কোনো পরস্পরবিরোধিতা ছিল? নিঃসন্দেহে ছিল না! তার কারণ হল, সেই নির্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বরের সহিষ্ণুতার নিজস্ব হেতু ছিল। হেতুটা কী হতে পারে? তা বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে: “সকল মানুষ তাদের পাপাচারী পন্থা থেকে মুখ ফেরালো” এবং “দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়েছে।”

এই “কুপথ” বলতে কতিপয় মন্দ কর্মের প্রতি নির্দেশ করা হচ্ছে না, বরং পাপের সেই উৎসের প্রতি নির্দেশ করা হচ্ছে যেখান থেকে মানুষের আচরণ উদ্ভূত হয়। “কুপথ পরিত্যাগ করা”-র অর্থ হল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আর কখনো এই কাজগুলি করবে না। অর্থাৎ, তারা আর কখনো এমন মন্দ আচরণ করবে না; তাদের কাজগুলির পদ্ধতি, উৎস, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ও নীতি, সবই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে; তাদের হৃদয়ে উপভোগ ও আনন্দের সঞ্চার করতে তারা ওই পদ্ধতি ও নীতিগুলি আর কখনো ব্যবহার করবে না। “দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়েছে” বাক্যে “নিবৃত্ত হওয়া” বলতে বোঝায় পরিত্যাগ করা বা বাতিল করে দেওয়া, অতীতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করা এবং আর কখনো ফিরে না তাকানো। নীনবীর মানুষরা যখন তাদের হস্ত-সম্পাদিত হিংসা পরিহার করলো, তা তাদের প্রকৃত অনুতাপের প্রমাণ দিলো ও প্রতিনিধিত্ব করলো। ঈশ্বর মানুষের বাহ্যিক অবয়ব ও তাদের হৃদয়, উভয়ই পর্যবেক্ষণ করেন। নীনবীবাসীদের হৃদয়ে ঈশ্বর যখন সন্দেহাতীত ভাবে অকৃত্রিম অনুতাপ লক্ষ্য করলেন এবং এটাও লক্ষ্য করলেন যে তারা তাদের কুপথ ত্যাগ করেছে এবং তাদের হস্ত-সম্পাদিত হিংসা পরিহার করেছে, তখন তিনি তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করলেন। অর্থাৎ, এই লোকগুলির আচরণ ও ব্যবহার এবং কাজ করার বিভিন্ন পদ্ধতি, সেই সাথে তাদের অকৃত্রিম স্বীকারোক্তি ও তাদের অন্তরের পাপ-জনিত অনুতাপের কারণে ঈশ্বরের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে, তাঁর অভিপ্রায়ের পরিবর্তন ঘটে, তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন এবং তাদের শাস্তি না দেওয়ার বা ধ্বংস না করার সিদ্ধান্ত নেন। এইভাবে, নীনবীর লোকজন নিজেদের জন্য এক পৃথক ফলাফল অর্জন করে। তারা তাদের নিজেদের জীবন পুনরুদ্ধার করে এবং একই সঙ্গে ঈশ্বরের করুণা ও সহিষ্ণুতা অর্জন করে, এবং সেই মুহুর্তে ঈশ্বরও তাঁর ক্রোধ প্রত্যাহার করে নেন।

ঈশ্বরের করুণা ও সহিষ্ণুতা বিরল নয়–মানুষের প্রকৃত অনুতাপই বিরল

নীনবীবাসীদের প্রতি ঈশ্বর যতই কুপিত হয়ে থাকুন না কেন, যেই মুহূর্তে তারা অনশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো এবং চটবস্ত্র ও ভস্ম পরিধান করলো, তাঁর হৃদয় নরম হতে শুরু করলো এবং তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে শুরু করলেন। যখন তিনি তাদের নিকট প্রচার করেন যে তিনি তাদের নগরী ধ্বংস করবেন–তাদের স্বীকারোক্তি ও তাদের পাপের জন্য অনুতাপের প্রাকমুহূর্তে–ঈশ্বর তখনও তাদের উপর রাগান্বিত ছিলেন। একবার তারা যখন অনুতাপসিক্ত ধারাবাহিক কার্যক্রম সম্পন্ন করলো, নীনবীর মানুষদের প্রতি ঈশ্বরের কোপ ক্রমশ তাদের প্রতি করুণা ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত হল। একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের প্রকৃতির এই দুটি অভিমুখের সমাপতিত উদ্ঘাটনের মধ্যে পরস্পরবিরোধী কিছু নেই। তাহলে কোনো ব্যক্তি কীভাবে এই পরস্পরবিরোধিতার অভাবকে উপলব্ধি করবে ও জানবে? নীনবীর লোকেরা যখন অনুতাপ প্রকাশ করে, ঈশ্বর পালা-ক্রমে তাঁর এই দুই বিপরীত-মেরুর সারসত্যের প্রত্যেকটিকে অভিব্যক্ত ও প্রকাশিত করেন, এবং এইভাবে মানুষকে ঈশ্বরের সারসত্যের বাস্তবতা ও অলঙ্ঘনীয়তা দেখার সুযোগ করে দেন। ঈশ্বর তাঁর আচরণের মাধ্যমে মানুষকে বলতে চান: বিষয়টা এমন নয় যে ঈশ্বর মানুষকে সহ্য করেন না, বা এমন নয় যে তিনি তাদের ক্ষমা করতে চান না; বরং আসল কথা, তারা ঈশ্বরের কাছে খুব কম সময়েই প্রকৃত অনুতাপ করে এবং খুব কম ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের অশুভ পথ থেকে প্রকৃত অর্থে সরে দাঁড়ায় এবং হিংসা পরিত্যাগ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ঈশ্বর যখন মানুষের প্রতি কুপিত, তিনি আশা করেন যে মানুষ সৎভাবে অনুতাপ করতে পারবে এবং সত্যই তিনি মানুষের প্রকৃত অনুতাপ দেখার আশা করেন, যদি তা হয়, তাহলে তিনিও উদারভাবে মানুষের ওপর তাঁর ক্ষমা ও সহনশীলতা বর্ষণ করবেন। এ কথা বলার অর্থ, মানুষের দুষ্কর্ম ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করে, অন্যদিকে ঈশ্বরের ক্ষমা ও সহনশীলতা তাদের ওপর বর্ষিত হয় যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে ও তাঁর সামনে প্রকৃত অর্থে অনুতাপ করে, যারা দুষ্ট কর্মের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে পারে এবং হিংসা ত্যাগ করতে পারে। ঈশ্বরের আচরণ নীনবীয়দের প্রতি তাঁর ব্যবহারে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছিল: ঈশ্বরের করুণা ও সহনশীলতা অর্জন করা আদৌ কঠিন নয়, এবং তিনি প্রকৃত অনুশোচনা আকাঙ্ক্ষা করেন। যদি মানুষ তাদের অশুভ পথ থেকে সরে দাঁড়ায় ও হিংসা পরিহার করে, ঈশ্বর তাঁর হৃদয় ও তাদের প্রতি তাঁর আচরণ পরিবর্তন করবেন।

সৃষ্টিকর্তার ধার্মিক প্রকৃতি বাস্তব ও সুস্পষ্ট

নীনবীর লোকজনের প্রতি ঈশ্বর যখন তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেন, তখন তাঁর করুণা ও সহিষ্ণুতা কি একটা ছদ্ম-অভিব্যক্তি ছিল? অবশ্যই ছিল না। তাহলে ঈশ্বর কর্তৃক এই একটি পরিস্থিতির মোকাবিলা কালে, ঈশ্বরের প্রকৃতির এই দুটি অভিমুখের মধ্যে ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে কী প্রদর্শিত হয়েছে? ঈশ্বরের প্রকৃতি একটি সম্পূর্ণ সমগ্রতা–তা আদৌ খণ্ডিত নয়। মানুষের প্রতি তিনি তাঁর রোষই প্রকাশ করুন কি তাঁর করুণা ও সহিষ্ণুতা, এ সকলই তাঁর ধার্মিক প্রকৃতির অভিব্যক্তি। ঈশ্বরের প্রকৃতি প্রাণময় এবং সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, এবং বিষয়গুলি যেভাবে ক্রমবিকশিত হয় সেই অনুযায়ী তিনি তাঁর চিন্তাভাবনা ও মনোভাব পরিবর্তিত করেন। নীনবীবাসীদের প্রতি তাঁর মনোভাবের রূপান্তর মানুষকে জানায় যে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও মতামত আছে; তিনি কোনো যন্ত্রমানব বা মৃন্ময় মূর্তি নন, তিনি স্বয়ং প্রাণময় ঈশ্বর। নীনবীর মানুষজনের প্রতি তিনি কুপিত হতে পারেন, ঠিক যেমন তাদের মনোভঙ্গির কারণে তিনি তাদের অতীতকে ক্ষমাও করতে পারেন। তিনি নীনবীবাসীদের উপর দুর্ভাগ্য ডেকে আনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, এবং তাদের অনুতাপের কারণে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনও করতে পারেন। মানুষ কঠোরভাবে নিয়ম প্রয়োগ করতে পছন্দ করে, এবং এরকম নিয়মকে ব্যবহার করে ঈশ্বরকে সীমায়িত ও সংজ্ঞাবদ্ধ করতে পছন্দ করে, ঠিক যেমন তারা ঈশ্বরের প্রকৃতিকে বোঝার প্রচেষ্টায় সূত্র ব্যবহার করতে পছন্দ করে। তাই, মানবিক চিন্তার পরিধি যতদূর সংশ্লিষ্ট সেই অনুযায়ী, ঈশ্বর চিন্তাভাবনা করেন না, এবং তাঁর মৌলিক কোনো মতামতও নেই। কিন্তু বাস্তবে, বিষয় ও পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুসারে ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়। এই চিন্তাগুলির রূপান্তরণের সময় ঈশ্বরের সারসত্যের বিভিন্ন অভিমুখ উদ্ভাসিত হয়। এই রূপান্তরণ প্রক্রিয়া চলাকালীন, ঠিক যে মুহূর্তে ঈশ্বরের হৃদয় পরিবর্তন ঘটে, মানবজাতিকে তখন তিনি যা প্রদর্শন করেন তা তাঁর জীবনের বাস্তব অস্তিত্ব, এবং তিনি প্রদর্শন করেন যে তাঁর ধার্মিক প্রকৃতি ঘাত-প্রতিঘাতমূলক প্রাণশক্তিতে ভরপুর। একই সঙ্গে, মানবজাতির কাছে তাঁর ক্রোধ, তাঁর করুণা, তাঁর মমতা ও তাঁর সহিষ্ণুতার অস্তিত্বের সত্যতাকে প্রতিপন্ন করতে ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রকৃত উদ্ঘাটনকে ব্যবহার করেন। ঘটনাদি কীভাবে বিবর্তিত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে তাঁর সারসত্য যে-কোনো সময় এবং যে-কোনো স্থানে প্রকাশিত হবে। তিনি সিংহের মতো ক্রোধ ও মায়ের মতো করুণা ও সহিষ্ণুতার অধিকারী। তাঁর ধার্মিক প্রকৃতি কোনো মানুষের দ্বারা জেরা, লঙ্ঘন, পরিবর্তন বা বিকৃতির অনুমোদন করে না। সকল বস্তু ও সকল বিষয়ের মধ্যে, ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি–অর্থাৎ, ঈশ্বরের ক্রোধ ও ঈশ্বরের করুণা–যে-কোনো সময়ে ও যে-কোনো স্থানে অভিব্যক্ত হতে পারে। সকল সৃষ্টির প্রতিটি কোণে তাঁর প্রকৃতির এই অভিমুখগুলিকে তিনি প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি প্রদান করেন, এবং প্রতিটি চলমান মুহূর্তে প্রাণপ্রাচুর্যের সাথে তিনি ওগুলি বাস্তবায়িত করেন। ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি স্থানকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়; বাক্যান্তরে, ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি স্থানকালের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী যান্ত্রিকভাবে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হয় না, বরং সর্বকালে ও সর্বত্র এবং অতি সহজেই তা প্রকাশিত হয়। তুমি যখন লক্ষ্য করো যে ঈশ্বরের হৃদয় পরিবর্তন ঘটেছে, তিনি তাঁর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ স্থগিত করেছেন এবং নীনবী নগরীকে ধ্বংস করা থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন, তখন তুমি কি বলতে পারো যে ঈশ্বর কেবল করুণাপূর্ণ ও প্রেমময়? তুমি কি বলতে পারো যে ঈশ্বরের ক্রোধ শূণ্যগর্ভ বাক্যে নির্মিত? ঈশ্বর যখন ভয়ানক ক্রোধে কুপিত হন এবং তাঁর করুণা প্রত্যাহার করে নেন, তখন তুমি কি বলতে পারো যে মানুষের প্রতি তিনি প্রকৃত কোনো প্রেম অনুভব করেন না? ঈশ্বরের দ্বারা এই ভয়ঙ্কর ক্রোধ অভিব্যক্ত হয় মানুষের মন্দ কর্মের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ; তাঁর ক্রোধ ত্রুটিপূর্ণ নয়। ঈশ্বরের হৃদয় বিচলিত হয় মানুষের অনুতাপের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, এবং এই অনুতাপই তাঁর হৃদয় পরিবর্তন ঘটায়। যখন তিনি বিচলিত অনুভব করেন, যখন তাঁর হৃদয় পরিবর্তন ঘটে, এবং যখন তিনি মানুষের প্রতি তাঁর করুণা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন, এর সকলকিছুই সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিহীন; এগুলো পরিচ্ছন্ন, বিশুদ্ধ, কলঙ্কমুক্ত ও নিখাদ। ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা নির্ভুলভাবে সহিষ্ণুতাই, ঠিক যেমন তাঁর করুণা করুণা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। মানুষের অনুতাপ ও তাদের আচরণের তারতম্য অনুসারে ঈশ্বরের প্রকৃতি ক্রোধ অথবা করুণা ও সহিষ্ণুতা অভিব্যক্ত করে। তিনি যা-ই প্রকাশ করুন বা অভিব্যক্ত করুন, তার সমস্তটাই বিশুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ; তার সারসত্য সৃষ্টির সকলকিছুর সারসত্যের থেকে স্বতন্ত্র। ঈশ্বর যখন তাঁর ক্রিয়াকর্মের অন্তর্নিহিত নীতিসমূহ অভিব্যক্ত করেন, সেগুলি সকল ত্রুটি বা দোষ থেকে মুক্ত, এবং ঠিক তেমনই দোষমুক্ত তাঁর চিন্তা, তাঁর ধারণা, তাঁর নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও তাঁর দ্বারা কৃত প্রতিটি কাজ। ঈশ্বর যেহেতু এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যেহেতু তিনি এভাবেই কাজ করেছেন, তাই এভাবেই তিনি তাঁর কৃতকর্ম সম্পন্ন করেন। তাঁর কৃতকর্মের ফলাফল সঠিক ও ত্রুটিশূণ্য সম্যক এই কারণে যে তাদের উৎস নির্ভুল ও নিষ্কলঙ্ক। ঈশ্বরের ক্রোধ ত্রুটিশূন্য। একই ভাবে, ঈশ্বরের করুণা ও সহিষ্ণুতা–সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কেউ যার অধিকারী নয়–পবিত্র ও নিখুঁত, এবং তা সুচিন্তিত পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

নীনবীর গল্পটি পাঠ করে তোমাদের উপলব্ধির মাধ্যমে, তোমরা কি এখন ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতির সারসত্যের অপর দিকটি দেখতে পাও? ঈশ্বরের অনন্য ধার্মিক প্রকৃতির অপর পৃষ্ঠটি কি তোমরা দেখতে পাও? মানুষদের মধ্যে কেউ কি এ ধরনের প্রকৃতির অধিকারী? কেউ কি সেই ধরনের ক্রোধের অধিকারী, যা ঈশ্বরের ক্রোধ? ঈশ্বরের যেমন আছে কেউ কি তেমন করুণা ও সহিষ্ণুতার অধিকারী? সৃষ্টির মধ্যে কে এমন ভয়ঙ্কর ক্রোধ আহ্বান করে আনতে পারে এবং মানবজাতিকে ধ্বংস করার বা মানবজাতির উপর বিপর্যয় ডেকে আনার সিদ্ধান্ত নিতে পারে? এবং কে-ই বা মানুষকে করুণা অর্পন করার, সহনশীলতা দেখানোর ও ক্ষমা করার, এবং এর মাধ্যমে মানুষকে ধ্বংস করার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের যোগ্যতাসম্পন্ন? সৃষ্টিকর্তা তাঁর নিজস্ব অনন্য পদ্ধতি ও নীতির মাধ্যমে তাঁর ধার্মিক প্রকৃতি অভিব্যক্ত করেন, এবং তিনি কোনো মানুষ, ঘটনাবলী বা বস্তুসমূহের দ্বারা আরোপিত নিয়ন্ত্রণ বা বাধানিষেধের অধীন নন। তাঁর অনন্য প্রকৃতির কারণে কেউ তাঁর চিন্তা বা ধারণা পরিবর্তন করতে সমর্থ নয়, এবং কেউ তাঁকে সম্মত করাতে ও তাঁর কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাতেও সমর্থ নয়। আচরণ ও চিন্তার যে সমগ্রতা সকল সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান, তা তাঁর ধার্মিক প্রকৃতির বিচারের অধীনে বিরাজ করে। তিনি ক্রোধ না করুণার প্রয়োগ করবেন, তা কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার সারসত্য–বা অন্য কথায়, সৃষ্টিকর্তার ধার্মিক প্রকৃতি–এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সৃষ্টিকর্তার ধার্মিক স্বভাবের অনন্য প্রকৃতি এমনই!

নীনবীর মানুষদের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাবের রূপান্তরকে বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করার মাধ্যমে, ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতির মধ্যে দৃশ্যমান করুণাকে বর্ণনা করতে তোমরা কি “অনন্য” শব্দটি ব্যবহার করতে সক্ষম? আগে আমরা বলেছি যে ঈশ্বরের ক্রোধ তাঁর অনন্য ধার্মিক প্রকৃতির সারসত্যের একটি অভিমুখ। এখন আমি তাঁর ধার্মিক প্রকৃতি হিসাবে দুটি বিষয় সংজ্ঞায়িত করবো–ঈশ্বরের ক্রোধ এবং ঈশ্বরের করুণা। ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি পবিত্র; লঙ্ঘিত হওয়া বা সওয়ালের সম্মুখীন হওয়া তা সহ্য করে না; এটা এমন এক জিনিস সৃজিত বা অসৃজিত সত্তাদের মধ্যে কেউ যার অধিকারী নয়। এটি ঈশ্বরের একই সাথে অনন্য ও একচেটিয়া সম্পদ। অর্থাৎ, ঈশ্বরের ক্রোধ পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়। একই ভাবে, ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতির অপর দিকটি–ঈশ্বরের করুণাও পবিত্র এবং অলঙ্ঘনীয়। কোনো সৃজিত বা অসৃজিত সত্তাই ঈশ্বরের ক্রিয়াকর্মে তাঁকে প্রতিস্থাপিত বা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, এবং সদোমের বিনাশে বা নীনবীর পরিত্রাণে কেউ তাঁকে প্রতিস্থাপিত করতে বা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে পারতোও না। এই হলো ঈশ্বরের অনন্য ধার্মিক প্রকৃতির যথার্থ অভিব্যক্তি।

মানবজাতির প্রতি সৃষ্টিকর্তার আন্তরিক অনুভূতি

মানুষ প্রায়শই বলে যে ঈশ্বরকে জানা মুখের কথা নয়। কিন্তু, আমি বলি ঈশ্বরকে জানা আদৌ কঠিন কাজ নয়, কারণ ঈশ্বর মানুষকে দেখানোর জন্য বারংবার তাঁর ক্রিয়াকর্ম প্রদর্শিত করেন। মানবজাতির সঙ্গে তাঁর সংলাপে ঈশ্বর কখনো ক্ষান্তি দেননি, মানুষের কাছ থেকে নিজেকে কখনো তিনি প্রচ্ছন্ন রাখেননি, এবং নিজেকে তিনি লুক্কায়িতও করেননি। তাঁর চিন্তাভাবনা, তাঁর ধারণা, তাঁর বাক্য এবং তাঁর ক্রিয়াকর্ম, সকলই মানুষের কাছে প্রকাশিত। তাই, মানুষ ঈশ্বরকে জানতে চাইলে, নানা ধরনের উপায় ও পদ্ধতির মাধ্যমে তারা তাঁকে বুঝে ঊঠতে ও জেনে ঊঠতে পারে। যে কারণে মানুষ অন্ধের মতো ভাবে যে ঈশ্বর ইচ্ছে করেই তাদের এড়িয়ে গেছেন, ঈশ্বর ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের থেকে নিজেকে গোপন রেখেছেন, মানুষকে তাঁকে উপলব্ধি করতে বা জানতে দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় ঈশ্বরের নেই, সেই কারণটা হল: ঈশ্বর কে তা মানুষ জানে না এবং ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে তারা ইচ্ছুকও নয়। এমনকি তার থেকেও বড়ো কারণ হলো, সৃষ্টিকর্তার চিন্তাভাবনা, বাক্য বা কর্মের সাথে মানুষ নিজেদের সংশ্লিষ্ট করে না…। সত্যি কথা বলতে কি, কোনো ব্যক্তি যদি শুধু তার অবসর সময়টুকু সৃষ্টিকর্তার বাক্য বা কাজের বিষয়ে মনোযোগী হতে এবং তা উপলব্ধি করতে ব্যবহার করে, এবং তারা যদি সৃষ্টিকর্তার চিন্তাভাবনা ও তাঁর হৃদয়ের কণ্ঠস্বরের প্রতি সামান্য একটু মনোযোগ দেয়, তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে এটা উপলব্ধি করা কঠিন হবে না যে সৃষ্টিকর্তার চিন্তা, বাক্য ও কর্ম দৃষ্টিগ্রাহ্য ও স্বচ্ছ। একই ভাবে, এটা উপলব্ধি করতেও যৎসামান্য প্রচেষ্টা লাগবে যে সৃষ্টিকর্তা সর্বদা মানুষের মধ্যেই আছেন, তিনি সবসময় মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির সাথে কথোপকথনরত, এবং প্রত্যেকদিন তিনি নতুন নতুন কর্ম সম্পাদন করছেন। মানুষের সাথে তাঁর সংলাপের মধ্যে তাঁর সারসত্য ও প্রকৃতি অভিব্যক্ত হয়; তাঁর চিন্তা ও ধারণা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর কর্মের মধ্যে; তিনি প্রতিনিয়ত মানবজাতিকে সঙ্গ দেন ও পর্যবেক্ষণ করেন। মানবজাতি ও সমগ্র সৃষ্টির সাথে তিনি নিস্তব্ধভাবে তাঁর নিরুচ্চার বাক্যের মাধ্যমে বলেন: “আমি স্বর্গে রয়েছি, এবং আমি আমার সৃষ্টির মাঝখানে আছি। আমি লক্ষ্য রাখছি; আমি অপেক্ষা করছি; আমি তোমার পাশেই আছি…।” তাঁর করযুগল উষ্ণ ও বলিষ্ঠ; তাঁর পদক্ষেপ লঘু; তাঁর কণ্ঠস্বর কোমল ও মাধুর্যময়; তাঁর আকার সতত সঞ্চারমান, তা সমগ্র মানবজাতিকে আলিঙ্গন করে; তাঁর মুখের অভিব্যক্তি সুন্দর ও সৌম্য। তিনি কখনো ছেড়ে যাননি, কখনো উধাও হননি। তিনি মানবজাতির নিত্যসঙ্গী, তাদের পার্শ্ব কখনো ত্যাগ করেন না। তিনি যখন নীনবী নগরীকে রক্ষা করেন তখন মানুষের জন্য তাঁর নিয়োজিত প্রযত্ন ও সবিশেষ স্নেহ এবং প্রকৃত উদ্বেগ ও ভালোবাসা একটু একটু করে প্রদর্শিত হয়েছিল। বিশেষ করে যিহোবা ঈশ্বর ও যোনার মধ্যে কথাবার্তা তাঁর নিজের সৃষ্ট মানবজাতির প্রতি সৃষ্টিকর্তার স্নেহপরায়ণতাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করে। ওই বাক্যগুলির মাধ্যমে তুমি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আন্তরিক অনুভূতির বিষয়ে এক গভীর উপলব্ধি লাভ করতে পারো …

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি যোনা পুস্তিকার ৪:১০-১১ স্তবকে লিপিবদ্ধ আছে: “যিহোবা বললেন, তুমি এই লতাগাছটির জন্য কোন পরিশ্রম করনি, এর যত্নও করনি। রাতারাতি এটি বেড়ে উঠেছিল এবং পরের দিন শুকিয়ে গেছে। এর জন্য যদি তোমার এত দুঃখ হয় তাহলে ভেবে দেখ, এই মহানগরী নীনবী, যার মধ্যে রয়েছে এক লক্ষ কুড়ি হাজারেরও বেশী মানুষ—যারা ন্যায়-অন্যায় বোঝে না, আর আছে অসংখ্য পশু, তাদের জন্য কি আমার মমতা থাকবে না?” এগুলি ঈশ্বর ও যোনার মধ্যে কথোপকথন থেকে গৃহিত যিহোবা ঈশ্বরের প্রকৃত বাক্য। এই বাক্য বিনিময় যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তা মানবজাতির প্রতি সৃষ্টিকর্তার দরদ এবং মানবজাতিকে পরিত্যাগ করতে তাঁর অনাগ্রহে কানায় কানায় পূর্ণ। এই বাক্যগুলি ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাঁর হৃদয়ে প্রকৃত যে মনোভাব ও অনুভূতি ধারণ করেন তাকে ব্যক্ত করে। মানুষের দ্বারা কদাচিৎ পূর্বশ্রুত এই পরিষ্কার ও সুব্যক্ত বাক্যসমূহ মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষদের নিয়ে তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় বিবৃত করেছেন। এই বাক্য বিনিময় ঈশ্বর নীনবীর মানুষদের প্রতি যে মনোভাবটি পোষণ করেছিলেন তার ব্যাখ্যা করে – কিন্তু তা কেমন ধরনের মনোভাব? এ হল সেই মনোভাব, নীনবীবাসীদের অনুতাপের আগে ও পরে যা তিনি তাদের প্রতি পোষণ করেছিলেন, এবং যা নিয়ে তিনি মানবজাতির প্রতি আচরণ করেন। এই বাক্যগুলির মধ্যে তাঁর চিন্তাভাবনা ও তাঁর প্রকৃতি নিহিত আছে।

এই বাক্যগুলির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কোন ভাবনা প্রকাশ পায়? পাঠ করার সময় তোমরা যদি খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ দাও তাহলে এটা লক্ষ্য করা তোমাদের পক্ষে কঠিন হবে না যে তিনি “অনুকম্পা” শব্দটি ব্যবহার করেছেন; এই শব্দটির ব্যবহার মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের প্রকৃত মনোভাবটিকে প্রদর্শন করে।

আক্ষরিক অর্থের স্তরে মানুষ “অনুকম্পা” শব্দটিকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে: প্রথমত, তা “ভালোবাসা ও সুরক্ষিত করা, কিছুর প্রতি দরদ অনুভব করা” বোঝায়; দ্বিতীয়ত, তা “প্রীতিপূর্ণভাবে ভালোবাসা” বোঝায়; এবং সব শেষে, তা “কোনোকিছুকে আহত করতে অনিচ্ছুক হওয়া এবং এরকম কোনো কাজ সহ্য করতে অসমর্থ হওয়া” বোঝায়। সংক্ষেপে, শব্দটি মমতাময় স্নেহ ও প্রেম, এবং সেই সঙ্গে কাউকে বা কোনোকিছুকে পরিত্যাগ করার অনিচ্ছাকে জ্ঞাপন করে; শব্দটি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের করুণা ও সহিষ্ণুতাকে সূচিত করে। মানুষের দ্বারা সাধারণভাবে উচ্চারিত এই শব্দটিকে ঈশ্বর ব্যবহার করেছিলেন, এবং তা সত্ত্বেও শব্দটি ঈশ্বরের হৃদয়ের কণ্ঠস্বর ও মানবজাতির প্রতি তাঁর মনোভাবকে উন্মোচিত করে ধরতেও সমর্থ।

যদিও নীনবী নগরী সদোমের মতোই ভ্রষ্ট, দুষ্ট ও হিংস্র মানুষে পূর্ণ ছিল, কিন্তু তাদের অনুতাপ ঈশ্বরের হৃদয় পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এবং তাদের ধ্বংস না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া করিয়েছিল। ঈশ্বরের বাক্য ও নির্দেশকে তারা যেভাবে গ্রহণ করেছিল তা সদোমের নাগরিকদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এক মনোভাব প্রদর্শন করার কারণে, এবং ঈশ্বরের কাছে তাদের সততাপূর্ণ সমর্পণ ও তাদের পাপের জন্য অকৃত্রিম অনুতাপ, এবং সেই সাথে সকল বিষয়ে তাদের অকপট ও হৃদ্য আচরণের কারণে, ঈশ্বর আরেকবার তাঁর নিজের আন্তরিক অনুকম্পা অভিব্যক্ত করেছিলেন এবং তাদের তা অর্পণ করেছিলেন। ঈশ্বর মানুষকে যা প্রদান করেন এবং মানুষের প্রতি তাঁর যে অনুকম্পা তার অনুকরণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, এবং কোনো মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের করুণা, তাঁর সহিষ্ণুতা, বা মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুভূতির অধিকারী হওয়া অসম্ভব। এমন কেউ কি আছে যাকে তুমি একজন মহান পুরুষ বা মহতী নারী বা এমনকি একজন অতিমানব মনে করো, যে একজন মহান মানব বা মহতী মানবী হিসাবে, এক উচ্চ স্থান থেকে, বা উচ্চতম স্থান থেকে, কথা বলার সময় মানবজাতি বা সৃষ্টির প্রতি এই ধরনের বক্তব্য রাখতে পারে? মানবজাতির মধ্যে কারা মানব জীবনের পরিস্থিতিকে তাদের হাতের তালুর মতো জানতে পারে? মানুষের অস্তিত্বের বোঝা ও দায়িত্বভার কে বহন করতে পারে? একটি নগরীর বিনাশ ঘোষণা করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন কে আছে? এবং একটি নগরীকে মার্জনা করার মতো যোগ্যতাই বা কার আছে? কে বলতে পারে যে সে তার নিজের সৃষ্টিকে সস্নেহে লালন করে? একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই তা পারেন! একমাত্র সৃষ্টিকর্তারই এই মানবজাতির প্রতি স্নেহার্দ্র মমতাবোধ রয়েছে। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই এই মানবজাতির প্রতি সহমর্মীতা ও স্নেহ প্রদর্শন করেন। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই এই মানবজাতির প্রতি একটা প্রকৃত অভঙ্গুর স্নেহ পোষণ করেন। একই ভাবে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই এই মানবজাতির উপর করুণা সংস্থাপন এবং তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে সস্নেহে লালন করতে পারেন। মানুষের প্রত্যেকটি কার্যকলাপ দেখে তাঁর হৃদয় উল্লম্ফিত ও ব্যথাতুর হয়ে ওঠে: মানুষের পাপাচার ও ভ্রষ্টতা দেখে তিনি রুষ্ট, মর্মপীড়িত ও শোকাহত হন; মানুষের অনুতাপ ও বিশ্বাস দেখে তিনি তৃপ্ত, আনন্দিত, ক্ষমাশীল ও উল্লসিত হন; তাঁর প্রত্যেকটি চিন্তা ও ভাবনা মানবজাতির জন্য অস্তিমান এবং মানবজাতিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়; তিনি যা ও তাঁর যা আছে সম্পূর্ণরূপে তা মানবজাতির স্বার্থেই অভিব্যক্ত হয়; তাঁর যাবতীয় আবেগ মানবজাতির অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। মানবজাতির স্বার্থে, তিনি পরিভ্রমণ করেন ও দিগ্বিদিকে ধাবিত হন; নিঃশব্দে তিনি তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি খণ্ড বিলিয়ে দেন; তাঁর জীবনের প্রতিটি পল-অণুপলকে উৎসর্গ করেন …। তাঁর নিজের জীবনের প্রতি কীভাবে দরদী হতে হয় তিনি কখনো জানেননি, তবু যে মানবজাতিকে তিনি স্বয়ং সৃষ্টি করেছিলেন তাকে তিনি সর্বদা লালন করেছেন…। তাঁর যাকিছু আছে তার সমস্তই তিনি এই মানবতাকে দান করেন…। বিনা শর্তসাপেক্ষে ও প্রতিদানের কোনো প্রত্যাশা ছাড়াই তিনি তাঁর করুণা ও সহিষ্ণুতা প্রদান করেন। এটা তিনি করেন যাতে মানবজাতি তাঁর চক্ষুর সম্মুখে ও তাঁর প্রদত্ত জীবন-রসদ গ্রহণ করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে। তিনি এমনটা করেন শুধুমাত্র যাতে মানবজাতি একদিন তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে পারে এবং সনাক্ত করতে পারে যে তিনিই মানুষের অস্তিত্বকে পোষণ করেন এবং সকল সৃষ্টির জীবন সরবরাহ করেন।

সৃষ্টিকর্তা মানুষের প্রতি তাঁর প্রকৃত অনুভূতি ব্যক্ত করেন

যিহোবা ঈশ্বর ও যোনার মধ্যে এই কথোপকথন নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত অনুভূতির এক অভিব্যক্তি। একদিকে তা তাঁর সার্বভৌমত্বের অধীন সকল সৃষ্টির বিষয়ে সৃষ্টিকর্তার উপলব্ধি মানুষকে অবহিত করে; যিহোবা ঈশ্বর যেমন বলেন, “এই মহানগরী নীনবী, যার মধ্যে রয়েছে এক লক্ষ কুড়ি হাজারেরও বেশী মানুষ—যারা ন্যায়-অন্যায় বোঝে না, আর আছে অসংখ্য পশু, তাদের জন্য কি আমার মমতা থাকবে না?” অন্যভাবে বললে, নীনবীর বিষয়ে ঈশ্বরের উপলব্ধি মোটেই দায়সারা গোছের ছিল না। শুধু যে তিনি নগরীর ভিতরের সজীব বস্তুর সংখ্যা (মানুষ ও পালিত পশুদের ধরে) জানতেন তা-ই নয়, কতজন ডান ও বাঁ হাতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারতো না তিনি তা-ও জানতেন–অর্থাৎ, তিনি জানতেন নগরীতে কতজন শিশু ও যুবা বিদ্যমান ছিল। মানবজাতি সম্বন্ধে ঈশ্বরের সর্বাত্মক উপলব্ধির এটা একটা সুনির্দিষ্ট প্রমাণ। অপর পক্ষে, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাবকে এই কথোপকথন মানুষদের জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার হৃদয়ে মানবতার ভারকে জ্ঞাপন করে। ঠিক যেমন যিহোবা ঈশ্বর বলেছিলেন: “তুমি এই লতাগাছটির জন্য কোন পরিশ্রম করনি, এর যত্নও করনি। রাতারাতি এটি বেড়ে উঠেছিল এবং পরের দিন শুকিয়ে গেছে। এর জন্য যদি তোমার এত দুঃখ হয় তাহলে ভেবে দেখ, এই মহানগরী নীনবী, … তাদের জন্য কি আমার মমতা থাকবে না?” এগুলি যোনার প্রতি যিহোবা ঈশ্বরের তিরস্কার বাক্য, কিন্তু এ সমস্তই সত্য।

যদিও যোনাকে নীনবীর মানুষদের কাছে যিহোবা ঈশ্বরের বাক্যগুলি ঘোষণা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু না সে যিহোবা ঈশ্বরের অভিপ্রায় উপলব্ধি করেছিল, না উপলব্ধি করেছিল নগরীর মানুষদের জন্য তাঁর উদ্বেগ ও প্রত্যাশা। এই তিরস্কারের মাধ্যমে ঈশ্বর বলতে চেয়েছেন যে, মানুষ হল ঈশ্বরের নিজের হাতে উৎপাদিত ফসল, এবং প্রত্যেকটি মানুষের উপর তিনি শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা ব্যয়িত করেছেন, প্রতিটি মানুষ তাদের কাঁধে ঈশ্বরের প্রত্যাশা বহন করে, এবং প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের জীবনের রসদ উপভোগ করে; প্রতিটি মানুষের জন্য ঈশ্বর কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টাস্বরূপ মূল্য চুকিয়েছেন। এই তিরস্কার যোনাকে এও জানিয়েছিল যে, যোনা নিজে লতাগাছটিকে যে পরিমাণ লালন করে, ঈশ্বর মানুষকে ঠিক ততটাই লালন করেন, যে মানুষ তাঁর নিজের হাতের সৃজন। ঈশ্বর কোনোভাবেই মানবজাতিকে লঘুভাবে, বা শেষ সম্ভাব্য মুহূর্ত অবধি না দেখে, পরিত্যাগ করতেন না, বিশেষ করে যেহেতু নগরীর ভিতর এতো শিশু ও নিরপরাধ পশু ছিল। ঈশ্বরের সৃষ্টির এই সকল নবোদ্ভিন্ন ও অবোধ ফসল, যারা এমনকি নিজেদের ডান হাত ও বাঁ হাতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতো না, তাদের ক্ষেত্রে তো আরো অকল্পনীয় যে ঈশ্বর এতো হঠকারী ভাবে তাদের জীবন কেড়ে নেবেন ও তাদের নিয়তি নির্ধারণ করবেন। ঈশ্বর দেখার আশা রাখতেন যে তারা বড়ো হয়ে ওঠবে; তিনি আশা করতেন তারা তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মতো একই পথে হাঁটবে না, আবার তাদের যিহোবা ঈশ্বরের সাবধানবাণী শুনতে হবে না, এবং তারা নীনবীর অতীতের সাক্ষ্যদান করবে। তার থেকেও বড়ো কথা, ঈশ্বর অনুতপ্ত হওয়ার পর নীনবী নগরীকে দেখার, অনুতাপ-পরবর্তীকালে নীনবীর ভবিষ্যৎকে দেখার, এবং আরো গুরুত্ব দিয়ে, নীনবীকে আরেকবার ঈশ্বরের করুণা অধীনে বাস করতে দেখার আশা পোষণ করেছিলেন। তাই, ঈশ্বরের চোখে, সৃষ্টির ওই ফসলগুলি, যারা তাদের বাঁ হাত ও ডান হাতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারতো না, তারাই ছিল নীনবীর ভবিষ্যৎ। তারা নীনবীর অবজ্ঞেয় অতীতকে বহন করবে, ঠিক যেমন যিহোবা ঈশ্বরের পথপ্রদর্শনার অধীনে তারা নীনবীর অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ের সাক্ষ্যদানের গুরু দায়িত্ব বহন করবে। তাঁর প্রকৃত অনুভূতির এই বিঘোষণে যিহোবা ঈশ্বর মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তার করুণার সামগ্রিকতাকে উপস্থাপিত করেছিলেন। এটি মানুষকে দেখায় যে “সৃষ্টিকর্তার করুণা” কোনো ফাঁকা বুলি নয়, এটি কোনো শূণ্যগর্ভ প্রতিশ্রুতিও নয়; এর সুনির্দিষ্ট নীতি, পদ্ধতি ও লক্ষ্য আছে। ঈশ্বর সত্য ও বাস্তব, এবং তিনি কোনো ছলনা বা ছদ্মবেশ ব্যবহার করেন না, এবং এই একই ভাবে, প্রত্যেক কালে ও যুগে তাঁর করুণা মানুষের উপর অনিঃশেষভাবে অর্পিত হয়। যাই হোক, এমনকি আজকের দিন অবধি, যোনার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার কথোপকথন কেন তিনি মানুষকে করুণা প্রদর্শন করেন, কীভাবে তিনি মানুষের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন, মানুষের ক্ষেত্রে তিনি কতটা সহিষ্ণু এবং মানুষের প্রতি তাঁর প্রকৃত অনুভূতির বিষয়ে তাঁর একমাত্র, সামগ্রিক বাচনিক বিবৃতি। এই কথোপকথনের সময় যিহোবা ঈশ্বরের সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলি মানুষের প্রতি তাঁর ভাবনাচিন্তাকে এক অখণ্ড সমগ্রতার আকারে প্রকাশ করে; এগুলি মানুষের প্রতি তাঁর অন্তরের মনোভাবের প্রকৃত অভিব্যক্তি, এবং এগুলি মানুষের উপর তাঁর অপর্যাপ্ত করুণা বর্ষণের সুনির্দিষ্ট প্রমাণও বটে। তাঁর করুণা শুধুমাত্র মানবতার বয়োজ্যেষ্ঠ প্রজন্মের উপরেই ন্যস্ত হয় না, তা মানবতার স্বল্পবয়স্ক সদস্যদেরও মঞ্জুর করা হয়, এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে, যেমন সতত হয়ে চলেছে। ঈশ্বরের ক্রোধ যদিও মানবতার নির্দিষ্ট কোণে নির্দিষ্ট যুগে মাঝে-মাঝেই নেমে আসে, কিন্তু ঈশ্বরের করুণার প্রবাহ কখনো স্তিমিত হয়নি। তাঁর করুণার সাহায্যে তিনি তাঁর সৃষ্টির একের পর এক প্রজন্মকে পথপ্রদর্শিত ও চালিত করেন, এবং সৃষ্টির একের পর এক প্রজন্মকে রসদ যোগান ও পুষ্টিবিধান করেন, কারণ মানুষের প্রতি তাঁর প্রকৃত অনুভূতি কখনো পরিবর্তিত হবে না। যিহোবা ঈশ্বর ঠিক যেমনটি বলেছেন: “…আমার মমতা থাকবে না?” তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টিকে সর্বদা লালন করেছেন। এই হল সৃষ্টিকর্তার ধার্মিক প্রকৃতির করুণা, এবং এটি সৃষ্টিকর্তার সামগ্রিক অনন্যতাও বটে!

পাঁচ ধরনের মানুষ

আপাতত এখানে আমি ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি বিষয়ে আমাদের সহকারিতা থেকে অব্যাহতি নেবো। এগিয়ে গিয়ে, ঈশ্বরের অনুসরণকারীদের আমি তাদের ঈশ্বর-চেতনা এবং তাঁর ধার্মিক প্রকৃতি বিষয়ে তাদের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কয়েকটি বর্গে শ্রেণীবিন্যস্ত করবো, যাতে বর্তমানে তোমরা কোন পর্যায়ে আছো এবং তোমাদের সাম্প্রতিক আত্মিক উচ্চতা কত তা তোমরা জানতে পারো। মানুষের ঈশ্বর-জ্ঞান এবং তাঁর ধার্মিক প্রকৃতি বিষয়ে উপলব্ধি অনুযায়ী মানুষ যেসব বিভিন্ন পর্যায় ও আত্মিক উচ্চতায় অধিষ্ঠান করে তাদের সাধারণভাবে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। আলোচ্য বিষয়টি অনন্য ঈশ্বর ও তাঁর ধার্মিক প্রকৃতি সংক্রান্ত জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই, নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুটি পাঠ করার সময় তোমাদের সতর্কভাবে নির্ণয় করার চেষ্টা করা উচিৎ ঈশ্বরের অনন্যতা ও তাঁর ধার্মিক প্রকৃতি বিষয়ে তোমাদের ঠিক কতখানি উপলব্ধি ও জ্ঞান আছে, এবং তারপর তোমরা সঠিক কোন পর্যায়ে অবস্থান করো, তোমাদের আত্মিক উচ্চতা সত্যিই কতটা বৃহৎ, এবং তোমরা ঠিক কী ধরনের মানুষ তার বিচার করতে ওই নির্ণীত ফলাফলকে ব্যবহার করা উচিৎ।

প্রথম প্রকার: কাঁথা-কানিতে মোড়া শিশুর পর্যায়

“কাঁথা-কানিতে মোড়া শিশু” বলতে কী বোঝায়? কাঁথা-কানিতে মোড়া শিশু হল এমন একজন শিশু যে সবেমাত্র পৃথিবীতে এসেছে, এক নবজাতক। এটা সেই পর্যায় যখন মানুষ তাদের সবচেয়ে অপরিণত অবস্থায় থাকে।

এই পর্যায়ের মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস বিষয়ে মূলত কোনো অবগতি বা সচেতনতা থাকে না। সকল বিষয়ে তারা হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান। হতে পারে এই লোকগুলি দীর্ঘদিন ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছে, কিম্বা হয়তো আদৌ খুব বেশি দিন করেনি, কিন্তু তাদের এই বিভ্রান্ত ও অজ্ঞ দশা এবং তাদের প্রকৃত আত্মিক উচ্চতা তাদেরকে কাঁথায় মোড়া শিশুর পর্যায়ে স্থাপন করে। একটি কাঁথা-কানিতে মোড়া শিশুর দশার যথাযথ সংজ্ঞা এই রকম: এই ধরনের মানুষগুলি যতদিন ধরেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করুক না কেন, তারা সবসময় বিমূঢ়, বিভ্রান্ত এবং সরলমনাই রয়ে যাবে; কেন তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তা তারা জানে না, কে ঈশ্বর বা ঈশ্বর কে এটাও জানে না। যদিও তারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের কোনো যথাযথ সংজ্ঞা নেই, এবং যাঁকে তারা অনুসরণ করে তিনিই ঈশ্বর কিনা তা তারা নির্ণয় করতে পারে না, তাদের সত্যিই ঈশ্বরে বিশ্বাস করা ও তাঁকে অনুসরণ করা উচিৎ কিনা তা নিরূপণ করা তো সুদূরপরাহত। এটাই এই ধরনের মানুষের প্রকৃত অবস্থা। এই মানুষগুলির চিন্তাভাবনা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন এবং তাদের বিশ্বাস, সহজ করে বললে, জট-পাকানো। তারা সর্বদা একটা বিহ্বল ও ভাবলেশহীন অবস্থার মধ্যে থাকে; “হতবিহ্বলতা”, “বিভ্রান্তি”, এবং “সরলচিত্ততা” হল তাদের পরিস্থিতির সংক্ষেপসার। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে তারা কখনো দর্শনও করেনি, অনুভবও করেনি, আর তাই, তাদের সঙ্গে ঈশ্বরকে জানার বিষয়ে কথা বলাটা তাদেরকে ভিনদেশী লিপিতে লেখা একটা বই পড়তে বলার সমান যুক্তিযুক্ত– এরা তা বুঝবেও না, গ্রহণও করবে না। এদের কাছে, ঈশ্বরকে জানা ও আজগুবি গল্প শোনাটা একই বিষয়। এদের চিন্তাভাবনা যদিও ঘোলাটে হতে পারে, কিন্তু কার্যত এরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরকে জানার বিষয়টা সময় ও প্রচেষ্টার একটা চরম অপচয়। এই হল প্রথম ধরনের মানুষ: কাঁথা-কানিতে মোড়া শিশু।

দ্বিতীয় প্রকার: দুগ্ধপোষ্য শিশুর পর্যায়

একটা কাঁথা-কানিতে মোড়া শিশুর তুলনায় এই ধরনের মানুষরা কিছুটা অগ্রগতি ঘটিয়েছে। দুঃখজনকভাবে, এখনও তাদের ঈশ্বরের বিষয়ে কিছুমাত্র উপলব্ধি নেই। ঈশ্বরের বিষয়ে একটা পরিষ্কার বোধ ও অন্তর্দৃষ্টির ক্ষেত্রে এখনও তাদের ঘাটতি আছে, এবং কেন তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিৎ সে বিষয়টা তাদের কাছে খুব একটা পরিষ্কার নয়, তবু তাদের অন্তরে তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য ও স্পষ্ট ধারণা আছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা সমুচিত কাজ কিনা তা নিয়ে তারা নিজেদের ভাবিত করে না। ঈশ্বরে বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সন্ধান করে তা হল তাঁর অনুগ্রহ উপভোগ করা, আনন্দ ও শান্তি লাভ করা, আরামদায়ক জীবন যাপন করা, ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষা উপভোগ করা, এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদের নীচে জীবন ধারণ করা। ঈশ্বরকে তারা কতটা মাত্রায় জানে তা নিয়ে তারা ভাবিত নয়; ঈশ্বরের বিষয়ে একটা উপলব্ধির সন্ধান করতে তাদের কোনো তাগিদ নেই, আর ঈশ্বর কী করছেন বা তিনি কী করতে চান তা নিয়েও তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাঁর অনুগ্রহ উপভোগ করার জন্য ও আরো বেশি করে তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্য তারা কেবল অন্ধের মতো তাঁর অনুসরণ করে; বর্তমান জীবনে একশোগুণ লাভ করা এবং আগামী সময়ে শাশ্বত জীবন লাভ করার উদ্দেশ্যে তারা অনুসরণ করে। তাদের চিন্তাভাবনা, নিজেদের তারা কতটা ব্যয়িত করে, তাদের আত্মনিবেদন এবং তাদের কষ্টভোগ – সবকিছুরই লক্ষ্য সেই এক: ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করা। অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তারা ভাবিত নয়। এই ধরনের লোকেরা যে একটিমাত্র বিষয়ে নিশ্চিত তা হল: ঈশ্বর মানুষকে নিরাপদে রাখতে পারেন এবং তাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ সম্প্রদান করতে পারেন। বলা যেতে পারে, ঈশ্বর কেন মানুষকে উদ্ধার করতে চান অথবা তাঁর বাক্য ও কার্যের মাধ্যমে ঈশ্বর কোন ফলাফল অর্জন করতে চান সে বিষয়ে তারা কৌতূহলীও নয় এবং তাদের খুব পরিষ্কার কোনো ধারণাও নেই। ঈশ্বরের সারসত্য ও ধার্মিক প্রকৃতিকে জানার জন্য তারা কখনো কোনো প্রচেষ্টা করেনি, এবং তা করার মতো আগ্রহ চয়ন করতেও তারা অপারগ। এই সব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে তাদের ঘাটতি আছে, এবং এই বিষয়গুলি জানতে তারা আগ্রহীও নয়। ঈশ্বরের কার্য, মানুষের কাছে ঈশ্বরের চাহিদা, ঈশ্বরের অভিপ্রায়, বা ঈশ্বর সম্পর্কিত অন্য কোনো বিষয়ে তারা প্রশ্ন করতে চায় না, এবং এই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহেরও অভাব আছে। তার কারণ, তারা বিশ্বাস করে এই বিষয়গুলি তাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগের সঙ্গে অসম্পর্কিত, এবং তারা কেবল সেই ঈশ্বরের বিষয়েই আগ্রহী যিনি তাদের নিজস্ব স্বার্থের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বিদ্যমান এবং যিনি মানুষের উপর অনুগ্রহ অর্পণ করতে পারেন। অন্য কোনো বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই, আর তাই, যত বছর ধরেই তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করুক না কেন, সত্যের বাস্তবতার মধ্যে তারা প্রবেশ করতে পারে না। বারংবার তাদের জলসিঞ্চন করা বা খাইয়ে দেওয়ার মতো কেউ যদি না থাকে, তাহলে ঈশ্বর-বিশ্বাসের পথে চলতে থাকা তাদের পক্ষে কঠিন। যদি তারা তাদের আগেকার আনন্দ ও শান্তি বা ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করতে না পারে, তাহলে তাদের সরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। এই হল দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ: যে মানুষ দুগ্ধপোষ্য শিশুর পর্যায়ে অবস্থান করে।

তৃতীয় প্রকার: স্তন্যদুগ্ধ পানের অভ্যাস সদ্যো-মুক্ত শিশুর পর্যায়, বা অল্পবয়সী শিশুর পর্যায়

এই গোষ্ঠীর মানুষরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বচ্ছ সচেতনতার অধিকারী। তারা সচেতন যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করা মানেই এই নয় যে তারা প্রকৃত অভিজ্ঞতার অধিকারী, এবং তারা এ বিষয়েও অবহিত যে, এমনকি তারা যদি আনন্দ ও শান্তির সন্ধানে, অনুগ্রহের সন্ধানে, কখনো ক্লান্তও না হয়, অথবা তারা যদি তাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগের অভিজ্ঞতা অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে বা তাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণের জন্য ঈশ্বরের মহিমাকীর্তনের মাধ্যমে সাক্ষ্যদানে সক্ষমও হয়, তবু এই বিষয়গুলির অর্থ এই নয় যে তারা জীবনের অধিকারী বা সত্যের বাস্তবতার অধিকারী। তাদের সম্বিতলাভের পর থেকে শুর করে, তারা এই অযৌক্তিক আশা পোষণ থেকে বিরত থাকে যে তারা কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহেরই সাহচর্য পাবে; বরং, ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগকালীন তারা একই সাথে ঈশ্বরের জন্যও কিছু করতে চায়। তাদের দায়িত্ব পালন করতে, কিছুটা কষ্ট ও ক্লান্তি স্বীকার করতে, ঈশ্বরের সঙ্গে কিছু মাত্রায় সহযোগিতায় রত হতে তারা ইচ্ছুক। কিন্তু, তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসে তাদের অনুসরণ অত্যধিক খাদযুক্ত বলে, তাদের ব্যক্তিগত অভিলাষ ও লালিত আকাঙ্খা অত্যন্ত প্রবল বলে, তাদের প্রকৃতি অসংযত রকমের উদ্ধত বলে, এদের পক্ষে ঈশ্বরের বাসনা পুরণ করা বা ঈশ্বরের অনুগত হওয়া খুবই শক্ত। তাই, বারংবার তারা তাদের ব্যক্তিগত অভিলাষ উপলব্ধি করতে পারে না বা ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারে না। প্রায়শই তারা নিজেদের একটা পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতির মধ্যে আবিষ্কার করে: তারা সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রায় সত্যিই ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করতে চায়, তবু তাঁর বিরোধিতা করতে তারা সর্বশক্তি নিয়োজিত করে, এবং তারা প্রায়ই ঈশ্বরের কাছে শপথ করে, কিন্তু অবিলম্বে তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বসে। এর থেকেও বেশি হামেশাই তারা নিজেদের অন্য বৈপরীত্যমূলক অবস্থায় আবিষ্কার করে: তারা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তবু তারা তাঁকে ও তাঁর থেকে আগত সবকিছুকে অস্বীকার করে; তারা আগ্রহসহকারে প্রত্যাশা করে যে ঈশ্বর তাদের আলোকিত করবেন, পরিচালিত করবেন, রসদ যোগাবেন ও সাহায্য করবেন, কিন্তু তবু তারা তাদের নিজস্ব সমাধানের খোঁজ করে। তারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে ও জানতে চায়, তবু তাঁর নিকটে যেতে তারা অনিচ্ছুক। পরিবর্তে, তারা সর্বদা ঈশ্বরকে এড়িয়ে চলে, এবং তাঁর জন্য তাদের হৃদয়ের দরজা অবরুদ্ধ। যদিও ঈশ্বরের বাক্য ও সত্যের আক্ষরিক অর্থ বিষয়ে তাদের একটা উপরিগত উপলব্ধি ও অনুভব আছে, এবং ঈশ্বর ও সত্যের বিষয়ে একটা ভাসা-ভাসা ধারণা আছে, তবু অবচেতনভাবে তারা এখনও ঈশ্বরই সত্য কিনা তা প্রতিপন্ন বা নির্ধারণ করতে পারে না, ঈশ্বর সত্যই ধার্মিক কিনা তা-ও জোর দিয়ে বলতে পারে না। ঈশ্বরের প্রকৃতি ও সারসত্যের বাস্তবতাও তারা নির্ধারণ করতে পারে না, তাঁর প্রকৃত অস্তিত্বের কথা তো ছেড়েই দিলাম। তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে সবসময় সংশয় ও ভ্রান্ত উপলব্ধি থাকে, এবং এর মধ্যে কল্পনা ও পূর্বধারণাও থাকে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করার সাথে সাথে, অনিচ্ছুকভাবে তারা সেরকম কিছু সত্যের অনুভব বা অনুশীলনও করে, তাদের বিশ্বাসকে সমৃদ্ধ করার জন্য, ঈশ্বর-বিশ্বাসে তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করার জন্য, ঈশ্বর-বিশ্বাসে তাদের উপলব্ধিকে যাচাই করার জন্য, এবং তাদের নিজেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জীবন পথে চলার ও মানবজাতির জন্য এক ধার্মিক কর্ম-পরিকল্পনা সুসম্পন্ন করার মাধ্যমে তাদের আত্মশ্লাঘাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য যে সত্যগুলিকে তারা সম্ভবপর বিবেচনা করে। একই সঙ্গে, আশীর্বাদ লাভের জন্য তাদের নিজস্ব বাসনাকে চরিতার্থ করতেও তারা এই কাজগুলি করে, যে বাসনা একটা বাজির অংশ, যে বাজি তারা ধরে মানুষের জন্য বৃহত্তর আশীর্বাদ লাভের আশায়, এবং ঈশ্বর-লাভ না করা পর্যন্ত বিশ্রাম না নেওয়ার তাদের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আজীবনের বাসনা তা নিষ্পন্ন করার জন্য। এই মানুষগুলি ঈশ্বরের আলোকপ্রাপ্তি লাভ করতে কদাচিৎ সমর্থ হয়, কারণ আশীর্বাদ লাভের জন্য তাদের বাসনা ও অভিপ্রায় তাদের কাছে মাত্রাতিরিক্ত রকমের গুরুত্বপূর্ণ। তা বর্জনের কোনো বাসনা তাদের নেই, এবং বস্তুত এমন কাজ করা তাদের সহ্যাতীত। তাদের ভয় এই যে আশীর্বাদ লাভের বাসনা না থাকলে, ঈশ্বরকে লাভ না করা পর্যন্ত না থামার তাদের যে দীর্ঘ-লালিত বাসনা তা না থাকলে, তারা ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রণোদনা হারিয়ে ফেলবে। তাই, তারা বাস্তবের মুখোমুখি হতে চায় না। তারা ঈশ্বরের বাক্য বা ঈশ্বরের কার্যের মুখোমুখি হতে চাই না। তারা ঈশ্বরের প্রকৃতি বা সারসত্যের মোকাবিলা করতে চাই না, ঈশ্বরকে জানা সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ না-ই বা করলাম। এর কারণ হল, একবার যদি ঈশ্বর, তাঁর সারসত্য ও তাঁর ধার্মিক প্রকৃতি তাদের কল্পনাকে প্রতিস্থাপিত করে, তাহলে তাদের স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, এবং তাদের তথাকথিত বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও বছরের পর বছর ধরে শ্রমসাধ্য কর্মের মাধ্যমে সঞ্চিত “উৎকর্ষ” অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং কোনো কাজেই লাগবে না। একই ভাবে, তাদের “এলাকা”, বহু বছর ধরে রক্ত জল করে যা তারা জয় করেছে, তা-ও ধসে পড়ার উপক্রম হবে। এই সবকিছু ইঙ্গিত করবে যে তাদের এতো বছরের কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে, এবং তাদের আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। তাদের অন্তরে সহ্য করার পক্ষে এটা দুঃসহতম ব্যথা, এবং এরকম একটা পরিণাম দেখার কোনো বাসনা তাদের নেই, সেই কারণেই তারা সবসময় এই ধরনের একটা অচলাবস্থার মধ্যে আটকে পড়ে থাকে, ঘুরে দাঁড়াতে চায় না। এই হল তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ: যে মানুষ স্তন্যপানের অভ্যাস থেকে সদ্যো-মুক্ত শিশুর পর্যায়ে অবস্থান করছে।

উপরে বর্ণিত তিন প্রকারের মানুষ–অর্থাৎ যে মানুষগুলি এই তিনটি পর্যায়ে অবস্থান করে–তারা ঈশ্বরের পরিচয় ও মর্যাদা বা তাঁর ধার্মিক প্রকৃতির বিষয়ে কোনো যথার্থ বিশ্বাসের অধিকারী নয়, এবং তাদের এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোনো পরিষ্কার ও যথাযথ স্বীকৃতি বা অঙ্গীকারও নেই। তাই এই তিন ধরনের মানুষের পক্ষে সত্যের বাস্তবতায় প্রবেশ করা দুষ্কর, এবং তাদের পক্ষে ঈশ্বরের করুণা, আলোকপ্রাপ্তি বা প্রদীপ্তি লাভ করাও শক্ত, কারণ তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রণালী ও ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভ্রান্ত মনোভাবের হেতু তাদের হৃদয়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের বিষয়ে তাদের সংশয়, ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পনা তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ঈশ্বর-জ্ঞানকে ছাপিয়ে যায়। এই তিন ধরনের মানুষরা খুব ঝুঁকির মধ্যে আছে, আর এই তিনটি খুব বিপজ্জনক পর্যায়। কেউ যখন ঈশ্বরের প্রতি, ঈশ্বরের সারসত্যের প্রতি, ঈশ্বরের পরিচয়ের প্রতি, ঈশ্বরই সত্য কিনা এই বিষয়ে এবং তাঁর অস্তিত্বের বাস্তবতা বিষয়ে একটা সংশয়ের মনোভাব বজায় রাখে, এবং এসব বিষয়ে যখন সে নিশ্চিত হতে না পারে, তাহলে কীভাবে সে ঈশ্বর থেকে আগত সবকিছুকে গ্রহণ করতে পারবে? কীভাবে সে এই সত্যকে গ্রহণ করতে পারবে যে ঈশ্বরই সত্য, পথ ও জীবন? কীভাবে সে ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারকে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে? কেমন করে সে ঈশ্বরের পরিত্রাণকে স্বীকার করতে পারবে? এই প্রকারের মানুষ কেমন করে ঈশ্বরের যথার্থ পথনির্দেশ ও সরবরাহ লাভ করতে পারে? এই তিনটি পর্যায়ে যারা অবস্থান করছে তারা যে কোনো সময় ঈশ্বরের বিরোধিতা, ঈশ্বরের বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন, ঈশ্বরের নিন্দা বা ঈশ্বরকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। যে কোনো মুহূর্তে তারা প্রকৃত পথ পরিত্যাগ এবং ঈশ্বরকে বর্জন করতে পারে। বলা যায়, এই তিনটি পর্যায়ের মানুষ একটা সঙ্কটজনক সময়সীমায় অবস্থান করে, কারণ তারা ঈশ্বর-বিশ্বাসের যথার্থ গতিপথে প্রবেশ করেনি।

চতুর্থ প্রকার: বিকাশমান শিশুর পর্যায়, বা বাল্যকাল 

একজন মানুষকে স্তন্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করানোর পর–অর্থাৎ, তারা যথেষ্ট পরিমাণে ঈশ্বরের অনুগ্রহ করে ফেলার পর–তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করার অর্থ কী তার অনুসন্ধান শুরু করে, তারা বিভিন্ন প্রশ্ন উপলব্ধি করার ইচ্ছা দেখাতে শুরু করে, যেমন মানুষ কেন জীবনধারণ করে, কীভাবে মানুষের জীবন যাপন করা উচিৎ, এবং ঈশ্বর কেন মানুষের উপর তাঁর কার্য সম্পাদন করেন। যখন এইসব অপরিষ্কার চিন্তা ও বিভ্রান্ত চিন্তা-ছক তাদের মধ্যে উদ্ভূত হয় এবং তাদের মধ্যে অবস্থান করে, তখন তারা ক্রমাগত জলসিঞ্চন প্রাপ্ত হয়, এবং তারা তাদের কর্তব্যও পালন করতে সমর্থ হয়। এই সময়কালে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বাস্তবিকতা বিষয়ে তাদের আর কোনো সন্দেহ থাকে না, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করার অর্থ কী, এ-বিষয়ে তাদের একটা যথাযথ ধারণা থাকে। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তারা একটা ধারাবাহিক ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করে, এবং ক্রমশ ঈশ্বরের প্রকৃতি ও সারসত্য বিষয়ে তাদের অপরিষ্কার চিন্তা ও বিভ্রান্ত চিন্তা-নকশার কিছু কিছু উত্তর তারা পায়। তাদের প্রকৃতির পরিবর্তন ও তাদের ঈশ্বর-জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে, এই পর্যায়ের মানুষ সঠিক পথে পা ফেলতে শুরু করে, এবং তারা একটা ক্রান্তিকালের মধ্যে প্রবেশ করে। এই পর্যায়েই মানুষ জীবনের অধিকারী হতে আরম্ভ করে। জীবনের অধিকারী হওয়ার পরিষ্কার লক্ষণগুলি হল ভ্রান্ত উপলব্ধি, কল্পনা, পূর্বধারণা ও ঈশ্বরের অস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রমুখ ঈশ্বর-জ্ঞান সংক্রান্ত যে বিবিধ প্রশ্নাবলী মানুষের হৃদয়ে থাকে তাদের ক্রমিক সমাধান, এবং তারা যে শুধু ঈশ্বরের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে যথার্থই বিশ্বাস ও সনাক্ত করে ফেলে তাই নয়, সেই সাথে তারা ঈশ্বরের একটা যথাযথ সংজ্ঞাও লাভ করে ফেলে, এবং তাদের অন্তরে ঈশ্বরের জন্য যথার্থ স্থানটি থাকে, এবং ঈশ্বরের প্রকৃত অনুসরণ তাদের অস্পষ্ট বিশ্বাসকে প্রতিস্থাপিত করে। এই পর্যায়ে এসে মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কিত তাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলির বিষয়ে, এবং তাদের ভ্রান্ত অনুসরণ ও বিশ্বাস-প্রণালী বিষয়ে ক্রমশ অবগত হয়। তারা সত্যকে জানার জন্য, ঈশ্বরের বিচার, শোধন ও অনুশাসনের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এবং তাদের প্রকৃতির পরিবর্তন সাধনের জন্য আকুলভাবে লালায়িত হতে শুরু করে। এই পর্যায়কালে তারা ক্রমশ ঈশ্বর বিষয়ে সকল প্রকার পূর্বধারণা ও কল্পনাকে বর্জন করে, এবং একই সাথে তারা তাদের ত্রুটিপূর্ণ ঈশ্বর-জ্ঞানকে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করে এবং ঈশ্বর বিষয়ে কিছু যথাযথ মৌলিক জ্ঞান লাভ করে। যদিও এই পর্যায়ের মানুষের অর্জিত জ্ঞানের একটি অংশ খুব নির্দিষ্ট বা যথাযথ নয়, কিন্তু অন্তত পক্ষে তারা ক্রমশ তাদের পূর্বধারণা, ভ্রান্ত জ্ঞান, এবং ঈশ্বর বিষয়ে ভ্রান্ত উপলব্ধিকে পরিত্যাগ করতে শুরু করে; আর তারা ঈশ্বর বিষয়ে তাদের নিজস্ব পূর্বধারণা ও কল্পনাকে বহাল রাখেনা। কীভাবে পরিত্যাগ করতে হয় তারা সেই শিক্ষা শুরু করে–তাদের নিজেদের পূর্বধারণার মধ্যে নিহিত বিষয়, জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত বিষয়, এবং শয়তানের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিষয়কে পরিত্যাগ করতে শেখে; তারা যথাযথ ও ইতিবাচক বিষয়ের কাছে সমর্পন করতে আগ্রহী হতে শুরু করে, এমনকি সেইসব বিষয়ের কাছেও যা ঈশ্বরের বাক্য থেকে আসে এবং যা সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তারা ঈশ্বরের বাক্যকে উপলব্ধির, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বাক্যকে জানার ও পালন করার, তাদের ক্রিয়াকর্মের নীতি হিসাবে ও তাদের প্রকৃতি পরিবর্তনের ভিত্তি হিসাবে তাঁর বাক্যকে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা শুরু করে। এ সময়, মানুষ অচেতনভাবে ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তিকে গ্রহণ করে, এবং তাদের অজান্তেই ঈশ্বরের বাক্যকে তাদের জীবন হিসাবে মেনে নেয়। যখন তারা ঈশ্বরের বিচার, শাস্তি, ও বাক্যকে মেনে নেয়, তারা উত্তরোত্তর আরো সচেতন হয়ে ওঠে এবং অনুভব করতে সমর্থ হয় যে তাদের অন্তরে যে ঈশ্বরকে তারা বিশ্বাস করে তিনি প্রকৃতই অস্তিমান। ঈশ্বরের বাক্যে, তাদের অভিজ্ঞতায় ও জীবনে, তারা উত্তরোত্তর আরো বেশি করে অনুভব করে যে ঈশ্বর সততই মানুষের নিয়তির উপর পৌরোহিত্য করেছেন এবং সর্বদাই মানুষকে পরিচালিত করেছেন ও রসদ যুগিয়েছেন। ঈশ্বরের সাথে তাদের সাহচর্যের মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রতিপন্ন করে। তাই, তারা উপলব্ধি করার আগেই, ইতিমধ্যেই তারা অবচেতনভাবে ঈশ্বরের কার্যকে অনুমোদন করে ফেলেছে ও তাতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, এবং তারা ঈশ্বরের বাক্যকেও অনুমোদন করেছে। মানুষ একবার ঈশ্বরের বাক্য ও কার্যকে অনুমোদন করে ফেললে, তারা অবিরত নিজেদেরকে অস্বীকার করতে থাকে, তাদের নিজস্ব পূর্বধারণাকে অস্বীকার করে, তাদের নিজস্ব জ্ঞানকে অস্বীকার করে, তাদের নিজস্ব কল্পনাকে অস্বীকার করে, এবং একই সঙ্গে অবিরত তারা সত্য কী এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী তার সন্ধানও করে চলে। বিকাশের এই সময়কালে ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষের জ্ঞান বেশ অগভীর–এমনকি এই জ্ঞানকে তারা বাক্যের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে বিস্তারিত করতেও অসমর্থ, এবং সুনির্দিষ্ট অনুপুঙ্খ সহযোগে একে তারা ব্যক্ত করতেও পারে না–এবং তাদের কেবলমাত্র একটা প্রত্যক্ষকরণ-ভিত্তিক উপলব্ধি থাকে; কিন্তু, পূর্বোক্ত তিনটি পর্যায়ের পাশাপাশি রাখলে, এই সময়কালে মানুষের অপরিণত জীবন ইতিমধ্যেই জলসিঞ্চন ও ঈশ্বরের বাক্যের সরবরাহ লাভ করেছে, এবং এইভাবে ইতিমধ্যেই অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে। তাদের জীবন মাটিতে প্রোথিত একটি বীজের মতো; আর্দ্রতা ও পুষ্টি-উপাদান পাওয়ার পর তা মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসে, এবং এই অঙ্কুরোদ্গম একটা নতুন জীবনের আবির্ভাবকে সূচিত করবে। এই জন্মগ্রহণ কোনো ব্যক্তিকে জীবনের লক্ষণগুলিক এক ঝলক দেখতে দেয়। মানুষের জীবন থাকলে তারা বৃদ্ধি পায়। তাই, এই বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে–ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঠিক পথরেখার দিকে ক্রমশ অগ্রসর হয়ে, তাদের নিজস্ব পূর্বধারণা পরিত্যাগ করে, ঈশ্বরের পথনির্দেশিকা প্রাপ্ত হয়ে–মানুষের জীবন অবধারিতভাবে একটু একটু করে বিকশিত হবে। কীসের ভিত্তিতে এই বিকাশ পরিমাপ করা হয়? এর পরিমাপ করা হয় ঈশ্বরের বাক্য বিষয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা ও ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি বিষয়ে তাদের প্রকৃত উপলব্ধি অনুসারে। যদিও বিকাশের এই সময়কালে ঈশ্বর ও তাঁর সারসত্যের বিষয়ে তাদের জ্ঞান তাদের নিজেদের ভাষায় যথাযথভাবে বর্ণনা করাটা তাদের কাছে খুব দুষ্কর মনে হয়, তবু এই গোষ্ঠীর লোকেরা বিষয়গতভাবে আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগের মাধ্যমে আনন্দের সন্ধান করতে, বা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের লক্ষ্যে তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে আগ্রহী থাকে না। পরিবর্তে, তারা ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা যাপিত একটা জীবনের অনুসরণ করতে এবং ঈশ্বরের পরিত্রাণের পাত্রে পরিণত হতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। উপরন্তু, তারা ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি গ্রহণ করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ও প্রস্তুত। এটাই বিকাশমান পর্যায়ের কোনো মানুষের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ।

যদিও এই পর্যায়ের মানুষদের ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকে, কিন্তু এই জ্ঞান খুবই আবছা ও অস্পষ্ট। যদিও এই বিষয়গুলিকে পরিষ্কারভাবে তারা বিশদ করতে পারে না, কিন্তু তারা অনুভব করে যে অভ্যন্তরীনভাবে তারা ইতিমধ্যেই কিছু জিনিস অর্জন করেছে, কারণ তারা ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতির বিষয়ে কিছু পরিমাণ জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ করেছে। কিন্তু, এই সমস্তই কতকটা ভাসা-ভাসা, এবং এখনও তা একটা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এই গোষ্ঠীর লোকদের একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা দিয়ে তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে বিচার করে, যা তাদের অনুসরণের লক্ষ্যবস্তু ও তাদের অনুসরণ করার পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। ঈশ্বরের বাক্য ও কার্যের মধ্যে, মানুষের কাছ থেকে তাঁর বিবিধ চাহিদার মধ্যে এবং মনুষ্য বিষয়ক তাঁর উদ্ঘাটনের মধ্যে তারা ইতিমধ্যেই দেখেছে যে, এখনও যদি তারা সত্যের অনুসরণ না করে, এখনো যদি বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ করতে না চায়, তাঁর বাক্য উপলব্ধির সাথে সাথে এখনো যদি তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে ও তাঁকে জানতে না চায়, তাহলে তারা ঈশ্বর-বিশ্বাসের অর্থই হারিয়ে ফেলবে। তারা লক্ষ্য করে যে, যতই তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করুক না কেন, তাদের প্রকৃতির পরিবর্তন করতে ও ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে বা জানতে তারা অসমর্থ, এবং মানুষ যদি অবিরত ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন হয়ে বাস করে, তাহলে কখনোই তারা বিকাশ অর্জন করবে না, জীবন লাভ করবে না, বা পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হবে না। সারসংক্ষেপে, একজন মানুষ যদি ঈশ্বরের বাক্যকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে জানতে অসমর্থ হয়, তাহলে তারা চিরকাল শিশুর পর্যায়েই থেকে যাবে এবং তাদের জীবনের বিকাশের পথে কখনো একটিও অগ্রগামী পদক্ষেপ নিতে পারবে না। তুমি যদি চিরটা কাল শিশুর পর্যায়ে অবস্থান করো, তুমি যদি ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতার মধ্যে কখনো প্রবেশ না করো, ঈশ্বরের বাক্যকে তুমি কখনো যদি তোমার জীবন হিসাবে না পাও, কখনো যদি তুমি ঈশ্বর বিষয়ে প্রকৃত বিশ্বাস ও জ্ঞানের অধিকারী না হও, তাহলে কি তোমার ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে? তাই, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ করে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্যকে তাদের জীবন হিসাবে গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারকে গ্রহণ করতে শুরু করে, যে ব্যক্তির ভ্রষ্ট স্বভাব পরিবর্তিত হতে শুরু করে, এবং যে ব্যক্তির সত্যকে জানতে ব্যাকুল একটি হৃদয় আছে, ঈশ্বরকে জানার জন্য ও ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণ করার জন্য যার বাসনা আছে, তারাই সেই মানুষ যারা প্রকৃতই জীবনের অধিকারী। এরাই সত্যিকারের চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ, বিকাশমান শিশুর শ্রেণীর মানুষ, বাল্যাবস্থার পর্যায়ের মানুষ।

পঞ্চম প্রকার: জীবনের পূর্ণবিকাশের পর্যায়, বা সাবালক পর্যায়

পৌনঃপুনিক উত্থান-পতনে পূর্ণ বিকাশের পর্যায়, অর্থাৎ শৈশবের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতালাভ ও টলোমলো পায়ে হাঁটার পর, মানুষের জীবন স্থিতিশীল হয়ে ওঠে, তাদের সম্মুখমুখী পদক্ষেপ আর কখনো থামে না, এবং কেউ তাদের পথরোধ করতে সক্ষম হয় না। যদিও সম্মুখবর্তী পথ এখনও অমসৃণ ও বন্ধুর, কিন্তু তারা আর দুর্বল বা ভীত-সন্ত্রস্ত নয়, এবং তারা আর হাতড়ে-হাতড়ে অগ্রসর হয় না বা উদ্দেশ্য-চ্যুত হয় না। তাদের ভিত্তি ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভ্যন্তরে গভীরে প্রোথিত, এবং তাদের হৃদয় ঈশ্বরের আত্মমর্যাদা ও মহত্ত্বের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে, ঈশ্বরের সারসত্যকে জানতে, ঈশ্বরের বিষয়ে সকলকিছু জানতে তারা ব্যাকুল।

এই পর্যায়ে মানুষ ইতিমধ্যেই স্পষ্টভাবে জানে তারা কাকে বিশ্বাস করে, এবং তারা পরিষ্কার ভাবে জানে কেন তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিৎ এবং তাদের নিজেদের জীবনের অর্থ কী, এবং তারা এটাও স্পষ্ট করে জানে যে ঈশ্বর যাকিছু অভিব্যক্ত করে তা সত্য। তাদের অনেক বছরের অভিজ্ঞতায় তারা উপলব্ধি করে যে ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি ছাড়া কোনো মানুষ কখনো ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে বা জানতে সমর্থ হবে না, এবং কখনো যথার্থ অর্থে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হতে পারবে না। এই মানুষগুলির অন্তরে ঈশ্বরের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার একটি প্রবল বাসনা আছে, যাতে পরীক্ষিত হওয়ার সময় তারা ঈশ্বরের ধার্মিক প্রকৃতি দর্শন করতে পারে, এক বিশুদ্ধতর ভালোবাসা অর্জন করতে পারে, এবং একই সাথে আরো যথার্থভাবে ঈশ্বরকে বুঝতে ও জানতে সক্ষম হয়। এই পর্যায়ে এসে মানুষ ইতিমধ্যেই শৈশব দশাকে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগের ও তাদের উদরপূর্তি করে খাদ্য গ্রহণের দশাকে সম্পূর্ণ বিদায় জানিয়েছে। ঈশ্বরকে সহনশীল করে তোলার ও তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করানোর বিষয়ে এখন আর তারা কোনো অসংযত আশা পোষণ করে না; বরং ঈশ্বরের অবিরাম শাস্তি ও বিচার গ্রহণ ও প্রত্যাশা করার বিষয়ে তারা আত্মবিশ্বাসী, যাতে তারা তাদের ভ্রষ্ট স্বভাব থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে ও ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে। তাদের ঈশ্বর-জ্ঞান ও তাদের অনুসরণ, বা তাদের অনুসরণের অন্তিম লক্ষ্য, সবকিছুই তাদের অন্তরে অতি স্পষ্ট। তাই, প্রাপ্তবয়স্ক দশার মানুষ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণভাবে বিদায় জানিয়েছে অনিশ্চিত বিশ্বাসের পর্যায়কে, সেই পর্যায়কে যখন পরিত্রাণের জন্য তারা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, অপরিণত জীবনের সেই পর্যায়কে যা বিচার সহ্য করে টিকে থাকতে পারে না, আলস্যের পর্যায়কে, অসহায়ভাবে হাতড়ে বেড়ানোর পর্যায়কে, সেই পর্যায়কে যখন প্রায়শই চলার কোনো পথ থাকে না, আকস্মিক উষ্ণতা ও শৈত্যের মধ্যে পর্যাবৃত্তির সেই অস্থির সময়কালকে, এবং সেই পর্যায়কে যখন একজন মানুষ তাঁর চক্ষুদ্বয়কে আচ্ছাদিত রেখে ঈশ্বরের অনুসরণ করে। এই ধরনের মানুষ প্রায়শই ঈশ্বরের আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তি লাভ করে, এবং প্রায়শই ঈশ্বরের সাথে প্রকৃত সাহচার্য ও যোগাযোগে নিরত হয়। বলা যেতে পারে, এই পর্যায়ে অবস্থানকারী মানুষ ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের কিয়দংশ উপলব্ধি করেছে, তারা যা কিছু করে তাদের মধ্যে সত্যের নীতি খুঁজে পেতে সমর্থ হয়, এবং তারা জানে কীভাবে ঈশ্বরের আকাঙ্খাকে পূরণ করতে হয়। তদুপরি, তারা ঈশ্বরকে জানার পথও খুঁজে পেয়েছে এবং তাদের ঈশ্বর-জ্ঞানের সাক্ষ্যদান শুরু করেছে। ক্রমিক বিকাশের প্রক্রিয়া চলাকালীন তারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিষয়ে একটা ধারাবাহিক উপলব্ধি ও জ্ঞান লাভ করে: মানব সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিষয়ে, এবং মানুষকে পরিচালনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিষয়ে। একই সঙ্গে তারা ধীরে-ধীরে সারসত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবের বিষয়ে উপলব্ধি ও জ্ঞানও অর্জন করে। কোনো মানবিক ধারণা বা কল্পনা এই জ্ঞানকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না। যদিও একথা বলা যায় না যে, পঞ্চম পর্যায়ে উত্তীর্ণ এক ব্যক্তির জীবন পূর্ণবিকশিত অথবা মানুষটি ধার্মিক বা সম্পূর্ণ, কিন্তু তবু এই ধরনের মানুষ ইতিমধ্যেই জীবনের পূর্ণবিকাশের পর্যায়ের দিকে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের সম্মুখে উপনীত হতে, ঈশ্বরের বাক্যের ও ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়াতে সক্ষম। এই ধরনের মানুষগুলি যেহেতু ঈশ্বরের প্রভূত বাক্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, অসংখ্য পরীক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে অগণন অনুশাসন, বিচার ও শাস্তির ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তাই ঈশ্বরের কাছে তাদের সমর্পণ আপেক্ষিক নয়, বরং চূড়ান্ত। তাদের ঈশ্বর-জ্ঞান অবচেতন থেকে স্বচ্ছ ও সম্যক জ্ঞানে, ভাসা-ভাসা থেকে সুগভীর জ্ঞানে, ঝাপসা ও অস্পষ্ট থেকে যথাযথ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা কষ্টসাধ্য হাতড়ে বেড়ানো ও নিষ্ক্রিয় অনুসন্ধান থেকে সাবলীল প্রজ্ঞা ও উদ্যমী সাক্ষ্যদানের দিকে অগ্রসর হয়েছে। বলা যায়, এই পর্যায়ের মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের সত্যের বাস্তবতার অধিকারী, পিতর যে পথে চলেছিল নিখুঁত হওয়ার সেরকমই একটা পথে তারা পদার্পণ করেছে। এরা পঞ্চম প্রকারের মানুষ, যারা একটি পূর্ণবিকাশের দশায় অবস্থান করে–সাবালক পর্যায়ে।

ডিসেম্বর ১৪, ২০১৩


স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ৩

ঈশ্বরের কর্তৃত্ব (২)

আজ আমরা “স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর” বিষয়ে আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাবো। এই বিষয়ের উপর আগেই আমরা দুটি আলোচনা করেছি। প্রথমটির বিষয় ছিল ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, এবং দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব। এই দুটি আলোচনা শোনার পর ঈশ্বরের পরিচয়, মর্যাদা এবং তাঁর সারমর্ম সম্বন্ধে তোমরা নতুন কোনো উপলব্ধিতে কি পৌঁছতে পেরেছ? ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সত্যতা নিশ্চিত করতে এই উপলব্ধি কি কোনোভাবে তোমাদের সাহায্য করেছে? আজ “ঈশ্বরের কর্তৃত্ব” সম্পর্কে বিস্তারিত বলব ঠিক করেছি।

বিশাল এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অনুধাবন

ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অনন্য। এটি স্বয়ং ঈশ্বরের পরিচিতির চারিত্রিক অভিব্যক্তি এবং বিশেষ সারসত্য, যেমনটা কোনো সৃষ্ট বা অসৃষ্ট অস্তিত্বের অধিকারে নেই। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই এই ধরনের কর্তৃত্বের অধিকারী। অর্থাৎ বলা যেতে পারে শুধুমাত্র স্রষ্টা—অনন্য ঈশ্বর—কেই এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে এবং একমাত্র তাঁর মধ্যেই এই নির্যাস রয়েছে। তা হলে আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব নিয়ে কেন আলোচনা করবো? স্বয়ং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কীভাবে মানুষের মনের ধারণায় থাকা “কর্তৃত্ব” থেকে আলাদা? কী বিশেষত্ব রয়েছে এর মধ্যে? এই বিষয়ের আলোচনা এখানে এত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেন? তোমাদের প্রত্যেককে এ ব্যাপারটি অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। “ঈশ্বরের কর্তৃত্ব” সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষের ধারণাই খুব অস্পষ্ট। এই ধারণাকে সম্যক অনুধাবন করতে গেলে প্রভূত প্রয়াসের প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে যেকোনো আলোচনাই বিমূর্ত। সুতরাং, ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সারমর্ম, এবং মানুষ সাধারণত যে ভাবে ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে বোঝে—এই দুইয়ের মধ্যে একটি শূণ্যস্থান থাকা অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যবধান পূরণ করতে প্রত্যেককেই ধীরে ধীরে প্রতিটি মানুষ, ঘটনা, বস্তু এবং মনুষ্য-সাধ্য এবং মনুষ্য-বোধ্য যে সব ঘটনা বাস্তব জীবনে ঘটে তার দ্বারা ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে জানতে হবে। “ঈশ্বরের কর্তৃত্ব” এই শব্দবন্ধ ধারণাতীত মনে হতে পারে, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কিন্তু বিমূর্ত নয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি মানুষের সঙ্গী এবং প্রতিদিনই তিনি তাকে পথ দেখান। সুতরাং বাস্তব জীবনে প্রতিটি মানুষ নিশ্চিতভাবে প্রত্যক্ষ করে এবং অনুভব করে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বাস্তব দিক। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব যে সত্যই আছে তার যথেষ্ট প্রমাণ এই বাস্তব দিক। এ থেকেই যে কোন মানুষ নিঃসংশয়ে চিনতে এবং উপলব্ধি করতে পারে যে ঈশ্বর এই কর্তৃত্বের অধিকারী।

সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং সৃষ্টির পরে তিনি সবকিছুরই অধিপতি। এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন সবকিছু। “ঈশ্বর সমস্তকিছুর নিয়ন্তা”—এ কথার অর্থ কী? কীভাবে এটিকে ব্যাখ্যা করা যায়? বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগই বা কীভাবে ঘটে? ঈশ্বর যে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন সেই সত্য আমরা উপলব্ধি করলেও তা থেকে কী ভাবে আমরা তাঁর কর্তৃত্ব কে বুঝব? “ঈশ্বর সমস্তকিছুর নিয়ন্তা”—বিশেষ এই বাক্যবন্ধ থেকেই আমাদের বোধগম্য হয়, ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র এই পৃথিবী, সৃষ্টি এবং মানুষের কোনও কোনও অংশের উপরেই নয়—বিশালকায় থেকে আণুবীক্ষণিক, দৃশ্য বা অদৃশ্য, মহাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে এই পৃথিবীর জীবিত প্রাণী, প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণপুঞ্জ বা অণুজীব যেগুলি খালি চোখে দেখতেও পাওয়া যায় না, এবং সেই সব অস্তিত্ব যারা অন্যরূপে বিদ্যমান—এগুলির প্রতিটির উপরেই ঈশ্বরের আধিপত্য। অর্থাৎ, “সমস্তকিছু” যা ঈশ্বর “নিয়ন্ত্রণ করেন” তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা হল এটিই; এটিই তাঁর কর্তৃত্বের, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও শাসনের পরিধি।

মানুষের আবির্ভাবের আগে থেকেই এই মহাবিশ্বে এবং মহাকাশে গ্রহ এবং নক্ষত্ররাজির অস্তিত্ব ছিল। সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বের বিবেচনা করলে, এই সব জ্যোতিষ্ক তাদের কক্ষপথ পরিক্রমা করত ঈশ্বরেরই নিয়ন্ত্রণে এবং যত দীর্ঘ সময় আগে থেকেই হোক, ঈশ্বরেরই ইচ্ছাতেই তাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রয়েছে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন গ্রহ কোথায় যাবে, কোন গ্রহ কখন এবং কোন কাজ করবে, কোন গ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরবে, এবং কখন অদৃশ্য বা প্রতিস্থাপিত হবে—এই সবকিছুই ঘটে চলে ন্যূনতম ত্রুটি ছাড়াই। গ্রহগুলির অবস্থান এবং তাদের পারস্পরিক দূরত্ব কঠোর নিয়ম মেনে চলে, যার সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব সুনির্দিষ্ট তথ্য দ্বারা। কোন পথে গ্রহগুলির পরিক্রমা হবে, কক্ষপথে তাদের গতি এবং চলনভঙ্গি, কোন সময় কোন গ্রহ কোথায় থাকবে—এর সবগুলিই বিশেষ নিয়ম দ্বারা নিখুঁতভাবে হিসাব করা সম্ভব এবং সেগুলি বর্ণনা করা সম্ভব। যুগ যুগ ধরে গ্রহগুলি সামান্যতম বিচ্যুতি ছাড়াই এই নিয়ম অনুসরণ করে চলেছে। কোনও শক্তিই এগুলির কক্ষপথে কোনও বদল বা বাধার সৃষ্টি করতে পারে না, পরিবর্তন করতে পারে না তাদের পরিক্রমণের সুনির্দিষ্ট ছন্দ। কারণ, যে বিশেষ নিয়ম তাদের গতি নিয়ন্ত্রিত করে, এবং যে সুনির্দিষ্ট তথ্য দ্বারা তা বর্ণনা করা যায়, তা স্রষ্টার কর্তৃত্বেই পূর্বনির্ধারিত, তারা সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধীন, এবং তারা স্বেচ্ছায় এই নিয়মগুলি মেনে চলে। আবার, ক্ষুদ্রতম স্তরে কিছু নির্দিষ্ট ধাঁচ, তথ্য বা বিচিত্র ও ব্যাখ্যাতীত ঘটনা বা নিয়ম আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে কঠিন নয়। যদিও মানবজাতি স্বীকার করে না যে ঈশ্বর বর্তমান, এই সত্যও স্বীকার করে না যে সবকিছু স্রষ্টারই তৈরী এবং তাতে তাঁরই আধিপত্য, এমনকি স্রষ্টার কর্তৃত্বের অস্তিত্বকেও স্বীকার করে না, কিন্তু বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ এরা ক্রমশই খুঁজে পাচ্ছে যে, মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব, সেই নীতি এবং নিয়ম যা তাদের গতিবিধি নির্দেশ করে, সবই শাসিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় এক বিশাল এবং অদৃশ্য অন্ধকার শক্তির দ্বারা। এই সব তথ্যের মুখোমুখি হয়ে মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে এই সব বিবিধ গতির ধাঁচের কেন্দ্রে এমন শক্তিমান কেউ আছেন যিনি এই সবগুলির সমন্বয় সাধন করেন। যদিও তাঁর ক্ষমতা অসাধারণ এবং যদিও কেউ কখনও তাঁর প্রকৃত রূপ দেখতে পায় নি, প্রতি মুহূর্তে তিনিই সবকিছু পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করার মত ক্ষমতা কোনও শক্তি বা মানুষের নেই। এই সব তথ্যের মুখোমুখি হয়ে মানুষকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব—নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না, তার পরিবর্তন কেউ ঘটাতে পারে না। তাকে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে এইসব নিয়ম সম্পূর্ণরূপে মানুষের বোধগম্য নয়, এবং সেগুলি প্রাকৃতিকভাবে ঘটছে না, কিন্তু একটি সার্বভৌম শক্তির দ্বারা নির্দেশিত। এগুলি সবই ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অভিব্যক্তি যা মানবজাতি উপলব্ধি করতে পারে বৃহৎ স্তরে।

ক্ষুদ্র স্তরে, সব পর্বত, নদী পুষ্করিণী সমুদ্র এবং স্থলভাগ—যা কিছু মানুষ এই পৃথিবীতে দেখে, যতগুলি ঋতুর অভিজ্ঞতা মানুষের হয়, বৃক্ষ, প্রাণী, অণুজীব এবং মানুষ সমেত এই পৃথিবী যত জীবের আবাসভূমি—এগুলির প্রত্যেকটিই ঈশ্বরের আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণের অধীন। তাঁর সার্বভৌমত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের অধীনে, তাঁর ভাবনা অনুসারেই সব কিছুর সৃষ্টি এবং বিনাশ ঘটে; এই সব কিছুর অস্তিত্ব রক্ষার এবং পরিচালনায় নিয়ম উদ্ভূত হয় এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই সমস্ত কিছু বর্ধিত হয় এবং তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। কোনও মানুষ বা বস্তু নিয়মের এই শৃঙ্খলের ঊর্ধ্বে নয়। কেন এমন হয়? একমাত্র জবাব হল: ঈশ্বরের কর্তৃত্বই এর কারণ। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, ঈশ্বরের চিন্তা এবং ঈশ্বরের বাক্যের কারণেই এইরকম হয়; স্বয়ং ঈশ্বরের নিজস্ব ক্রিয়ার ফলেই হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের মস্তিষ্কেই এইসব নিয়মের উদ্ভব, তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই তাদের স্থানান্তর বা পরিবর্তন, এবং তাঁরই পরিকল্পনা অনুসারে সেগুলির স্থানান্তর, পরিবর্তন ঘটে বা সেগুলি বিলীন হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে মহামারীর কথাই ধরা যাক। কোনও আগাম সতর্কতা ছাড়াই ছড়িয়ে পড়ে মহামারী। কেউই জানে না তার উৎস কোথায় অথবা ঠিক কী কারণে এটি ঘটে, এবং যখনই কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে মহামারী পৌঁছয়, তখন যাদের বিনাশ হয়েছে তারা কেউই এই বিপর্যয় থেকে অব্যাহতি পায় না। মানুষের বিজ্ঞান জানে যে, মহামারীর কারণ হলো দূষিত এবং ক্ষতিকারক জীবাণুর সংক্রমণ, এবং তাদের গতি, পরিসর ও সংক্রমণ পদ্ধতির পূর্বাভাস বা নিয়ন্ত্রণ কোনওটিই মানুষের বিজ্ঞান করতে পারে না। যদিও মহামারীকে ঠেকাতে মানুষ সর্বতোভাবে সচেষ্ট, কিন্তু কোন কোন মানুষ বা প্রাণী অবশ্যম্ভাবীভাবে এই মহামারীর আক্রমণের শিকার হবে মানুষ তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানুষের একমাত্র কাজ হল তাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করা, তাদের বাধা দেওয়া এবং গবেষণা চালানো। কিন্তু কেউই জানে না সেই মূল কারণগুলি যা কোনও একটি মহামারীর শুরু বা শেষকে ব্যাখ্যা করে, এবং কেউই তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কোনও একটি মহামারী উদ্ভব এবং সংক্রমণে মানুষ প্রথমেই সচেষ্ট হয় একটি প্রতিষেধক গড়ে তুলতে। কিন্তু প্রতিষেধক তৈরী সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রায়শই একটি মহামারী নিজে থেকেই শেষ হয়ে যায়। মহামারী কেন শেষ হয়? অনেকে বলেন, জীবাণুকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে; অনেকের মতে আবার ঋতু পরিবর্তনই হল তাদের চলে যাওয়ার আসল কারণ…। অতিকল্পিত এই অনুমানগুলি আদপেই যুক্তিগ্রাহ্য কিনা, তার কোন ব্যাখ্যা বা সুনির্দিষ্ট উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না। মানবতাকে এইসব অনুমান দ্বারাই শুধু নয়, মানুষের বিচারবুদ্ধির অভাব এবং মহামারীর আতঙ্ক দ্বারাও বিবেচনা করে দেখা উচিত। চূড়ান্ত বিশ্লেষণের পরেও একথা কেউই জানে না যে মহামারী কেন শুরু হয়, আর কেনই বা তা শেষ হয়। যেহেতু মানবজাতির বিশ্বাস শুধুই বিজ্ঞানের উপর, তার উপরেই তারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, এবং স্রষ্টার কর্তৃত্বকে চিনতে পারেনা, অথবা তাঁর সার্বভৌমত্বকেও তারা গ্রহণ করতে পারেনা, তাই তারা উত্তরও কোনোদিন পাবে না।

ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে সকল প্রাণীর জন্ম হয়, তারা জীবন অতিবাহিত করে আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কারণ এটাই তাঁর কর্তৃত্ব এবং পরিচালনার অঙ্গ। কিছু জিনিস আসে এবং নিঃশব্দে চলে যায়, আর মানুষ বলতেও পারেনা যে তারা কোথা থেকে আসে, এই প্রক্রিয়া তারা বুঝতে পারেনা, তাই কেন তারা আসে আর চলে যায়, তার কারণও তাদের বোধগম্য হয় না। যদিও সব কিছুর মধ্যে যা ঘটে চলে, তার সবকিছুই তারা দেখতে পায়, শুনতে পায় এবং শরীর দিয়ে অনুভবও করে, যদিও এই সবকিছুরই প্রভাব তাদের মধ্যে থাকে, যদিও অবচেতনে তারা এই সবকিছুর আপেক্ষিক অস্বাভাবিকতা, নিয়মানুবর্তিতা এমনকি বিভিন্ন ঘটনার রহস্যময়তাকে অনুভব করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর নেপথ্যে কী রয়েছে সে বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। এই নেপথ্যের কারণ হল স্রষ্টার ইচ্ছা এবং তাঁর মন। এইসব ঘটনার পিছনে আছে অনেক গল্প, অনেক গোপন সত্য। মানুষ যেহেতু তার স্রষ্টার থেকে বহুদূরে চলে গেছে এবং সবকিছুর পিছনে যে স্রষ্টার কর্তৃত্ব আছে তা সে স্বীকার করে না, তাই স্রষ্টার কর্তৃত্বে যা কিছু ঘটছে, তার সবকিছুই সে কখনোই জানতে বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ এবং তাঁর সার্বভৌমত্ব মানুষের কল্পনা, জ্ঞান, বোধশক্তিরও অতীত। এমনকি মানবজাতির বিজ্ঞানও তা লাভ করতে পারবে না। এটি ঈশ্বর-সৃষ্ট মানবজাতির বোধ ও ক্ষমতার বাইরে। কেউ কেউ বলে, “যেহেতু তুমি ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব নিজে প্রত্যক্ষ করোনি, তাই কীভাবে তুমি বিশ্বাস করবে যে সবকিছুই তাঁর কর্তৃত্বাধীন?” প্রত্যক্ষ করাই সবসময় বিশ্বাসের ভিত্তি নয়, আবার কোনোকিছু চিনতে বা বুঝতে পারাও নয়। তাহলে বিশ্বাস কোথা থেকে আসে? আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে বাস্তবতা এবং সমস্ত বিষয়ের মূল কারণ সম্পর্কিত মানুষের বোধশক্তি এবং অভিজ্ঞতার মাত্রা ও গভীরতা থেকেই বিশ্বাস আসে। তুমি যদি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তুমি সবকিছুর উপর ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ এবং সার্বভৌমত্ব চিনতে বা উপলব্ধি করতে না পারো, তাহলে তোমার হৃদয় কোনোদিনই স্বীকার করবে না যে ঈশ্বর এইরকম সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী এবং এই কর্তৃত্ব একেবারেই অনন্য। তুমি কখনোই স্রষ্টাকে তোমার প্রভু এবং তোমার ঈশ্বর হিসাবে সদর্থে স্বীকার করতে পারবে না।

মানবতার ভাগ্য এবং মহাবিশ্বের ভাগ্য সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব থেকে অবিচ্ছেদ্য

তোমরা সবাই বয়ঃপ্রাপ্ত। কেউ কেউ মধ্যবয়স্ক, কেউ আবার বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছেছো। ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস ছেড়ে তোমরা ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়েছো, ঈশ্বর-বিশ্বাস থেকে তাঁর বাণী গ্রহণ করতে শুরু করেছো এবং তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছো। কিন্তু ঈশ্বররে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে তোমার জ্ঞান কতটুকু? মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে তোমাদের কতটুকু অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়েছে? জীবনে যা কিছু প্রার্থিত তা কি তোমরা লাভ করতে পেরেছো? তোমরা যা চেয়েছো, তোমাদের জীবনকালের শেষ কয়েক দশকে তার কতটুকু চাওয়া পূর্ণ করতে পেরেছো? এমন কতগুলি ঘটনা ঘটেছে যা কখনো আশা করো নি? মনোরম বিস্ময় হিসাবে কত জিনিস ঘটেছে? কত বিষয়ে বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তির আশায় মানুষ এখনো অবচেতনে সঠিক মুহূর্তটির জন্য স্বর্গীয় ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে অপেক্ষা করে আছে? কত জিনিস মানুষকে অসহায় এবং ব্যর্থ করে তোলে? কত জিনিসে মানুষ নিজেকে অসহায় এবং বাধাপ্রাপ্ত মনে করে? প্রত্যেকেই নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে অনুমান করে জীবনে সব কিছুই ঘটবে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী, অন্ন বস্ত্রের অভাব হবে না এবং ভাগ্যের উন্নতি হবে দর্শনীয়ভাবে। কেউই দরিদ্র ও নিপীড়িত, কষ্ট ও বিপর্যয়ে পরিপূর্ণ জীবন চায় না। কিন্তু মানুষ এসব আগে থাকতে দেখতে পায় না বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। হয়ত কারো কারো কাছে অতীত হল উদ্দেশ্যহীন অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র; দৈব—ইচ্ছা কী তা তারা কখনই শিখতে পারে না এবং এটি কী তা তারা গ্রাহ্যও করে না। কোনরকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই জন্তুর মত বেঁচে থাকে ও দিন যাপন করে; চিন্তা করে না মানবজাতির ভাগ্য কেমন হতে চলেছে বা কেন মানুষ বেঁচে আছে বা কীভাবে তাদের বেঁচে থাকা উচিত। এই ধরনের মানুষ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভ না করেই বৃদ্ধ হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত জানতে পারে না জীবনের স্বরূপ কী। এই ধরনের মানুষ মৃতই। তারা আত্মাবিহীন পশুর মত জীব। যদিও মানুষ সৃষ্টির মধ্যে বাস করে এবং পৃথিবী থেকেই তাদের বস্তুগত চাহিদা পূরণের বিভিন্ন উপায় উপভোগ করে, যদিও তারা এই জড় জগতকে ক্রমাগত উন্নত হতে দেখে, তবুও তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা—যা তাদের আত্মা এবং হৃদয় অনুভব করে এবং যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে—সেগুলির সঙ্গে বস্তুর কোন সম্পর্ক নেই, এবং বস্তুগত কোন কিছুই অভিজ্ঞতার বিকল্প নয়। অভিজ্ঞতা হল হৃদয়ের গভীরে একটি স্বীকৃতি, যা খালি চোখে দেখা যায় না। এই স্বীকৃতি মানুষের জীবন এবং মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে একজনের বোধ এবং উপলব্ধি। এবং তা প্রায়শই মানুষকে এই বোধের দিকে নিয়ে যায় যে, কোন এক অদৃশ্য প্রভু মানুষের জন্য সমস্ত কিছু সাজিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে চলেছেন। এই সবকিছুর মাঝে মানুষের বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় থাকে না যে ভাগ্যই এই সবকিছুর বিন্যাস ও সমন্বয়কারী; তাকে স্বীকার করতেই হয়, সামনে যে পথ রয়েছে তা স্রষ্টা—নির্ধারিত—প্রত্যকের ভাগ্যের উপরেই স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব। এটি হলো অবিসংবাদিত সত্য। ভাগ্য সম্পর্কে মানুষের ধারণা এবং মনোভাব যাই হোক না কেন তাতে কিছুই যায় আসে না, কোন কিছুই বদলাতে পারে না ভাগ্যকে।

প্রতিদিন তুমি কোথায় যাবে, কী করবে, কার বা কোন কোন জিনিসের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে, কী বলবে এবং কীই বা তোমার সাথে ঘটবে—এর কোনোটিই কি ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব? এইসব ঘটনার কোনটিই আগে থাকতে মানুষ জানতে পারেনা। শুধু তা-ই নয়, যে পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি ঘটবে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতেও পারে না। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা জীবনে সব সময় ঘটে; এগুলি প্রত্যহের ঘটনা। প্রতিদিনের এই অস্থিরতা এবং তারা যেভাবে উদ্ভাসিত হয়, বা তারা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে, তা মানুষকে ক্রমাগতই মনে করিয়ে দেয় যে লক্ষ্যহীন ভাবে কিছুই ঘটে না, প্রতিটি ঘটনা সংঘটনের প্রক্রিয়া, তাদের অনিবার্যতা, মানুষের ইচ্ছার দ্বারা অপসারিত হতে পারে না। প্রতিটি ঘটনাই স্রষ্টার কাছ থেকে মানবজাতির উদ্দেশ্যে একটি মৃদু তিরস্কার। আর তা এই বার্তাও দেয় যে মানুষ নিজের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। প্রতিটি ঘটনা মানবজাতির অনিয়ন্ত্রিত ও নিরর্থক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ভাগ্যকে নিজের হাতে নেওয়ার ইচ্ছাকে প্রতিহত করে। এগুলি মানুষের মুখে ক্রমাগত শক্তিশালী চপেটাঘাতের মতো, যা মানুষকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে, শেষ পর্যন্ত কে তাদের ভাগ্যকে শাসন এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এবং যখন তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছা বারবার প্রতিহত হয় এবং ভেঙে যায়, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার অদৃষ্টকে অবচেতনে স্বীকার করে নেয়—যা আসলে বাস্তবতার স্বীকৃতি, স্বর্গের ইচ্ছা এবং সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি। এই দৈনন্দিন অনিশ্চয়তা থেকে সমগ্র মানব জীবনের ভাগ্য—কোথাও এমন কিছু নেই যা স্রষ্টার পরিকল্পনা এবং তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করে না; এমন কিছু নেই যা এই বার্তা পাঠায় না যে “স্রষ্টার কর্তৃত্বকে অতিক্রম করা যায় না”, যা এই চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করে না যে “স্রষ্টার কর্তৃত্বই সর্বোচ্চ”।

মানবজাতি এবং মহাবিশ্বের ভাগ্য নিবিড়ভাবে সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বের সাথে জড়িত, অবিচ্ছেদ্যভাবে স্রষ্টার সমন্বয়-প্রক্রিয়ার সঙ্গে আবদ্ধ; শেষ পর্যন্ত, তারা সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব থেকে অবিচ্ছেদ্য। সব কিছু যে নিয়মে বাঁধা, তা থেকে স্রষ্টার সমন্বয়—সাধনের ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্ব মানুষ বুঝতে পারে; সব কিছুর অস্তিত্ব-রক্ষার নিয়ম থেকে মানুষ উপলব্ধি করে সৃষ্টিকর্তার শাসন; সমস্ত কিছুর ভাগ্য থেকে, মানুষ অনুমান করে স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ এবং তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ; মানুষ এবং অন্যান্য সব কিছুর জীবনচক্র থেকে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে সৃষ্টিকর্তার সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনাকে, এবং সাক্ষী হয় কীভাবে এই সমন্বয় ও বুবস্থাপনা সমস্ত পার্থিব আইন, নিয়ম, প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সমস্ত শক্তি এবং ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায়। এইভাবে, মানবজাতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব তাঁর সৃষ্ট কোনও সত্তা লঙ্ঘন করতে পারে না; কোনও শক্তিই স্রষ্টার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ঘটনা এবং বস্তু অধিকার করতে, বা তার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এই ঐশ্বরিক আইন এবং নিয়মের অধীনেই মানুষ এবং সমস্ত কিছু প্রজন্মের পর প্রজন্ম বেঁচে থাকে এবং বর্ধিত হয়। এটিই কি সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের প্রকৃত মূর্ত প্রতীক নয়? যদিও মানুষ বস্তুনিষ্ঠ আইনে স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব এবং প্রতিটি ঘটনা এবং বস্তুর প্রতি তাঁর নির্দেশ প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু কতজন মানুষ মহাবিশ্বের উপর স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের নীতিটি উপলব্ধি করতে সক্ষম? কতজন মানুষ সঠিকভাবে নিজেদের ভাগ্যের উপর সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব এবং ব্যবস্থাপনাকে জানতে, চিনতে, গ্রহণ করতে এবং নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করতে পারে? সমস্ত কিছুর উপর স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের সত্যে বিশ্বাস এবং উপলব্ধি করার পরেও, কে স্বীকার করে যে স্রষ্টা মানুষের জীবনের ভাগ্যও নির্ধারণ করেন? মানুষের ভাগ্য যে স্রষ্টার হাতেই নিহিত এই সত্য কে উপলব্ধি করতে পারে? সৃষ্টিকর্তাই মানবজাতির ভাগ্য পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করেন, এই সত্যের মুখোমুখি হওয়ার পর তাঁর সার্বভৌমত্বের প্রতি মানবজাতির কী ধরনের মনোভাব নেওয়া উচিত? এটি এমন একটি সিদ্ধান্ত যা এই সত্যের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি মানুষকে নিজেদেরই নিতে হবে।

মানব-জীবনের ছয়টি সন্ধিক্ষণ

জীবনের চলার পথে প্রতিটি ব্যক্তিই একাধিক জটিল সন্ধিক্ষণে পৌঁছয়। এগুলি হল সবচেয়ে মৌলিক, এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা মানুষের জীবনে ভাগ্যকে নির্ধারণ করে। এই পথচিহ্নগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল যেগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের জীবনে অতিক্রম করতে হবে।

প্রথম সন্ধিক্ষণ: জন্ম

একজন মানুষ কোন স্থানে জন্মায়, কোন পরিবারে জন্মায়, তার লিঙ্গ, শারীরিক আকৃতি এবং তার জন্মের সময়—এগুলিই একজনের জীবনের প্রথম সন্ধিক্ষণের বিবরণ।

কেউই এই সন্ধিক্ষণের নির্দিষ্ট বিবরণ বেছে নিতে পারে না; এগুলি সবই স্রষ্টার দ্বারা অনেক আগেই পূর্বনির্ধারিত। এগুলি কোনোভাবেই বাহ্যিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, এবং কোনো মানবসৃষ্ট উপাদানই স্রষ্টার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। কোন ব্যক্তির জন্মের অর্থ হল সৃষ্টিকর্তার ব্যবস্থা অনুযায়ী ইতিমধ্যেই তার ভাগ্যের প্রথম ধাপটি তিনি পূরণ করেছেন। যেহেতু তিনি এই সব খুঁটিনাটি অনেক আগেই পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছেন, তাই সেগুলির কোন পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই। কোন ব্যক্তির ভাগ্য পরবর্তীকালে যেমনই হোক না কেন, তার জন্মের শর্তগুলি পূর্বনির্ধারিত, এবং সেগুলি যেমন আছে তেমনই থাকে। সেই শর্তগুলি কখনোই সেই ব্যক্তির জীবিত অবস্থার ভাগ্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না, এবং তা কোনোভাবেই সেই ব্যক্তির ভাগ্যের উপর সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বকে প্রভাবিত করে না।

১) সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনাতেই নতুন জীবনের জন্ম

প্রথম সন্ধিক্ষণের যে বিশদ বিবরণ—জন্মের স্থান, পরিবার, লিঙ্গ, শারীরিক আকৃতি বা জন্মসময়—এগুলির কোন একটিকেও কি কেউ বেছে নিতে পারে? স্পষ্টতই, যে কোন মানুষের জন্মেই তার নিজের কোনো ভূমিকা থাকে না। যে কোন মানুষের জন্মই অনিচ্ছাকৃত—নির্দিষ্ট স্থানে, কালে, পরিবারে এবং একটি নির্দিষ্ট শারীরিক চেহারায়; অনিচ্ছাকৃতভাবেই সে কোন পরিবারের সদস্য হয়, হয়ে ওঠে কোন বংশপঞ্জীর শাখা। জীবনের এই প্রথম সন্ধিক্ষণে মানুষের কাছে কোনো বিকল্প থাকে না, বরং তার জন্ম হয় এমন পরিবেশে যা স্রষ্টার পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয়, কোন নির্দিষ্ট পরিবারে, নির্দিষ্ট লিঙ্গ এবং চেহারা সহ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যা তার ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই জটিল সন্ধিক্ষণে মানুষের কী করার আছে? অর্থাৎ, কারোর কাছেই তার জন্ম সংক্রান্ত এই বিবরণগুলির মধ্যে যেকোন একটি বিবরণও বেছে নেওয়া সম্ভব নয়। স্রষ্টার পূর্বনির্ধারণ এবং তাঁর পথপ্রদর্শন না থাকলে, এই পৃথিবীতে সদ্য জন্ম নেওয়া একটি জীবন কোথায় যাবে বা কোথায় থাকবে তা জানত না, থাকত না কোন আত্মীয়তা, পেত না কোন পরিচয় এবং প্রকৃত কোন গৃহকোণ। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনার কারণে, এই নতুন জীবনের থাকার জায়গা আছে, আছে বাবা-মা, পরিচয় এবং আত্মীয়স্বজন এবং তাই সেই জীবন তার যাত্রাপথে চলা শুরু করে। এই সমগ্র প্রক্রিয়ায়, স্রষ্টার পরিকল্পনাতেই এই নতুন জীবনের বাস্তবায়ন নির্ধারিত হয়, এবং সেই জীবন পরবর্তীকালে যা কিছু অর্জন করে তা সবই আসলে সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত। পরিচয়হীন একটি মুক্ত-ভাসমান দেহ ধীরে ধীরে রক্তমাংসের অবয়বে পরিণত হয়—দৃশ্যমান, বাস্তব মানুষ—ঈশ্বরের সৃষ্টিগুলির মধ্যে অন্যতম—যে চিন্তা করে, শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় এবং উষ্ণতা এবং শীতলতার অনুভূতিসম্পন্ন; বস্তুজগতে সৃষ্ট সত্তার সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের অংশগ্রহণে সক্ষম; এবং তাঁর সৃষ্ট মানুষকে জীবনে যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে, তার সবগুলির মধ্য দিয়েই সে যাবে। স্রষ্টার দ্বারা কোন ব্যক্তির জন্ম পূর্বনির্ধারিত হওয়ার অর্থ হল যে তিনি সেই ব্যক্তিকে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান প্রদান করবেন। একইভাবে, কোন ব্যক্তির জন্মের অর্থ হল সে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান পাবে, এবং সেই মুহূর্ত থেকে, তারা স্রষ্টার দ্বারা প্রদত্ত অন্য এক রূপে এবং সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বের অধীনে বাস করবে।

২) বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে জন্মায় কেন

মানুষ প্রায়শই কল্পনা করতে পছন্দ করে যে যদি তাদের পুনর্জন্ম হয় তবে তা যেন কোন বিশিষ্ট পরিবারে হয়; যদি তারা নারী হয় তবে তারা যেন স্নো হোয়াইটের মতো সুন্দরী এবং সবার প্রিয়পাত্রী হয়, আর পুরুষ হলে হবে প্রিন্স চার্মিং-এর মত হবে, যার কোন কিছুরই অভাব নেই এবং সারা বিশ্বই যার ইশারায় সাড়া দিতে প্রস্তুত। এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের জন্ম সম্পর্কে নানা বিভ্রমের মধ্যে থাকে এবং জন্ম নিয়ে খুবই অসন্তুষ্ট—তাদের পরিবার, আকৃতি, লিঙ্গ এমনকি নিজেদের জন্মের সময় নিয়েও বিরক্ত। তবুও মানুষ কখনই বুঝতে পারে না যে কেন তারা কোন নির্দিষ্ট পরিবারে জন্ম নিয়েছে, তাদের এই নির্দিষ্ট বাহ্যিক চেহারার কারণই বা কী। তারা জানে না তাদের জন্ম বা আকৃতি যাই হোক না কেন, ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাদের বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হবে, এবং এই উদ্দেশ্য কখনোই পরিবর্তিত হবে না। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কোন মানুষের জন্মস্থান, তার লিঙ্গ, বাহ্যিক আকৃতি, সবই খুব ক্ষণস্থায়ী। তাঁর সমগ্র মানবজাতির পরিচালনার প্রতিটি পর্বে এর সবগুলিই এক একটি ক্ষুদ্র ক্রমিক বিন্দু ও চিহ্ন। কারো গন্তব্য ও পরিণতি কোনো একটি নির্দিষ্ট পর্বে তাদের জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং নির্ধারিত হয় জীবনে তারা যে উদ্দেশ্য পূরণ করে তার উপর, এবং স্রষ্টার পরিচালনামূলক পরিকল্পনা সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর বিচারের উপর।

বলা হয় যে প্রতিটি কার্যের একটি কারণ আছে, এবং কোনো কার্যই কারণ ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং কোন মানুষের জন্ম আবশ্যিকভাবে তার বর্তমান এবং পুর্বজন্মের সঙ্গে জড়িত। যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু তার বর্তমান জীবনের মেয়াদ শেষ করে, তবে কোন ব্যক্তির জন্মে সুচিত হয় এক নতুন চক্র। যদি একটি পুরানো চক্র কোন ব্যক্তির পূর্ববর্তী জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে নতুন চক্র স্বাভাবিকভাবেই তার বর্তমান জীবন। যেহেতু মানুষের জন্ম তার অতীত জীবন এবং তার বর্তমান জীবনের সঙ্গে যুক্ত, তাই তার অবস্থান, পরিবার, লিঙ্গ, চেহারা এবং জন্মের সাথে জড়িত অন্যান্য কারণগুলি অবশ্যই তার অতীত এবং বর্তমান জীবনের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তির জন্মের বিষয়গুলি শুধুমাত্র তার পূর্ববর্তী জীবনের দ্বারাই প্রভাবিত নয়, তার বর্তমান জীবনের ভাগ্য অনুযায়ীও নির্ধারিত হয়, এবং এই কারণেই মানুষ বিভিন্ন পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে। কেউ জন্মায় দরিদ্র পরিবারে, কেউ আবার ধনীগৃহে। কেউ সাধারণ কুলে, কেউ আবার বিশিষ্ট বংশে। কারোর জন্ম দক্ষিণে, আবার কেউ উত্তরে। কেউ জন্ম নেয় মরুভূমিতে, আবার কারো জন্ম হয় শ্যামল ভূখন্ডে। কিছু মানুষের জন্মে থাকে উল্লাস, হাসি এবং উদযাপন; অন্যরা নিয়ে আসে অশ্রু, বিপর্যয় এবং দুর্ভোগ। কারো কারো জন্ম হয় জীবনে মূল্য পাওয়ার জন্য, অন্যদের ছুঁড়ে ফেলা হয় আগাছার মতো। কেউ পায় সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য, কেউ আবার কুটিল। কাউকে দেখলেই ভালো লাগে, কেউ বা কুৎসিত। কেউ জন্মায় মধ্যরাতে, কেউবা আবার দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্যতাপে। … বিভিন্ন বৈচিত্রের প্রতিটি মানুষের জন্ম হয় সৃষ্টিকর্তার দ্বারা নির্ধারিত তাদের ভাগ্য অনুসারে। তাদের জন্মই নির্ধারণ করে এই জন্মে তাদের ভাগ্য কী হবে, কোন ভূমিকা তারা পালন করবে, আর কোন উদ্দেশ্য তারা পূর্ণ করবে। এই সবকিছুই সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বের অধীন এবং তাঁর দ্বারাই পূর্বনির্ধারিত। পূর্বনির্ধারিত জায়গা থেকে কেউ অব্যাহতি পায় না, বদলাতে পারে না তার জন্ম এবং বেছে নিতে পারে না তার ভাগ্য।

দ্বিতীয় সন্ধিক্ষণ: বড়ো হয়ে ওঠা

কোন ধরনের পরিবারে তাদের জন্ম হয়েছে, তার উপরে নির্ভর করে তাদের গৃহের পরিবেশ এবং পিতা মাতার কাছ থেকে তারা কী প্রকার শিক্ষা পাচ্ছে। এই সব উপাদান থেকেই নির্ধারিত হয় তারা কীভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে, এবং এই বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াই হল একজন মানুষের জীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই সন্ধিক্ষণেও মানুষের কাছে কোনো বিকল্প থাকেনা। এই পর্বটিও নির্দিষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত।

১) প্রত্যেক মানুষের বয়ঃপ্রাপ্তির নির্দিষ্ট শর্ত সৃষ্টিকর্তা আগে থেকেই নির্ধারিত করে রেখেছেন

একজন মানুষ বড়ো হওয়ার সময় কোন মানুষ, ঘটনাবলী অথবা বস্তুর দ্বারা নৈতিকভাবে উন্নীত অথবা প্রভাবিত হবে তা সে নির্বাচন করতে পারেনা। কোন ধরনের জ্ঞান অথবা দক্ষতা সে লাভ করবে, তার মধ্যে কোন অভ্যাস গড়ে উঠবে, কিছুই সে নির্বাচন করতে পারেনা। কারা তার পিতা মাতা বা আত্মীয়, কোন পরিবেশে সে বড়ো হয়ে উঠছে, এইসব বিষয়ে তার কোনো মতামত থাকেনা। তার চারপাশের মানুষ, ঘটনাবলী এবং বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং তার বিকাশে এগুলি কী প্রভাব বিস্তার করে, সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাহলে এইসব বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেন? কে সবকিছু সংগঠিত করেন? যেহেতু এইসব বিষয়ে মানুষের নিজের পছন্দের কোনো সুযোগ নেই, যেহেতু নিজেদের এইসব বিষয়ে তারা নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা, এবং স্পষ্টতই এগুলি স্বাভাবিকভাবে হয়না, তাহলে নিশ্চিতভাবেই একথা বলা যায় যে সব মানুষ, ঘটনাবলী এবং বস্তুর গঠন রয়েছে স্রষ্টার হাতে। একথা অবশ্যই বলা যায় যে স্রষ্টা যেমন প্রত্যেক মানুষের জন্মের জন্য নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ব্যবস্থা করেন, ঠিক তেমনই তিনি তার বড়ো হয়ে ওঠার জন্যও নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ব্যবস্থা করেন। যদি একজন মানুষের জন্ম তার পারিপার্শ্বিক মানুষজন, ঘটনাবলী ও বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে, তাহলে, সেই মানুষের বৃদ্ধি এবং বিকাশও সেইসবকিছুকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কিছু মানুষ দরিদ্র পরিবারে জন্মানো সত্ত্বেও বড়ো হয় সম্পদের মাঝে। অন্য অনেকে সম্পদশালী পরিবারে জন্মানো সত্ত্বেও তাদের দুর্ভাগ্যের কারণে তাদের পরিবারের ভাগ্যের অবনতি হয়, এবং তারা দরিদ্র পরিবেশে বড়ো হয়। কারো জন্মের পিছনেই কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই এবং কেউই কোনো অনিবার্য, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বড়ো হয়ে ওঠেনা। এগুলি কোনো মানুষ কল্পনা বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। এগুলি তাদের নিজ নিজ ভাগ্যের ফল এবং ভাগ্যের দ্বারাই নির্ধারিত। অবশ্যই এই সবকিছুর মূলে রয়েছে যে ভাগ্য তা স্রষ্টা প্রতিটি মানুষের জন্য পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছেন। এগুলি মানুষের ভাগ্যের উপর স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব, এবং তাঁর পরিকল্পনার দ্বারাই এগুলি নির্ধারিত হয়।

২) মানুষ যেসব বিবিধ পরিস্থিতিতে বেড়ে ওঠে তার থেকেই তাদের নানারকম ভূমিকার উদ্ভব হয়

মানুষের জন্মের পরিস্থিতিই মূলত নির্ধারণ করে তার বেড়ে ওঠার পরিবেশ ও পরিমন্ডল। আবার যে পরিমন্ডলে সে বেড়ে ওঠে, তা তার জন্মের পরিস্থিতিরই ফল। এইসময় একজন মানুষ ভাষা শিখতে শুরু করে, তার মন নানা ধরনের নতুন বিষয়ের সম্মুখীন হয় এবং তা মনের মধ্যে একত্রিত হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। মানুষ যেসব জিনিস নিজের কানে শোনে, নিজের চোখে দেখে এবং নিজের মস্তিষ্কের সাহায্যে গ্রহণ করে তা ক্রমে তার অন্তর্জগতকে পরিপূর্ণ এবং উদ্দীপ্ত করে। একজন যেসব মানুষ, ঘটনা এবং বস্তুর সংস্পর্শে আসে, যে সাধারণ বোধ, জ্ঞান এবং দক্ষতা সে লাভ করে, যে চিন্তাশৈলী তাকে প্রভাবিত করে, যে পদ্ধতিতে তাকে শিক্ষাদান করা হয়, এই সবগুলিই তার জীবনের ভাগ্যকে নির্দেশ ও প্রভাবিত করে। বড়ো হওয়ার সময় মানুষ যে ভাষা শেখে এবং যেভাবে সে চিন্তা করে তা তার যৌবনের পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই পরিবেশেরই অঙ্গ হল তার বাবা মা, ভাইবোন এবং অন্যান্য মানুষজন, চারপাশের ঘটনাবলী এবং বস্তু। সুতরাং, একজন মানুষের বিকশিত হওয়ার গতিপথ নির্ধারিত হয় যে পরিবেশে সে বড়ো হয় তার দ্বারা এবং সেইসঙ্গে, তা নির্ভর করে সেই সময়ে সে যেসব মানুষজন, ঘটনাবলী এবং বস্তুর সংস্পর্শে আসে তার উপরেও। যেহেতু মানুষ যে পরিস্থিতিতে বড়ো হবে তা অনেক আগে থেকেই নির্ধারিত, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সে কোন পরিবেশে থাকবে তাও পূর্বনির্ধারিত। এটি কোনো মানুষের পছন্দ বা অগ্রাধিকারের দ্বারা নির্ধারিত হয়না, বরং স্রষ্টার পরিকল্পনা এবং তাঁর সতর্ক ব্যবস্থাপনা ও মানুষের ভাগ্যের উপর তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং মানুষ তার বড়ো হয়ে ওঠার সময় যেসব মানুষজনের সংস্পর্শে আসে বা যেসব বস্তুর সম্মুখীন হয় তার সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই স্রষ্টার সমণ্বয় ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত। মানুষ এই ধরনের জটিল আন্তঃসম্পর্কের কোনো পূর্বাভাস পায়না, তাকে নিয়ন্ত্রণ অথবা পরিমাপ করার ক্ষমতাও তার নেই। একজন মানুষ যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তার উপরে প্রচুর বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি ও বস্তুর প্রভাব থাকে। এই বিপুল সংযোগের জালের আয়োজন বা তাকে সমণ্বিত করার ক্ষমতা কোনো মানুষেরই নেই। সব মানুষ, বস্তু অথবা ঘটনাবলীর উপস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কেবল স্রষ্টারই আছে, কোনো মানুষ বা বস্তুর নেই, এমনকী তাদের উপস্থিতি বজায় রাখা অথবা অন্তর্ধানকে নিয়ন্ত্রণ করাও তাদের ক্ষমতার বাইরে। এ হল সংযোগের এক সুবিস্তৃত জাল যা একজন মানুষের বিকশিত হওয়াকে আকার দেয়, এবং বিভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে যার মধ্যে দিয়ে মানুষ বেড়ে ওঠে, যেমনভাবে স্রষ্টা তাকে পূর্বেই নির্ধারিত করেছেন। এটিই স্রষ্টার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ভূমিকা সৃষ্টি করে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যকে সাফল্যের সঙ্গে পূরণ করার জন্য দৃঢ় ও শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করে।

তৃতীয় সন্ধিক্ষণ: স্বাধীনতা

শৈশব এবং কৈশোর অতিক্রম করার পরে কোনো ব্যক্তি যখন ধীরে ধীরে অনিবার্যভাবে পরিণত অবস্থায় পৌঁছয়, তার পরবর্তী পদক্ষেপ হল তারুণ্য থেকে তাদের সম্পূর্ণভাবে বিদায় নেওয়া, তাদের পিতামাতাকে বিদায় জানানো এবং একজন স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে সামনের পথের মুখোমুখি হওয়া। এই পর্বে, একজন প্রাপ্তবয়স্কের মতই তাদের অবশ্যই সমস্ত মানুষ, ঘটনা এবং বস্তুর মুখোমুখি হতে হবে, সম্মুখীন হতে হবে তাদের ভাগ্যের সকল অংশের, যে অংশগুলি শীঘ্রই তাদের সামনে আসবে। এটি হল তৃতীয় সন্ধিক্ষণ যা প্রতিটি মানুষকে অতিক্রম করতে হবে।

১) স্বাধীন হওয়ার পর, কোনো ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব অনুভব করতে শুরু করে

জন্ম এবং বেড়ে ওঠা যদি কোনো ব্যক্তির জীবনের যাত্রাপথে “প্রস্তুতিমূলক সময়” হয়, যা তার ভাগ্যের ভিত্তি স্থাপন করে, তাহলে স্বাধীনতা হল তার জীবনে ভাগ্যের সূচনাপর্বের আত্মকথন। কোনো ব্যক্তির জন্ম এবং বেড়ে ওঠা যদি তার ভাগ্যের প্রস্তুতিপর্বের সংগৃহীত সম্পদ হয়, তাহলে সে স্বাধীন হয় তখন, যখন সে সেই সম্পদ ব্যয় বা তা বৃদ্ধি করতে শুরু করে। যখন কেউ পিতামাতাকে ছেড়ে স্বাধীন হয়, তখন সে যে সামাজিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, এবং যে ধরনের কাজ ও কর্মজীবন প্রাপ্ত হয়, তা উভয়ই তার ভাগ্য দ্বারা নির্ধারিত এবং তার পিতামাতার সাথে সম্পর্কহীন। কেউ কেউ উচ্চশিক্ষার জন্য একটি ভাল বিষয় বেছে নিয়ে স্নাতক হয়ে সন্তোষজনক চাকরি খুঁজে পায় যা জীবনের যাত্রাপথের প্রথম পদক্ষেপে তাদের বিজয়ী করে তোলে। কিছু মানুষ বিভিন্ন বিষয় শিখে এবং দক্ষভাবে আয়ত্ত করেও কখনোই তাদের উপযুক্ত চাকরি খুঁজে পায় না বা যোগ্য পদ পায় না, ভালো কর্মজীবন তো দূরস্থান; জীবনের যাত্রার শুরু থেকেই, জীবনের প্রতিটি মোড়ে তারা নিজেদের ব্যর্থ দেখতে পায়, জর্জরিত হয় সমস্যায়, তাদের সম্ভাবনার পরিণতি হয় হতাশাজনক, এবং তাদের জীবন হয় অনিশ্চিত। কিছু মানুষ অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশোনা করলেও, উচ্চশিক্ষা লাভের প্রতিটি সুযোগই অল্পের জন্য হারায়; মনে হয় তাদের ভাগ্যে কখনই সাফল্য লাভ নেই, জীবনের যাত্রার প্রথম আকাঙ্খাই মিশে যায় লঘু বাতাসে। সামনের পথ মসৃণ নাকি পাথুরে তা তারা জানে না, কিন্তু প্রথমবারের মতো অনুভব করে যে মানুষের ভাগ্য কতটা পরিবর্তনশীল, এবং তাই জীবনকে প্রত্যাশা এবং ভয়ের সাথে নিরীক্ষণ করে। খুব শিক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও কিছু লোক বই লেখে এবং খ্যাতি অর্জন করে; প্রায় সম্পূর্ণ নিরক্ষর কিছু মানুষ ব্যবসায় অর্থ উপার্জন করে এবং তার মাধ্যমে নিজেদের সংস্থান করতে পারে…। কোনো ব্যক্তি কী পেশা বেছে নেয়, কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করে: এই বিষয়গুলিতে তার সিদ্ধান্ত ভালো হবে না খারাপ, তার উপর কি কারো নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ আছে? এগুলি কি মানুষের ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তের সাথে সঙ্গতি রেখে চলে? বেশিরভাগ মানুষেরই এরকম ইচ্ছা থাকে: কম পরিশ্রম ও বেশি উপার্জন করা, রোদ এবং বৃষ্টিতে পরিশ্রম না করা, ভাল পোশাক পরা, সর্বত্র দীপ্তিমান এবং উজ্জ্বল হওয়া, অন্যদের উপরে কর্তৃত্ব করা এবং পূর্বপুরুষদের জন্য খ্যাতি অর্জন করা। মানুষ নিখুঁত হওয়ার আশা করে, কিন্তু জীবনের যাত্রায় প্রথম পা ফেলার পরেই তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারে যে মানুষের ভাগ্য কতটা ত্রুটিপূর্ণ, এবং প্রথমবার তারা এই সত্য উপলব্ধি করে যে, কেউ ভবিষ্যতের জন্য সাহসী পরিকল্পনা করতে পারে, দুঃসাহসী কল্পনারআশ্রয় নিতে পারে, কিন্তু নিজের স্বপ্নগুলির বাস্তবায়নের ক্ষমতা কারোরই নেই, এবং নিজের ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণ করার পরিস্থিতিতেও কেউই নেই। একজনের স্বপ্ন এবং বাস্তবতার মধ্যে সর্বদাই কিছু দূরত্ব থাকবে যার মুখোমুখি তাকে হতেই হবে; মানুষ যেমন চায় ঘটনাপ্রবাহ কখনই তেমন হয় না, এবং এই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে মানুষ কখনই সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি অর্জন করতে পারে না। কিছু মানুষ ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় কল্পনাতীত যে কোন সীমায় চলে যায়, নিজেদের জীবিকা ও ভবিষ্যত গড়ার জন্য সর্বোচ্চ প্রয়াস করে এবং বিপুল ত্যাগ স্বীকার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যদি তারা তাদের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষাগুলির বাস্তবায়ন করেও, তারা কখনই তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না, এবং যতই দৃঢ়তার সাথে চেষ্টা করুক না কেন, ভাগ্য তাদের জন্য যা বরাদ্দ করেছে তারা কখনই তাকে অতিক্রম করতে পারে না। ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা এবং ইচ্ছাশক্তির পার্থক্য নির্বিশেষে, ভাগ্যের সামনে সব মানুষই সমান, সে পার্থক্য করে না মহান বা নগণ্য, উচ্চ বা তুচ্ছ, উদার বা নীচের মধ্যে। কেউ কী পেশা গ্রহণ করবে, কী ভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে এবং জীবনে কতটা বিত্তশালী হবে তা তার পিতামাতা, তার প্রতিভা, তার প্রচেষ্টা বা তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হয় না, আসলে তা স্রষ্টার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত।

২) পিতামাতাকে ছেড়ে যাওয়া এবং জীবন নাট্যে নিজের ভূমিকা পালনের আন্তরিক সূত্রপাত

পরিণত অবস্থায় পৌঁছে, মানুষ যখন পিতামাতার নির্ভরতা ছেড়ে নিজেকে পালন করতে সমর্থ হয়, সেই মুহূর্তে থেকে সে প্রকৃত অর্থে নিজের ভূমিকা পালন করতে শুরু করে, কুয়াশা কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে তার জীবনের লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হয় তো কেউ তখনও তার পিতামাতার সাথে নামমাত্র ঘনিষ্ঠতায় বদ্ধ থাকে, কিন্তু যেহেতু তার লক্ষ্য এবং জীবনে পালনীয় ভূমিকায় তার মা এবং বাবার কোনও সম্পর্ক নেই, তাই সে ধীরে ধীরে স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে এই ঘনিষ্ঠ বন্ধনটি ছিন্ন হয়ে যায়। জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এ সময়েও মানুষ অবচেতনে তাদের পিতামাতার উপর নির্ভরশীল থেকে যায়, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠভাবে বলা যায়, যে একবার তারা সম্পূর্ণভাবে বড় হয়ে গেলে, পিতামাতার থেকে তারা সম্পূর্ণ পৃথক জীবনযাপন করে, এবং স্বাধীনভাবে যে ভূমিকা গ্রহণ করে তা সম্পাদন করে। জন্ম এবং সন্তান লালন-পালন ব্যতীত, সন্তানদের জীবনে পিতামাতার দায়িত্ব কেবল তাদের বেড়ে ওঠার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক পরিবেশ প্রদান করা, কারণ স্রষ্টার পূর্বনির্ধারণ ছাড়া আর কোনো কিছুই কোনো ব্যক্তির ভাগ্যের উপর প্রভাব ফেলে না। কোনো ব্যক্তির ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা কেউই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; বহু পূর্বেই এটি নির্ধারিত, এমন কি কারো পিতা-মাতাও তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না। ভাগ্যের বিষয়ে, প্রত্যেকে স্বাধীন, এবং প্রত্যেকের নিজস্ব ভাগ্য আছে। তাই, কারোর পিতামাতাই তার ভাগ্য খণ্ডাতে পারে না বা জীবনে সে যে ভূমিকা পালন করে তার উপর সামান্যতম প্রভাবও ফেলতে পারে না। একথা বলা যেতে পারে, যে পূর্বনির্ধারণ অনুসারেই কোনো এক নির্দিষ্ট পরিবারে কেউ জন্ম নেয় এবং নির্দিষ্ট এক পরিবেশে সে বেড়ে ওঠে, জীবনের লক্ষ্য পূরণের পূর্বশর্ত ব্যতীত তা আর কিছুই নয়। তারা কোনভাবেই কোনো ব্যক্তির ভাগ্য, বা কোন ধরনের ভাগ্যের মধ্যে সে তার অভীষ্ট পূরণ করবে, তা নির্ধারণ করে না। এবং তাই, কারোর পিতামাতাই তার জীবনের লক্ষ্যপুরণে সহায়তা করতে পারে না, এবং একইভাবে, কোনো আত্মীয়স্বজনও কাউকে তার জীবনে পালনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে সহায়তা করতে পারে না। কীভাবে কোনো মানুষ তার অভীষ্ট সিদ্ধ করবে এবং কী রকম পরিবেশে সে তার ভূমিকা পালন করবে তা সম্পূর্ণরূপে তার ভাগ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্য কথায় বলা যায়, অপর কোনো বস্তুগত অবস্থা কোনো মানুষের অভীষ্টকে প্রভাবিত করতে পারে না, যা স্রষ্টার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। সব মানুষ যে বিশেষ পরিবেশে বেড়ে ওঠে সেখানেই পরিণত হয়; তারপর ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে, তারা তাদের জীবনের নিজস্ব পথ তৈরি করে এবং স্রষ্টার দ্বারা তাদের জন্য পরিকল্পিত নিয়তি পূরণ করে। স্বভাবতই, অনিচ্ছাকৃতভাবে, তারা মানবতার বিশাল সমুদ্রে প্রবেশ করে এবং জীবনে তাদের নিজস্ব স্থান গ্রহণ করে, যেখানে তারা সৃষ্ট প্রাণী হিসাবে সৃষ্টিকর্তার পূর্বনির্ধারিত এবং তাঁর সার্বভৌমত্বের নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করতে শুরু করে।

চতুর্থ সন্ধিক্ষণ: বিবাহ

বয়ঃপ্রাপ্ত এবং পরিণত হওয়ার পাশাপাশি বাবা-মা-র সঙ্গে, জন্ম ও বড় হয়ে ওঠার পরিবেশের সঙ্গে, মানুষের দূরত্ব বাড়তে থাকে। জীবনে সে একটি দিকনির্দেশ খোঁজা শুরু করে এবং পিতামাতার থেকে ভিন্ন একটি শৈলীতে নিজের জীবনের লক্ষ্য অনুসরণ করতে চায়। এই পর্বে মানুষের জীবনে পিতা-মাতার আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না, বরং সে এমন এক সঙ্গী চায় যার সঙ্গেই সে জীবন কাটাবে, অর্থাৎ একজন স্বামী বা স্ত্রী—যার সঙ্গে তার ভাগ্য নিবিড় ভাবে জড়িত। সুতরাং, স্বাধীন হওয়ার পর মানুষের জীবনের প্রথম বড় ঘটনা হলো তার বিবাহ। চতুর্থ এই সন্ধিক্ষণ মানুষকে পেরোতেই হবে।

১) ব্যক্তিগত পছন্দে কারোর বিবাহ হয় না

মানুষের জীবনে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সময় থেকেই সে সত্যিকারের অর্থে নানা ধরনের দায়িত্ব নিতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সিদ্ধ করে বিভিন্ন ধরণের উদ্দেশ্য। বিবাহের অভিজ্ঞতার আগে বিবাহ সম্পর্কে মানুষ নানা বিভ্রমের মধ্যে থাকে, তবে সেই সব বিভ্রম খুবই মনোরম। মেয়েরা কল্পনা করে যে তাদের স্বামীরা হবে প্রিন্স চার্মিং এবং ছেলেদের মনে হয় তাদের বিবাহ হবে স্নো হোয়াইট এর সঙ্গে। অলীক এই কল্পনাগুলি থেকেই বোঝা যায়, প্রত্যেকেরই বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা থাকে, নিজের নির্ধারিত দাবী ও মান থাকে। এই দুষ্ট বয়সে বিবাহ সম্পর্কে বহু বিকৃত বার্তার ক্রমাগত শিকার হয়ে মানুষ বহু অতিরিক্ত দাবি এবং বিচিত্র মনোভাব পোষণ করে। বিবাহের অভিজ্ঞতা আছে এমন সকল ব্যক্তিই জানে যে বিবাহকে যে যেভাবেই বুঝুক বা যে মনোভাবই পোষণ করুক না কেন—তাতে কিছুই যায় আসে না, বিবাহ ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় নয়।

জীবনে অনেক মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কিন্তু কেউই জানেনা তার বিবাহিত জীবনের সঙ্গী কে হবে। যদিও বিবাহ সম্পর্কে প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, কেউই কিন্তু আগে থেকে জানে না যে কে সত্য এবং চূড়ান্তভাবে তাদের সঙ্গী হবে। এ ব্যাপারে কোনো মানুষেরই ব্যক্তিগত ধারণার কোন মূল্য নেই। পছন্দের কারোর দেখা পেলে তুমি তার অনুসরণ করতে পারো, কিন্তু সে তোমার প্রতি আগ্রহী কি না বা তোমার জীবনসঙ্গী হতে পারবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত তোমার নয়। তোমার অনুরাগের ব্যক্তিকেই যে তুমি জীবনসঙ্গী হিসেবে পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই; এবং হয়তো ইতিমধ্যেই তোমার জীবনে নিঃশব্দে প্রবেশ করেছে এমন কেউ যাকে তুমি আশা করনি এবং সে তোমার জীবন সঙ্গী হয়ে উঠল, যে তোমার ভাগ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, তোমার অর্ধাংশ, যার সঙ্গে তোমার ভাগ্য নিবিড়ভাবে জড়িত। যদিও পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বিবাহ-সম্পর্ক আছে, কিন্তু তারা প্রত্যেকে একে অপরের থেকে আলাদা—অনেক বিবাহ অসন্তোষজনক, অনেকগুলি সুখী; অনেক বিবাহ পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত, অনেকগুলো উত্তর ও দক্ষিণে; অনেক বিবাহে দুজন পরস্পরের নিখুঁত সঙ্গী, অনেকগুলি সমান সামাজিক পদমর্যাদার; অনেক দাম্পত্য সুখী এবং এক সুরে বাজে, অনেক বিবাহ বেদনাদায়ক এবং দুঃখজনক; অনেক বিবাহ অন্যদের ঈর্ষা জাগিয়ে তোলে, আবার অনেক বিবাহই ভুল বোঝাবুঝি এবং বিরাগে ভরা; অনেকের বিবাহ আনন্দে পূর্ণ, অনেকে চোখের জলে ভেসে যায় এবং হতাশা নিয়ে আসে…। অগণিত এই ধরণের বিবাহে, বিবাহের প্রতি কখনো মানুষের আনুগত্য এবং আজীবন প্রতিশ্রুতির প্রকাশ ঘটে; তাদের ভালবাসা, বন্ধন ও অবিচ্ছেদ্যতা প্রকাশিত হয়, আবার অনেকে হাল ছেড়ে দেয় এবং পারস্পরিক দুর্জ্ঞেয়তা প্রকাশ করে। কেউ কেউ তাদের বিবাহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, অথবা এমনকি এর প্রতি ঘৃণাও বোধ করে। বিবাহ সাথে করে সুখ বা বেদনা যাই আনুক না কেন, প্রতিটি বিবাহের উদ্দেশ্য স্রষ্টার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়; এটি এমন এক অভীষ্ট যা প্রত্যেককে অবশ্যই সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রতিটি বিবাহের অন্তরালে থাকা প্রতিটি ব্যক্তির ভাগ্য অপরিবর্তনীয়, সৃষ্টিকর্তার দ্বারা অনেক আগেই নির্ধারিত।

২) দুজন সঙ্গীর সম্মিলিত ভাগ্যেই বিবাহ সম্পন্ন হয়

একজন মানুষের জীবনে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। বিবাহ তার ভাগ্যের ফল এবং গুরুত্বপূর্ণ এক যোগাযোগ। এটি কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা পছন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এবং কোনও বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তবে সম্পূর্ণরূপে দুই পক্ষের ভাগ্য দ্বারা এবং দম্পতির উভয় সদস্যের ভাগ্যের উপর স্রষ্টার ব্যবস্থা এবং পূর্বনির্ধারণের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিবাহের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল মানব জাতির ক্রমকে চালিয়ে যাওয়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বিবাহ হল নেহাতই এমন একটি প্রথা যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষকে যেতে হয় তার অভীষ্ট পূরণের জন্য। বৈবাহিক সম্পর্কে মানুষ শুধু পরবর্তী প্রজন্মকে লালন-পালনের ভূমিকাই নেয় না, সেই বিবাহ বজায় রাখার প্রয়োজনে তার সাথে জড়িত সব রকমের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সেই লক্ষ্যগুলিও সে সম্পূর্ণ করে যা ওই ভূমিকাগুলির জন্য প্রয়োজন। যেহেতু কোনো মানুষের জন্ম তার চারপাশের মানুষ, বস্তু ও ঘটনাবলীর পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে, তেমনই তার বিবাহ অনিবার্যভাবে এই সব ব্যক্তি, ঘটনা ও বস্তুদের প্রভাবিত করবে এবং উপরন্তু, সেগুলিকে বিভিন্ন উপায়ে রূপান্তরিত করবে।

স্বাধীন হওয়ার পর, মানুষের নিজের জীবনের যাত্রা শুরু হয়, যা ধাপে ধাপে কোনো মানুষকে নিয়ে যায় অন্য মানুষ, ঘটনা এবং এমন সব জিনিসের দিকে যা তার বিবাহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একই সময়ে, এই বিবাহের অপর পক্ষও ধাপে ধাপে এগিয়ে আসে সেই একই ব্যক্তি, ঘটনা এবং জিনিসগুলির দিকে। ভাগ্যের বন্ধনে আবদ্ধ দুই অপরিচিত ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বে জড়িয়ে পড়ে এক বিবাহবন্ধনে এবং অলৌকিকভাবে হয়ে ওঠে একটি পরিবারঃ “দুটি পঙ্গপাল জড়িয়ে যায় একই রশিতে”। সুতরাং, বিবাহে প্রবিষ্ট হলে কোনো মানুষের জীবনের যাত্রা প্রভাবিত এবং স্পর্শ করে তার সঙ্গীকে এবং অনুরূপভাবে তার সঙ্গীর জীবনের যাত্রাও তার ভাগ্যকে প্রভাবিত এবং স্পর্শ করে। অর্থাৎ, মানুষের ভাগ্য পারস্পরিকভাবে যুক্ত, এবং অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীনভাবে কেউই জীবনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ করতে বা নিজের ভূমিকা পালন করতে পারে না। কোনো মানুষের জন্ম প্রভাব ফেলে সম্পর্কের এক বিশাল শৃঙ্খলের উপর; বেড়ে ওঠাও জড়িয়ে থাকে সম্পর্কের এক জটিল শৃঙ্খলের সাথে; এবং অনুরূপভাবে, একটি বিবাহ অনিবার্যভাবে বিদ্যমান এবং রক্ষিত হয় মানব সংযোগের এক বিশাল এবং জটিল জালের মধ্যে যেখানে জড়িয়ে থাকে সেই জালের প্রতিটি সদস্য, এবং তা প্রতিটি জড়িত মানুষের ভাগ্যের উপর প্রভাব ফেলে। দুই পরিবারের সদস্যদের যোগাযোগের ফলে কোনো বিবাহ সংঘটিত হয় না, তারা যে পরিস্থিতিতে বড় হয়েছে, তাদের চেহারা, তাদের বয়স, তাদের গুণাবলী, তাদের প্রতিভা বা অন্য কোন কারণেও নয়, বরং দুই পক্ষের যৌথ অভীষ্ট এবং একই ভাগ্যের দোসর হওয়ার কারণে হয়। এটাই বিবাহের উৎস, যা স্রষ্টার দ্বারা আয়োজিত ও সুসংবদ্ধ মানুষের ভাগ্যের ফল।

পঞ্চম সন্ধিক্ষণ: পরবর্তী প্রজন্ম

বিবাহের পর মানুষ পালন করে পরবর্তী প্রজন্মকে। কতজন এবং কী ধরণের সন্তান হবে তাতে মানুষের করণীয় কিছু নেই; এটিও সেই ব্যক্তির ভাগ্য-নির্ধারিত, স্রষ্টার দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট। এটি পঞ্চম সন্ধিক্ষণ যার মধ্য দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে যেতে হয়।

কারো সন্তানের ভূমিকা পালন করার জন্য যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে, তবে তার পিতামাতার ভূমিকা পালনের জন্যও কেউ পরবর্তী প্রজন্মকে লালন-পালন করে। ভূমিকার এই পরিবর্তন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের উপলব্ধি ঘটায়। এটি জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মানুষকে অভিজ্ঞতা প্রদান করে যার মাধ্যমে কোনো মানুষ স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানতে পারে, যা সর্বদা একইভাবে প্রণীত হয় এবং যার মাধ্যমে মানুষ এই সত্যের মুখোমুখি হয় যে স্রষ্টার পূর্বনির্ধারণকে কেউই অতিক্রম বা পরিবর্তন করতে পারে না।

১) সন্তানসন্ততি কেমন হবে তার উপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই

জন্ম, বড়ো হয়ে ওঠা, এবং বিবাহ সবই বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন মাত্রায় হতাশা নিয়ে আসে। কিছু মানুষ নিজেদের পরিবার বা তাদের নিজেদের শারীরিক আকৃতি নিয়ে অসন্তুষ্ট; কেউ কেউ অপছন্দ করে তাদের পিতামাতাকে; যে পরিবেশে তারা বেড়ে উঠেছে তা নিয়ে কেউ কেউ বিরক্ত বা অভিযোগ করে। এবং এই সব হতাশার মধ্যে বেশিরভাগ মানুষের কাছে বিবাহ হল সবচেয়ে অসন্তোষজনক। জন্ম, পরিণত অবস্থা প্রাপ্তি বা বিবাহ নিয়ে কেউ যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন, যারাই এই বিষয়গুলির মধ্য দিয়ে গিয়েছে তারা সকলেই জানে যে, জন্মের স্থান ও সময়, শারীরিক সৌন্দর্য, পিতামাতার বা জীবনসঙ্গীর পরিচয় এসব কেউ নিজে নির্বাচন করতে পারে না, বরং এগুলোকে স্বর্গের ইচ্ছা হিসাবে সহজভাবে মেনে নিতে হয়। তারপরও যখন মানুষের পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে তোলার সময় আসে, তখন তারা তাদের জীবনের প্রথমার্ধে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হওয়া সমস্ত বাসনা তাদের বংশধরদের মধ্যে প্রক্ষেপ করে, এই আশায় যে তাদের নিজেদের জীবনের প্রথমার্ধের সমস্ত হতাশা যেন তাদের সন্তানেরা পূরণ করে। তাই মানুষ নিজের সন্তানদের নিয়ে নানা ধরনের কল্পনায় বিভোর থাকেঃ কন্যারা যেন অনিন্দ্য সুন্দর হয়ে বেড়ে ওঠে, ছেলেরা হয় উজ্জ্বল ভদ্রলোক; মেয়েরা হবে সংস্কৃতিমনা ও প্রতিভাদীপ্ত এবং ছেলেরা হবে মেধাবী ছাত্র ও তারকা ক্রীড়াবিদ; মেয়েরা হবে সুভদ্র, গুণবতী ও বিচক্ষণ এবং ছেলেরা হবে বুদ্ধিমান, সক্ষম ও সংবেদনশীল। তারা আশা করে যে তাদের সন্তানরা, তারা মেয়ে হোক বা ছেলে, তাদের গুরুজনদের সম্মান করবে, তাদের পিতামাতার প্রতি যত্নশীল হবে, সবার প্রিয় ও প্রশংসিত হবে…। এই পর্বে, মানুষের জীবনে নবীন আশা সঞ্চারিত হয় এবং হৃদয়ে নতুন আবেগ জাগে। মানুষ জানে যে তারা এই জীবনে শক্তিহীন এবং আশাহীন, জনতার মাঝে অন্যতম হওয়ার আর কোনো সুযোগ বা আশা তাদের সামনে নেই এবং ভাগ্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন বিকল্প নেই। এবং তাই তারা তাদের সমস্ত আশা, তাদের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে, এই আশায় যে তাদের সন্তানরা যেন তাদের অপূর্ণ স্বপ্ন অর্জনে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে; তাদের কন্যা এবং পুত্ররা পরিবারের নাম উজ্জ্বল করে, বিশিষ্ট, ধনী বা বিখ্যাত হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে, তারা তাদের সন্তানদের সৌভাগ্যশালী দেখতে চায়। মানুষের পরিকল্পনা এবং কল্পনা নিখুঁত; কিন্তু তারা কি জানে না যে তাদের সন্তানের সংখ্যা, অবয়ব, ক্ষমতা এবং আরও অনেক ব্যাপারই তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হয় না, তাদের সন্তানদের ভাগ্য নির্ধারণের সামান্য ক্ষমতাও তাদের হাতে নেই? মানুষ নিজেরই ভাগ্য-বিধাতা নয়, তবুও তারা তরুণ প্রজন্মের ভাগ্য পরিবর্তনের আশা করে; নিজেদের ভাগ্য থেকে রক্ষা পেতেই তারা অক্ষম, তবুও তারা পুত্র-কন্যাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হয়। তারা কি নিজেদের ক্ষমতায় অধিক আস্থাশীল নয়? এটা কি মানুষের মূর্খতা ও অজ্ঞতা নয়? সন্তানদের জন্য মানুষ যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, কোনো মানুষের পরিকল্পনা এবং আকাঙ্ক্ষা নির্ধারণ করতে পারে না যে তার কতজন সন্তান হবে বা সেই সন্তানরা কেমন হবে। দরিদ্র হয়েও কিছু মানুষ একাধিক সন্তানের জন্ম দেয়; আবার ধনী হওয়া সত্ত্বেও অনেক মানুষেরই কোনো সন্তান থাকে না। কেউ কেউ কন্যাসন্তান চায়, কিন্তু সেই ইচ্ছা পূরন হয় না; অনেকে পুত্র চাইলেও পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়। অনেকের কাছে সন্তান হলো আশীর্বাদ, আবার অনেকের কাছে তারা অভিশাপ। অনেক দম্পতি ধীশক্তিসম্পন্ন হলেও তাদের সন্তানরা হয় ধীর-মতি, অনেক পিতা-মাতা পরিশ্রমী এবং সৎ হলেও তাদের সন্তানরা হয় অলস। সদয় এবং ন্যায়পরায়ণ পিতামাতা হলেও তাদের সন্তানরা হয় ধূর্ত এবং দুশ্চরিত্র। শরীরে এবং মনে সুস্থ পিতা-মাতাও জন্ম দেয় প্রতিবন্ধী সন্তানের। অনেক পিতা মাতাই হয়তো খুব সাধারণ এবং অসফল, কিন্তু তাদের সন্তানরা চূড়ান্ত কৃতিত্ব অর্জন করে। কোনো কোনো বাবা-মা নিম্ন-মর্যাদাসম্পন্ন হলেও তাদের সন্তানেরা সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যায়। …

২) পরবর্তী প্রজন্মকে পালনের পরে, ভাগ্য সম্পর্কে মানুষ এক নতুন উপলব্ধি অর্জন করে

ত্রিশের কাছাকাছি বয়সে বেশিরভাগ মানুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, জীবনের এই পর্বে ভাগ্য সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণাই হয় না। কিন্তু মানুষ যখন সন্তান প্রতিপালন করতে শুরু করে এবং তাদের সন্তানেরা বেড়ে ওঠে, তারা নতুন প্রজন্মকেও আগের প্রজন্মের জীবন ও সমস্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করতে দেখে। এবং সন্তানদের মধ্যে নিজেদের অতীতের প্রতিফলন দেখে তারা উপলব্ধি করে যে তরুণ প্রজন্ম যে পথে হাঁটছে, তারাও একদিন সেই পথ অতিক্রম করেছিল, এবং এই পথ পূর্বপরিকল্পনা বা নির্বাচন করা যায় না। এই সত্যের মুখোমুখি হয়ে, তাদের কাছে স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না যে প্রতিটি ব্যক্তির ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত, এবং এই সত্য সম্যক উপলব্ধি না করেই, তারা ধীরে ধীরে তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাগুলি বাতিল করে, এবং তাদের হৃদয়ের আবেগগুলি ক্ষণিক বিচ্ছুরণের পর মুছে যায়…। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পথচিহ্নগুলিকে অতিক্রম করে জীবনের এই পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া মানুষ জীবনের এক নতুন উপলব্ধি অর্জন করেছে, এক নতুন মনোভাব গ্রহণ করেছে। এই বয়সের কোনো মানুষ ভবিষ্যতের কাছ থেকে কতটাই বা আশা করতে পারে, আর কোন সম্ভাবনার প্রত্যাশাতেই বা তারা অপেক্ষা করবে? কোন পঞ্চাশ বছর বয়সী মহিলা এখনও প্রিন্স চার্মিং-এর স্বপ্ন দেখে? কোন পঞ্চাশ বছর বয়সী পুরুষ এখনও তার স্নো হোয়াইট খোঁজে? কোন মধ্যবয়সী মহিলা এখনও কুৎসিত হংস-শাবক থেকে রাজহাঁসে পরিণত হওয়ার আশা করে? বেশিরভাগ বয়স্ক পুরুষদের কি আর যুবকদের মতো একই কর্ম-প্রচেষ্টা থাকে? সব মিলিয়ে, পুরুষ বা মহিলা নির্বিশেষে, যে কেউ এই বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে তার বিবাহ, পরিবার এবং সন্তানদের প্রতি তুলনামূলকভাবে যুক্তিযুক্ত, ব্যবহারিক মনোভাব নিয়ে। এই জাতীয় ব্যক্তির কাছে মূলত কোনও বিকল্প নেই, ভাগ্যকে প্রশ্ন করার কোনও তাগিদ নেই। মানুষের অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে, এই বয়সে পৌঁছানোর সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই কোনো মানুষ নির্দিষ্ট এক মনোভাব গড়ে তোলে: “ভাগ্যকে মেনে নিতে হবে; সন্তানদের নিজস্ব ভাগ্য আছে; মানুষের ভাগ্য দৈব—নির্ধারিত।” বেশিরভাগ মানুষ যারা এই সত্য উপলব্ধি করে না, তারা এই পৃথিবীর সমস্ত অস্থিরতা, হতাশা এবং কষ্ট সহ্য করার পরে, মানব জীবন সম্পর্কে তাদের অন্তর্দৃষ্টি দুটি সংক্ষিপ্ত শব্দে প্রকাশ করবে: “এটাই ভাগ্য!” যদিও এই বাক্যাংশটি মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে জাগতিক মানুষের উপলব্ধি এবং তারা যে উপসংহারে এসেছে তা গ্রথিত করে, এবং যদিও তা মানবতার অসহায়ত্বকে প্রকাশ করে, এবং এটিকে সূক্ষ্ম এবং নির্ভুল বিবেচনা করা যায়, তবুও এটি স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব উপলব্ধির থেকে অনেক দূরের কথা, এবং কোনোভাবেই সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব সম্পর্কে জ্ঞানের এটি কোন বিকল্প নয়।

৩) ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের জ্ঞানের বিকল্প নয়

এত বছর ধরে ঈশ্বরকে অনুসরণ করার পর, ভাগ্য সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান এবং সাধারণ পার্থিব মানুষের ধারণার মধ্যে কি কোনো মূলগত পার্থক্য খুঁজে পাও? স্রষ্টার পূর্বনির্ধারণ কি সত্যই উপলব্ধি করতে পেরেছ এবং সত্যই অবগত হয়েছো স্রষ্টার সার্বভৌমত্বে? “এটাই ভাগ্য” এই বাক্যাংশটির অন্তর্নিহিত এবং গভীরভাবে অনুভূত উপলব্ধি রয়েছে কিছু মানুষের, তবুও তারা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বে সামান্যতম বিশ্বাসও করে না; তারা বিশ্বাস করে না যে মানুষের ভাগ্য ঈশ্বর আয়োজিত এবং তাঁর দ্বারা সমন্বিত, এবং তারা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের কাছে নতি স্বীকার করতে চায় না। এই ধরনের মানুষ যেন সাগরে ভাসমান, ঢেউয়ে আন্দোলিত, স্রোতের সাথে ভেসে যায়, নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করা এবং ভাগ্যের কাছে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তারা নিরুপায়। তবুও তারা অনুভব করে না যে মানুষের ভাগ্য ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের অধীন; তারা স্বউদ্যোগে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব জানতে এবং এর মাধ্যমে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে না, ঈশ্বরের সমন্বয়-সাধন এবং ব্যবস্থার কাছে নতিস্বীকার করতে পারে না, দুর্ভাগ্যকে প্রতিরোধ করতে পারে না এবং ঈশ্বরের যত্ন, সুরক্ষা ও নির্দেশনায় জীবনযাপন করতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, ভাগ্যকে মেনে নেওয়া আর স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করাদুটো এক ব্যাপার নয়; ভাগ্যে বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে কোনো ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে, অনুভব করে এবং জানে; ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস হল এর সত্যতার এবং বহিরঙ্গের প্রকাশের স্বীকৃতি মাত্র। স্রষ্টা কীভাবে মানবতার ভাগ্য শাসন করেন তা জানার থেকে এই উপলব্ধি ভিন্ন, প্রতিটি অস্তিত্বের ভাগ্যের উপর স্রষ্টার কর্তৃত্বের উৎসকে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে এটি পৃথক এবং অবশ্যই স্রষ্টার সমন্বয়-সাধন এবং তাঁর মানবতার ভাগ্য-আয়োজনের সামনে সমর্পিত হওয়া থেকে বহু দূরের কথা। যদি কোনো ব্যক্তি কেবল ভাগ্যকে বিশ্বাস করে—এমনকি যদি সে এটি সম্পর্কে গভীরভাবে অনুভবও করে—কিন্তু এর দ্বারা মানবতার ভাগ্যের উপর স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে জানতে এবং স্বীকৃতি দিতে, এর বশ্যতা স্বীকার করতে এবং গ্রহণ করতে সক্ষম না হয়, তবে তাদের জীবনে কেবল দুঃখই থাকবে, ব্যর্থতা ও শূন্যতায় অতিবাহিত এক জীবন; তারা এখনও স্রষ্টার আধিপত্যের অধীনে আসতে, সর্বার্থে এক সৃষ্ট-মানব হতে এবং সৃষ্টিকর্তার অনুমোদন উপভোগ করতে অক্ষম হবে। একজন ব্যক্তি যে সদর্থে স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব জানে এবং অনুভব করে তার সক্রিয় অবস্থায় থাকা উচিত, নিষ্ক্রিয় বা অসহায় নয়। এই ধরনের ব্যক্তি যেমন স্বীকার করে যে সব কিছুই ভাগ্য-নির্ধারিত, সেই সাথে তাদের জানা উচিত জীবন এবং ভাগ্যের একটি সঠিক সংজ্ঞা: প্রতিটি জীবনই সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বের অধীন। যখন কেউ তার পেরিয়ে আসা পথের দিকে ফিরে তাকায়, তার যাত্রাপথের প্রতিটি পর্বের কথা মনে করে, সে দেখতে পায় যে তার প্রতিটি পদক্ষেপে, তা সে কঠিন বা মসৃণ যাই হোক, ঈশ্বর তার পথ নির্দেশ করছিলেন, পরিকল্পনা করছিলেন। এটা ঈশ্বরের সূক্ষাতিসূক্ষ ব্যবস্থা, তাঁর সযত্ন পরিকল্পনা, যা কোনো মানুষকে তার অজান্তেই পরিচালিত করেছে আজকের দিনে। সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে পারা, তাঁর পরিত্রাণ পেতে পারা—এ এক বিশাল সৌভাগ্য! ভাগ্যের প্রতি কোনো ব্যক্তির বিরূপ মনোভাব প্রমাণ করে যে তাদের জন্য ঈশ্বর-আয়োজিত সমস্ত ব্যবস্থাকে তারা প্রতিহত করছে, সমর্পণের মনোভাব তাদের নেই। মানুষের ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের প্রতি যদি কারও ইতিবাচক মনোভাব থাকে, তাহলে যখন সে নিজের যাত্রাপথের দিকে ফিরে তাকায় এবং সদর্থে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে আঁকড়ে ধরে, তখন সে আরও আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের আয়োজিত সকল ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়, মানুষের ভাগ্য নির্ধারণে ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনের প্রতি আরও দৃঢ়সংকল্প এবং আত্মবিশ্বাসী হয় এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বন্ধ করে। কারণ যখন কেউ ভাগ্যকে উপলব্ধি করতে পারে না, উপলব্ধি করতে পারে না ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব, অথচ হাতড়ে হাতড়ে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যায় কুয়াশার মধ্যে স্খলিত ও এলোমেলো পা ফেলে, তখন সেই যাত্রা হয় খুব কঠিন, অতি হৃদয়বিদারক। তাই মানুষ যখন ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব চিনতে পারে, তখন ধীমান ব্যক্তিরা তা জানতে এবং মেনে নিতে চায়, বিদায় জানাতে চায় সেই বেদনাদায়ক দিনগুলিকে যখন তারা স্বীয় প্রয়াসে একটি ভালো জীবন গড়ার চেষ্টা করেছিল, এবং অদৃষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও তথাকথিত “জীবনের লক্ষ্য” অনুসরণ বন্ধ করে। যখন কোনো মানুষের ঈশ্বর থাকে না, যখন তিনি দৃশ্যমান হন না, তাঁর সার্বভৌমত্বকে স্পষ্টভাবে সে চিনতে পারে না, তখন তার প্রতিটি দিনই নিরর্থক, মূল্যহীন, দুঃখজনক। যে কোনো স্থানেই সে থাকুক, তার কাজ যা-ই হোক, শুধুমাত্র জীবনধারণের উপায় এবং নিজ লক্ষ্যের অন্বেষণ তাকে শুধুই অসীম হৃদয়বিদারণ ও নিরন্তর যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই দেয় না, এমন কি সে অতীত স্মৃতিচারণও সহ্য করতে পারে না। কেবলমাত্র যখন কেউ স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, তাঁর সমন্বয়সাধন ও ব্যবস্থাপনার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সদর্থে মানবজীবনের সন্ধান করে তখনই ধীরে ধীরে তার সমগ্র হৃদয় যন্ত্রণা-মুক্ত হতে শুরু করে এবং মোচন হতে শুরু করে জীবনের সমস্ত শূন্যতা।

৪) স্রষ্টার সার্বভৌমত্বে যারা আত্মসমর্পণ করে শুধুমাত্র তারাই অর্জন করতে পারে প্রকৃত স্বাধীনতা

ঈশ্বরের সমন্বয়-সাধন এবং সার্বভৌমত্বকে যেহেতু মানুষ স্বীকৃতি দেয় না, তাই তারা সর্বদাই প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, এবং নিজেদের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভাগ্য পরিবর্তনের বৃথা আশায় নিয়তই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়গুলি বাতিল করতে চায়। কিন্তু তারা কখনই সফল হতে পারে না এবং প্রতিটি মোড়েই ব্যর্থ হয়। মানুষের আত্মার গভীরে সংঘটিত হয় এই দ্বন্দ্ব, তার অস্থি পর্যন্ত এই দ্বন্দ্বের গভীর যন্ত্রণায় এতোই আর্ত হয়ে ওঠে, যেন তার জীবন এখনই বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই যন্ত্রণার কারণ কী? এর কারণ কি ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব, নাকি সেই ব্যক্তি মন্দ ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে? নিশ্চিত ভাবে কোনোটিই সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি যে রাস্তা গ্রহণ করে, জীবনযাপনের জন্য যে পথ বেছে নেয়, তাই এর আসল কারণ। এইসব বিষয়গুলি অনেক মানুষ হয়তো উপলব্ধি করে না। কিন্তু যখন তুমি সত্যই জানবে, সদর্থে উপলব্ধি করবে যে মানুষের ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব রয়েছে, যখন তুমি প্রকৃত অর্থে বুঝবে যে তোমার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত হল এক বিশাল সুবিধা ও সুরক্ষা, তারপর তুমি অনুভব করবে যে তোমার যন্ত্রণা হালকা হতে শুরু করেছে এবং তোমার সমগ্র সত্তা শিথিল, মুক্ত, ও স্বাধীন হয়ে আসছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অবস্থা থেকে বিচার করলে, বস্তুনিষ্ঠভাবে তারা মানব-ভাগ্যের উপর স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের বাস্তব মূল্য এবং অর্থের সাথে যথার্থরূপে একমত হতে পারে না, যদিও বিষয়গত স্তরে, তারা আর আগের মতো জীবন যাপন করতে চায় না এবং নিজেদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়; বস্তুনিষ্ঠভাবে, তারা প্রকৃত অর্থে স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব উপলব্ধি করতে এবং তার কাছে সমর্পিত হতে পারে না, এবং নেহাতই কম জানে কী ভাবে স্রষ্টার সম্ন্বয়-সাধন ও ব্যবস্থাপনাগুলির অনুসন্ধান করতে হয় এবং সেগুলি গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং, মানুষ যদি সত্যই স্বীকার করতে না পারে যে মানুষের ভাগ্য এবং মানব-সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ের উপর স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব রয়েছে, তারা যদি প্রকৃত অর্থে স্রষ্টার কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করতে না পারে, তবে তাদের পক্ষে “কারো ভাগ্য তার নিজের হাতে” এই ধারণায় চালিত হওয়া ও বদ্ধ হয়ে পড়া থেকে বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন। ভাগ্য এবং সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র সংগ্রামের বেদনা ঝেড়ে ফেলা তাদের পক্ষে কঠিন হবে, এবং বলাই বাহুল্য, তাদের পক্ষে প্রকৃত মুক্ত ও স্বাধীন হওয়া, ঈশ্বরের উপাসনাকারী মানুষ হওয়াও কঠিন হবে। কিন্তু এই অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করার একটি অত্যন্ত সহজ উপায় আছে, তা হল আগের জীবনযাপন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া; বিদায় জানানো জীবনের পূর্ববর্তী লক্ষ্যগুলিকে; কোনো ব্যক্তির পূর্ববর্তী জীবনধারা, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, সাধনা, আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শের সংক্ষিপ্তসার নেওয়া ও বিশ্লেষণ করা; এবং তারপর সেগুলিকে মানুষের জন্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও চাহিদার সাথে তুলনা করা, এবং দেখা যে সেগুলির মধ্যে কোনগুলি ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাদের মধ্যে কোনগুলি জীবনের সঠিক মূল্যবোধ প্রদান করে, মানুষকে সত্যের বৃহত্তর উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায় এবং অনুমতি দেয় মানবতা ও মানুষের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে থাকার। মানুষ জীবনে যে বিভিন্ন লক্ষ্য অনুসরণ করে, যে অসংখ্য উপায়ে তার জীবনযাপন করে, সেগুলিকে তুমি যদি বারংবার অনুসন্ধান করো ও সযত্নে ব্যবচ্ছেদ করে দেখো, তুমি দেখতে পাবে তাদের মধ্যে একটিও স্রষ্টার মূল উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন। এগুলির প্রত্যেকটিই মানুষকে সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব এবং যত্ন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়; এগুলি সব ফাঁদ যা মানুষকে বঞ্চিত করে এবং যা তাদের নরকের দিকে নিয়ে যায়। এটি অনুভব করার পরে, তোমার কাজ হল জীবন সম্পর্কে নিজের পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করা, বিভিন্ন ফাঁদ থেকে দূরে থাকা, ঈশ্বরকে তোমার জীবনের দায়িত্ব এবং তোমার জন্য ব্যবস্থা নিতে দেওয়া; তুমি শুধুমাত্র সচেষ্ট হবে ঈশ্বরের সমন্বয়-সাধন এবং নির্দেশনায় সমর্পিত হতে, ব্যক্তিগত পছন্দ বিহীন জীবনযাপনে এবং ঈশ্বর-উপাসনাকারী ব্যক্তি হতে। এটি শুনতে সহজ মনে হলেও, বাস্তবে খুবই কঠিন। কেউ কেউ এর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে, আবার অনেকে পারে না। অনেকে এটি মেনে চলতে ইচ্ছুক, অনেকে আবার নিরুৎসাহী। অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের এই আকাঙ্ক্ষা এবং সংকল্পই থাকে না। তারা স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অবগত, ভালোভাবেই জানে যে ঈশ্বরই মানুষের ভাগ্যের পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা করেন, এবং তবুও তারা এখনও বিরোধিতা ও সংগ্রাম করে এবং তাদের ভাগ্যকে ঈশ্বরের হাতে তুলে দিতে এবং ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অপারগ হয়; অধিকন্তু, তারা ঈশ্বরের সমন্বয়-সাধন এবং ব্যবস্থাপনায় বিরূপ। তাই সবসময় এমন কিছু লোক থাকবে যারা নিজেরাই দেখতে চায় তারা কী করতে সক্ষম; তারা স্বহস্তেই তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চায়, অথবা তাদের নিজস্ব শক্তিতে সুখ অর্জন করতে চায়, তারা পরখ করে দেখতে চায় যে তারা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করতে এবং ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে কিনা। মানুষের বিয়োগান্তক জীবনের কারণ এই নয় যে সে একটি সুখী জীবন খোঁজে, এই নয় যে সে খ্যাতি এবং ভাগ্যের পিছনে ছুটে যায় বা অনিশ্চতার মধ্য দিয়ে নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে, বরং তার কারণ হচ্ছে, স্রষ্টার অস্তিত্বপ্রত্যক্ষ করাএবং মানুষের ভাগ্যের উপর তাঁর সার্বভৌমত্ব উপলব্ধি করার পরেও সে তার পথ সংশোধন করতে পারে না, কাদা থেকে তার পা বের করতে পারে না, উপরন্তু কঠিন সংকল্পে তার ভুলগুলিকেই অনুসরণ করে। ঐ কর্দমেই সে মাতামাতি করে, স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে, তিক্ত সমাপ্তি পর্যন্ত তাকে প্রতিহত করে এবং এ সব কিছুই করে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা ছাড়া। শেষ পর্যন্ত যখন সে ভেঙে পড়ে এবং রক্তাক্ত হয়, একমাত্র তখনই সে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এটিই মানুষের প্রকৃত দুঃখ। তাই আমি বলি, যারা আত্মসমর্পণ করা বেছে নেয় তারা জ্ঞানী, আর যারা সংগ্রাম করে পালিয়ে যাওয়া বেছে নেয়, তারা আসলেই মূর্খ।

ষষ্ঠ সন্ধিক্ষণ: মৃত্যু

এত ব্যস্ততা, এত হতাশা ও পরাজয় পেরিয়ে, বহু আনন্দ-বেদনা এবং উত্থান-পতনের পরে, এতগুলি অবিস্মরণীয় বছর পার করে, ঋতুচক্রের বারংবার পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করার পরে, মানুষ তার অজান্তেই অতিক্রম করেছে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পথচিহ্নগুলিকে, এবং হঠাৎ এক ঝলকের মধ্যে, সে নিজেকে খুঁজে পায় জীবনের গোধূলিবেলায়। তার সারা শরীরে সময়ের চিহ্নঃ ঋজু হয়ে আর দাঁড়াতে পারে না, কালো চুল বদলে গেছে সাদায়, এককালের উজ্জ্বল ও ঝকঝকে চোখ এখন স্তিমিত ও ধুসর, পেলব ত্বকে বলিরেখা এবং ভাঁজ। কারও শ্রবণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, শিথিল হয়ে পড়ে গেছে কারও দাঁত, কারও প্রতিক্রিয়া হয়েছে মন্থর, ধীর হয়ে এসেছে কারও নড়াচড়া…। এই সময়ে, মানুষ তার যৌবনের আবেগঘন বছরগুলিকে চূড়ান্ত বিদায় জানিয়েছে এবং প্রবেশ করেছে জীবনের গোধূলিতে: বার্ধক্য। এর পরে, সে মুখোমুখি হবে মৃত্যুর, যা মানব জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণ।

১) মানুষের জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা ধারণ করেন শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তা

পূর্বজন্মের দ্বারা যদি কারোর জন্ম নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে তার মৃত্যু সেই ভাগ্যের সমাপ্তি চিহ্নিত করে। যদি মানুষের জন্ম তার জীবনের অভীষ্ট পূরণের সূচনা হয়, তবে তার মৃত্যু সেই অভীষ্টের সমাপ্তি চিহ্নিত করে। কোনো ব্যক্তির জন্মের জন্য যেহেতু স্রষ্টা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি নির্ধারণ করেছেন, তাই এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে তার মৃত্যুর জন্যও তিনি এক নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ব্যবস্থা করেছেন। অন্য কথায়, কেউই আকস্মিকভাবে জন্ম নেয় না, কারও মৃত্যু হঠাৎ করে আসে না এবং জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই একজনের পূর্ব ও বর্তমান জীবনের সাথে অপরিহার্যভাবে জড়িত। মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর পরিস্থিতি উভয়ই স্রষ্টার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত; এটি সেই ব্যক্তির অদৃষ্ট, তার ভাগ্য। কোনো ব্যক্তির জন্মের যেহেতু অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে, তাই এটিও সত্য যে তার মৃত্যুও স্বাভাবিকভাবেই ঘটবে তার নিজস্ব, বিশেষ কিছু পরিস্থিতির সমাহারে। এই কারণেই মানুষের জীবনকাল বিভিন্ন এবং তাদের মৃত্যুর পদ্ধতি ও সময় ভিন্ন ভিন্ন। কিছু মানুষ শক্তিশালী এবং সুস্থ, তবুও মারা যায় অল্প বয়সে; আবার অনেকে দুর্বল এবং অসুস্থ থাকলেও বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে, এবং মারা যায় শান্তিতে। অপ্রাকৃতিক কারণে মারা যায় কিছু মানুষ, অন্যদের মৃত্যু হয় স্বাভাবিকভাবে। কেউ কেউ জীবন শেষ করে বাড়ি থেকে বহু দূরে, কেউ কেউ তাদের প্রিয়জনদের পাশে শেষবারের জন্য চোখ বন্ধ করে। মাঝ আকাশে মারা যায় কিছু মানুষ, অন্যরা মাটির নিচে। কেউ মারা যায় জলে ডুবে, কেউ আবার হারিয়ে যায় দুর্যোগে। কেউ সকালে মারা যায়, কেউ বা রাতে। … প্রত্যেকেই একটি বর্ণাঢ্য জন্ম, একটি উজ্জ্বল জীবন এবং একটি গৌরবময় মৃত্যু চায়, কিন্তু কেউ তার নিজের ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারে না, সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব থেকে কেউই নিস্তার পায় না। এটাই মানুষের অদৃষ্ট। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষ অনেক আগাম পরিকল্পনা করতে পারে, কিন্তু তাদের জন্ম ও পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পদ্ধতি ও সময় কেউ পরিকল্পনা করতে পারে না। মৃত্যুর আগমন এড়াতে এবং প্রতিরোধে যদিও মানুষ যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তবুও, তাদের অজ্ঞাতে, নীরবে নিকটবর্তী হয় মৃত্যু। কেউ জানে না তার কখন মৃত্যু হবে বা কীভাবে, কোথায় হবে সে তো অনেক দূরের কথা। স্পষ্টতই, জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা মানুষ ধারণ করে না, প্রাকৃতিক জগতের কোনো সত্তাও নয়, বরং সৃষ্টিকর্তা-যাঁর কর্তৃত্ব অনন্য, তিনি সে ক্ষমতা ধারণ করেন। মানবজাতির জীবন ও মৃত্যু প্রাকৃতিক জগতের কোনো নিয়মের ফসল নয়, বরং সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বের সার্বভৌমত্বের ফল।

২) সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বের জ্ঞান যার নেই, মৃত্যুভয় তাকে তাড়া করবে

যখন কেউ বার্ধক্যে প্রবেশ করে, তখন যে প্রশ্নের মুখোমুখি হয় তা নিজের পরিবারের প্রতিপালন বা তার জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাফল্য প্রতিষ্ঠা নয়, বরং সেগুলো হচ্ছে, কীভাবে জীবনকে বিদায় জানাতে হবে, কীভাবে জীবনের অন্তিম ক্ষণের সাথে তার দেখা হবে, জীবন-বাক্যে পূর্ণচ্ছেদ কীভাবে টানতে হবে। যদিও আপাতভাবে মনে হয়, যে মৃত্যুর বিষয়ে মানুষ খুব কমই মনযোগ দেয়, কিন্তু এই বিষয়টির অনুসন্ধান কেউই এড়াতে পারে না, কারণ কেউই জানে না যে মৃত্যুর অপর প্রান্তে অন্য এক ভুবন আছে কি না, যে ভুবন মানুষের উপলব্ধি বা বোধের অগম্য, এ বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ কারণেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে মানুষ ভীত হয়, যথোচিতভাবে মৃত্যুর সামনাসামনি হতে তারা ভয় পায়; সর্বতোভাবে পরিহার করতে চায় বিষয়টি। এবং তাই এই অজ্ঞানতা প্রতিটি ব্যক্তিকে মৃত্যুভয়ে পূর্ণ করে, এবং জীবনের এই অনিবার্য সত্যে রহস্যের আবরণ যোগ করে, অবিরাম ছায়া ফেলে প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয়ে।

যখন কেউ অনুভব করে যে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে, যখন কেউ উপলন্ধি করে যে মৃত্যু আসন্ন, তখন সে এক অস্পষ্ট ভয় অনুভব করে, এক অবর্ণনীয় ভয়। মৃত্যুভয়ে মানুষ নিঃসঙ্গ এবং আরও অসহায় বোধ করে এবং সেই মুহূর্তে, সে নিজেকে প্রশ্ন করে: মানুষ কোথা থেকে এসেছে? কোথায় চলেছে মানুষ? মানুষ কি এভাবেই মারা যায়, জীবন তাকে অতিক্রম করে চলে যাবে তারই পাশ দিয়ে? এটাই কি সেই সময়কাল যা মানুষের জীবনের সমাপ্তি চিহ্নিত করে? শেষ পর্যন্ত জীবনের অর্থ কী? সর্বোপরি, জীবনের মূল্যই বা কী? তা কি শুধুই খ্যাতি এবং সৌভাগ্য? না কি নেহাতই পরিবার প্রতিপালন? … এই সুনির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি নিয়ে কেউ চিন্তা করুক বা না করুক, মৃত্যুকে মানুষ যত গভীরভাবেই ভয় পাক, প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ের গভীরে সবসময়েই থাকে রহস্য অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা, জীবন সম্পর্কে বোধগম্যতার অনুপলব্ধি এবং তার সাথে মিশ্রিত থাকে জীবন সম্পর্কে আবেগ, অথবা পৃথিবী ছেড়ে যেতে তার অনীহা। সম্ভবত কেউই স্পষ্টভাবে বলতে পারে না যে মানুষ কীসের ভয়ে ভীত, কী খুঁজছে মানুষ, কী ব্যাপারে সে আবেগপ্রবণ এবং কী ছেড়ে যেতে সে অনিচ্ছুক …

মৃত্যুকে ভয় পায় বলেই মানুষের দুশ্চিন্তা অনেক; মৃত্যুভয়ের কারণেই মানুষের কাছে এত কিছু আছে যা সে পরিত্যাগ করতে পারে না। কিছু লোক মৃত্যুকালেও নানা কারণে অস্থির থাকে; তাদের সন্তান, প্রিয়জন, তাদের সম্পদ সম্পর্কে চিন্তা করে, যেন উদ্বিগ্ন হলেই মৃত্যু যে কষ্ট এবং ভয় নিয়ে আসে তা তারা মুছে ফেলতে পারবে, যেন জীবিতদের সাথে এক ধরণের ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখলেই মৃত্যুর সঙ্গী হয়ে আসা অসহায়ত্ব এবং একাকীত্ব থেকে তারা বাঁচতে পারবে। মানুষের হৃদয়ের গভীরে একটি অস্পষ্ট ভয় বিদ্যমান, প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়, নীল আকাশের দিকে আর কখনও চোখ না রাখার, আর কখনও পার্থিব জগত দেখতে না পাওয়ার ভয়। এক একাকী আত্মা, প্রিয়জনদের সাহচর্যে অভ্যস্ত, তার আশ্রয় ছেড়ে সম্পূর্ণ একা প্রস্থান করতে অনিচ্ছুক, অজানা এবং অপরিচিত এক জগতের উদ্দেশ্যে।

৩) খ্যাতি এবং সৌভাগ্যের সন্ধানে ব্যয় করা জীবন মৃত্যুর মুখে হতভম্ব হয়ে পড়ে

স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব এবং পূর্বনির্ধারণের ফলে, একাকী এক আত্মা পরিচয়হীন অবস্থা থেকে খুঁজে পায় পিতামাতা এবং একটি পরিবার, সুযোগ পায় মানবজাতির সদস্য হওয়ার, সুবিধা পায় মানব জীবন অনুভবের, এবং বিশ্বকে দেখার। এই আত্মা সুযোগ লাভ করে স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব অনুভবের, তাঁর সৃষ্টির চমৎকারিত্ব জানার, এবং অধিকন্তু, স্রষ্টার কর্তৃত্বে অবগত এবং অধীন হওয়ার। তবুও বেশিরভাগ মানুষ এই বিরল এবং ক্ষণস্থায়ী সুযোগটি সত্যই গ্রহণ করে না। ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মানুষ সারাজীবনের শক্তি নিঃশেষ করে, ব্যস্ত থাকে সমস্ত সময়, নিজের পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টা চেলায় এবং সম্পদ ও মর্যাদার অন্বষণে ঘুরপাক খায়। মানুষের যেগুলিকে মূল্য দেয় তা হল পরিবার, অর্থ ও খ্যাতি এবং তারা এগুলিকেই জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হিসাবে দেখে। সব মানুষই তাদের ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, কিন্তু তারা হৃদয়ের অন্তরালে এমন বিষয়গুলি ঠেলে দেয় যেগুলি পরীক্ষা করা এবং বোঝা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়: মানুষ কেন বেঁচে আছে, তার কীভাবে জীবনযাপন করা উচিত, জীবনের মূল্য ও অর্থ কী। তারা তাদের সমগ্র জীবন অতিবাহিত করে, তা যতই দীর্ঘস্থায়ী হোক, কেবল খ্যাতি ও ভাগ্যের সন্ধানে ছুটে, যতক্ষণ না তাদের যৌবন অপসৃয়মান হয়, এবং তারা ধূসর ও বলিরেখা-সম্পন্ন হয়। তারা এইভাবে বেঁচে থাকে যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারে যে, খ্যাতি এবং সৌভাগ্য বার্ধক্যের দিকে তাদের এগিয়ে চলাকে রোধ করতে পারে না, অর্থ হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ করতে পারে না, জন্ম, বার্ধক্য, অসুস্থতা এবং মৃত্যুর নিয়ম থেকে কেউ রেহাই পায় না, ভাগ্য তার জন্য যা সঞ্চয় করে রেখেছে, তা কেউই এড়াতে পারে না। শুধুমাত্র যখন তারা জীবনের চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয় তখনই তারা প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করে যে কেউ যদি বিশাল সম্পদ এবং বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়, এমনকি যদি কেউ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এবং উচ্চ পদের অধিকারী হয়, তবুও মৃত্যু থেকে সে বাঁচতে পারে না এবং তাকে অবশ্যই তাদের প্রকৃত অবস্থানে ফিরে যেতে হবে: নাম-গোত্রহীন একাকী এক আত্মা। যখন মানুষের পিতা-মাতা জীবিত থাকে, তখন তারা বিশ্বাস করে যে তাদের পিতা-মাতাই সবকিছু; যখন মানুষের কাছে সম্পত্তি থাকে, তখন তারা মনে করে যে অর্থই একজনের প্রধান ভিত্তি, এটিই তার জীবনযাপনের উপায়; যখন মানুষের মর্যাদা থাকে, তখন তারা এটিকে এত নিবিড়ভাবে অবলম্বন করে যে তার জন্য তাদের জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নেয়। একমাত্র যখন এই পৃথিবী ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে হয় তখনই তারা বুঝতে পারে যে তারা যেগুলির পিছনে তাদের জীবন কাটিয়েছে তা জীবনের আকাশে ক্ষণস্থায়ী মেঘ ছাড়া আর কিছুই নয়, এগুলির কোনটিকেই তারা ধরে রাখতে পারবে না, সাথে নিয়ে যেতে পারবে না কোনোটিকেই, এগুলির কোনটিই মৃত্যু থেকে তাদের রেহাই দিতে পারে না, একাকী আত্মাকে তার ফেরার যাত্রায় সঙ্গ বা সান্ত্বনা দিতে পারে না; অন্ততপক্ষে, এইগুলির কোনটিই তাকে বাঁচাতে পারে না এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করার ক্ষমতা প্রদান করে না। পার্থিব জগতের খ্যাতি এবং সৌভাগ্য মানুষকে সাময়িক তৃপ্তি দেয়, আনন্দ দেয়, আরামের মিথ্যা অনুভূতি দেয়; কিন্তু এই প্রক্রিয়ায়, তারা মানুষকে পথভ্রান্ত করে। আর তাই মানুষ যখন মানবতার বিশাল সমুদ্রে অস্থিরভাবে ছুটে বেড়ায়, শান্তি, স্বস্তি এবং হৃদয়ের প্রশান্তি কামনা করে, তখন তারা ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে আচ্ছন্ন হয়। যখন মানুষ সন্ধান পায় না সেই সব প্রশ্নের যেগুলি বোঝা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—তারা কোথা থেকে এসেছে, কেন তারা বেঁচে আছে, তারা কোথায় যাচ্ছে এবং আরও অনেক কিছু—তারা খ্যাতি এবং ভাগ্য দ্বারা প্রলুব্ধ হয়, তাদের দ্বারা পথভ্রষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে দিকভ্রান্ত হয়। সময় চলে যায়; চোখের পলকে পেরোয় বছর, এবং এটি উপলব্ধির আগেই, মানুষ তার জীবনের সেরা বছরগুলিকে বিদায় জানায়। যখন কোনো মানুষ শীঘ্রই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চলেছে, তখন সে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে যে জগতের সব কিছুই দূরে সরে যাচ্ছে, একদা অর্জিত অধিকার সে আর ধরে রাখতে পারবে না; কোনো মানুষ তখনই প্রকৃত অর্থে অনুভব করে যে সে এক ক্রন্দনরত শিশুর মতো যে পৃথিবীতে এইমাত্র আবির্ভূত হয়েছে, এবং তার নিজের বলে এখনও কিছুই নেই। এই সময়ে, মানুষ ভাবতে বাধ্য হয় জীবনে সে কী করেছে, জীবিত থাকার মূল্য কী, তার তাৎপর্য কী, কেনই বা সে পৃথিবীতে এসেছে। এবং এই মুহুর্তে মানুষ ক্রমাগতই অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে যে সত্যই পরবর্তী জীবন আছে কিনা, স্বর্গের অস্তিত্ব সত্যই আছে কিনা, কর্মের প্রতিফল সত্যই আছে কিনা…। মৃত্যু যত নিকটবর্তী হয়, মানুষ ততই বুঝতে চায় জীবন আসলে কী; মৃত্যু যত কাছে আসে, তার হৃদয় ততই শূন্য মনে হয়; মৃত্যু যত সন্নিকটে আসে, তত বেশি সে অসহায় বোধ করে; আর তাই তার মৃত্যুভয় প্রতিদিন বাড়ে। মৃত্যুর নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে এই ধরনের অনুভূতির উদ্ভাসের দুটি কারণ রয়েছে: প্রথমত, তারা সেই খ্যাতি এবং সম্পদ হারাতে চলেছে যার উপর তাদের জীবন নির্ভরশীল ছিল, তারা দৃশ্যমান বিশ্বের সব কিছু ছেড়ে যেতে চলেছে; এবং দ্বিতীয়ত, তারা মুখোমুখি হতে চলেছে, একেবারে একা, একটি অপরিচিত ভুবনের, একটি রহস্যময়, অজানা রাজ্যের, যেখানে তারা পা রাখতে ভয় পায়, যেখানে তাদের কোন প্রিয়জন নেই এবং সাহায্য পাওয়ারও কোন উপায় নেই। এই দুটি কারণে, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মানুষ অস্বস্তি বোধ করে, আতঙ্কিত হয় এবং অসহায়তা বোধ করে যা তারা আগে কখনও অনুভব করে নি। কেবলমাত্র মানুষ যখন এই অবস্থায় আসে তখনই সে বুঝতে পারে যে এই পৃথিবীতে পা রাখার সময় তাদের প্রথমেই বুঝতে হবে যে মানুষ কোথা থেকে আসে, কেন মানুষ বেঁচে আছে, কে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে ও তাকে পালন করে, এবং মানুষের অস্তিত্বের উপর সার্বভৌমত্ব আসলে কার। এই জ্ঞানই মানুষের বেঁচে থাকার প্রকৃত সাধন, তার বেঁচে থাকার অপরিহার্য ভিত্তি—কীভাবে নিজের পরিবারের ভরণপোষণ করতে হয় বা কীভাবে খ্যাতি এবং সম্পদ অর্জন করতে হয় তা শেখা নয়, জনতার মধ্যে বিশিষ্ট হওয়া বা আরও সমৃদ্ধ জীবনযাপনের পন্থা শেখা নয়, জীবনে, উন্নতি করা বা অন্যদের বিরুদ্ধে সফলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তো নয়ই। বেঁচে থাকার যে সব বিভিন্ন দক্ষতা আয়ত্ত করতে মানুষ তাদের জীবন ব্যয় করে, তা তাকে প্রচুর পরিমাণে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে, কিন্তু সেগুলি কখনই হৃদয়ে প্রকৃত শান্তি এবং সান্ত্বনা আনে না, বরং এর পরিবর্তে তা মানুষকে ক্রমাগত দিকভ্রান্ত করে, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসুবিধায় পড়ে এবং জীবনের অর্থ বোঝার প্রতিটি সুযোগ হাতছাড়া করে। কীকরে সঠিকভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া যায় সে বিষয়ে উদ্বেগের চোরাস্রোত তৈরী করে জীবনধারণের এই দক্ষতাগুলি। মানুষের জীবন এইভাবেই ধ্বংস হয়। সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেকের সাথেই ন্যায্য আচরণ করেন, তাঁর সার্বভৌমত্ব উপলব্ধি করতে ও জানতে তিনি প্রত্যেককেই তার জীবনকালে মূল্যবান সুযোগ দেন, তবু যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, যখন দেখা যায় মৃত্যুর অপচ্ছায়া, একমাত্র তখনই মানুষ আলো্র সন্ধান পায়—এবং তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে!

অর্থ ও খ্যাতির পিছনে ধাওয়া করে মানুষ জীবন কাটায়; এই খড়কুটোগুলিকে আঁকড়ে ধরে, মনে করে তাদের সহায়তার একমাত্র মাধ্যম এইগুলিই, যেন এইগুলি পেলেই তারা বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে, রেহাই পাবে মৃত্যু থেকে। কিন্তু যখন তারা মৃত্যুমুখে একমাত্র তখনই তারা বুঝতে পারে যে তাদের থেকে এই জিনিসগুলি কতটা দূরে, মৃত্যুর মুখে তারা কতটা দুর্বল, কত সহজে ভেঙ্গে পড়ে, তারা কত একাকী এবং অসহায়, কোথাও যাওয়ার ঠাঁই নেই। তারা উপলব্ধি করে যে অর্থ বা খ্যাতি দিয়ে জীবন কেনা যায় না, কোনো ব্যক্তি যতই ধনী বা তার অবস্থান যতই উচ্চ হোক না কেন, মৃত্যুর মুখে সবাই সমান দরিদ্র ও নগণ্য। তারা বুঝতে পারে যে অর্থ জীবন কিনতে পারে না, মৃত্যুকে মুছে ফেলতে পারে না খ্যাতি, অর্থ বা খ্যাতি কোনও ব্যক্তির জীবন এক মিনিট, এক সেকেন্ডও দীর্ঘায়িত করতে পারে না। মানুষ যত বেশি এইভাবে অনুভব করে, ততই তারা বেঁচে থাকতে চায়; মানুষ যত বেশি এইভাবে অনুভব করে, ততই তারা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে ভয় পায়। শুধুমাত্র সেই মুহূর্তে তারা সত্যই উপলব্ধি করে যে তাদের জীবন তাদের নয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ করতেও তারা অপারগ, জীবন ও মৃত্যু নিয়ে কারোরই কিছু বলবার নেই—এই সব কিছুই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

৪) সৃষ্টিকর্তার রাজত্বের অধীনে এসো এবং শান্তভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হও

কোনো ব্যক্তির জন্ম-মুহূর্তে, একাকী এক আত্মা পৃথিবীতে শুরু করে তার জীবনের অভিজ্ঞতা, তার স্রষ্টার কর্তৃত্বের অভিজ্ঞতা, যেটি সৃষ্টিকর্তা তার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। বলা বাহুল্য, ব্যক্তির—অর্থাৎ আত্মার—জন্য এটি সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার, তাঁর কর্তৃত্বকে জানার এবং ব্যক্তিগতভাবে তা অনুভব করার এক অপূর্ব সুযোগ। মানুষ তার জীবনযাপন করে স্রষ্টা-নির্ধারিত ভাগ্যের নিয়মের মধ্যে, এবং বিবেকসম্পন্ন যে কোনো যুক্তিবাদী ব্যক্তির পক্ষে, তাদের জীবনের কয়েক দশক ধরে, সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বের সাথে মিলিত হওয়া এবং তাঁর কর্তৃত্বকে জানা কঠিন নয়। সুতরাং, কয়েক দশক ধরে প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে তাদের নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে খুব সহজেই উপলব্ধি করা উচিত যে মানুষের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত, এবং অতি সহজেই বোঝা উচিত বা সারমর্ম গ্রহণ করা উচিত যে জীবিত থাকার অর্থ কী। জীবনের এই শিক্ষাগুলি যখন কেউ গ্রহণ করে, তখন ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারে জীবন কোথা থেকে এসেছে, উপলব্ধি করে হৃদয়ের প্রকৃত চাহিদা কী, জীবনের প্রকৃত পথে মানুষকে কী পরিচালিত করে এবং মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত। মানুষ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে যে কেউ যদি স্রষ্টার উপাসনা না করে, যদি কেউ তাঁর রাজত্বের অধীনে না আসে, তবে যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার সময় আসে—যখন তার আত্মা আরও একবার স্রষ্টার মুখোমুখি হতে চলেছে—তখন তার হৃদয় অসীম ভয় ও অস্থিরতায় পূর্ণ হবে। যদি কোনো ব্যক্তি কয়েক দশক ধরে পৃথিবীতে থেকেও বুঝতে না পারে যে মানবজীবন কোথা থেকে এসেছে এবং জানতে না পারে কার হাতে মানুষের ভাগ্য রয়েছে, তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তারা শান্তভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারবে না। জীবনের কয়েক দশকের অভিজ্ঞতায় যে স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে, সে-ই হল জীবনের অর্থ এবং মূল্য সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি সহ এক ব্যক্তি। এই ধরনের ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, যার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের উপলব্ধি রয়েছে এবং এসবের ঊর্ধে, যে স্রষ্টার কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করতে সক্ষম। এই ধরনের ব্যক্তি উপলব্ধি করেন ঈশ্বরের মানবজাতিকে সৃষ্টি করার অর্থ, বোঝেন যে মানুষের উচিত স্রষ্টার উপাসনা করা, মানুষের যা কিছু আছে সবই স্রষ্টার কাছ থেকে আসে এবং অদূর ভবিষ্যতে কোনোদিন তাঁর কাছে ফিরে যাবে। এই ধরনের ব্যক্তি বোঝেন যে মানুষের জন্মের ব্যবস্থা স্রষ্টাই করেন এবং মানুষের মৃত্যুর উপর তাঁর সার্বভৌম অধিকার, এবং জীবন ও মৃত্যু উভয়ই স্রষ্টার কর্তৃত্বের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। সুতরাং, যখন কেউ সদর্থে এই বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে পারে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে শান্তভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে সক্ষম হবে, নিজের সমস্ত পার্থিব সম্পদকে শান্তভাবে পরিহার করে, পরবর্তী সমস্ত কিছুকে সানন্দে গ্রহণ ও সমর্পণ করে, এবং জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণে অন্ধভাবে ভীত হয়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরিবর্তে ঈশ্বর যে ভাবে সেই সন্ধিক্ষণ আয়োজন করেছেন, তাকে ঠিক সেইভাবেই স্বাগত জানাতে সক্ষম হবে। স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব উপলব্ধির এবং তাঁর কর্তৃত্বকে জানার সুযোগ হিসাবে যদি কেউ জীবনকে দেখে, যদি কেউ নিজের জীবনকে একজন সৃষ্ট মানুষ হিসাবে নিজের দায়িত্ব পালন করার এবং নিজের উদ্দেশ্য পুরণ করার একটি বিরল সুযোগ হিসাবে দেখে, তবে জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই সঠিক হবে, সে অবশ্যই স্রষ্টার আশীর্বাদপূর্ণ এবং স্রষ্টার দ্বারা পরিচালিত জীবনযাপন করবে, অবশ্যই স্রষ্টার আলোয় চলবে, অবশ্যই স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব জানবে, অবশ্যই তাঁর রাজত্বের অধীনে আসবে এবং অবশ্যই তাঁর অলৌকিক কাজের সাক্ষী হবে, সাক্ষ্য দেবে তাঁর কর্তৃত্বের। বলা বাহুল্য, এমন ব্যক্তিকে অবশ্যই স্রষ্টা ভালবাসবেন ও গ্রহণ করবেন, এবং শুধুমাত্র এই ধরনের ব্যক্তিই মৃত্যুর প্রতি শান্ত মনোভাব রাখতে পারে এবং জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণকে সানন্দে স্বাগত জানাতে পারে। এমন এক ব্যক্তি যে নির্দ্বিধায় মৃত্যুর প্রতি এই ধরনের মনোভাব পোষণ করেছিলো সে হল ইয়োব। ইয়োব তার জীবনের চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণকে সুখের সাথে গ্রহণ করার অবস্থানে ছিল এবং সে তার জীবনের যাত্রাকে একটি মসৃণ উপসংহারে নিয়ে এসে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করে, সৃষ্টিকর্তার পাশে ফিরে যায়।

৫) ইয়োবের জীবনের সাধনা এবং প্রাপ্তি তাকে শান্তভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে দেয়

ইয়োব সম্পর্কে লেখা হয়েছে: “অবশেষে ইয়োব পূর্ণপরিণত বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেন” (ইয়োব ৪২:১৭)। এর অর্থ হল যখন ইয়োবের মৃত্যু হয়, তাঁর কোনো অনুশোচনা ছিল না এবং তাঁকে কোনো যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়নি, বরং স্বাভাবিকভাবে এই পৃথিবী থেকে তিনি প্রস্থান করেন। সকলেই জানে, ইয়োব তাঁর জীবতকালে ঈশ্বরে ভীতি রেখে এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে চলতেন। তাঁর কীর্তি ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে এবং অন্যান্যদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থেকেছে, এবং তাঁর জীবনের সেই মূল্য ও গুরুত্ব আছে বলে মনে করা হয়, যা অন্য সকলের থেকেই অনেক বেশি। ইয়োব ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছেন এবং তাঁর দ্বারা এই পৃথিবীতে ধার্মিক হিসাবে অভিহিত হয়েছেন, এবং সেইসঙ্গে ঈশ্বর তাঁকে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং শয়তানও তাঁকে পরখ করেছে। তিনি ঈশ্বরের হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং স্বীয় যোগ্যতায় ঈশ্বরের দ্বারা ধার্মিক পরিচয়ে অভিহিত হয়েছেন। ঈশ্বর তাঁকে পরীক্ষা করে দেখার পরের দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তিনি যে জীবন যাপন করেন, তা ছিল আগের জীবনের তুলনায় অধিক মূল্যবান, অর্থপূর্ণ, বাস্তবমুখী এবং শান্তিপূর্ণ। তাঁর ধার্মিক কীর্তির জন্য, ঈশ্বর তাঁকে পরীক্ষা করে দেখেন, এবং ধার্মিক কীর্তির জন্যই ঈশ্বর তাঁর কাছে আবির্ভূত হন এবং তাঁর সঙ্গে সরাসরি বার্তালাপ করেন। তাই তাঁকে পরীক্ষা করার পরের বছরগুলিতে ইয়োব আরো সুস্পষ্টভাবে জীবনের মূল্যকে বুঝতে এবং তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন, সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বকে আরো গভীরভাবে বুঝতে পারেন, এবং সৃষ্টিকর্তা কীভাবে তাঁর আশীর্বাদ দান এবং প্রত্যাহার করেন সেই বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। ইয়োবের গ্রন্থে নথিভুক্ত আছে যে যিহোবা ঈশ্বর তাঁর উপর আগের থেকেও অধিক আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, যার ফলে ইয়োব সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বকে জানা এবং মৃত্যুকে শান্তভাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত অবস্থায় পৌঁছে যান। তাই যখন ইয়োব বার্ধক্যে পৌঁছন এবং মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তখন নিশ্চিতভাবেই সম্পত্তি নিয়ে তাঁর কোনো চিন্তা ছিলো না। তাঁর কোনো উদ্বেগ ছিলো না, অনুশোচনা করার মত কিছু ছিলো না, এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি মৃত্যুকে ভয় পাননি, কারণ তিনি সমগ্র জীবন প্রকৃত পথে ঈশ্বরে ভীতি রেখে এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে চলেছেন। নিজের পরিণাম নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার কোনো কারণই ছিলো না। ইয়োব মৃত্যুর সময় যেভাবে চলেছিলেন, বর্তমানে কতজন মানুষ মৃত্যর সময় ইয়োবের মতো সেই সব পথে চলতে পারবে? কেন কেউ এমন অনাড়ম্বর বাহ্যিক প্রকৃতি বজায় রাখতে পারে না? তার একটাই কারণঃ ইয়োব তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাস, স্বীকৃতি এবং সমর্পণের বস্তুগত সাধনায়, এবং এই বিশ্বাস, স্বীকৃতি এবং সমর্পণের সাহায্যেই তিনি তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করেছেন, জীবনের অন্তিম পর্ব পেরিয়েছেন এবং জীবনের চরম সন্ধিক্ষণকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। ইয়োবের অভিজ্ঞতা নির্বিশেষে তাঁর জীবনের সাধনা ও লক্ষ্য যন্ত্রণাদায়ক ছিলো না, বরং তা ছিলো আনন্দময়। শুধু তাঁর উপর সৃষ্টিকর্তার বর্ষিত আশীর্বাদ অথবা প্রশংসার কারণে তিনি সুখী ছিলেন তা নয়, বরং আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল তাঁর সাধনা এবং জীবনের লক্ষ্য, সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে তাঁর ক্রমবর্ধমান জ্ঞান এবং প্রকৃত বোধ যা তিনি অর্জন করেছিলেন ঈশ্বরে ভীতি রেখে এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগের মাধ্যমে, এবং সর্বোপরি সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বের একজন প্রজা হিসাবে, ঈশ্বরের বিস্ময়কর কীর্তির সাক্ষী হিসাবে এবং মানুষ ও ঈশ্বরের সহাবস্থান, পরিচিতি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার কোমল অথচ অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির কারণে। ইয়োব সুখী ছিলেন সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায়কে জানার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দের কারণে, এবং ঈশ্বর যে মহৎ, বিস্ময়কর, প্রেমময় এবং অনুগত এগুলি প্রত্যক্ষ করার ফলে যে শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, তার কারণেই। ইয়োব কোনো কষ্ট ছাড়াই মৃত্যুর সম্মুখীন হন, কারণ তিনি জানতেন মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি সৃষ্টিকর্তার পারশ্বে ফিরে যাবেন। তাঁর জীবনের সাধনা এবং প্রাপ্তি তাঁকে শান্তভাবে মৃত্যুর সম্মুখীণ হতে অনুমোদন দেয়, সৃষ্টিকর্তা তাঁর জীবনীশক্তি ফিরিয়ে নেবেন এই সম্ভাবনাকে শান্তভাবে গ্রহণ করতে অনু্মোদন দেয়, এবং সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে বিশুদ্ধ ও মুক্ত চিত্তে দাঁড়াবার শক্তি প্রদান করে। বর্তমান যুগের মানুষেরা কি সেই প্রকারের আনন্দ অর্জন করতে পারবে যা ইয়োবের ছিল? তোমাদের কাছে কি তা করার উপযুক্ত অবস্থা আছে? যেহেতু বর্তমানের মানুষদের কাছে এইসব প্রয়োজনীয় অবস্থা আছে, তাহলে তারা ইয়োবের মতো সুখে দিনযাপন করতে পারে না কেন? কেন তারা মৃত্যুভয়ের পীড়া থেকে মুক্ত হতে পারে না? মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কেউ অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রস্রাব করে ফেলে, অনেকে কেঁপে ওঠে, অচৈতন্য হয়ে পড়ে, স্বর্গ, মানুষ নির্বিশেষে বাক্যবাণ বর্ষণ করে, এমন কি কেউ কেউ হাহাকার বা ক্রন্দন করে। মৃত্যু নিকটে এলে অকস্মাৎ এই ধরনের প্রতিক্রিয়া কোনোভাবেই স্বাভাবিক নয়। মানুষ এইরকম অস্বস্তিকর ব্যবহার করে কারণ হৃদয়ের গভীরে তারা মৃত্যুকে ভয় পায়, কারণ ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং উপলব্ধি নেই, সদর্থে তাঁর কাছে সমর্পণ করারও কোনো ধারণা নেই। মানুষ এইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কারণ তারা সব কিছু নিজেরাই স্থির ও নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া আর কিছু চায় না। তারা নিজেদের ভাগ্য, জীবন এবং মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তাই তারা যে মৃত্যুভয় থেকে কখনোই মুক্তি পায় না, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

৬) একমাত্র সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেই মানুষ তাঁর পার্শ্বে ফিরে যেতে পারে

যখন সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মানুষের স্পষ্ট জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থাকে না, নিয়তি এবং মৃত্যু সম্পর্কে তার জ্ঞান অবশ্যই অসংলগ্ন হবে। মানুষ স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না যে সবকিছুই রয়েছে ঈশ্বরের করতলে, তারা বুঝতে পারে না যে সবকিছুই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ এবং সার্বভৌমত্বের অধীনে, তারা বুঝতে পারে না যে মানুষ এই সার্বভৌমত্বকে পরিত্যাগ করতে অথবা তার থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। সেই কারণেই, যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হবার সময় আসে, তখন তাদের শেষ কথা, দুশ্চিন্তা এবং অনুশোচনার কোনো অন্ত থাকে না। তারা কত বোঝা, কত অনিচ্ছা এবং কত বিভ্রান্তির ভারে নত হয়ে যায়। এর ফলেই তারা মৃত্যুকে ভয় পায়। এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া যে কোনো মানুষের জন্যই জন্ম হল প্রয়োজনীয় এবং মৃত্যু অনিবার্য; কেউই এই ঘটনাচক্রের ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে না। কেউ যদি যন্ত্রণাহীনভাবে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চায়, কেউ যদি কোনো অনিচ্ছা এবং দুশ্চিন্তা ছাড়া জীবনের অন্তিম সন্ধিক্ষণের সম্মুখীন হতে চায়, তাহলে তার একমাত্র উপায় হল কোনো অনুতাপ না রাখা। আর অনুতাপ ছাড়া বিদায় নেবার একমাত্র উপায় হল, সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বকে জানা, তাঁর কর্তৃত্বকে জানা, এবং তাদের কাছে সমর্পণ করা। একমাত্র এইভাবেই একজন মনুষ্যজনোচিত কলহ, মন্দতা, শয়তানের দাসত্ব থেকে দূরে থাকতে পারবে এবং এইভাবেই সে ইয়োবের মত জীবন যাপন করতে পারবে, এমন জীবন যা সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ এবং আশীর্বাদপ্রাপ্ত, এমন জীবন যা স্বাধীন ও মুক্ত, এমন জীবন যা মূল্যবান এবং অর্থপূর্ণ, এমন জীবন যা সৎ এবং মুক্তহৃদয়ের। একমাত্র এইভাবেই কেউ ইয়োবের মত সৃষ্টিকর্তার বিচার এবং বঞ্চনার কাছে, তাঁর সুসমন্বয়সাধন এবং ব্যবস্থাপনার কাছে সমর্পণ করতে পারবে। একমাত্র এইভাবেই কেউ সারা জীবন ধরে সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করতে পারবে এবং তাঁর প্রশংসা লাভ করতে পারবে, ঠিক যেমন ইয়োব করেছিলেন, এবং তাঁর কন্ঠস্বর শুনতে পাবে এবং তাঁর আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। একমাত্র এইভাবেই একজন ইয়োবের মত আনন্দের সঙ্গে বাঁচতে এবং মৃত্যুবরণ করতে পারবে, কোনো যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তা, অনুশোচনা ছাড়া। একমাত্র এইভাবেই একজন মানুষ ইয়োবের মত আলোকময় জীবন যাপন করতে পারবে, জীবনের প্রতিটি সন্ধিক্ষণ আলোকিতভাবে অতিক্রম করতে পারবে, বিনা বাধায় নিজের যাত্রাপথ আলোর মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারবে, সৃষ্ট জীব হিসাবে সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বকে জানা, চেনা এবং তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করার উদ্দেশ্য সফলভাবে সাধন করতে পারবে এবং আলোর মধ্যেই চিরবিদায় নিয়ে সৃষ্ট জীব হিসাবে চিরকালের জন্য সৃষ্টিকর্তার পার্শ্বে দাঁড়াবার এবং তাঁর প্রশংসা পাওয়ার সুযোগ পাবে।

সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব জানার সুযোগ হারাবেন না

উপরে বর্ণিত ছয়টি সন্ধিক্ষণ হল স্রষ্টার দ্বারা নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, যার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক সাধারণ মানুষকে তাদের জীবনে যাত্রা করতে হয়। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সন্ধিক্ষণের প্রত্যেকটিই বাস্তব, কোনোটিকেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না এবং সবই সৃষ্টিকর্তার পূর্বনির্ধারণ ও সার্বভৌমত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই, প্রতিটি মানুষের জন্য, এই সন্ধিক্ষণগুলির প্রতিটিই এক একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাস্থল, এবং এগুলির প্রত্যকটিই কীভাবে সাফল্যের সাথে অতিক্রম করবে তোমরা এখন সেই গুরুতর প্রশ্নের মুখোমুখি।

কয়েক দশক ধরে গড়া কোনো মানুষের জীবন দীর্ঘ বা হ্রস্ব কোনোটাই নয়। জন্ম এবং বিশ বছর বয়সের মধ্যবর্তী সময় চোখের পলকে চলে যায়, এবং জীবনের এই ক্ষণে কোনো মানুষকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে বিবেচনা করা হলেও, এই বয়সের ব্যক্তিরা মানুষের জীবন এবং ভাগ্য সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে সাথে, তারা ধীরে ধীরে মধ্যবয়সে পা রাখে। ত্রিশ এবং চল্লিশের কোঠার ব্যক্তিরা জীবন এবং ভাগ্যের এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তবে এই ব্যাপারগুলি সম্পর্কে তাদের ধারণা কিন্তু তখনও খুব অস্পষ্ট। কিছু মানুষ অন্তত তাদের চল্লিশ বছর বয়সে বুঝতে শুরু করে মানবজাতি এবং মহাবিশ্বকে, যা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন, এবং উপলদ্ধি করে মানুষের জীবন কী, মানুষের ভাগ্য বলতেই বা কী বোঝায়। দীর্ঘকাল ধরে ঈশ্বরের অনুগামী এবং এখন মধ্যবয়সী হলেও কিছু মানুষ ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের সঠিক জ্ঞান এবং সংজ্ঞার অধিকারী হতে পারে না, সদর্থে সমর্পিত হওয়া তো আরো দূরের কথা। কিছু মানুষ আশীর্বাদ-প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই চিন্তা করে না, এবং যদিও তারা বহু বছর ধরে বেঁচে আছে, তারা মানুষের ভাগ্যের উপর স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের ন্যূনতম সত্যটিও জানে না বা উপলব্ধি করে না, এবং ঈশ্বরের সমন্বয়সাধন ও ব্যবস্থাপনায় সমর্পণের জন্য ক্ষুদ্রতম পদক্ষেপও নেয়নি। এই ধরনের মানুষ সম্পূর্ণরূপে মূর্খ এবং তাদের জীবন বৃথা।

মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি মানুষের জীবনের সময়কালকে ভাগ করা হয় তবে সেগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায় হল যৌবন, যা জন্ম থেকে মধ্য বয়সের মধ্যে বা জন্ম থেকে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায় হল পরিণতি প্রাপ্তির সময়, মধ্য বয়স থেকে বার্ধক্য, বা ত্রিশ থেকে ষাট পর্যন্ত। এবং তৃতীয় পর্যায় হল একজনের পরিণত বয়স, যা বার্ধক্যের শুরুতে, অর্থাৎ ষাট থেকে শুরু করে, পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অর্থাৎ, জন্ম থেকে মধ্যবয়স পর্যন্ত, ভাগ্য এবং জীবন সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষের জ্ঞান অন্যদের ধারণা অনুকরণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং এগুলির কোনও বাস্তব, ব্যবহারিক উপাদান প্রায় নেই। এই সময়কালে, জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কীভাবে কোনো ব্যক্তি পৃথিবীতে তার পথ তৈরি করে, তা বেশ অগভীর এবং শিশুসুলভ। এটি মানুষের কিশোরবেলা। জীবনের সব সুখ-দুঃখের আস্বাদনের পরেই কোনো মানুষ ভাগ্য সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি লাভ করে, এবং—অবচেতনে, নিজের হৃদয়ের গভীরে—ধীরে ধীরে ভাগ্যের অপরিবর্তনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে এবং ধীরে ধীরে বুঝতে পারে যে মানুষের ভাগ্যের উপর সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব সত্যই বিদ্যমান। এটি মানুষের পরিণত অবস্থা প্রাপ্তির সময়কাল। কোনো ব্যক্তি তার পরিণত বয়সে প্রবেশ করে যখন সে ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ করে, এবং যখন তারা বিবাদে আর আকৃষ্ট হতে ইচ্ছুক থাকে না, এবং পরিবর্তে, জীবনে তাদের অংশ জানে, দৈব-ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে, জীবনের অর্জন এবং ত্রুটিগুলি সংহত করে, এবং তাদের জীবনের বিষয়ে সৃষ্টিকর্তার রায়ের অপেক্ষা করে। এই তিনটি সময়কালে মানুষ যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অর্জন করে থাকে, তা বিবেচনা করে, সাধারণ পরিস্থিতিতে, সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জানার সুযোগ খুব বৃহৎ নয়। যদি কেউ ষাট বছর অবধি জীবিত থাকে, তবে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব জানার জন্য তার মাত্র ত্রিশ বছরের মত সময় আছে; যদি কেউ দীর্ঘ সময় ধরে তা জানতে চায়, তবে এটি কেবল তখনই সম্ভব যদি সে দীর্ঘজীবী হয়, অন্তত এক শতাব্দী বেঁচে থাকতে পারে। তাই আমি বলি, মানুষের অস্তিত্বের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে, যদিও এটি খুব দীর্ঘ প্রক্রিয়া যখন কেউ প্রথম স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব জানার বিষয়টির মুখোমুখি হয় তখন থেকে যখন কেউ সেই সার্বভৌমত্বের সত্যকে চিনতে সক্ষম হয়, এবং তারপর থেকে যতক্ষণ না কেউ তাতে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে সক্ষম হয়, যদি কেউ প্রকৃতপক্ষে বছরগুলি গণনা করে, তবে ত্রিশ বা চল্লিশটির বেশি বছর নেই যার মধ্যে এই পুরস্কারগুলি অর্জনের সুযোগ থাকে। এবং প্রায়শই, মানুষ আশীর্বাদ-প্রপ্তির বাসনায় এবং তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে আত্মহারা হওয়ায় বুঝতে পারে না যে মানবজীবনের সারবত্তা কোথায় রয়েছে এবং উপলব্ধি করতে পারে না সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্বকে জানার গুরুত্ব। এই ধরনের লোকেরা মানবজীবন এবং স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব অনুভব করার জন্য মানব জগতে প্রবেশের এই মূল্যবান সুযোগটিকে লালন করে না এবং তারা উপলব্ধি করে না যে সৃষ্টিকর্তার ব্যক্তিগত নির্দেশনা পাওয়া কোনো সৃষ্ট সত্তার জন্য কতটা মূল্যবান। তাই আমি বলি, যারা চায় ঈশ্বরের কাজ দ্রুত শেষ হয়ে যাক, যারা চায় যে ঈশ্বর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানুষের শেষের ব্যবস্থা করবেন যাতে তারা অবিলম্বে প্রকৃত ঈশ্বরকে দেখতে পায় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আশীর্বাদ লাভ করতে পারে—অবাধ্যতার অপরাধে তারা নিকৃষ্টতম দোষী এবং চরম মূর্খ। অন্যদিকে, যারা তাদের সীমিত সময়ের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব জানার এই অনন্য সুযোগটি উপলব্ধি করতে চায়, তারাই সকল মানুষের মধ্যে জ্ঞানী, প্রখর ধীশক্তির অধিকারী। এই দুটি ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাধনা প্রকাশ করে: যারা আশীর্বাদ খোঁজে তারা স্বার্থপর ও নীচ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি অবিবেচক, কখনই ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব জানতে চায় না, কখনও এটির কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় না, কেবল যথেচ্ছ জীবনযাপন করতে চায়। তারা অচিন্ত্যনীয়ভাবে অধঃপতিত, এবং এই শ্রেণীর মানুষই ধ্বংস হয়ে যাবে। যারা ঈশ্বরকে জানতে চায় তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করতে সক্ষম হয়, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থার কাছে সমর্পিত হতে ইচ্ছুক, এবং তারা এমন ধরনের মানুষ হতে সচেষ্ট যারা ঈশ্বর-কর্তৃত্বের কাছে সমর্পিত এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করে। এই ধরনের মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদের আলোকে জীবনযাপন করে এবং তারা অবশ্যই ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত হবে। মানুষের মতামত যাই হোক না কেন তা নিরর্থক এবং ঈশ্বরের কাজ কতটা সময় নেবে সে ব্যাপারে মানুষের বলার কিছু নেই। মানুষের জন্য মঙ্গলকর হলো ঈশ্বরের সমন্বয়সাধন এবং সার্বভৌমত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করা। তুমি যদি ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনের কাছে নিজেকে সমৰ্পণ না করো, তবে কি পারবে তুমি? ঈশ্বরের কি তার ফলে কোনো ক্ষতি হবে? ঈশ্বরের সমন্বয়সাধনের কাছে নিজেকে সমৰ্পণ না করে যদি তুমি নিজেই নিজের দায়িত্ব নিতে সচেষ্ট হও, তাহলে তোমার সিদ্ধান্ত নেহাতই মূর্খের মতো, এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হবে একমাত্র তুমিই। শুধুমাত্র মানুষ যদি যথাশীঘ্র সম্ভব ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করে, যদি সত্ত্বর তাঁর সুসমন্বয় গ্রহণ করে, তাঁর কর্তৃত্বকে জানতে চায় এবং তিনি মানুষের জন্য যা করেছেন তা উপলব্ধি করে, তবে তাদের আশা আছে। একমাত্র এইভাবেই তাদের জীবন বৃথা যাবে না এবং তারা পরিত্রাণ লাভ করবে।

মানুষের ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব—এই সত্য অপরিবর্তনীয়

আমি যা বলেছি সেগুলি সব শোনার পর, ভাগ্য সম্পর্কে তোমাদের ধারণার কি পরিবর্তন হয়েছে? মানুষের ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি তুমি কীভাবে অনুধাবন করো? সহজভাবে বলতে গেলে, ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে, প্রত্যেক ব্যক্তি সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে তাঁর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করে এবং কোনো ব্যক্তি তার জীবনে যতই সংগ্রাম করুক বা, যতই বঙ্কিম হোক তার চলার পথ, শেষ পর্যন্ত তাকে ইশ্বরের এঁকে দেওয়া তার ভাগ্যের কক্ষপথে ফিরে আসতেই হয়। এটি স্রষ্টার কর্তৃত্বের অপ্রতিরোধ্যতা এবং মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনায় তাঁর কর্তৃত্বের কাজ করার পদ্ধতি। এই অদম্যতা, নিয়ন্ত্রণ এবং শাসনের এই রূপ, এবং নিয়মের এই শৃঙ্খলের ফলেই সমস্ত কিছুর জীবন নির্দেশিত হয়, যা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই মানুষকে বারবার পুনর্জন্মের অনুমতি দেয়, যা বিশ্বকে নিয়মিত ঘূর্ণায়মান রাখে, দিনের পর দিন বছরের পর বছর। তোমরা এই সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছো এবং সেগুলিকে বুঝতে পারো, তা আপাতভাবে হোক বা গভীরভাবে, এবং বোঝার গভীরতা নির্ভর করে তোমাদের উপলব্ধি ও সত্যের জ্ঞান, এবং ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞানের উপর। সত্যের বাস্তবতা তুমি কতটা ভালভাবে জানো, ঈশ্বর-বাক্য কতটা উপলব্ধি করেছো, কত ভালভাবে ঈশ্বরের সারসত্য এবং স্বভাব জানো—এই সবই ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এবং ব্যবস্থা সম্পর্কে তোমার উপলব্ধির গভীরতার প্রতিনিধিত্ব করে। মানুষের সমর্পণের উপর কি নির্ভর করে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এবং ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব? ঈশ্বর যে এই কর্তৃত্বের অধিকারী তা কি নির্ধারিত হয় মানুষের বশ্যতা স্বীকার দ্বারা? পরিস্থিতি নির্বিশেষে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিদ্যমান। সকল পরিস্থিতিতে, ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের ভাগ্য এবং সব কিছুই তাঁর ভাবনা এবং ইচ্ছা অনুসারে নির্দেশ দেন এবং ব্যবস্থা করেন। মানুষ বদলালেও এটির কোনো পরিবর্তন হবে না; এটি মানব—ইচ্ছা নিরপেক্ষ। সময়, স্থান এবং ভৌগোলিক কোনো পরিবর্তন দ্বারা এটির পরিবর্তন করা যায় না, কারণ ঈশ্বরের এই কর্তৃত্বই তাঁর সারসত্য। ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব জানতে এবং গ্রহণ করতে মানুষ সমর্থ কিনা, এবং এটির কাছে আত্মসমর্পণ করতে মানুষ সক্ষম কিনা—এই বিবেচনার কোনোটিই মানুষের ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের বাস্তবতাকে সামান্যতমও পরিবর্তন করে না। অর্থাৎ, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের প্রতি মানুষের মনোভাবই যাই হোক না কেন, এই সত্যটিকে কোনোভাবেই কেউ পরিবর্তন করতে পারে না যে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব মানুষের ভাগ্য এবং সব কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি তুমি ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের কাছে আত্মসমর্পণ না-ও করো, তবুও তিনি তোমার ভাগ্যের নির্দেশদাতা; এমনকি তুমি তাঁর সার্বভৌমত্ব জানতে না পারলেও, তাঁর কর্তৃত্ব বিদ্যমান। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং মানুষের ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের বাস্তবতা মানুষের ইচ্ছা—নিরপেক্ষ, এবং মানুষের পক্ষপাত ও পছন্দ অনুসারে পরিবর্তিত হয় না। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সর্বত্র, প্রতি ঘন্টায়, প্রতিটি মুহূর্তে। বিলুপ্ত হতে পারে স্বর্গ এবং পৃথিবী, কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব কখনই লোপ পাবে না, কারণ তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি অনন্য কর্তৃত্বের অধিকারী, এবং কোনো মানুষ, ঘটনা বা বস্তু, স্থান বা ভূগোল দ্বারা তাঁর কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ নয়। সর্বদা, ঈশ্বর তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন, প্রদর্শন করেন তাঁর শক্তি, তাঁর পরিচালনার কাজ চালিয়ে যান যেমন তিনি সর্বদাই করেছেন। সমস্ত কিছুকে তিনি শাসন করেন, পালন করেন সব কিছুর, সমস্ত কিছুর সমন্বয়সাধন করেন—ঠিক যেমন তিনি চিরকাল করে আসছেন। কেউ এটি পরিবর্তন করতে পারবে না। এটি ধ্রুব সত্য, যা অনাদিকাল থেকে অপরিবর্তনীয়!

ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কাছে সমর্পিত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য সঠিক মনোভাব এবং অনুশীলন

ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং মানুষের ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি মানুষের এখন কোন মনোভাবের সাথে জানা এবং বিবেচনা করা উচিত? প্রতিটি ব্যক্তি এই বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন। বাস্তব জীবনে সমস্যার মুখোমুখি হলে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং তাঁর সার্বভৌমত্বকে তোমার কীভাবে জানা এবং বোঝা উচিত? যখন এই সমস্যাগুলির মুখোমুখি হও এবং তুমি জানো না যে কীভাবে সেগুলি বুঝতে হবে, পরিচালনা করতে হবে এবং সেগুলির বিষয়ে ধারণা করতে হবে, তখন তোমার সমর্পণের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়, এবং ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও ব্যবস্থায়, তোমার প্রকৃত সমর্পণ প্রকাশের জন্য তোমার কী মনোভাব গ্রহণ করা উচিত? প্রথমে তোমাকে শিখতে হবে অপেক্ষা করতে; তারপর তোমাকে অবশ্যই শিখতে হবে অন্বেষণ করতে; এবং তারপর, সমর্পণ করতে। “অপেক্ষা করা”-র অর্থ ঈশ্বরের সময়ের জন্য অপেক্ষা, তোমার জন্য ঈশ্বর যে সকল মানুষ, ঘটনা ও বস্তুর আয়োজন করেছেন তার জন্য অপেক্ষা, তাঁর ক্রমপ্রকাশ্য অভিপ্রায় তোমার কাছে উদ্ভাসিত হওয়ার অপেক্ষা। “অন্বেষণ” এর অর্থ হল, বিভিন্ন মানুষ, ঘটনা ও বস্তুর মাধ্যমে ঈশ্বর তোমার জন্য যে সুচিন্তিত অভিপ্রায় রচনা করেছেন, তাদের পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করা, তাদের মাধ্যমে সত্যকে অনুধাবন করা, মানুষকে কী অর্জন করতে হবে এবং তাদের কোন পথে চলতে হবে তা বোঝা, ঈশ্বর মানুষের মধ্যে কী ফলাফল প্রাপ্ত করতে চান এবং তাদের মধ্যে তিনি কোন সিদ্ধি অর্জন করতে চান, তার মর্মগ্রহণ করা। “সমর্পন” বলতে অবশ্যই বোঝায় ঈশ্বরের দ্বারা সুসমন্বিত মানুষ, ঘটনা এবং বিষয়গুলি গ্রহণ করা, তাঁর সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ করা এবং এগুলির মাধ্যমে জানতা পারা যে, সৃষ্টিকর্তা কীভাবে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেন, কীভাবে তিনি মানুষকে তার জীবন দান করেন, আর মানুষের অন্তরে কীভাবে সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটান। ঈশ্বরের আয়োজন ও সার্বভৌমত্বের অধীনে প্রতিটি বিষয়ই প্রাকৃতিক আইন মেনে চলে, এবং যদি তুমি ঈশ্বরকে তোমার জন্য সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করতে এবং নির্দেশ করতে দেওয়ার সংকল্প করো, তবে তোমাকে শিখতে হবে অপেক্ষা করা, তোমাকে শিখতে হবে অন্বেষণ করা এবং তোমাকে শিখতে হবে সমর্পণ করা। ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই এই মনোভাব অবলম্বন করতে হবে, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও আয়োজন গ্রহণে ইচ্ছুক সকলের এই মৌলিক গুণটি থাকতেই হবে। এই ধরনের মনোভাবের ধারক হতে, এমন একটি গুণের অধিকারী হতে, তোমাকে অবশ্যই আরও পরিশ্রম করতে হবে। প্রকৃত বাস্তবতায় প্রবেশের এটিই একমাত্র উপায়।

ঈশ্বরকে তোমার অনন্য প্রভু হিসাবে গ্রহণ করাই হল পরিত্রাণ অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ

ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সংক্রান্ত সত্য হল সেই সত্য যা প্রতি মানুষের গুরুত্ব সহকারে সম্মান করা উচিত, হৃদয় দিয়ে তার অভিজ্ঞতা লাভ ও তাকে অনুধাবন করা উচিত, প্রতিটি মানুষের জীবনের সঙ্গেই এইসব সত্যের সম্পর্ক রয়েছে; প্রতিটি মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, প্রত্যেক মানুষ জীবনে যে সব গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে যায় তার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে; ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এবং যে আচরণের সঙ্গে তারা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সম্মুখীন হবে তার সঙ্গে এবং স্বাভাবিকভাবে প্রতিটি মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্যের সঙ্গেও সম্পর্ক রয়েছে। তাই একে জানতে এবং বুঝতে সমগ্র জীবনের সমতুল জীবনীশক্তি লেগে যায়। যখন তুমি ঈশ্বরের কর্তৃত্বের দিকে প্রত্যক্ষভাবে তাকাও, যখন তুমি তাঁর সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ করো, তুমি ধীরে ধীরে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কিত যে সত্য, তা উপলব্ধি করতে এবং অনুধাবন করতে পারবে। কিন্তু তুমি যদি কখনও ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে চিনতে না পারো এবং কখনও তাঁর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার না করো, তাহলে তুমি যতই দীর্ঘজীবী হও না কেন, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও তুমি অর্জন করতে পারবে না। যদি তুমি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব যদি প্রকৃতপক্ষে না জানো এবং বুঝতে না পারো, তাহলে যখন তুমি পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছবে, এমন কি কয়েক দশক ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও, জীবনে প্রদর্শন করার মত তোমার কিছুই থাকবে না, এবং স্বাভাবিকভাবেই, মানুষের ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানও তোমার থাকবে না। এটা কি খুবই দুঃখজনক নয়? সুতরাং, তুমি জীবনে যতই পথ হাঁটো না কেন, এখন তোমার বয়স যতই হোক না কেন, তোমার অবশিষ্ট যাত্রা যতই দীর্ঘ হোক না কেন, প্রথমে তোমাকে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে ও তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে, এবং এই সত্যটি মেনে নিতে হবে যে ঈশ্বর তোমার অনন্য প্রভু। মানুষের ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে এই সত্যগুলির স্পষ্ট, নির্ভুল জ্ঞান এবং উপলব্ধি প্রত্যেকের জন্য একটি বাধ্যতামূলক পাঠ; মানুষের জীবনকে জানা এবং সত্য অর্জনের এটিই হলো মূলকথা। এই হল ঈশ্বরকে জানার জীবন, এর অধ্যয়নের মৌলিক পাঠক্রম, প্রত্যেককে প্রতিদিন যার মুখোমুখি হতে হবে, যা কেউ এড়াতে পারবে না। যদি কেউ এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সংক্ষিপ্ত পথ নিতে চায়, তবে আমি তোমাকে এখনই বলছি, তা অসম্ভব! তুমি যদি ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চাও, তাহলে তার সম্ভাবনা আরও কম! ঈশ্বর মানুষের একমাত্র প্রভু, ঈশ্বরই মানুষের ভাগ্যের একমাত্র কর্তা, এবং তাই মানুষের পক্ষে নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করা অসম্ভব, এর বাইরে পা রাখা তার পক্ষে অসাধ্য। মানুষ যতই ক্ষমতাশালী হোক, অন্যের ভাগ্যের উপর সে প্রভাব ফেলতে পারে না—তার সমন্বয়সাধন, আয়োজন, নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন তো আরোই পারে না। একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি অনন্য, মানুষের জন্য সব কিছুই নির্দেশ করেন। কারণ স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি অনন্য শুধুমাত্র তিনিই অনন্য কর্তৃত্বের অধিকারী যা মানুষের ভাগ্যের উপর সার্বভৌমত্ব রাখে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই মানুষের অনন্য প্রভু। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কেবল সৃষ্ট মানবজাতির উপরেই নয়, মানুষের কাছে দৃশ্যমান নয় এমন অ-সৃষ্ট অস্তিত্বের উপরে, নক্ষত্রের উপরে, মহাজগতের উপরেও সার্বভৌমত্ব ধারণ করে। এটি একটি অবিসংবাদিত সত্য, একটি সত্য যা প্রকৃতই বিদ্যমান, যার পরিবর্তন কোন ব্যক্তি বা বস্তু করতে পারে না। যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যে তার বর্তমান নিয়ে অসন্তুষ্ট, যদি তুমি বিশ্বাস কর যে তোমার কিছু বিশেষ দক্ষতা বা ক্ষমতা আছে, এবং এখনও ভাবছ যে ভাগ্যের দৌলতে তুমি তোমার বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পারো বা তার থেকে কোনোভাবে অব্যাহতি পেতে পারো; মানুষিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি তোমার নিজের ভাগ্য বদলের চেষ্টা করো এবং তোমার সহকর্মীদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে খ্যাতি এবং সৌভাগ্য লাভে সচেষ্ট হও; তাহলে আমি বলছি, তুমি শুধু নিজের জন্য কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছো, শুধুই সমস্যা ডেকে আনছো, নিজের কবর নিজেই খনন করছো! শীঘ্রই বা পরে, একদিন, তুমি আবিষ্কার করবে তুমি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে এবং তোমারপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইচ্ছা এবং তোমার নীচ আচরণ তোমাকে এমন পথে নিয়ে যাবে যেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথ থাকবে না এবং এর জন্য তোমাকে একটি তিক্ত মূল্য দিতে হবে। যদিও বর্তমানে তুমি পরিণতির তীব্রতা দেখতে পাচ্ছো না, যতই তুমি ক্রমাগত অনুভব করবে এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করবে যে ঈশ্বর মানুষের ভাগ্য-বিধাতা, ততই তুমি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করবে যে আমি আজ যা বলছি, এবং তার বাস্তব প্রভাব। প্রকৃতই তোমার হৃদয় ও আত্মা আছে কিনা এবং তুমি সত্যকে ভালোবাসো কি না তা নির্ভর করে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এবং সত্যের প্রতি তোমার মনোভাব কী তার উপর। স্বাভাবিকভাবে, এতেই নির্ধারিত হয় তুমি প্রকৃতই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব জানতে এবং উপলব্ধি করতে পারবে কিনা। যদি তুমি তোমার জীবনে কখনও ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর ব্যবস্থাগুলি অনুভব না করে থাকো, ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে ন্যূনতম স্বীকৃতি না দিয়ে থাকো এবং গ্রহণ না করে থাকো, তাহলে তুমি একেবারেই মূল্যহীন, এবং যে পথ তুমি নিয়েছো বা যে বিকল্প তুমি নির্বাচন করেছ, তাতে তুমি নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের বিষয় হবে। কিন্তু যারা, ঈশ্বরের কাজে, তাঁর পরীক্ষাকে মেনে নিতে পারে, তাঁর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করতে পারে, তাঁর কর্তৃত্বের কাছে সমর্পণ করতে পারে, এবং ধীরে ধীরে তাঁর বাক্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, তারা ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান, তাঁর সার্বভৌমত্বের প্রকৃত উপলব্ধি অর্জন করতে পারবে; তারাই প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠবে সৃষ্টিকর্তার অধীন। শুধুমাত্র এই ধরনের মানুষই প্রকৃত সুরক্ষা পাবে। কারণ তারা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব উপলব্ধি করেছে, এবং তা গ্রহণ করেছে, মানুষের ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের সত্যতা সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি, তার প্রতি তাদের সমর্পণ, বাস্তব এবং নির্ভুল। যখন তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হবে, ইয়োবের মত তার মৃত্যুতে অকম্প মন থাকবে, সে সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের সুসমন্বয় ও ব্যবস্থার কাছে সমর্পণ করবে, কোনো ব্যক্তিগত পছন্দ বা ব্যক্তিগত আকাঙ্খা ছাড়াই। কেবলমাত্র এমন ব্যক্তিই একজন প্রকৃত, সৃষ্ট মানুষ হিসাবে স্রষ্টার কাছে ফিরে আসতে সক্ষম হবে।

১৭ ডিসেম্বর ২০১৩


স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর (৪)

ঈশ্বরের পবিত্রতা (১)

এর আগের আসরে আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বিষয়ে আরো কিছু আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। আপাতত, আমরা ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতার বিষয়ে আলোচনা করব না। আমরা আজ যা নিয়ে আলোচনা করব তা সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয়—ঈশ্বরের পবিত্রতা। ঈশ্বরের পবিত্রতা হল ঈশ্বরের অনন্য সারসত্যের আরো একটি দিক, সুতরাং আমাদের এই বিষয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্বে আমি ঈশ্বরের সারসত্যের আরও দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছি—ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব; এই দিকগুলি, এবং আজ আমি যে বিষয়ে আলোচনা করব, তা সকলই কি অনন্য? (হ্যাঁ।) ঈশ্বরের পবিত্রতাও অনন্য, অতএব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে, এই অনন্যতার ভিত্তিতে এবং মূলে যা রয়েছে। আজ আমরা ঈশ্বরের যে অনন্য সারসত্যের বিষয়ে আলোচনা করতে চলেছি তা হল—তাঁর পবিত্রতা। সম্ভবত, তোমাদের মধ্যে কারও কারও মনে কিছু সংশয় রয়েছে, এবং তারা জিজ্ঞাসা করছে, “কেন আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতার বিষয়ে আলোচনা করব?” চিন্তা কোরো না, আমি মন্থরগতিতে এই বিষয়টি নিয়ে তোমাদের বলব। আমার বক্তব্য শোনা হয়ে গেলে, তোমরা বুঝতে পারবে কেন আমার এই বিষয়ে আলোচনা করা এত প্রয়োজনীয়।

সবার আগে, “পবিত্র” শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া যাক। তোমাদের বোধ এবং তোমাদের অর্জিত সকল জ্ঞান অনুসারে, তোমরা “পবিত্র” শব্দটির সংজ্ঞা বলতে কী বোঝ? (“পবিত্র” অর্থে নিষ্কলঙ্ক, যা পূর্ণত মানুষের কলুষ বা ত্রুটি থেকে মুক্ত। সকল যা কিছু ইতিবাচক, তা চিন্তা হোক, কিংবা বক্তৃতা অথবা কর্ম, তার বিচ্ছুরণ ঘটায় পবিত্রতা।) ভালো কথা। (“পবিত্র” হল দৈবিক, অমলিন, মানুষের দ্বারা অলঙ্ঘনীয়। তা অনন্য, একান্তই ঈশ্বরের, এবং তা হল তাঁর প্রতীক।) এইটিই তোমাদের দেওয়া সংজ্ঞা। প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয়ে, এই “পবিত্র” শব্দের একটি পরিসর, একটি সংজ্ঞা এবং একটি ব্যাখ্যা রয়েছে। অন্ততপক্ষে, তোমরা যখন “পবিত্র” শব্দটি দেখ, তখন তোমাদের মন খালি থাকে না। তোমাদের কাছে এই শব্দটির সংজ্ঞার একটি সুনির্দিষ্ট পরিসর রয়েছে, এবং কিছু ব্যক্তির বক্তব্য কিছুটা হলেও ঈশ্বরের স্বভাবের সারসত্যকে সংজ্ঞায়িত করার কাছাকাছি আসে। তা খুবই ভালো কথা। অধিকাংশ ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে “পবিত্র” শব্দটি ইতিবাচক, এবং অবশ্যই তা যথার্থ। কিন্তু আজ, ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে আমাদের এই আলোচনায়, আমি কেবলমাত্র সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যার বিষয়েই বলে যাব না। পরিবর্তে, কেন আমি বলি ঈশ্বর পবিত্র, এবং কেন আমি ঈশ্বরের সারসত্য বর্ণনার সময়ে “পবিত্র” শব্দটি ব্যবহার করি, সেই তথ্যাবলি প্রামাণ্যরূপে উপস্থাপন করব৷ আমাদের আলোচনা যখন শেষ হবে, ততক্ষণে তুমি অনুভব করবে, যে “পবিত্র” শব্দটি ঈশ্বরের সারসত্যের সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য, এবং ঈশ্বরের প্রসঙ্গে, প্রয়োগ করা ন্যায্য ও যথোপযুক্ত। অন্ততপক্ষে, মানুষের বর্তমান ভাষাগত প্রেক্ষাপটে, ঈশ্বরকে বোঝানোর জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করা বিশেষভাবে উপযুক্ত—মানুষের ভাষার সমস্ত শব্দের মধ্যে, এই শব্দটির মাধ্যমেই সম্পূর্ণ যথাযথ ভাবে ঈশ্বরকে বোঝানো যায়। এই শব্দটি যখন ঈশ্বরকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তা নিছক শূন্যগর্ভ শব্দ নয়, বা তা কোনো ভিত্তিহীন প্রশংসা অথবা অন্তঃসারশূন্য স্তাবকতা প্রকাশের শব্দ নয়। আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হল যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের সারমর্মের এই দিকটির সত্যতা স্বীকার করতে পারে। ঈশ্বর মানুষের উপলব্ধির বিষয়ে ভীত নন, তিনি মানুষের ভুল বোঝার বিষয়ে ভীত। ঈশ্বরের ইচ্ছা হল এই, যে প্রতিটি ব্যক্তি জানুক তাঁর সারসত্য, জানুক তাঁর যা আছে এবং তিনি যা। অতএব, যখনই আমরা ঈশ্বরের সারসত্যের একটি দিকের উল্লেখ করি, তখনই আমরা বহু তথ্য প্রদর্শন করতে পারি যার থেকে মানুষ দেখতে পায়, যে প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরের সারসত্যের এই দিকটির অস্তিত্ব রয়েছে।

এখন যেহেতু আমাদের কাছে “পবিত্র” শব্দটির একটি সংজ্ঞা রয়েছে, তাহলে কিছু উদাহরণসহ আলোচনা করা যাক। মানুষ, তার পূর্বধারণা অনুসারে, বহু বস্তু ও ব্যক্তিকে “পবিত্র” হিসাবে কল্পনা করে। উদাহরণস্বরূপ, মানবজাতির অভিধানসমূহে কুমারী বালক-বালিকাদের পবিত্র হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কিন্তু তারা কি বস্তুতই পবিত্র? এই যে সকল তথাকথিত “পবিত্র”, এবং যে “পবিত্র” নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব, তা কি এক ও অভিন্ন? মানুষের মধ্যে যাদের জোরালো নৈতিকতা রয়েছে, যাদের কথাবার্তা পরিমার্জিত তথা সংস্কৃতিবান, যারা কখনও কাউকে আঘাত করে, না এবং যাদের কথা শুনে অপরে স্বচ্ছন্দ ও প্রীতিপ্রদ বোধ করে—তারা কি পবিত্র? যারা প্রায়শই সৎকর্ম করে, যারা দানশীল এবং অপরকে প্রভূত সহায়তা প্রদান করে, যারা মানুষের জীবনে অঢেল আনন্দ নিয়ে আসে—তারা কি পবিত্র? যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কোনো চিন্তা পোষণ করে না, যারা কারও প্রতি অত্যুগ্র চাহিদা রাখে না, যারা সকলের প্রতি সহিষ্ণু—তারা কি পবিত্র? যারা কখনো কারও সাথে বচসা করেনি, অথবা কারও থেকে অযাচিত ভাবে সুবিধা গ্রহণ করেনি—তারা কি পবিত্র? আর তাদের সম্পর্কে কী বলা যায়, যারা অপরের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে কর্ম করে, যারা পরোপকারী এবং সকল বিষয়ে অপরের নৈতিক উন্নতিসাধন করে—তারা কি পবিত্র? যারা তাদের জীবনের সকল সঞ্চয় অপরকে দান করে এবং সাধারণভাবে জীবনযাপন করে, যারা নিজের বিষয়ে কঠোর, কিন্তু অপরের সাথে উদার আচরণ করে—তারা কি পবিত্র? (না।) তোমাদের সকলেরই স্মরণে রয়েছে যে কীভাবে তোমাদের মায়েরা তোমাদের যত্ন নিত এবং সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে তোমাদের পরিচর্যা করত—তারা কি পবিত্র? তোমাদের যে সকল ভক্তির পাত্রগণ রয়েছে, তারা যশস্বী ব্যক্তিগণই হোক কিংবা সর্বজনপরিচিত অথবা মহাপুরুষ—তারা কি পবিত্র? (না।) এবারে দেখা যাক বাইবেলের সেই সকল নবীর দিকে যারা ভবিষ্যতের বিষয়ে এমন অনেক কিছুই বলতে পারত যা ছিল বহু মানুষের কাছে অজানা—এই ব্যক্তিগণ কি পবিত্র ছিল? যে ব্যক্তিগণ বাইবেলে ঈশ্বরের বাক্য এবং তাঁর কাজের তথ্য লিপিবদ্ধ করতে পেরেছিল—তারা কি পবিত্র ছিল? মোশি কি পবিত্র ছিল? অব্রাহাম কি পবিত্র ছিল? (না।) ইয়োবের বিষয়ে কী বলা যায়? সে কি পবিত্র ছিল? (না।) ঈশ্বর ইয়োবকে একজন ধার্মিক মানুষ হিসাবে অভিহিত করেছিলেন, তবে কেন এমনকি তাকেও পবিত্র বলা যায় না? যারা ঈশ্বরে ভীত এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে, তারা কি যথার্থই পবিত্র নয়? তারা কি পবিত্র, নাকি নয়? (না।) তোমরা কিঞ্চিৎ সংশয়াপন্ন, তোমরা উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত নও, এবং তোমাদের “না” বলার স্পর্ধা নেই, আবার তোমরা “হ্যাঁ” বলারও সাহস রাখ না, অতএব, শেষ পর্যন্ত তোমরা দায়সারা ভাবে বলে ওঠো: “না।” তোমাদের আরেকটি প্রশ্ন করা যাক। ঈশ্বরের বার্তাবাহক—অর্থাৎ ঈশ্বর যে দূতগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন—তারা কি পবিত্র? দেবদূতগণ কি পবিত্র? (না।) শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট না হওয়া মানবজাতি—তারা কি পবিত্র? (না।) তোমরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই “না” বলে চলেছ। কিসের ভিত্তিতে? তোমরা বিভ্রান্ত, তাই নয় কি? তাহলে কেন এমনকি দেবদূতগণকেও পবিত্র বলা যায় না? তুমি এখন সংশয় বোধ করছ, তাই নয় কি? কোন ভিত্তিতে একথা বলা হল যে এই সকল পুর্বোক্ত ব্যক্তি, বস্তু বা অসৃষ্ট সত্তা পবিত্র নয়, তা কি তোমরা নির্ধারণ করতে পার? আমি নিশ্চিত যে তোমরা তা করতে অক্ষম। তাহলে, তোমাদের এই “না” বলাটা কি কিছুটা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য নয়? তোমরা কি অন্ধভাবে উত্তর দিচ্ছ না? কোনো কোনো ব্যক্তি ভাবছে: “যেহেতু আপনার প্রশ্নটিকে আপনি এমনভাবে সাজিয়েছেন, সেহেতু উত্তরটি নিশ্চয়ই ‘না’ হবে।” আমায় চটজলদি উত্তর দিও না। উত্তরটি “হ্যাঁ” হবে নাকি “না”, সে বিষয়ে যত্নসহকারে বিবেচনা কর। যখন আমাদের পরবর্তী বিষয়বস্তুটি নিয়ে আলোচনা শেষ হবে, তখন তোমরা উত্তরটির “না” হওয়ার কারণ সম্বন্ধে অবগত হবে। আমি তোমাদের অনতিবিলম্বে উত্তরটি দেব। প্রথমে, ধর্মগ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করা যাক।

১. মানুষের প্রতি যিহোবার আদেশ

আদিপুস্তক ২:১৫-১৭ প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে এদন উদ্যানে কৃষিকর্ম ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করলেন। প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে নির্দেশ দিলেন, তুমি এই উদ্যানের যে কোনো ফল খেতে পারো কিন্তু সৎ এবং অসৎ জ্ঞানদায়ী যে বৃক্ষটি রয়েছে, তার ফল খেও না। যেদিন সেই বৃক্ষের ফল তুমি খাবে, নিশ্চিত জেনো, সেই দিনই হবে তোমার মৃত্যু।

২. সর্প দ্বারা নারীর প্রলোভন

আদিপুস্তক ৩:১-৫ প্রভু পরমেশ্বরের সৃষ্ট ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প ছিল সবচেয়ে চতুর। সে নারীকে বলল, ঈশ্বর কি সত্যিই বলেছেন, “তোমরা এই উদ্যানের কোনো ফল খেও না”? নারী সর্পকে বললেন, আমরা এই উদ্যানের সব গাছের ফল খেতে পারি, কিন্তু উদ্যানের মাঝখানে যে গাছ আছে, সেটি সম্পর্কে ঈশ্বর বলেছেন, “তোমরা তার ফল খাবে না, এমন কি ছোঁবেও না, তাহলে মরবে”। সর্প নারীকে বলল, কক্ষনো মরবে না। ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা ঐ ফল খাবে, সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে এবং তোমরা সৎ ও অসৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে ঈশ্বরের সমকক্ষ হবে!

বাইবেলের আদিপুস্তক থেকে এই দুইটি ছত্র উদ্ধৃত করা হল। তোমরা সকলে কি এই দুই ছত্রের সাথে পরিচিত? এগুলি আদিতে, যখন মানবজাতি প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল, সেই সময়কালের ঘটনাবলী বিবৃত করে; এই ঘটনাগুলি বাস্তবেই ঘটেছিল। সর্বাগ্রে দেখা যাক, যিহোবা ঈশ্বর আদম ও হবাকে কী ধরনের আদেশ দিয়েছিলেন; এই আদেশের বিষয়বস্তু আমাদের আজকের বিষয়ের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। “যিহোবা ঈশ্বর মানুষকে নির্দেশ দিলেন, তুমি এই উদ্যানের যে কোনো ফল খেতে পারো কিন্তু সৎ এবং অসৎ জ্ঞানদায়ী যে বৃক্ষটি রয়েছে, তার ফল খেও না। যেদিন সেই বৃক্ষের ফল তুমি খাবে, নিশ্চিত জেনো, সেই দিনই হবে তোমার মৃত্যু।” এই ছত্রটিতে মানুষের প্রতি ঈশ্বর যে আদেশ করছেন, তার নিহিতার্থ কী? প্রথমত, ঈশ্বর মানুষকে তার কী কী ভোজনীয় তা বলছেন, যেমন বহুবিধ বৃক্ষের ফল। সে সকল ভক্ষণে কোনোপ্রকার বিপদ নেই এবং সেগুলিতে কোনো বিষ নেই; মানুষ নিঃসংশয়ে ও নির্দ্বিধায় এসকল যদৃচ্ছ ভক্ষণ করতে পারে। এ হল ঈশ্বরের আদেশের একটি অংশ। অপর অংশটি হল একটি সতর্কীকরণ। এই সতর্কীকরণের মাধ্যমে, ঈশ্বর মানুষকে বলেছেন যে, সে যেন কোনোমতেই সৎ এবং অসৎ জ্ঞানদায়ী বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করে। এই গাছের ফল সে খেয়ে ফেললে কী হবে? ঈশ্বর মানুষকে বলেছেন: যদি তুমি তা ভক্ষণ করো, তবে নিশ্চিতরূপেই তোমার মৃত্যু ঘটবে। এই বাক্য কি যথেষ্ট স্পষ্ট নয়? যদি তোমায় ঈশ্বর এই কথা বলেন, কিন্তু তুমি তার কারণ উপলব্ধি করতে না পেরে থাকো, তাহলে কি তুমি তাঁর বাক্যকে কোনো নিয়ম অথবা নির্দেশ হিসাবে মান্য করবে? এই ধরনের বাক্য মান্য করা উচিত। কিন্তু মানুষ মান্য করতে সমর্থ হোক বা না হোক, ঈশ্বরের বাক্যগুলি দ্ব্যর্থহীন। ঈশ্বর মানুষকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে তার কী ভোজনীয় এবং কী ভোজনীয় নয়, এবং যা তার ভোজনীয় নয় তা সে ভোজন করলে তার কী হবে। এই যে অল্প কিছু বাক্য ঈশ্বর বলেছেন, তার থেকে কি তুমি ঈশ্বরের স্বভাবের কিয়দংশ দেখতে পাচ্ছ? ঈশ্বরের এই বাক্যসমূহ কি সত্য? এতে কি কোনোপ্রকার ছলচাতুরী রয়েছে? কোনো অসত্য রয়েছে? কোনোপ্রকার ভীতিপ্রদর্শন রয়েছে? (না।) ঈশ্বর সততার সাথে, সত্য ভাবে, এবং আন্তরিকভাবে মানুষকে তার কী ভক্ষ্য এবং কী অভক্ষ্য তা বলছেন। ঈশ্বর সুস্পষ্ট এবং অকপট বচনে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। এই সকল বাক্যে কি কোনো প্রচ্ছন্ন অর্থ রয়েছে? এই বাক্যগুলি কি সহজসরল নয়? অনুমানের কোনো প্রয়োজন রয়েছে কি? অনুমানের কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলির অর্থ এক নজরেই স্পষ্ট হয়ে যায়। পাঠ করা মাত্র এগুলির অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রাঞ্জল হয়। অর্থাৎ, ঈশ্বর যা বলতে চান এবং যা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক, তা তাঁর অন্তঃকরণ থেকে উদ্ভূত। ঈশ্বর যা প্রকাশ করেন, তা প্রাঞ্জল, অকপট এবং সুস্পষ্ট। সেগুলির কোনো প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নেই, অথবা কোনো প্রচ্ছন্ন অর্থ নেই। তিনি সরাসরি মানুষকে সম্ভাষিত করেন, তার কী ভক্ষ্য এবং কী অভক্ষ্য তা তাকে বলেন। অর্থাৎ, ঈশ্বরের এই বাক্যসমুহের মাধ্যমে, মানুষ দেখতে পায় যে ঈশ্বরের হৃদয় স্বচ্ছ এবং সত্য। এখানে কোনো মিথ্যাচারের লক্ষণমাত্র নেই; বিষয়টি এমন নয় যে যা ভক্ষ্য তা তোমাকে খেতে বারণ করা হচ্ছে, অথবা যা ভক্ষণযোগ্য নয় তার বিষয়ে বলা হচ্ছে “এমনটা করো এবং দেখো কী হয়”। ঈশ্বরের বক্তব্যের অর্থ এইরূপ নয়। ঈশ্বর তাঁর অন্তঃকরণে যা ভাবেন, তিনি তা-ই বলেন। যদি আমি বলি যে ঈশ্বর পবিত্র কারণ তিনি এই বাক্যগুলির মাধ্যমে নিজেকে এইভাবে প্রদর্শন এবং প্রকাশ করেন, তাহলে তুমি ভাবতে পার যে আমি অত্যুক্তি করছি, বা আমি একটি সামান্য বিষয়কে বড় করে তুলছি। যদি তা-ই হয়, চিন্তা কোরো না; আমাদের আলোচনা এখনো শেষ হয়ে যায় নি।

এইবারে “সর্প দ্বারা নারীর প্রলোভন” বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। সর্পটি কে? সে হল শয়তান। সে হল এমন একজন যার বিপরীতেই ঈশ্বরের ছয়-হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনায় পরিস্ফুট হয়, এবং তার এই ভূমিকাটি ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনায় আমাদের উল্লেখ করতে হবে। একথা কেন বলছি? শয়তানের দুষ্টতা ও অনাচার সম্বন্ধে না জানলে, শয়তানের প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত না হলে, পবিত্রতাকে স্বীকার করে নেওয়ার কোনোই উপায় নেই তোমার, এবং তুমি এ-ও জানতে পারবে না যে, পবিত্রতা আদতে কী। ভ্রান্তিবশতঃ, মানুষ বিশ্বাস করে যে শয়তান যা করে তা সঠিক, এর কারণ হল যে, তারা এই প্রকার বিকৃত স্বভাবের ভিতরেই জীবনযাপন করে। পবিত্রতার বিপরীতে তুলনার জন্য কোনো বস্তু তথা কোনো উপমেয় বিন্দু ব্যতিরেকে, তুমি জানতে পারবে না যে পবিত্রতা কী। এই কারণে এখানে শয়তানের কথা উল্লেখনীয়। এই উল্লেখ নিছকই অন্তঃসারশূন্য কথন নয়। শয়তানের কথা ও কাজের মাধ্যমে আমরা দেখব যে শয়তান কীভাবে কাজ করে, শয়তান কীভাবে মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করে, এবং শয়তানের প্রকৃতি ও অবয়ব কীরূপ। তাহলে, নারী সর্পকে কী বলেছিল? যিহোবা ঈশ্বর তাকে যা বলেছিলেন, নারী সর্পকে তার-ই বিবরণ দিয়েছিল। যখন সে এই কথাগুলো বলেছিল, তখন কি সে নিশ্চিত ছিল যে ঈশ্বর তাকে যা বলেছিলেন তা সত্য? সে নিশ্চিত হতে পারেনি। সদ্য সৃষ্ট একজন হিসাবে, তার ভালো-মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা ছিল না, এবং তার পারিপার্শ্বিক কোনোকিছুর বিষয়েই তার চৈতন্য হয় নি। সে সর্পকে যা বলেছিল তার নিরিখে, ঈশ্বরের বাক্যের যথার্থতার বিষয়ে সে অন্তর থেকে সুনিশ্চিত হতে পারে নি; তেমনটাই ছিল তার মনোভাব। অতএব, সর্পটি যখন দেখতে পেল যে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অনিশ্চয়তার মনোভাব রয়েছে নারীর, সে বলল: “কক্ষণো মরবে না। ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা ঐ ফল খাবে, সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে এবং তোমরা সৎ ও অসৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে ঈশ্বরের সমকক্ষ হবে!” এই কথাগুলির মধ্যে সমস্যার কিছু রয়েছে কি? এই বাক্যটি পাঠের সময়ে, তোমরা কি সর্পটির অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে পার? কী সেই অভিপ্রায়? সে এই নারীকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল, চেয়েছিল তাকে ঈশ্বরের বাক্য মেনে চলা থেকে বিরত করতে। কিন্তু, সে সরাসরি এ কথা বলেনি। অতএব, আমরা বলতে পারি যে সে ছিল অতিশয় ধূর্ত। সেই সর্পটির মনের গোপনে, মানুষের থেকে প্রচ্ছন্ন যে অভীষ্ট রয়েছে, তা সিদ্ধির অভিপ্রায়ে সেটি এক চতুর ও ছলনাপূর্ণ উপায়ে তার বক্তব্যের সারার্থ প্রকাশ করে—এমনই সর্পটির ধূর্ততা। শয়তান সর্বদা এই উপায়েই কথা বলে এসেছে এবং ভান করে চলেছে। কোনোকিছু সুনিশ্চিত না করেই, সে বলে ওঠে “নিশ্চয়ই নয়”। কিন্তু এই উক্তি শ্রবণমাত্র, সেই অজ্ঞ নারীর অন্তর আলোড়িত হল। তার কথা কাঙ্খিত প্রভাব বিস্তার করেছে দেখে সর্পটি তুষ্ট হল—এমনই ছিল সেই সর্পের ধূর্ত অভিপ্রায়। উপরন্তু, সে এমন একটি পরিণতির প্রতিশ্রুতি দেয়, যা মানুষের নিকট কাঙ্খিত হিসাবে প্রতিভাত হয়, যখন সে নারীকে এই বলে প্রলুব্ধ করে, “যেদিন তোমরা ঐ ফল খাবে, সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে।” তাই, সেই নারী ভাবে “আমার চক্ষু উন্মোচিত হয়ে যাবে—সে তো উত্তম বিষয়!” এবং তারপর সর্পটি এমন কিছু বলে যা ছিল আরো লোভনীয়, যে বাক্য ইতিপূর্বে মানুষ কখনও শোনে নি, যে বাক্য শ্রবণকারীদের চরমভাবে প্রলুব্ধ করে: “তোমরা সৎ ও অসৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে ঈশ্বরের সমকক্ষ হবে!” এই উক্তি কি মানুষের পক্ষে প্রবলভাবে প্রলোভনসঙ্কুল নয়? যেন কেউ তোমায় বলছে: “তোমার মুখের আদল চমৎকার, তবে নাকের হাড়টি কিঞ্চিৎ খর্ব। তুমি যদি তা সংশোধন করে নাও, তাহলে তুমি একজন বিশ্বমানের সুন্দরী হয়ে উঠবে! আগে কখনো কসমেটিক সার্জারি করানোর ইচ্ছা পোষণ করেনি, এমন কোনো ব্যক্তির অন্তঃকরণ কি এই ধরনের কথায় আলোড়িত হবে? এই কথাগুলি কি প্রলোভন উদ্রেককারী নয়? এই প্রলোভন কি তোমায় প্রলুব্ধ করে না? এবং এ কি প্রলোভন নয়? (হ্যাঁ।) ঈশ্বর কি এই ধরনের কিছু বলেন? ঈশ্বরের যে বাক্য আমরা এখনই দেখলাম, তাতে এই ধরনের কোনো ইঙ্গিত ছিল কি? ঈশ্বর কি অন্তরে যা ভাবেন, তা-ই বলেন? মানুষ কি ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে তাঁর অন্তঃকরণটি দেখতে পায়? (হ্যাঁ।) কিন্তু তুমি কি সেই সর্পটির অন্তঃকরণ দেখতে পেয়েছিলে, যখন সে সেই নারীকে এই কথাগুলি বলেছিল? না। এবং মানুষ তার অজ্ঞতার কারণে সহজেই সর্পের কথায় প্রলুব্ধ হয়েছিল ও সহজেই প্রতারিত হয়েছিল। তুমি কি তবে শয়তানের উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছিলে? তুমি কি শয়তানের বক্তব্যের নিহিত অভিপ্রায় দেখতে সক্ষম হয়েছিলে? তুমি কি শয়তানের চক্রান্ত ও কৌশল দেখতে সমর্থ হয়েছিলে? (না।) শয়তানের কথা বলার এহেন কৌশল থেকে কোন ধরনের স্বভাব প্রতিভাত হয়? এই কথাগুলোর মাধ্যমে তুমি শয়তানের কোন ধরনের সারমর্ম দেখতে পেয়েছ? তা কি প্রচ্ছন্ন ও বিপজ্জনক নয়? হয়তো বাহ্যিকভাবে সে তোমার প্রতি স্মিত হাস্য করে, অথবা সম্ভবত সে কোনো প্রকার অভিব্যক্তিই প্রকাশ করে না। কিন্তু সে অন্তরে তার অভীষ্টসিদ্ধির উপায় হিসাব কষে চলেছে, এবং সেই অভীষ্ট তোমরা দেখতে অক্ষম। সে তোমায় যে সকল প্রতিশ্রুতি দেয়, যে সমস্ত সুবিধার বিবরণ দেয়, তা আসলে তার প্রলোভনের ছদ্মবেশ। সেগুলোকে ভালো হিসাবে দেখার কারণে তুমি মনে করো যে তার বক্তব্য ঈশ্বরের বক্তব্যের অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর এবং সারগর্ভ। এমনটি যখন ঘটে, তখন কি মানুষ এক বশ্যতাপূর্ণ বন্দীতে পরিণত হয় না? যে কৌশলটি শয়তান প্রয়োগ করেছে, তা কি নারকীয় নয়? তুমিই নিজেকে অধঃপতনে নিমজ্জিত হতে দাও। শয়তানের বিনা অঙ্গুলিহেলনে, শুধুমাত্র তার এই দুটো কথাতেই, তুমি খুশিমনে শয়তানের অনুসরণ করো, তার বাধ্য হয়ে চলো। শয়তানের উদ্দেশ্য এই উপায়েই সিদ্ধ হয়েছে। এই উদ্দেশ্য কি অশুভ নয়? তা কি শয়তানের আদিমতম চেহারা নয়? মানুষ শয়তানের কথার মাধ্যমে তার অশুভ উদ্দেশ্য, তার কদর্য অবয়ব, এবং তার সারমর্ম দেখতে পায়। তাই নয় কি? এই কথাগুলির সাথে তুলনা করলে, তুমি কোনো বিশ্লেষণ না করেই মনে করতে পারো যে, যিহোবা ঈশ্বরের বাক্যগুলি নিস্তেজ, অতি সাধারণ ও অকিঞ্চিৎকর, এবং সেগুলি ঈশ্বরের সততার বন্দনায় অত্যুৎসাহী হওয়াকে ন্যায্যতা প্রদান করে না। তবে, যখন আমরা শয়তানের কথা এবং তার ঘৃণ্য অবয়বকে তুলনীয় হিসাবে গ্রহণ করি, তখন কি ঈশ্বরের এইসকল বাক্য বর্তমানের মানুষের পক্ষে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব বহন করে না? (হ্যাঁ।) এই তুলনার মাধ্যমে, মানুষ ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ত্রুটিহীনতা উপলব্ধি করতে পারে। শয়তানের প্রতিটি কথা, সেইসাথে শয়তানের উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় এবং কথা বলার ধরন—সকলই অশুদ্ধ। শয়তানের বাচনভঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? তোমায় তার দ্বিচারিতা দেখতে না দিয়ে, বা তার উদ্দেশ্য বুঝতে না দিয়ে, শয়তান তোমাকে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে বাকচাতুরী প্রয়োগ করে; শয়তান তোমায় টোপটা গিলতে দেয় ঠিকই, কিন্তু প্রতিদানে তোমাকেও তার স্তবস্তুতি করতে হয় আর তার গুণগান গাইতে হয়। এই চক্রান্ত কি শয়তানের অভ্যাসগতভাবেই পছন্দের উপায় নয়? (হ্যাঁ।) এইবারে দেখা যাক, শয়তানের অন্যান্য কী কী কথাবার্তা ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে মানুষ তার ঘৃণ্য চেহারা দেখতে পায়। ধর্মগ্রন্থ থেকে আরও কিছুটা পাঠ করা যাক।

৩. শয়তান ও যিহোবা ঈশ্বরের কথোপকথন

ইয়োবে ১:৬–১১ একদিন স্বর্গদূতেরা প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সমবেত হল। শয়তানও ছিল তাদের সঙ্গে। প্রভু পরমেশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথা থেকে আসছ? শয়তান বলল, আমি পৃথিবীর চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে এলাম। প্রভু পরমেশ্বর তাকে বললেন, তুমি কি আমার ভক্ত ইয়োবকে দেখেছ? তার মত সৎ ও বিশ্বস্ত লোক পৃথিবীতে কেউ নেই। সে আমার ভক্ত, মন্দের পথ সে পরিহার করে চলে। শয়তান বলল, ইয়োব কি বিনা স্বার্থে ঈশ্বরের উপাসনা করে? আপনি তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে সর্বদা রক্ষা করছেন, আপনার আশীর্বাদে সে সকল কাজে সাফল্য লাভ করছে। তার ধনসম্পত্তি ও পশুপাল বেড়েই চলেছে। কিন্তু আপনি যদি এখন তার ধনসম্পদ ও সর্বস্ব কেড়ে নেন তাহলে সে আপনার মুখের উপরেই আপনাকে অভিসম্পাত দেবে।

ইয়োবে ২:১–৫ আর একদিন প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে স্বর্গদূতদের সমাবেশে শয়তানও তাঁদের সঙ্গে প্রভুর সামনে উপস্থিত হল। প্রভু পরমেশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথা থেকে আসছ? শয়তান বলল, আমি পৃথিবীর চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে এলাম। প্রভু পরমেশ্বর তাকে বললেন, তুমি কি আমার ভক্ত ইয়োবকে লক্ষ্য করেছ? পৃথিবীতে তার মত সৎ ও বিশ্বস্ত কেউ নেই। সে আমার উপাসনা করে এবং মন্দের পথ পরিহার করে চলে। যদিও অকারণে তুমি তার ক্ষতি করার অনুমতি আমার কাছ থেকে নিয়েছ তবুও দেখ, সে তার বিশ্বাসে অবিচল রয়েছে। শয়তান তখন প্রভুকে বলল, মানুষ নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু এবার আপনি তার দেহে আঘাত করুন, দেখবেন সে আপনার মুখের উপরেই আপনাকে দোষারোপ করবে।

এই দুইটি ছত্র পূর্ণত ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যে একটি কথোপকথন দ্বারা গঠিত; এগুলি নথিবদ্ধ করেছে যে ঈশ্বর কী বলেছিলেন এবং শয়তান কী বলেছিল। ঈশ্বর অধিক কিছু বলেননি, এবং তিনি খুব সহজভাবেই তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। আমরা কি তাঁর সরল বাক্যের ভিতর ঈশ্বরের পবিত্রতা দেখতে পাই? কেউ কেউ বলবে যে তা সহজসাধ্য নয়। তাহলে, আমরা কি আমরা শয়তানের প্রত্যুত্তরের মধ্যে তার কদর্যতা দেখতে পাই? সর্বাগ্রে দেখে নেওয়া যাক যিহোবা ঈশ্বর শয়তানকে কী ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন। “তুমি কোথা থেকে আসছ?” এই প্রশ্নটি কি অকপট নয়? এর কি কোনোপ্রকার গুহ্য অর্থ রয়েছে? না; এটি নিতান্তই একটি অকপট প্রশ্ন। আমি যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করতাম: “তুমি কোথা থেকে আসছ?”, তোমরা তাহলে কীভাবে তার উত্তর দিতে? এই প্রশ্নের উত্তর কী খুবই কঠিন? তোমরা কি তার উত্তরে বলতে: “পৃথিবীর চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে এলাম”? (না।) তোমরা এমন উত্তর দিতে না। তাহলে, তোমরা যখন শয়তানকে এমন ভাবে উত্তর দিতে দেখ, তখন তোমরা কেমন অনুভব কর? (আমরা অনুভব করি যে শয়তান অযৌক্তিকতা এবং সেইসাথে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে।) তোমরা কী বলতে পার যে আমি কেমন অনুভব করছি? যখনই আমি শয়তানের এই কথাগুলি দেখি, আমার বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়, কারণ শয়তান কথা বলে, কিন্তু তার কথায় কোনো সারবস্তু নেই। শয়তান কি ঈশ্বরের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল? না, শয়তান যে কথাগুলি বলেছিল তা কোনো উত্তর ছিল না, সেগুলির থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। সেগুলি ঈশ্বরের প্রশ্নের উত্তর ছিল না। “আমি পৃথিবীর চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে এলাম।” তুমি এই কথাগুলির বিষয়ে কী উপলব্ধি করো? শয়তান ঠিক কোথা থেকে এসেছিল? তোমরা কি এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পেয়েছ? (না।) এ হল শয়তানের শঠ ফন্দি আঁটার “প্রতিভা”—আদতে সে কী বলছে, তা কাউকে আবিষ্কার করতে না দেওয়া। এই কথাগুলি শুনে তবুও তুমি বুঝতে পারবে না সে ঠিক কী বললো, যদিও তার উত্তর দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। অথচ শয়তান বিশ্বাস করে সে যথাযথভাবেই উত্তর দিয়েছে। তাহলে, তোমার কেমন লাগছে? বীতশ্রদ্ধ? (হ্যাঁ।) তাহলে এখন তুমি সেই কথার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিতৃষ্ণা অনুভব করা আরম্ভ করেছ। শয়তানের কথাগুলির একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে: শয়তান যা বলে তা তোমাকে বিভ্রান্ত করে দেয়, তুমি তার কথাগুলির উৎস বুঝতে পারো না। কখনো কখনো শয়তানের কোনো উদ্দেশ্য থাকে এবং সে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই কথা বলে, আবার কখনো কখনো তার স্বভাবের চালনায়, এই কথাগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়, এবং শয়তানের মুখ থেকে সরাসরি নির্গত হয়। শয়তান এই ধরনের কথার পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে না; বরং, চিন্তা না করেই সে সেগুলি অভিব্যক্ত করে। ঈশ্বর যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে কোথা থেকে তার আগমন ঘটেছে, তখন শয়তান কিছু দ্ব্যর্থবোধক কথায় তার উত্তর দেয়। কোথা থেকে শয়তানের আগমন ঘটছে সেই বিষয়ে কখনোই অবগত না হয়ে তুমি অত্যন্ত বিহ্বল বোধ কর। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ রয়েছ যারা এইভাবে কথা বলে? এ কী কোনো কথা বলার উপায়? (এ হল দ্ব্যর্থবোধক এবং তা কোনো একটি নির্দিষ্ট উত্তর প্রদান করে না।) এই ভাবে কথা বলাকে বর্ণনা করার জন্য আমাদের কী ধরনের শব্দ প্রয়োগ করা উচিত? এ হল চিত্তবিক্ষেপকারী এবং বিভ্রান্তিকর। ধর, কেউ গতকাল কী করেছে তা সে অন্যদের জানতে দিতে চাইছে না। তুমি তাদের জিজ্ঞাসা কর: “গতকাল আমি তোমায় দেখলাম। কোথায় যাচ্ছিলে?” তারা তোমাকে সরাসরি বলে না কোথায় গিয়েছিল। বরং, বলে: “কি যে এক দিন ছিল গতকাল। বড়ই ক্লান্তিকর ছিল তা!” তারা কি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিল? দিল বটে, কিন্তু তোমার কাম্য উত্তরটা দিল না। এটিই মানুষের বাকচাতুর্যের “প্রতিভা”। তুমি কখনোই তাদের কথার অর্থ আবিষ্কার করতে পারবে না, সেই কথাগুলির উত্স অথবা অভিপ্রায়ও অনুধাবন করতে পারবে না। তুমি জানতেও পারবে না যে তারা কী এড়িয়ে যেতে চাইছে, কারণ তাদের অন্তরে তাদের নিজস্ব আখ্যান রয়েছে—এ হল কাপট্য। এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে রয়েছে যে প্রায়শই এইভাবে কথা বলে? (হ্যাঁ।) তাহলে তোমাদের অভিপ্রায় কি? তা কি কখনও নিজের স্বার্থরক্ষা, কখনো তোমাদের নিজেদের অহমিকা, অবস্থান, এবং ভাবমূর্তি বজায় রাখা, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করা? অভিপ্রায় যাই হোক না কেন, তা তোমার স্বার্থের থেকে অবিচ্ছেদ্য, তোমার স্বার্থের সাথে যুক্ত। এমনটাই কি মানুষের প্রকৃতি নয়? যাদের এই ধরনের প্রকৃতি রয়েছে, তারা সকলেই হয় শয়তানের পরিবারভুক্ত, অথবা তার সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা বিষয়টা এমন ভাবে উপস্থাপন করতে পারি, পারি না কি? সাধারণভাবে বললে, এই অভিব্যক্তি বিতৃষ্ণা উদ্রেককারী এবং ঘৃণার্হ। তোমারাও এখন বীতশ্রদ্ধ বোধ করছ, তাই নয় কি? (হ্যাঁ।)

পরবর্তী ছত্রগুলি দেখা যাক। শয়তান পুনরায় যিহোবার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলে: “ইয়োব কি বিনা স্বার্থে ঈশ্বরের উপাসনা করে?” শয়তান ইয়োবের বিষয়ে যিহোবার মূল্যায়নের উপর আক্রমণ শুরু করছে, এবং সেই আক্রমণ বৈরিতার রঙে রঞ্জিত। “আপনি তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে সর্বদা রক্ষা করছেন” এই হল ইয়োবের উপর যিহোভার করা কার্যের বিষয়ে শয়তানের বোধ এবং মূল্যায়ন। সেই মূল্যায়ন শয়তান এই কথাগুলির মাধ্যমে করছে: “আপনার আশীর্বাদে সে সকল কাজে সাফল্য লাভ করছে। তার ধনসম্পত্তি ও পশুপাল বেড়েই চলেছে। কিন্তু আপনি যদি এখন তার ধনসম্পদ ও সর্বস্ব কেড়ে নেন তাহলে সে আপনার মুখের উপরেই আপনাকে অভিসম্পাত দেবে।” শয়তান সর্বদাই অস্পষ্টভাবে কথা বলে, কিন্তু এখানে সে বেশ নিশ্চিতভাবে কথা বলছে। যাই হোক, যদিও এই কথাগুলি বেশ নিশ্চিতভাবেই বলা, কিন্তু কথাগুলি যিহোবা ঈশ্বরের উপর, স্বয়ং ঈশ্বরের উপর, আক্রমণ, নিন্দা, এবং বিরুদ্ধাচরণমূলক কাজ। তোমরা যখন এই কথাগুলি শ্রবণ কর তখন তোমাদের কেমন অনুভূতি হয়? ঘৃণা বোধ হয় কি? তোমরা কি শয়তানের অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে দেখতে পাও? প্রথমত, ইয়োব—যে এমন একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বরে ভীত এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে চলে—তার সম্বন্ধে যিহোবার মূল্যায়নকে শয়তান অস্বীকার করছে। তারপর ইয়োব যা বলে এবং যা করে তা সকলই শয়তান অস্বীকার করছে, অর্থাৎ, সে যিহোবার প্রতি ইয়োবের ভীতিকে অস্বীকার করছে। এটা কি অভিযুক্ত করা নয়? যিহোবা যা কিছু বলেন এবং করেন, তা নিয়ে শয়তান অভিযোগ করেছে, অস্বীকার করছে, এবং সন্দিহান হচ্ছে। সে বিশ্বাস করছে না, বলছে, “বিষয়টি যদি আপনার কথামতোই হয়ে থাকে, তাহলে আমি কেমন করে তা দেখতে পেলাম না? আপনি তাকে অঢেল আশীর্বাদ দিয়েছেন, তাহলে সে কীভাবে আপনাকে ভয় না করে থাকতে পারে?” এটা কি ঈশ্বর যা কিছু করেন তার সবকিছুই অস্বীকার করা নয়? অভিযোগ, অস্বীকার, ঈশ্বরনিন্দা—শয়তানের কথাগুলি কি আক্রমণ নয়? সেগুলি কি শয়তানের অন্তরের চিন্তার প্রকৃত প্রকাশ নয়? এই কথাগুলি অবশ্যই আমরা একটু আগেই যে কথাগুলি পাঠ করেছিলাম—“আমি পৃথিবীর চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে এলাম।”—তার সমতুল্য নয়। এই কথাগুলি পূর্ণত ভিন্নতর। এই কথাগুলির মাধ্যমে, শয়তান তার অন্তরের নিহিত বিষয়বস্তু নগ্নরূপে উন্মোচিত করেছে—ঈশ্বরের প্রতি তার মনোবৃত্তি, এবং ইয়োবের ঈশ্বরভীতির প্রতি তার ঘৃণা। এমনটি যখন ঘটে, তখন তার বিদ্বেষ এবং দুষ্ট প্রকৃতি পূর্ণত অনাবৃত হয়। যারা ঈশ্বরে ভীত, তাদের সে ঘৃণা করে, যারা মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে তাদেরও সে ঘৃণা করে, এবং অধিকতর ঘৃণা সে করে যিহোবাকে, মানুষকে আশীর্বাদ প্রদান করার জন্য। সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ধ্বংস করতে চায় ইয়োবকে, যাকে ঈশ্বর স্বহস্তে প্রতিপালন করেছেন, তার বিনাশ করতে চায় এই বলে: “আপনি বলছেন যে ইয়োব আপনাকে ভয় করে এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে চলে। আমি কিন্তু বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখছি।” সে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে যিহোবাকে প্ররোচিত এবং উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে, এবং যিহোবা ঈশ্বর যাতে ইয়োবকে শয়তানের হাতে তুলে দেন সেই উদ্দেশ্যে বিবিধ কূটকৌশল প্রয়োগ করে, যাতে সে ইয়োবকে যদৃচ্ছ প্রভাবিত করতে, ক্ষতিগ্রস্ত করতে এবং অপব্যবহৃত করতে পারে। সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ঈশ্বরের নজরে ন্যায়পরায়ণ এবং নিখুঁত এই ব্যক্তিটিকে ধ্বংস করতে চায়। শয়তান যে এহেন অন্তঃকরণের অধিকারী, তা কি নিছকই এক ক্ষণস্থায়ী প্রবৃত্তির ফলে? না, বিষয়টি তেমন নয়। দীর্ঘকাল ধরে বিষয়টি এমন হয়ে উঠেছে। ঈশ্বর যখন তাঁর কর্ম সম্পাদন করেন, কোনো ব্যক্তির প্রতি যত্নবান হন, এবং সেই ব্যক্তিকে পরীক্ষা করেন, এবং যখন সেই ব্যক্তির প্রতি সমর্থন এবং অনুমোদন প্রদান করেন, শয়তান নিকটে থেকেই অনুসরণ করে, সেই ব্যক্তিকে ঠকানোর এবং তার ক্ষতিসাধনের জন্য সচেষ্ট থাকে। ঈশ্বর যদি সেই ব্যক্তিকে অর্জন করতে চান, তাহলে শয়তানও তখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, নানাবিধ কূটচক্রান্তের মাধ্যমে সে ঈশ্বরের কর্মকে প্রলোভন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত তথা ব্যহত ও বিঘ্নিত করে, তার গোপন অভিপ্রায় সার্থক করার উদ্দেশ্যে। কী এই অভিপ্রায়? সে চায় না যে ঈশ্বর কাউকে অর্জন করুন; ঈশ্বর যাদের অর্জন করতে আকাঙ্ক্ষা করেন, সে তাদের ছিনিয়ে নিজের অধিকারে আনতে চায়, সে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাদের নেতৃত্ব দিতে চায় যাতে তারা তারই উপাসনা করে, যাতে মন্দ কর্ম সংঘটনে এবং ঈশ্বরের বিরোধিতায় তারা তার সাথে যুক্ত হয়। এ কি শয়তানের অশুভ অভিপ্রায় নয়? তোমরা প্রায়শই বলো যে শয়তান অত্যন্ত দুষ্ট, অত্যন্ত খারাপ, কিন্তু তোমরা কি সেটা দেখেছ? মানবজাতি কত খারাপ তা তোমরা দেখতে পারো; আসল শয়তান যে কত খারাপ, তা তোমরা দেখো নি। তবুও, ইয়োবের বিষয়ে তোমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলে শয়তান ঠিক কতটা দুষ্ট। এই বিষয়টি শয়তানের ঘৃণ্য চেহারা ও তার সারমর্ম অতিশয় স্পষ্ট করে তুলেছে। ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধ এবং তাঁর অনুগমনের মাধ্যমে, শয়তানের উদ্দেশ্য হল সেই সকল কার্যের ধ্বংসসাধন যা ঈশ্বর করতে চান, ঈশ্বর যাঁদের অর্জন করতে চান তাদের অধিগ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ, এবং ঈশ্বর যাদের অর্জন করতে চান তাদের প্রত্যেকের নির্বাপণ। তারা নির্বাপিত না হলে, তখন শয়তান তাদের দখল করে নেয়, যাতে সে তাদের ব্যবহার করতে পারে—এই হল তার উদ্দেশ্য। এবং ঈশ্বর কী করেন? এই ছত্রটিতে ঈশ্বর কেবলমাত্র একটিই স্পষ্ট বাক্য বলেন; এই মর্মে কিছু নথিবদ্ধ নেই যে ঈশ্বর এর অধিক কিছু করেছিলেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে শয়তানের বক্তব্যের এবং কর্মের একাধিক নথি রয়েছে। ধর্মগ্রন্থের পরবর্তী ছত্রে যিহোবা শয়তানকে প্রশ্ন করছেন, “তুমি কোথা থেকে আসছ?” এর উত্তরে শয়তান কী বলছে? (এইবারেও উত্তরটি একই: “আমি পৃথিবীর চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে এলাম।”) সেই উক্তিটি এখনও একই রয়ে যাচ্ছে। এটাই হয়ে উঠেছে শয়তানের মূলমন্ত্র, তার পরিচয়বাহক। তা কেমন করে হল? শয়তান কি ঘৃণ্য নয়? এই জঘন্য কথাটি মাত্র একবার বললেই তা যথেষ্ট হত। তবু কেন শয়তান তা বারংবার বলতে থাকে? এর থেকে একটি বিষয় প্রতিপন্ন হয়: শয়তানের স্বভাব অপরিবর্তনীয়। শয়তান ছলনার মাধ্যমে তার কদর্যতাকে গোপন করতে পারে না। ঈশ্বর তাকে একটি প্রশ্ন করেন, এবং এইভাবে সে তার উত্তর দেয়। বিষয়টি যেহেতু এমন, তাহলে মানুষের সাথে সে নিশ্চিতরূপেই কী প্রকার আচরণ করবে তা কল্পনা করে দেখো! শয়তানের ঈশ্বরভীতি নেই, সে ঈশ্বরকে ভয় পায় না, এবং ঈশ্বরকে মান্য করে না। তাই সে সাহস দেখায় ঈশ্বরের সম্মুখে যথেচ্ছ দাম্ভিক হওয়ার, ঈশ্বরের প্রশ্নকে খারিজ করতে একই কথা বারবার ব্যবহার করার, ঈশ্বরের প্রশ্নে বারংবার এই একই উত্তর ব্যবহার করার, ঈশ্বরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই উত্তরটি প্রয়োগের চেষ্টা করার—এ-ই হল শয়তানের কদর্য অবয়ব। সে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতায় বিশ্বাসী নয়, ঈশ্বরের কর্তৃত্বে বিশ্বাসী নয়, এবং অবশ্যই ঈশ্বরের আধিপত্যের অধীনে সমর্পণ করতে অনিচ্ছুক। সে ক্রমাগত ঈশ্বরের বিরোধিতায় রত, ক্রমাগত ঈশ্বরের যা করেন তার সমস্ত কিছুর প্রতি আক্রমণ হানে, ঈশ্বর যা করেন সেই সকল কর্মের ধ্বংসসাধনে উদ্যত হয়—এ-ই হল তার দুষ্ট অভিপ্রায়।

ইয়োবের গ্রন্থে যেমন নথিবদ্ধ রয়েছে, শয়তানের উচ্চারিত বক্তব্যের এই দুটি অনুচ্ছেদ এবং শয়তান যা যা করেছে, তা ঈশ্বরের ছয় হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে শয়তানের প্রতিরোধকে উপস্থাপিত করে—এখানে, শয়তানের আসল চেহারা প্রকাশ পেয়েছে। তুমি কি বাস্তব জীবনে শয়তানের কথা ও কাজ প্রত্যক্ষ করেছ? তুমি যখন সেগুলি দেখো, তখন তুমি সেগুলিকে শয়তানের কথিত বিষয় হিসাবে নাও ভাবতে পারো, বরং পরিবর্তে এমনও মনে করতে পারো যে সেগুলি মানুষের কথিত। মানুষ যখন এমন কথাবার্তা বলে, তখন তা কীসের প্রতিনিধিত্ব করে? তা শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে। এমনকি তুমি যদি তা চিনতেও পার, তবুও তুমি ধারণা করতে পারবে না যে সেকথা আসলে শয়তান বলছে। কিন্তু তুমি এখন দ্ব্যর্থহীনভাবে দেখেছ শয়তান নিজে কী বলেছে। শয়তানের কদর্য চেহারা এবং তার দুষ্ট দিক সম্বন্ধে তুমি এখন এক দ্ব্যর্থহীন, স্ফটিক-স্বচ্ছ উপলব্ধির অধিকারী হয়েছ। তাহলে, শয়তানের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত হতে মানুষের সহায় হওয়ার কারণে শয়তান দ্বারা উচ্চারিত এই দুইটি ছত্র কি মানুষের পক্ষে মূল্যবান? এই দুই ছত্র কি বর্তমানের মানবজাতিকে শয়তানের ঘৃণ্য চেহারার সাথে পরিচিত হতে, শয়তানের আসল, বাস্তবিক মুখাবয়ব চিনে নিতে সমর্থ করার কারণে, সযত্নে সংরক্ষণ করা উচিত? যদিও মনে হতে পারে যে এগুলি বলার পক্ষে অনুপযুক্ত, তবুও এই শব্দগুলি যখন এইভাবে অভিব্যক্ত হয়, তখন এগুলি যথাযথ বলেই বিবেচনা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, আমি একমাত্র এই উপায়েই এই ধারণাটি প্রকাশ করতে পারি, এবং তোমরা যদি তা উপলব্ধি করতে পারো, তাহলেই যথেষ্ট। যিহোবা যা করেন শয়তান পুনঃপুনঃ তার উপর আক্রমণ শানায়, যিহোবা ঈশ্বরের প্রতি ইয়োবের ভীতির বিষয়ে অভিযোগ নিক্ষেপ করে। শয়তান বিবিধ উপায়ে যিহোবাকে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করে, যাতে তার ইয়োবকে প্রলুব্ধ করাকে যিহোবা ক্ষমার্হ্য হিসাবে বিবেচনা করেন। অতএব, তার উক্তিগুলি প্রবলভাবে প্ররোচনামূলক প্রকৃতির। তাহলে, আমায় বলো, শয়তান এই উক্তিগুলি করা মাত্রই, ঈশ্বরের কাছে শয়তানের উদ্দেশ্য কি স্পষ্টতই প্রতিভাত হচ্ছে? (হ্যাঁ।) ইয়োব নামক এই ব্যক্তি, ঈশ্বর তাঁর অন্তরে যাকে নিরীক্ষণ করেন—ঈশ্বরের এই সেবক, ঈশ্বর যাকে একজন ধার্মিক, নিখুঁত মানুষ হিসাবে গণ্য করেন সে কি এরকম প্রলোভনের সামনে নিজ অবস্থানে দৃঢ় থাকতে পারে? (হ্যাঁ।) ঈশ্বর কেন এই বিষয়ে এত সুনিশ্চিত? ঈশ্বর কি সর্বদা মানুষের অন্তরকে পরীক্ষা করে চলেছেন? (হ্যাঁ।) তাহলে শয়তান কি মানুষের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করে দেখতে সক্ষম? শয়তান তা পারে না। এমনকি যদিও বা শয়তান তোমার অন্তর দেখতে পায়, তার মন্দ প্রকৃতি তাকে কখনোই এই মর্মে বিশ্বাস করতে দেবে না যে, পবিত্রতা আদতে পবিত্রতাই, অথবা হীনতা আদতে হীনতাই। দুষ্ট শয়তান পবিত্র, ধার্মিক, অথবা সমুজ্জ্বল কোনো কিছুকেই মূল্যবান মনে করতে পারে না। শয়তান তার প্রকৃতি, ও মন্দতা অনুসারে এবং তার অভ্যাসগত পদ্ধতির মাধ্যমে অক্লান্তভাবে কাজ না করে থাকতে পারে না। এমনকি ঈশ্বরের দ্বারা দণ্ডিত অথবা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মূল্যেও, সে অনমনীয়ভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে যেতে দ্বিধা বোধ করে না—এটা মন্দতা, এটাই শয়তানের প্রকৃতি। তাই, এই অনুচ্ছেদে শয়তান বলছে: “মানুষ নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু এবার আপনি তার দেহে আঘাত করুন, দেখবেন সে আপনার মুখের উপরেই আপনাকে দোষারোপ করবে।” শয়তান ভাবে যে, মানুষের ঈশ্বরভীতির কারণ হল যে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে অঢেল সুবিধা পেয়েছে। মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে সুবিধা পাওয়ার কারণেই সে ঈশ্বরকে ভালো বলে। কিন্তু ঈশ্বর উত্তম বলে নয়, বরং মানুষ এত সুবিধা লাভ করে বলেই সে ঈশ্বরকে এমন ভাবে ভয় পেতে পারে। ঈশ্বর তাকে সেই সুবিধাগুলি থেকে একবার বঞ্চিত করলেই সে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে। শয়তান তার মন্দ প্রকৃতিবশতঃ বিশ্বাস করে না যে মানুষের হৃদয় প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরে ভীত হতে পারে। তার মন্দ প্রকৃতির কারণে, সে জানে না যে পবিত্রতা কী, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা বিষয়টি সম্বন্ধে তো সে আরোই অবগত নয়। সে জানে না ঈশ্বরকে মান্য করা কাকে বলে অথবা ঈশ্বরভীতির অর্থ কী। সে এসকল বিষয়ে অবগত নয় বলেই সে মনে করে মানুষও ঈশ্বরকে ভয় পেতে পারে না। বলো তো, শয়তান কি দুষ্ট নয়? আমাদের গির্জা ব্যতীত, বিভিন্ন ধর্ম এবং সম্প্রদায় অথবা ধর্মীয় ও সামাজিক গোষ্ঠীর কেউই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, আরোই বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর দেহে আবির্ভূত হয়েছেন এবং বিচারকার্য সম্পাদন করছেন, তাই তারা মনে করে তুমি যাতে বিশ্বাস করো তা ঈশ্বর নয়। কোনো ব্যভিচারী ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং দেখতে পায় যে অন্যান্য সকলেও তারই ন্যায় ব্যভিচারী। কোনো মিথ্যাচারী ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কেবলই অসততা এবং মিথ্যাচার দেখতে পায়। কোনো দুষ্ট ব্যক্তি অপর সকলকে মন্দ রূপে দেখে, এবং সে যাকে দেখে তারই সাথে দ্বন্দ্বের উপক্রম করে। যারা কিছু মাত্রায় সততার অধিকারী, তারা অপর সকলকে সৎ হিসাবে দেখে, তাই তারা নিয়ত প্রতারিত হয়, সর্বদা প্রবঞ্চিত হয়, এবং এ বিষয়ে তাদের কিছুই করার নেই। আমি তোমাদের প্রত্যয়কে দৃঢ়সংবদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে এই কয়েকটি উদাহরণ দিলাম: শয়তানের দুষ্ট প্রকৃতি কোনো ক্ষণস্থায়ী বাধ্যতা নয়, বা তা পরিস্থিতি দ্বারাও নির্ধারিত হয় না, বা তা কোনো হেতু অথবা প্রাসঙ্গিক কারণ থেকে উদ্ভূত কোনো ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ নয়। একেবারেই নয়! শয়তান এমনতর না হতে নিতান্তই অপারগ! সে কোনো ভালো কাজই করতে পারে না। এমনকি যখন সে শ্রুতিমধুর কোনো কথা বলে, তা শুধু তোমাকে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যেই বলে। তার কথাগুলি যতই মধুর হয়, যতই তা হয় কৌশলী এবং নম্র, ততই অধিক বিদ্বেষপূর্ণ হয় তাদের নিহিত অশুভ অভিপ্রায়। এই দুটি অনুচ্ছেদে শয়তান তার কী ধরনের চেহারা, কী ধরনের প্রকৃতি প্রদর্শন করে? (বিপজ্জনক, বিদ্বেষপূর্ণ, এবং দুষ্ট।) শয়তানের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল মন্দতা; অন্য সব বৈশিষ্টের চেয়ে বেশি করে, শয়তান দুষ্ট ও বিদ্বেষপরায়ণ।

এখন যেহেতু আমাদের শয়তান বিষয়ক আলোচনা আমরা শেষ করেছি, তাহলে এবারে ঈশ্বর-বিষয়ক আলোচনায় ফিরে আসা যাক। ঈশ্বরের ছয়-হাজার বছরের পরিচালনামূলক পরিকল্পনার সময়কালে, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কথন অতি অল্পই বাইবেলে নথিবদ্ধ রয়েছে, এবং যতটুকু রয়েছে তা অতীব সহজ। সূচনাকাল থেকেই আরম্ভ করা যাক। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর থেকে মানবজাতির জীবনের পথপ্রদর্শন করে চলেছেন। মানবজাতিকে আশীর্বাদ প্রদান করাই হোক, বা মানুষের উদ্দেশ্যে বিধান ও আদেশসমূহ প্রণয়ন করাই হোক, বা তা হোক জীবনের বিভিন্ন নিয়ম নির্ধারণ করা, তোমরা কি জান যে এই কর্মসকল সংঘটনে ঈশ্বরের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য কী? প্রথমত, তুমি কি সুনিশ্চিতরূপে বলতে পার যে ঈশ্বর যা করেন তা সকলই মানবজাতির মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই করেন? এগুলি সাড়ম্বর, অন্তঃসারশূন্য কথার মতো মনে হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত বিশদ বিবরণ পরীক্ষা করে দেখলে, ঈশ্বর যা কিছু করেন তা সকলই কি মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই নয়? মানুষকে তাঁর নিয়ম মেনে চালিত করাই হোক, অথবা মানুষকে দিয়ে তাঁর বিধানসমূহ মান্য করানোই হোক, ঈশ্বরের লক্ষ্য হল, মানুষ যেন শয়তানের উপাসক হয়ে না পড়ে, এবং সে যেন শয়তানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়; এটাই সবচেয়ে মৌলিক, এবং একেবারে আদিতে এটাই করা হয়েছিল। সৃষ্টির আদিতে, মানুষ যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারেনি, তখন ঈশ্বর সকল ধারণাযোগ্য বিষয়েই কিছু সহজ বিধান এবং নিয়ম বানিয়েছিলেন, এবং তৈরি করেছিলেন কিছু প্রবিধান। এই নিয়মগুলি সহজ, তবু তাদের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা নিহিত। ঈশ্বর মানবজাতিকে মূল্যবান জ্ঞান করেন, লালন করেন, এবং অত্যন্ত ভালবাসেন। তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে তাঁর হৃদয় পবিত্র? আমরা কি বলতে পারি যে তাঁর অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ? (হ্যাঁ।) ঈশ্বরের কি কোনো অতিরিক্ত উদ্দেশ্য রয়েছে? (না।) তাহলে তাঁর এই লক্ষ্য কি সঠিক ও ইতিবাচক? ঈশ্বরের কাজ চলাকালীন, তিনি যে সকল প্রবিধান তৈরি করেছেন, মানুষের উপর তাদের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে, সেগুলো মানুষকে পথ দেখায়। তাহলে ঈশ্বরের মনে কি কোনো আত্ম-সেবামূলক চিন্তা রয়েছে? মানুষের বিষয়ে কি ঈশ্বরের কোনো অতিরিক্ত অভীষ্ট রয়েছে? ঈশ্বর কি কোনো উপায়ে মানুষকে ব্যবহার করতে চান? বিন্দুমাত্রও না। ঈশ্বর যা বলেন তা-ই করেন, এবং তাঁর কথা ও কাজ তাঁর অন্তরের ভাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর উদ্দেশ্য কলঙ্কিত নয়, তাতে কোনো আত্ম-সেবামূলক চিন্তা নেই। তিনি যা করেন তার কিছুই তাঁর নিজের জন্য নয়; তিনি যা কিছু করেন, তা তিনি মানুষের উদ্দেশ্যেই করেন, কোনোপ্রকার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছাড়াই। যদিও তাঁর পরিকল্পনা এবং অভিপ্রায় রয়েছে, তা তিনি মানুষের উপরই স্থাপন করেন, তার কোনোকিছুই তাঁর নিজের স্বার্থে নয়। তিনি যা করেন তা সম্পূর্ণরূপে মানবজাতির স্বার্থে, মানবজাতির সুরক্ষার্থে, মানবজাতিকে বিপথগামী হওয়া থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যেই কৃত। তাহলে তাঁর এই হৃদয় কি মহার্ঘ নয়? শয়তানের মধ্যে কি তুমি এমন মূল্যবান হৃদয়ের সামান্যতম চিহ্নমাত্র দেখতে পাও? শয়তানের মধ্যে তুমি এর সামান্যতম ইঙ্গিতও দেখতে পাও না, একেবারেই দেখতে পাও না। ঈশ্বর যা কিছু করেন, তা স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়। এখন, ঈশ্বর যে পথে কাজ করেন সেদিকে একটু তাকানো যাক; কীভাবে তিনি তাঁর কার্য নির্বাহ করেন? ঈশ্বর কি এইসকল বিধান এবং তাঁর বাক্যগুলিকে প্রতিটি মানুষের মাথার চারদিকে শক্তভাবে বেঁধে দেন, সেই বন্ধনী শক্ত করা মন্ত্রের[ক] মতো, প্রতিটি মানুষের উপর সেগুলি আরোপিত করেন? তিনি কী এইভাবে কাজ করেন? (না।) তাহলে কোন পন্থা অনুসারে ঈশ্বর তাঁর কার্য নির্বাহ করেন? তিনি কি ভীতিপ্রদর্শন করেন? তোমার সাথে বাক্যালাপের সময়ে কি তিনি মূল বিষয়টি বাদ দিয়ে অবান্তর প্রসঙ্গে কথা বলতে থাকেন? (না।) যখন তুমি সত্যকে উপলব্ধি করতে পারো না, তখন ঈশ্বর কীভাবে তোমায় পথ দেখান? তিনি তোমার উপর একটি আলো উদ্ভাসিত করেন, তোমায় স্পষ্টভাবে বলেন যে তুমি যা করছ তা সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এবং তারপর তিনি তোমার কী করা উচিত তা তোমায় বলেন। ঈশ্বরের কার্যসাধনের এই উপায়গুলি থেকে, তোমার নিজের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক কীরূপ মনে হয়? তোমার কি মনে হয় যে ঈশ্বর নাগালের বাইরে? (না।) তাহলে, তুমি যখন ঈশ্বরের কার্যসিদ্ধির এই উপায়গুলি দেখ, তখন তোমার কী ধরনের অনুভূতি হয়? ঈশ্বরের বাক্য সবিশেষরূপে বাস্তবিক, এবং মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক বিশেষভাবে স্বাভাবিক। ঈশ্বর তোমার অত্যন্ত নিকটেই রয়েছেন; তোমার আর ঈশ্বরের মাঝে কোনো দূরত্ব নেই। যখন ঈশ্বর তোমায় পথ দেখান, যখন তিনি তোমার জন্য সংস্থান দেন, তোমার সহায়তা করেন ও সমর্থন করেন, তখন তুমি অনুভব করো ঈশ্বর কত সৌহার্দপূর্ণ, কত সম্মান তিনি জাগিয়ে তোলেন; তুমি অনুভব কর তিনি কত মনোরম, তুমি তাঁর উষ্ণতা অনুভব কর। কিন্তু যখন তোমার দুর্নীতির কারণে ঈশ্বর তোমায় ভর্ৎসনা করেন, অথবা যখন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে তোমার বিচার ও অনুশাসন করেন, তখন তিনি কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন? তিনি কি বাক্যের মাধ্যমে তোমায় তিরস্কার করেন? তিনি কি তোমার পরিবেশের, এবং মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহের মাধ্যমে তোমায় অনুশাসন করেন? (হ্যাঁ।) ঈশ্বর তোমায় কতমাত্রায় শাসন করেন? শয়তান যে মাত্রায় মানুষের ক্ষতিসাধন করে, ঈশ্বরও কি সেই একই অনুপাতে মানুষকে অনুশাসিত করেন? (না, ঈশ্বর মানুষকে ততটাই অনুশাসন করেন যতটুকু মানুষের পক্ষে সহনীয়।) ঈশ্বর কোমল, সূক্ষ্ম, প্রেমময়, এবং যত্নশীল উপায়ে কাজ করেন, এমন এক উপায় যা অভূতপূর্বরূপে সুপরিমিত এবং সঠিক। তাঁর কার্যের পন্থা তোমার মধ্যে এরকম তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া প্ররোচিত করে না: “ঈশ্বর অবশ্যই আমায় এই কাজটা করতে দেবেন” বা “ঈশ্বর অবশ্যই আমাকে সেই কাজটা করতে দেবেন”। ঈশ্বর কখনও তোমার মনের বা আবেগের উপর এমনতর তীব্রতা আরোপ করেন না যা তোমার পক্ষে অসহনীয়। তাই নয় কি? এমনকি যখন তুমি ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তির বাক্যগুলি স্বীকার কর, তখন তুমি কেমন অনুভব কর? যখন তুমি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা উপলব্ধি কর, তখন তোমার কীরূপ অনুভূতি হয়? ঈশ্বর যে ঐশ্বরিক এবং অলঙ্ঘনীয়, তা কি তুমি অনুভব কর? তুমি কি সেই সকল সময়কালে নিজের সাথে ঈশ্বরের দূরত্ব অনুভব কর? তুমি কি ঈশ্বরভীতি অনুভব কর? না—বরং, তোমার ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা অনুভূত হয়। মানুষ যে এই সমস্তকিছু অনুভব করে তা কি ঈশ্বরের কাজের কারণেই নয়? পরিবর্তে যদি শয়তান কর্মরত হত, তাহলে কি তারা এই প্রকার অনুভব করতো? একেবারেই নয়। ঈশ্বর তাঁর বাক্য, তাঁর সত্য এবং তাঁর জীবনের ক্রমাগত ব্যবহার করে চলেন মানুষকে সংস্থান প্রদানের জন্য, মানুষকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে। মানুষ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, মানুষ যখন হতাশ বোধ করে, তখন ঈশ্বর অবশ্যই কঠোরভাবে কথা বলেন না, তিনি এমন বলেন না: “নিরাশ হয়ো না। এতে হতাশ হওয়ার কী আছে? তুমি দুর্বল কেন? দুর্বল হওয়ার কোনো কারণ রয়েছে কী? তুমি সর্বদাই এত দুর্বল, এবং সর্বক্ষণ এত নেতিবাচক! তোমার বেঁচে থেকে লাভ কী? বরং মরে যাও, আর সমস্যা শেষ করো!” ঈশ্বর কি এইভাবে কাজ করেন? (না।) ঈশ্বরের কি এইভাবে কাজ করার কর্তৃত্ব রয়েছে? হ্যাঁ, তাঁর তা রয়েছে। তবুও ঈশ্বর এইভাবে কাজ করেন না। ঈশ্বরের এইভাবে কাজ না করার কারণ হল তাঁর সারমর্ম, ঈশ্বরের পবিত্রতার নির্যাস। তাঁর মানবপ্রেম, মানুষকে তাঁর মূল্যবান মনে করা এবং লালিত করা, এগুলি মাত্র দুয়েক বাক্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় না। এটি মানুষের দম্ভের দ্বারা সংঘটিত হয় না, বরং এ হল এমন কিছু যা ঈশ্বর বাস্তবে প্রয়োগ করেন; এ হল ঈশ্বরের সারমর্মের উদ্ঘাটন। ঈশ্বরের কর্মের এই সকল উপায়ের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্রতা দেখতে পায় কি? ঈশ্বরের কাজ করার এই সমস্ত উপায়, যেমন ঈশ্বরের মঙ্গলজনক অভিপ্রায়, মানুষের উপর যে প্রভাব তিনি তৈরী করার আশা করেন, মানুষের উপর কাজ করার যে বিভিন্ন পন্থা তিনি গ্রহণ করেন, যে ধরণের কার্য তিনি নির্বাহ করেন, মানুষের কাছে যে উপলব্ধির তিনি আশা করেন—এই সবকিছুর মধ্যে, তুমি ঈশ্বরের মঙ্গলজনক অভিপ্রায়ে মন্দ কিছু বা কোনো প্রতারণা কি দেখতে পেয়েছ? (না।) তাই, ঈশ্বর যা কিছু করেন, ঈশ্বর যা কিছু বলেন, তিনি তাঁর অন্তরে যা কিছু চিন্তা করেন, সেইসাথে ঈশ্বরের সকল সারসত্য যা তিনি প্রকাশ করেন, সেই সবকিছুর মধ্যে—আমরা কি ঈশ্বরকে পবিত্র হিসাবে অভিহিত করতে পারি? (হ্যাঁ।) কোনো মানুষ কি কখনো জগতে অথবা নিজ অভ্যন্তরে এই পবিত্রতা চাক্ষুষ করেছে? তুমি কি ঈশ্বর ব্যতীত অপর কোনো মানুষের মধ্যে, বা শয়তানের মধ্যে, কখনও এমন দেখেছ? (না।) আমাদের এই পর্যন্ত যে আলোচনা হল তার ভিত্তিতে, আমরা কি ঈশ্বরকে অনন্য, পবিত্র ঈশ্বর স্বয়ং বলতে পারি? (হ্যাঁ।) ঈশ্বর মানুষকে যা যা প্রদান করেন, যেমন ঈশ্বরের বাক্য, মানুষের উপর যে বিভিন্ন উপায়ে ঈশ্বর কাজ করেন, ঈশ্বর মানুষকে যা বলেন, ঈশ্বর যে বিষয়ে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন, তিনি যে উপদেশ এবং উত্সাহ প্রদান করেন, সেইসব সমেত—তার সকলই একটিমাত্র সারসত্য থেকে উদ্ভূত: ঈশ্বরের পবিত্রতা। যদি এমন কোনো পবিত্র ঈশ্বর না থাকতেন, তবে যে কাজ তিনি করেন তা করার জন্য কোনো মানুষই তাঁর স্থান গ্রহণ করতে পারত না। এই মানুষদের যদি ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে শয়তানের হাতে তুলে দিতেন, তবে তোমরা আজ কী ধরনের পরিস্থিতিতে থাকতে, তা কি তোমরা কখনও ভেবে দেখেছ? তেমন হলে কি তোমরা এখানে, এইরূপ সম্পূর্ণ ও অক্ষত ভাবে বসে থাকতে পারতে? তোমরাও কি এইরূপ বলতে: “আমি পৃথিবীর চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে এলাম”? তুমি কি এতটাই নির্লজ্জ হতে, এতটাই অতি-নিশ্চিত ও দম্ভে পরিপূর্ণ হতে, যে ঈশ্বরের সামনে তুমি এরকম কথা উচ্চারণ করতে আর নির্লজ্জ আস্ফালন করতে? নিশ্চিতভাবে তুমি তা-ই করতে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই! মানুষের প্রতি শয়তানের মনোভাবের ফলে মানুষ দেখতে পায় যে শয়তানের প্রকৃতি এবং সারমর্ম ঈশ্বরের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক। শয়তানের সারসত্যে কী রয়েছে যা ঈশ্বরের পবিত্রতার বিপরীত? (শয়তানের মন্দতা।) শয়তানের মন্দ প্রকৃতিই রয়েছে ঈশ্বরের পবিত্রতার বিপরীতে। অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের এই প্রকাশ এবং ঈশ্বরের পবিত্রতার এই সারসত্য স্বীকার করে না তার কারণ তারা জীবনযাপন করে চলেছে শয়তানের আধিপত্যের অধীন হয়ে, শয়তানের অনাচারের মাঝে, এবং শয়তানের জীবনের ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়ে। পবিত্রতা কী, বা পবিত্রতাকে কীরূপে সংজ্ঞায়িত করতে হয়, সেই বিষয়ে তারা অবগত নয়। এমনকি যখন ঈশ্বরের পবিত্রতা তুমি উপলব্ধি করতে পারো, তখনও তুমি নিশ্চয়তার সাথে তাকে ঈশ্বরের পবিত্রতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারো না। এ হল মানুষের ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্বন্ধিত জ্ঞানের এক অন্তর্নিহিত বৈষম্য।

মানুষের উপর শয়তানের কাজের বৈশিষ্ট্য কী? তোমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তা শিখতে সক্ষম হওয়া উচিত—তা হল শয়তানের আদিঅকৃত্রিম বৈশিষ্ট্য, সে যা বারংবার করে চলে, সে যা প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে করার চেষ্টায় রত। তোমরা সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যটি দেখতে পাও না, তাই শয়তান কত ভয়াল ও ঘৃণ্য—তা তোমরা অনুভব করো না। কেউ কি জানো সেই বৈশিষ্ট্যটি কি? (সে মানুষকে প্রলুব্ধ, প্ররোচিত, এবং পথভ্রষ্ট করে।) একদম ঠিক; এইসব বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমেই এই বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করে, আক্রমণ করে এবং অভিযুক্ত করে—এসকলই তার প্রকাশ। আরও কিছু রয়েছে কি? (সে মিথ্যা বলে।) প্রতারণা এবং মিথ্যাচার শয়তানের কাছে সবচেয়ে স্বাভাবিক। সে প্রায়শই এসকল করে। এছাড়াও মানুষের উপর কর্তৃত্ব ফলানো, তাদের প্ররোচিত করা, তাদের বিভিন্ন কাজে বাধ্য করা, তাদের আদেশ করা, এবং বলপূর্বক তাদের দখল নেওয়া। এইবার আমি এমন কিছুর বর্ণনা দেব যা শুনে তোমাদের রোমকূপ শিহরিত হয়ে উঠবে, কিন্তু আমি তোমাদের ভয় দেখানোর জন্য এমন করছি না। ঈশ্বর তাঁর মনোভাব এবং তাঁর হৃদয় উভয় দ্বারাই মানুষের উপর কাজ করেন এবং মানুষকে লালন করেন। অন্যদিকে, শয়তান মানুষকে আদৌ লালন করে না, এবং সে মানুষের ক্ষতিসাধনের উপায় চিন্তা করেই তার সমস্ত সময় অতিবাহিত করে। তাই নয় কি? যখন সে মানুষের ক্ষতিসাধনের উপায় চিন্তা করে, তখন কি সে খুবই তাগিদের সাথে তা করে? (হ্যাঁ।) অতএব, মানুষের উপর শয়তানের কাজের বিষয়ে, আমি দুটি কথা বলতে পারি যা যথাযথভাবে শয়তানের মন্দ এবং ক্ষতিকারক মনোভাব বর্ণনা করতে পারে, যা তোমাদের শয়তানের বিদ্বেষপূর্ণতা সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত হতে দেয়: মানুষের প্রতি শয়তানের আচরণে, সে সর্বদা চায় প্রতিটি মানুষকে বলপূর্বক দখল এবং অধিকার করতে, এতমাত্রায় যাতে সে মানুষের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারে এবং মানুষকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যাতে সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে এবং তার উদগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পারে। “বলপূর্বক দখল করা” বলতে কী বোঝায়? তা কি তোমার সম্মতিক্রমে হয়, নাকি তোমার সম্মতি ছাড়াই ঘটে যায়? তা কি তোমার জ্ঞাতসারে ঘটে, না অজ্ঞাতসারে? এর উত্তর হল, তা পূর্ণত তোমার অজান্তেই ঘটে যায়! তা এমন পরিস্থিতিতে ঘটে যখন তুমি অবহিত থাকো না, হয়তো কোনো কথা না বলে, তোমার সাথে কোনোকিছু না করে, কোনো প্রসঙ্গ বা পটভূমি ছাড়াই—শয়তানের আবির্ভাব ঘটে, তোমাকে বেষ্টন করতে থাকে, চারিপাশ থেকে ঘিরে ধরতে থাকে। সে শোষণের সুযোগ সন্ধান করে চলে, এবং অতঃপর তা বলপূর্বক তোমার দখল নেয়, তোমায় অধিকার করে, এইভাবে তোমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করার এবং তোমার ক্ষতিসাধন করার তার উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলে। মানবজাতিকে ঈশ্বরের থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সংগ্রামের পথে এ-ই হল শয়তানের সবচেয়ে সাধারণ অভিপ্রায় ও আচরণ। একথা শুনে তোমাদের কেমন অনুভূতি হয়? (আমরা অন্তরে আতঙ্কিত এবং ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ি।) তোমরা কি বিতৃষ্ণ বোধ কর? (হ্যাঁ।) এই বিতৃষ্ণা অনুভবের সময়ে, তোমাদের কি মনে হয় যে শয়তান নির্লজ্জ? তোমাদের যখন মনে হয় যে শয়তান নির্লজ্জ, তখন কি তোমরা তোমাদের পারিপার্শ্বিকের যে সকল ব্যক্তিগণ সর্বদা তোমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, যাদের মর্যাদা এবং স্বার্থসিদ্ধির উদগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বোধ কর? (হ্যাঁ।) তাহলে শয়তান মানুষকে বলপূর্বক দখল করা এবং অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে? তোমাদের কি এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা রয়েছে? যখন তুমি “বলপূর্বক দখল করা” এবং “অধিগ্রহণ” এই শব্দদুটি শ্রবণ করো, তখন তুমি বিতৃষ্ণ বোধ করো, এবং তুমি এই শব্দগুলিতে নিহিত মন্দতা উপলব্ধি করতে পারো। তোমার সম্মতি এবং তোমার অবগতি উভয় ব্যতিরেকেই, শয়তান তোমায় অধিকৃত করে, বলপূর্বক তোমার দখল নেয়, এবং তোমায় ভ্রষ্ট করে। তোমার হৃদয়ে তুমি কী অনুভব করছো? তুমি কি ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণা অনুভব করছো? (হ্যাঁ।) যখন তুমি শয়তানের এই সকল পদ্ধতির কারণে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা অনুভব কর, তখন ঈশ্বরের প্রতি তোমার অনুভূতি কেমন হয়? (কৃতজ্ঞতার অনুভূতি।) তোমায় উদ্ধার করার কারণে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতি। অতএব এখন, এই মুহুর্তে, তোমার কী এমন আকাঙ্ক্ষা অথবা ইচ্ছা হচ্ছে যে তুমি যা কিছু এবং তোমার যা কিছু আছে, সকলই ঈশ্বরের দ্বারা অধিগৃহিত এবং নিয়ন্ত্রিত হোক? (হ্যাঁ।) কোন প্রসঙ্গে তুমি এই প্রকারের উত্তর দিচ্ছ? তুমি কী শয়তানের দ্বারা বলপূর্বক দখলীকৃত এবং অধিগৃহীত হওয়ার ভয়েই “হ্যাঁ” বলছ? (হ্যাঁ।) তোমার একেবারেই এই প্রকার মানসিকতা থাকা উচিত নয়; এটা ঠিক নয়। ভীত হয়ো না, কারণ ঈশ্বর রয়েছেন। ভীত হওয়ার মতো কিছু নেই। একবার যখন তুমি শয়তানের দুষ্ট সারমর্ম উপলব্ধি করবে, তখন তুমি ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের শুভ অভিপ্রায়, ঈশ্বরের সহানুভূতি ও মানুষের প্রতি সহিষ্ণুতা, এবং ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবের বিষয়ে যথার্থতর উপলব্ধি এবং গভীরতর যত্নশীলতা অর্জন করতে পারবে। শয়তান এতমাত্রায় ঘৃণার্হ, তবুও যদি তা এখনও তোমার ঈশ্বরপ্রেম এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীলতা ও আস্থাকে অনুপ্রাণিত না করে, তাহলে তুমি কেমন ব্যক্তি? তুমি কি শয়তানকে তোমার ক্ষতি করতে দিতে ইচ্ছুক? শয়তানের মন্দতা ও কদর্যতা দেখার পর আমরা ঘুরে দাঁড়াই এবং ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। এখন কি তোমার ঈশ্বরজ্ঞানে কোনো প্রকার পরিবর্তন ঘটেছে? আমরা কি বলতে পারি যে ঈশ্বর পবিত্র? আমরা কি বলতে পারি যে ঈশ্বর ত্রুটিবিহীন? “ঈশ্বর হলেন অনন্য পবিত্রতা”—এই অভিধা যে প্রত্যাশা বহন করে তা কি ঈশ্বর পূর্ণ করতে পারেন? (হ্যাঁ।) সুতরাং, এই পৃথিবীতে এবং সকল কিছুর মাঝে, কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই কি পারেন না, মানুষের ঈশ্বর-বিষয়ক যে উপলব্ধি রয়েছে, তা অনুসারে প্রত্যাশা পূর্ণ করতে? (হ্যাঁ।) তাহলে ঈশ্বর মানুষকে ঠিক কী দেন? তিনি কি তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে শুধু কিছুটা যত্ন, মনোযোগ, এবং তোমার জন্য খানিক বিবেচনাই প্রদান করেন? ঈশ্বর মানুষকে কী দিয়েছেন? ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন জীবন, দিয়েছেন সকলকিছু, এবং তা সকলই তিনি প্রদান করছেন নিঃশর্তে, বিনা দাবীতে, কোনোপ্রকার নিহিত অভিপ্রায় ছাড়াই। মানুষকে শয়তানের ক্ষয়ক্ষতির থেকে, শয়তানের প্রদত্ত প্রলোভন এবং প্ররোচনার থেকে দূরে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে, মানুষের নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, ঈশ্বর প্রয়োগ করেছেন সত্যের, করেছেন তাঁর বাক্যের, এবং করেছেন তাঁর জীবনের, যার ফলে মানুষের পক্ষে শয়তানের দুষ্ট প্রকৃতি এবং কদর্য মুখাবয়ব সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হয়েছে। মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের প্রেম এবং উদ্বেগ কি প্রকৃত? তার অভিজ্ঞতা কি তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই অর্জন করতে পার? (হ্যাঁ।)

এখন পর্যন্ত তোমরা যে জীবন যাপন করে এসেছ তার দিকে ফিরে তাকাও, ফিরে তাকাও তোমার বিশ্বাসী-জীবনের এতগুলি বছর ধরে ঈশ্বর তোমার উপর যে কর্মসকল করেছেন, তার দিকে। এর থেকে তোমার যে অনুভূতির জাগরণ ঘটে, তা গভীর হোক কিংবা অগভীর, তা কি সেই বস্তুই নয় যা তোমার পক্ষে সর্বাধিকরূপে অপরিহার্য ছিল? এটাই কি তোমার অর্জন করা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল না? (হ্যাঁ।) এ কি সত্য নয়? এ-ই কি জীবন নয়? (হ্যাঁ।) তোমায় আলোকপ্রাপ্তি প্রদানের পর, ঈশ্বর কি কখনোই তোমায় তিনি যা কিছু দিয়েছেন তার বিনিময়ে কোনো প্রতিদানের দাবী রেখেছেন? (না।) তাহলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী? ঈশ্বর কেন এমন করেন? ঈশ্বরের কি তোমায় দখল করার উদ্দেশ্য রয়েছে? (না।) ঈশ্বর কি মানুষের হৃদয়ের অন্তরে তাঁর যে সিংহাসন রয়েছে, তাতে আরোহণ করতে চান? (হ্যাঁ।) তাহলে ঈশ্বরের দ্বারা তাঁর সিংহাসনে আরোহণ এবং শয়তানের দ্বারা বলপূর্বক অধিগ্রহণের মধ্যে পার্থক্যটা কী? ঈশ্বর মানবহৃদয় অর্জনে ইচ্ছুক, তিনি মানুষের হৃদয় অধিকার করতে চান—এর অর্থ কি? এর অর্থ কি এই, যে ঈশ্বর চান মানুষ তাঁর ক্রীড়নক হয়ে পড়ুক, তাঁর যন্ত্রে পরিণত হোক? (না।) তাহলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি? ঈশ্বরের মানবহৃদয় অধিকারের ইচ্ছার সাথে কি শয়তানের বলপূর্বক মানবহৃদয় অধিকার অথবা মানুষকে অধিগ্রহণ করার কোনো পার্থক্য রয়েছে? (হ্যাঁ।) কি সেই পার্থক্য? তোমরা কি তা আমায় সুস্পষ্টরূপে বলতে পার? (শয়তান তা বলপূর্বক উপায়ে নির্বাহ করে, যেখানে ঈশ্বর মানুষকে স্বেচ্ছায় তা করতে দেন।) এ-ই কি সেই পার্থক্য? ঈশ্বরের কাছে তোমার হৃদয়ের কী উপযোগিতা রয়েছে? এবং তোমায় অধিকার করেই বা ঈশ্বর কী করবেন? “ঈশ্বর মানুষের হৃদয় অধিকার করেন”—এই বিষয়টিকে নিজ-নিজ অন্তঃকরণে তোমরা কীরূপে উপলব্ধি কর? এইখানে ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের কথায় আমাদের ন্যায্য হতে হবে, আমাদের অবশ্যই ন্যায্য হতে হবে, অন্যথায় মানুষ সর্বদা ভুল বুঝবে এবং ভাববে: “ঈশ্বর সর্বদা আমায় অধিকার করতে চান। কী কারণে তিনি আমায় অধিকার করতে চান? আমি অধিকৃত হতে চাই না, আমি শুধুই নিজের মালিক হয়ে থাকতে চাই। আপনি বলছেন যে শয়তান মানুষের দখল নেয়, কিন্তু ঈশ্বরও তো দেখছি মানুষকে অধিকার করেন। উভয় পন্থাই কি অনুরূপ নয়? আমি কাউকে আমায় দখল করতে দিতে চাই না। আমি আমি-ই!” এখানে, তফাৎটা কি? এই বিষয়ে কিছুটা চিন্তা কর। আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, “ঈশ্বর মানুষকে অধিকার করেন”—এটা কি নিছকই এক শূন্যগর্ভ বাক্যাংশ? মানুষের উপর ঈশ্বরের অধিকারের অর্থ কি এই যে তিনি তোমার অন্তরে বসবাস করেন, এবং তোমার প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি পদক্ষেপকে নিয়ন্ত্রিত করেন? যদি তিনি তোমায় বসতে বলেন, তাহলে তুমি দাঁড়ানোর সাহস করবে না? তিনি যদি তোমার পূর্ব দিকে যেতে বলেন, তবে তুমি পশ্চিমে যাওয়ার সাহস দেখাবে না? এই “অধিকার” শব্দের অর্থ কি এইধরনের কিছুর দিকে ইঙ্গিত করে? (না, তা করে না। ঈশ্বর চান যে, ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, মানুষ তা নিয়েই জীবন যাপন করুক।) এই যে এত বছর ধরে ঈশ্বর মানুষকে পরিচালনা করেছেন, এই যে এখন এই অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত মানুষের উপর ঈশ্বর তাঁর কাজ করে চলেছেন, সেখানে তাঁর কথিত বাক্যের মানুষের উপর অভিপ্রেত প্রভাব কী হয়ে এসেছে? তা কি এই যে ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, তা নিয়েই মানুষ জীবন যাপন করুক? “ঈশ্বরের মানুষের হৃদয় অধিকার করেন”—এই কথার আক্ষরিক অর্থ দেখলে মনে হয় ঈশ্বর হয়তো মানুষের হৃদয়কে অধিগ্রহণ করেন এবং তা অধিকার করেন, তাতে বসবাস করেন, এবং আর কখনোই নিষ্ক্রান্ত হন না; তিনিই মানুষের মালিক হয়ে ওঠেন এবং মানবহৃদয়ে যদৃচ্ছ আধিপত্য বিস্তারে এবং তার এমন সুকৌশল ব্যবহারে সক্ষম হন যে ঈশ্বর মানুষকে যা-ই করতে বলুন না কেন, মানুষের জন্য তা অবশ্যকরণীয় হয়ে ওঠে। এই অর্থ অনুসারে দেখলে, মনে হবে যেন প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারে, এবং প্রত্যেকেই তাঁর সারসত্য এবং স্বভাবের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। তাহলে, সেক্ষেত্রে মানুষ কি ঈশ্বরের কর্মগুলিও সম্পাদন করতে সক্ষম? “অধিকার” বিষয়টিকে কী এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? (না।) তাহলে বিষয়টা আদতে কি? আমি তোমাদের কাছে এই প্রশ্নটি রাখি: ঈশ্বর মানুষকে যে সকল বাক্য এবং সত্যের যোগান দেন, তা সকলই কি ঈশ্বরের সারসত্য, এবং তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, তার-ই প্রকাশ? (হ্যাঁ।) এটা অবশ্যই সত্য। কিন্তু এমনটাও কি আবশ্যিক যে ঈশ্বর মানুষকে যেসকল বাক্য সরবরাহ করেন, স্বয়ং তাঁকেও তা অনুশীলন এবং অধিকার করতেই হবে? এই বিষয়ে কিছুটা চিন্তা কর। ঈশ্বর যখন মানুষের বিচার করেন, তখন তিনি কেন করেন সেই বিচার? এই বাক্যগুলি কীভাবে সৃষ্ট হল? ঈশ্বর মানুষের বিচারের সময়ে যে বাক্যগুলি বলেন, সেগুলির বিষয়বস্তু কী? সেগুলির ভিত্তি কী? সেগুলির ভিত্তি কি মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাব? (হ্যাঁ।) তাহলে, ঈশ্বরের মানুষকে বিচার করার মাধ্যমে যে প্রভাব অর্জিত হয়, তা কি ঈশ্বরের সারসত্যের উপর ভিত্তি করে? (হ্যাঁ।) তাহলে ঈশ্বরের “মানুষকে অধিকার করা” কি নিছকই এক শূন্যগর্ভ কথা? অবশ্যই নয়। তাহলে কেন ঈশ্বর মানুষকে এই বাক্যগুলি বলেন? এই বাক্যগুলি বলায় তাঁর উদ্দেশ্য কী? তিনি কি চান যে এই বাক্যসমূহ মানুষের প্রাণস্বরূপ হয়ে উঠুক? (হ্যাঁ।) ঈশ্বর তাঁর এই সকল বাক্যের মাধ্যমে ব্যক্ত সকল সত্যকে এমনভাবে ব্যবহার করতে চান যাতে সেগুলি মানুষের জীবন হিসাবে কাজ করে। মানুষ যখন এই সকল সত্য ও ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করে এবং সেগুলিকে নিজের জীবনে রূপান্তরিত করে, তখন কি মানুষ ঈশ্বরকে মান্য করতে পারে? তখন কি মানুষ ঈশ্বরে ভীত হতে পারে? তখন কি মানুষ মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করতে পারে? মানুষ যখন এই পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন কি সে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও আয়োজনকে মান্য করতে পারে? তখন কি মানুষ তাহলে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের প্রতি সমর্পিত হওয়ার অবস্থানে পৌঁছে যায়? ইয়োব অথবা পিতরের ন্যায় কোনো ব্যক্তি যখন তার পথের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়, যখন এমন ধরা যেতে পারে যে তার জীবন পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, যখন তারা ঈশ্বর-বিষয়ক প্রকৃত উপলব্ধি অর্জন করেছে—তখনও কি শয়তান তাকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে? তখনও কি শয়তান তাকে অধিকার করতে পারে? তখনও কি শয়তান তাকে বলপূর্বক অধিগ্রহণ করতে পারে? (না।) তাহলে, সে কোন ধরনের মানুষ? সে কি এমন কেউ যে পূর্ণতই ঈশ্বরের দ্বারা অর্জিত হয়েছে? (হ্যাঁ।) অর্থের এই স্তর অনুসারে, ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়েছে এমন ধরনের ব্যক্তিকে তোমরা কীভাবে দেখ? এহেন পরিস্থিতিতে, ঈশ্বরের পরিপ্রেক্ষিত থেকে, তিনি ইতিমধ্যেই সেই ব্যক্তির হৃদয় অধিকার করেছেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি কী অনুভব করে? তা কি এই যে ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের পথ মানুষের অভ্যন্তরে জীবনস্বরূপ হয়ে ওঠে, যে এই জীবনই তখন মানুষের সমগ্র সত্তা অধিকার করে, যা তার যাপনের বিষয়বস্তুগুলিকে, এবং তার সারমর্মকে ঈশ্বরের সন্তুষ্টিবিধানের পক্ষে পর্যাপ্ত করে তোলে? ঈশ্বরের পরিপ্রেক্ষিত থেকে, ঠিক এই মুহূর্তে কি মানবজাতির হৃদয় তাঁর দ্বারা অধিকৃত? (হ্যাঁ।) তোমরা এই স্তরের অর্থটিকে কীভাবে উপলব্ধি কর? তা কি ঈশ্বরের আত্মা যা তোমাকে অধিকার করে? (না, যা আমাদের অধিকার করে রয়েছে তা হল ঈশ্বরের বাক্য।) ঈশ্বরের পথ ও ঈশ্বরের বাক্য তোমার জীবন হয়ে উঠেছে, এবং সত্য-ই তোমার জীবন হয়ে উঠেছে। এই সময়ে, মানুষ ঈশ্বরের থেকে আগত জীবনের অধিকারী ঠিকই, তবে আমরা এমন বলতে পারি না যে এই জীবন হল ঈশ্বরের জীবন। প্রকারান্তরে বললে, আমরা এমন বলতে পারি না যে, মানুষের যে জীবন ঈশ্বরের বাক্য থেকে অর্জনীয় তা ঈশ্বরের জীবন। তাই মানুষ যত দীর্ঘকাল ধরেই ঈশ্বরকে অনুসরণ করুক না কেন, মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে যত পরিমানেই বাক্য লাভ করুক না কেন, মানুষ কখনোই ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারে না। এমনকি ঈশ্বর যদি একদিন বলেন, “আমি তোমার হৃদয়কে অধিকার করেছি, তুমি এখন আমার জীবনের অধিকারী”, তাহলে কি তুমি নিজেকে ঈশ্বররূপে অনুভব করবে? (না।) তাহলে তুমি কি হয়ে উঠবে? ঈশ্বরের প্রতি কি তোমার পরম আনুগত্য থাকবে না? তোমায় ঈশ্বর যে জীবন দান করেছেন, তাতে কি তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে না? তা হবে ঈশ্বর মানুষের হৃদয় অধিকার করলে যা ঘটে তার এক অত্যন্ত স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। এটাই সত্য। তাহলে, সেই দিক থেকে দেখলে, মানুষ কি ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারে? মানুষ যখন ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবতা অনুসারে জীবন যাপনে সক্ষম হয়, এবং এমন একজন হয়ে ওঠে যে ঈশ্বরে ভীত এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে, তখন কি মানুষ ঈশ্বরের জীবনের সারসত্য এবং ঈশ্বরের পবিত্রতার অধিকারী হয়ে উঠতে পারে? একেবারেই না। যাই ঘটুক না কেন, সবকিছু বিচার করলে মানুষ তবুও মানুষই রয়ে যায়। তুমি হলে সৃষ্টির এক সত্তা; তুমি যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছ এবং ঈশ্বরের পথ গ্রহণ করেছ, তুমি কেবল সেই জীবনেরই অধিকারী হয়েছ যার আগমন ঘটে ঈশ্বরের বাক্য থেকেই, তুমি হয়ে উঠেছ এমন একজন যে ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত, কিন্তু তুমি কখনোই ঈশ্বরের জীবনের সারসত্যের অধিকারী হবে না, ঈশ্বরের পবিত্রতার অধিকারী তো নয়ই।

এইবারে আবার ফিরে আসবো সেই বিষয়বস্তুতে, যা নিয়ে আমরা সদ্য আলোচনা করলাম। সেই আলোচনার সময়ে, আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করেছিলাম—অব্রাহাম কি পবিত্র, ইয়োব কি পবিত্র? (না।) এই “পবিত্রতা” ঈশ্বরের সারসত্য এবং তাঁর স্বভাবের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং মানুষ এর থেকে বহুদূর পিছিয়ে। মানুষ ঈশ্বরের সারসত্য অথবা ঈশ্বরের স্বভাবের অধিকারী নয়। এমনকি মানুষ যখন ঈশ্বরের সকল বাক্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং সেগুলির বাস্তবিকতার দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করেছে, তখনও সে কোনোমতেই ঈশ্বরের পবিত্র সারসত্যের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে না; মানুষ মানুষ-ই রয়ে যায়। তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ, তাই নয় কি? তাহলে, “ঈশ্বর মানুষের হৃদয় অধিকার করেন”—এই কথাগুলির বিষয়ে এখন তোমাদের কী উপলব্ধি? (এটি ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বরের পথ এবং তাঁর সত্য যা মানুষের জীবন হয়ে ওঠে।) তোমরা এই বাক্যগুলি মুখস্থ করে নিয়েছ। আমি আশা রাখি যে তোমাদের গভীরতর উপলব্ধি ঘটবে। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, “তাহলে, এমন কেন বলা হল যে ঈশ্বরের বার্তাবাহক এবং দেবদূতগণ পবিত্র নয়?” এই প্রশ্নটির বিষয়ে তোমরা কী ভাব? সম্ভবত, তোমরা ইতিপূর্বে এটা বিবেচনা করে দেখ নি। আমি একটা সহজ উদাহরণ ব্যবহার করব: যখন তুমি একটা রোবটকে চালু কর, তখন সেটি নাচতে এবং কথাও বলতে পারে, এবং সেটি যা বলে তা তুমি বুঝতে পারো। তুমি তাকে সুন্দর বলতে পার অথবা উচ্ছ্বল বলতে পার, কিন্তু সেটি তা বুঝতে পারবে না কারণ তার প্রাণ নেই। তুমি যদি সেটির বিদ্যুত-সংযোগ বন্ধ করে দাও, তাহলে কি সেটি আর নড়াচড়া করতে পারবে? এই রোবটটিকে যখন সক্রিয় করা হয় তখন তুমি দেখতে পাও যে সেটি উচ্ছ্বল এবং সুন্দর। তুমি সেই বিষয়ে একটি মূল্যায়ন করো, তা সে সারগত ভাবেই হোক বা অগভীর, কিন্তু যেভাবেই তা করো না কেন, তুমি দেখতে পাও যে সেটি চলমান। কিন্তু যেই তুমি বিদ্যুৎ-সরবারহ বন্ধ করে দিচ্ছ, তখন কি আর তুমি সেটির মধ্যে কোনোপ্রকার ব্যক্তিসত্তা দেখতে পাও? তখন কি তুমি সেটিকে কোনোপ্রকার সারসত্যের অধিকারী হিসাবে দেখতে পাও? আমি যা বলছি তার অর্থ কি তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ? এমন বলা যেতে পারে যে, যদিও এই রোবটটি চলতে ও থামতে পারে, তুমি কখনোই সেটিকে কোনো প্রকার সারসত্যের অধিকারী হিসাবে বিবেচনা করতে পার না। তাই নয় কি? এখন, আমরা আর এই বিষয়ে অধিকতর আলোচনা করব না। এই অর্থটির বিষয়ে তোমাদের একটি সাধারণ উপলব্ধি থাকাই যথেষ্ট। আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক। বিদায়!

ডিসেম্বর ১৭, ২০১৩ 

পাদটীকা:

ক. “বন্ধনী শক্ত করা মন্ত্র” হচ্ছে চীনাভাষার উপন্যাস “পশ্চিমের পথে যাত্রা”-তে ভিক্ষু তাং সানজাং এর ব্যবহৃত একটি মন্ত্র। সান উকং কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই মন্ত্র তিনি ব্যবহার করেন, তার মাথার চারিদিকে একটি ধাতব পাত মন্ত্রের দ্বারা শক্ত করে তাকে প্রচণ্ড শিরঃপীড়া দিয়ে, এবং এইভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে। মানুষকে বেঁধে রাখে এরকম কোনো বস্তুকে বর্ণনা করার জন্য এটা একটা রূপকে পরিণত হয়েছে।


স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ৫

ঈশ্বরের পবিত্রতা (II)

ভ্রাতা ও ভগিনীরা, চলো আজ একটি স্তবগান গাওয়া যাক। তোমাদের একটি পছন্দের স্তবগান খুঁজে নাও যা তোমরা নিয়মিত গেয়ে থাক। (আমরা ঈশ্বরের বাক্যসমূহের ৭৬০ নম্বর স্তবগান গাইব: “নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ ভালোবাসা।”)

১  “ভালোবাসা”, বলতে এমন একটি আবেগকে বোঝায় যা বিশুদ্ধ এবং নিষ্কলঙ্ক, যেখানে তুমি তোমার হৃদয়ের ব্যবহার করো ভালোবাসার জন্য, অনুভব করাএ জন্য এবং চিন্তাশীল হওয়ার জন্য। ভালোবাসা হল শর্তহীন, বাধাহীন, দূরত্বহীন। ভালোবাসায় কোনও সন্দেহভাজনতা নেই, প্রতারণা নেই ও ধূর্ততা নেই। ভালোবাসায় কোনও দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নেই এবং অশুদ্ধ কোনোকিছুই নেই। যদি তুমি ভালোবেসে থাকো, তাহলে তুমি প্রতারণা করবে না, অভিযোগ করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, বিদ্রোহ করবে না, নির্দিষ্ট কিছু আদায় করতে চাইবে না, বা কোনও নির্দিষ্ট কিছু লাভের চেষ্টা করবে না।

২  “ভালোবাসা”, বলতে এমন একটি আবেগকে বোঝায় যা বিশুদ্ধ এবং নিষ্কলঙ্ক, যেখানে তুমি তোমার হৃদয়ের ব্যবহার করো ভালোবাসার জন্য, অনুভব করাএ জন্য এবং চিন্তাশীল হওয়ার জন্য। ভালোবাসা হল শর্তহীন, বাধাহীন, দূরত্বহীন। ভালোবাসায় কোনও সন্দেহভাজনতা নেই, প্রতারণা নেই ও ধূর্ততা নেই। ভালোবাসায় কোনও দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নেই এবং অশুদ্ধ কোনোকিছুই নেই। যদি তুমি ভালোবাসো, তবে সানন্দে নিজেকে উৎসর্গ করবে, সানন্দের কষ্ট সহ্য করবে, আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, আমার জন্য তোমার সর্বস্ব ত্যাগ করবে, তোমার পরিবার, তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার যৌবন, এবং তোমার বিবাহ পর্যন্ত পরিত্যাগ করবে। যদি তা না হয়, তবে তোমার ভালোবাসা আদৌ ভালোবাসা হবে না, তা হবে প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতা!

—মেষশাবককে অনুসরণ করুন ও নতুন গীত গান

এই স্তবগানটি একটি উত্তম পছন্দ ছিল। তোমরা সবাই কি এটি গাওয়া উপভোগ কর? এটা গাওয়ার পর তোমরা কী অনুভব কর? তোমরা কি নিজেদের অন্তরে এই ধরনের ভালোবাসা অনুভব কর? (এখনও নয়।) এই বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি তোমাকে সবচেয়ে বেশি নিগূঢ়ভাবে নাড়া দেয়? (ভালোবাসা হল শর্তহীন, বাধাহীন, দূরত্বহীন। ভালোবাসায় কোনও সন্দেহভাজনতা নেই, প্রতারণা নেই ও ধূর্ততা নেই। ভালোবাসায় কোনও দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নেই এবং অশুদ্ধ কোনোকিছুই নেই। কিন্তু আমি এখনও নিজের ভিতরে বহু অপবিত্রতা আর আমার এমন অনেক অংশই দেখতে পাই যা ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি করার চেষ্টা করে। আমি সত্যিই এখনও এমন ভালোবাসা অর্জন করিনি যা বিশুদ্ধ আর নিষ্কলঙ্ক।) তুমি যদি বিশুদ্ধ আর নিষ্কলঙ্ক ভালোবাসা অর্জন না-ই করে থাকো, তাহলে তোমার ভালোবাসার মাত্রাটি কী? (আমি নিছকই এমন একটি ধাপে রয়েছি যেখানে আমি অন্বেষণ করতে চাইছি, আমি যেখানে আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করছি।) তোমার নিজস্ব আত্মিক উচ্চতার ভিত্তিতে আর তোমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে গেলে, তুমি ঠিক কী মাত্রা অর্জন করেছো? তোমার মধ্যে কি ধূর্ততা রয়েছে? তোমার কি অভিযোগ আছে? তোমার অন্তরে কি দাবী রয়েছে? এমন কিছু কি রয়েছে যা তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে চাও আর কামনা কর? (হ্যাঁ, আমার অভ্যন্তরে এইসমস্ত কলঙ্কিত জিনিস রয়েছে।) কোন কোন পরিস্থিতিতে এগুলি বেরিয়ে আসে? (যখন ঈশ্বরের আমার জন্য আয়োজিত পরিস্থিতি আমার পূর্বধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না, অথবা যখন আমার কামনাগুলি অপূর্ণ রয়ে গেছে: সেই সমস্ত মুহূর্তে, আমি এইরকম ভ্রষ্ট স্বভাব প্রকাশ করে থাকি।) তাইওয়ান থেকে আগত ভ্রাতা ও ভগিনীরা, তোমরাও কি এই স্তবগানটি প্রায়শই গেয়ে থাক? “নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ ভালোবাসা” বলতে তোমরা কী উপলব্ধি কর সে সম্পর্কে তোমরা অল্প কিছু বলতে পার? ভালোবাসাকে ঈশ্বর কেন এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেন? (আমি স্তবগানটিকে অত্যন্ত পছন্দ করি কারণ এর মধ্যে যে ভালোবাসা আমি দেখতে পাই তা এক সম্পূর্ণ ভালোবাসা। তবে, ওই মানদণ্ড অর্জন করতে আমাকে এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে, আর আমি এখনও প্রকৃত ভালোবাসা অর্জন করা থেকে অনেকটা পিছিয়ে আছি। কিছু কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে আমি অগ্রগতি করতে এবং তাঁর বাক্যসমূহ থেকে প্রাপ্ত শক্তির সাহায্যে আর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়েছি। তবে, নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা বা উদ্ঘাটনের সম্মুখীন হলে, আমি অনুভব করি যে আমার কোনো ভবিষ্যৎ বা নিয়তি নেই, নেই কোনো গন্তব্য। সেই সমস্ত মুহূর্তে, আমি অত্যন্ত দুর্বল বোধ করি, আর এই সমস্যাটা আমাকে প্রায়শই বিরক্ত করে।) “ভবিষ্যৎ এবং নিয়তি” বলতে তুমি শেষ পর্যন্ত ঠিক কী বোঝাতে চাইছ? তুমি কি বিশেষ কোন কিছুর কথা বলছ? কোনো চিত্র অথবা তোমার কল্পিত কিছু একটা, নাকি তোমার ভবিষ্যৎ এবং নিয়তিকে তুমি সত্যিই চাক্ষুষ করতে পার? এটা কি বাস্তব কোন বস্তু? আমি চাই তোমরা সকলেই এটা নিয়ে ভাবো: তোমাদের ভবিষ্যৎ আর তোমাদের নিয়তির বিষয়ে তোমাদের যে উদ্বেগ আছে তা ঠিক কী বোঝায়? (তা হল উদ্ধার লাভে সক্ষম হওয়া যাতে আমি বেঁচে থাকতে পারি।) তোমরা, বাকি সকল ভ্রাতা ও ভগিনীরা, তোমরা “নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ ভালোবাসা” বলতে তোমাদের উপলব্ধি সম্পর্কে সামান্য কিছু বলো। (কোনো ব্যক্তির অন্তরে এটি থাকলে, তাদের স্বীয় সত্তা থেকে কোনো অপবিত্রতা বেরিয়ে আসে না, আর তারা তাদের ভবিষ্যৎ বা নিয়তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। ঈশ্বর তাদের সঙ্গে যে আচরণই করুন না কেন, তারা ঈশ্বরের কার্য আর তাঁর সমন্বয়সাধন মান্য করতে এবং একেবারে শেষ অবধি তাঁকে অনুসরণ করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। ঈশ্বরের প্রতি শুধুমাত্র এই প্রকার ভালোবাসাই হল বিশুদ্ধ এবং নিষ্কলঙ্ক ভালোবাসা। এর পরিপ্রেক্ষিতে নিজের পরিমাপ করতে গিয়ে, আমি আবিষ্কার করেছি যে যদিও আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসের শেষ কয়েক বছরে নিজেকে ব্যয় করেছি বলে বা নির্দিষ্ট কয়েকটি জিনিস পরিহার করেছি বলে মনে হয়, কিন্তু আমি সত্যিসত্যিই তাঁকে আমার হৃদয় দিতে সক্ষম হইনি। ঈশ্বর যখন আমাকে অনাবৃত করেন, আমার মনে হয় আমি যেন উদ্ধারের অযোগ্য, আর আমি একটা নেতিবাচক অবস্থায় থেকে যাই। আমি নিজেকে নিজ কর্তব্য পালনে রত দেখি, কিন্তু একই সঙ্গে আমি ঈশ্বরের সাথে রফা করার চেষ্টা করি, আমি আমার হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসতে সক্ষম নই, আর আমার গন্তব্য, ভবিষ্যৎ ও নিয়তির চিন্তা সর্বদাই আমার মনেঘোরাফেরা করে।) মনে হচ্ছে যে তোমরা সকলেই এই স্তবগানের কিছুটা উপলব্ধি করেছ, আর তোমরা এটির সাথে তোমাদের প্রকৃত অভিজ্ঞতার কিছু কিছু সংযোগ স্থাপন করেছ। তবে, “নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ ভালোবাসা” স্তবগানটির প্রতিটি বাক্যাংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে মাত্রাভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করে এটা সাগ্রহ সম্মতি সম্পর্কিত, কেউ তাদের ভবিষ্যৎ একপাশে সরিয়ে রাখতে চাইছে, আর কিছু মানুষ তাদের পরিবারকে ত্যাগ করতে চাইছে, আবার কেউ কেউ কিছুই গ্রহণ করতে চাইছে না। এখনও অন্যান্যরা চাইছে তারা যেন কোনো শঠতা না করে, তাদের কোনো অভিযোগ না থাকে, আর তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে। ঈশ্বর এই ধরণের ভালোবাসার পরামর্শই বা দেবেন কেন, আর চাইবেনই বা কেন যে মানুষ তাঁকে এই উপায়ে ভালোবাসুক? এটা কি এমন প্রকারের ভালোবাসা যা মানুষ অর্জন করতে পারে? অর্থাৎ, মানুষ কি এইভাবে ভালোবাসতে সক্ষম? মানুষ হয়ত অনুভব করবে যে তারা পারে না, কারণ তাদের কাছে এই ধরনের ভালোবাসার কোনো ইঙ্গিত নেই। যখন এটি মানুষের অধিকৃত নয়, আর যখন তারা মূলগতভাবে ভালোবাসা সম্পর্কে জানে না, ঈশ্বর তখন এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করেন, আর এই বাক্যগুলি তাদের কাছে অপরিচিত। আর যেহেতু মানুষ এই বিশ্বের মধ্যে একটি ভ্রষ্ট স্বভাবের মধ্যে বাস করে, মানুষের যদি এই প্রকার ভালোবাসা থাকত অথবা যদি কোন এক ব্যক্তি যদি এই ধরণের ভালোবাসার অধিকারী হত, এমন ভালোবাসা যা কোনো অনুরোধ বা দাবী করে না, এমন এক ভালোবাসা যার জন্য তারা নিজেদের উৎসর্গ করতে, কষ্ট সহ্য করতে ও তাদের নিজস্ব সব কিছু পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক হত, তাহলে যার অধিকারে এই ধরণের ভালোবাসা আছে তার সম্পর্কে অন্যান্যরা কী ভাবতো? এই ধরণের মানুষ কি একজন নিখুঁত মানুষ হতো না? (হ্যাঁ।) বিশ্বে এমন নিখুঁত মানুষের কি অস্তিত্ব আছে? এই বিশ্বে এরকম নিখুঁত মানুষের অস্তিত্বই নেই। এটা চরম সত্য। তাই, কিছু কিছু মানুষ, তাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, এই বাক্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের পরিমাপ করার জন্য অত্যন্ত প্রয়াসী হয়। তারা নিজেদের মোকাবিলা করে, নিজেদের সংযত করে, এবং এমনকি তারা অবিরাম নিজেদের পরিত্যাগ করে চলে: তারা কষ্ট সহন করে আর নিজেদের পূর্বধারণা পরিত্যাগ করে। তারা তাদের বিদ্রোহী আচরণ, আর নিজেদের কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে। কিন্তু পরিশেষে, এতকিছুর পরেও তারা প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অধিকারী হয়ে উঠতে পারে না। এরকম কেন হয়? ঈশ্বর এইগুলি বলেন যাতে মানুষের অনুসরণের জন্য একটি আদর্শ মানদণ্ড প্রদান করা যায়, যাতে মানুষ তাদের কাছ থেকে ঈশ্বর যে মান দাবি করেন সে বিষয়ে অবহিত থাকে। কিন্তু ঈশ্বর কি কখনও বলেন যে মানুষকে ঠিক এখনই এটি অর্জন করতে হবে? ঈশ্বর কি কখনও বলেন যে এটা অর্জন করার জন্য মানুষকে কতটা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে? (না।) ঈশ্বর কি কখনও বলেন যে মানুষকে তাঁকে এইভাবেই ভালোবাসতে হবে? পাঠ্যের এই পরিচ্ছেদ কি তাই বলে? না, বলে না। ঈশ্বর শুধুমাত্র সেই ভালোবাসা সম্পর্কে মানুষকে বলছেন যা তিনি উল্লেখ করছেন। এইভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে আর এইভাবে ঈশ্বরের প্রতি আচরণ করতে মানুষ সক্ষম কিনা সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে কী কী চান? তাদের তৎক্ষণাৎ সেগুলি অর্জন করার প্রয়োজন নেই, কারণ তা তাদের ক্ষমতার বাইরে। তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছ যে এইভাবে ভালোবাসতে গেলে মানুষকে কী প্রকার শর্ত পালন করতে হবে? মানুষ এই বাক্যগুলি প্রায়শই পাঠ করলেই কি মানুষ ধীরে ধীরে এই ভালোবাসা আয়ত্ত করতে পারবে? (না।) তাহলে শর্তগুলি কী? প্রথমত, মানুষ কীভাবে ঈশ্বর বিষয়ে সন্দেহ থেকে মুক্ত হতে পারে? (শুধুমাত্র সৎ ব্যক্তিরাই এটি অর্জন করতে পারে।) প্রতারণা করার প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি কীরকম? (তাদেরও সৎ ব্যক্তি হতে হবে।) এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কীরকম যে ঈশ্বরের সাথে দরাদরি করে না? এটাও সৎ ব্যক্তি হওয়ার একটা অংশ। ধূর্ততা থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রেই বা বিষয়টা কীরকম? ভালোবাসায় কোনো বাছবিচার হয় না এটা বলার অর্থ কী? এই সবকটিই কি সৎ ব্যক্তি হওয়ার প্রসঙ্গেই ফিরে আসে? এখানে অনেক বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ঈশ্বর যে এই প্রকার ভালোবাসা সম্পর্কে কথা বলতে ও একে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে সক্ষম তা কী প্রমাণ করে? আমরা কি বলতে পারি যে এই প্রকার ভালোবাসা ঈশ্বরের অধিকৃত? (হ্যাঁ।) তোমরা এটা কোথায় দেখতে পাও? (মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার মধ্যে।) মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা কি শর্তসাপেক্ষ? ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে কি দেয়াল বা দূরত্ব রয়েছে? ঈশ্বরের কি মানুষের প্রতি সন্দেহ রয়েছে? (না।) ঈশ্বর মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেন ও উপলব্ধি করেন; মানুষকে তিনি প্রকৃতই উপলব্ধি করেন। ঈশ্বর কি মানুষের প্রতি প্রতারণাপূর্ণ? (না।) ঈশ্বর যেহেতু এই ভালোবাসার বিষয়ে এত নিখুঁতভাবে কথা বলেন, তাঁর হৃদয় অথবা তাঁর সারসত্যও কি ততটাই নিখুঁত হতে পারে? (হ্যাঁ।) সন্দেহাতীত ভাবেই, সেসবই নিখুঁত; মানুষের অভিজ্ঞতা যখন বিশেষ একটি বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছায়, তখন তারা এটা অনুভব করতে পারে। মানুষ কি কখনও ভালোবাসাকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে? মানুষ কোন কোন পরিস্থিতিতে ভালোবাসাকে সংজ্ঞায়িত করেছে? মানুষ ভালোবাসা সম্পর্কে কীভাবে কথা বলে? মানুষ কি সম্প্রদান বা নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভালবাসার কথা বলে না? (হ্যাঁ।) ভালোবাসার এই সংজ্ঞা সরলীকৃত; এতে সারসত্যের অভাব রয়েছে।

ঈশ্বরের ভালোবাসার সংজ্ঞা এবং ঈশ্বর যেভাবে ভালোবাসার কথা বলেন তা তাঁর সারসত্যের একটা দিকের সঙ্গে সংযুক্ত, কিন্তু সেটা কোন দিক? শেষবার আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, এমন একটি বিষয় যা আমি আগেও প্রায়শই আলোচনা করেছি। বিষয়টার মধ্যে এমন একটা শব্দ রয়েছে যা ঈশ্বর-বিশ্বাসের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, আর তা সত্ত্বেও এটা এমন একটা শব্দ যার সঙ্গে প্রত্যেকেই পরিচিতও, আবার অপরিচিতও বটে। আমি কেন একথা বলছি? এটা হল এমন একটা শব্দ যা মানুষের ভাষা থেকে এসেছে; তবে, মানুষের মধ্যে এর সংজ্ঞা হল সুস্পষ্ট এবং অস্পষ্ট দুটোই। কী সেই শব্দ? (পবিত্রতা।) পবিত্রতা: শেষবার আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল এটাই। বিষয়টির একটি দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। আমাদের শেষ আলোচনার মধ্য দিয়ে, প্রত্যেকেই কি ঈশ্বরের পবিত্রতার সারসত্য সম্পর্কে কিছু নতুন উপলব্ধি অর্জন করেছিলে? এই উপলব্ধির কোন দিকগুলিকে তোমরা একেবারে নতুন বলে বিবেচনা কর? অর্থাৎ, এই উপলব্ধির ভিতরে অথবা সেই বাক্যগুলির ভিতরে এমন কী আছে যার দরুন তোমাদের মনে হয়েছে যেসহকারিতার সময় ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে আমি যা বলেছি তার থেকে ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে তোমাদের উপলব্ধি পৃথক বা ভিন্ন ছিল? (ঈশ্বর তাঁর অন্তরে যা অনুভব করেন তাই বলেন; তাঁর বাক্যসমূহ আবিলতাশূন্য। এটি হল পবিত্রতার একটি দিকের প্রকাশ।) (ঈশ্বর যখন মানুষের প্রতি ক্রুদ্ধ হন তখন সেখানেও পবিত্রতা বিরাজ করে; তাঁর ক্রোধ নিষ্কলঙ্ক।) (ঈশ্বরের পবিত্রতার ব্যাপারে, আমি উপলব্ধি করি যে ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবের মধ্যে তাঁর ক্রোধ আর তাঁর অনুগ্রহ দুইই আছে। এটা আমার উপরে একটা অত্যন্ত দৃঢ় প্রভাব ফেলেছে। আমাদের শেষ আলোচনায়, এটাও উল্লেখ করা হয়েছিল যে ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব হল অনন্য—আমি অতীতে এটা উপলব্ধি করতে পারিনি। ঈশ্বর কী আলোচনা করেছিলেন তা শ্রবণ করার পরই আমি উপলব্ধি করি যে ঈশ্বরের ক্রোধ মানুষের রাগের চেয়ে পৃথক। ঈশ্বরের ক্রোধ একটি সদর্থক জিনিস এবং তা হল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত সারসত্যের কারণে এটি নিষ্ক্রান্ত হয়। ঈশ্বর নেতিবাচক কিছু দেখেন, আর সেই কারণেই তিনি তাঁর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এ হল এমন একটা বিষয় যা কোনো সৃষ্ট জীবের অধিকৃত নয়।) আজ আমাদের বিষয় হল ঈশ্বরের পবিত্রতা। সকল মানুষই ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবের বিষয়ে কিছু না কিছু শুনেছে ও জেনেছে। উপরন্তু, অনেক মানুষই ঈশ্বরের পবিত্রতা আর ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব সম্পর্কে প্রায়শই যুগপৎ একসাথে কথা বলে থাকে; তারা বলে যে ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব হল পবিত্র। “পবিত্র” শব্দটি নিশ্চিতরূপেই কারো কাছে অপরিচিত নয়—এটা বহুল-ব্যবহৃত একটি শব্দ। কিন্তু শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থসমূহের প্রসঙ্গে, ঈশ্বরের পবিত্রতার কোন কোন অভিব্যক্তি মানুষ চাক্ষুষ করতে সক্ষম? ঈশ্বর এমন কী প্রকাশ করেছেন যা মানুষ শনাক্ত করতে পারে? আমার আশঙ্কা এ বিষয়ে কেউ কিছু জানে না। ঈশ্বরের স্বভাব হল ধার্মিক, কিন্তু তারপর তুমি যদি ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাবকে ধর আর বলে বসো যে তা পবিত্র, তাহলে সেটা একটু অস্পষ্ট, একটু বিকৃত প্রতিবেদন হয়ে যায়; সেটা কেন হয়? তুমি বল ঈশ্বরের স্বভাব হল ধার্মিক, অথবা তুমি বল তাঁর ধার্মিক স্বভাব হল পবিত্র, তাহলে তোমার অন্তরে তুমি ঈশ্বরের পবিত্রতাকে কীভাবে চিহ্নিত করবে, কীভাবেই বা তা উপলব্ধি করবে? অর্থাৎ, ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছেন, বা তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, এসবের অন্তর্গত কোন বিষয়গুলিকে মানুষ পবিত্র বলে স্বীকৃতি দেবে? তুমি এই নিয়ে আগে কখনও ভেবে দেখেছ? আমি দেখেছি যে মানুষ কথা বলার সময় প্রায়শই সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দ বা বহুল-ব্যবহৃত শব্দবন্ধের প্রয়োগ করে, তবু তারা নিজেরা যে কী বলছে তাই জানে না। ঠিক এইভাবেই প্রত্যেকে এটা বলে থাকে, আর তারা সেটা বলে অভ্যাসবশত, তাই সেটা তাদের কাছে একটা বাঁধাধরা পরিভাষায় পরিণত হয়। তবে, তারা যদি খোঁজখবর নিয়ে সত্যিই বিশদে অধ্যয়ন করত, তাহলে তারা দেখতে পেত যে তারা এর প্রকৃত অর্থ কী বা এটি কী বোঝায় তা তারা জানে না। “পবিত্র” শব্দটির মতই, তারা তাঁর যে পবিত্রতার কথা বলে, তার মাধ্যমে ঈশ্বরের সারসত্যের ঠিক কোন দিকটিকে নির্দেশ করা হচ্ছে, তা কেউ জানে না, এবং কেউ জানে না ঈশ্বরের সঙ্গে “পবিত্র” বাক্যটির সামঞ্জস্যবিধানই বা কীভাবে করতে হয়। মানুষ নিজেদের অন্তরে বিভ্রান্ত, ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে তাদের স্বীকৃতি অস্পষ্ট এবং ঝাপসা। ঈশ্বর কীভাবে পবিত্র সে সম্পর্কেও কেউ যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। আজ আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে “পবিত্র” বাক্যটির সামঞ্জস্যবিধান করতে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব যাতে মানুষ ঈশ্বরের পবিত্রতার সারমর্মের প্রকৃত বিষয়বস্তুটি অনুধাবন করতে পারে। এটি কিছু কিছু মানুষকে অভ্যাসবশত এবং অসতর্কভাবে শব্দটির ব্যবহার করা ও যথেচ্ছ ভাবে কথাবার্তা বলা থেকে বিরত করবে যখন তারা জানে না যে সেগুলি কী বোঝাচ্ছে বা সেগুলি সঠিক এবং নির্ভুল কিনা। মানুষ সর্বদাই এইভাবেই কথা বলে এসেছে; তুমি বলেছ, সে বলেছে, এবং এইভাবেই এটা কথা বলার একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে। এটি অনবধানতাবশত এই ধরনের পরিভাষাটিকে গুরুত্বহীন করে তোলে।

আপাতদৃষ্টিতে, “পবিত্র” শব্দটি অত্যন্ত সহজে উপলব্ধি করা যায় বলে মনে হয়, তাই নয় কি? মানুষ অন্ততপক্ষে বিশ্বাস করে যে “পবিত্র” বাক্যটির অর্থ শুচি, অকলুষিত, পূত এবং বিশুদ্ধ। এমনও কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের এইমাত্র গাওয়া “নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ ভালোবাসা” স্তবগানটিতে “পবিত্রতা”-র সঙ্গে “ভালোবাসা”-কে সংশ্লিষ্ট করে থাকে। এটা সঠিক; এটা এর একটা অংশ। ঈশ্বরের ভালোবাসা তাঁর সারসত্যের অংশ, কিন্তু তার সমগ্রতা নয়। তবে, মানুষের ধারণায়, শব্দটিকে দেখার পর যে বিষয়গুলিকে তারা বিশুদ্ধ আর শুচি মনে করে তাদের সঙ্গে, অথবা তারা ব্যক্তিগতভাবে যে যে জিনিসকে অকলুষ বা নিষ্কলঙ্ক বলে মনে করে সেসবের সঙ্গে এটিকে সংশ্লিষ্ট করে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু মানুষ পদ্মফুলকে শুচিশুদ্ধ বলেছিল, আর মনে করেছিল যে এটি আবিল পঙ্কের মধ্যে থেকে নিষ্কলঙ্ক হয়ে ফুটে ওঠে। তাই মানুষ পদ্মফুলের সঙ্গে “পবিত্র” বাক্যটি প্রয়োগ করতে শুরু করেছিল। আবার কিছু মানুষ বানানো প্রেমের গল্পকে পবিত্র মনে করে, অথবা তারা হয়ত কিছু কাল্পনিক, আশ্চর্যজনক চরিত্রকে পবিত্র হিসাবে দেখে থাকতে পারে। উপরন্তু, কেউ কেউ বাইবেলের মানুষজন, বা আধ্যাত্মিক বইগুলিতে লিপিবদ্ধ অন্যান্য ব্যক্তি—যেমন সন্ত, প্রেরিত শিষ্য বা অন্যরা যারা ঈশ্বরকে তাঁর কার্য করাকালীন একবার অনুসরণ করেছিল—তাদের পবিত্র আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল বলে মনে করে। এসমস্তই হল মানুষের মনের মধ্যে গড়ে তোলা ধারণা; এগুলি হল মানুষের পোষণ করা পূর্বধারণা। মানুষে এই ধরনের ধারণা পোষণ কেন করে? কারণটা অত্যন্ত সহজ: এর কারণ হল যে মানুষ ভ্রষ্ট স্বভাব আর মন্দ ও কলুষপূর্ণ এক জগতে বাস করে। তাদের চাক্ষুষ করা, স্পর্শ করা, তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিটিই হল শয়তানের মন্দ ও ভ্রষ্ট আচরণ এবং একই সঙ্গে শয়তানের প্রভাবে মানুষের মধ্যে যে ষড়যন্ত্র, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং লড়াই ঘটে সে সবই। সেই হেতু, ঈশ্বর যখন মানুষের মধ্যে তাঁর কার্য সম্পাদন করেন, আর এমনকি যখন তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর স্বভাব ও সারসত্য প্রকাশ করেন, তারা ঈশ্বরের পবিত্রতা ও সারসত্য চাক্ষুষ করতে বা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। মানুষ প্রায়শই বলে যে ঈশ্বর পবিত্র, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রকৃত উপলব্ধির অভাব থাকে; তারা কেবল ফাঁকা বুলি আওড়ায়। মানুষ কলুষ ও অনাচারের মধ্যে আর শয়তানের রাজত্বের মধ্যে বাস করে বলে, আর তারা আলো চাক্ষুষ করে না বলে, সদর্থক বিষয়ের কিছুই জানে না বলে, উপরন্তু, সত্যকেও জানে না বলে, কেউই প্রকৃতও অর্থে জানে না “পবিত্র” শব্দটির অর্থ কী? তাহলে, এই ভ্রষ্ট মনুষ্যলোকের মধ্যে কি কোনো পবিত্র জিনিস বা পবিত্র মানুষ রয়েছে? আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি: না, নেই, কারণ শুধুমাত্র ঈশ্বরের সারসত্যই হল পবিত্র।

শেষবার, আমরা ঈশ্বরের সারসত্য কীভাবে পবিত্র তার একটি দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। এটি মানুষকে ঈশ্বরের পবিত্রতার বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কিছুটা অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। এটি মানুষকে ঈশ্বরের পবিত্রতা বিষয়ে জানতে পর্যাপ্ত রকমের সক্ষম করেও তুলবে না, আর ঈশ্বরের পবিত্রতা যে অনন্য তা তাদের উপলব্ধি করতেও যথেষ্ট সক্ষম করবে না। উপরন্তু, এটি মানুষকে পবিত্রতার প্রকৃত অর্থ, যা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের মধ্যে অঙ্গীভূত, তা উপলব্ধি করতেও যথেষ্ট সক্ষম করে তুলতে পারে না। তাই, আমাদের এই বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রাখাটা জরুরী। শেষবার, আমাদের সহকারিতায় তিনটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল, তাই এখন আমাদের চতুর্থটি আলোচনা করা উচিৎ। আমরা শাস্ত্র থেকে পাঠ করার মাধ্যমে আলোচনা শুরু করব।

শয়তানের প্রলোভন

মথি ৪:১–৪ এর পর পবিত্র আত্মা যীশুকে মরুপ্রান্তরে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি শয়তানের প্রলোভনের সম্মুখীন হলেন। সেখানে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি তিনি উপবাস কাটালেন। তারপর তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হলেন। শয়তান তখন তাঁর কাছে এসে বলল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে আদেশ দাও যেন এই পাথরের টুকরোগুলো রুটিতে পরিণত হয়। প্রত্যুত্তরে যীশু বললেন, “মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্যই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে।”

এইগুলি হল সেই বাক্যসমূহ যা দিয়ে শয়তান প্রথমে প্রভু যীশুকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল। শয়তানের বলা বাক্যগুলির বিষয়বস্তু কী ছিলো? (“তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে আদেশ দাও যেন এই পাথরের টুকরোগুলো রুটিতে পরিণত হয়।”) শয়তানের বলা এই বাক্যগুলি খুবই সহজ-সরল, কিন্তু সেগুলির সারসত্যে কী কিছু সমস্যা রয়েছে? শয়তান বলেছিল, “তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও,” কিন্তু তার অন্তরে সে কি জানত, নাকি জানত না যে যীশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র? সে কি জানত নাকি জানত না যে তিনি ছিলেন খ্রীষ্ট? (সে জানত।) তাহলে সে কেন বলেছিল “তুমি যদি হও”? (সে ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছিল।) কিন্তু এমন করার পিছনে তার উদ্দেশ্য কী ছিল? সে বলেছিল, “তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও।” সে তার অন্তরে জানত যে যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র, মনে মনে সে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল, কিন্তু সেটা জানা সত্ত্বেও, সে কি তাঁর কাছে সমর্পণ করেছিল ও তাঁর আরাধনা করেছিল? (না।) সে কী করতে চেয়েছিল? সে এই পদ্ধতি আর এই বাক্যগুলি ব্যবহার করে প্রভু যীশুকে রাগান্বিত করতে, আর তারপর তার নিজ উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করিয়ে নিয়ে তাঁকে বোকা বানাবার চেষ্টা করেছিল। এগুলিই কি শয়তানের বাক্যগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ নয়? মনে মনে শয়তান পরিষ্কার জানত যে তিনিই ছিলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, কিন্তু তাসত্ত্বেও সে বাক্যগুলি বলেছিল। এটাই কি শয়তানের প্রকৃতি নয়? শয়তানের প্রকৃতি কী? (ধূর্ত, মন্দ এবং ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়া।) ঈশ্বরের প্রতি কোনোরকম শ্রদ্ধা না থাকার পরিণাম কী হবে? এটা কি সত্য নয় যে সে ঈশ্বরকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল? সে ঈশ্বরকে আক্রমণ করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে চেয়েছিল: “তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে আদেশ দাও যেন এই পাথরের টুকরোগুলো রুটিতে পরিণত হয়।”; এটাই কি শয়তানের অশুভ উদ্দেশ্য নয়? সে ঠিক কী করতে চাইছিল? তার উদ্দেশ্য ছিল একেবারেই স্পষ্ট: সে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অবস্থান এবং পরিচয় অশ্বীকার করতে এই পদ্ধতির ব্যবহার করতে চেয়েছিল। ঐ বাক্যগুলি দ্বারা শয়তান যা বলতে চেয়েছিল তা হল, “আপনি যদি ঈশ্বরের পুত্র হয়ে থাকেন, প্রস্তরখণ্ডগুলিকে রুটিতে পরিণত করে দিন। আপনি যদি তা করতে না পারেন, তাহলে আপনি ঈশ্বরের পুত্র নন, আর তাই আপনার কার্যও আর সম্পন্ন করা উচিত নয়।” এটাই কি নয়? সে ঈশ্বরকে আক্রমণ করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে চেয়েছিল, সে ঈশ্বরের কার্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে আর ধ্বংস করতে চেয়েছিল; এ হল শয়তানের অপচিকীর্ষা। তার এই বিদ্বেষ হল তার প্রকৃতির এক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টই যে ঈশ্বরের পুত্র, স্বয়ং ঈশ্বরের অবতাররূপ, এটা জানা সত্ত্বেও সে এইধরণের কাজ না করে পারেনি, ঈশ্বরের পশ্চাতে ঘনিষ্টভাবে অনুসরণ করে, অবিরাম তাঁকে আক্রমণ করে গেচছে আর নানাভাবে চেষ্টা করেছে ঈশ্বরের কার্যকে ব্যাহত করার ও অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করার।

এখন, শয়তানের বলা বাক্যটি বিশ্লেষণ করা যাকঃ “আদেশ দাও যেন এই পাথরের টুকরোগুলো রুটিতে পরিণত হয়।” প্রস্তরখণ্ডগুলিকে রুটিতে পরিণত করা—এর কি কোনো অর্থ আছে? যদি সেখানে খাদ্য থাকে, তাহলে সেটা খাবে না কেন? পাথরকে রুটিতে পরিণত করাটা জরুরি কেন? তাহলে এর কোনো অর্থ নেই এটা কি বলা যেতে পারে? যদিও তিনি সেই মুহূর্তে উপবাসে ছিলেন, তবুও প্রভু যীশুর নিশ্চিতরূপেই ভোজনের মতো খাদ্য ছিল? (হ্যাঁ ছিল।) তাহলে, আমরা এখানে শয়তানের বাক্যগুলির অযৌক্তিকতা দেখতে পাই। শয়তানের সকল বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্বেষের ক্ষেত্রেও, আমরা তার অযৌক্তিকতা আর অর্থহীনতা দেখতে পাই। শয়তান এমন বেশ কিছু কাজ করে যেগুলির মাধ্যমে তুমি তার বিদ্বেষপূর্ণ প্রকৃতি চাক্ষুষ করতে পার; তুমি তাকে এমন সব কাজ করতে দেখবে যা ঈশ্বরের কাজকে অন্তর্ঘাত করে, আর সেটা দেখে তুমি মনে কর যে এটি ঘৃণ্য এবং ক্রোধ উদ্রেককারী। অন্যদিকে, তুমি কি তার বাক্য ও কাজের পিছনে একটি শিশুসুলভ, হাস্যকর প্রকৃতিও দেখতে পাও না? এটি হল শয়তানের প্রকৃতির উদ্ঘাটন; তার এই ধরনের প্রকৃতি বলেই সে এই ধরনের কাজ করবে। আজকের মানুষের কাছে, শয়তানের এই বাক্যগুলি অযৌক্তিক এবং হাস্যকর। কিন্তু শয়তান সত্যিই এই রকম বাক্য উচ্চারণে সক্ষম। আমরা কি বলতে পারি যে সে অজ্ঞানতাপূর্ণ এবং যৌক্তিকতাশূন্য? শয়তানের অনিষ্টকারিতা সর্বত্রই উপস্থিত এবং প্রতিনিয়ত তা উদ্ঘাটিত হয়ে চলেছে। এবং প্রভু যীশু কীভাবে এর উত্তর দিয়েছিলেন? (“মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্যই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে।”) এই বাক্যগুলির কি কোনো শক্তি আছে? (হ্যাঁ, আছে।) আমরা কেন বলি যে এগুলির শক্তি আছে? বলি কারণ এই বাক্যগুলিই হল সত্য। এখন, মানুষ কি শুধুমাত্র রুটি দ্বারাই বেঁচে থাকে? প্রভু যীশু চল্লিশটি দিনরাত্রি ব্যাপী উপবাসে ছিলেন। তিনি কি অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন? তিনি অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করেননি, তাই শয়তান তাঁর কাছে আসে, পাথরের টুকরোগুলিকে খাদ্যে পরিণত করার জন্য তাঁকে প্ররোচিত করে বলে: “আপনি যদি প্রস্তরখণ্ডগুলিকে খাদ্যে পরিণত করেন, তাহলে কি আপনার কাছে খাদ্যবস্তু থাকবে না? তাহলে তো আপনাকে উপবাসে থাকতে হবে না, ক্ষুধার্ত থাকতে হবে না?” কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বললেন, “মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না,” যার অর্থ হল যে, যদিও মানুষ ভৌত শরীরে বেঁচে থাকে, কিন্তু তার ভৌত শরীরকে শুধু খাদ্যই জীবিত ও শ্বাসরত রাখে না, তাকে বাঁচিয়ে রাখে ঈশ্বরের মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য। একদিকে, এই বাক্যগুলিই হল সত্য; এগুলি মানুষকে ভরসা দেয়, তাদের অনুভব করায় যে তারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে পারে এবং তিনি সত্য। অপরদিকে, এই বাক্যগুলির কি কোনো ব্যবহারিক দিক রয়েছে? চল্লিশ দিবস-রাত্রি ব্যাপী উপবাস করার পরেও কি প্রভু যীশু দাঁড়িয়ে ছিলেন না, জীবিত ছিলেন না? এটা কি একটা প্রকৃত উদাহরণ নয়? চল্লিশটি দিন-রাত তিনি বিনা খাদ্যে ছিলেন, আর তাসত্ত্বেও তিনি জীবিত ছিলেন। এ হল তাঁর বাক্যের সত্যতা নিশ্চিতকরণের শক্তিশালী প্রমাণ। এই বাক্যগুলি সহজ-সরল, কিন্তু প্রভু যীশুর ক্ষেত্রে, তিনি কি এগুলি শুধুমাত্র তখনই বলেছিলেন যখন শয়তান তাঁকে প্ররোচিত করেছিল, নাকি ইতিমধ্যেই সেগুলি তাঁর স্বাভাবিক প্রকৃতির অংশ ছিল? এটাকে অন্যভাবে বললে বলা যায়, ঈশ্বর হলেন সত্য, এবং ঈশ্বর হলেন জীবন, কিন্তু ঈশ্বরের সত্য আর জীবন কি কোনো পরবর্তী সংযোজন? এগুলির জন্ম কি পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে? না—এগুলি ঈশ্বরের সহজাত। অর্থাৎ, সত্য এবং জীবন হল ঈশ্বরের সারসত্য। তাঁর যাই ঘটুক না কেন, তিনি যা প্রকাশ করেন তা হল সত্য। এই সত্য, এই বাক্যসমূহ—তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত—তা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে এবং মানুষকে জীবন দান করে; এগুলি মানুষকে মানবজীবনের পথ সম্পর্কে সত্য ও স্বচ্ছতা অর্জনে সক্ষম করে তোলে, আর তাদের ঈশ্বরে আস্থাবান করে তোলে। অন্যভাবে বললে, ঈশ্বরের এই বাক্যগুলির ব্যবহারের উৎসটি হল সদর্থক। তাহলে আমরা এই বলতে পারি যে এই সদর্থক জিনিসটি পবিত্র? (হ্যাঁ।) শয়তানের ওই বাক্যগুলি আগত হয়েছে শয়তানের প্রকৃতি থেকে। শয়তান সর্বত্র, প্রতিনিয়ত তার মন্দ এবং বিদ্বেষপরায়ণ প্রকৃতির প্রকাশ ঘটায়। এখন, শয়তান কি স্বাভাবিকভাবেই এই প্রকাশগুলি ঘটায়? তাকে কি কেউ এগুলি করার নির্দেশ দেয়? তাকে কি কেউ সাহায্য করে? কেউ কি তাকে বাধ্য করে? না। এই সব উদ্ঘাটন, সবই সে স্বেচ্ছায় করে। এই হল শয়তানের মন্দ প্রকৃতি। ঈশ্বর যাই করুন না কেন এবং তিনি যেভাবেই তা করুন না কেন, শয়তান তাঁকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করে। শয়তানের বলা কথা আর তার করা কাজের নির্যাস এবং যথার্থ প্রকৃতি হল শয়তানের সারসত্য—এমন এক সারসত্য যা মন্দ এবং বিদ্বেষপরায়ণ। এখন, আমরা আরও পাঠ করে দেখব, শয়তান আর কী কী বলেছে? পড়া যাক।

মথি ৪:৫–৭ তারপর শয়তান তাঁকে পবিত্র নগরী জেরুশালেমে নিয়ে গেল। মন্দিরের চূড়ার উপরে তাঁকে দাঁড় করিয়ে সে বলল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে এখান থেকে লাফিয়ে পড়, শাস্ত্রে তো লেখা রয়েছে: ঈশ্বর তাঁর দূতবাহিনীকে আদেশ দেবেন, তাঁরা তোমাকে হাত পেতে ধরে নেবেন যেন তোমার গায়ে পাথরের আঘাত না লাগে। যীশু বললেন, শাস্ত্রে এ কথাও লেখা রয়েছে, “তুমি কখনও তোমার প্রভু ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেত চেয়ো না।”

আমরা এখানে প্রথমে শয়তানের বলা বাক্যগুলি দেখে নেব। শয়তান বলেছিল, “তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে এখান থেকে লাফিয়ে পড়,” আর তারপর সে শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করেছিল: “ঈশ্বর তাঁর দূতবাহিনীকে আদেশ দেবেন, তাঁরা তোমাকে হাত পেতে ধরে নেবেন যেন তোমার গায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।” শয়তানের কথা শুনে তুমি কেমন অনুভব কর? সেগুলি কি অত্যন্ত শিশুসুলভ কথা নয়? সেগুলি শিশুসুলভ, অযৌক্তিক, এবং ন্যক্কারজনক। আমি কেন এমন কথা বলছি? শয়তান প্রায়শই মূর্খতাপূর্ণ কাজ করে থাকে, আর বিশ্বাস করে যে সে অত্যন্ত চতুর। সে প্রায়শই শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করে—এমনকি স্বয়ং ঈশ্বরের বলা বাক্যসমূহও—ঈশ্বরের কার্যের পরিকল্পনাকে অন্তর্ঘাত করে নিজের উদ্দেশ্যকে সফল করার প্রচেষ্টায় সেই বাক্যগুলিকে সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয় তাঁকে আক্রমণ ও প্ররোচিত করার জন্য। তুমি কি শয়তানের বলা এই বাক্যগুলির মধ্যে থেকে কিছু উপলব্ধি করতে সক্ষম? (শয়তান মন্দ উদ্দেশ্য পোষণ করে।) শয়তান যা কিছুই করে, তাতে সে সর্বদাই মানবজাতিকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে। শয়তান সোজাসুজি কথা বলে না, বরং কুকর্মে প্ররোচনা, প্রতারণা আর প্রলোভন ব্যবহার করে ঘুরিয়ে কথা বলে। শয়তান তার ঈশ্বরকে প্রলোভিত করার কাজে এমনভাবে অগ্রসর হয় যেন তিনি কোনো এক সাধারণ মানুষ, সে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরও অজ্ঞতাপূর্ণ, মূর্খ এবং মানুষের মতোই তিনিও বিষয়াদির যথার্থ রূপ নিরূপণ করতে অক্ষম। শয়তান মনে করে যে ঈশ্বর ও মানুষ একইরকমভাবে তার সারসত্য আর তার প্রতারণা এবং অশুভ উদ্দেশ্য ধরে ফেলতে অক্ষম। এটাই কি শয়তানের মূর্খতা নয়? উপরন্তু, শয়তান প্রত্যক্ষভাবে শাস্ত্র থেকে এই বিশ্বাসে উদ্ধৃত করে যে, এর মাধ্যমে সে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারবে, আর তুমি তার বাক্যের কোনো ভুল ধরতে এবং প্রতারিত হওয়া এড়াতে অক্ষম হবে। এটাই কি শয়তানের হাস্যকরতা আর বালখিল্যতা নয়? এটা তো ঠিক সেইরকমই যখন মানুষ সুসমাচার প্রচার করে ও ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেয়:অবিশ্বাসীরাও কি কখনও কখনও শয়তান যেমন বলেছিল তেমনই কিছু বলে না? তোমরা কি মানুষকে এরকম কিছু বলতে শুনেছ? এরকম কিছু শুনে তুমি কেমন বোধ কর? তুমি কি নিদারুণ বিরক্তি বোধ কর? (হ্যাঁ।) তুমি যখন নিদারুণ বিরক্তি বোধ কর, তখন কি তুমি বিরাগ এবং ঘৃণাও বোধ কর? যখন তোমার এই অনুভূতিগুলি হয় তখন কি তুমি শয়তান আর মানুষের মধ্যে শয়তান যে ভ্রষ্ট স্বভাব সঞ্চারিত করে তা যে দুষ্ট তা শনাক্ত করতে সক্ষম হও? তোমার অন্তরে কি কখনও এই উপলব্ধি হয়েছে: “শয়তান যখন কথা বলে, তখন সে সেটা একটা আক্রমণ আর প্রলোভন হিসাবে করে; শয়তানের বাক্যগুলি হল অযৌক্তিক, হাস্যকর, শিশুসুলভ, এবং বিরক্তিকর; তবে, ঈশ্বর কখনও অনুরূপভাবে বাক্য উচ্চারণ বা কার্য সম্পাদন করবেন না, আর বস্তুতই তিনি কখনই এরকম করেননি”? অবশ্যই, এই পরিস্থিতিতে মানুষ কেবল ক্ষীণভাবে এটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং ঈশ্বরের পবিত্রতা উপলব্ধি করতে অক্ষম রয়ে যায়। তোমাদের বর্তমান উচ্চতায়, তোমরা নিছকই অনুভব কর যে: “ঈশ্বর যাই বলেন তা সত্য, আমাদের পক্ষে হিতকর এবং আমাদের তা গ্রহণ করতেই হবে।” তোমরা তা গ্রহণ করতে সক্ষম হও বা না হও তা নির্বিশেষে, তোমরা কোনোরকম ব্যক্তিক্রম ছাড়াই বল যে ঈশ্বরের বাক্য হল সত্য এবং ঈশ্বর হলেন সত্য, কিন্তু তোমরা জান না যে সত্য নিজে পবিত্র এবং ঈশ্বরও পবিত্র।

তাহলে, শয়তানের এই বাক্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে যীশুর প্রত্যুত্তর কী ছিল? যীশু তার উত্তরে বলেছিলেনঃ “শাস্ত্রে এ কথাও লেখা রয়েছে, ‘তুমি কখনও তোমার প্রভু ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেত চেয়ো না।’” যীশুর বলা বাক্যগুলিতে কি কোনো সত্যতা আছে? সেগুলির অবশ্যই সত্যতা আছে। বাহ্যিকভাবে, এই বাক্যগুলি মানুষকে অনুসরণ করার জন্য একটি আদেশ, একটি সহজ বাক্যাংশ, অথচ তবুও, মানুষ এবং শয়তান উভয়ই প্রায়শই এই বাক্যগুলিকে লঙ্ঘন করেছে। তাই প্রভু খ্রীষ্ট শয়তানকে বলেছিলেন, “তুমি কখনও তোমার প্রভু ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেত চেয়ো না,” কারণ শয়তান প্রায়শই সেটাই করেছিল, তা করার জন্য বহু প্রচেষ্টা করেছিল। এটা বলা যেতে পারে যে শয়তান সেটা করেছে বেহায়ার মত আর নির্লজ্জভাবে। শয়তানের প্রকৃতি ও সারসত্যই হল ঈশ্বরকে ভয় না পাওয়া আর নিজের অন্তরে ঈশ্বরকে সম্মান না করা। এমনকি শয়তান যখন ঈশ্বরের পাশে দণ্ডায়মান ছিল এবং তাঁকে চাক্ষুষ করতে পারত, তখনও সে ঈশ্বরকে প্ররোচিত না করে থাকতে পারেনি। তাই, প্রভু যীশু শয়তানকে বলেন, “তুমি কখনও তোমার প্রভু ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেত চেয়ো না।” এই বাক্যগুলি ঈশ্বর শয়তানকে প্রায়শই বলেছেন। তাহলে, এই বাক্যাংশটির বর্তমান সময়ে প্রয়োগ করাটা কি যথাযথ? (হ্যাঁ, যেহেতু আমরাও প্রায়শই ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করি।) মানুষ কেন প্রায়শই ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করে? এর কারণ কি এই যে মানুষ ভ্রষ্ট শয়তানি স্বভাবে পূর্ণ? (হ্যাঁ।) তাহলে কি মানুষও শয়তানের উপরোক্ত বাক্যগুলি প্রায়শই বলে থাকে? আর কোন পরিস্থিতিতে মানুষ এই বাক্যগুলি বলে থাকে? বলা যেতে পারে যে মানুষ এরকম কথা স্থান ও কাল নির্বিশেষে বলে আসছে। এটা প্রমাণ করে যে মানুষের স্বভাব শয়তানের ভ্রষ্ট স্বভাবের চেয়ে কোনো অংশেই ভিন্ন নয়। প্রভু যীশু কয়েকটি সহজ-সরল বাক্য বলেছিলেন, এমন বাক্য যা সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে, এমন বাক্য যা মানুষের প্রয়োজন। তবে, এই পরিস্থিতিতে, প্রভু যীশু কি এমন ভাবে কথা বলছিলেন যেন তিনি শয়তানের সাথে তর্ক করছেন? তিনি শয়তানকে যা যা বলেছিলেন তাতে কি দ্বন্দ্বমূলক কিছু ছিল? (না।) প্রভু যীশু শয়তানের প্রলোভনের বিষয়ে তাঁর অন্তরে কী অনুভব করেছিলেন? তিনি কি বিরাগ এবং ঘৃণা অনুভব করেছিলেন? প্রভু যীশু বিরাগ এবং ঘৃণা অনুভব করেছিলেন, আর তা সত্ত্বেও তিনি শয়তানের সঙ্গে তর্ক করেননি, আর মহান নীতিসমূহ সম্পর্কে কথা তো তিনি আরোই বলেননি। সেটা কেন? (কারণ শয়তান সবসময়েই এরকমই; সে কখনই বদলাবে না।) এটা কি বলা যেত যে শয়তান যুক্তির ক্ষেত্রে অভেদ্য? (হ্যাঁ।) শয়তান কি উপলব্ধি করতে পারে যে ঈশ্বরই হলেন সত্য? শয়তান কখনই উপলব্ধি করবে না ও স্বীকার করবে না যে ঈশ্বরই হলেন সত্য; এটাই শয়তানের প্রকৃতি। শয়তানের প্রকৃতির আর একটি দিকও ঘৃণা উদ্রেককারী। সেটা কী? প্রভু যীশুকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টায়, শয়তান ভেবেছিল যে সফল না হলেও, সে তা করার চেষ্টা করবেই। সে যদি শাস্তিপ্রাপ্তও হয়, তবু সে চেষ্টা করে যাওয়াই বেছে নিয়েছিল। এমনকি এটা করেতার কোন লাভ না হলেও সে এই চেষ্টা করবেই, অবিচল থাকবে নিজের প্রচেষ্টায় এবং শেষ অবধি ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচার করবে। এ কেমন প্রকৃতি? এটা কি মন্দ নয়? ঈশ্বরের উল্লেখ করা মাত্রই যদি কোনো মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে রাগে ফেটে পড়ে, সে কি ঈশ্বরকে চাক্ষুষ করেছে? সে কি জানে ঈশ্বর কে? সে জানে না যে ঈশ্বর কে, তাঁকে বিশ্বাস করে না, ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। ঈশ্বর তাঁকে কখনই ক্লিষ্ট করেননি, তাহলে সে কেন এত রাগান্বিত হবে? আমরা কি বলতে পারি যে ব্যক্তিটি মন্দ? জাগতিক প্রবণতা, ভোজন, পান এবং সুখ-অন্বেষণ, আর বিখ্যাত ব্যক্তিদের পশ্চাদ্ধাবন—এই সবের কোনোকিছুই এইরকম মানুষকে বিব্রত করবে না। তবে, “ঈশ্বর” বাক্যটি, অথবা ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতার উচ্চারণমাত্রই সে রাগান্বিত হয়ে পড়ে। এটা কি মন্দ প্রকৃতির গঠন নয়? এটাই প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে এটি মানুষের মন্দ স্বভাব। এখন, তোমাদের নিজেদের কথা ধরা যাক, কখনো কি এমন হয় যে যখন সত্যের কথা উল্লেখ করা হয়, বা যখন ঈশ্বরের দ্বারা মানবজাতির পরীক্ষা বা ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের বিচারের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তুমি বিরাগ অনুভব কর; তুমি ঘৃণা বোধ কর, আর তুমি এইধরনের কথা শুনতেই চাও না? তোমার হৃদয় হয়ত ভাবে: “সকলেই কি বলে না যে ঈশ্বর হলেন সত্য? এই বাক্যগুলির কিছু কিছু সত্য নয়! এগুলি স্পষ্টতই মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভর্ৎসনার বাক্য মাত্র!” কিছু কিছু মানুষ নিজেদের অন্তরে এক প্রবল বিরাগও অনুভব করে ভাবতে পারে: “প্রতিদিনই এই কথা বলা হয়—তাঁর পরীক্ষা, তাঁর বিচার, এসব কখন শেষ হবে? কবে আমরা শুভ গন্তব্যস্থল লাভ করব?” এই অযৌক্তিক রাগ-ক্ষোভ কোথা থেকে আগত হয় তা অজ্ঞাত। এ কী ধরনের প্রকৃতি? (মন্দ প্রকৃতি।) এটি শয়তানের মন্দ প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত ও নির্দেশিত হয়। ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে, শয়তানের মন্দ প্রকৃতি ও মানুষের ভ্রষ্ট স্বভাবের বিষয়ে, তিনি কখনই তর্ক করেন না বা মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষোভও পোষণ করে থাকেন না, এবং মানুষ মূর্খতার পরিচয় দিলেও তিনি কখনই তা নিয়ে অযথা হৈচৈ করেন না। তুমি কখনই দেখবে না যে ঈশ্বর মানুষের মতো একইরকমের ধারণা পোষণ করেন, উপরন্তু, বিভিন্ন বিষয় সামলাবার ক্ষেত্রে তুমি তাঁকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন অথবা কল্পনা ব্যবহার করতে দেখবে না। বরং, ঈশ্বর যা কিছুই করেন আর যা কিছুই তিনি প্রকাশ করেন তার সবই সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত। অর্থাৎ, তাঁর বলা প্রতিটি বাক্য এবং তাঁর সম্পাদিত প্রতিটি কার্যই সত্যের সহিত সংবদ্ধ। এই সত্য কোনো ভিত্তিহীন অলীক কল্পনা প্রসূত নয়; তাঁর সারসত্য এবং তাঁর জীবনের কারণেই এই সত্য এবং এই বাক্যসমূহ ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই বাক্যসমূহ এবং ঈশ্বর দ্বারা কৃত সকল কার্যেরই নির্যাস সত্য বলে, আমরা বলতে পারি যে ঈশ্বরের সারসত্য হল পবিত্র। অন্য কথায়, ঈশ্বর যাই বলেন এবং করেন তা মানুষের কাছে জীবনীশক্তি এবং আলো নিয়ে আসে, মানুষকে তা সদর্থক জিনিস ও সেই সব সদর্থক জিনিসের বাস্তবতা চাক্ষুষ করতে সক্ষম করে তোলে, এবং মানবতাকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে যাতে তারা সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারে। এইসবই ঈশ্বরের সারসত্য ও তাঁর পবিত্রতার সারসত্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। তোমরা এখন এটা দেখতে পাচ্ছ, তাই নয় কি? এখন, আমরা শাস্ত্র থেকে আরেকবার পাঠ করে আমাদের আলোচনা অব্যাহত রাখব।

মথি ৪:৮-১১ এরপর শয়তান যীশুকে নিয়ে গেল খুব উঁচু একটি পাহাড়ে। এবং সে তাঁকে জগতের রাজ্যপাট ও সেগুলোর বৈভব দেখাল। তারপর সে যীশুকে বলল তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমাকে প্রণাম কর তাহলে এ সবই আমি তোমাকে দিয়ে দেব। যীশু তাকে বললেন, দূর হও শয়তান। শাস্ত্রের নির্দেশ: তুমি শুধু তোমার ঈশ্বর প্রভুরই উপাসনা করবে, একমাত্র তাঁরই সেবা করবে। শয়তান তখন তাঁর কাছ থেকে চলে গেল, আর স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগল।

পূর্বের দু’দুটি ফন্দি ব্যর্থ হওয়ার পর দুষ্ট শয়তান আরও একটির চেষ্টা করেছিল: সে প্রভু যীশুকে বিশ্বের সকল রাজ্য এবং তাদের মহিমা প্রদর্শন করানোর পর তাঁকে তার উপাসনা করতে বলে। এই পরিস্থিতি থেকে তুমি শয়তানের যথার্থ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কী লক্ষ্য কর? দুষ্ট শয়তান কি একেবারেই নির্লজ্জ নয়? (হ্যাঁ।) কেন তাকে নির্লজ্জ বলছি? সবকিছুই ঈশ্বর-সৃষ্ট, অথছ শয়তান ঈশ্বরকেই সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায় আর বলে, “এই সমস্ত রাজ্যের সম্পদ আর মহিমা দেখ। তুমি যদি আমার উপাসনা কর আমি এইসবকিছু তোমাকে প্রদান করব।” এ কি ভূমিকার আমূল বিপর্যাস নয়? শয়তান কি নির্লজ্জ নয়? ঈশ্বর সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি কি এইসবকিছু নিজের উপভোগের জন্য তৈরী করেছেন? ঈশ্বর মানুষকে সবকিছু প্রদান করেছেন, কিন্তু শয়তাম এইসমস্ত কিছু ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল, আর ছিনিয়ে নিয়ে সে ঈশ্বরকে বলে, “আমার উপাসনা কর! আমার উপাসনা কর আর আমি তোমাকে এই সবকিছু প্রদান করব।” এই হল শয়তানের কুৎসিত রূপ; সে একেবারেই নির্লজ্জ! শয়তান এমনকি “লজ্জা” শব্দটির অর্থ পর্যন্ত জানে না। এ নিছকই তার শয়তানির আরেকটি উদাহরণ। সে জানেই না লজ্জা বলতে কী বোঝায়। শয়তান স্পষ্টরূপে অবহিত যে ঈশ্বরই সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন আর সবকিছুর উপর তাঁরই কর্তৃত্ব। কোনোকিছুই মানুষের নয়, শয়তানের তো একেবারেই নয়, বরং সবকিছুই ঈশ্বরের, আর তদসত্ত্বেও দুষ্ট শয়তান নির্লজ্জের মত বলে যে সে নাকি সবকিছু ঈশ্বরকে প্রদান করবে। এটা কি শয়তানের উপুর্যপরি অযৌক্তিক আর নির্লজ্জ আচরণের আরেক উদাহরণ নয়? এই কারণে ঈশ্বর শয়তানকে আরও বেশি ঘৃণা করেন, তাই নয় কি? তবু, যত চেষ্টাই করে থাকুক না কেন, শয়তান কি প্রভু যীশুকে বোকা বানাতে পেরেছিল? প্রভু যীশু কী বলেছিলেন? (“তুমি শুধু তোমার ঈশ্বর প্রভুরই উপাসনা করবে, একমাত্র তাঁরই সেবা করবে।”) এই বাক্যগুলির কি কোনো ব্যবহারিক অর্থ আছে? (হ্যাঁ।) কী ধরনের ব্যবহারিক অর্থ? আমরা শয়তানের উক্তিতে তার দুষ্টতা আর নির্লজ্জতা দেখি। তাহলে মানুষ যদি তার উপাসনা করে, তার পরিণাম কী হবে? তারা কি বিশ্বসংসারের সকল রাজ্যের সম্পদ আর মহিমা অর্জন করবে? (না।) তারা কী অর্জন করবে? মানবজাতিও কি শয়তানের মতই নির্লজ্জ আর হাস্যাস্পদ হয়ে উঠবে? (হ্যাঁ।) তারা শয়তানের চেয়ে কোনো অংশেও ভিন্ন হবে না। তাই, প্রভু যীশু এই বাক্যগুলি বলেছেন, যা প্রতিটি মানুষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ: “তুমি শুধু তোমার ঈশ্বর প্রভুরই উপাসনা করবে, একমাত্র তাঁরই সেবা করবে।” এর অর্থ হল যে প্রভু ব্যতীত, স্বয়ং ঈশ্বর ব্যতীত, তুমি যদি আর কারো সেবা করতে, তুমি যদি দুষ্ট শয়তানের উপাসনা করতে, তাহলে তুমিও শয়তানের মত একই পঙ্কে নিমজ্জিত হতে। তুমিও তাহলে শয়তানের নির্লজ্জতা আর তার শয়তানি ভাগ করে নিতে এবং ঠিক শয়তানের মতই ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ আর আক্রমণ করতে। তাহলে তোমার পরিণতি কী হতো? ঈশ্বর তোমাকে ঘৃণা করতেন, তোমাকে আঘাত করতেন আর ঈশ্বরের দ্বারা তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে। প্রভু যীশুকে একাধিকবার প্রলুব্ধ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর শয়তান কি আবারও চেষ্টা করেছিল? শয়তান আর কোনো চেষ্টা করেনি এবং সে চলে গিয়েছিল। এতে কী প্রমাণ হয়? এতে এটাই প্রমাণ হয় যে শয়তানের মন্দ প্রকৃতি, তার বিদ্বেষ, আর তার অর্থহীনতা ও অযৌক্তিকতা ঈশ্বরের মুখে উল্লেখেরও যোগ্য নয়। প্রভু যীশু শয়তানকে মাত্র তিনটি বাক্য দ্বারা পরাস্ত করেছিলেন, যার পর সে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, লজ্জায় নিজের মুখ পর্যন্ত দেখাতে পারেনি, আর সে এরপর আর কখনই প্রভু যীশুকে প্রলুব্ধ করেনি। প্রভু যীশু শয়তানের এই প্রলোভনকে পরাজিত করায়, তিনি এখন সহজেই তাঁর করণীয় কার্য এবং তাঁর সম্মুখের কর্মভার পালন অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে প্রভু যীশু যা যা করেছিলেন ও বলেছিলেন তা যদি আজকের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করা হত তাহলে কি তা প্রতিটি মানুষের কাছে কোনো ব্যবহারিক অর্থ বহন করতো? (হ্যাঁ।) কী ধরনের ব্যবহারিক অর্থ? শয়তানকে পরাজিত করাটা কি খুব সহজসাধ্য কাজ? মানুষের কি শয়তানের মন্দ প্রকৃতির বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট উপলব্ধি থাকাটা আবশ্যিক? মানুষের কি শয়তানের প্রলোভনসমূহের বিষয়ে একটা যথাযথ উপলব্ধি থাকা আবশ্যিক? (হ্যাঁ।) যখন তুমি নিজের জীবনে শয়তানের প্রলোভনের অভিজ্ঞতা লাভ কর, তখন তুমি যদি শয়তানের মন্দ প্রকৃতি সুস্পষ্টরুপে চাক্ষুষ করতে পার তাহলে কি তুমি তাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে না? তুমি যদি শয়তানের অসঙ্গতি আর তার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে অবগত থাকো, তাহলে কি তারপরেও তুমি শয়তানের পক্ষ নিয়ে ঈশ্বরকে আক্রমণ করতে? তুমি যদি উপলব্ধি করতে যে তোমার মধ্য দিয়ে শয়তানের বিদ্বেষ আর নির্লজ্জতা কীভাবে অনাবৃত করা হচ্ছে—তুমি যদি স্পষ্টরূপে এই জিনিসগুলি চিনতে ও উপলব্ধি করতে—তাহলেও কি তুমি এইভাবে ঈশ্বরকে আক্রমণ আর প্রলুব্ধ করতে? (না, আমরা তা করতাম না।) তোমরা কী করতে? (আমরা শয়তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতাম আর তাকে দূরে সরিয়ে রাখতাম।) এটা করা কি খুব সহজ? এটা সহজ নয়। এটা করতে হলে, মানুশকে অবশ্যই প্রায়শই প্রার্থণা করতে হবে, তাদের প্রায়শই নিজেদের ঈশ্বরের সম্মুখে বসাতে হবে আর নিজেদের পরীক্ষা করতে হবে। আর তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের অনুশাসন ও তাঁর বিচার ও শাস্তিকে মাথা পেতে নিতে হবে। শুধুমাত্র এইভাবেই মানুষ ধীরে ধীরে নিজেদের শয়তানের প্রতারণা আর নিয়ন্ত্রণের কবল-মুক্ত করতে সক্ষম হবে।

এখন, শয়তানের বলা এইসকল বাক্য দেখে আমরা সবকিছুর সারাংশ করে শয়তানের সারসত্য গড়ে তুলব। প্রথমত, শয়তানের সারসত্যকে সাধারণভাবে ঈশ্বরের পবিত্রতার বিপরীতে মন্দ বলা যায়। শয়তানের সারসত্যকে আমি মন্দ বলছি কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, শয়তান মানুষের সঙ্গে যা করে তার পরিণতি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট ও নিয়ন্ত্রণ করে, আর মানুষ শয়তানের ভ্রষ্ট স্বভাবের অধীনে কাজ করে, আর শয়তান দ্বারা কলুষিত মানুষের জগতে বাস করে। মানবজাতি অজান্তেই শয়তান দ্বারা অধিকৃত ও অঙ্গীভূত হয়; তারপর মানুষের মধ্যে শয়তানের ভ্রষ্ট স্বভাব আরোপিত হয়, যা কিনা শয়তানেরই প্রকৃতি। শয়তান যা কিছু বলেছে ও করেছে, তার মধ্যে তোমরা তার ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করেছ? তার প্রতারণা আর বিদ্বেষ দেখেছ? শয়তানের ঔদ্ধত্য প্রাথমিকভাবে কীভাবে প্রদর্শিত হয়েছে? শয়তান কি সবসময়ই ঈশ্বরের স্থান দখল করার বাসনা পোষণ করে থাকে? শয়তান সর্বদাই ঈশ্বরের কার্য, ও ঈশ্বরের অবস্থানকে নষ্ট করে দিয়ে তা নিজে দখল করতে চায় যাতে মানুষ শয়তানকে অনুসরণ, সমর্থন এবং উপাসনা করে; এই হল শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রকৃতি। যখন শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করে, তখন কি সে তাদের কী করতে হবে তা প্রত্যক্ষ ভাবে বলে দেয়? শয়তান যখন ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করে, তখন কি সে সামনে এসে বলে, “আমি তোমাকে প্রলুব্ধ করছি, আমি তোমাকে আক্রমণ করতে চলেছি”? না, সে তা একেবারেই করে না। তাহলে শয়তান ঠিক কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে? সে লুব্ধ করে, প্রলোভন দেখায়, আক্রমণ করে, ফাঁদ পেতে রাখে, আর এমনকি শাস্ত্র থেকেও উদ্ধৃত করে। শয়তান তার অশুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে ও তার অভিপ্রায়কে সফল করতে বিভিন্ন উপায়ে কথা বলে আর কাজ করে। শয়তান তা করার পর, মানুষের মধ্যে যা প্রকাশিত হয় তা থেকে কী দেখা যায়? মানুষও কি ঔদ্ধত্যপূর্ণ হয়ে ওঠে না? মানুষ বহু সহস্র বছর ধরে শয়তানের ভ্রষ্টতা দ্বারা ক্লিষ্ট হয়েছে আর তাই মানুষও হয়ে উঠেছে ঔদ্ধত্যপূর্ণ, প্রতারক, বিদ্বেষপূর্ণ এবং যুক্তিহীন। এই সবকিছুই ঘটেছে শয়তানের প্রকৃতির কারণেই। যেহেতু শয়তানের প্রকৃতি হল মন্দ, তাই মানুষকেও সে এই মন্দ প্রকৃতি প্রদান করেছে, এবং মানুষকে ভ্রষ্ট স্বভাবের করে তুলেছে। তাই, মানুষ ভ্রষ্ট শয়তানি স্বভাবের বশবর্তী হয়ে বাস করে আর শয়তানের মতই, সেও ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, ঈশ্বরকে আক্রমণ করে আর তাঁকে প্রলুব্ধ করে, এতটাই যে মানুষ ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে না আর তাঁকে সম্মান করাও মতো হৃদয়ও তার নেই।

যে পাঁচটি উপায়ে শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করে

ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কিত বিষয়টি হয়ত একটা পরিচিত বিষয়, এটি এমন একটি বিষয়ও যা বলতে গেলে কিছু কিছু মানুষের কাছে কিছুটা বিমূর্ত ও প্রগাঢ় আর তাদের বোধগম্যতার উর্দ্ধে বলে মনে হতে পারে। তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি তোমাদের ঈশ্বরের পবিত্রতা কী তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করব। কেউ ঠিক কী ধরনের মানুষ তা উপলব্ধি করতে, তারা কী করে আর তাদের কাজের পরিণাম কী তা দেখ, আর তাহলেই তোমরা সেই ব্যক্তির সারসত্য চাক্ষুষ করতে সক্ষম হবে। এটা কি এইভাবে বলা যেতে পারে? (হ্যাঁ।) তাহলে, আমরা প্রথমে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা করব। এটা বলা যেতে পারে যে শয়তানের সারসত্য হল মন্দ, আর তাই মানুষের প্রতি শয়তানের কাজকর্মও হল তাদের অবিরত ভ্রষ্ট করা। শয়তান হল মন্দ, তাই তার দ্বারা কলুষিত মানুষগুলিও নিশ্চিতভাবেই মন্দ। কেউ কি বলবে, “শয়তান মন্দ, কিন্তু হয়ত তার দ্বারা কলুষিত মানুষটা পবিত্র”? সেটা তাহলে হবে একটা হাস্যাস্পদ বিষয়, তাই নয় কি? এরকম হওয়া কি সম্ভব? (না।) শয়তান হল মন্দ, এবং তার এই মন্দের মধ্যে রয়েছে এক অপরিহার্য আর এক বাস্তববাদী উভয় দিকই। এটা কোনো ফাঁপা বুলি নয়। আমরা শয়তানকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছি না; আমরা নিছকই সত্য ও বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করছি। এই বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করাটা কিছু কিছু মানুষকে বা নির্দিষ্ট এক শ্রেণীর মানুষকে আঘাত করতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে বিদ্বেষপূর্ণ কোনো উদ্দেশ্য নেই; হয়তো আজ তোমরা এটা শুনতে শুনতে একটি অস্বস্তি বোধ করবে, কিন্তু খুব শীঘ্রই একদিন, যখন তোমরা এটি চিনতে সক্ষম হবে, তখন তোমরা নিজেদের ঘৃণা করবে, এবং অনুভব করবে যে আজ আমি যা নিয়ে কথা বলছি তা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী এবং মূল্যবান। শয়তানের সারসত্য হল মন্দ, তাই আমরা কি বলতে পারি যে শয়তানের কর্মের ফলশ্রুতিও অবশ্যই মন্দ, অথবা অন্ততপক্ষে, তার শয়তানি দ্বারা আবদ্ধ? (হ্যাঁ।) তাহলে শয়তান ঠিক কীভাবে মানুষকে ভ্রষ্ট করে থাকে? শয়তান এই বিশ্বে আর মানুষের মধ্যে যে মন্দ কর্ম সংঘটন করে সেগুলির নির্দিষ্ট কোন দিকগুলি মানুষের কাছে দৃশ্যমান আর অনুভবগ্রাহ্য? তোমরা কি এর পূর্বে কখনও এটা নিয়ে ভেবে দেখেছ? তোমরা হয়ত বিষয়টা নিয়ে তেমন ভেবে দেখোনি, তাই আমিই একাধিক মূল বিষয়ের অবতারণা করছি। শয়তানের প্রস্তাবিত অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কে প্রত্যেকেই অবগত, তাই তো? এ হল মানুষের অধ্যয়িত জ্ঞানের এক ক্ষেত্র, তাই নয় কি? (হ্যাঁ।) অর্থাৎ, শয়তান প্রথমে মানুষকে কলুষিত করতে জ্ঞানের ব্যবহার করে আর তাদেরকে জ্ঞান প্রদান করতে ব্যবহার করে তার নিজ শয়তানি পদ্ধতি। তারপর সে মানুষকে ভ্রষ্ট করতে বিজ্ঞান ব্যবহার ক’রে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্যময় বিষয়গুলি কিংবা যা নিয়ে মানুষ অনুসন্ধান করতে চায় সেই বিষয়গুলিতে তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। এরপর শয়তান মানুষকে কলুষিত করতে ব্যবহার করে প্রথাগত সংস্কৃতি ও কুসংস্কার, আর তারপর সামাজিক প্রবণতা। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ এসবেরই সম্মুখীন হয়ে থাকে, আর এসবের অস্তিত্বই হল মানুষের হাতের নাগালের মধ্যেই; তারা যা কিছু দেখে, যা কিছু শোনে, স্পর্শ করে আর অনুভব করে সেসবের সঙ্গে এগুলি সংযুক্ত। একথা বলা যেতেই পারে যে প্রতিটি মানুষই এইসকল জিনিস দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে জীবন যাপন করে, তারা চাইলেও এগুলি থেকে তারা পলায়ন করতে বা এগুলির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে না। এই জিনিসগুলির সম্মুখে, মানুষ অসহায়, আর এগুলির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, সংক্রমিত হওয়া, নিয়ন্ত্রিত ও আবদ্ধ হওয়া ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না; এগুলি থেকে নিজেদের মুক্ত করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

ⅰ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান কীভাবে জ্ঞানের ব্যবহার করে

প্রথমে আমরা জ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করব। জ্ঞান কি এমন কিছু যাকে সকলেই ইতিবাচক বলে মনে করে? অন্ততপক্ষে, মানুষ মনে করে যে “জ্ঞান” শব্দের নিহিত অর্থ নেতিবাচক নয়, বরং ইতিবাচক। তাহলে এখানে আমরা কেন উল্লেখ করছি যে শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করতে জ্ঞানের ব্যবহার করে? বিবর্তনবা কি জ্ঞানের একটি দিক নয়? নিউটনের বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি কি জ্ঞানের অংশ নয়? পৃথিবীর মহাকর্ষীয় টানও তো জ্ঞানেরই একটা অংশ, তাই না? (হ্যাঁ।) তাহলে শয়তানের মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা জিনিসগুলির মধ্যে জ্ঞানকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে? এ বিষয়ে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? জ্ঞানের মধ্যে কি লেশমাত্র সত্যতাও আছে? (না।) তাহলে জ্ঞানের সারসত্য কী? মানুষ যাকিছু জ্ঞান আহরণ করে তা কিসের ভিত্তিতে অর্জিত হয়? তা কি বিবর্তনবাদের উপর ভিত্তি করে? বিশদ অনুসন্ধান ও সারসঙ্কলনের মাধ্যমে মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা কি নাস্তিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? এই সকল জ্ঞানের কোনটির কি ঈশ্বরের সাথে কোনো সংযোগ আছে? এটি কি ঈশ্বরের উপাসনার সাথে যুক্ত? এটি কি সত্যের সাথে যুক্ত? (না।) তাহলে মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান কীভাবে জ্ঞানের ব্যবহার করে? আমি একটু আগেই বলেছি যে এই জ্ঞানের কোনটিই ঈশ্বরের উপাসনার সাথে বা সত্যের সাথে যুক্ত নয়। কিছু কিছু মানুষ এই বিষয়ে এরকমভাবে: “সত্যের সাথে জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে, কিন্তু তবুও, এটি মানুষকে ভ্রষ্ট করে না।” এ বিষয়ে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাকে কি এই শেখানো হয়েছিল যে একজন ব্যক্তির সুখ তার নিজের দুই হাতে গড়ে নিতে হবে? জ্ঞান কি তোমাকে শিখিয়েছে যে মানুষের ভাগ্য তার নিজের আয়ত্তাধীন? (হ্যাঁ।) এ কী ধরনের কথা? (এ হল শয়তানসুলভ কথা।) একেবারে ঠিক! এ হল শয়তানোচিত কথা! আলোচ্য বিষয় হিসাবে জ্ঞান একটি জটিল প্রসঙ্গ। সহজভাবে বলা যায় যে জ্ঞানের ক্ষেত্রটি নিছক জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি প্রজ্ঞার এমন একটি ক্ষেত্র যা ঈশ্বরের উপাসনা না করার এবং ঈশ্বর যে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন তা উপলব্ধি না করার ভিত্তিতে শেখা হয়। মানুষ যখন এই ধরনের জ্ঞান অধ্যয়ন করে, তখন তারা দেখতে পায় না যে সমস্ত কিছুর উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব রয়েছে; তারা ঈশ্বরকে সব কিছুর ভারপ্রাপ্ত হিসাবে বা সব কিছু পরিচালনা করতে দেখে না। বরং, তারা অবিরাম কেবল জ্ঞানের সেই ক্ষেত্রটির গবেষণা এবং অন্বেষণ করে চলে এবং জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই উত্তর সন্ধান করে। কিন্তু, এটা কি সত্য নয় যে মানুষ যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে এবং তার বদলে শুধুমাত্র গবেষণা নিরত থাকে, তবে তারা কখনই প্রকৃত উত্তর খুঁজে পাবে না? জ্ঞান তোমাকে শুধুমাত্র একটি জীবিকা, চাকুরি, উপার্জন দিতে পারে যাতে তুমি ক্ষুধার্ত না থাকো; কিন্তু এটি তোমাকে কখনই ঈশ্বরের উপাসনা করাবে না এবং তোমাকে কখনও মন্দ থেকে দূরে রাখবে না। মানুষ যত বেশি জ্ঞান অধ্যয়ন করবে, তত বেশি তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, ঈশ্বরকে তাদের অধ্যয়নের বিষয় করে তুলতে, ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করতে এবং ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করতে চাইবে। তাহলে এখন জ্ঞান মানুষকে কী শিক্ষা দিচ্ছে বলে আমরা লক্ষ্য করছি? এসবই হল শয়তানের দর্শন। ভ্রষ্ট মানুষের মধ্যে শয়তান দ্বারা প্রচারিত জীবনধারণের দর্শন ও নিয়মগুলির কি সত্যের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক আছে? এগুলির সত্যের সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই, বরং এগুলি সত্যের অপলাপ মাত্র। মানুষই প্রায়শই বলে থাকে, “গতিই হল জীবন”, “মানুষ লৌহসম, ভাত হল ইস্পাতসম, একবেলা না খেলে মানুষ ক্ষুধার্ত বোধ করে”; এগুলি আবার কেমন কথা? এগুলি ভ্রান্ত ধারণা, এগুলি শ্রবণ করলে ঘৃণার উদ্রেক ঘটে। মানুষের তথাকথিত জ্ঞানে, শয়তান তার জীবনদর্শন ও চিন্তাভাবনা বেশ কিছুটা সঞ্চারিত করিয়ে দিয়েছে। আর শয়তানের এরকম করার ফলে, মানুষও তার চিন্তাভাবনা, দর্শন আর দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে নিয়েছে যার ফলে মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, অস্বীকার করে সমস্তকিছু আর মানুষের ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্বকেও। তাই মানুষের অধ্যয়ন যতই অগ্রসর হয় আর সে যতই বেশি জ্ঞান অর্জন করে, সে অনুভব করে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ক্রমেই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, আর এমনকি ঈশ্বরের অস্ত্বিত্বই সে আর অনুভব নাও করতে পারে। শয়তান মানুষের মধ্যে বিশেষ কিছু চিন্তাভাবনা, দর্শন আর ধারণা এমন ভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের মধ্যে শয়তান একবার এই বিষ ছড়িয়ে দিলেই মানুষ কি শয়তান দ্বারা প্রতারিত আর কলুষিত হয়ে পড়ে না? তাহলে মানুষ আজ কীসের অবলম্বন করে জীবনধারণ করে বলে তোমাদের মনে হয়? তারা কি শয়তানের আরোপিত জ্ঞান আর চিন্তাভাবনা অবলম্বন করে জীবনধারণ করে না? আর এই জ্ঞান আর চিন্তাভাবনার মধ্যে লুকিয়ে থাকা জিনিসগুলি—সেগুলি কি শয়তানেরই দর্শন আর বিষ নয়? মানুষ শয়তানের দর্শন আর বিষ অবলম্বন করে জীবন যাপন করে। আর শয়তানের মানুষকে ভ্রষ্ট করার মূলে কী রয়েছে? শয়তান চায় মানুষ ঈশ্বরকে অস্বীকার করুক, তাঁর বিরোধিতা করুক আর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়াক, ঠিক যেমনটা সে নিজে করে থাকে; শয়তানের মানুষকে ভ্রষ্ট করার লক্ষ্যই হল এটা, তার সঙ্গে এটা শয়তানের মানুষকে ভ্রষ্ট করার উপায়ও বটে।

আমরা শুরু করব জ্ঞানের সর্বাধিক অগভীর দিকটির আলোচনা করে। ভাষার ব্যাকরণ আর শব্দ কি মানুষকে ভ্রষ্ট করতে সক্ষম? শব্দ কি মানুষকে ভ্রষ্ট করতে পারে? শব্দ মানুষকে ভ্রষ্ট করে না; এগুলি হল কথা বলার জন্য মানুষের ব্যবহৃত সরঞ্জাম বিশেষ আর একই সঙ্গে এগুলি সেই সরঞ্জামও যার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করে, বলাই বাহুল্য যে বর্তমানে, ঈশ্বরও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভাষা ও বাক্য ব্যবহার করেন। এগুলি হল সরঞ্জাম, আর এগুলি প্রয়োজনীয়ও। এক আর এক যোগ করলে হয় দুই, আর দুই আর দুই গুণ করলে হয় চার; এটা কি জ্ঞান নয়? কিন্তু এটি কি তোমাকে ভ্রষ্ট করতে পারে? এটা একটা সাধারণ জ্ঞান—এটি একটি নির্দিষ্ট ধাঁচ—এবং এটি মানুষকে ভ্রষ্ট করতে পারে না। তাহলে কোন ধরণের জ্ঞান মানুষকে ভ্রষ্ট করে? ভ্রষ্টকারী জ্ঞান হল এমন প্রকারের জ্ঞান যা শয়তানের দৃষ্টিভঙ্গি আর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে বিমিশ্রিত। শয়তান এই দৃষ্টিভঙ্গি আর চিন্তাভাবনা জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিতে চায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রবন্ধে, লিখিত শব্দগুলির নিজস্ব কোনো অসুবিধা নেই। সমস্যাটা হল প্রবন্ধটি লেখার সময়ে লেখকের দৃষ্টিকোণ আর উদ্দেশ্য নিয়ে, তাদের চিন্তার বিষয়বস্তু নিয়েও। এগুলি হল আত্মার বিষয় আর এগুলি মানুষকে ভ্রষ্ট করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, তুমি যদি টেলিভিশনে কোনো একটি অনুষ্ঠান দেখ, তার মধ্যে কোন ধরণের জিনিসগুলি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে পারে? মনোরঞ্জনকারীরা যা বলে, সেই বাক্যগুলি নিজে, কি মানুষকে ভ্রষ্ট করতে সক্ষম? (না।) কোন ধরনের জিনিসগুলি মানুষকে ভ্রষ্ট করতে সক্ষম? সেটা হল অনুষ্ঠানটির মূল চিন্তাভাবনা আর বিষয়বস্তু, যা পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। এইসমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বাহিত তথ্য মানুষের মন ও হৃদয়কে প্রভাবিত করতে পারে। তাই নয় কি? এখন তোমরা বুঝে গেছ মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তানের জ্ঞানের ব্যবহার নিয়ে আমার আলোচনায় আমি কী বলতে চেয়েছি। তোমরা ভুল বুঝবে না, বুঝবে কি? তাহলে এরপর কোনো একটি উপন্যাস বা নিবন্ধ পড়ার সময় তুমি কি লিখিত বাক্যগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত চিন্তাভাবনাগুলি মানুষকে কলুষিত করে নাকি মানবতা প্রতি অবদান রাখে সেটার মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে? (হ্যাঁ, খুব সামান্য হলেও পারবো।) এ হল এমন একটি বিষয় যা ধীরে ধীরে অধ্যয়ন ও অনুভব করতে হয়, এবং এ জিনিসটি খুব সহজেই তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, জ্ঞানের কোনো একটি ক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা বা অধ্যয়ন করার সময় সেই জ্ঞানের একটা সদর্থক দিক সেই ক্ষেত্রটি সম্পর্কে কিছু সাধারণ জ্ঞান উপলব্ধি করতে তোমাকে সহায়তা করতে পারে, একইসাথে মানুষকে কী এড়িয়ে চলতে হবে তা জানতেও সক্ষম করে তুলতে পারে। যেমন, ধরা যাক “বিদ্যুৎ”—এটি জ্ঞানের একটি ক্ষেত্র, তাই তো? বিদ্যুৎ যে মানুষকে তড়িদাহত আর আহত করতে পারে একথা না জানাটা কি তোমার অজ্ঞানতা হবে না? কিন্তু একবার জ্ঞানের এই ক্ষেত্রটি উপলব্ধি করলে, তুমি বিদ্যুৎবাহী বস্তু স্পর্শ করার ব্যাপারে আর অসতর্ক হবে না, এবং তুমি বিদ্যুৎ কী করে ব্যবহার করতে হয় তাও জানবে। এদু’টিই সদর্থক জিনিস। জ্ঞান কীভাবে মানুষকে ভ্রষ্ট করে সে বিষয়ে আমরা যা আলোচনা করছিলাম তা তোমাদের কাছে এখন স্পষ্ট তো? বিশ্বে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান অধ্যয়ন করা হয়, এবং তোমাদের নিজেদেরকেই ধীরে ধীরে সেগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

ⅱ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান বিজ্ঞানকে কীভাবে ব্যবহার করে

বিজ্ঞান কী? প্রতিটি মানুষের মনেই কি বিজ্ঞান একটা উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন নয় আর বিজ্ঞানকে কি প্রগাঢ় বলে মনে করা হয় না? বিজ্ঞানের উল্লেখ মাত্রই, মানুষ কি অনুভব করে না: “এ হল সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার অধিক; এটি এমন একটি বিষয় যা শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষক অথবা বিশেষজ্ঞরাই স্পর্শ করতে পারে; আমাদের মত সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই”? এর কি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনো সংযোগ আছে? (হ্যাঁ।) শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করতে কীভাবে বিজ্ঞানের ব্যবহার করে? এখানে আমাদের আলোচনায়, আমরা শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলি নিয়েই কথা বলব যাদের সম্মুখীন মানুষ তাদের নিজেদের জীবনে প্রায়শই হয়ে থাকে, আর অন্যান্য জিনিসগুলিকে আমরা উপেক্ষা করব। “জিন” বলে একটি শব্দ আছে। তোমরা কি এ সম্পর্কে জান? তোমরা সকলেই পরিভাষাটি সম্পর্কে অবগত। জিন কি বিজ্ঞান দ্বারা অবিষ্কৃত নয়? জিন বলতে মানুষ ঠিক কী বোঝে? মানুষকে তারা কি এটাই উপলব্ধি করায় না যে শরীর হল এক রহস্যময় জিনিস? মানুষকে যখন এই বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত করানো হয়, তখন সেখানে কি এমন কিছু মানুষ থাকবে না—বিশেষ করে কৌতূহলী কিছু মানুষ—যারা আরও বেশি করে আর আরও বিশদে জানতে চাইবে? এই কৌতূহলী মানুষগুলি তাদের শক্তি সন্নিবদ্ধ করবে এই বিষয়টির উপর আর যখন তাদের অন্য কিছু করার থাকবে না, তারা বইয়ে, ইন্টারনেটে তথ্য ঘাঁটাঘাটি করবে এই বিষয়ে আরও বিশদে জানতে। বিজ্ঞান কী? সহজ কথায় বলতে গেলে, বিজ্ঞান হল সেই সব বিষয়ের চিন্তা ও তত্ত্ব যেগুলির বিষয়ে মানুষ কৌতূহলী, যা অজানা, এবং যা ঈশ্বর তাদের বলেননি; বিজ্ঞান হল সেইসব রহস্যের বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও তত্ত্ব যা মানুষ অন্বেষণ করতে চায়। বিজ্ঞানের পরিধি কী? তুমি বলতেই পার যে এটি বেশ বিস্তৃত; যে বিষয়ে তার আগ্রহ আছে মানুষ সেই সমস্ত বিষয়েই গবেষণা এবং অধ্যয়ন করে। বিজ্ঞান জড়িত এইসব বিষয়গুলির বিশদ আর তাদের সূত্রগুলির সম্বন্ধে গবেষণা আর তারপর সম্ভাব্য তত্ত্ব উপস্থাপন করা নিয়ে, যাতে প্রত্যেকে চিন্তা করে যে: “এই বিজ্ঞানীরা সত্যিই অসাধারণ! এরা কত কী জানে, এই জিনিসগুলি উপলব্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট বেশি জানে!” বিজ্ঞানীদের জন্য তাদের কতই না প্রশংসা, তাই না? যারা বিজ্ঞানের গবেষণা করে, তারা কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে? তারা কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে গবেষণা করতে, তাদের আগ্রহের ক্ষেত্রে রহস্যময় জিনিসগুলির গবেষণা করতে চায় না? এর চূড়ান্ত পরিণতি কী? বিজ্ঞানের কিছু বিষয়ে, মানুষ অনুমানিক ধারণার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, আর অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে নির্ভর করে মানুষের অভিজ্ঞতার উপর। বিজ্ঞানের আরো অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে, মানুষ ঐতিহাসিক ও পটভূমিকাগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাই নয় কি? তাহলে বিজ্ঞান মানুষের জন্য ঠিক কী করে? বিজ্ঞান যা করে তা হল মানুষকে ভৌত জগতের বস্তুগুলি দেখতে নিছকই সমর্থ করা এবং মানুষের কৌতূহল মেটানো, কিন্তু এটি মানুষকে সেই আইনগুলি দেখতে সক্ষম করে না যাদের মাধ্যমে ঈশ্বর সমস্তকিছুর উপর ঈশ্বর কর্তৃত্ব করেন। মানুষ বিজ্ঞানের মধ্যে উত্তর খুঁজে পায় বলে প্রতিভাত হয়, কিন্তু সেই উত্তরগুলি বিভ্রান্তিকর এবং শুধুমাত্র সাময়িক তৃপ্তি আনে, এমন এক তৃপ্তি যা মানুষের হৃদয়কে বস্তুগত জগতে সীমাবদ্ধ রাখার অতিরিক্ত কিছু করে না। মানুষ অনুভব করে যে তারা বিজ্ঞানের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছে, তাই যে সমস্যাই আসুক না কেন, বিষয়টিকে সপ্রমাণ ও গ্রহণ করতে তারা তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে। মানুষের হৃদয় বিজ্ঞানের দ্বারা এতটাই চরিত্রভ্রষ্ট ও কবলিত হয়ে যায় যে মানুষের আর ঈশ্বরকে জানার, ঈশ্বরের উপাসনা করার এবং সমস্ত কিছু যে ঈশ্বর থেকেই আসে আর উত্তরের জন্য মানুষকে যে তাঁর দিকেই তাকাতে হয়—এটা বিশ্বাস করার মতো মানসিকতা থাকে না। তাই নয় কি? কোনো ব্যক্তি যত বেশি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে, তত বেশি সে অযৌক্তিক হয়ে ওঠে, সে বিশ্বাস করে যে সবকিছুর একটি বৈজ্ঞানিক সমাধান আছে, গবেষণা যেকোনো কিছুর সমাধান করতে পারে। তারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে না এবং বিশ্বাস করে না যে তিনি আছেন। অনেক দীর্ঘদিনের ঈশ্বর-বিশ্বাসী আছে যারা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে কম্পিউটার ঘেঁটে উত্তরের খোঁজ করে; তারা শুধু বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানেই বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বরের বাক্যগুলি সত্য, তারা বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বরের বাক্যগুলি মানবজাতির সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে, তারা মানবজাতির অগণিত সমস্যাকে সত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না। যে সমস্যারই সম্মুখীন হোক না কেন, তারা কখনই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে না বা ঈশ্বরের বাক্যে সত্যের সন্ধান করে মীমাংসার অন্বেষণ করে না। অনেক বিষয়ে তারা বিশ্বাস করতে পছন্দ করবে যে জ্ঞান সমস্যার সমাধান করতে পারে; তাদের কাছে বিজ্ঞান হল চূড়ান্ত উত্তর। এমন মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। তারা অবিশ্বাসী, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ওই সমস্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানীদের থেকে ভিন্ন নয়, যারা সর্বদা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করছে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ আছে যারা সেই পাহাড়ে গেছে যেখানে নোহের জাহাজটি থেমেছিল এবং এইভাবে তারা ওই জাহাজের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিল। কিন্তু জাহাজের চেহারায় তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখতে পায় না। তারা শুধু গল্পগাথা ও ইতিহাসে বিশ্বাস করে; এটি তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বস্তুজগৎ অধ্যয়নের ফল। তুমি যদি বস্তুগত বিষয় নিয়ে গবেষণা কর, তা অণুজীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা বা ভূগোলই যা-ই হোক না কেন, কখনই তুমি এমন কোনো ফল পাবে না যা নির্ধারণ করে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে বা সমস্ত কিছুর উপর তাঁর সার্বভৌমত্ব রয়েছে। তাহলে বিজ্ঞান মানুষের জন্য কী করে? এটা কি মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না? এটা কি ঈশ্বরকে মানুষের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু করে তোলে না? এটা কি মানুষকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আরও সন্দিহান করে তুলে এইভাবে ঈশ্বরকে অস্বীকার ও বিশ্বাসঘাতকতা করায় না? এই হল পরিণাম। তাহলে শয়তান যখন মানুষকে কলুষিত করার জন্য বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে, তখন শয়তান কোন লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করছে? এটি মানুষকে প্রতারণা করতে এবং তাদের অসাড় করে দেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি ব্যবহার করতে চায় এবং মানুষের হৃদয়ের উপর কব্জা বজায় রাখতে অস্পষ্ট উত্তর ব্যবহার করতে চায় যাতে তারা অন্বেষণ বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করে। তাই এই কারণেই আমি বলি যে বিজ্ঞান হল শয়তানের মানুষকে কলুষিত করার একটি উপায়।

ⅲ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান কীভাবে প্রথাগত সংস্কৃতির ব্যবহার করে

আমরা কি অনেক কিছুইকেই প্রথাগত সংস্কৃতির অংশ বলে বিবেচনা করি না করি না? (হ্যাঁ করি।) এই “প্রথাগত সংস্কৃতি” বলতে কী বোঝায়? কেউ কেউ বলে এটি পুরুষানুক্রমে বাহিত—এটি এর একটি দিক। শুরু থেকেই, জীবন প্রণালী, আচার, কথন আর নিয়মগুলি পরিবারের, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এমনকি সমগ্র মানব জাতির মধ্যেই বাহিত হয়ে এসেছে, আর সেগুলি মানুষের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত ও প্রোথিত হয়ে গিয়েছে। মানুষ সেগুলিকে তাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ আর নিয়ম বলে বিবেচনা করে, মনে করে যেন সেগুলি নিজেরাই জীবন। বস্তুত, তারা এই অনুভূতিগুলি কখনই বদলাতে আর বর্জন করতে চায় না, কারণ সেগুলি পুরুষানুক্রমে তাদের কাছে বাহিত হয়ে এসেছে। প্রথাগত সংস্কৃতির আরও কতকগুলি দিক আছে যেগুলি মানুষের অস্থিমজ্জায় গেঁথে গিয়েছে, যেমন কনফুসিয়াস আর মেনসিয়াস থেকে বাহিত জিনিসগুলি এবং চীনা তাওবাদ ও কনফুসিয়াসবাদ দ্বারা মানুষকে যা কিছু শেখানো হয়। তাই নয় কি? প্রথাগত সংস্কৃতির অন্তর্গত বিষয়গুলি কী? এর মধ্যে কি মানুষের উদযাপিত ছুটির দিনগুলি আছে? যেমন ধরা যাক: বসন্ত উৎসব, লন্ঠন উৎসব, সমাধি সম্মার্জন দিবস, ড্রাগন নৌকা উৎসব আর প্রেত উৎসব ও মধ্য-শরৎ উৎসব। কিছু কিছু পরিবার তো বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠরা বিশেষ কোনো এক বয়সে পা দিলে, বা শিশুদের বয়স এক মাস বা একশত দিন হলে সেটিও উদযাপন করে থাকে। এইরকমই আরও কত কি। এইসবই হল প্রথাগত ছুটির দিন। প্রথাগত সংস্কৃতিই কি এই ছুটিগুলির ভিত্তি নয়? প্রথাগত সংস্কৃতির মূলে কী আছে? এর সাথে কি ঈশ্বরের আরাধনার কোনো সম্পর্ক আছে? এর সাথে কি মানুষকে সত্য অনুশীলন করতে বলার কোনো সম্পর্ক আছে? এমন কোনো ছুটির দিন আছে কি যেদিন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ নিবেদন করা হয়, যেদিন ঈশ্বরের বেদীতে গিয়ে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করা হয়? এমন কোনো ছুটির দিন আছে কি? (না।) এই সমস্ত ছুটির দিনগুলিতে মানুষ কী করে থাকে? আধুনিক যুগে, এগুলিকে পান-ভোজন আর আমোদফূর্তি করার উপলক্ষ্য হিসাবে দেখা হয়। প্রথাগত সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত উৎসটি কী? প্রথাগত সংস্কৃতি কার কাছ থেকে এসেছে? এটা এসেছে শয়তানের কাছ থেকে। এই প্রথাগত ছুটির দিনগুলির পশ্চাদপটে, শয়তান মানুষের মধ্যে বিশেষ কিছু কিছু জিনিস ঢুকিয়ে দেয়। এই জিনিসগুলি কী? মানুষ যেন তার পূর্বপুরুষকে স্মরণে রাখে তা নিশ্চিত করা—এটি কি এগুলির মধ্যে একটি? উদাহরণস্বরূপ, সমাধি সম্মার্জন দিবসে, মানুষ সমাধিক্ষেত্রগুলি সাজিয়ে রাখে আর নিজেদের পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ নিবেদন করে, যাতে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের বিস্মৃত না হয়। এছাড়াও, শয়তান নিশ্চিত করে যেন মানুষ দেশভক্ত হয়, যার একটা উদাহরণ হল ড্রাগন নৌকা উৎসব। মধ্য-শরৎ উৎসবে কী হয়? (পারিবারিক পুনর্মিলন।) পারিবারিক পুনর্মিলনের প্রেক্ষাপটটি কী? এর কারণ কী? এ হল আবেগগতভাবে যোগাযোগ ও সংযোগ স্থাপন করা। অবশ্যই, চান্দ্র নববর্ষ দিবস অথবা লন্ঠন উৎসব যাই উদাযাপন করা হোক না কেন,এই উদযাপনগুলির পিছনে থাকা কারণগুলি বর্ণনা করার বহু উপায় আছে। কারণগুলি যেভাবেই বর্ণনা করা হোক না কেন, প্রতিটিই হল মানুষের মধ্যে শয়তানের নিজ দর্শন ও চিন্তা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া, যাতে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পথবিচ্যুত হয় আর জানেই না যে ঈশ্বর আছেন, এবং নিজেদের পূর্বপুরুষ বা শয়তানকে উৎসর্গ নিবেদন করে, অথবা দৈহিক কামনা-বাসনা পূরণ করতে পান-ভোজন ও আনন্দে মগ্ন হয়। এই প্রতিটি ছুটির দিন উদযাপিত হওয়ার সাথে সাথে, মানুষের অজান্তেই তাদের মনের গভীরে শয়তানের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি গেঁথে যায়। মানুষ যখন চল্লিশ, পঞ্চাশের কোঠায় বা আরও বেশি বয়সে পৌঁছায়, তখন তাদের হৃদয়ের গভীরে শয়তানের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যেই প্রোথিত হয়ে গেছে। উপরন্তু, মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করে ঠিক-ভুল নির্বিশেষে যথেচ্ছভাবে এবং কোনো মানসিক সংবরণ ছাড়াই এই ধারণাগুলিকে পরবর্তী প্রজন্মে চালিত করার। তাই নয় কি? (হ্যাঁ।) প্রথাগত সংস্কৃতি আর এই ছুটির দিনগুলি মানুষকে কীভাবে ভ্রষ্ট করে? তোমরা জান কি? (মানুষ এইসব প্রথার নিয়মাবলীর দ্বারা অবরুদ্ধ ও আবদ্ধ হয়ে পড়ে, এমনভাবে যে তাদের আর ঈশ্বরের অন্বেষণের জন্য সময় বা শক্তি থাকে না।) এ হল একটি দিক। যেমন, প্রত্যেকেই চান্দ্র নববর্ষ উদযাপন করে থাকে—তুমি যদি উদযাপন না করে থাক, তাহলে কি বিষন্ন বোধ করবে না? তুমি কি নিজের অন্তরে কিছু কুসংস্কার পোষণ কর? তুমি হয়ত বা অনুভব করে থাকবে যে, “আমি নববর্ষ উদযাপন করিনি, আর চান্দ্র নববর্ষ দিবসটাও ভালো যায়নি, তাই বছরের বাকি পুরো সময়টাই খারাপ যাবে না তো?” তুমি কি অস্বস্তি ও সামান্য শঙ্কিত বোধ করবে না? এমন কিছু মানুষও আছে যারা বেশ কয়েক বছর নিজেদের পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ নিবেদন করেনি এবং অকস্মাৎই তারা স্বপ্নে দেখল যে কোনো এক মৃত ব্যক্তি তাদের কাছে অর্থ চাইছে। তারা কেমন বোধ করবে? “যে মানুষটা চলে গিয়েছে তার ব্যয় করার জন্য অর্থের প্রয়োজন—এটা কতটাই না দুঃখজনক! আমি তাদের জন্য কিছু কাগজের টাকা আহুতি দেব। তা না করাটা উচিৎ কাজ হবে না। এর জন্য হয়ত আমরা যারা জীবিত তাদের কোনো সমস্যায় পড়তে হতে পারে–কে বলতে পারে কখন দুর্ভাগ্য কড়া নাড়বে?” তাদের অন্তরে সর্বদাই এই আতংক আর দুশ্চিন্তার এক টুকরো মেঘ জমে থাকবে। কে তাদের এই দুশ্চিন্তা প্রদান করে? এই দুশ্চিন্তার উৎস হল শয়তান। এ কি শয়তানের মানুষকে ভ্রষ্ট করার উপায়গুলিরই একটি নয়? সে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে, হুমকি দিতে এবং তোমাকে আবদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন উপায় এবং অজুহাত ব্যবহার করে, যাতে তুমি হতবুদ্ধি হয়ে তার কাছে নিজেকে সমর্পণ কর; এইভাবেই শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করে। প্রায়শই যখন মানুষ দুর্বল থাকে অথবা যখন তারা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত না থাকে, তারা অনববধানতাবশত বিভ্রান্ত হয়ে কিছু করে ফেলতে পারে; অর্থাৎ, তারা অনবধানবশত শয়তানের কবলে পড়ে এবং অনবহিতভাবে কাজ করতে পারে, নিজেদের অজান্তেই অনেক কিছু করে বসতে পারে। এইভাবে শয়তান মানুষকে কলুষিত করে। এখনও এরকম কিছু মানুষ আছে যারা বদ্ধমূল প্রথাগত সংস্কৃতিকে ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক, যারা কোনোমতেই তা পরিত্যাগ করতে পারে না। বিশেষ করে যখন তারা দুর্বল আর নিষ্ক্রিয় তখনই তারা এই ধরনের ছুটির দিনগুলি উদযাপন করতে চায় আর চায় শয়তানের সাক্ষাৎ পেতে আর আবারও শয়তানকে সন্তুষ্ট করতে, নিজেদের হৃদয়কে স্বস্তি দিতে। প্রথাগত সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট কী? এর পিছনে কি শয়তানের কালো হাত দড়ি ধরে টানছে? শয়তানের মন্দ প্রকৃতি কি নিপুনভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছে? এইসবের উপর কি শয়তানের প্রভাব রয়েছে? (হ্যাঁ।) মানুষ যখন একটি প্রথাগত সংস্কৃতির মধ্যে বাস করে আর এই ধরনের প্রথাগত ছুটির দিন উদযাপন করে, আমরা কি বলতে পারি যে এটি হল এমন একটি পরিবেশ যেখানে শয়তান তাদের বোকা বানাচ্ছে আর কলুষিত করছে, উপরন্তু তারাও শয়তানের কাছে বোকা বনতে আর কলুষিত হয়ে খুশী হয়? (হ্যাঁ।) এ হল এমন বিষয় যা তোমরা স্বীকার কর, যার সম্পর্কে তোমরা জান।

ⅳ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান কীভাবে কুসংস্কারকে ব্যবহার করে

তোমরা “কুসংস্কার” পরিভাষাটির সঙ্গে পরিচিত, তাই তো? কুসংস্কার আর প্রথাগত সংস্কৃতির মধ্যে কিছু সংযোগ আছে, তবে আজ আমরা সেগুলি নিয়ে কথা বলব না। বরং, আমরা কুসংস্কারের সবচেয়ে প্রচলিত রূপগুলি নিয়ে আলোচনা করব: ভবিষ্যৎ কথন, অদৃষ্জ্ঞাপন, ধূপ জ্বালানো এবং বুদ্ধের উপাসনা করা। কিছু কিছু মানুষ ভবিষ্যৎ কথনের অনুশীলন করে, কেউ বুদ্ধের উপাসনা করে ধূপ জ্বালায়, কেউ বা আবার অন্যদের দিয়ে নিজেদের ললাট-লিখন অথবা মুখমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য পড়িয়ে সেইভাবে ভাগ্য বলিয়ে নেয়। তোমাদের মধ্যে কতজন নিজেদের ভাগ্য বলিয়ে নিয়েছ বা মুখমণ্ডল পাঠ করিয়ে নিয়েছ? এই জিনিসগুলিতেই অধিকাংশ মানুষের আগ্রহ, তাই না? (হ্যাঁ।) কেন? ভাগ্য-বলে দেওয়া আর ভবিষ্যৎ কথনে মানুষের কী উপকার হয়? এগুলি থেকে তারা কী ধরনের সন্তুষ্টি লাভ করে? (কৌতূহল।) শুধুই কি কৌতূহল? শুধু কৌতূহলই হতে হবে এমন তো আমার মনে হয় না। ভবিষ্যৎ কথন আর ভাগ্যের লিখন পাঠ করাবার লক্ষ্য কী? এটা কেন করা হয়? ভবিষ্যৎ দেখার জন্যই নয় কি? কেউ কেউ ভবিষ্যৎ অনুমান করার জন্য নিজেদের মুখমণ্ডল পড়িয়ে নেয়, অন্যান্যরা তা করায়তাদের ভাগ্য ভালো যাবে কিনা তা জানতে। কেউ কেউ এমনটা করে তাদের বিবাহ কেমন হবে তা জানতে, আর আরো অন্যেরা এটা করে আসন্ন বছর কী কী সৌভাগ্য বহন করে আনবে তা জানতে। কিছু কিছু মানুষ তাদের এবং তাদের পুত্র-কন্যাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কী হবে তা দেখার জন্য তাদের মুখমণ্ডল পাঠ করিয়ে থাকে, আর কিছু কিছু ব্যবসায়িক মানুষ কত অর্থ উপার্জন করবে তা দেখার জন্য এটি করে, তাদের কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে তারা মুখমণ্ডল-পাঠকারীর দিকনির্দেশনা জানতে চায়। তাহলে, এটা কি শুধুই কৌতূহল মেটাতে করা হয়? যখন মানুষ নিজেদের মুখমণ্ডল পাঠ করায় বা এইধরনের জিনিসগুলি করে, তারা তা করে নিজস্ব ভবিষ্যৎ সুবিধার জন্যই; তারা বিশ্বাস করে যে এই সবকিছুই তাদের নিজেদের অদৃষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এগুলির কোনোটিই কি দরকারী? (না।) কেন এটা দরকারী নয়? এই জিনিসগুলির মধ্য দিয়ে মানুষের কিছু জ্ঞান অর্জন করাটা কি ভালো নয়? এই অনুশীলনগুলি তোমাদের কখন বিপদ কড়া নাড়তে পারে সেই বিষয়ে জানতে সাহায্য করতে পারে, আর তুমি যদি আগে থেকেই এই বিপদগুলি সম্পর্কে জানতে পার, তাহলে কি তুমি সেগুলি এড়িয়ে যেতে পারবে না? যদি তোমার ভাগ্য বলে দেওয়া হয়, তাহলে তো তা তোমায় গোলোকধাঁধার মধ্যে থেকে কী করে পথ খুঁজে বের হতে হয় তা দেখিয়ে দিতে পারে, যাতে তুমি আসন্ন বছরে সৌভাগ্য উপভোগ করতে পার আর তোমার ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে অঢেল সম্পদ লাভ করতে পার। তাহলে, এটা কি দরকারী, নাকি নয়? এটা দরকারী কিনা তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, আর আমাদের আজকের আলোচনাতেও এই বিষয়টি সংযুক্ত হবে না। শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করতে কীভাবে কুসংস্কার ব্যবহার করে? সকল মানুষই তাদের অদৃষ্ট জানতে চায়, তাই শয়তান তাদের কৌতূহলের সুযোগ নেয় তাদের প্রলুব্ধ করতে। মানুষ ভবিষ্যৎ কথন, ভাগ্য বলে দেওয়া, আর মুখমণ্ডল পাঠ করার দ্বারস্থ হয় ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে কী ঘটবে এবং তাদের সম্মুখে কী ধরনের পথ রয়েছে তা জানতে। কিন্তু পরিশেষে, মানুষ যে অদৃষ্ট আর সম্ভাবনাসমূহ নিয়ে এতটা উদ্বিগ্ন তা কার হাতে ন্যস্ত? (ঈশ্বরের হাতে।) এইসমস্ত কিছুই রয়েছে ঈশ্বরের হাতে। এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে, শয়তান মানুষকে কী জানাতে চায়? শয়তান এই মুখমণ্ডল-পাঠ আর ভাগ্যগণনা ব্যবহার করে মানুষকে এটা বলতে যে সে তাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্পর্কে অবগত, এবং সে যে শুধু সেসব জানে তাই-ই নয়, বরং সে সেগুলি নিয়ন্ত্রণও করে। শয়তান এই সুযোগের ব্যবহার করতে চায় এবং এই পদ্ধতিগুলি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করে, যাতে মানুষ তার উপরে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে আর তার প্রতিটি বাক্য মান্য করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি তুমি নিজের মুখমণ্ডল পাঠ করাও, যদি গণৎকার চোখ বন্ধ ক’রে তোমাকে শেষ কয়েক দশক ধরে তোমার সঙ্গে যা যা ঘটেছে সব যথাযথভাবে বলে দেয়, তুমি ভিতরে ভিতরে কেমন বোধ করবে? তুমি সাথে সাথেই বোধ করবে, “লোকটা কী অসম্ভব যথাযথ কথা বলে! আমি এর আগে আমার অতীত সম্পর্কে কাউকে কিছু বলিনি, এ এসব কী করে জানল? আমি এই গণৎকারকে সত্যি ভীষণ তারিফ করি!” শয়তানের কাছে, তোমার অতীত সম্পর্কে অবগত হওয়াটা কি অত্যন্ত সহজ ব্যাপার নয়? তুমি আজ যেখানে আছ, সেখানে ঈশ্বর তোমাকে পরিচালিত করে নিয়ে এসেছেন, আর শয়তান সর্বক্ষণ মানুষকে ভ্রষ্ট আর তোমাকে অনুসরণ করে চলেছে। তোমার জীবনের কয়েকটা দশকের অতিক্রান্তি শয়তানের কাছে কিছুই নয় আর সেইসমস্ত কিছু জানাটাও তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। যখন তুমি জানতে পার যে শয়তানের বলা সবকিছুই যথাযথ, তখন কি তুমি তাকে তোমার হৃদয় দিয়ে বসবে না? তুমি কি তার উপর নির্ভর করছ না যাতে সে তোমার ভবিষ্যত এবং ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? এক লহমার মধ্যে, তুমি তোমার অন্তরে তার প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা ও সম্মান অনুভব করবে, আর কিছু মানুষের ক্ষেত্রে, এই মুহূর্তে হয়ত তাদের অন্তরাত্মা ইতিমধ্যেই সে ছিনিয়ে নিয়েছে। এবং তুমি অবিলম্বে গণৎকারকে জিজ্ঞাসা করবে: “এরপর আমার কী করা উচিৎ? আগামী বছরে আমাকে কী এড়িয়ে চলতে হবে? কী কী জিনিস আমার করা উচিৎ নয়?” আর তখন সে বলবে, “তোমার ওখানে যাওয়া উচিৎ নয়, তোমার এটা করা উচিৎ নয়, বিশেষ কোনো এক রঙের পোশাক পরিধান করো না, নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় তোমার কম যাওয়া উচিৎ, নির্দিষ্ট কিছু জিনিস বেশি করে কর…।” সে যা বলে তুমি কি সেই সবকিছুকে অবিলম্বে নিজের অন্তরে স্থান দেবে না? তুমি তার বাক্যগুলি ঈশ্বরের বাক্যের চেয়ে বেশি দ্রুত মুখস্থ করে ফেলবে। তুমি সেগুলি কেন এত দ্রুত মুখস্থ করে ফেলবে? কারণ তুমি সৌভাগ্যের জন্য শয়তানের উপর নির্ভর করতে চইবে। ঠিক এই সময়েই কি সে তোমার হৃদয় দখল করে ফেলে না? যখন তার ভবিষ্যদ্বাণী একটার পর একটা ফলে যায়, তখন কি তুমি আগামী বছর আবার কী সৌভাগ্য বহন করে আনতে চলেছে তা জানতে ঠিক তাঁর কাছেই ফিরে যেতে চাইবে না? (হ্যাঁ।) শয়তান তোমাকে যাই করতে বলবে তুমি ঠিক তাই করবে আর সে যা যা তোমাকে এড়িয়ে চলতে বলবে তুমি সেগুলি এড়িয়ে চলবে। এইভাবে, তুমি কি সে যা কিছু বলছে তাই মান্য করছ না? খুব দ্রুতই তুমি তার ফাঁদে আটকা পড়ে যাবে, প্রতারিত হবে, আর তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়বে। এটা যে হয় তার কারণ তুমি বিশ্বাস কর যে সে যা বলে সেটাই সত্য আর তোমার বিশ্বাস যে সে তোমার অতীত জীবন, তোমার এখনকার জীবন, এবং ভবিষ্যতে কী ঘটবে সবই জানে। শয়তান মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে এই পদ্ধতিরই ব্যবহার করে। কিন্তু বাস্তবে, প্রকৃতপক্ষে কে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন? নিয়ন্ত্রণ করেন স্বয়ং ঈশ্বর, শয়তান নয়। এক্ষেত্রে শয়তান শুধুমাত্র তার চতুর অভিসন্ধিগুলি ব্যবহার করছে অজ্ঞানতাপূর্ণ মানুষকে ধোঁকা দিতে, সেই সমস্ত মানুষকে বোকা বানাতে যারা শুধুই জাগতিক পৃথিবীকে দেখতে পায়, তাকে বিশ্বাস করতে আর তার উপরেই নির্ভর করতে। তারপর তারা শয়তানের কবলে পড়ে আর তার প্রতিটি বাক্য মান্য করে। কিন্তু মানুষ যখন ঈশ্বরকে বিশ্বাস আর অনুসরণ করতে চায় তখন কি শয়তান তার মুষ্ঠি আলগা করে? শয়তান তা করে না। এই পরিস্থিতিতে মানুষ কি সত্যিই শয়তানের কবলে পড়ছে? (হ্যাঁ।) আমরা কি বলতে পারি যে এক্ষেত্রে শয়তানের আচরণ নির্লজ্জ? (হ্যাঁ।) আমরা কেন তা বলব? কারণ এগুলি হল প্রতারণা আর ছলনাপূর্ণ কৌশল। শয়তান নির্লজ্জ আর সে মানুষকে এরকম চিন্তা করতে বিভ্রান্ত করে যে তাদের সমস্তকিছুই সে নিয়ন্ত্রণ করে আর তাদের ভাগ্যও সে-ই নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে অজ্ঞানতাপূর্ণ মানুষ তাকে সম্পূর্ণরূপে মান্য করে চলে। কয়েকটি মাত্র বাক্যেই তারা ধোঁকা খেয়ে যায়। হতবুদ্ধি অবস্থায় মানুষ তাঁর সামনে মাথা নত করে। তাহলে, শয়তান কী ধরণের পদ্ধতি ব্যবহার করে, সে এমন কী বলে যার জন্য তুমি তাকে বিশ্বাস করে ফেল? উদাহরণস্বরূপ, তুমি হয়তো শয়তানকে বলোনি যে তোমার পরিবারে কতজন মানুষ আছে, কিন্তু সে হয়তো তারপরেও কতজন মানুষ আছে আর তোমার পিতা-মাতা ও সন্তানদের কার কত বয়স তা বলে দিতে সক্ষম হবে। যদিও বা এর পূর্বে শয়তান সম্পর্কে তোমার মনে হয়তো সন্দেহ ও সংশয় ছিল, কিন্তু তার মুখে এইসব শ্রবণ করার পর কি তুমি কি তাকে আরও একটু বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলে বোধ করবে না? তারপর শয়তান হয়ত বলতে পারে যে সম্প্রতি তোমার কাজ কতটা কঠিন ছিল, যে তোমার ঊর্ধ্বতনরা তোমাকে তোমার প্রাপ্য স্বীকৃতি দেয় না এবং তারা সর্বদাই তোমার বিরুদ্ধে কাজ করছে, ইত্যাদি। এসব শ্রবণ করার পর, তুমি ভাববে, “একদম ঠিক! কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি খুব একটা মসৃণভাবে চলছে না।” তাই শয়তানকে তুমি আরও একটু বেশি বিশ্বাস করবে। তারপর সে তোমাকে প্রতারিত করতে আরও কিছু বলবে, তুমি তাতে আরও বেশি বিশ্বাস করবে। একটু একটু করে দেখবে যে তুমি আর তাকে প্রতিরোধ করতে বা তার সম্পর্কে সংশয়াপন্ন থাকতে অক্ষম। শয়তান নিছকই তুচ্ছ, নিতান্ত মামুলি কয়েকটি ছলনার আশ্রয় নেয়, আর এইভাবে সে তোমাকে বিভ্রান্ত করে। বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেই, তুমি নিজ মানসিক অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না, কী করতে হবে ভেবে তুমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে, আর তুমি শয়তান যা বলবে তাই অনুসরণ করতে শুরু করবে। এই হল সেই “চমৎকার” পদ্ধতি যা শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করতে ব্যবহার করে, যার ফলে তুমি অজান্তেই তাঁর ফাঁদে পা দিয়ে ফেল এবং তাঁর দ্বারা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়। শয়তান তোমাকে এমন কিছু কথা বলে মানুষ যাকে ভালো বলে কল্পনা করে, আর তারপর সে তোমাকে কী করতে হবে আর কী এড়িয়ে চলতে হবে তা বলে দেয়। ঠিক এইভাবেই তুমি অজান্তেই প্রতারিত হও। একবার তুমি তার ফাঁদে পড়লেই, পরিস্থিতি তোমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠবে; শয়তান তোমাকে কী বলেছিল আর সে তোমাকে কী করতে বলেছিল সেই বিষয়ে তুমি অনবরত ভেবে চলবে, আর নিজের অজান্তেই তুমি তাঁর দ্বারা অধিকৃত হয়ে পড়বে। এটা কেন হয়? এর কারণ হল মানবজাতির মধ্যে সত্যের অভাব রয়েছে আর তাই তারা অবিচল থাকতে এবং শয়তানের মোহাবেশ আর প্রলোভন প্রতিরোধেও অক্ষম। শয়তানের মন্দ রূপ এবং তার শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিদ্বেষের সম্মুখীন এই মানবজাতি সত্যিই অজ্ঞ, অপরিণত এবং দুর্বল, তাই নয় কি? শয়তানের মানুষকে ভ্রষ্ট করার এটি একটি অন্যতম উপায় নয় কি? (হ্যাঁ।) মানুষ শয়তানের বিভিন্ন পদ্ধতিতে একটু একটু করে নিজেদের অজান্তেই প্রতারিত ও ছলনার শিকার হয়, কারণ ইতিবাচক এবং নেতিবাচকের মধ্যে ফারাক করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের এই আত্মিক উচ্চতা, এবং শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়লাভের ক্ষমতা নেই।

ⅴ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান সামাজিক প্রবণতাগুলিকে কীভাবে ব্যবহার করে

সামাজিক প্রবণতাগুলির উদ্ভব কখন হয়েছিল? এগুলি কি সবেমাত্র বর্তমান সময়েই উদ্ভূত হয়েছে? কেউ বলতেই পারে যে শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শুরু করার সময় থেকেই সামাজিক প্রবণতাগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। সামাজিক প্রবণতাগুলির মধ্যে কী কী অন্তর্ভূক্ত রয়েছে? (পোশাক-আশাক আর রূপসজ্জার শৈলী।) মানুষ বেশি করে এগুলির সংস্পর্শেই আসে। পোশাক-আশাকের শৈলী, চল আর প্রবণতা—এগুলি এর একটা ক্ষুদ্র অংশ গঠন করে। এছাড়াও আর কি কিছু আছে? মানুষের প্রায়শই বলা জনপ্রিয় প্রবাদগুলিকেও কি এর মধ্যে ধরা হয়? মানুষ যে ধরনের জীবনশৈলী কামনা করে সে-সবও কি ধরা হয়? সঙ্গীততারকা, খ্যাতনামা ব্যক্তি, পত্রিকা, ও মানুষের পছন্দের উপন্যাসগুলিও কি এর মধ্যে পড়ে? (হ্যাঁ।) সামাজিক প্রবণতাগুলির কোন দিকটি মানুষকে ভ্রষ্ট করতে সক্ষম বলে তোমাদের মনে হয়? এই প্রবণতাগুলির কোনটি তোমাদের কাছে সর্বাধিক প্রলুব্ধকর? কেউ কেউ বলে: “আমরা সকলেই নির্দিষ্ট একটি বয়সে পৌঁছেছি, আমরা আমাদের পঞ্চাশের, বা ষাটের কোঠায়, বা সত্তর-আশির কোঠায়, আর আমরা আর এই প্রবণতাগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি না আর এগুলি আর আমাদের মন কাড়ে না।” এটা কি সঠিক? অন্যান্যরা বলে: “আমরা বিখ্যাত মানুষদের অনুসরণ করি না, এগুলি করে থাকে বিশের কোঠায় থাকা তরুণরা; আমরা কেতাদুরস্ত পোশাকও পরি না, সেসব পরে ভাবমূর্তি-সচেতন মানুষেরা।” তাহলে এগুলির কোনটি তোমাদের ভ্রষ্ট করতে সক্ষম? (জনপ্রিয় বক্তব্য।) এই কথাগুলি কি মানুষকে ভ্রষ্ট করতে পারে? আমি একটা উদাহরণ দেব, আর তোমরা বুঝতে পারবে যে এটা মানুষকে ভ্রষ্ট করে কিনা: “দুনিয়া টাকায় চলে”; এটা কি একটা প্রবণতা? তোমাদের উল্লেখ করা কেতাদুরস্ত চল আর পানভোজনবিলাসী প্রবণতাগুলির তুলনায়, এটা কি আরও খারাপ নয়? “দুনিয়া টাকায় চলে”—এই হল শয়তানের একটি দর্শন। এটি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে, প্রতিটি মানব সমাজে প্রচলিত; তুমি বলতে পার যে এটি হল একটি ধারা। কারণ প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয়েই এটি বপন করা হয়েছে যারা প্রথমে কথাটি গ্রহণ করেনি, কিন্তু তারপরে বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে এসে এটিকে অকথিত গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে এবং অনুভব করতে শুরু করেছে যে এই কথাগুলি বাস্তবেই সত্য। এটা কি শয়তানের মানুষকে কলুষিত করার একটা প্রক্রিয়া নয়? মানুষ সম্ভবত কথাটি একই মাত্রায় উপলব্ধি করে না, তবে তাদের চারপাশে যা ঘটে চলেছে এবং তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেকেরই কথাটির ব্যাখ্যা এবং স্বীকৃতির ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রা রয়েছে। ব্যাপারটা এমনই নয় কি? কথাটির বিষয়ে যেটুকু অভিজ্ঞতাই থাকুক না কেন, কারো হৃদয়ে এটি কী রকম নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে? তোমরা প্রত্যেকে সুদ্ধ এই পৃথিবীর সকল মানুষের মানবিক স্বভাবের মাধ্যমে কিছু না কিছু প্রকাশিত হয়। সেটা কী? তা হল টাকার আরাধনা। কারো হৃদয় থেকে একে মুছে ফেলা কি কঠিন কাজ? খুবই কঠিন! মনে হয় মানুষের মধ্যে শয়তানের দ্বারা প্রণোদিত কলুষতা সত্যিই গভীর! শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করার জন্য অর্থ ব্যবহার করে এবং অর্থের উপাসনা ও পার্থিব স্থূলবস্তুর আরাধনা করতে তাদের কলুষিত করে। আর টাকার এই আরাধনা মানুষের মধ্যে কীভাবে প্রকাশ পায়? তোমরা কি মনে কর যে টাকা ছাড়া তোমরা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারবে না, টাকা ছাড়া এমনকি একদিন বেঁচে থাকাও অসম্ভব? মানুষের মর্যাদা ও তাদের সম্ভ্রম উদ্রেগের ক্ষমতা তাদের কত টাকা আছে তার উপর নির্ভর করে। গরীবদের পিঠ লজ্জায় বেঁকে যায়, আর ধনীরা সেখানে তাদের উচ্চ মর্যাদা উপভোগ করে। তারা মাথা উঁচু করে গর্বিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, উচ্চগ্রামে কথা বলে এবং উদ্ধতভাবে জীবনযাপন করে। এই প্রবাদ এবং প্রবণতা মানুষের কাছে কী বয়ে আনে? অর্থ উপার্জনের তাড়নায় অনেকেই যে যা-খুশি বিসর্জন দিতে পারে এটা কি সত্য নয়? অনেক মানুষই কি আরও অর্থ উপার্জনের তাড়নায় তাদের মর্যাদা এবং চারিত্রিক সততা হারায় না? অর্থের লোভে অনেকেই কি তাদের দায়িত্ব পালনের এবং ঈশ্বরকে অনুসরণ করার সুযোগ হারায় না? সত্য অর্জনের এবং উদ্ধার হওয়ার সুযোগ হারানো কি মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি নয়? এই পদ্ধতি এবং এই প্রবাদকে মানুষকে এতটা কলুষিত করার জন্য ব্যবহার করার দরুন শয়তান কি অনিষ্টকর নয়? এটি কি একটি বিদ্বেষপরায়ণ কৌশল নয়? তুমি যখন এই জনপ্রিয় উক্তিটির প্রতি আপত্তি জানানো থেকে অবশেষে এটিকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করার দিকে অগ্রসর হও, তখন তোমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে শয়তানের দখলে চলে যায় এবং সেইজন্য তুমি অজান্তেই উক্তিটি মানতে শুরু করো। এই উক্তি তোমাকে কতটা প্রভাবিত করেছে? তুমি হয়ত প্রকৃত পথ জান, এবং তুমি হয়ত সত্যও জান, কিন্তু তুমি তা অনুসরণে অক্ষম। তুমি হয়তো স্পষ্টভাবে জান যে ঈশ্বরের বাক্যই সত্য, কিন্তু তুমি সত্য অর্জনের জন্য মূল্য চুকাতে বা কষ্ট করতে রাজি নও। তার পরিবর্তে, শেষ অবধি ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করার জন্য তুমি বরং তোমার নিজের ভবিষ্যৎ এবং ভাগ্যকে উৎসর্গ করবে। ঈশ্বর যা-ই বলুন না কেন, ঈশ্বর যা-ই করুন না কেন, তোমার প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা কতটা গভীর ও কতটা মহান তা তুমি উপলব্ধি কর বা না-কর, তুমি একগুঁয়েভাবে তোমার নিজের পথে চলার জেদ ধরবে এবং এই উক্তির মূল্য চুকাবে। অর্থাৎ, এই প্রবচনটি ইতিমধ্যেই তোমার চিন্তাভাবনাকে প্রতারিত এবং নিয়ন্ত্রণ করেছে, এটি ইতিমধ্যেই তোমার আচরণকে পরিচালিত করেছে, এবং সম্পদের সাধনাকে দূরে ঠেলে রাখার পরিবর্তে তুমি বরং নিজের ভাগ্যকে তার দ্বারা শাসিত হতে দেবে। মানুষ এইভাবে কাজ করতে পারে, তারা শয়তানের বাক্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং চালিত হতে পারে—এর অর্থ কি এই নয় যে তারা শয়তান দ্বারা প্রতারিত এবং কলুষিত হয়েছে? শয়তানের দর্শন ও মানসিকতা এবং শয়তানের স্বভাব কি তোমার হৃদয়ে গেঁথে যায়নি? সত্যের সন্ধান ত্যাগ করে তুমি যখন অন্ধভাবে সম্পদের পিছনে ছোটো, তখন শয়তান কি তোমায় বোকা বানানোর লক্ষ্য হাসিল করেনি? ঠিক সেটা-ই ঘটছে। তাহলে তুমি যখন শয়তান দ্বারা প্রতারিত এবং কলুষিত হও তখন তুমি কি তা অনুভব করতে পার? তুমি তা পার না। তুমি যদি ঠিক তোমার সামনে শয়তানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে না পাও বা অনুভব করতে না পারো যে শয়তান আড়ালে কাজ করছে, তুমি কি তাহলে শয়তানের দুষ্টতা দেখতে সক্ষম হবে? তুমি কি জানতে পারবে শয়তান কীভাবে মানবজাতিকে কলুষিত করে? শয়তান মানুষকে সর্বদা এবং সর্বত্র কলুষিত করে। মানুষের পক্ষে এই ভ্রষ্ট আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা শয়তান অসম্ভব করে তোলে এবং এর বিরুদ্ধে মানুষকে অসহায় করে দেয়। যখন তুমি অনবহিত ও তোমার মধ্যে কী ঘটছে সে বিষয়ে অসচেতন, এমন একটা পরিস্থিতিতে শয়তান তোমাকে তার চিন্তাভাবনা, তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার থেকে আগত খারাপ জিনিসগুলিকে গ্রহণ করতে বাধ্য করায়। কোনোরকম বিক্ষোভ ছাড়াই মানুষ এই জিনিসগুলি গ্রহণ করে। তারা এই জিনিসগুলোকে লালন করে এবং মহার্ঘ সম্পদের মত সেগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তারা নিজেদেরকে এই জিনিসগুলির দ্বারা ব্যবহৃত হতে আর এগুলির হাতের পুতুল হয়ে থাকতে দেয়; এভাবেই মানুষ শয়তানের ক্ষমতার অধীনে বাস করে, এবং অবচেতনভাবে শয়তানের আনুগত্য করে, এবং মানুষের শয়তান-প্রণোদিত ভ্রষ্টতা আরও গভীর হয়।

শয়তান এই বিবিধ পদ্ধতি ব্যবহার ক’রে মানুষকে ভ্রষ্ট করে। কিছু বৈজ্ঞানিক নীতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধি আছে, মানুষ জীবন যাপন করে প্রথাগত সংস্কৃতির প্রভাবাধীন হয়ে, এবং প্রতিটি মানুষ প্রথাগত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ও প্রেরক। মানুষ শয়তানের দ্বারা প্রদত্ত প্রথাগত সংস্কৃতি বহন করে নিয়ে চলতে বাধ্য, এবং শয়তান মানবজাতিকে সামাজিক প্রবণতাগুলি প্রদান করে মানুষ তা মেনে চলে। মানুষ শয়তানের থেকে অবিচ্ছেদ্য, সর্বদা শয়তান যা করে সে তার অনুরূপ কাজ করে, তার মন্দ কর্ম, প্রতারণা, বিদ্বেষ আর ঔদ্ধত্যকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে। মানুষ একবার শয়তানের এই স্বভাব আত্মস্থ করে ফেলার পর, এই কলুষিত মানবজাতির মধ্যে বাস করে সে সুখে আছে না দুঃখে? (দুঃখে।) এটা কেন বললে? (কারণ মানুষ এই ভ্রষ্ট জিনিসগুলির দ্বারা আবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত হয়, সে পাপের মধ্যে বাস করে আর একটি কঠিন সংগ্রামে নিমগ্ন থাকে।) কেউ কেউ চশমা পরিধান করে, তাদের দেখে খুব বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবী মনে হয়; তারা হয়তো বাগ্মিতা আর যুক্তিসহকারে অত্যন্ত শিষ্টভাবে কথা বলে, এবং তারা যেহেতু নানাবিধ জিনিসের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তাই তারা হয়তো খুবই অভিজ্ঞ আর পরিমার্জিত। তারা হয়তো বৃহৎ বা ক্ষুদ্র বস্তু সম্পর্কে বিশদে কথা বলতে সক্ষম; তারা হয়তো বা কোনো বিষয়ের সত্যতা ও যুক্তির মূল্যায়ন করতেও সক্ষম। কেউ কেউ এইসব মানুষের আচরণ আর চেহারা এবং একই সাথে তাদের চরিত্র, মানবতা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি দেখে তাতে কোনো ত্রুটি খুঁজে পায় না। এই ধরণের মানুষ বিশেষ করে বর্তমান সামাজিক প্রবণতাগুলির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম। এইধরনের মানুষজনের বয়স অধিক হলেও তারা কখনই যুগের প্রবণতাগুলির থেকে পিছিয়ে পড়ে না আর শেখার ক্ষেত্রেও বয়স তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বাহ্যিকভাবে, এমন মানুষের কোনো ত্রুটি কেউ খুঁজে পাবে না, অথচ তাদের অন্তরস্থ সারসত্যের গভীরে তারা নিতান্তই এবং সম্পূর্ণরূপেই শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট। এই মানুষগুলির কোনো বাহ্যিক ত্রুটি খুঁজে পাওয়া না গেলেও, উপরিগতভাবে তারা ভদ্র, পরিশীলিত হলেও, আর জ্ঞান ও বিশেষ নৈতিকতা সম্পন্ন হলেও, এবং তাদের মধ্যে চারিত্রিক সততা থাকলেও, আর যদিও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা তরুণদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, অথচ তাদের প্রকৃতির ও সারসত্যের দিক থেকে, এইধরনের মানুষ হল শয়তানের সম্পূর্ণ আর জীবন্ত নমুনা; তারা হল শয়তানের প্রায় অবিকল প্রতিচ্ছবি। এই হল শয়তানের মানুষকে ভ্রষ্ট করার “ফল”। আমি যা বলেছি সেসব তোমাদের কাছে বেদনাদায়ক হলেও, এসবই সত্যি। মানুষ যে জ্ঞানের অধ্যয়ন করে, যে বিজ্ঞান সে উপলব্ধি করে, আর সামাজিক চলনগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে যে উপায়গুলি সে বেছে নেয়, সেগুলির সবই ব্যতিক্রমহীনভাবে শয়তানের মানুষকে ভ্রষ্ট করার সরঞ্জাম মাত্র। এটা আদ্যন্ত সত্যি। তাই, মানুষ এমন এক স্বভাবের মধ্যে বাস করে যা শয়তান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট, এবং ঈশ্বরের পবিত্রতা কী বা ঈশ্বরের সারসত্য কী তা জানার কোনো উপায়ই মানুষের থাকে না। এর কারণ হল শয়তানের মানুষকে ভ্রষ্ট করার উপায়গুলির মধ্যে বাহ্যিকভাবে কেউ কোনো ত্রুটি খুঁজে পায় না; কারো আচরণ দেখে কোথাও যে কিছু অসংগতি তা বলা সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই স্বাভাবিকভাবে নিজের নিজের কাজ করে যায় আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করে; তারা স্বাভাবিকভাবেই বই আর সংবাদপত্র পাঠ করে, স্বাভাবিকভাবেই তারা অধ্যয়ন করে ও কথাবার্তা বলে। কেউ কেউ খানিকটা নীতিতত্ত্ব শিখেছে আর তারা খুবই বাকপটু, বুঝদার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ, তারা সাহায্যকারী আর দানশীল, এবং তারা তুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়াঝাঁটি করে না আর মানুষের সুযোগ নেয় না। কিন্তু, তাদের কলুষিত শয়তানি স্বভাব প্রোথিত রয়েছে তাদের অন্তরের গভীরে এবং এই সারসত্য কোনো বাহ্যিক প্রচেষ্টার উপরে ভরসা করে বদলানো যায় না। এই সারসত্যের কারণে, মানুষ ঈশ্বরের পবিত্রতা জানতে অক্ষম, এবং ঈশ্বরের পবিত্রতার সারসত্য মানুষের কাছে ব্যক্ত করা সত্ত্বেও, মানুষ তা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে না। এর কারণ হল, শয়তান ইতিমধ্যেই বিভিন্ন উপায়ে মানুষের অনুভূতি, ধারণা, দৃষ্টিকোণ আর চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করে ফেলেছে। এই দখল করে নেওয়া আর ভ্রষ্ট করাটা সাময়িক বা অনিয়মিত নয়, বরং তা সর্বত্র আর সর্বক্ষণই উপস্থিত। এইভাবে, অজস্র মানুষ যারা তিন-চার বছর, এমনকি পাঁচ-ছয় বছর ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছে, তারা এখনও এই মন্দ চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি আর দর্শনগুলি গ্রহণ করে যা শয়তান তাদের অন্তরে ধন-সম্পদের ন্যয় অনুপ্রবিষ্ট করেছে, আর তারা সেগুলিকে ঝেড়ে ফেলতে সমর্থ নয়। মানুষ যেহেতু শয়তানের প্রকৃতি থেকে আগত মন্দ, উদ্ধত আর বিদ্বেষপূর্ণ জিনিসগুলি গ্রহণ করেছে, তাই মানুষের আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে অনিবার্যভাবেই প্রায়শই দ্বন্দ্ব, বিতর্ক আর অসংগতির সৃষ্টি হয়, যা শয়তানের উদ্ধত প্রকৃতিরই পরিণাম বিশেষ। শয়তান যদি মানবজাতিকে ইতিবাচক জিনিস দিত—উদাহরণস্বরূপ, যদি মানুষের স্বীকার করে নেওয়া প্রথাগত সংস্কৃতির কনফুসীয়বাদ আর তাওবাদ ভালো হত—তাহলে একই ধরনের মানুষের সেই জিনিসগুলি গ্রহণ করার পরে পরস্পরের সাথে মিলমিশ করে চলতে সক্ষম হওয়া উচিত। তাহলে যারা ঐ একই জিনিস গ্রহণ করেছে সেইসব মানুষের মধ্যে এত বড় বিভাজন কেন? এরকমটা কেন? এর কারণ হল, এই জিনিসগুলি শয়তান থেকে আগত আর শয়তান মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। শয়তান থেকে আগত জিনিস, উপর থেকে তা সে যত মর্যাদাপূর্ণ কিংবা মহান বলে মনে হোক না কেন, মানুষের মধ্যে আর মানুষের জীবনে সেগুলি বহন করে আনে শুধুই ঔদ্ধত্ব, আর শয়তানের মন্দ প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই নয় কি? যে ছদ্মবেশ ধারণে সক্ষম, যের জ্ঞান-সম্পদের অধিকারী অথবা যে সুশিক্ষার মাধ্যমে লালিত-পালিত হয়েছে, তাকেও নিজের ভ্রষ্ট শয়তানি স্বভাব লুকিয়ে রাখতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়। অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি যত উপায়েই নিজেকে লুকিয়ে রাখুক না কেন, তুমি তাকে সন্ত বলেই ভাবো, অথবা মনে কর যে সে একদম নিঁখুত, কিংবা তুমি যদি মনে কর যে সে একজন দেবদূত, তুমি তাকে যত শুদ্ধ বলেই ভাবো না কেন, দৃশ্যের অন্তরালে তাদের বাস্তব জীবনটা ঠিক কেমন? তাদের স্বভাব উদ্ঘাটিত হলে তুমি কী সারসত্য চাক্ষুষ করবে? নিঃসন্দেহে তুমি শয়তানের মন্দ প্রকৃতিই দেখবে। একথা বলাটা কি অনুমোদনযোগ্য? (হ্যাঁ।) উদাহরণস্বরূপ, ধর তুমি এমন কোনো ঘনিষ্টজনকে জানো যাকে তুমি ভালো মানুষ বলে মনে করতে, যাকে হয়ত তুমি দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে। তোমার বর্তমান উচ্চতায়, তুমি তাদের সম্পর্কে কী ভাব? প্রথমে, তুমি এইধরনের মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে কিনা, তারা সৎ কিনা, মানুষের প্রতি তাদের সত্যিকারের ভালোবাসা আছে কিনা, তাদের বাক্য ও কাজ মানুষের উপকার ও সহায়তা করে কিনা এসবের মূল্যায়ন করবে। (না, করে না।) এইধরনের মানুষের প্রকাশিত তথাকথিত দয়া, ভালবাসা বা ভালোত্ব আসলে কী? এসবই হল মিথ্যা, লোকদেখানি মাত্র। ঐ মুখোশের আড়ালে রয়েছে প্রচ্ছন্ন একটি অশুভ উদ্দেশ্য: ঐ ব্যক্তিকে আরাধ্য ও দেবতা-স্থানীয় করে রাখা। তোমরা কি এটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ? (হ্যাঁ।)

শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করতে যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে তা মানবজাতির কাছে কী বহন করে নিয়ে আসে? এগুলি কি সদর্থক কিছু বহন করে আনে? প্রথমত, মানুষ কি ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে? তুমি কি বলতে পারবে যে এই বিশ্বে, সে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিই হোক বা কোনো পত্রিকা বা অন্য কোনো প্রকাশনাই হোক, কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ, আর কী ঠিক বা কী ভুল তার বিচার করতে তাদের ব্যবহৃত মানদণ্ড একেবারে যথাযথ? ঘটনাবলী এবং মানুষের বিষয়ে তাদের মূল্যায়ন কি ন্যায্য? এগুলির কি সত্যতা আছে? এই বিশ্ব, এই মনুষ্যজাতি কি, সত্যের মানদণ্ডের ভিত্তিতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক জিনিসের মূল্যায়ন করে থাকে? (না।) কেন মানুষের এই ক্ষমতা নেই? মানুষ এত জ্ঞান অধ্যয়ন করেছে আর বিজ্ঞান সম্পর্কে এত কিছু জানে, তাহলে তো তারা মহান ক্ষমতার অধিকারী, তাই নয় কি? তাহলে তারা ইতিবাচক আর নেতিবাচক জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম কেন? এটা কেন হয়? (কারণ মানুষের সত্যজ্ঞান নেই; বিজ্ঞান ও জ্ঞান সত্য নয়।) শয়তান মানুষের কাছে যা কিছু বহন করে আনে তা সবই মন্দ, কলুষিত এবং তাতে সত্য, জীবন ও পন্থার অভাব। মানুষের মধ্যে শয়তান যে মন্দ ও ভ্রষ্টতা নিয়ে আসে, তার থেকে তুমি কি বলতে পার যে শয়তানের মধ্যে ভালোবাসা আছে? তুমি কি বলতে পার যে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা রয়েছে? কেউ কেউ বলতে পারে: “তুমি ভুল; বিশ্বজুড়ে এরকম বহু মানুষ রয়েছে যারা দরিদ্র অথবা গৃহহীনদের সাহায্য করে থাকে। এরা কি ভালো মানুষ নয়? এরকম কত দাতব্য সংস্থাও রয়েছে যারা ভালো কাজ করে; তাদের কাজ কি ভালো কাজ নয়?” এর উত্তরে তুমি কী বলবে? শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করতে নানাবিধ পদ্ধতি আর তত্ত্ব ব্যবহার করে;মানুষের এই ভ্রষ্টতা কি কোনো অস্পষ্ট ধারণা? না, তা অস্পষ্ট নয়। শয়তান কিছু কিছু ব্যবহারিক জিনিসও করে থাকে, আর সে এই বিশ্বে ও এই সমাজে একটি দৃষ্টিকোণ বা তত্ত্বেরও প্রচার করে। প্রতিটি রাজবংশে আর প্রতিটি যুগে, সে কোনো না কোনো তত্ত্ব প্রচার করে আর মানুষের মনের মধ্যে তা বদ্ধমূল করে দেয়। এই চিন্তাভাবনা আর তত্ত্বগুলি ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরেও শিকড় বিস্তার করে, আর তারপর তারা সেগুলি অনুসরণ করতে শুরু করে। একবার তারা সেসব অনুসরণ করতে শুরু করলেই, তারাও কি নিজেদের অজ্ঞাতসারেই শয়তান হয়ে ওঠে না? মানুষ কি তখন শয়তানের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় না? মানুষ যখনই শয়তানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, তখন পরিশেষে ঈশ্বরের প্রতি তাদের মনোভাব কেমন দাঁড়ায়? সেটা কি ঈশ্বরের প্রতি শয়তানের মনোভাবের অনুরূপ নয়? এটা স্বীকার করার স্পর্ধা কারো নেই, আছে কি? কি ভয়ঙ্কর! কেন আমি বলি যে শয়তানের প্রকৃতি হল মন্দ? একথা আমি ভিত্তিহীনভাবে বলি না; বরং সে কী করেছে আর কী প্রকাশ করেছে তার ভিত্তিতেই শয়তানের প্রকৃতি নির্ধারিত ও বিশ্লেষিত হয়। আমি যদি শুধু বলতাম যে শয়তান মন্দ, তোমরা কী ভাবতে? তোমরা ভাবতে: “শয়তান অবশ্যই মন্দ।” তাই আমি তোমাকে প্রশ্ন করি: “শয়তানের কোন দিকটি মন্দ?” তুমি যদি বল: “শয়তানের ঈশ্বরের প্রতি প্রতিরোধ হল মন্দ,” তাহলেও তুমি কিন্তু স্পষ্টতার সঙ্গে কথা বলছো না। এখন যেহেতু আমি এই ভাবে সুনির্দিষ্ট দিকগুলি সম্পর্কে বলেছি, তোমাদের কি শয়তানের মন্দ প্রকৃতির সারসত্যের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা উপলব্ধি হয়েছে? (হ্যাঁ।) তোমরা যদি শয়তানের মন্দ প্রকৃতি স্পষ্টরূপে চাক্ষুষ করতে সক্ষম হও, তাহলে তোমরা তোমাদের নিজেদের পরিস্থিতিও দেখতে পাবে। এই দু’টি জিনিসের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে? এটা তোমাদের পক্ষে উপযোগী নাকি নয়? (হ্যাঁ, উপযোগী।) আমি যখন ঈশ্বরের পবিত্রতার সারসত্য বিষয়ে আলোচনা করি, তখন কি আমার শয়তানের মন্দ সারসত্য সম্পর্কে আলোচনা করাটাও জরুরী? এই ব্যাপারে তোমাদের মতামত কী? (হ্যাঁ, এটা জরুরী।) কেন? (শয়তানের মন্দ দিকটি ঈশ্বরের পবিত্রতাকে লক্ষ্যণীয় করে তোলে।) ব্যাপারটা কি এরকমই? এটা আংশিকভাবে সঠিক, এই অর্থে যে শয়তানের মন্দ দিক ব্যতীত, মানুষ জানবে না যে ঈশ্বর হলেন পবিত্র; একথা বলাটা সঠিক। তবে, তুমি যদি বল যে ঈশ্বরের পবিত্রতার অস্তিত্ব শুধুমাত্র শয়তানের মন্দের সঙ্গে বৈপরীত্যের কারণেই, সেটা কি ঠিক? চিন্তার এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ঠিক নয়। ঈশ্বরের পবিত্রতা হল ঈশ্বরের সহজাত সারসত্য; এমনকি ঈশ্বর তাঁর কার্যের মাধ্যমে তা প্রকাশ করলেও, তখনও তা ঈশ্বরের সারসত্যের একটি স্বাভাবিক অভিব্যক্তিই থাকে আর তা তখনও ঈশ্বরের সহজাত সারসত্যই থাকে; এর অস্তিত্ব সর্বকালীন এবং এটি স্বয়ং ঈশ্বরের স্বকীয় ও সহজাত, যদিও মানুষ তা চাক্ষুষ করতে পারে না। এর কারণ হল মানুষ শয়তানের ভ্রষ্ট স্বভাবের মধ্যে ও শয়তানের প্রভাবাধীন হয়ে বাস করে, আর তারা পবিত্রতা সম্পর্কে জানে না, ঈশ্বরের পবিত্রতার সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে তো আরোই কম জানে। তাই, প্রথমে শয়তানের মন্দ সারসত্য সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করে নেওয়াটা কি জরুরী? (হ্যাঁ, জরুরী।) কেউ কেউ কিছু সংশয় প্রকাশ করতে পারে: “তুমি স্বয়ং ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা করছ, তাহলে তুমি সর্বদাই শয়তান কীভাবে মানুষকে ভ্রষ্ট করে আর শয়তানের প্রকৃতি কীভাবে মন্দ সে বিষয়েই কথা বলছ কেন?” এখন তোমরা এই সংশয়গুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখেছ, তাই তো? যখন মানুষের শয়তানের মন্দের বিচার করার সূক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকে আর যখন তাদের কাছে এর একটা যথাযথ সংজ্ঞা থাকে, যখন মানুষ মন্দের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আর প্রকাশ, মন্দের উৎস আর সারসত্য সুস্পষ্টরূপে দেখতে পায়, শুধুমাত্র তখনই ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের পবিত্রতা কী, পবিত্রতাই বা কী তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে ও শনাক্ত করতে পারে। আমি যদি শয়তানের মন্দের আলোচনা না করি, কিছু কিছু মানুষ ভুল করে বিশ্বাস করে বসবে যে সমাজে এবং মানুষের মধ্যে মানুষের করা নির্দিষ্ট কিছু কাজ—অথবা এই বিশ্বে অস্তিত্ব রয়েছে এরকম নির্দিষ্টি কতকগুলি বিষয়—পবিত্রতার সাথে কিছুটা সম্পর্কিত হতে পারে। এটা কি একটা ভুল দৃষ্টিকোণ নয়? (হ্যাঁ, ঠিক তাই।)

এখন যখন আমি এই ভাবে শয়তানের সারসত্য সম্পর্কে আলোচনা করে ফেলেছি, তোমার বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পাঠ করে আর তাঁর কার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে তোমরা ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে কী ধরনের উপলব্ধি অর্জন করেছো? এস, সেটা সম্পর্কে কিছু বল। তোমাকে শ্রুতিমধুর বাক্য ব্যবহার করতে হবে না, তুমি শুধু তোমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কথা বল। ঈশ্বরের পবিত্রতয় কি কেবলমাত্র তাঁর ভালোবাসা দ্বারাই গঠিত? আমরা যাকে পবিত্রতা বলে বর্ণনা করি তা কি নিছকই ঈশ্বরের ভালোবাসা? সেটা বড়ই একপেশে হয়ে যাবে, তাই নয় কি? ঈশ্বরের ভালোবাসা ছাড়া, ঈশ্বরের সারসত্যের কি আর কোনো দিক আছে? তোমরা কি সেগুলি চাক্ষুষ করেছো? (হ্যাঁ। ঈশ্বর উৎসব আর ছুটির দিন, রীতিনীতি আর কুসংস্কার ঘৃণা করেন; এটাও ঈশ্বরের পবিত্রতা।) ঈশ্বর হলেন পবিত্র, আর তাই তিনি কিছু জিনিসকে ঘৃণা করেন, এটাই কি বলতে চাইছ? সে প্রসঙ্গেই যদি আসি, তাহলে ঈশ্বরের পবিত্রতা কী? ঈশ্বরের পবিত্রতায় কি ঘৃণা ছাড়া আর কোনো সারবান বিষয়বস্তু নেই? মনে মনে কি তোমরা ভাবছ, “ঈশ্বর যেহেতু এই মন্দ জিনিসগুলি ঘৃণা করেন, তাই বলা যায় যে ঈশ্বর পবিত্র”? এটা কি এখানে অনুমান হয়ে যাচ্ছে না? এটা কি পূর্ব প্রবণতা দেখে অনুসিদ্ধান্ত আর বিচারেরই একটা রূপ নয়? ঈশ্বরের সারসত্য সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় কোন ভুল পদক্ষেপটি অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলতে হবে? (এটা হল যখন আমরা বাস্তবতাকে ভুলে গিয়ে তার বদলে মতবাদের কথা বলি।) এটা অত্যন্ত বড় এক ভুল পদক্ষেপ। আর কি কিছু আছে? (জল্পনা এবং কল্পনা।) এগুলিও খুবই গুরুতর ভ্রান্তি। জল্পনা আর কল্পনা কেন কোনো কাজে আসে না? তুমি যে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জল্পনা বা কল্পনা কর সেগুলি কি তুমি সত্যিই দেখতে পাও? এগুলি কি ঈশ্বরের প্রকৃত সারসত্য? (না।) আর কী এড়িয়ে চলতে হবে? ঈশ্বরের সারসত্য বর্ণনা করতে গিয়ে একগুচ্ছ মধুর বাক্য আওড়ে যাওয়াটা কি একটা ভুল পদক্ষেপ? (হ্যাঁ।) এটা কি আড়ম্বরপূর্ণ এবং অযৌক্তিক নয়? বিচার করা এবং জল্পনা করা হল অর্থহীন, মধুর বাক্যগুলি বেছে নেওয়াটাও তাই-ই। ফাঁপা প্রশংসাও হল অর্থহীন, তাই নয় কি? ঈশ্বর কি মানুষের এই ধরনের অর্থহীন কথাবার্তা শুনে উপভোগ করেন? (না, তিনি তা করেন না।) তিনি এসব শ্রবণ করলে অস্বস্তিবোধ করেন! ঈশ্বর যখন একদল মানুষকে পথনির্দেশ ও উদ্ধার করেন, ওই একদল মানুষ তাঁর বাক্য শ্রবণ করার পরেও কখনো উপলব্ধি করে না যে তিনি কী বলতে চাইছেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারে: “ঈশ্বর কি ভালো?” আর তারা উত্তর দেবে, “হ্যাঁ!” “কতটা ভালো?” “অত্যন্ত ভালো!” “ঈশ্বর কি মানুষকে ভালোবাসেন?” “হ্যাঁ!” “কতটা ভালোবাসেন? তুমি কি তা বর্ণনা করতে পারবে?” “অত্যন্ত বেশি! ঈশ্বরের ভালোবাসা সমুদ্রের চেয়ে গভীর, আকাশের চেয়ে উচ্চ!” এই বাক্যগুলি কি অর্থহীন নয়? আর এই অর্থহীন বাক্যগুলি কি তোমরা এক্ষুনি যা বললেতার অনুরূপ নয়: “ঈশ্বর শয়তানের ভ্রষ্ট স্বভাবকে ঘৃণা করেন, আর তাই ঈশ্বর হলেন পবিত্র”? (হ্যাঁ।) তোমরা এক্ষুনি যা বললে সেটা কি অর্থহীন নয়? আর যে সব অর্থহীন কথাবার্তা বলা হয় তাদের অধিকাংশই প্রাথমিকভাবে কোথা থেকে আগত হয়? যেসব অর্থহীন কথা বলা হয় তা প্রাথমিকভাবে মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং ঈশ্বরকে সম্মান না করা থেকেই উদ্ভূত হয়। আমরা কি একথা বলতে পারি? তোমার কোনো উপলব্ধি ছিল না, অথচ তাও তুমি অর্থহীন কথা বলতে। এটা কি দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নয়? এটা কি ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়? তুমি কিছু জ্ঞান অর্জন করেছো, কিছু কিছু বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিবিদ্যা উপলব্ধি করেছো, তুমি এই জিনিসগুলি ব্যবহার করেছো, উপরন্তু এগুলি করেছো ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতেই। তোমার কি মনে হয় যে ঈশ্বর তোমাকে এইভাবে কথা বলতে শুনে মর্মাহত হন? এইসব পদ্ধতি ব্যবহার করে তোমরা কিভাবে ঈশ্বরকে জানার প্রচেষ্টা করতে পার? তোমরা যখন এইভাবে কথা বল, তখন কি তা আনাড়ির মতো শোনায় না? অতএব, ঈশ্বরের জ্ঞানের ক্ষেত্রে, তোমাকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে; তুমি ঈশ্বরকে যতটা জানো শুধু ততটাই বলবে। সৎভাবে এবং বাস্তবিকভাবে কথা বল আর বিনম্র প্রশংসা দিয়ে তোমাদের বাক্যগুলি সুসজ্জিত করো না, এবং স্তাবকতার ব্যবহার করো না; ঈশ্বরের তার প্রয়োজন নেই; এগুলি আগত হয় শয়তানের কাছ থেকে। শয়তানের স্বভাব হল উদ্ধত; শয়তান স্তাবকতা আর মিষ্ট বাক্য শ্রবণ করতে পছন্দ করে। মানুষ যদি তাদের শেখা যাবতীয় মিষ্ট বাক্য আওড়ে যায় আর সেগুলি শয়তানের জন্য ব্যবহার করে তাহলে শয়তান আনন্দিত এবং খুশি হবে। কিন্তু ঈশ্বরের এসবের প্রয়োজন নেই; ঈশ্বরের তোষণ অথবা স্তাবকতার প্রয়োজন নেই এবং তিনি চান না যে মানুষ অর্থহীন কথা বলুক আর অন্ধভাবে তাঁর প্রশংসা করুক। ঈশ্বর বাস্তবের সাথে সংশ্রবশূন্য প্রশংসা আর স্তাবকতা ঘৃণা করেন এবং সেগুলি শ্রবণ করেনও না। তাই, যখন কিছু মানুষ কপটভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করে, এবং অন্ধভাবে শপথ নেয় আর তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, ঈশ্বর আদৌ তা শ্রবণ করেন না। তুমি যা বলবে তার দায় তোমাকেই নিতে হবে। তুমি যদি কিছু না জেনে থাক, তাহলে সেটা বল; তুমি যদি কিছু জান, তাহলে তা ব্যবহারিক উপায়ে প্রকাশ কর। তাহলে, ঈশ্বরের পবিত্রতার ফলস্বরূপ সুনির্দিষ্টভাবে ও প্রকৃতপক্ষে কী ঘটে, সে সম্পর্কে তোমাদের কি প্রকৃত কোনো উপলব্ধি আছে? (আমি যখন বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিলাম, আমি যখন সীমালঙ্ঘন করেছিলাম, তখন আমি ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি গ্রহণ করেছিলাম, আর তার মধ্যেই আমি ঈশ্বরের পবিত্রতা চাক্ষুষ করেছিলাম। এবং যখন আমি এমন পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছিলাম যা আমার আশানুরূপ ছিল না, আমি এই জিনিসগুলির বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলাম এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য জানতে চেয়েছিলাম, আর ঈশ্বর আমাকে তাঁর বাক্যদ্বারা আলোকিত করলে ও পথনির্দেশ করলে, আমি ঈশ্বরের পবিত্রতা চাক্ষুষ করেছিলাম।) এটি এসেছে তোমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে। (ঈশ্বর এই বিষয়ে যা বলেছেন তা থেকে, আমি দেখেছি যে মানুষ শয়তান দ্বারা কলুষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর কীসে পরিণত হইয়েছে। তদসত্ত্বেও, ঈশ্বর আমাদের উদ্ধার করার জন্য সবকিছু দিয়েছেন, আর এ থেকেই আমি ঈশ্বরের পবিত্রতা চাক্ষুষ করেছি।) এই হল কথা বলার বাস্তববাদী পন্থা; এই হল সত্য জ্ঞান। এটা উপলব্ধি করার অন্য আর কোনো পথ আছে কি? (শয়তানের হবাকে পাপাচারের প্রলোভন দিতে এবং প্রভু যীশুকে প্রলুব্ধ করতে বলা বাক্যগুলি থেকে তার মন্দ কর্ম চাক্ষুষ করি। ঈশ্বরের বলা বাক্যগুলি থেকে যেখানে ঈশ্বর আদম ও হবাকে তারা কী খেতে পারে আর কী খেতে পারে না তা বলেছিলেন, আমি দেখি যে ঈশ্বর সোজাসুজি, সুস্পষ্টরূপে, এবং বিশ্বস্তভাবে কথা বলেন; এর থেকে আমি ঈশ্বরের পবিত্রতা চাক্ষুষ করি।) উপরের মন্তব্যগুলি শ্রবণ করে, কার বাক্যগুলি তোমাদের “আমেন” বলার জন্য সর্বাধিক অনুপ্রেরণা দেয়? কার আলাপ-আলোচনা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তুর নিকটতম ছিল? কার বাক্যগুলি অধিক বাস্তবসম্মত ছিল? সর্বশেষ ভগিনীর আলোচনা কেমন ছিল? (ভালো।) সে যা বলেছে তোমরা তাতে “আমেন” বল। তার বলা কোন কথা সঠিক লক্ষ্যনিষ্ঠ ছিল? (ভগিনীর একটু আগে বলা বাক্যগুলিতে, আমি শুনেছি যে ঈশ্বরের বাক্য সোজাসুজি এবং সুস্পষ্ট, আর তা শয়তানের ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলার মত একেবারেই নয়। আমি এর মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্রতা চাক্ষুষ করেছি।) এ হল এটির একটি অংশ। এটি কি সঠিক ছিল? (হ্যাঁ।) খুব ভালো। আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা এই শেষ দু’টি আলোচনায় কিছু জিনিস অর্জন করেছ, তবে তোমাদের কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে। তোমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে তার কারণ ঈশ্বরের সারসত্য বিষয়টা হল এক অত্যন্ত গভীর শিক্ষা; কেউ রাতারাতি এটি উপলব্ধি করে ফেলতে পারে না, কিংবা কয়েকটি মাত্র বাক্য দ্বারা কেউ তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে না।

মানুষের ভ্রষ্ট শয়তানি স্বভাবের প্রতিটি দিক, জ্ঞান, দর্শন, মানুষের চিন্তাভাবনা আর দৃষ্টিভঙ্গী, এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তির নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যক্তিগত দিক তাদের ঈশ্বরের সারসত্য জানতে তাদের অত্যন্ত বাধা দেয়; তাই তুমি যখনই ঐ বিষয়গুলি শ্রবণ কর, সেগুলির কিছু কিছু তোমাদের নাগালের বাইরে হতে পারে; কিছু জিনিস তোমরা হয়তো উপলব্ধি করতে পার না, আবার কিছু কিছু বিষয় তোমরা মূলগতভাবে বাস্তবতার সঙ্গে মেলাতে সক্ষম নাও হতে পার। তা সত্ত্বেও, আমি তোমাদের ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে উপলব্ধির কথা শুনেছি এবং আমি জানি যে তোমাদের অন্তরে তোমরা আমি ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে যা বলেছি আর আলাপ-আলোচনা করেছি তা স্বীকার করতে শুরু করছ। আমি জানি যে তোমাদের অন্তরে ঈশ্বরের পবিত্রতার সারসত্য উপলব্ধি করার বাসনা জাগ্রত হতে শুরু করছে। কিন্তু আমি আরও বেশি খুশি হই এই কারণে যে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞানের বর্ণনা দিতে সরলতম বাক্যের ব্যবহার করতে সক্ষম। যদিও কথাটা বলা অত্যন্ত সহজ আর আমি এটা আগেও বলেছি, তবুও তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই এখনও তাদের অন্তরে এই বাক্যগুলি গ্রহণ করেনি, আর বস্তুত তোমাদের মনে সেগুলি কোনো ছাপই ফেলতে পারেনি। তবুও, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই বাক্যগুলি স্মৃতিতে ধরে রেখেছ। এটি অত্যন্ত ভালো আর আশাব্যঞ্জক সূচনা। আমি আশা করি যে তোমরা যে বিষয়গুলিকে গভীর বলে মনে কর—অথবা যে বিষয়গুলি তোমাদের নাগালের বাইরে সেগুলি সম্পর্কে তোমরা আরো বেশি করে ভাবনাচিন্তা করা ও আলাপ—আলোচনা করা অব্যাহত রাখবে। তোমাদের বোধগম্যতার বাইরে থাকা বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কেউ একজন তোমাদের আরও বেশি পথনির্দেশনা প্রদান করবে। বর্তমানে তোমাদের বোধগম্যতার অন্তর্গত বিষয়গুলি নিয়ে তোমরা যদি আরো বেশি আলাপ-আলোচনায় আত্মনিয়োগ কর, পবিত্র আত্মা তাঁর কার্য সম্পাদন করবেন এবং তোমরা আরও সম্যকতর উপলব্ধিতে উপনীত হবে। ঈশ্বরের সারসত্য উপলব্ধি করা এবং ঈশ্বরের সারসত্য জানাই হল মানুষের জীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করি যে একে তোমরা উপেক্ষা করবে না বা এটাকে একটা খেলা হিসাবে দেখবে না, কারণ ঈশ্বরকে জানা হল মানুষের বিশ্বাসের ভিত আর মানুষের সত্যানুসরণ ও পরিত্রাণ লাভের চাবিকাঠি। মানুষ যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে অথচ তাঁকে না জানে, তারা যদি শুধুই বাক্য এবং মতবাদের মধ্যেই বাস করে, তাহলে তারা কখনই পরিত্রাণ পাবে না, এমনকি তারা যদি সত্যের অগভীর অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে আচরণ ও যাপন করে তবুও। অর্থাৎ, তুমি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর অথচ তাঁকে না জান, তাহলে তোমার বিশ্বাস পুরোটাই বৃথা এবং তার মধ্যে বাস্তবতার লেশমাত্র নেই। তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ তো, তাই না? (হ্যাঁ, আমরা উপলব্ধি করতে পারছি।) আমাদের আলাপ-আলোচনা আজ এখানেই শেষ হবে।

জানুয়ারি ৪, ২০১৪


স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ৬

ঈশ্বরের পবিত্রতা (৩)

আগেরবার আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তা ছিল ঈশ্বরের পবিত্রতা। ঈশ্বরের পবিত্রতা স্বয়ং ঈশ্বরের কোন বৈশিষ্ট্যটির সাথে সম্পর্কয়ুক্ত? তা কি ঈশ্বরের সারসত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? (হ্যাঁ।) তাহলে, ঈশ্বরের সারসত্যের যে মূল দিকটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটি কী? তা কি ঈশ্বরের পবিত্রতা? ঈশ্বরের পবিত্রতা হচ্ছে ঈশ্বরের অনন্য সারসত্য। আমাদের গতবারের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু কী ছিল? (শয়তানের মন্দত্বকে উপলব্ধি করা। অর্থাৎ, শয়তান কীভাবে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রথাগত সংস্কৃতি, কুসংস্কার, ও সামাজিক প্রবণতা ব্যবহার করে মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করে।) আমাদের গতবারের আলোচনার এটাই ছিল মূল বিষয়স্তু। শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করার জন্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, কুসংস্কার, প্রথাগত সংস্কৃতি, ও সামাজিক প্রবণতাকে ব্যবহার করে; এগুলিই সেই পথ—মোট পাঁচটি—যে পথে শয়তান মানুষকে কলুষিত করে। এর মধ্যে কোন পথটিকে শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে বলে তোমার মনে হয়? মানুষকে সবচেয়ে গভীরভাবে ভ্রষ্ট করতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (প্রথাগত সংস্কৃতি। এর কারণ হল, শয়তানোচিত দর্শন, যেমন কনফুসিয়াস এবং মেনসিয়াসের মতবাদ, এগুলি আমাদের মনে গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে।) তাহলে কিছু ভাই বোন মনে করে যে উত্তরটা হল “প্রথাগত সংস্কৃতি”। কারও কাছে কি অন্য কোনো উত্তর রয়েছে? (জ্ঞান। জ্ঞান আমাদের কখনোই ঈশ্বরের উপাসনা করতে দেবে না। তা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, এবং ঈশ্বরের শাসনকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ বলা যায়, শয়তান আমাদের অল্পবয়স থেকেই অধ্যয়ন শুরু করতে বলে, এবং বলে যে শুধুমাত্র অধ্যয়ন ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও আনন্দময় ভাগ্য লাভ করতে পারবো।) তোমার ভবিষ্যৎ ও ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শয়তান জ্ঞানকে ব্যবহার করে, এবং তারপর সে তোমাকে তার ইচ্ছায় চলতে বাধ্য করে; তুমি মনে করো যে এই ভাবেই শয়তান মানুষকে সবচেয়ে গভীরভাবে ভ্রষ্ট করে। তাহলে তোমাদের মধ্যে বেশিরভাগই মনে করো যা ব্যবহার করে শয়তান মানুষকে গভীরতম ভাবে ভ্রষ্ট করে তা হল জ্ঞান। অন্য কারও কি অন্য কোনও মতামত রয়েছে? যেমন ধরো, বিজ্ঞান বা সামাজিক প্রবণতার ক্ষেত্রে কী বলা যায়? কেউ কি উত্তর হিসাবে এইগুলির কোনোটিকে চিহ্নিত করবে? (হ্যাঁ।) আজকে আমি আবারও আলোচনা করব সেই পাঁচটি উপায়ের বিষয়ে যার মাধ্যমে শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করে, এবং আমার বলা হয়ে গেলে আমি তোমাদের আরও কয়েকটি প্রশ্ন করব, যাতে আমরা দেখতে পারি মানুষকে সবচেয়ে গভীরভাবে ভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান এর মধ্যে কোন উপায়টি ব্যবহার করে।

যে পাঁচটি উপায়ে শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করে

ⅰ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান জ্ঞানের ব্যবহার করে, এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সে ব্যবহার করে যশ এবং লাভ

শয়তান যে পাঁচটি উপায়ে মানুষকে ভ্রষ্ট করে, তার মধ্যে আমরা প্রথম যেটির উল্লেখ করেছিলাম তা হল জ্ঞান, তাহলে জ্ঞানকেই আমাদের আলোচনার প্রথম বিষয় হিসাবে নেওয়া যাক। শয়তান জ্ঞানকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। ভালো করে শুনে রাখো: জ্ঞান এক প্রকার টোপ মাত্র। মানুষকে প্রলুব্ধ করা হয় কঠোর অধ্যয়ন করতে এবং দিনের পর দিন নিজেদের উন্নত করতে, জ্ঞানকে অস্ত্রে পরিণত করে সেই অস্ত্র দ্বারা নিজেদের সজ্জিত করতে, এবং তারপর জ্ঞানের ব্যবহার করে বিজ্ঞানের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করতে; প্রকারান্তরে বললে, তুমি যত বেশি জ্ঞান অর্জন করবে, তত বেশি উপলব্ধি করতে পারবে। শয়তান মানুষকে এইসব বলে; শয়তান মানুষকে বলে জ্ঞান অর্জনকালে উচ্চ আদর্শকে লালন করতে, নির্দেশ দেয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ গড়ে তোলার। মানুষের অজ্ঞাতসারে, শয়তান এই ধরনের বহু বার্তা পৌঁছে দেয়, যার ফলে মানুষ অবচেতনভাবে অনুভব করে যে এই বিষয়গুলি সঠিক অথবা উপকারী। অজ্ঞাতসারে, মানুষ সেই পথে পা বাড়ায়, নিজেদের অজান্তেই তাদের নিজস্ব আদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়ে এগিয়ে চলে। ধাপে ধাপে, অজ্ঞাতসারেই তারা শয়তান প্রদত্ত জ্ঞান থেকে শেখে যে কোন কোন উপায়ে মহান অথবা বিখ্যাত ব্যক্তিরা চিন্তা করে। কিছু কিছু বিষয় তারা শেখে বীর হিসাবে গণ্য ব্যক্তিদের কীর্তি থেকেও। সেই বীরদের কীর্তির মাধ্যমে শয়তান মানুষকে কী পরামর্শ দিচ্ছে? সে মানুষের মধ্যে কী প্রবিষ্ট করাতে চাইছে? যে, মানুষকে অবশ্যই দেশপ্রেমিক হতে হবে, তার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাবোধ থাকতে হবে, এবং তাকে আত্মিক বীরত্বের অধিকারী হতে হবে। মানুষ ঐতিহাসিক কাহিনী বা বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের জীবনী থেকে কি শেখে? শেখে ব্যক্তিগত আনুগত্যবোধের ধারণার অধিকারী হওয়া, নিজের বন্ধু ও ভ্রাতাদের জন্য যে কোনো কিছু করতে তৈরি থাকা। শয়তান প্রদত্ত এই জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই এমন অনেক কিছুই শিখে ফেলে যা মোটেই ইতিবাচক নয়। মানুষের অজান্তেই শয়তান-সৃষ্ট বীজ মানুষের অপরিণত মনে বপন করা হয়। এই বীজগুলির কারণেই তারা অনুভব করে যে তাদের মহান ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে হবে, খ্যাতিমান হতে হবে, নায়ক হয়ে উঠতে হবে, দেশপ্রেমিক হতে হবে, হয়ে উঠতে হবে এমন মানুষ যারা নিজেদের পরিবারকে ভালোবাসে, এবং হতে হবে এমন মানুষ যে তার কোনো বন্ধুর জন্য যে কোনও কিছু করতে পারে, ও যার ব্যক্তিগত আনুগত্যবোধ আছে। শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে, অজ্ঞাতসারে তারা সেই পথেই চলতে থাকে যা তাদের উদ্দেশ্যে শয়তান প্রস্তুত করেছে। যখন তারা সেই পথে চলতে থাকে, তারা জীবনযাপনের জন্য শয়তানের নিয়মগুলি মেনে নিতে বাধ্য হয়। সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাতসারেই তারা তাদের জীবনযাপনের নিজস্ব নিয়ম তৈরি করে ফেলে, কিন্তু সেগুলি শয়তানের নিয়ম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা সে বলপূর্বক তাদের ভিতর সঞ্চার করেছে। শেখার প্রক্রিয়া চলাকালীন, শয়তান মানুষকে দিয়ে তাদের নিজেদের অভীষ্টগুলিকে সযত্নে লালন করায়, এবং তাদের জীবনের লক্ষ্য, জীবনযাপনের নিয়ম, জীবনের দিকনির্দেশ স্থির করায়, এবং এই সমস্ত সময় জুড়ে তাদের মধ্যে শয়তানের জিনিসগুলি প্রবিষ্ট করে গল্প, জীবনী, ও মানুষকে প্রলুব্ধ করার অন্যান্য সকল উপায়ের মাধ্যমে, অল্প অল্প করে, যতক্ষণ না তারা টোপ গ্রহণ করে। এইভাবে, তাদের শেখার সময়ে, কেউ পছন্দ করে সাহিত্য, কেউ অর্থনীতি, কেউ জ্যোতির্বিদ্যা বা ভূগোল। আবার কেউ কেউ আছে যারা রাজনীতি পছন্দ করে, কেউ কেউ পছন্দ করে পদার্থবিদ্যা, কেউ রসায়ন, এমনকি এমনও আছে এখনও যাদের ধর্মতত্ত্ব পছন্দ। এগুলি সবই সামগ্রিক জ্ঞানের এক একটা অংশ। তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ-নিজ অন্তরে জানো যে এই বিষয়বস্তুগুলি আসলে কী; তোমাদের প্রত্যেকেরই আগে সেগুলোর সাথে যোগাযোগ ঘটেছে। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই জ্ঞানের এই শাখাগুলির মধ্যে কোনও না কোনও একটি বিষয়ে অবিরাম কথা বলে যেতে সক্ষম। এবং তাই এই জ্ঞান মানুষের মনে কতটা গভীরভাবে প্রবেশ করেছে তা খুবই স্পষ্ট; মানুষের মনে এই জ্ঞান কী অবস্থান দখল করেছে এবং তাদের উপর এর প্রভাব কত গভীর তা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। একবার যখন কোনও ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানের কোনও একটি দিকের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়, যখন কেউ গভীরভাবে প্রেমে পড়ে যায় সেই বিষয়ের সাথে, তখন তাদের অজ্ঞাতসারেই তাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা গড়ে ওঠে: কেউ কেউ হতে চায় লেখক, কেউ সাহিত্যিক হতে চায়, কেউ রাজনীতিতে সফল হতে চায়, এবং কেউ কেউ অর্থনীতির সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে চায়। আবার মানুষের মধ্যে এমন একটি অংশ রয়েছে যারা নায়কোচিত হয়ে উঠতে চায়, মহান অথবা প্রসিদ্ধ হতে চায়। কেউ কোন ধরনের ব্যক্তি হয়ে উঠতে চায় তা নির্বিশেষে, তাদের লক্ষ্য হল জ্ঞান অর্জনের এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করা এবং তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তা ব্যবহার করা, তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, তাদের নিজস্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা। শুনতে যতই ভালো লাগুক না কেন—তারা তাদের স্বপ্নগুলো সফল করতে চায়, তাদের জীবন নষ্ট করতে চায় না, অথবা চায় যে একটি নির্দিষ্ট পেশাগত জীবিকা থাকুক—তারা এইসব উচ্চ আদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, কিন্তু আসলে এসবের প্রয়োজনীয়তা কী? তোমরা কি আগে কখনও এই প্রশ্নটা বিবেচনা করে দেখেছ? শয়তান কেন এইভাবে কাজ করে? মানুষের মধ্যে এই বিষয়গুলি প্রবিষ্ট করার পিছনে শয়তানের উদ্দেশ্য কী? তোমাদের হৃদয়কে এই প্রশ্নের বিষয়ে স্বচ্ছ হতে হবে। 

এবার আলোচনা করা যাক শয়তান কীভাবে জ্ঞানের ব্যবহার করে মানুষকে ভ্রষ্ট করে, সেই নিয়ে। প্রথমত, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে: জ্ঞানের মাধ্যমে শয়তান কী দিতে চায় মানুষকে? কোন প্রকার পথে সে মানুষকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যেতে চায়? (ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করার পথ।) হ্যাঁ, সেটা নিশ্চিতভাবেই তাই—ঈশ্বরকে প্রতিরোধ। তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ, এটা মানুষের জ্ঞান অর্জনেরই পরিণতি—তারা ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করতে শুরু করে। তাহলে, শয়তানের অশুভ উদ্দেশ্যগুলো কী কী? তোমার কাছে এই ব্যপারটা স্পষ্ট নয়, তাই নয় কি? মানুষের জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া চলাকালীন, শয়তান সমস্ত রকমের পদ্ধতি প্রয়োগ করে, তা সেটা গল্প বলাই হোক, তাদের কোনো একটা নির্দিষ্ট জ্ঞান দেওয়াই হোক, অথবা তাদের আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করতে দেওয়াই হোক না কেন। শয়তান তোমাকে পতনের কোন রাস্তায় নিয়ে যেতে চায়? মানুষ মনে করে যে, জ্ঞান অর্জন করার মধ্যে ভুল কিছু নেই, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মানুষের কাছে বিষয়টা এমনভাবে উপস্থাপিত যাতে তা আকর্ষণীয় মনে হয়, উচ্চ আদর্শ পোষণ করা বা উচ্চাশা থাকাই চালিকাশক্তি থাকার সমান, এবং এটাই জীবনের সঠিক পথ হওয়া উচিত। মানুষ যদি তাদের নিজস্ব আদর্শ উপলব্ধি করতে পারে, বা একটি পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তবে তা কি তাদের পক্ষে অধিকতর গৌরবান্বিত পন্থা নয়? এই কাজগুলি করে, কেউ যে শুধু তার পূর্বপুরুষদের সম্মানজ্ঞাপন করতে পারে তা-ই নয়, বরং সে একই সাথে ইতিহাসে নিজের চিহ্ন রেখে যাওয়ার সুযোগও পায়—তা কি একটা ভালো বিষয় নয়? জাগতিক মানুষের দৃষ্টিতে তা একটা ভালো বিষয়, এবং তাদের কাছে সেটি সঠিক এবং ইতিবাচক হওয়া উচিত। তবে বিষয়টা কি শুধু এইটুকুই যে শয়তান তার অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষকে এই প্রকার পথে নিয়ে চলে, আর সেই পথে শুধু এটুকুই রয়েছে? অবশ্যই তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের আদর্শ যতই উচ্চ হোক না কেন, মানুষের আকাঙ্ক্ষা যতই বাস্তববাদী হোক বা যতই যথাযথ হোক না কেন, মানুষ কেবলমাত্র যা অর্জন করতে চায়, মানুষ একমাত্র যা অন্বেষণ করে, তা দুটিমাত্র শব্দের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই দুটি শব্দ প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এগুলিই সেই বস্তু যা শয়তান মানুষের মধ্যে প্রবিষ্ট করতে চায়। এই দুটি শব্দ কী? সেগুলি হল “খ্যাতি” এবং “লাভ”। শয়তান একটি অতীব সূক্ষ্ম পদ্ধতির প্রয়োগ করে, তা এমন এক পদ্ধতি যা মানুষের পূর্বধারণাগুলির সাথে মিলে যায়, যা বিন্দুমাত্র উগ্র নয়, যার মাধ্যমে মানুষকে দিয়ে তাদের অজ্ঞাতসারেই শয়তান নিজের জীবনযাপনের পদ্ধতি ও নিয়মগুলি গ্রহণ করায়, এবং তাদের জীবনের লক্ষ্য ও জীবনের পথনির্দেশ স্থাপন করে, এবং তা করতে গিয়ে তাদের অজান্তেই মানুষের জীবনে চলে আসে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। জীবনের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি যতই মহৎ বলে মনে হোক না কেন, তারা “খ্যাতি” এবং “লাভ” এর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে কোনও মহান অথবা যশস্বী ব্যক্তিত্ব—বস্তুত, সকল মানুষই—জীবনে যা অনুসরণ করে, তা শুধুমাত্র এই দুটি শব্দের সাথে সম্পর্কিত: “খ্যাতি” এবং “লাভ”। মানুষ মনে করে যে একবার খ্যাতি ও লাভ অর্জন করলে তারপর তারা উচ্চ মর্যাদা ও বিপুল সম্পদ উপভোগ করার জন্য এবং জীবনকে উপভোগ করার জন্য সেগুলিকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে। তারা মনে করে যে খ্যাতি এবং লাভ হল এক প্রকার মূলধন যা ভোগসুখের অন্বেষণ এবং উদ্দাম দৈহিক ভোগবিলাসময় জীবন অর্জন করার জন্য তারা ব্যবহার করতে পারবে। এই যে খ্যাতি এবং লাভ, যার জন্য মানবজাতি এত লুব্ধ, তা অর্জন করার উদ্দেশ্যে মানুষ স্বেচ্ছায়, যদিও অজ্ঞাতসারেই, তাদের দেহ, মন, তাদের যা কিছু আছে সব, তাদের ভবিষ্যত, এবং তাদের নিয়তি, শয়তানের হাতে তুলে দেয়। তারা এক মুহুর্তের দ্বিধা ছাড়াই তা করে, তারা যা যা হস্তান্তর করেছে সেসকল পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তারা চির অজ্ঞ। এইভাবে একবার শয়তানের শরণ নিয়ে তার অনুগত হয়ে যাওয়ার পর, মানুষ কি নিজের ওপর আর কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে? একেবারেই না। তারা আদ্যোপান্তভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে শয়তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তারা সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণভাবে একটা চোরাবালিতে ডুবে গেছে, এবং তারা নিজেদের মুক্ত করতে অক্ষম। কেউ একবার খ্যাতি ও লাভে নিমজ্জিত হলে, তারা আর সন্ধান করে না সেসবের যা কিছু উজ্জ্বল, যা কিছু ন্যায়পরায়ণ, বা যা কিছু সুন্দর ও মঙ্গলময়। এর কারণ হল, মানুষের উপর খ্যাতি ও লাভের যে প্রলোভনকারী ক্ষমতা রয়েছে তা সুবিশাল; সেগুলি তাদের সারা জীবন এবং এমনকি অনন্তকাল পর্যন্ত নিরন্তর অনুসরণীয় বিষয় হয়ে ওঠে। একথা সত্যি নয় কি? কিছু লোক বলবে যে জ্ঞান অর্জন করার অর্থ হল, যাতে তারা সময়ের সাথে পিছিয়ে না পড়ে বা দুনিয়া থেকে পিছিয়ে না থাকে সেই উদ্দেশ্যে বই পড়া, বা যা তারা ইতিমধ্যে জানে না তেমন কিছু জিনিস শেখা, এর চেয়ে বেশি আর কিছুই নয়। জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল যাতে তারা অন্নসংস্থান করতে পারে, যাতে তাদের নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কাজে লাগে, অথবা মৌলিক প্রয়োজনগুলির সংস্থান হয়। এমন কোনো ব্যক্তি কি আছে যে এক দশক যাবৎ কঠোর অধ্যয়ন সহ্য করবে শুধুই মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য, শুধুমাত্র খাদ্যের সংস্থানের জন্য? না, এরকম কেউ নেই। তাহলে কেন কোনো ব্যক্তি এতগুলো বছর ধরে এই কষ্ট সহ্য করে? তা শুধু খ্যাতি ও লাভের উদ্দেশ্যে। যেন খ্যাতি ও লাভ তাদের জন্য সুদূরে প্রতীক্ষারত, তাদের হাতছানি দিচ্ছে, এবং তারা বিশ্বাস করে যে কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব অধ্যাবসায়, ক্লেশসাধন, ও সংগ্রামের মাধ্যমে তারা সেই পথ অনুসরণ করতে পারবে যা তাদের খ্যাতি ও লাভ অর্জনের দিকে নিয়ে যাবে। এরকম একজন ব্যক্তিকে তাদের ভবিষ্যতের পথের উদ্দেশ্যে, তাদের ভবিষ্যত সুখভোগের উদ্দেশ্যে, এবং এক উন্নত জীবন লাভের উদ্দেশ্যে এই কষ্টগুলি ভোগ করতে হবে। এই জ্ঞান আদতে কী—তোমরা কি আমায় তা বলতে পার? তা কি মানুষের মধ্যে শয়তানের ঢুকিয়ে দেওয়া জীবনযাপনের নিয়ম ও দর্শন নয়, যেমন, “দলকে ভালবাসো, দেশকে ভালবাসো, আর তোমার ধর্মকে ভালবাসো” এবং “কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করে”? তা কি মানুষের মধ্যে শয়তানের দ্বারা সঞ্চারিত জীবনের “মহৎ আদর্শ” নয়? উদাহরণস্বরূপ, মহান ব্যক্তিদের ধ্যানধারণা, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সততা অথবা বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের দুঃসাহসী তেজ, অথবা মল্লবিদ্যা বিষয়ক উপন্যাসে নায়ক এবং তলোয়ারধারীদের বীরত্ব ও দয়াশীলতার কথাই ধরা যাক—এই সবই কি শয়তানের এই আদর্শগুলিকে প্রবিষ্ট করানোর পদ্ধতি নয়? এই ধারণাগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এবং প্রতিটি প্রজন্মের মানুষ এই ধারণাগুলি গ্রহণ করে। তারা ক্রমাগত সেই “মহৎ আদর্শ” গুলির অন্বেষণে সংগ্রাম করে, যার জন্য তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ পর্যন্ত করতে পারে। এটাই সেই উপায় ও পন্থা যার মাধ্যমে শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করতে জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটায়। সুতরাং, শয়তান মানুষকে এই পথে নিয়ে যাওয়ার পর, তারা কি আর ঈশ্বরের আনুগত্য ও উপাসনায় সক্ষম থাকে? এবং তারা কি আর ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণে এবং সত্যের অন্বেষণে সক্ষম? বিন্দুমাত্র নয়—কারণ তারা শয়তানের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। শয়তানের দ্বারা মানুষের মধ্যে প্রবিষ্ট জ্ঞান, চিন্তাভাবনা এবং মতামতগুলিকে আবার দেখে নেওয়া যাক: এই বিষয়গুলির মধ্যে কি ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের এবং ঈশ্বরের উপাসনার সত্য রয়েছে? এগুলির মধ্যে ঈশ্বরে ভীতি ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করার সত্য আছে কি? সেখানে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে কোনো একটিও রয়েছে কি? এমন কিছু কি রয়েছে যা সত্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত? বিন্দুমাত্রও নেই—এই বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। তোমরা কি এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারো যে শয়তান মানুষের মধ্যে যে বিষয়গুলো প্রবিষ্ট করেছে সেখানে কোনও সত্য নেই? সে সাহস নেই তোমাদের—কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। যদি তুমি বুঝতে পারো যে “খ্যাতি” এবং “লাভ”, এই দুটিই হল মূল শব্দ যা প্রয়োগ করে শয়তান মানুষকে মন্দের পথে প্রলুব্ধ করে, তবে সেইটুকুই যথেষ্ট।

আমরা এতক্ষণ যে বিষয়ে আলোচনা করলাম, সেটার একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যাক: শয়তান মানুষকে দৃঢ়ভাবে তার নিয়ন্ত্রণের অধীন করে রাখার উদ্দেশ্যে কী ব্যবহার করে? (খ্যাতি এবং লাভ।) সুতরাং, শয়তান মানুষের চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে খ্যাতি ও লাভের প্রয়োগ করে, যতক্ষণ না সকল মানুষ শুধু খ্যাতি এবং লাভের বিষয়ে ছাড়া অন্যকিছু চিন্তা করতে না পারে। খ্যাতি ও লাভের উদ্দেশ্যে তারা সংগ্রাম করে, খ্যাতি ও লাভের উদ্দেশ্যে কষ্ট সহ্য করে, খ্যাতি ও লাভের উদ্দেশ্যে অপমান সহ্য করে, খ্যাতি ও লাভের উদ্দেশ্যে তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে এবং খ্যাতি ও লাভের উদ্দেশ্যে তারা যে কোনও রায় দান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইভাবে, শয়তান মানুষকে অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, এবং তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার শক্তি বা সাহস তাদের নেই। তারা অজ্ঞাতসারেই সেই শৃঙ্খলভার বহন করে, এবং বহু কষ্টে অগ্রসর হতে থাকে। এই খ্যাতি ও লাভের উদ্দেশ্যে, মানবজাতি ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে, তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, এবং ক্রমশ খল হয়ে ওঠে। এই ভাবেই, শয়তানের খ্যাতি ও লাভের মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ধ্বংস হয়ে চলেছে। শয়তানের ক্রিয়াকলাপগুলির প্রতি এখন দৃষ্টিপাত করলে, তার অশুভ অভীষ্টগুলি কি আদ্যোপান্তই ঘৃণার্হ নয়? তোমরা হয়তো আজও শয়তানের অশুভ উদ্দেশ্যগুলি দেখতে পাচ্ছ না, কারণ তোমরা মনে করো যে খ্যাতি ও লাভ ছাড়া কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। তোমরা মনে করো যে মানুষ যদি খ্যাতি ও লাভ পরিহার করে, তাহলে তারা আর সামনের পথটিকে দেখতে পাবে না, তারা আর তাদের লক্ষ্যগুলিকে দেখতে পাবে না, তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার, ম্লান এবং তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু ধীরে ধীরে একদিন তোমরা সকলেই বুঝবে, খ্যাতি এবং লাভ হল সেই ভয়ঙ্কর শৃঙ্খল যা শয়তান মানুষকে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। যখন সেই দিনটি আসবে, তুমি শয়তানের নিয়ন্ত্রণকে, এবং শয়তান যে শৃঙ্খলগুলি ব্যবহার করে তোমাদের আবদ্ধ করে রাখে সেগুলিকে, পুরোপুরিভাবে প্রতিহত করবে। যখন এমন সময় আসবে যে শয়তান তোমার মধ্যে যা যা প্রবিষ্ট করেছে সেগুলি সকলই তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইবে, তখনই তুমি শয়তানের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত করবে, এবং শয়তান তোমায় যা যা এনে দিয়েছে সেই সকল কিছুকে প্রকৃতরূপে ঘৃণা করবে। কেবলমাত্র তখনই মানবজাতি ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রেম ও আকাঙ্ক্ষা লাভ করবে।

ⅱ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান বিজ্ঞানের ব্যবহার করে

আমরা এইমাত্র আলোচনা করলাম কীভাবে মানুষকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে শয়তান জ্ঞানের প্রয়োগ করে, তাহলে মানুষকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে শয়তান কীভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করে, এবার সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমত, মানুষের কৌতূহল, মানুষের বিজ্ঞান অন্বেষণ এবং রহস্য অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষাকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে শয়তান বিজ্ঞানের নাম ব্যবহার করে। বিজ্ঞানের নাম করে, শয়তান মানুষের বস্তুগত চাহিদা এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত করার আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করে। সুতরাং, এই অজুহাতেই শয়তান বিজ্ঞান ব্যবহার করে মানুষকে কলুষিত করে। শয়তান কি কেবলমাত্র মানুষের চিন্তাভাবনা বা মানুষের মনকেই বিজ্ঞানের মাধ্যমে এইভাবে কলুষিত করে? আমাদের আশেপাশের যে সকল মানুষ, ঘটনাবলী এবং বস্তুসমূহ আমরা দেখতে পাই এবং যেগুলির সংস্পর্শে আসি, সেগুলির মধ্যে শয়তান বিজ্ঞানের দ্বারা আর কোন বিষয়টিকে ভ্রষ্ট করে? (প্রাকৃতিক পরিবেশকে।) সঠিক। মনে হচ্ছে যে, তোমরা এর দ্বারা গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রভাবিত হয়েছ। মানুষকে প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের সকল বিভিন্নরকম আবিষ্কার ও সিদ্ধান্তকে ব্যবহার করার পাশাপাশি, ঈশ্বরের দ্বারা মানুষকে প্রদত্ত জীবনধারণের পরিবেশকে নির্বিচারে ধ্বংস এবং শোষণ করার উপায় হিসাবেও শয়তান বিজ্ঞানের ব্যবহার করে। এমনটা সে এই অজুহাতে করে, যে মানুষ যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যায়, তাহলে মানুষের জীবনযাত্রার পরিবেশ ও গুণমান ক্রমাগত উন্নত হবে, এবং উপরন্তু, বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যই হল মানুষের দৈনন্দিন ক্রমবর্ধমান বস্তুগত চাহিদা পূর্ণ করা এবং ক্রমাগত তাদের জীবনযাত্রায় গুণমানের উন্নতিসাধন করে যাওয়া। এ-ই হল শয়তানের দ্বারা বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর তাত্ত্বিক ভিত্তি। অথচ, বিজ্ঞান মানবজাতির জন্য কী বহন করে এনেছে? আমাদের জীবনযাপনের পরিবেশ—এবং সমগ্র মানবজাতির জীবনযাপনের পরিবেশ—কলুষিত হয়ে যায়নি কি? মানুষ যে বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, সেই বাতাস কি দূষিত হয়ে যায়নি? আমরা যে জল পান করি, তা কি দূষিত হয়ে যায়নি? আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি তা কি এখনও জৈব এবং প্রাকৃতিক? অধিকাংশ শস্য ও শাকসব্জি জিনগতভাবে পরিবর্তিত, সার দিয়ে সেগুলিকে উৎপাদন করা হয়েছে, এবং বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কিছু প্রজাতি তৈরি করা হয়েছে। যে সকল শাকসব্জি ও ফলমূল আমরা খাই সেগুলোও আর প্রাকৃতিক নয়। এমনকি, প্রাকৃতিক ডিম খুঁজে পাওয়াও আজকের দিনে আর সহজ নয়, এবং তার স্বাদও আর আগের মতো নেই, কারণ শয়তানের তথাকথিত “বিজ্ঞান”-এর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তার প্রক্রিয়াকরণ হয়ে গেছে। বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখলে, সমগ্র বায়ুমণ্ডল ধ্বংসপ্রাপ্ত ও দূষিত হয়ে গেছে; পাহাড়পর্বত, হ্রদ, অরণ্য, নদী, মহাসাগর, এবং ভূমির উপরে বা নীচে যা কিছু রয়েছে, তার সমস্তটাই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সাফল্যের প্রকোপে ধ্বংস হয়ে গেছে। সংক্ষেপে বললে, সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঈশ্বর মানবজাতিকে যে বসবাসের পরিবেশ দিয়েছেন, তা তথাকথিত বিজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট এবং ধ্বংস হয়ে গেছে। যদিও এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা জীবনের যে গুনমান সর্বদা আশা করেছিল তা অর্জন করেছে, এতে তাদের কামনাবাসনা ও ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ হয়েছে, কিন্তু মানুষ যে পরিবেশে বাস করে তা মূলত বিজ্ঞানের বিভিন্ন “সাফল্যের” দ্বারা বিনষ্ট এবং ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানে, আমাদের আর বিশুদ্ধ বাতাসে একটিবারের জন্যও নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকার নেই। এটাই কি মানবজাতির দুঃখ নয়? মানুষকে যখন এরকম অবস্থায় বসবাস করতেই হবে, তখন কি আর তার জন্য বলার মতো কোনো সুখ অবশিষ্ট রয়েছে? একেবারে প্রথম থেকেই, এই পরিমণ্ডল এবং জীবনধারণের যে পরিবেশে মানুষ বসবাস করে, ঈশ্বর তা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। মানুষ যে জল পান করে, যে বাতাসে সে শ্বাস গ্রহণ করে, যে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু সে আহার করে, সেইসাথে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও জীবিত সত্তা, এবং এমনকি পর্বতরাশি, হ্রদ ও মহাসাগর—এই সজীব পরিবেশের প্রতিটি অংশই ঈশ্বর মানুষকে দান করেছিলেন; তা প্রাকৃতিক, ঈশ্বরের নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধান অনুসারেই তা পরিচালিত হয়। বিজ্ঞান না থাকলে মানুষ এখনও ঈশ্বরের দ্বারা তাদের উপর অর্পিত পন্থাগুলি অবলম্বন করেই চলবে, যা কিছু আদিম ও প্রাকৃতিক তা তারা উপভোগ করতে পারবে, এবং তারা সুখী হবে। যদিও এখন এই সবকিছুই শয়তানের দ্বারা ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়েছে; মানুষের জীবনধারণের মৌলিক পরিসর আর তার আদি অকৃত্রিম রূপে নেই। কিন্তু কীসের ফলে এমন হয়েছিল বা কীভাবে এমন হল, তা কেউই বুঝে উঠতে পারে না, এবং আরো বেশি সংখ্যায় মানুষ তাদের মধ্যে শয়তানের প্রবিষ্ট ধারণাগুলি অনুসারেই বিজ্ঞানমুখী হয় এবং বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করে। তা কি চূড়ান্ত রকমের ঘৃণার্হ ও শোচনীয় নয়? এখন যখন শয়তান মানুষের অস্তিত্বের পরিসর ও সেইসাথে তাদের জীবনধারণের পরিবেশ অধিকার করে নিয়েছে, এবং মানুষকে এতদূর পর্যন্ত ভ্রষ্ট করে ফেলেছে, এবং যখন মানবজাতি এরকমভাবে এগিয়ে চলেছে, তখন ঈশ্বরের কি ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের ব্যক্তিদের ধ্বংস করার কোনও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? মানুষ যদি এইভাবে অগ্রসর হয়ে চলে, তাহলে কোন দিশায় তারা উপনীত হবে? (তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।) কীভাবে তাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে? খ্যাতি ও লাভের জন্য লোলুপ সন্ধানের পাশাপাশি মানুষ নিরন্তর বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ চালিয়ে যায় এবং গবেষণার গভীরে ডুব দেয়, এবং তারপর তারা অবিরাম এমনভাবে কাজ করে যায় যাতে তাদের জাগতিক চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণ হয়; তারপর মানুষের পরিণাম কী? প্রথমতঃ, বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য ভেঙে পড়েছে, এবং, যখন এমনটা ঘটে, তখন মানুষের দেহ, তাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এই ভারসাম্যহীন পরিবেশের ফলে কলুষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি ও মহামারি পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এটা কি সত্য নয় যে এখন এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যার উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই? এখন যেহেতু তোমরা এটা বুঝেছ, তাহলে মানবজাতি যদি ঈশ্বরের অনুসরণ না করে, বরং যদি সর্বদা এভাবেই শয়তানের অনুগামী হয়ে চলে—ক্রমাগত নিজেদের সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য তারা জ্ঞানের ব্যবহার করে চলে, বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে অবিরাম মানবজীবনের ভবিষ্যতের সন্ধান করে চলে, জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য এই ধরনের পদ্ধতির ব্যবহার করে চলে—তাহলে এর পরিণাম মানবজাতির জন্য কেমন হবে তা কি তুমি বুঝতে পারছ? স্বাভাবিকভাবেই মানবজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে: ধাপে-ধাপে মানুষ অগ্রসর হয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে, তাদের নিজেদের ধ্বংসের দিকে! এ কি নিজেই নিজের বিনাশ ডেকে আনা নয়? এবং এ কি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলস্বরূপই নয়? এখন মনে হচ্ছে যেন বিজ্ঞান হল এক রকমের জাদুকরি ঔষধ যা শয়তান মানুষের জন্য প্রস্তুত করেছে, যাতে যখন তোমরা বিষয়গুলি উপলব্ধি করায় সচেষ্ট হও, তখন তোমরা যেন অস্পষ্টতায় আছন্ন থাকো; যতই কঠিনভাবে দেখো না কেন, তোমরা বিষয়গুলিকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাও না, এবং যতই চেষ্টা করো না কেন, তোমরা সেগুলি বুঝে উঠতে পারো না। এদিকে শয়তান বিজ্ঞানের নাম ব্যবহার করে তোমার বাসনাকে উত্তেজিত করে তুলে তোমাকে তার নিয়ন্ত্রণের অধীন করে তোলে এবং এক পা এক পা করে অতল গহ্বরের দিকে ও মৃত্যুর দিকে তোমাকে চালিত করে। এবং তার ফলে মানুষ স্পষ্টতই দেখতে পাবে যে প্রকৃতপক্ষে মানুষের ধ্বংসসাধন ঘটে শয়তানের হাতেই—শয়তানই হল তার মূল হোতা। তাই নয় কি? (হ্যাঁ, ঠিক তাই।) এটাই শয়তানের মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করার দ্বিতীয় উপায়।

ⅲ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান প্রথাগত সংস্কৃতির ব্যবহার করে

মানুষকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে শয়তানের দ্বারা অবলম্বন করা তৃতীয় পন্থাটি হল প্রথাগত সংস্কৃতি। প্রথাগত সংস্কৃতি এবং কুসংস্কারের মধ্যে নানান সাদৃশ্য রয়েছে, তবে পার্থক্য হল এই, যে, প্রথাগত সংস্কৃতিতে কিছু কাহিনী, টিপ্পনী এবং সূত্র উল্লেখ করা থাকে। শয়তান নিজের মনগড়া বিভিন্ন লোককথা বা ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লিখিত নানান কাহিনির অবতারণা করেছে বা সেগুলিকে উদ্ভাবন করেছে, যা মানুষের মনে প্রথাগতভাবে সাংস্কৃতিক অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন চরিত্রদের বিষয়ে গভীর প্রভাব ফেলে গিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চীনে রয়েছে “অমরত্ব-প্রাপ্ত আটজনের সাগর পার হওয়া”, “পশ্চিমে যাত্রা”, জেড সম্রাটের কাহিনি, “নেঝা-র ড্রাগন-রাজার উপর জয়লাভ” এবং “দেবতাদের অভিষেক”। এই সকল বিষয় কি মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়নি? এমনকি তোমাদের মধ্যে যদি কেউ খুঁটিনাটিগুলো নাও-বা জানো, তবু তোমরা গল্পগুলো মোটামুটি জানো, এবং এই সাধরণ বিষয়বস্তুগুলোই তোমার হৃদয় এবং মননের সাথে এমনভাবে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে, যে, তোমরা সেগুলো ভুলে যেতে পারো না। এই ধরনের ধারণা ও কিংবদন্তীগুলিকে শয়তান বহুকাল আগেই মানুষের জন্য তৈরি করে রেখেছিল, যা বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হয়েছে। এই বিষয়গুলো সরাসরি মানুষের আত্মার ক্ষতি ও ক্ষয় করে এবং মানুষকে একের পর এক সম্মোহনের আওতায় নিয়ে আসে। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে যে, যেইমাত্র তুমি এই ধরনের প্রথগত সংস্কৃতি, কাহিনি অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিষয়কে মেনে নাও, যেইমাত্র সেগুলি তোমার মনে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যেইমাত্র সেগুলি তোমার হৃদয়ের সাথে জড়িয়ে যায়, তখনই তুমি যেন সম্মোহিত হয়ে যাও—তুমি এই সকল সংস্কৃতির ফাঁদ, এই ধারণাসমূহ এবং প্রথগত কাহিনিগুলির দ্বারা প্রভাবিত হও ও সেগুলির জালে জড়িয়ে পড়ো। সেগুলি প্রভাবিত করে তোমার জীবনকে, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে কে, এবং তোমার বিচারবুদ্ধিকে। অধিকন্তু, সেগুলি তোমার জীবনের প্রকৃত পথের অন্বেষণকেও প্রভাবিত করে: এ এক দুষ্ট সম্মোহন। যতই চেষ্টা করো না কেন তুমি একে ঝেড়ে ফেলতে পারবে না; তুমি যতই তাদের খণ্ডন করার চেষ্টা করো, তারা খণ্ডিত হবে না; তুমি যতোই তাদের প্রহার করার প্রয়াস করো, তারা প্রহৃত হবে না। উপরন্তু, অজ্ঞাতসারে এই ধরনের সম্মোহনের মধ্যে পতিত হওয়ার পর, মানুষ অজান্তেই নিজ-নিজ হৃদয়ে শয়তানের প্রতিমূর্তির প্রতিপালন করে এবং শয়তানের উপাসনা শুরু করে। প্রকারান্তরে বললে, তারা শয়তানকে নিজেদের আদর্শ হিসাবে এবং উপাসনা করার এবং মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার লক্ষ্যবস্তু হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে, এমনকি তারা তাকে ঈশ্বর হিসেবে গণ্য অবধি করে। অজ্ঞাতসারেই, এই বিষয়গুলি মানুষের হৃদয়ে রয়ে যায়, তাদের কথা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে। তদুপরি, যদিও-বা তুমি প্রাথমিক ভাবে এই কাহিনি ও কিংবদন্তীগুলিকে মিথ্যা হিসেবে গণ্য করো, তবুও তারপর, তুমি অজান্তেই সেগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করে নাও, সেগুলির চরিত্রগুলিকে বাস্তব হিসাবে এবং সেগুলিতে বর্ণিত বস্তুগুলিকে বাস্তব, বিদ্যমান বস্তু হিসেবে গণ্য করতে শুরু করো। স্বীয় অজ্ঞানতায়, তুমি অবচেতনভাবে এই সমস্ত ধারণা এবং এই বিষয়বস্তুসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করে নাও। তুমি অবচেতনভাবেই সেই দানবদের, শয়তানকে, এবং বিগ্রহসমূহকে স্বগৃহে এবং নিজের হৃদয়ের অভ্যন্তরে গ্রহণ করে নাও—যথার্থই এ এক সম্মোহন। এই বাক্যসমূহ কি তোমাদের মধ্যে অনুরণিত হচ্ছে? (হ্যাঁ।) তোমাদের মধ্যে কি কেউ ধূপ জ্বালিয়ে বুদ্ধের উপাসনা করেছ? (হ্যাঁ।) তাহলে, ধূপ জ্বালিয়ে বুদ্ধের উপাসনা করার উদ্দেশ্যে কী ছিল? (শান্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা।) এখন বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখলে, শয়তানের কাছে শান্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা কি হাস্যকর রকমের অযৌক্তিক নয়? শয়তান কি শান্তি নিয়ে আসে? (না।) তুমি কি দেখতে পাও না যে তুমি তখন কত অজ্ঞ ছিলে? সেই ধরনের আচরণ ছিল অযৌক্তিক, অজ্ঞানতাপ্রসূত এবং হাস্যকরভাবে অতিসরল, তাই নয় কি? শয়তানের একমাত্র চিন্তা তোমাকে কী উপায়ে ভ্রষ্ট করা যায়। শয়তানের পক্ষে তোমাকে শান্তি দেওয়া সম্ভব নয়, সে কেবল সাময়িক স্বস্তিই দিতে পারে। কিন্তু সেই স্বস্তি লাভ করতে হলে, তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হয়, এবং তুমি যদি শয়তানকে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি অথবা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো, তাহলেই তুমি দেখতে পাবে সে কীভাবে তোমায় নির্যাতন করে। তোমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করার মাধ্যমে, সে আদতে চায় তোমায় নিয়ন্ত্রণ করতে। তোমরা যখন শান্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছিলে, তখন কি তোমরা শান্তিলাভ করেছিলে? (না।) শান্তি তো তোমরা পাওই নি, বরং, তার পরিবর্তে, তোমার প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এসেছিল দুর্ভাগ্য এবং অন্তহীন বিপর্যয়—যথার্থরূপেই তিক্ততার এক অনন্ত সাগর। শয়তানের আধিপত্যের অধীনে শান্তি নেই, এই হল সত্য। এই হল মানবজাতির কাছে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার ও প্রথাগত সংস্কৃতির পরিণাম। 

ⅳ. মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান সামাজিক প্রবণতা ব্যবহার করে

শেষ যে পন্থাটি অবলম্বন করে শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করে, সেটি হল সামাজিক প্রবণতা। সামাজিক প্রবণতার মধ্যে অনেক কিছুই পড়ে, এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পরিসর, যেমন খ্যাতনামা ও মহান ব্যক্তিত্বের, সেইসাথে চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতের দুনিয়ার তারকদেরও উপাসনা করা, সেলিব্রেটিদের পুজো করা, অনলাইন গেমস, ইত্যাদি—এগুলি সকলই সামাজিক প্রবণতার অংশ, এবং এসবের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই এখানে। মানুষের মধ্যে যে সকল ধারণা সামাজিক প্রবণতাগুলির দ্বারা প্রবিষ্ট হয়, সেগুলির ফলে মানুষ যেভাবে জগতে নিজেদেরকে পরিচালিত করে, এবং জীবনের যে সকল লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সেগুলি মানুষের মধ্যে নিয়ে আসে, আমরা কেবলমাত্র সেই বিষয়গুলি নিয়েই আলাপ-আলোচনা করব। এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এগুলি মানুষের চিন্তাভাবনা ও মতামতকে নিয়ন্ত্রিত এবং প্রভাবিত করতে পারে। এই প্রবণতাগুলি একের পর এক উদ্ভূত হতে থাকে, এবং এরা সকলেই বহন করে এক মন্দ প্রভাব, যা ক্রমান্বয়ে মানবজাতির অবমূল্যায়ন ঘটায়, যার ফলে মানুষ হারিয়ে ফেলে বিবেক, মনুষ্যত্ব ও যুক্তিবোধ, দুর্বলতর হয়ে পড়ে তাদের নৈতিকতা ও তাদের চারিত্রিক গুণমান, এতদূর পর্যন্ত, যে এমনকি আমরা এমনও বলতে পারি, অধিকাংশ মানুষের এখন কোনও সততা, মানবতা অথবা বিবেক নেই, যুক্তিবোধ তো আরোই নেই। তাহলে, এই সামাজিক প্রবণতাগুলি কী কী? এগুলি এমনসব প্রবণতা যা তুমি খালি চোখে দেখতে পাবে না। যখন কোনও নতুন প্রবণতা বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়, তখন খুব সম্ভবত স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সেখানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, প্রবণতা-প্রবর্তক হিসেবে কাজ করে। তারা নতুন কিছু করার মাধ্যমে আরম্ভ করে, ও তারপর কোনো একটা চিন্তা বা কোনো একটা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। তবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজন অজ্ঞাতসারেই এই প্রবণতা দ্বারা ক্রমাগত সংক্রমিত হবে, আকৃষ্ট হবে, এবং আত্তীকৃত হবে, যতক্ষণ না তারা সকলেই অজান্তে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে সেটিকে গ্রহণ করে ও সেটিতে নিমজ্জিত হয় এবং সেটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একের পর এক এই প্রবণতাগুলির ফলে, যারা সুস্থ শরীর ও মনের অধিকারী নয়, সত্য কী তা জানে না, এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়গুলির মধ্যে পার্থক্য করতে অপারগ, তারা সেই সব প্রবণতাকে সানন্দে গ্রহণ করে, এবং সেইসাথে গ্রহণ করে জীবনের প্রতি সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধগুলি যেগুলি শয়তানের থেকে এসেছে। জীবনকে কীভাবে দেখতে হবে সে বিষয়ে শয়তান যা বলে, এবং জীবনযাপন করার যে পদ্ধতি শয়তান তাদের “প্রদান” করে, তারা সেগুলিকেই গ্রহণ করে, এবং তা প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা বা সামর্থ্য কোনোটাই তাদের নেই, সচেতনতাও একেবারেই নেই। তাহলে, এই ধরনের প্রবণতাগুলিকে কীভাবে চেনা যায়? আমি একটি সহজ উদাহরণ বেছে নিয়েছি যা তোমরা ক্রমশঃ বুঝতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, অতীতে মানুষ এমনভাবে তাদের ব্যবসা চালাত যাতে কেউ প্রতারিত না হয়; কোন ব্যক্তি ক্রয় করছে তা নির্বিশেষে তারা এক ধরনের সামগ্রী একই মূল্যে বিক্রয় করত। সুন্দর বিবেক ও মনুষ্যত্ববোধের কিছু উপাদান কি এখানে প্রকাশিত হয় না? মানুষ যখন এইভাবে সততা ও আন্তরিকতার সাথে তাদের ব্যবসা পরিচালিত করত, তা থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে সেই সময় তাদের মধ্যে কিছু বিবেক ও মনুষ্যত্ববোধ ছিল। কিন্তু মানুষের ক্রমবর্ধমান অর্থের চাহিদার সাথে সাথে সে নিজের অজান্তেই অর্থ, লাভ, ও সুখভোগকে আরো বেশি করে ভালোবাসতে শুরু করেছিল। মানুষ কি অর্থকে আগে যতটা প্রাধান্য দিত এখন তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাধান্য দেয় না? মানুষ যখন অর্থকে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখে, তখন তারা অজ্ঞাতসারেই নিজেদের খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সুনাম, ও সততাকে কম গুরুত্ব দিতে থাকে, তাই নয় কি? যখন তুমি ব্যবসায় নিযুক্ত হও, তুমি দেখো যে অন্যরা মানুষের সাথে প্রতারণা করে বিত্তবান হয়ে উঠছে। যদিও সেই অর্থ অসৎ পথে উপার্জিত, তবুও তারা আরও বেশি করে ধনী হয়ে উঠতে থাকে। তাদের পরিবার যা কিছু উপভোগ করে, তা দেখে তুমি বিরক্ত হয়ে ওঠো: “আমরা দুজনেই ব্যবসায় যুক্ত রয়েছি, কিন্তু ওরা ধনী হয়ে গেল। আমি কেন প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পারছি না? আমি এটা সহ্য করতে পারছি না—আমায় আরও বেশি টাকা রোজগারের উপায় খুঁজে বের করতে হবে”। এর পরে, কীভাবে সম্পদশালী হয়ে ওঠা যায় কেবলমাত্র সেই বিষয়েই তুমি চিন্তা করতে থাকো। একবার যখন এই বিশ্বাস তুমি ত্যাগ করো যে “অর্থ উপার্জন করা উচিত বিবাকবান ভাবে, কাউকেই প্রতারিত না করে” তখন নিজের স্বার্থের দ্বারা চালিত হয়ে তোমার চিন্তাভাবনা করার পদ্ধতি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়, যেমন হয় তোমার কাজের পিছনে নিহিত নীতিগুলি। তুমি যখন প্রথমবার কাউকে প্রতারিত করো, তখন তুমি বিবেকের দংশন অনুভব করো, এবং তোমার হৃদয় তোমায় বলে, “একবার এটা হয়ে গেলে, এই শেষবারের মতো আমি কাউকে ঠকাচ্ছি। সব সময় মানুষের সাথে প্রতারণা করে গেলে আমাকে তার প্রতিফল পেতে হবে!” এটাই মানুষের বিবেকের কাজ—তোমায় দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করানো এবং তোমায় ভর্ৎসনা করা, যাতে যখন কাউকে প্রতারিত করছ, তখন তোমার মনে হয় যে তা অস্বাভাবিক। কিন্তু কাউকে সফলভাবে প্রতারিত করার পর তুমি দেখতে পাও যে তোমার কাছে এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে অর্থ রয়েছে, আর তখন তোমার মনে হয় এই পদ্ধতিটি তোমার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। অন্তরে একটা স্তিমিত বেদনা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও, তোমার নিজের সাফল্যের জন্য নিজেকে সাধুবাদ দিতে ইচ্ছা হবে, তুমি নিজের প্রতি কিছুটা হলেও সন্তুষ্ট বোধ করবে। তখনই প্রথমবারের মতো তুমি নিজের আচরণ, নিজের প্রতারণামূলক পদ্ধতি, অনুমোদন করে ফেলো। মানুষ একবার এই প্রতারণা দ্বারা সংক্রামিত হয়ে গেলে, তখন বিষয়টা হয় কারও জুয়াখেলার সাথে জড়িয়ে পড়ার, ও তারপর জুয়াড়িতে পরিণত হওয়ার সমগোত্রীয়। নিজের অজ্ঞাতসারেই তুমি নিজের প্রতারণামূলক আচরণ অনুমোদন করো, এবং তা গ্রহণ করো। অজ্ঞাতসারেই, তুমি প্রতারণাকে একটি বৈধ বাণিজ্যিক আচরণ হিসাবে এবং নিজের অস্তিত্ত্বরক্ষা ও জীবিকা নির্বাহের জন্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হিসাবে গ্রহণ করো; তোমার মনে হয় যে এমন করে তুমি সত্ত্বর সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে। এটা একটা প্রক্রিয়া: প্রথম দিকে মানুষ এমন আচরণকে গ্রহণ করতে পারে না এবং তারা এই প্রকার আচরণ ও অনুশীলনকে অবজ্ঞা করে। তারপর তারা নিজেরাই এই আচরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করে, তাদের নিজস্ব উপায়ে পরীক্ষা করে দেখে, এবং ক্রমান্বয়ে তাদের হৃদয় রূপান্তরিত হতে শুরু করে। কী রকম রূপান্তর? তা হল সেই প্রবণতাটিকে, সেই সামাজিক প্রবণতা তোমার মধ্যে যে ধারণার সঞ্চার ঘটিয়েছে সেই ধারণাটিকে, অনুমোদন করা ও স্বীকার করে নেওয়া। নিজের অজ্ঞাতসারেই, ব্যবসা করার সময় মানুষকে প্রতারিত না করলে তোমার মনে হতে থাকে যে তোমার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল; তুমি যদি মানুষকে না ঠকাও, তাহলে তোমার মনে হয় যেন তোমার কোনো ক্ষতি হয়ে গেল। তোমার অজ্ঞাতে এই প্রতারণাই হয়ে ওঠে তোমার আত্মা, তোমার মেরুদন্ড, এবং এমন এক প্রকার অত্যাবশ্যক আচরণ, যা তোমার জীবনের নীতি। মানুষ নিজেদের এই আচরণ ও এই চিন্তাভাবনাকে মেনে নেওয়ার পর কি তা তাদের হৃদয়ে কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি? তোমার হৃদয় পরিবর্তিত হয়েছে, তাহলে সেইসাথে কি তোমার সততাও পরিবর্তিত হয়েছে? তোমার মনুষ্যত্বও কি পরিবর্তিত হয়েছে? তোমার বিবেকবোধও কি পরিবর্তিত হয়েছে? তোমার সমগ্র সত্তা, তোমার হৃদয় থেকে চিন্তাভাবনা পর্যন্ত, অন্তর থেকে বাইরে পর্যন্ত, পরিবর্তিত হয়েছে, এবং তা এক গুণগত পরিবর্তন। এই পরিবর্তন তোমাকে ঈশ্বরের নিকট থেকে আরও বেশি করে দূরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে, এবং তুমি শয়তানের সাথে আরও বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়ো; তুমি আরও বেশি করে শয়তানের মতো হয়ে ওঠো, যার ফলে শয়তানের দুর্নীতি তোমায় একজন দানবে পরিণত করে।

এই সামাজিক প্রবণতাগুলি দেখে তুমি কি বলবে যে মানুষের উপর সেগুলির বিশাল প্রভাব আছে? মানুষের উপর কি সেগুলির গভীরভাবে ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে? যথার্থই মানুষের উপর সেগুলির গভীরভাবে ক্ষতিকর প্রভাব আছে। এই প্রবণতাগুলির প্রত্যেকটিকে ব্যবহার করে শয়তান মানুষের কোন কোন দিকগুলিকে ভ্রষ্ট করে? শয়তান মূলত ভ্রষ্ট করে মানুষের বিবেক, অনুভূতি, মনুষ্যত্ব, নীতিবোধ, এবং জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী। এবং এই সামাজিক প্রবণতাগুলি কি মানুষকে ক্রমশ অবনমিত ও ভ্রষ্ট করে না? শয়তান এই সামাজিক প্রবণতাগুলিকে ব্যবহার করে মানুষকে এক ধাপ এক ধাপ করে শয়তানদের ডেরার মধ্যে চালিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করছে, যাতে সামাজিক প্রবণতায় আবদ্ধ মানুষ অজ্ঞাতসারে অর্থলিপ্সা, জাগতিক ভোগসুখ, পাপাচারকেই সমর্থন করে। এই সকল বস্তু মানবহৃদয় প্রবেশ করলে মানুষের কী হয়? মানুষ সাক্ষাৎ শয়তানে পরিণত হয়—স্বয়ং শয়তানে! কেন? কারণ, মানবহৃদয়ে কোন প্রকার মনস্তাত্বিক প্রবৃত্তি রয়েছে? মানুষ কোন বিষয়গুলিকে শ্রদ্ধা করে? মানুষ শঠতা এবং হিংসায় আনন্দ পেতে শুরু করে, শুভ ও সুন্দরের প্রতি তার কোনো প্রীতি দেখা যায় না, শান্তির প্রতি তো দূরের কথা। মানুষ স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব নিয়ে সরল জীবনযাপন করতে ইচ্ছুক নয়, বরং তারা উচ্চ মর্যাদা এবং প্রভূত পরিমাণ সম্পদ ভোগ করতে চায়, ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করে প্রমোদে ডুবে যেতে চায়, নিজেদের দৈহিক কামনা-বাসনা পরিতৃপ্ত করার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখে না, কোনোরকম বিধিনিষেধ, কোনোরকম বন্ধনের তারা পরোয়া করে না, অন্যভাবে বলতে গেলে প্রাণে যা চায়, তারা তাই করে। তাহলে, মানুষ যখন এই সকল প্রবণতায় নিমজ্জিত হয়ে গেছে, তখন কি তোমার অর্জিত জ্ঞান নিজেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তোমার সহায় হতে পারে? তোমার প্রথাগত সংস্কৃতি এবং কুসংস্কারবিষয়ক উপলব্ধি কি তোমাকে এই ভয়ঙ্কর দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করতে পারে? মানুষের পরিচিত প্রথাগত নৈতিকতা এবং আনুষ্ঠানিকতা কি সংযম অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাদের সহায় হতে পারে? ঐতিহাসিক “অ্যানালেক্ট” অথবা “তাও তে চিং”-এর উদাহরণ ধরুন। সেগুলি কি মানুষকে এই পাপাচারের প্রবণতার চোরাবালি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে? কখনোই নয়। এইভাবে, আরো বেশি করে পাপী, উদ্ধত, উন্নাসিক, স্বার্থপর ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে। মানুষের মধ্যে আর কোনো স্নেহ নেই, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আর কোনো প্রীতি নেই, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের মধ্যে আর কোনো বোঝাপড়া নেই; মানুষে-মানুষে সম্পর্ক এখন হিংসার দ্বারা চিহ্নিত। প্রতিটি মানুষ হিংস্র উপায়েই অন্যান্য মানুষের মধ্যে বসবাস করতে চায়; হিংসা প্রয়োগ করে তারা রুজিরুটি আয় করতে চায়; হিংসার মাধ্যমেই তারা পদমর্যাদা লাভ এবং মুনাফা উপার্জন করতে চায়, এবং তারা হিংসা ও পাপের পথেই নিজেদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে চায়। এমন মানবতা কি ভীতিপ্রদ নয়? অবশ্যই, ভীষণভাবেই তাই: তারা যে কেবলমাত্র ঈশ্বরকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল তা-ই নয়, বরং তাঁর সকল অনুগামীকেও হত্যা করে—কারণ মানুষ বড়ই খল। এইমাত্র আমি যা যা বললাম সেই সব শোনার পর, তোমার কি মনে হয় না যে এই পরিবেশে, এই পৃথিবীতে, এবং এই ধরনের মানুষের মধ্যে, যেখানে শয়তান মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করে, সেখানে জীবনধারণ করা ভয়াবহ? (হ্যাঁ।) তাহলে, তোমাদের কি কখনো নিজেদেরকে অনুকম্পার যোগ্য বলে মনে হয়েছে? এই মুহুর্তে তুমি নিশ্চয়ই ব্যাপারটা কিছুটা হলেও অনুভব করেছ, তাই নয় কি? (হ্যাঁ, ঠিকই।) তোমাদের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে তোমরা ভাবছ, “মানুষকে ভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানের কাছে অনেক রকমের উপায় রয়েছে। সে প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগায়, এবং আমরা যেখানেই যাই, সে সেখানেই থাকে। তারপরেও কি মানুষ কি উদ্ধার পেতে পারে?” তারপরেও কি মানুষকে উদ্ধার করা যেতে পারে? মানুষ কি নিজেদের উদ্ধার করতে পারে? (না।) জেড সম্রাট কি মানুষকে উদ্ধার করতে পারে? কনফুশিয়াস কি মানুষকে উদ্ধার করতে পারে? গুয়ানয়িন বোধিসত্ত্ব কি মানুষকে উদ্ধার করতে পারে? (না।) তাহলে কে মানুষকে উদ্ধার করতে পারে? (ঈশ্বর।) তবে, কারও হৃদয়ে এই ধরনের প্রশ্ন জাগবে: “শয়তান আমাদের এত প্রবল ক্ষতিসাধন করে, এত বিকৃত উন্মত্ততার সাথে, যে আমাদের জীবনধারণ করার কোনও আশা নেই, আমাদের বেঁচে থাকার আত্মবিশ্বাসও নেই। আমরা সকলেই দুর্নীতির মধ্যে বসবাস করি, এবং প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে ঈশ্বরের প্রতিরোধ করে চলে, এবং এখন আমাদের হৃদয়ের পক্ষে যতটা অবনমিত হওয়া সম্ভব, ততটাই অবনমিত হয়ে পড়েছে। তাহলে, কোথায় রয়েছেন ঈশ্বর যখন শয়তান আমাদের ভ্রষ্ট করছে? ঈশ্বর কী করছেন? ঈশ্বর আমাদের জন্য যা-ই করুন না কেন, আমরা কখনোই তা অনুভব করি না!” কিছু মানুষ অনিবার্যভাবে আশাহত এবং কিছুটা ভগ্নমনোরথ বোধ করে। এই অনুভূতি তোমাদের কাছে অত্যন্ত গভীর, কারণ আমি যা কিছু বলে চলেছি তার উদ্দেশ্যে হল মানুষ যাতে ধীরে ধীরে বুঝতে পারে, যাতে আরও বেশি করে অনুভব করে যে তাদের আশা নেই, আরও বেশি করে উপলব্ধি করে যে তারা ঈশ্বরের দ্বারা পরিত্যক্ত। তবে দুশ্চিন্তা কোরো না। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়, “শয়তানের মন্দত্ব”, আসলে আমাদের মূল প্রতিপাদ্য নয়। তবে, ঈশ্বরের পবিত্রতার সারসত্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতে গেলে প্রথমে শয়তান কীভাবে মানুষকে ভ্রষ্ট করে সেই বিষয়ে এবং শয়তানের মন্দত্বের বিষয়ে আলোচনা করে নিতে হবে, যাতে মানুষ বর্তমানে কী ধরণের পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে তা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়। এই বিষয়ে আলোচনা করার একটি উদ্দেশ্য হল মানুষকে শয়তানের মন্দত্ব সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেওয়া, অন্য উদ্দেশ্যেটি হল মানুষকে গভীরতরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দেওয়া যে প্রকৃত পবিত্রতা কী। 

এইমাত্র আমরা যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করলাম, সেগুলি সম্পর্কে কি আগেরবারের তুলনায় আমি অনেক বেশি বিস্তারিতভাবে বললাম না? এখন কি তোমাদের উপলব্ধি কিছুটা গভীরতর হল? (হ্যাঁ।) আমি জানি যে এখন বহু ব্যক্তি আশা করছে ঈশ্বরের পবিত্রতা ঠিক কী সেই বিষয়ে আমি বলবো, তবে ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে বলার সময়ে আমি সর্বাগ্রে ঈশ্বরের কার্যগুলির বিষয়ে বলব। তোমাদের সবার মন দিয়ে তা শোনা উচিত। তার পরে, আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করব, যে ঈশ্বরের পবিত্রতা বস্তুত কী। আমি তোমাদের সরাসরি বলব না, বরং তার পরিবর্তে তোমদের তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে দেব; তার জন্য যথাযথ পরিসরও আমি তোমাদের দেব। এই পদ্ধতি তোমাদের কেমন লাগছে? (শুনে তো ভালোই লাগছে।) তাহলে আমি যা বলছি তা যত্ন সহকারে শোনো।

মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আচরণের মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতা উপলব্ধি করা

শয়তান মানুষকে যখনই ভ্রষ্ট করে অথবা লাগামছাড়া ভাবে মানুষের ক্ষতিসাধন করে, তখন ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় থাকেন না, এবং তিনি তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তিদের অগ্রাহ্য করেন না, বা দেখেও না দেখার ভান করেন না। শয়তান যা কিছু করে তা সবই ঈশ্বর সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে বোঝেন। শয়তান যা-ই করুক না কেন, সে যে প্রবণতাই সৃষ্টি করুক না কেন, শয়তান যা কিছু করার চেষ্টা করছে তা সবই ঈশ্বর জানেন, এবং ঈশ্বর তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের ব্যাপারে কখনোই হাল ছেড়ে দেন না। পরিবর্তে, কোনো মনোযোগ আকর্ষণ না করেই—গোপনে, নিঃসাড়ে—ঈশ্বর সেই সবকিছুই করেন, যা যা প্রয়োজন। ঈশ্বর যখন কারও উপর কাজ করা শুরু করেন, তিনি যখন কাউকে মনোনীত করেছেন, তখন তিনি এই সংবাদ কারও কাছে ঘোষণা করেন না, বা তিনি শয়তানের কাছেও তা ঘোষণা করেন না, এবং কখনোই তা নিয়ে কোনো আড়ম্বর করেন না। তিনি শুধু অত্যন্ত শান্তভাবে, খুব স্বাভাবিকভাবে, যা প্রয়োজন তা করেন। প্রথমে, তিনি তোমার জন্য একটি পরিবার নির্বাচন করেন; তোমার পারিবারিক প্রেক্ষাপট, তোমার পিতামাতা ও পূর্বপুরুষ—এই সমস্ত কিছু ঈশ্বর আগে থেকেই নির্ণয় করে রাখেন। প্রকারান্তরে বললে, ঈশ্বর খামখেয়ালির মতো এই সিদ্ধান্তগুলি নেন না; বরং তিনি এই কাজ অনেক আগেই আরম্ভ করেছেন। তোমার জন্য একটি পরিবার নির্বাচন করার পর, তিনি তোমার জন্মের তারিখটি নির্ধারিত করেন। তারপর ঈশ্বর তোমার জন্মগ্রহণ করা ও ক্রন্দনরত অবস্থায় পৃথিবীতে আসা নিরীক্ষণ করেন। তিনি দেখেন তোমার জন্ম নেওয়া, প্রথম কথাগুলি উচ্চারণ করা, হাঁটতে শেখার পথে তোমার টলোমলো পায়ে প্রথম নেওয়া পদক্ষেপ। এক পা এক পা করে তুমি এগিয়ে চলো—আর এখন, তুমি দৌড়তে পারো, লাফাতে পারো, কথা বলতে পারো, নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারো…। মানুষ যখন বড় হতে থাকে, শয়তানের স্থির দৃষ্টি তাদের প্রত্যেকের উপর নিবদ্ধ থাকে, একটা বাঘ যেভাবে শিকারের দিকে তাকিয়ে থাকে ঠিক সেরকম। কিন্তু তাঁর কাজ করার সময়ে, ঈশ্বর কখনোই মানুষ, ঘটনাবলী বা বস্তসমূহ থেকে, অথবা স্থান বা কাল থেকে উদ্ভূত কোনো সীমাবদ্ধতার অধীন হননি; তাঁর যা করা উচিত এবং তাঁকে যা করতেই হবে তিনি তাই করেন। বড় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায়, তুমি এমন অনেক কিছুর সম্মুখীন হতে পারো যা তোমার অপছন্দ, যেমন অসুস্থতা এবং হতাশা। কিন্তু যখন তুমি এই পথে চলো, তোমার জীবন ও তোমার ভবিষ্যত কঠোরভাবে ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে থাকে। ঈশ্বর তোমায় সারাজীবন তোমার অস্তিত্ত্ব বজায় রাখার প্রকৃত নিশ্চয়তা দেন, কারণ তিনি তোমার পাশেই রয়েছেন, তোমাকে রক্ষা করছেন, এবং তোমার দেখাশোনা করছেন। তুমি এই বিষয়ে সচেতন না থেকেই বড় হয়ে ওঠো। তুমি নতুন বস্তুগুলির সংস্পর্শে আসতে শুরু করো, এবং এই বিশ্ব ও এই মানবজাতিকে জানতে শুরু করো। তোমার কাছে সবই সতেজ ও নবীন। কিছু কাজ করতে তুমি আনন্দ অনুভব করো। তুমি তোমার নিজস্ব মনুষ্যত্বের ভিতর জীবনধারণ করো, তুমি তোমার নিজস্ব পরিসরের ভিতর বসবাস করো, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে তোমার ন্যূনতম উপলব্ধিও থাকে না। কিন্তু তুমি যত বড় হতে থাকো, ঈশ্বর তোমার চলার পথের প্রতিটি পদক্ষেপ দেখেন, এবং লক্ষ্য করেন সামনের দিকে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ। এমনকি যখন তুমি জ্ঞান অর্জন অথবা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করছ, ঈশ্বর কখনো একটিমাত্র ধাপেও তোমার পার্শ্বত্যাগ করে যাননি। সে বিষয়ে তুমিও অন্যান্য লোকেদের মতোই, বিশ্বকে জানার এবং বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকালীন, তুমি তোমার নিজস্ব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছ, তোমার রয়েছে নিজস্ব শখ, নিজস্ব আগ্রহ, এবং তুমি অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাষও পোষণ করো। তুমি প্রায়শই নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করো, প্রায়শই নিজের ভবিষ্যত কেমন হওয়া উচিত তার রূপরেখা অঙ্কন করো। কিন্তু পথিমধ্যে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, ঈশ্বর তা সকলই সুস্পষ্টরূপে সংঘটিত হতে দেখেন। তুমি হয়তো নিজের অতীত বিস্মৃত হয়েছো, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে, তোমায় তাঁর চেয়ে বেশি ভালো করে কেউ বুঝতে পারে না। ঈশ্বরের দৃষ্টির অধীনেই তুমি জীবনধারণ করো, বড় হয়ে ওঠো, পরিণত হয়ে ওঠো। এই সময়কালে, ঈশ্বরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে কী, তা কেউ কখনও উপলব্ধি করে না, এমন কিছু যা কেউ জানে না। ঈশ্বর অবশ্যই সেটির বিষয়ে কাউকে বলেন না। তাহলে এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কী? এমন বলা যেতে পারে যে, তা হল সেই নিশ্চয়তা যে ঈশ্বর কোনও ব্যক্তিকে উদ্ধার করবেন। অর্থাৎ, ঈশ্বর যদি সেই ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে চান, তাহলে তাহলে তাঁকে এ কাজ করতেই হবে। এই কাজটি মানুষ এবং ঈশ্বর উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা কি জানো কী সেই কাজ? মনে হচ্ছে যেন তোমাদের এই বিষয়ে কোনও বোধ নেই, বা তা নিয়ে কোন ধারণাও নেই, তাই আমিই তোমাদের বলবো। তোমার জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তোমার উপরে ঈশ্বর প্রভূত কর্ম সম্পাদন করেছেন, কিন্তু তিনি যা করেছেন তোমাকে সেই সমস্ত কর্মের বিস্তারিত হিসাব তিনি দেন না। ঈশ্বর তোমাকে এগুলি জানার অনুমতিও দেননি, এবং তিনি তোমাকে বলেনওনি। কিন্তু তিনি যা কিছুই করেন সবই মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের দিক থেকে দেখতে গেলে, তাঁকে এটা করতেই হবে। তাঁর হৃদয়ে এসবের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি বিষয় রয়েছে, যা তাঁর সম্পন্ন করা প্রয়োজন। সেটি হল, একটি মানুষের জন্মলগ্ন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত, ঈশ্বরকে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এই বাক্যগুলি শুনলে তোমাদের এমন মনে হতে পারে যে এগুলি তোমাদের সম্পূর্ণভাবে বোধগম্য হচ্ছে না। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, “এই নিরাপত্তা কি এতই জরুরি?” আচ্ছা, “নিরাপত্তা”-র আক্ষরিক অর্থ কী? হয়তো তোমাদের কাছে এই শব্দের অর্থ শান্তি, অথবা হয়তো তোমাদের কাছে এর অর্থ কখনোই কোনও দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হওয়া, ভালো ভাবে বেঁচে থাকা, স্বাভাবিক জীবন যাপন করা। কিন্তু অন্তর থেকে তোমাদের অনুধাবন করতে হবে যে বিষয়টি অত সহজ নয়। তাহলে সেই বিষয়টি ঠিক কী যা আমি বলছিলাম, যা ঈশ্বরকে করতে হবে? ঈশ্বরের কাছে নিরাপত্তার অর্থ কী? তা কি সেই নিশ্চয়তা যা “নিরাপত্তা” বলতে সাধারণভাবে বোঝায়? না। তাহলে ঈশ্বর যা করেন তা আসলে কী? এই “নিরাপত্তা”-র অর্থ হল, শয়তান তোমাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারবে না। সেটা কি গুরুত্বপূর্ণ? শয়তানের গ্রাসের কবলিত না হওয়া—তা কি তোমার নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত নয়? হ্যাঁ, তা তোমাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত, এবং তার থেকে বেশি গুরত্বপূর্ণ আর কিছুই হতে পারে না। একবার যদি তুমি শয়তানের গ্রাসের শিকার হও, তাহলে তোমার আত্মা এবং তোমার দেহ আর ঈশ্বরের থাকে না। তখন ঈশ্বর তোমাদের আর উদ্ধার করবেন না। যে সকল আত্মাকে ও মানুষকে শয়তান গ্রাস করেছে তাদের ঈশ্বর পরিত্যাগ করেন। তাই আমি বলি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ ঈশ্বরকে করতে হয় তা হচ্ছে তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, এটা নিশ্চিত করা যে তুমি শয়তানের গ্রাসের শিকার হবে না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই নয় কি? তাহলে তোমরা কেন উত্তর দিতে পারছ না? মনে হচ্ছে তোমরা ঈশ্বরের অসীম দয়া অনুভব করতে অক্ষম! 

মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি ঈশ্বর আরও অনেক কিছুই করেন, সুনিশ্চিত করেন যে তারা শয়তানের গ্রাসের শিকার হবে না। কাউকে নির্বাচিত ও উদ্ধার করার আগে তিনি প্রভুত পরিমাণে প্রস্তুতিমূলক কার্যও করেন। প্রথমত, ঈশ্বর এই সমস্ত বিষয়ে সূক্ষাতিসূক্ষ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন যে তুমি কেমন চরিত্রের অধিকারী হবে, তুমি কীরকম পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে, তোমার পিতামাতা কারা হবে, তোমার কতজন ভাই-বোন থাকবে, এবং তুমি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে তার পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিবেশ কেমন হবে। তুমি কি জানো ঈশ্বরের মনোনীত লোকেদের অধিকাংশই কী ধরনের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে? সেগুলি কি বিশিষ্ট পরিবার? আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যারা বিশিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। তেমন কেউ থাকতেই পারে, কিন্তু সংখ্যায় তারা অতীব নগণ্য। তারা কি অমিত সম্পদের অধিকারী পরিবার, ধনকুবের, বা কোটিপতিদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে? না, তারা প্রায় কখনোই এই ধরনের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে না। তাহলে এই ব্যক্তিদের অধিকাংশের জন্য ঈশ্বর কোন ধরনের পরিবারের আয়োজন করেন? (সাধারণ পরিবার।) তাহলে কোন পরিবারগুলিকে “সাধারণ পরিবার” হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে? এর মধ্যে রয়েছে শ্রমজীবী পরিবারগুলি—অর্থাৎ, যারা বেঁচে থাকার জন্য মজুরির উপর নির্ভর করে, কেবলমাত্র মৌলিক চাহিদাগুলিই মেটাতে পারে, এবং অত্যধিক সচ্ছল নয়; এর মধ্যে রয়েছে কৃষিজীবি পরিবারগুলিও। কৃষকরা তাদের অন্নসংস্থানের উদ্দেশ্যে শস্য রোপণের উপর নির্ভর করে, তাদের আহারের উদ্দেশ্যে শস্য এবং পরিধানের উদ্দেশ্যে পোশাকআশাক রয়েছে, এবং ক্ষুধার্ত অথবা শীতার্ত হয়ে তাদের দিন কাটাতে হয় না। এছাড়াও, কিছু পরিবার রয়েছে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসা চালায়, আবার কিছু পরিবার আছে যেখানে অভিভাবকগণ বুদ্ধিজীবী, এবং সেগুলিকেও সাধারণ পরিবার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এমন কিছু পরিবার রয়েছে যেগুলির অভিভাবকগণ অফিসের কর্মী অথবা ছোটোখাটো সরকারি কর্মকর্তা, সেগুলিকেও বিশিষ্ট পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা যায় না। বেশিরভাগই সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, এবং এই সকলই ঈশ্বরের দ্বারা আয়োজিত। অর্থাৎ বলা যায়, প্রথমত, তুমি যে পরিবেশে বসবাস করো তা মানুষ যেমন কল্পনা করে তেমন সচ্ছল পরিবার নয়, এবং তা ঈশ্বর কর্তৃক তোমার জন্য নির্ধারিত পরিবার, এবং অধিকাংশ মানুষ এই ধরনের পরিবারের সীমার মধ্যেই বসবাস করবে। তাহলে সামাজিক অবস্থানের বিষয়টা কী রকম? অধিকাংশ অভিভাবকদের অর্থনৈতিক অবস্থান গড়পরতা, এবং তাদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা নেই—তাদের কাছে নিছক একটা চাকরি থাকাই যথেষ্ট। তাদের মধ্যে কী রাজ্যপালেরা রয়েছে? রয়েছে কি রাষ্ট্রপতিরা? নেই, তাই নয় কি? বড়জোর তারা ক্ষুদ্র ব্যবসার পরিচালক অথবা মালিকদের মতো ব্যক্তি। তাদের সামাজিক অবস্থা মাঝারিমানের, এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা গড়পরতা। আরেকটি বিষয় হল পারিবারিক জীবনধারণের পরিবেশ। প্রথমত, এই পরিবারগুলির মধ্যে এমন কোনও পিতামাতা নেই যারা তাদের সন্তানদের দৈবচর্চা এবং ভবিষ্যদ্বক্তা হওয়ার পথে চালিত করার উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে প্রভাবিত করবে; খুব অল্প লোকই রয়েছে যারা এই ধরনের বিষয়ের সাথে জড়িত। অধিকাংশ পিতামাতাই যথেষ্ট স্বাভাবিক। ঈশ্বর যখন মানুষকে নির্বাচিত করেন, সেই একই সময়ে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে তেমনই পরিবেশ প্রস্তুত করেন, যা মানুষকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর কাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে ঈশ্বর মানুষের জন্য বিশাল কিছুই করেননি; তিনি কেবল শান্তভাবে ও গোপনে তাঁর সকল কাজ করে চলেন, সবিনয়ে এবং নীরবে। কিন্তু বস্তুত, ঈশ্বর যা কিছু করেন, তা সকলই তিনি করেন তোমার পরিত্রাণের ভিত্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে, করেন তোমার সম্মুখবর্তী পথ এবং পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পরিস্থিতি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে। অতঃপর, ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর সামনে ফিরিয়ে আনেন, প্রত্যেককে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে: ঠিক তখনই তুমি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাও; ঠিক তখনই তুমি তাঁর সামনে উপস্থিত হও। এমন যখন হয়, তারমধ্যে কেউ কেউ নিজেরাই পিতামাতা হয়ে উঠেছে, আবার অন্যরা তখনও কারও সন্তান হয়েই রয়েছে। প্রকারান্তরে বললে, কেউ কেউ বিবাহ করেছে এবং তাদের সন্তান হয়েছে, এদিকে কিছু লোক এখনও অবিবাহিত রয়ে গিয়েছে, তারা এখনও তাদের নিজেদের পরিবার শুরু করেনি। কিন্তু পরিস্থিতি নির্বিশেষে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই সেই সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন যখন তুমি মনোনীত হবে এবং যখন তাঁর সুসমাচার ও বাক্য তোমার কাছে পৌঁছবে। ঈশ্বর সেই পরিস্থিতি নির্ধারণ করেছেন, কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা কোনও নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট নিরূপণ করে রেখেছেন, যার মাধ্যমে তোমার কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া হবে, যাতে তুমি ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করতে পারো। ঈশ্বর তোমার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পরিস্থিতি আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছেন। এইভাবে, যদিও মানুষ জানতে পারে না যে এটা ঘটছে, কিন্তু সে ঈশ্বরের সম্মুখে আসে এবং ঈশ্বরের পরিবারে প্রত্যাবর্তিত হয়। এছাড়াও মানুষ নিজের অজান্তেই ঈশ্বরকে অনুসরণ করে এবং তাঁর কাজের প্রতিটি ধাপে প্রবেশ করে, প্রবেশ করে ঈশ্বর মানুষের জন্য যে কর্মপদ্ধতি প্রস্তুত করেছেন তার প্রতিটি পর্যায়ে। এই সময়ে ঈশ্বর যখন মানুষের জন্য কিছু করেন, তখন তিনি কোন উপায় ব্যবহার করেন? প্রথমত, ন্যূনতম হল তাঁর সেই যত্ন ও নিরাপত্তা যা মানুষ উপভোগ করে। এছাড়াও, ঈশ্বর বিভিন্ন মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমুহের আয়োজন করেন, যার মাধ্যমে মানুষ তাঁর অস্তিত্ব ও তাঁর কার্য দেখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু মানুষ আছে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে কারণ তাদের পরিবারের কেউ অসুস্থ। যখন অন্যরা তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করে, তখন তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করা আরম্ভ করে, এবং তাদের এই ঈশ্বরবিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছে পরিস্থিতির ফলে। তাহলে, কে এই পরিস্থিতির আয়োজন করেছেন? (ঈশ্বর।) এই অসুখের মাধ্যমে, কিছু কিছু পরিবারের সকল সদস্যই বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, আবার কিছু পরিবার রয়েছে, যার শুধু অল্পসংখ্যক সদস্যই বিশ্বাসী। বাহ্যিকভাবে এমন মনে হতে পারে যে তোমার পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়েছে, কিন্তু আসলে এটা একটা পরিস্থিতি যা তোমায় প্রদান করা হয়েছে, যাতে তুমি ঈশ্বরের সম্মুখে আসতে পারো—এটা ঈশ্বরের দয়া। যেহেতু কারও কারও কাছে পারিবারিক জীবন কঠিন এবং তারা শান্তির সন্ধান পায় না, তাই একটি সুযোগ উপস্থিত হতে পারে—কেউ সুসমাচার জ্ঞাপন করল এবং বলল, “প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করো, তুমি শান্তি পাবে”। এইভাবে, অজ্ঞাতসারেই, তারা খুব স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, তাহলে এটা কি এক ধরনের পরিস্থিতি নয়? এবং তাদের পরিবার যে শান্তিতে নেই, তা কি তাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রদত্ত এক অনুগ্রহ নয়? এমনও কেউ কেউ আছে যারা অন্য কোনও কারণবশতঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস করা আরম্ভ করে। বিশ্বাসের জন্য বিভিন্ন কারণ রয়েছে এবং বিভিন্ন উপায় রয়েছে, কিন্তু যে কারণই তোমাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসে উপনীত করুক না কেন, তা সবই আসলে ঈশ্বরেরই আয়োজিত ও নির্দেশিত। প্রথমে, ঈশ্বর তোমায় মনোনীত করার এবং তোমায় তাঁর পরিবারভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করেন। প্রতিটি ব্যক্তিকে ঈশ্বর এই অনুগ্রহ প্রদান করেন।

ঈশ্বরের কাজের এই বর্তমান পর্যায়ে, অর্থাৎ অন্তিম সময়ে, তিনি আর আগের মতো মানুষের উপর শুধু অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ বর্ষণ করেন না, বা মানুষকে অগ্রসর হতে প্ররোচিত করেন না। কাজের এই পর্যায় চলাকালীন, ঈশ্বরের কাজের যেসব দিকের অভিজ্ঞতা মানুষ লাভ করেছে, তা থেকে তারা কী দেখতে পেয়েছে? মানুষ দেখেছে ঈশ্বরের ভালোবাসা, এবং দেখেছে ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি। এই সময়কালের ভিতর, ঈশ্বর মানুষকে সংস্থান প্রদান, সমর্থন, আলোকিত এবং পথনির্দেশিত করেন, যাতে মানুষ ধীরে ধীরে তাঁর অভিপ্রায় জানতে পারে, অবগত হতে পারে তিনি যে বাক্যগুলি বলেন এবং যে সত্যগুলি মানুষকে অর্পণ করেন, সেগুলি সম্বন্ধে। মানুষ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, যখন তারা নিরাশ হয়ে পড়ে, যখন তাদের যাওয়ার কোন জায়গা থাকে না, তখন ঈশ্বর তাঁর বাক্যগুলি ব্যবহার করে মানুষকে সান্ত্বনা, উপদেশ এবং উৎসাহদান করবেন, যাতে মানুষের নগণ্য আত্মিক উচ্চতা ক্রমে ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উঠতে পারে, ইতিবাচকতার সাথে উত্থিত হতে পারে এবং ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতায় ইচ্ছুক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যখন মানুষ ঈশ্বরকে অমান্য করে বা তাঁকে প্রতিরোধ করে, অথবা যখন মানুষ তার দুর্নীতি প্রকাশ করে, তখন ঈশ্বর মানুষকে শাস্তিপ্রদান ও অনুশাসন করার বিষয়ে কোনও করুণা প্রকাশ করবেন না। তবে, ঈশ্বর মানুষের মূর্খতা, অজ্ঞতা, দুর্বলতা এবং অপরিণত অবস্থার বিষয়ে সহনশীলতা এবং ধৈর্য প্রদর্শন করবেন। এইভাবে, ঈশ্বর মানুষের জন্য যেসকল কার্য করেন সেগুলির মাধ্যমে, মানুষ ক্রমে পরিণত হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে ওঠে, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্বন্ধে অবগত হয়, কিছু নির্দিষ্ট সত্য জানতে পারে, যাতে কোন বিষয়গুলি ইতিবাচক এবং কোনগুলি নেতিবাচক তা জানতে পারে, যাতে অশুভ ও অন্ধকার কী তা জানতে পারে। ঈশ্বর সর্বদা মানুষকে শাস্তিপ্রদান ও অনুশাসন করার জন্য একটিমাত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করেন না, তবে তিনি সর্বদা সহনশীলতা এবং ধৈর্য্যও দেখান না। বরং তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তাদের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং তাদের বিভিন্ন আত্মিক উচ্চতা ও ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন উপায়ে সংস্থান প্রদান করেন। তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে বহু কিছু করেন এবং তা করেন অনেক মূল্য ব্যয় করে; মানুষ সেই কাজ বা সেগুলির মূল্য কিছুই বোঝে না, তবুও বাস্তবে তিনি যা কিছু করেন তা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরেই সম্পন্ন হয়। ঈশ্বরের প্রেম ব্যবহারিক: ঈশ্বরের অনুগ্রহে, মানুষ একের পর এক বিপর্যয় এড়িয়ে যায়, এবং ঈশ্বর সর্বক্ষণ বারংবার মানুষের দূর্বলতার প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন। ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তিদানের ফলে মানুষ ধীরে ধীরে মানবজাতির কলুষ ও শয়তানোচিত সারমর্ম জানতে পারে। ঈশ্বর যা প্রদান করেন, মানুষের প্রতি তাঁর আলোকপ্রাপ্তি ও তাঁর পথনির্দেশনা, তার ফলে মানবজাতি সত্যের সারমর্ম সম্বন্ধে অধিকতর অবগত হয়ে ওঠে, এবং ক্রমান্বয়ে জানতে পারে মানুষের কী প্রয়োজন, কোন পথ তাদের গ্রহণীয়, কীসের জন্য তারা বেঁচে থাকে, তাদের জীবনের মূল্য ও অর্থ, এবং সম্মুখবর্তী পথে কীভাবে চলতে হবে। এই সকল কার্য যা ঈশ্বর করেন তা তাঁর একমাত্র মূল উদ্দেশ্যের সাথে অবিচ্ছেদ্য। তাহলে কী সেই উদ্দেশ্যে? মানুষের উপর তাঁর কার্য নির্বাহ করতে ঈশ্বর কেন এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করেন? কী ফলাফল তিনি অর্জন করতে চান? অন্যভাবে বললে, তিনি মানুষের মধ্যে কী দেখতে চান? মানুষের কাছ থেকে তিনি কি প্রাপ্ত করতে চান? ঈশ্বর যা দেখতে চান তা হল, মানবহৃদয়ের পুনরূজ্জীবন সম্ভবপর। মানুষের উপর কাজ করার জন্য ঈশ্বর যে সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করেন তা এক নিরন্তর প্রচেষ্টা মানুষের হৃদয়কে জাগরিত করার, মানুষের আত্মাকে জাগরিত করার, মানুষকে বোঝানোর যে তাদের উৎপত্তিস্থল কোথায়, কে তাদের পথনির্দেশনা, সমর্থন, ও সংস্থান প্রদান করে চলেছে, এবং কে মানুষকে অদ্যবধি জীবিত থাকার অনুমতি দিয়েছে; এগুলির মাধ্যমে মানুষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে সৃষ্টিকর্তা কে, তাদের কার উপাসনা করা উচিত, কী ধরনের পথে তাদের চলা উচিত, এবং কোন পথে মানুষের ঈশ্বর-সমীপে উপনীত হওয়া উচিত; এগুলিই হল মনবহৃদয়ের ক্রমশ পুনরূজ্জীবনের উপায়, যাতে মানুষ ঈশ্বরের হৃদয়কে জানতে পারে, ঈশ্বরের হৃদয়কে উপলব্ধি করতে পারে, এবং মানুষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাঁর কার্যের নেপথ্যে নিহিত পরম যত্ন ও সুবিবেচনার বিষয়ে অবগত হতে পারে। মানব হৃদয়ের পুনরূজ্জীবন ঘটলে মানুষ আর অধঃপতিত, ভ্রষ্ট স্বভাব নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় না, বরং পরিবর্তে সে চায় ঈশ্বরের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সত্যের অন্বেষণ করতে। মানবহৃদয়ের যখন জাগরণ ঘটে, তখন মানুষ নিজেদের শয়তানের থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে তুলতে সক্ষম হয়। পুনরায় কখনও তারা শয়তানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, আর কখনো সে তাদের নিয়ন্ত্রিত করতে বা মূর্খ প্রতিপন্ন করতে পারবে না। পরিবর্তে, ঈশ্বরের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করার জন্য মানুষ ঈশ্বরের কার্যে এবং তাঁর বাক্যে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে পারবে, ফলত সে অর্জন করবে ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ। এ-ই হল ঈশ্বরের কর্মের আদি উদ্দেশ্য।

শয়তানের মন্দত্বের বিষয়ে আমরা এইমাত্র যে আলোচনাটা করলাম, তা থেকে প্রত্যেকেরই মনে হয় যেন মানুষ প্রবল নিরানন্দের মাঝে জীবনযাপন করে এবং মানুষের জীবন দুর্ভাগ্যের দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু এখন, যখন আমি ঈশ্বরের পবিত্রতার বিষয়ে এবং তিনি মানুষের উপর যে কাজ করেন সেই বিষয়ে বলছি, তখন তোমাদের কেমন লাগছে? (খুব ভালো লাগছে।) আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে ঈশ্বর যা কিছু করেন, মানুষের জন্য শ্রমসাধ্যভাবে তিনি যা কিছুর আয়োজন করেন, সকলই নিষ্কলঙ্ক। ঈশ্বর যা কিছু করেন তা ত্রুটিবিহীন, অর্থাৎ নিখুঁত, কারও কোনও সংশোধন, পরামর্শ, বা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যা করেন তা সংশয়াতীত; তিনি প্রত্যেককে হাত ধরে নেতৃত্ব দেন, প্রতিটি মুহুর্তে তোমার তত্ত্বাবধান করে চলেন, এবং কখনও একবারের জন্যও তোমার পাশ ছেড়ে কোথাও যান নি। মানুষ যখন এমন পরিবেশে ও এমন প্রেক্ষাপটে বড় হতে থাকে, আমরা কি বলতে পারি যে মানুষ আসলে ঈশ্বরের করতলেই বেড়ে ওঠে? (হ্যাঁ।) তাহলে তোমাদের কি এখনও অসহায় বোধ হচ্ছে? কেউ কি এখনও হতাশ বোধ করছ? কেউ কি এমন মনে করছ যে, ঈশ্বর মানবজাতিকে পরিত্যাগ করেছেন? (না।) তাহলে ঈশ্বর ঠিক কী করেছেন? (তিনি মানবজাতির উপর লক্ষ্য রেখে চলেছেন।) যে মহৎ ভাবনা ও যত্ন ঈশ্বরের সকল কার্যে নিহিত, তা প্রশ্নের অতীত। অধিকন্তু, তিনি সর্বদা তাঁর কাজ নিঃশর্তভাবে সম্পাদন করেছেন। তাঁর কখনোই এরকম চাহিদা ছিল না যে তিনি তোমার জন্য যে মূল্য প্রদান করেন, তা তোমাদের মধ্যে কেউ জানুক এবং তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ বোধ করুক। ঈশ্বর কি কখনও তোমার কাছে এরকম দাবি জানিয়েছেন? (না।) মানবজীবনের দীর্ঘ পথে, প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই অনেক বিপজ্জনক পরিস্থিতির এবং প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ শয়তান তোমার পাশে দণ্ডায়মান রয়েছে, তার স্থির দৃষ্টি নিয়ত তোমার দিকে নিবদ্ধ। যখন বিপর্যয় তোমাকে আঘাত করে, তখন শয়তান তাতে উল্লাস করে; যখন তুমি দুর্যোগের কবলে পড়ো, যখন তোমার জন্য কিছুই ঠিকভাবে হয় না, যখন তুমি শয়তানের জালে জড়িয়ে পড়ো, তখন শয়তান তাতে প্রবল আনন্দ লাভ করে। ঈশ্বর যা করছেন তা হল, প্রতি মুহূর্তে তিনি তোমাকে রক্ষা করছেন, একের পর এক দুর্ভাগ্য এবং একের পর এক বিপর্যয় থেকে তোমায় দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই কারণেই আমি বলি যে মানুষের যা কিছু রয়েছে—শান্তি ও আনন্দ, আশীর্বাদ ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা—তা সবই আসলে রয়েছে ঈশ্বরেরই নিয়ন্ত্রণের অধীনে; তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্য পরিচালনা ও নির্ধারণ করেন। কিন্তু ঈশ্বরের কি তাঁর অবস্থান সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা রয়েছে, যেমন কেউ কেউ বলে থাকে? ঈশ্বর কি তোমার কাছে ঘোষণা করেন, “আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমাদের দায়িত্ব যে গ্রহণ করে সে আমিই। তোমাদের আমার কাছে করুণা ভিক্ষা করতে হবে, আর আনুগত্যহীনতার শাস্তি হবে মৃত্যু”? ঈশ্বর কি কখনও মানবজাতিকে এই মর্মে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন? (না।) তিনি কি কখনও বলেছেন, “মানবজাতি ভ্রষ্ট, অতএব এটা বিবেচ্য নয় যে আমি তাদের সাথে কেমন আচরণ করি, এবং তাদের সাথে যে কোনও রকম আচরণই করা যেতে পারে; তাদের উদ্দেশ্যে সুবন্দোবস্ত করার কোনও প্রয়োজন আমার নেই”? ঈশ্বর কি এইভাবে চিন্তা করেন? ঈশ্বর কি এরকম আচরণ করেছেন? (না।) তার বিপরীতে, প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বরের আচরণ আন্তরিক ও দায়িত্বশীল। এমনকি নিজের প্রতি তুমি যতটা দায়িত্বশীল আচরণ করো, তোমার প্রতি তাঁর আচরণ তার চেয়েও বেশি দায়িত্বশীল। তাই নয় কি? ঈশ্বর নিরর্থক কথা বলেন না, এবং তিনি তাঁর নিজের সুউচ্চ অবস্থান জাহিরও করেন না, বা মানুষকে লঘুভাবে প্রতারিতও করেন না। পরিবর্তে, যা তাঁর নিজের সম্পাদন করা প্রয়োজন, তিনি সততার সাথে ও নীরবে সেগুলি করে চলেন। তা মানুষের জন্য আশীর্বাদ, শান্তি ও আনন্দ নিয়ে আসে। সেগুলি মানুষকে শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময়ভাবে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ও তাঁর পরিবারে নিয়ে আসে; তারপর তারা ঈশ্বরের সম্মুখে বসবাস করে, এবং স্বাভাবিক যুক্তিবোধ ও চিন্তাভাবনার সাথে ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণ করে। তাহলে ঈশ্বর কি কখনও তাঁর কাজে মানুষের সাথে ছলনা করেছেন? তিনি কি কখনও নকল উদারতা প্রদর্শন করেছেন, প্রথমে কিছু আনন্দদানের মাধ্যমে মানুষকে বোকা বানিয়ে তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন? (না।) ঈশ্বর কি কখনও এক কথা বলে তারপর অন্য কাজ করেছেন? ঈশ্বর কি কখনও এমন কোনো শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ও দাম্ভিক মন্তব্য করেছেন যে মানুষের জন্য তিনি এই কাজ করতে পারেন, ওই কাজে মানুষকে তিনি সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু তারপর অদৃশ্য হয়ে গেছেন? (না।) ঈশ্বরের মধ্যে কোনও ছলনা নেই, কোনও মিথ্যা নেই। ঈশ্বর বিশ্বাসযোগ্য, এবং তিনি যা কিছু করেন সেই সবেতেই তিনি সত্য। তিনিই সেই অদ্বিতীয়, যাঁর উপর মানুষ নির্ভর করতে পারে; তিনিই সেই ঈশ্বর যাঁর কাছে মানুষ তাদের জীবন এবং তাদের যা কিছু আছে সবই অর্পণ করতে পারে। যেহেতু ঈশ্বরের মধ্যে কোন ছলনা নেই, তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে ঈশ্বরই সর্বাপেক্ষা আন্তরিক? (হ্যাঁ।) অবশ্যই বলতে পারি! যদিও “আন্তরিক” শব্দটি ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করার পক্ষে অতীব নিষ্প্রভ, অত্যন্ত মনুষ্যসুলভ, তবে, আমাদের ব্যবহারযোগ্য অন্য কোনও কোন শব্দ রয়েছে কি? এটাই মানুষের ভাষার সীমাবদ্ধতা। যদিও ঈশ্বরকে “আন্তরিক” শব্দটির দ্বারা অভিহিত করা কিঞ্চিত অনুপযুক্ত, তবুও আপাতত আমরা এই শব্দটিই ব্যবহার করব। ঈশ্বর বিশ্বাসযোগ্য এবং আন্তরিক। সুতরাং, যখন আমরা এই দিকগুলির বিষয়ে আলোচনা করি, তখন আমরা কীসের প্রতি নির্দেশ করছি? আমরা কি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এবং ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি নির্দেশ করছি? হ্যাঁ, তা বলা যেতে পারে। এর কারণ হল, শয়তানের ভ্রষ্ট স্বভাবের একটিমাত্র চিহ্নও মানুষ ঈশ্বরের মধ্যে দেখতে পায় না। ঠিক বলেছি তো? আমেন? (আমেন!) শয়তানের দুষ্ট স্বভাবের কোনোকিছুই ঈশ্বরের মধ্যে প্রকাশিত হয় না। ঈশ্বর যা করেন এবং যা প্রকাশ করেন তা সম্পূর্ণরূপে মানুষের জন্য উপকারী ও তাদের সহায়ক, তা সম্পূর্ণরূপে মানুষকে সংস্থান যোগানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত, তা প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ, এবং তা মানুষকে অনুসরণীয় একটি পথ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ঈশ্বর ভ্রষ্ট নন, এবং উপরন্তু, ঈশ্বর যা কিছু করেন তার দিকে এখন দৃষ্টিপাত করে আমরা কি বলতে পারি যে ঈশ্বর পবিত্র? মানবজাতির ভ্রষ্ট স্বভাবের কোনোটিই যেহেতু ঈশ্বরের মধ্যে নেই, নেই ভ্রষ্ট মানবজাতির শয়তানোচিত নির্যাসের অনুরূপ কোনোকিছুও, সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমরা পূর্ণতই বলতে পারি যে ঈশ্বর পবিত্র। ঈশ্বর কোনও দুর্নীতি প্রদর্শন করেন না, এবং ঈশ্বর যখন কাজ করেন সেই একই সময়ে তিনি তাঁর নিজস্ব সারসত্য প্রকাশ করেন, যা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করে যে স্বয়ং ঈশ্বরই পবিত্র। তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? ঈশ্বরের পবিত্র সারমর্ম সম্বন্ধে অবহিত হতে, আপাতত দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক এই দুইটি বিষয়ে: প্রথমত, ঈশ্বরের মধ্যে ভ্রষ্ট স্বভাবের চিহ্নমাত্র নেই, এবং দ্বিতীয়ত মানুষের উপর ঈশ্বরের সম্পাদিত কাজের সারমর্ম মানুষকে ঈশ্বরের নিজস্ব সারসত্য দেখতে দেয়, এবং সেই সারসত্য সম্পূর্ণরূপে ইতিবাচক। কারণ, ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি অংশই মানুষের কাছে যে বিষয়গুলিকে উপস্থিত করে, তা পূর্ণতই ইতিবাচক। সবার আগে, ঈশ্বর চান যে মানুষ সৎ হোক—এটা কি ইতিবাচক বিষয় নয়? ঈশ্বর মানুষকে প্রজ্ঞা প্রদান করেন—এটা কি ইতিবাচক নয়? ঈশ্বর মানুষকে শুভ ও অশুভের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম করে তোলেন—তা কি ইতিবাচক নয়? তিনি মানুষকে মানবজীবনের অর্থ ও মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম করে তোলেন—তা কি ইতিবাচক নয়? তিনি মানবজাতিকে অনুমতি দেন সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মানুষ, ঘটনাবলী ও বিষয়সমূহের সারমর্ম প্রত্যক্ষ করতে—তা কি ইতিবাচক নয়? অবশ্যই তা ইতিবাচক। এবং এই সমস্ত কিছুর ফলে মানুষ শয়তানের দ্বারা আর প্রতারিত হবে না, শয়তানের দ্বারা আর ক্ষতিগ্রস্থ অথবা নিয়ন্ত্রিত হবে না। প্রকারান্তরে বললে, এই বিষয়গুলি মানুষকে শয়তানের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে দেয়, ও তার ফলে ধীরে ধীরে ঈশ্বরে ভীতি এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগের পথে চলতে দেয়। তোমরা এখন এই পথ ধরে কতদূর অবধি অগ্রসর হয়েছ? তা বলা মুশকিল, তাই নয় কি? কিন্তু অন্ততপক্ষে শয়তান মানুষকে কীভাবে ভ্রষ্ট করে, কোন বিষয়গুলি মন্দ এবং কোনগুলি নেতিবাচক, তোমাদের কি সেই সম্পর্কে এখন একটা প্রাথমিক উপলব্ধি হয়েছে? অন্ততপক্ষে, তোমরা এখন জীবনের সঠিক পথে চলেছ। এটা কি নিশ্চিন্তে বলা যেতে পারে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। 

ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্বন্ধিত এমন একটি বিষয় আছে যা আলোচনা করা আবশ্যক। তোমরা যা যা শুনেছ ও গ্রহণ করেছ, তার ভিত্তিতে তোমাদের মধ্যে কে বলতে পারো যে ঈশ্বরের পবিত্রতা কী? ঈশ্বরের যে পবিত্রতার বিষয়ে আমি বলছি তা কীসের প্রতি নির্দেশ করে? এক মুহুর্তের জন্য এই বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করো। ঈশ্বরের সত্যপরায়ণতাই কি তাঁর পবিত্রতা? ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্যতাই কি তাঁর পবিত্রতা? ঈশ্বরের স্বার্থহীনতাই কি তাঁর পবিত্রতা? নাকি তাঁর পবিত্রতা হল তাঁর বিনয়? নাকি তা তাঁর মানবপ্রেম? ঈশ্বর নির্দ্বিধায় মানুষকে সত্য ও জীবন প্রদান করেন—এ-ই কি তাঁর পবিত্রতা? ঠিক তাই, এগুলি সবকটিই। এই সবকিছু যা ঈশ্বর প্রকাশ করেন তা অনন্য, এবং ভ্রষ্ট মনুষ্যত্বের মাঝে তার কোনো অস্তিত্ত্ব নেই, এবং তা মানুষের মধ্যে দেখাও যায় না। শয়তানের দ্বারা মানুষের ভ্রষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়া চলাকালীন এর চিহ্নমাত্রও দেখতে পাওয়া যায় না, শয়তানের ভ্রষ্ট স্বভাবে অথবা শয়তানের সারমর্মে কিংবা প্রকৃতিতেও নয়। ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, তা সকলই অনন্য; শুধুমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরেরই এই প্রকার সারসত্য রয়েছে, এবং তিনিই তার অধিকারী। আমাদের আলোচনার এই পর্যায়ে, আমি এক্ষনি যেমন বর্ণনা করলাম মানবজাতির মধ্যে তেমন পবিত্র কাউকে কি তোমরা কেউ দেখেছ? (না।) তাহলে, এই যে সকল আদর্শ ব্যক্তিরা, খ্যাতনামা অথবা মহান ব্যক্তিরা যারা মানবজাতির দ্বারা উপাস্য, তাদের মধ্যে কি কেউ আছে যে এমন পবিত্র? (না।) তাহলে আমরা যখন বলি যে ঈশ্বরের পবিত্রতা অনন্য, তা কি অতিকথন? একেবারেই নয়। অধিকন্তু, ঈশ্বরের পবিত্র অনন্যতার একটি ব্যবহারিক দিকও রয়েছে। আমি এখন যে পবিত্রতার বিষয়ে বলছি, এবং তোমরা আগে যে পবিত্রতার কথা ভেবেছিলে এবং কল্পনা করেছিলে, সেদুটির মধ্যে কি কোনও অসঙ্গতি রয়েছে? (হ্যাঁ।) খুব বড় একটা অমিল আছে। মানুষ যখন পবিত্রতার কথা বলে, তখন প্রায়শই তারা পবিত্রতা বলতে কী বোঝায়? (কিছু বাহ্যিক আচরণ।) কোনও আচরণকে বা অন্য কিছুকে লোকে যখন পবিত্র বলে, তখন তাদের এমন বলার একমাত্র কারণ হল যে তারা সেই বিষয়টিকে ইন্দ্রিয়ের সাপেক্ষে বিশুদ্ধ অথবা আনন্দদায়ক হিসাবে দেখে। যদিও, ব্যতিক্রমহীনভাবে সেইসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে পবিত্রতার প্রকৃত উপাদানের অভাব—এটি মতবাদের একটি দিক। এছাড়া, মানুষের মনে পবিত্রতার ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে যে ধারণা থাকে তা আসলে কী নির্দেশ করে? তা কি অধিকাংশই ক্ষেত্রেই তারা যা কল্পনা করে বা বিচার করে, তা-ই? উদাহরণস্বরূপ, কিছু বৌদ্ধ অনুশীলন করার সময় মারা যায়, তারা ঘুমন্ত অবস্থায় বসে থেকেই প্রাণত্যাগ করে। কিছু মানুষ বলে যে তারা পবিত্র হয়ে স্বর্গে উড়ে গিয়েছে। এটাও কল্পনারই ফসল। তারপর আবার কেউ কেউ আছে যারা মনে করে স্বর্গ থেকে ভেসে নেমে আসা পরীই পবিত্র। আসলে, “পবিত্র” শব্দটি সম্পর্কে মানুষের ধারণা সর্বদাই এক প্রকার অন্তঃসারশূন্য স্বপ্নবিলাসিতা এবং তত্ত্ব ছিল, যার মধ্যে মূলতঃ কোনো বাস্তব উপাদান নেই, এবং যার সাথে পবিত্রতার সারসত্যেরও কোনো সম্পর্ক নেই। পবিত্রতার সারসত্য হল প্রকৃত প্রেম, তবে তার চেয়েও বেশি করে, তা হল সত্য, ন্যায়পরায়ণতা ও আলোকের সারসত্য। “পবিত্র” শব্দটি তখনই উপযুক্ত যখন তা ঈশ্বরের সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়; সৃষ্টির কোনও কিছুই “পবিত্র” হিসাবে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়। মানুষকে তা বুঝতে হবে। এখন থেকে, আমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই “পবিত্র” শব্দটি প্রয়োগ করব। সেটাই উচিত, তাই তো? (হ্যাঁ, একেবারেই।)

মানুষকে ভ্রষ্ট করতে শয়তান যে সব কৌশল অবলম্বন করে

শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে কী কী উপায় ব্যবহার করে, এবার সেই আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক। ঈশ্বর যেসকল বিভিন্ন উপায়ে মানুষের উপর কাজ করেন, যেগুলি তোমরা প্রত্যেকে নিজেরাই অনুভব করতে পারো, সেই বিষয়ে আমরা এইমাত্র আলোচনা করলাম, তাই আমি অত্যধিক বিশদে কিছু বলব না। কিন্তু শয়তান মানুষকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে কী কী চাতুর্য ও কৌশল প্রয়োগ করে, সেই বিষয়ে সম্ভবত তোমাদের হৃদয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছে, বা অন্ততপক্ষে সেগুলির বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট উপলব্ধি নেই। সে কথা আমি আবার বললে তা কি কোনো উপকারে আসবে? তোমরা কি এই বিষয়ে জানতে চাও? তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করবে: “কেন আবার শয়তানের ব্যাপারে বলা? যে মুহুর্তে শয়তানের কথা উল্লেখ করা হয়, আমরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি, এবং তার নাম শুনলেই আমরা ভীষণ অস্বস্তি বোধ করি”। তা তোমায় যতোই অস্বস্তি বোধ করাক, বাস্তবের মুখোমুখি তোমায় হতেই হবে। মানুষের বোঝার সুবিধার জন্য এই বিষয়গুলি নিয়ে স্পষ্টভাবে বলা উচিত, এবং এগুলিকে স্পষ্ট করা উচিত; অন্যথায় মানুষ বস্তুতই শয়তানের প্রভাব ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারে না।

শয়তান যে পাঁচটি উপায় অবলম্বন করে মানুষকে ভ্রষ্ট করে সেগুলি নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি, যার মধ্যে রয়েছে শয়তানের কূটকৌশল। শয়তান যে পন্থাগুলিতে মানুষকে ভ্রষ্ট করে তা শুধু উপরের স্তর; যে কুটিলতর কৌশলের মাধ্যমে শয়তান তার লক্ষ্য অর্জন করে সেগুলি এই উপরের স্তরের তলায় প্রচ্ছন্ন থাকে। সেই কূটকৌশলগুলি কী কী? এসো, সেগুলি সংক্ষেপে বলো। (সে প্রতারণা করে, প্রলুব্ধ করে এবং বলপ্রয়োগ করে।) যত এই কৌশলগুলি তালিকাবদ্ধ করবে, ততই তুমি বিষয়টির কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে। মনে হচ্ছে তুমি শয়তানের দ্বারা গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছ এবং এই প্রসঙ্গে তোমার জোরালো অনুভব রয়েছে। (সে আপাতদৃষ্টিতে সত্যি মনে হয় এমন অলংকারপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে। সে মানুষকে প্রভাবিত করে ও বলপূর্বক অধিকার করে।) বলপূর্বক অধিকার—এই শব্দ বিশেষভাবে গভীর ছাপ রেখে যায়। মানুষ শয়তানের দ্বারা বলপূর্বক অধিকৃত হতে ভয় পায়। এছাড়া আর কোনও কৌশল রয়েছে কি? (সে হিংস্রভাবে মানুষের ক্ষতিসাধন করে, ভীতিপ্রদর্শন করে ও প্রলোভনকারী প্রস্তাব পেশ করে, এবং মিথ্যা বলে।) সে যা যা করে তার মধ্যে একটি হলো মিথ্যাচরণ। শয়তান মিথ্যাচরণ করে যাতে সে তোমাকে প্রতারিত করতে পারে। মিথ্যাচরণের বৈশিষ্ট্য কী? মিথ্যাচরণ কি প্রতারণার সমতুল্য নয়? মিথ্যা বলার আসল লক্ষ্য হল তোমায় ঠকানো। আর কোনো কৌশল রয়েছে? তোমরা শয়তানের যেসব কূটকৌশল সম্বন্ধে জানো, সেগুলি আমায় বলো। (সে প্রলুব্ধ করে, ক্ষতিসাধন করে, অন্ধ ও প্রতারিত করে।) এই প্রতারণার বিষয়ে তোমাদের অধিকাংশের অনুভূতিই একইরকম। এ ছাড়া আর কী? (সে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষকে অধিকার করে, মানুষকে আতঙ্কিত করে, এবং মানুষকে ঈশ্বরবিশ্বাস থেকে বিরত রাখে।) আমাকে তোমরা যা যা বলছ সেইসবের সামগ্রিক অর্থ আমার জানা, আর এটা বেশ ভালো ব্যাপার। তোমরা সকলেই এই বিষয়ে কিছু জানো, তাই এখন এই কৌশলগুলির একটি সারাংশ তৈরি করা যাক।

মানুষকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে শয়তান ছয়টি প্রাথমিক কৌশল ব্যবহার করে

প্রথমটি হল নিয়ন্ত্রণ এবং বলপ্রয়োগ। অর্থাৎ, শয়তান সমস্তরকম সম্ভাব্য উপায়ে চেষ্টা করবে তোমার হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার। “বলপ্রয়োগ” মানে কী? এর অর্থ হল ভীতিপ্রদর্শনকারী ও বলপ্রয়োগকারী কৌশলের ব্যবহার, যাতে তুমি তাকে মেনে চলো, এবং না মানার পরিণাম সম্পর্কে তুমি ভাবতে বাধ্য হও। তুমি ভীত হয়ে পড়ো এবং তাকে অমান্য করার সাহস তোমার থাকে না, তাই তুমি তখন তার কাছে সমর্পণ করো।

দ্বিতীয় কৌশলটি হল প্রতারণা ও চাতুরী। “প্রতারণা ও চাতুরী”-র মধ্যে কী কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে? শয়তান কিছু কাহিনী এবং মিথ্যা বানিয়ে যেতে থাকে, কৌশলের মাধ্যমে তোমাকে সেগুলিতে বিশ্বাস করায়। সে তোমায় কখনোই বলে না যে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট, আবার সে এমনটাও প্রত্যক্ষভাবে বলে না যে তুমি ঈশ্বরসৃষ্ট নও। সে “ঈশ্বর” শব্দটি একেবারেই ব্যবহার করে না, বরং তার পরিবর্তে বিকল্প হিসাবে অন্য কিছু ব্যবহার করে, তোমায় প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে, যাতে তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে কোনও ধারণাই না করতে পারো। অবশ্যই, এই “চাতুরী”-র শুধু এই একটিই নয়, আরও অনেক দিক রয়েছে।

তৃতীয়টি হল বলপূর্বক মতবাদ আরোপ। কীসের মাধ্যমে জোর করে মানুষের উপর মতবাদ আরোপ করা হয়? বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মতবাদ আরোপ কি মানুষের নিজের পছন্দে করা হয়? তা কি মানুষের সম্মতিক্রমে ঘটে? অবশ্যই না। এমনকি তুমি সম্মতি না দিলেও এই বিষয়ে তোমার কিছুই করার নেই। তোমার অজ্ঞাতসারেই, শয়তান তোমার উপর মতবাদ আরোপ করে, তোমার ভিতর সঞ্চারিত করে তার চিন্তাভাবনা, তার জীবনের নিয়মাবলী, এবং তার সারমর্ম।

চতুর্থ কৌশলটি হল ভীতিপ্রদর্শন ও ছলনা। অর্থাৎ, শয়তান বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে যাতে তুমি তাকে গ্রহণ করো, তার অনুসরণ করো এবং তার সেবায় নিয়োজিত হও। সে তার অভীষ্ট সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যে কোনও কিছু করে ফেলবে। তোমাদের পাপে প্রলুব্ধ করার সময় কখনও কখনও সে তোমার ছোটোখাটো উপকার করে দেয়। তুমি যদি তার অনুসরণ না করো, তবে সে তোমায় কষ্টভোগ করাবে ও শাস্তি দেবে, আর তোমার বিরুদ্ধে আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করবে।

পঞ্চমটি হল প্রবঞ্চনা এবং অসাড়তা। “প্রবঞ্চনা ও অসাড়তা” হল যখন শয়তান মানুষের মধ্যে কিছু শ্রুতিমধুর শব্দ ও ধারণা প্রবিষ্ট করে যা মানুষের পূর্বধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আপাতভাবে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়, যাতে মানুষকে মনে করানো যায় যে সে মানুষের দেহগত পরিস্থিতি, তাদের জীবন ও ভবিষ্যত সম্পর্কে বিবেচনাশীল, যখন আসলে তার একমাত্র লক্ষ্য হল তোমায় বোকা বানানো। সে তখন তোমায় অসাড় করে দেয়, যাতে তুমি কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল তা জানতে না পারো, যাতে তুমি অনিচ্ছাকৃতভাবে তার কৌশলের শিকার হও এবং ফলস্বরূপ তার নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়ে পড়ো।

শয়তানের ষষ্ঠ কৌশলটি হল দেহ ও মনের ধ্বংসসাধন। মানুষের কোন অংশটিকে শয়তান ধ্বংস করে? শয়তান তোমার মনকে ধ্বংস করে দেয়, যার ফলে তোমার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা চলে যায়, যার অর্থ, তোমার হৃদয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু একটু করে শয়তানের অভিমুখী হয়। এই বিষয়গুলি সে প্রতিদিন তোমার মধ্যে সঞ্চারিত করে, প্রত্যহ সে এই ধারণা ও সংস্কৃতির ব্যবহার করে তোমায় প্রভাবিত ও প্রস্তুত করে, তোমার ইচ্ছাশক্তিকে একটু একটু করে হ্রাস করে চলে, যাতে অবশেষে তুমি আর একজন সৎ ব্যক্তি হয়ে উঠতে না চাও, যাতে তুমি যাকে “ন্যায়পরায়ণতা” হিসাবে অভিহিত করো তার সপক্ষে আর দাঁড়াতে না চাও। অজ্ঞাতসারেই, তোমার স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার ইচ্ছাশক্তি আর থাকে না, বরং তুমি স্রোতে গা ভাসিয়েই প্রবাহিত হতে চাও। “ধ্বংস” মানে হল শয়তানের দ্বারা মানুষকে এতটাই বেদনার্ত করা যে তারা নিজেদের ছায়ার মতো হয়ে পড়ে, তারা আর মানুষ থাকে না। সেই সময়েই শয়তান আঘাত করে, তাদের ধরে ফেলে এবং গ্রাস করে।

মানুষকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে শয়তানের দ্বারা ব্যবহৃত এই কৌশলগুলির প্রতিটিই মানুষকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাহীন করে তোলে; সেগুলির মধ্যে যে কোনও একটিই মানুষের পক্ষে প্রাণান্তকর হয়ে উঠতে পারে। প্রকারান্তরে বললে, শয়তান যা কিছু করে এবং সে যে সকল কূটকৌশল প্রয়োগ করে, তার মধ্যে যে কোনও একটিই তোমার অধঃপতনের কারণ হয়ে উঠতে পারে, তোমায় শয়তানের নিয়ন্ত্রণের অধীন করতে পারে, এবং তোমায় মন্দত্ব ও পাপের চোরাবালিতে ডুবিয়ে ফেলতে পারে। মানুষকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে শয়তানের অবলম্বন করা কূটকৌশলগুলি এমনই।

আমরা বলতেই পারি শয়তান মন্দ, কিন্তু তা প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদের দেখতে হবে শয়তানের মানুষকে ভ্রষ্ট করার পরিণাম কী এবং তা মানুষের মধ্যে কোন স্বভাব ও সারসত্য নিয়ে আসে। তোমরা সকলেই এই বিষয়ে কিছু জানো, সেগুলি বলো। শয়তানের মানুষকে ভ্রষ্ট করার পরিণাম কী হয়? তারা কোন কোন ভ্রষ্ট স্বভাবগুলিকে প্রকাশিত ও অনাবৃত করে? (ঔদ্ধত্য ও অহমিকা, স্বার্থপরতা ও ঘৃণ্যতা, কুটিলতা ও প্রতারণা, কাপট্য ও বিদ্বেষ, এবং মানুষ্যত্বের সম্পূর্ণ অভাব।) সামগ্রিকভাবে আমরা বলতে পারি যে তাদের কোনও মনুষ্যত্ব নেই। এবারে অন্যান্য ভাই বোনেদের বলতে দাও। (মানুষ একবার শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হলে তারা সাধারণত হয় অহঙ্কারী এবং নিজের নৈতিকতার বিষয়ে উদ্ধত, স্ব-গুরুত্ব আরোপকারী এবং আত্ম-গর্বে গর্বিত, হয় লোভী এবং স্বার্থপর। আমি মনে করি যে এইগুলিই সবচেয়ে গুরুতর বিষয়।) (শয়তানের দ্বারা ভ্রষ্ট হওয়ার পর, কোনোকিছুই মানুষকে পার্থিব বিষয়বস্তু এবং সম্পদ লাভের উদ্দেশ্য থেকে বিরত করতে পারে না। এবং তারা এমনকি ঈশ্বরের শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, ঈশ্বরের প্রতিরোধ করে, ঈশ্বরকে অমান্য করে, এবং তারা হারিয়ে ফেলে সেই বিবেক ও যুক্তিবোধ যা মানুষের থাকা উচিত।) তোমরা যা যা বলেছ তা মূলত একই, কিছু ছোটোখাটো পার্থক্য ছাড়া; তোমার মধ্যে কেউ কেউ আবার শুধু তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করেছ। সংক্ষেপে বললে ভ্রষ্ট মানবতা সম্পর্কিত যে বিষয়গুলি প্রকটতম হয়ে দাঁড়ায় তা হল ঔদ্ধত্ব, প্রতারণা, বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা। তবে, তোমরা সকলেই একটা বিষয়কে উপেক্ষা করেছ। মানুষের কোনও বিবেক নেই, তারা তাদের যুক্তিবোধ হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের কোনও মনুষ্যত্ব নেই—কিন্তু আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যা তোমরা উল্লেখ করোনি, তা হল “বিশ্বাসঘাতকতা”। শয়তানের দ্বারা একবার ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে কোনও মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এই স্বভাবগুলির চূড়ান্ত পরিণাম হল ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতা। ঈশ্বর মানুষকে যা-ই বলুন বা তিনি তাদের উপর যে কাজই করুন না কেন, তারা যে বিষয়টিকে সত্য হিসাবে জানে, সেটির প্রতি তারা মনোযোগ দেয় না। অর্থাৎ, তারা আর ঈশ্বরকে স্বীকার করে না এবং তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে; শয়তানের মানুষকে ভ্রষ্ট করার পরিণাম এটাই। মানুষের সমস্ত কলুষিত স্বভাবের জন্যে তা একই। মানুষকে ভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান যে উপায়গুলি ব্যবহার করে—মানুষ যে জ্ঞান অধ্যয়ন করে, যে বিজ্ঞান তারা জানে, কুসংস্কার ও প্রথাগত সংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষের যা ধারণা, সেইসাথে সামাজিক প্রবণতা—এর মধ্যে একটিও এমন আছে কি যার মাধ্যমে মানুষ বলতে পারে কোনটি ধার্মিক এবং কোনটি অধার্মিক? এমন কিছু কি রয়েছে, যা মানুষকে বুঝতে সাহায্য করে কোনটি পবিত্র এবং কোনটি মন্দ? এই বিষয়গুলি পরিমাপ করার জন্য কোনও মান আছে কি? (না।) এমন কোনও মান এবং কোন ভিত্তি নেই যা মানুষকে সাহায্য করতে পারে। যদিও মানুষ হয়তো “পবিত্র” শব্দটি জানে, কিন্তু এমন কেউ নেই যে প্রকৃতপক্ষে জানে পবিত্র কী। তাহলে শয়তান মানুষের কাছে যে বিষয়গুলি নিয়ে আসে, সেগুলি কি সত্যকে জানতে তাদের সাহায্য করতে পারে? সেগুলি কি মানুষকে আধিকতর মনুষ্যত্ব সহকারে জীবনধারণ করতে সাহায্য করতে পারে? সেগুলি কি মানুষকে এমনভাবে জীবনধারণ করতে সাহায্য করতে পারে, যাতে তারা ঈশ্বরের আরও বেশি উপাসনা করতে পারে? (না।) স্পষ্টতই সেগুলি মানুষকে ঈশ্বরের উপাসনায় বা সত্যের উপলব্ধিতে সাহায্য করতে পারে না, বা সেগুলি মানুষকে পবিত্রতা এবং মন্দ কী, তা জানতেও সাহায্য করতে পারে না। বিপরীতে, মানুষ অধিকতররূপে অধঃপতিত হয়, বিপথগামী হয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূর হতে দূরতর হয়ে যায়। এই কারণেই আমরা বলি শয়তান মন্দ। শয়তানের মন্দ উপাদান এতদূর ব্যবচ্ছেদ করার পর, তোমরা কি শয়তানের মূল উপাদানে অথবা তার সারমর্ম সম্বন্ধে তোমাদের উপলব্ধিতে, পবিত্রতার কোনও উপাদান দেখতে পেয়েছ? (না।) এইটুকু নিশ্চিত। তাহলে তোমরা কি শয়তানের সারমর্মের এমনও কোন দিক দেখতে পেয়েছ ঈশ্বরের সাথে যার কোনো সাদৃশ্য আছে? (না।) শয়তানের কোনও অভিব্যক্তির কি ঈশ্বরের সাথে কোনও সাদৃশ্য রয়েছে? (না।) তাহলে এখন আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই: তোমাদের নিজের ভাষায় বলো ঈশ্বরের পবিত্রতা বিষয়টি ঠিক কী। প্রথমত, “ঈশ্বরের পবিত্রতা” কথাটি কীসের সম্পর্কে বলা হয়? তা কি ঈশ্বরের সারসত্যের প্রসঙ্গে বলা হয়? নাকি তাঁর স্বভাবের কোনো দিক সম্পর্কে বলা হয়? (ঈশ্বরের সারসত্যের প্রসঙ্গে বলা হয়।) আমাদের অবশ্যই স্পষ্টভাবে একটি অবস্থান চিহ্নিত করতে হবে যেখান থেকে আমাদের কাঙ্খিত বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করা যায়। এই কথাগুলি ঈশ্বরের সারসত্যের সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, আমরা শয়তানের মন্দত্বকে ঈশ্বরের সারসত্যের বিপরীতে ব্যবহার করেছি যাতে ঈশ্বরের সারসত্য উজ্জ্বলতর রূপে প্রতিভাত হয়, তাহলে তোমরা কি ঈশ্বরের মধ্যে শয়তানের কোনও সারমর্ম দেখেছ? অথবা মানবজাতির কোনও সারমর্ম? (না, আমরা তা দেখিনি। ঈশ্বর উদ্ধত নন, স্বার্থপর নন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেন না, এবং এর থেকে আমরা ঈশ্বরের পবিত্র সারসত্য প্রকাশিত হতে দেখি।) আর কিছু আছে, যা যোগ করতে চাও? (ঈশ্বরের মধ্যে শয়তানের ভ্রষ্ট স্বভাবের লেশমাত্র নেই। শয়তানের যা রয়েছে তা সম্পূর্ণ নেতিবাচক, অথচ ঈশ্বরের যা আছে তা ইতিবাচক ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঈশ্বর সর্বদা আমাদের পাশে রয়েছেন, আমাদের লক্ষ্য রাখছেন ও সুরক্ষিত রাখছেন, যখন আমরা একেবারেই ছোট ছিলাম তখন থেকে সারা জীবন এবং আজকের দিন পর্যন্ত, বিশেষ করে যখন আমরা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছি। ঈশ্বরের কোনও প্রবঞ্চনা নেই, কোন প্রতারণা নেই। তিনি স্পষ্ট ও সরলভাবে কথা বলেন, এবং এটিও ঈশ্বরের প্রকৃত সারসত্য।) খুব ভালো! (শয়তানের কোনও ভ্রষ্ট স্বভাব, কোনও দ্বিচারিতা, কোনও আত্মম্ভরিতা, কোনও শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি এবং কোনও তঞ্চকতা আমরা ঈশ্বরের মধ্যে দেখতে পাই না। ঈশ্বরই একমাত্র, যাঁকে মানুষ বিশ্বাস করতে পারে। ঈশ্বর বিশ্বাসযোগ্য এবং আন্তরিক। ঈশ্বরের কাজ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঈশ্বর মানুষকে সৎ হতে বলেন, তাদের প্রজ্ঞা প্রদান করেন, মন্দ থেকে ভালোর পার্থক্য নিরূপণে, এবং বিভিন্ন মানুষ, ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহের বিষয়ে বিচক্ষণতা অর্জনে সমর্থ করে তোলেন। এর মধ্যেই আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের পবিত্রতা।) তোমাদের বলা কি শেষ হয়েছে? তোমাদের বক্তব্য কি তোমাদের সন্তুষ্ট করেছে? ঈশ্বর সম্পর্কে কতটা উপলব্ধি সত্যিই রয়েছে তোমাদের হৃদয়ে? এবং ঈশ্বরের পবিত্রতাই বা তোমরা কতটা বুঝতে পারো? আমি জানি যে তোমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে কিছুদূর পর্যন্ত অনুভূতিলব্ধ ধারণা রয়েছে, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের উপর ঈশ্বরের কাজ অনুভব করতে পারে, এবং তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিভিন্ন মাত্রায় অনেক কিছু পেয়ে থাকে: অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ, আলোকপ্রাপ্তি ও প্রদীপ্তি, ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি, এবং এগুলির ফলে ঈশ্বরের সারসত্য সম্বন্ধে মানুষ কিছু সরল উপলব্ধি অর্জন করে।

ঈশ্বরের পবিত্রতার বিষয়ে আজ আমরা যে আলোচনা করছি, তা যদিও অধিকাংশ মানুষের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে, তবুও আমরা এখন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছি, এবং এই পথে আরও এগিয়ে চলতে থাকলে তোমরা গভীরতর উপলব্ধি অর্জন করবে। তার জন্য প্রয়োজন তোমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা লাভের সময় জুড়ে ক্রমশ অনুভব করতে ও বুঝতে পারা। আপাতত, ঈশ্বরের সারসত্যের বিষয়ে তোমাদের অনুভূতি-ভিত্তিক উপলব্ধির এখনও দীর্ঘ সময় প্রয়োজন শেখার জন্য, নিশ্চিত হওয়ার জন্য, এবং অনুভব ও অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য, যতক্ষণ না একদিন তোমরা তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অবগত হবে, “ঈশ্বরের পবিত্রতা”-র অর্থ হল ঈশ্বরের সারসত্য ত্রুটিহীন, ঈশ্বরের প্রেম নিঃস্বার্থ, ঈশ্বর মানুষকে যাকিছু প্রদান করেন তা নিঃস্বার্থ, এবং তোমরা জানতে পারবে ঈশ্বরের পবিত্রতা নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয়। ঈশ্বরের সারসত্যের এই দিকগুলি নিছকই কিছু বাক্য নয় যা ব্যবহার করে তিনি তাঁর মর্যাদা জাহির করেন, বরং প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে প্রশান্ত আন্তরিকতার সাথে আচরণের উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর তাঁর সারসত্য ব্যবহার করেন। প্রকারান্তরে বললে, ঈশ্বরের সারসত্য শূন্যগর্ভ নয়, তা শুধুই তাত্ত্বিকতা অথবা মতবাদও নয়, এবং অবশ্যই কোনও প্রকার জ্ঞানও নয়। তা মানুষের জন্য কোনও প্রকার শিক্ষা নয়; বরং তা হল ঈশ্বরের নিজস্ব কর্মের প্রকৃত উদ্ঘাটন, এবং ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, তার প্রকাশিত সারসত্য। মানুষের এই সারসত্য জানা উচিত এবং তা অনুধাবন করা উচিত, কারণ ঈশ্বরের প্রতিটি কার্য এবং তাঁর প্রতিটি বাক্যই প্রত্যেক মানুষের জন্য মহামূল্যবান ও পরম তাৎপর্যপূর্ণ। তুমি যখন ঈশ্বরের পবিত্রতা অনুধাবন করতে পারো, তখন তুমি প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারো; তুমি যখন ঈশ্বরের পবিত্রতা অনুধাবন করতে পারো, তখন তুমি যথার্থরূপেই “স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর” কথাটির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারো। এই পথ ব্যতীত তোমার চলার জন্য নির্বাচনের উপযুক্ত ভিন্নতর কোনও পথ রয়েছে, এই মর্মে তুমি আর কোনোপ্রকার অলীক কল্পনা করবে না, এবং ঈশ্বর তোমার উদ্দেশ্যে যেসকল আয়োজন করেছেন, সেগুলির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে আর ইচ্ছুক রইবে না। যেহেতু ঈশ্বরের সারসত্য পবিত্র, এর অর্থ হল যে কেবলমাত্র ঈশ্বরের মাধ্যমেই তুমি জীবনে আলোকময় ন্যায়পরায়ণতার পথে হাঁটতে পারবে; কেবলমাত্র ঈশ্বরের মাধ্যমেই তুমি জীবনের অর্থ অনুধাবন করতে পারবে; কেবলমাত্র ঈশ্বরের মাধ্যমেই তুমি বাস্তব মনুষ্যত্বমণ্ডিত জীবন যাপন করতে পারবে এবং সত্যের অধিকার লাভ করতে ও সত্যকে জানতে পারবে। কেবলমাত্র ঈশ্বরের মাধ্যমেই তুমি সত্য থেকে জীবন আহরণ করে নিতে পারবে। কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই মন্দকে পরিহার করার ক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্য করতে পারেন এবং শয়তানের ক্ষতিসাধন ও নিয়ন্ত্রণ থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারেন। সেইসঙ্গে, ঈশ্বর ব্যতিরেকে অপর কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সামর্থ্য নেই তোমাকে দুঃখের সাগর থেকে পরিত্রাণ করেন যাতে তোমাকে আর কোনোদিন যন্ত্রণা না পেতে হয়। ঈশ্বরের সারসত্য দ্বারাই এটি নির্ধারিত হয়। কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই এত নিঃস্বার্থভাবে তোমাকে রক্ষা করেন; শেষ পর্যন্ত, কেবলমাত্র ঈশ্বরই তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার অদৃষ্ট এবং তোমার জীবনের জন্য দায়বদ্ধ, এবং তিনি তোমার জন্য সমস্ত কিছু পরিচালনা করেন। সৃষ্ট অথবা অসৃষ্ট অপর কোনো কিছুই এই কার্য সাধন করতে পারে না। কারণ সৃষ্ট অথবা অসৃষ্ট অপর কোনও কিছুরই সেই সারসত্য নেই যা ঈশ্বরের রয়েছে, তোমাকে রক্ষা করার এবং তোমাকে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা অপর কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তুর নেই। এই হল মানুষের কাছে ঈশ্বরের সারসত্যের গুরুত্ব। সম্ভবত তোমরা মনে করছ যে আমার এই বাক্যগুলি নীতিগতভাবে সামান্য কিছুটা সহায়ক হতে পারে। কিন্তু তুমি যদি সত্যের অন্বেষণ করো, যদি তুমি সত্যকে ভালবাসো, তাহলে তুমি অনুভব করতে পারবে কীভাবে এই বাক্যগুলি শুধুমাত্র যে তোমার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে তা-ই নয়, উপরন্তু সেগুলি তোমায় মানবজীবনের সঠিক পথে নিয়ে আসবে। তুমি তা উপলব্ধি করো, তাই নয় কি? তাহলে তোমাদের মধ্যে কি এখন ঈশ্বরের সারসত্য জানার জন্য কিছুটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে? (হ্যাঁ।) তোমরা যে আগ্রহী, তা জেনে ভালো লাগলো। ঈশ্বরের পবিত্রতাকে জানার বিষয়টি নিয়ে আমাদের আলোচনা আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করব।

***

আজকে আমাদের সমাবেশের শুরুতে তোমরা এমন একটা কিছু করেছিলে যা আমায় অবাক করে দিয়েছিল, আমি এখন সেই বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো কৃতজ্ঞতার অনুভূতি পোষণ করছ, সম্ভবত তোমরা কৃতজ্ঞ বোধ করছিলে, এবং তাই আবেগের বশে হয়তো এরকম একটা কাজ করেছ। তোমরা যা করেছিলে, তা নিন্দনীয় কিছু নয়; তা ঠিক অথবা ভুল নয়। কিন্তু আমি চাই যে তোমরা একটি বিষয়ে উপলব্ধি করো। কী সেই বিষয় যা আমি চাই তোমরা উপলব্ধি করো? প্রথমত, তোমরা এখনই যা করলে আমি সেই বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই। সেটা কি উপাসনার উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণত অথবা নতজানু হওয়া? কেউ বলতে পারো? (আমাদের বিশ্বাস ওটা সাষ্টাঙ্গ প্রণামই ছিল।) তোমরা বিশ্বাস করো যে ওটা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, তাহলে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের অর্থ কী? (উপাসনা করা।) তাহলে উপাসনার জন্য নতজানু হওয়া কাকে বলে? ইতিপূর্বে আমি তোমাদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিনি, কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে সেটা করা দরকার। তোমরা কি তোমাদের সাধারণ সমাবেশগুলিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করো? (না।) প্রার্থনা করার সময়ে কি তোমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হও? (হ্যাঁ।) পরিস্থিতি অনুকূল হলে প্রতিবারই প্রার্থনা করার সময়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করো? (হ্যাঁ।) ভালো। কিন্তু আমি চাই তোমরা আজ এটা বোঝো যে ঈশ্বর শুধুমাত্র দুই ধরনের মানুষের কাছ থেকেই নতজানু প্রার্থনা গ্রহণ করেন। আমাদের বাইবেল অথবা কোনও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের কাজ বা আচরণের সাথে বিষয়টা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে, এখন আমি তোমাদের কিছু সত্য জানাবো। প্রথমত, উপাসনার জন্য সাষ্টাঙ্গ হওয়া এবং নতজানু হওয়া এক বিষয় নয়। ঈশ্বর কেন তাদের নতজানু উপাসনা স্বীকার করেন যারা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়? তার কারণ, ঈশ্বর কোনো একজনকে তাঁর কাছে ডাকেন এবং সেই ব্যক্তিকে তাঁর অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে আহ্বান করেন, তাই ঈশ্বর তাকে ঈশ্বরের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণত করার অনুমতি দেবেন। এ হল প্রথম ধরনের ব্যক্তি। দ্বিতীয় প্রকার হল, যারা ঈশ্বরে ভীত ও মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করেছে, তারা যখন উপাসনার উদ্দেশ্যে নতজানু হয়। শুধু এই দুই ধরনেরই মানুষ রয়েছে যাদের নতজানু প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করেন। তাহলে, তোমরা কোনটির অন্তর্ভুক্ত? তা কি তোমরা বলতে পারবে? এটাই সত্যি, যদিও তা তোমাদের অনুভূতিকে কিছুটা আহত করতে পারে। প্রার্থনার সময় মানুষের নতজানু হওয়া নিয়ে কিছু বলার নেই—তা যথাযথ এবং এমনটাই করা উচিত, কারণ মানুষ যখন প্রার্থনা করে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কোনোকিছুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা, ঈশ্বরের কাছে আপন হৃদয় অবারিত করা এবং তাঁর মুখোমুখি হওয়া। তা ঈশ্বরের সঙ্গে হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের যোগাযোগ ও বিনিময়। নতজানু হয়ে উপাসনা করা শুধুই একপ্রকার আনুষ্ঠানিকতা হওয়া উচিত নয়। তোমরা আজকে যা করেছ তার জন্য আমি তোমাদের ভর্ৎসনা করছি না। আমি শুধু তোমাদের কাছে এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে চাই, যাতে তোমরা এই নীতিটি উপলব্ধি করতে পারো—তোমরা তা জানো, তাই নয় কি? (হ্যাঁ, আমরা জানি।) আমি তোমাদের এ কথা বলছি যাতে এটা আর না ঘটে। তাহলে মানুষের কি ঈশ্বরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হওয়া অথবা নতজানু হওয়ার কোনো সুযোগ রয়েছে? এমন নয় যে সেই সুযোগ কখনোই আসবে না। আজ না হোক কাল, সেই দিন আসবেই, তবে এখন সেই সময় নয়। তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? তা কি তোমাদের বিচলিত করছে? (না।) ভালো। হয়তো এই বাক্যগুলি তোমাদের নিজেদের অন্তঃকরণে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে বর্তমান অস্বস্তিকর অবস্থার কথা এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এখন কী ধরণের সম্পর্ক বিদ্যমান, সেই বিষয়ে অবগত হতে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করবে। যদিও সাম্প্রতিককালে আমরা আরো কিছু আলাপচারিতা ও ভাববিনিময় করেছি, তবু ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের উপলব্ধি এখনও যথেষ্টর চেয়ে অনেক কম। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার অন্বেষণে মানুষকে এখনও বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। জরুরি বিষয় বলে তোমাদের এমন করতে বাধ্য করা, বা সেরকম আকাঙ্খা বা অনুভূতি প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠা, আমার অভিপ্রায় নয়। তোমরা আজকে যা করেছ তা হয়তো তোমাদের প্রকৃত অনুভূতিকে প্রকাশ ও উন্মোচন করে, এবং আমি তা অনুভব করতে পেরেছি। তাই যখন তোমরা এমন করছিলে, আমি কেবলমাত্র উঠে দাঁড়িয়ে তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার শুভকামনা জ্ঞাপন করতে চেয়েছিলাম, কারণ আমি চাই যে তোমরা সবাই ভালো থাকো। তাই, আমার প্রতিটি বাক্যে এবং প্রতিটি কার্যে, আমি তোমাদের সাহায্য করার জন্য, তোমাদের পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, সর্বতোভাবে সচেষ্ট হই, যাতে তোমরা সকল বিষয়ে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে এবং যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি পেতে পারো। তোমরা নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারো, তাই নয় কি? (হ্যাঁ।) ভালো। ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বভাব, ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা, এবং ঈশ্বর যে কাজ করেন, তার দিকগুলি সম্পর্কে যদিও মানুষের কিছু বোধগম্যতা আছে, কিন্তু এই উপলব্ধির অধিকাংশই সীমিত থাকে কোনও একটি বইয়ের পৃষ্ঠার বাক্যগুলি পাঠ করা, বা সেগুলিকে শুধু নীতিগতভাবেই উপলব্ধি করা, অথবা শুধুই সেগুলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার মধ্যে। মানুষের সর্বাধিক যে অভাব রয়েছে তা হল প্রকৃত অভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন প্রকৃত উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির। যদিও ঈশ্বর মানুষের হৃদয়কে জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন, কিন্তু তা সম্পন্ন করতে পারার আগে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। আমি চাই না যে কেউ মনে করুক ঈশ্বর তাদের নিদারুণভাবে বর্জন করেছেন, ঈশ্বর তাদের পরিত্যাগ করেছেন অথবা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমি শুধু এটাই দেখতে চাই যে সকল প্রকারের আশঙ্কা ও ভার থেকে মুক্ত হয়ে তারা সকলে সংকল্পে অবিচল থেক সত্য অন্বেষণের পথে, বীরদর্পে ও দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। তুমি যতই অন্যায় করে থাকো না কেন, তুমি যতই দূরে পথভ্রষ্ট হও না কেন, তোমার অধর্ম যতই গুরুতর হোক না কেন, ঈশ্বর-উপলব্ধির পথে এগুলি যেন তোমার গুরুভার অথবা অতিরিক্ত বোঝা না হয়ে ওঠে। দৃপ্ত পদক্ষেপে সম্মুখে এগিয়ে চলো। ঈশ্বর সর্বদা মানুষের পরিত্রাণকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করেন; এর কখনও পরিবর্তন হয় না। এটাই ঈশ্বরের সারসত্যের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ। তোমাদের কি এখন আগের চেয়ে একটু ভালো লাগছে? (হ্যাঁ।) আমি আশা রাখি যে সকল বিষয়ের প্রতি এবং আমার কথিত বাক্যগুলির প্রতি তোমরা সঠিক মনোভাব গ্রহণ করতে পারবে। এই আলোচনা তাহলে এইখানেই শেষ করা যাক। বিদায়!

জানুয়ারি ১১, ২০১৪


স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ৭

ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস (১)

ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব, এবং ঈশ্বরের পবিত্রতা বিষয়ক সাধারণ পর্যালোচনা

তোমাদের প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তোমাদের হৃদয় কি শান্ত বোধ করে? (হ্যাঁ।) মানুষের হৃদয়কে যদি শান্ত করা সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে তারা ঈশ্বরের বাক্যগুলি শুনতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তারা সত্যকে শুনতে ও উপলব্ধি করতেও সক্ষম হবে। তোমার হৃদয় যদি শান্ত হতে সক্ষম না হয়, তোমার হৃদয় যদি সদাই ভাসমান অবস্থায় থাকে, অথবা সব সময়েই অন্যান্য বস্তুর কথা চিন্তা করে, সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্য শোনার উদ্দেশ্যে তুমি যখন কোনও সভায় যোগ দেবে, তখন হৃদয়ের সেই অবস্থা তোমাকে প্রভাবিত করবে। আমরা যা আলোচনা করে চলেছি, তার মূল বিষয়টি কী? এসো আমরা সকলে মূল বিষয়গুলির দিকে ফিরে তাকিয়ে আবার চিন্তা করি। স্বয়ং অনন্য ঈশ্বরকে জানার বিষয়ে, প্রথম অংশটিতে আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অংশে আমরা ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছি, এবং তৃতীয় অংশে আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমারা যে নির্দিষ্ট বিষয়টি আলোচনা করেছি, তা কি তোমাদের মনের উপর কোনও প্রভাব সৃষ্টি করেছে? “ঈশ্বরের কর্তৃত্ব” বিষয়ক প্রথম অংশটিতে কোন বিষয়টি তোমাদের মনে গভীরতম প্রভাব ফেলেছে? কোন অংশটি তোমাদের উপর তীব্রতম অভিঘাত সৃষ্টি করেছে? (ঈশ্বর সর্বপ্রথমে বার্তা জ্ঞাপন করেছিলেন তাঁর বাক্যের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বিষয়ে; ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন এবং তাঁর বাক্য সত্যে পরিণত হয়ে উঠবে। এটিই ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত সারসত্য।) (শয়তানের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ ছিল যে সে শুধু জোবকে প্রলুব্ধ করতে পারে, কিন্তু তার প্রাণ নিতে পারবে না। এর থেকে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের কর্তৃত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।) এ বিষয়ে আর কিছু যোগ করার আছে কি? (ঈশ্বর তাঁর বাক্য ব্যবহার করেছিলেন আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্গত যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, এবং তিনি তাঁর বাক্যগুলি বলেছিলেন মানুষের সঙ্গে একটি চুক্তি করার জন্য ও মানুষের উপর তাঁর আশীর্বাদ অর্পণ করার জন্য। এই সবকিছুই ঈশ্বরের বাক্যের কর্তৃত্বের উদাহরণ। তারপর আমরা দেখেছি যে কীভাবে প্রভু যীশু লাসারকে তার সমাধি থেকে বেরিয়ে আসতে আদেশ করেছিলেন—এর থেকে বোঝা যায় যে জীবন-মৃত্যু ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের অধীন, জীবন-মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনও ক্ষমতাই শয়তানের নেই, এবং ঈশ্বরের কর্ম দেহরূপেই করা হোক বা আত্মার রূপেই করা হোক, তাঁর কর্তৃত্ব অদ্বিতীয়।) এই ধারণাটি তোমাদের হয়েছে আলোচনা শোনার পর, তাই তো? ঈশ্বরের কর্তৃত্বের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, “কর্তৃত্ব” শব্দটি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? ঈশ্বরের কর্তৃত্বের পরিধির মধ্যে, ঈশ্বর যা করেন ও যা প্রকাশ করেন, তার কী কী মানুষ দেখতে পায়? (আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতা ও প্রজ্ঞা।) (আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সদা-বিরাজমান এবং এর অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষেই আছে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দেখতে পাই সমস্ত কিছুর উপর তাঁর রাজত্বের মধ্যে, এবং ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে আমরা তা দেখতে পাই যখন তিনি প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনের ছ’টি সন্ধিক্ষণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। উপরন্তু আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বয়ং অনন্য ঈশ্বরেরই প্রতিনিধিত্ব করে, এবং সৃষ্ট বা অসৃষ্ট কোনও জীবের পক্ষেই তার অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব তাঁর মর্যাদারই প্রতীক।) “ঈশ্বরের মর্যাদা ও ঈশ্বরের অবস্থানের প্রতীক” সম্পর্কে তোমাদের যে ধারণা, তা কিছুটা মতবাদনির্ভর বলে মনে হচ্ছে। ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সারমর্ম সম্পর্কে তোমাদের কোনও ধারণা আছে কি? (আমরা যখন অল্পবয়স্ক ছিলাম, তখন থেকেই ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করে আসছেন ও আমাদের সুরক্ষিত রেখে আসছেন, এবং এর মধ্যেই আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে দেখতে পাই। যে সমস্ত বিপদ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল, তাদের সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল ছিলাম না, কিন্তু ঈশ্বর সব সময়েই নেপথ্য থেকে আমাদের রক্ষা করে চলেছিলেন। এ-ও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব।) চমৎকার। খুব সুন্দর বলেছ।

যখন আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সম্পর্কে কথা বলি, তখন আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে কী থাকে, আমাদের মূল বক্তব্যটি কী? এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন কেন? এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার প্রথম উদ্দেশ্য হল, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের মর্যাদা এবং সমস্ত কিছুর মধ্যে তাঁর অবস্থানকে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। এই বিষয়টিই প্রথমে মানুষকে জানানো, দেখানো, ও অনুভব করানো যেতে পারে। তুমি যা দেখো এবং যা অনুভব করো, তার উৎস ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের বাক্য, এবং সমস্ত কিছুর উপর ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ। তাহলে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের মাধ্যমে মানুষ যা কিছু দেখে, শেখে, ও জানে, তা থেকে তারা কোন উপলব্ধিতে পৌঁছয়? প্রথম উদ্দেশ্যটি সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হল, ঈশ্বর তাঁর কর্তৃত্বের দ্বারা যা কিছু করেছেন, বলেছেন, ও নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তার মাধ্যমে মানুষকে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ করতে দেওয়া। এর উদ্দেশ্য, তোমাকে দেখার সুযোগ করে দেওয়া যে সমস্ত কিছুর উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঈশ্বর কতদূর ক্ষমতাবান ও কতদূর প্রাজ্ঞ। ঈশ্বরের অনন্য কর্তৃত্ব সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কি এই বিষয়টিই ছিল না? সেই আলোচনার পর খুব বেশি সময় কাটেনি এবং তা সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেকথা ভুলে গেছ, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে গভীর কোনও ধারণা গড়ে ওঠেনি। এমনকী একথাও বলা যায় যে মানুষ ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সাক্ষাৎ পায়নি। এবার কি তোমাদের কিছুটা ধারণা হয়েছে? যখন তুমি ঈশ্বরকে তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে দেখো, তখন তোমার প্রকৃতপক্ষে কী মনে হয়? তুমি কি প্রকৃতই ঈশ্বরের ক্ষমতা অনুভব করেছ? (হ্যাঁ।) কীভাবে ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, সে বিষয়ে তাঁর বাক্যগুলি যখন তুমি পাঠ করো, তখন তুমি তাঁর ক্ষমতা ও তাঁর সর্বশক্তিমত্তা অনুভব করো। যখন তুমি মানুষের ভাগ্যের উপর ঈশ্বরের রাজত্ব প্রত্যক্ষ করো, তখন তুমি কী অনুভব করো? তুমি কি তাঁর ক্ষমতা ও তাঁর প্রজ্ঞা অনুভব করতে পারো? ঈশ্বর যদি এই ক্ষমতার অধিকারী না হতেন, তিনি যদি এই প্রজ্ঞার অধিকারী না হতেন, সেক্ষেত্রে কি তিনি সমস্ত কিছুর উপর ও মানুষের ভাগ্যের উপর রাজত্ব করার পক্ষে যোগ্য হতেন? ঈশ্বর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী, এবং তাই তিনি কর্তৃত্বের অধিকারী। এই বিষয়টি অদ্বিতীয়। সকল সৃষ্টির মাঝে তুমি কি কখনও এমন কোনও ব্যক্তি বা জীবকে দেখেছ যার ঈশ্বরের মতো ক্ষমতা আছে? আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি করতে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের উপর রাজত্ব করতে পারে, এমন ক্ষমতা কি কারোর বা কোনও কিছুর আছে? এমন কেউ বা কোনও কিছু কি আছে যা সমগ্র মানবজাতিকে শাসন করতে এবং নেতৃত্ব দিতে পারে, যা সর্বত্র সর্বকালে উপস্থিত থাকতে পারে? (না, নেই।) ঈশ্বরের অনন্য কর্তৃত্বের প্রকৃত অর্থ কী, তা এবার কি তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ? এবার কি তোমাদের এ বিষয়ে কিছুটা ধারণা হয়েছে? (হ্যাঁ।) ঈশ্বরের অনন্য কর্তৃত্বের বিষয়ে আমাদের পর্যালোচনা এখানেই শেষ হল।

দ্বিতীয় অংশে আমরা আলোচনা করেছিলাম ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের বিষয়ে। এই বিষয়টির পরিধির মধ্যে আমরা খুব বেশি কিছু আলোচনা করিনি, কারণ এই পর্যায়ে ঈশ্বরের কার্যের প্রাথমিক উপাদান হলো বিচার ও শাস্তি। রাজ্যের যুগে, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবটি স্পষ্টভাবে এবং প্রভূত বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। যে সমস্ত বাক্য তিনি বলেছেন, সেগুলি তিনি সৃষ্টির সময় থেকে এর আগে পর্যন্ত কোনও দিনই উচ্চারণ করেননি; এবং যে সমস্ত মানুষ তাঁর বাক্যগুলি পাঠ করে ও সেগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করে, তারা সকলেই তাঁর বাক্যের মধ্যে তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব প্রকাশিত হতে দেখেছে। তাহলে ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব বিষয়ক আমাদের আলোচনার মূল বক্তব্যটি কী? তোমরা কি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছ? তোমরা কি তোমাদের অভিজ্ঞতা থেকে তা উপলব্ধি করতে পেরেছ? (ঈশ্বর যে সদোম নগরীকে ভস্মীভূত করেছিলেন তার কারণ সেই সময়ে মানুষ গভীরভাবে ভ্রষ্ট ছিল এবং তারা ঈশ্বরের ক্রোধকে প্ররোচিত করেছিল। এর থেকে আমরা ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের পরিচয় পাই।) প্রথমে একটু দেখা যাক: ঈশ্বর যদি সদোম নগরীকে ধ্বংস না করতেন, সেক্ষেত্রে কি তুমি তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব সম্পর্কে জানতে সমর্থ হতে? তাহলেও তুমি সমর্থ হতে, তাই তো? রাজ্যের যুগে ঈশ্বর যে বাক্য প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে, এবং মানুষের প্রতি পরিচালিত তাঁর বিচার, শাস্তি ও অভিশাপের মধ্যে তুমি তা দেখতে পাও। নীনবী নগরীর প্রতি ঈশ্বর যে ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন, তার মধ্যে কি তুমি তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের পরিচয় পাও? (হ্যাঁ।) বর্তমান যুগে, ঈশ্বরের করুণা, ভালোবাসা, ও সহিষ্ণুতার কিছু অংশ মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়, এবং মানুষের অনুতাপের পর ঈশ্বরের যে হৃদয় পরিবর্তন ঘটে, তার মধ্যেও মানুষ এর সাক্ষাৎ পায়। ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব বিষয়ক আমাদের আলোচনা শুরু করার জন্য এই দুটি উদাহরণ উল্লেখ করার পর এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বাইবেলের এই কাহিনী দুটিতে যা প্রকাশিত হয়েছে, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের নির্যাস তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর কার্যের মাধ্যমে তোমরা যা শিখেছ, দেখেছ, ও যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, তার ভিত্তিতে ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব তোমার দৃষ্টিতে কী? তোমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বলো। (ঈশ্বর মানুষের জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, সেখানে মানুষ যখন সত্যের সন্ধান করতে ও ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করতে সমর্থ হয়, তখন ঈশ্বর তাদের পথ দেখান, আলোকিত করে তোলেন, এবং নিজেদের হৃদয়ে উজ্জ্বলতা অনুভব করতে সক্ষম করে তোলেন। মানুষ যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যায় ও তাঁকে প্রতিরোধ করে এবং তাঁর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করে না, তখন তাদের অভ্যন্তরে প্রভূত অন্ধকার দেখা দেয়, যেন ঈশ্বর তাদের ত্যাগ করেছেন। এমনকী তারা যখন প্রার্থনাও করে, তখনও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কী বলতে হবে সে কথা তারা বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু যখন তারা নিজেদের পূর্বধারণা ও কল্পনাকে সরিয়ে রেখে ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক হয়ে ওঠে এবং নিজেদের উন্নততর করে তুলতে সচেষ্ট হয়, তখন তারা ক্রমশ ঈশ্বরের সহাস্য মুখাবয়ব দেখতে সমর্থ হয়ে ওঠে। এর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের পবিত্রতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করি। পবিত্র রাজ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু অপবিত্র স্থানে তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখেন।) (ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে যেমন আচরণ করেন, তার মধ্যে আমি তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাবের পরিচয় পাই। আমাদের ভ্রাতা ও ভগিনীরা আত্মিক উচ্চতা ও ক্ষমতার নিরিখে পরস্পরের থেকে পৃথক, এবং ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে যা চান তার মধ্যেও পার্থক্য আছে। আমরা সকলেই ঈশ্বরের থেকে বিভিন্ন মাত্রায় আলোকপ্রাপ্তি লাভ করতে সক্ষম, এবং এর মধ্যে আমি ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতাকে দেখতে পাই, কারণ আমরা মানুষেরা অন্য মানুষের প্রতি এই ধরনের আচরণ করতে সক্ষম নই, কিন্তু ঈশ্বর তা করতে সক্ষম।) এবার তোমাদের সকলেরই স্পষ্টভাবে বলার মতো কিছু ব্যবহারিক জ্ঞান হয়েছে।

তোমরা কি জানো ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবকে উপলব্ধি করার মূল চাবিকাঠি কোন বিষয়ের জ্ঞান? অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ বিষয়ে অনেক কিছুই বলা যেতে পারে, কিন্তু প্রথমে আমি তোমাদের অবশ্যই কয়েকটি মূল বিষয় সম্পর্কে বলতে চাই। ঈশ্বররের ন্যায়পরায়ণ স্বভাবকে উপলব্ধি করার জন্য প্রথমে অবশ্যই ঈশ্বরের অনুভূতিগুলিকে উপলব্ধি করতে হবে: তিনি কী ঘৃণা করেন, কিসের প্রতি তিনি বিতৃষ্ণা বোধ করেন, তিনি কী ভালোবাসেন, কার প্রতি তিনি সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল, এবং কী ধরনের ব্যক্তির প্রতি তিনি ক্ষমা প্রদর্শন করেন। এটি হল অন্যতম মূল বিষয়। এ কথাও অবশ্যই উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে ঈশ্বর যতই প্রেমময় হোন না কেন, মানুষের প্রতি তাঁর মধ্যে যতই ক্ষমা ও ভালোবাসা থাকুক না কেন, যে তাঁর মর্যাদা ও অবস্থানকে ক্ষুব্ধ করে, তেমন কাউকেই তিনি সহ্য করেন না, অথবা যে তাঁর আত্মমর্যাদাকে ক্ষুব্ধ করে, তেমন কাউকেও তিনি সহ্য করেন না। ঈশ্বর যদিও মানুষকে ভালোবাসেন, তিনি তাদের প্রশ্রয় দেন না। মানুষকে তিনি তাঁর ভালোবাসা, তাঁর ক্ষমা ও তাঁর সহিষ্ণুতা প্রদান করেন, কিন্তু তিনি তাদের অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেন না; ঈশ্বরের নিজস্ব নীতি ও নিজস্ব সীমা আছে। ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তুমি যতই ভালোবাসা অনুভব করে থাকো না কেন, সে ভালোবাসা যতই গভীর হোক না কেন, যেভাবে তুমি আরেক জন ব্যক্তির সঙ্গে আচরণ করছ, সেভাবে তোমার অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি আচরণ করা উচিত নয়। যদিও এ কথা সত্য যে ঈশ্বর পরম ঘনিষ্ঠভাবে মানুষের সঙ্গে আচরণ করেন, কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি ঈশ্বরকে নিছক আরেক জন ব্যক্তি হিসেবে দেখে, যেন তিনি নিছক আরেকটি সৃষ্ট জীব, কোনও বন্ধু বা উপাস্য বস্তুর মতোই, সেক্ষেত্রে ঈশ্বর তাদের থেকে নিজের মুখাবয়ব গোপন করে নেবেন এবং তাদের ত্যাগ করবেন। এটিই তাঁর স্বভাব এবং এই বিষয়টিকে মানুষের অবশ্যই চিন্তাহীনভাবে গণ্য করা উচিত নয়। তাই, তাঁর স্বভাব সম্পর্কে ঈশ্বরের কথিত এরকম বাক্য আমরা প্রায়শই দেখতে পাই: তুমি কত পথ পার হয়ে এসেছ, তুমি কত কাজ করেছ বা তুমি কত যন্ত্রণা ভোগ করেছ, সেই সমস্ত কিছুই গুরুত্বহীন, একবার যদি তুমি ঈশ্বরের স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করো, তাহলে তুমি যা করেছ, তার ভিত্তিতে তিনি তোমাদের প্রত্যেককে প্রতিদান দেবেন। এর অর্থ, ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে পরম ঘনিষ্ঠভাবে আচরণ করেন, কিন্তু মানুষের অবশ্যই ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধু বা আত্মীয়ের মতো আচরণ করা উচিত নয়। ঈশ্বরকে তোমার “বন্ধু” বলে সম্বোধন কোরো না। তাঁর থেকে তুমি যতই ভালোবাসা পেয়ে থাকো, তোমার প্রতি তিনি যতই সহিষ্ণুতা দেখিয়ে থাকুন, ঈশ্বরকে অবশ্যই তোমার নিজের বন্ধু হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়। এটিই ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব। তোমরা কি উপলব্ধি করতে পারছ? এ বিষয়ে কি আমার আরও কিছু বলার প্রয়োজন আছে? এ বিষয়ে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কোনও ধারণা আছে? সাধারণভাবে বলতে গেলে, মানুষ মতবাদগুলি বুঝতে পেরেছে কিনা, অথবা তারা এ বিষয়ে আগে চিন্তা করেছে কিনা, তা নির্বিশেষে এই ভুলটি মানুষের পক্ষে সহজতম। মানুষ যখন ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে, তখন তার কারণ কোনও একটি ঘটনা বা তাদের বলা কোনও একটি কথা না-ও হতে পারে, বরং যে মনোভাব তারা পোষণ করে এবং যে অবস্থায় তারা রয়েছে সেটাই এর কারণ। এটি অত্যন্ত ভীতিকর বিষয়। কিছু মানুষের বিশ্বাস ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে, তাঁর সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তাদের আছে, এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা এমনকী কিছু কাজও করতে পারে। তারা মনে করতে শুরু করে যে তারা ঈশ্বরের সমকক্ষ এবং ভাবে যে সুচতুরভাবে ও সুকৌশলে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। এই ধরনের ভাবনা ভয়ঙ্কর রকম ভুল। এ বিষয়ে তোমার যদি গভীর কোনও ধারণা না থেকে থাকে—তুমি যদি এটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি না করে থাকো—সেক্ষেত্রে তুমি খুব সহজেই ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে ফেলবে এবং তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাবকেও ক্ষুব্ধ করে ফেলবে। এবার তুমি এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছ, তাই তো? ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব কি অনন্য নয়? তা কি কখনও কোনও মানুষের চরিত্র বা নৈতিক অবস্থানের সমতুল্য হতে পারে? কখনওই হতে পারে না। তাই, তোমার অবশ্যই এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে যেমন আচরণই করুন না কেন, অথবা মানুষের সম্পর্কে তিনি যেমনই ভাবুন না কেন, ঈশ্বরের অবস্থান, কর্তৃত্ব, ও মর্যাদা কখনওই পরিবর্তিত হয় না। মানবজাতির জন্য, ঈশ্বর সর্বদাই সমস্ত কিছুর প্রভু ও সৃষ্টিকর্তা।

ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে তোমরা কী শিখেছ? “ঈশ্বরের পবিত্রতা” বিষয়ক সেই অংশটিতে, শয়তানের অসদাচারকে যে ঈশ্বরের স্বভাবের বিপরীত হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেই বিষয়টি ছাড়া ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু কী ছিল? তা কি ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, সেটিই নয়? ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, তা কি স্বয়ং ঈশ্বরের অনন্য বৈশিষ্ট্য নয়? (হ্যাঁ।) সৃষ্ট প্রাণীরা এই বৈশিষ্টের অধিকারী নয়। সেই কারণেই আমরা বলে থাকি যে ঈশ্বরের পবিত্রতা অনন্য। এই বিষয়টি তোমাদের উপলব্ধি করতে সক্ষম হওয়া উচিত। তিনবার আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতা বিষয়ে আলোচনা করেছি। ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে তোমরা যা বিশ্বাস করো, সেটি কি তোমরা তোমাদের নিজেদের ভাষায় ও নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বর্ণনা করতে পারো? (শেষবার যখন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, তখন আমরা তাঁর সামনে নতজানু হয়েছিলাম। তাঁর উপাসনা করার জন্য সাষ্টাঙ্গ হওয়া ও নতজানু হওয়া বিষয়ক সত্য সম্পর্কে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। আমরা দেখেছিলাম যে তাঁর প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ করার আগে তাঁর উপাসনা করার জন্য নতজানু হওয়ার বিষয়টি তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এবং এর থেকে আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতার পরিচয় পেয়েছিলাম।) আদ্যন্ত সত্য। আর কিছু বলার আছে কি? (মানবজাতির উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা দেখতে পাই যে তিনি সহজভাবে ও স্পষ্টভাবে কথা বলেন। তিনি নিজের বক্তব্য রাখেন সরাসরি এবং নির্দিষ্টভাবে। শয়তান কথা বলে তির্যকভাবে এবং তার কথাগুলি মিথ্যায় ভরা। শেষবার যখন আমরা ঈশ্বরের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়েছিলাম তখন যা ঘটেছিল, তার থেকে আমরা বুঝেছিলাম যে তাঁর বাক্য ও তাঁর কর্ম সর্বদা নীতি অনুসরণ করে চলে। আমাদের কীভাবে কাজ করা উচিত, কীভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং কীভাবে অনুশীলন করা উচিত, সে বিষয়ে যখন তিনি আমাদের বলেন, তখন তাঁর বক্তব্য সব ক্ষেত্রেই স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত। কিন্তু মানুষ এরকম নয়। শয়তান মানবজাতিকে ভ্রষ্ট করে তোলার পর থেকে মানুষ তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং নিজেদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার কথা মনে রেখে কাজ করে আসছে ও কথা বলে আসছে। ঈশ্বর যেভাবে মানবজাতির তত্ত্বাবধান করেন, তাদের যত্ন করেন ও তাদের সুরক্ষিত রাখেন, তা থেকে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর যা কিছু করেন সে সবই ইতিবাচক ও স্পষ্ট। এইভাবেই আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতার সারসত্য প্রকাশিত হয়ে উঠতে দেখি।) ভালো বলেছ! অন্য কেউ কি এর সঙ্গে আর কিছু যোগ করতে চায়? (শয়তানের মন্দ চরিত্রের নির্যাসকে ঈশ্বর যেভাবে অনাবৃত করেছেন, তার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতার পরিচয় পাই, শয়তানের মন্দ কর্ম সম্পর্কে আরও জ্ঞান অর্জন করি, এবং মানবজাতির দুঃখ-দুর্দশার উৎসটি দেখতে পাই। অতীতে, আমরা শয়তানের আধিপত্যের অধীনে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। ঈশ্বর তা প্রকাশ করার পর তবেই আমরা বুঝতে পারলাম যে খ্যাতি ও সৌভাগ্যের পেছনে ছোটার ফলে যে সমস্ত দুঃখকষ্টের জন্ম হয়, তা শয়তানেরই কাজ। শুধুমাত্র তখনই আমরা অনুভব করলাম যে ঈশ্বরের পবিত্রতাই মানবজাতির প্রকৃত পরিত্রাণ।) এর সঙ্গে আর কিছু যোগ করার আছে কি? (মানবজাতি ভ্রষ্ট, এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান ও ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার অভাব আছে। যেহেতু ঈশ্বরের পবিত্রতার সারসত্য কী তা আমরা উপলব্ধি করি না, এবং যেহেতু তাঁকে উপাসনা করার জন্য তাঁর সামনে সাষ্টাঙ্গ ও নতজানু হওয়ার সময় আমাদের মনে অপবিত্র চিন্তা এবং প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্য থাকে, তাই ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর শয়তানের থেকে পৃথক; শয়তান চায় যে মানুষ তার ভজনা ও স্তাবকতা করুক, তার পূজা করার জন্য তার সামনে সাষ্টাঙ্গ ও নতজানু হোক। শয়তানের কোনও নীতি নেই। এর থেকেও, আমি ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি।) খুব ভালো কথা! ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে আমাদের এই আলোচনার পর এবার কি তোমরা ঈশ্বরের ত্রুটিহীনতা দেখতে পাচ্ছ? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে ঈশ্বর কীভাবে যাবতীয় ইতিবাচক বস্তুর উৎস? সত্য ও ন্যায়বিচার কীভাবে ঈশ্বরের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে, তা কি তোমরা বুঝতে সমর্থ হচ্ছ? কীভাবে ঈশ্বর ভালোবাসার উৎস, তা কি তোমরা বুঝতে পারছ? ঈশ্বর যা কিছু করেন, তিনি যা কিছু ব্যক্ত করেন এবং তিনি যা কিছু প্রকাশ করেন, সে সবই কীভাবে ত্রুটিমুক্ত, সে কথা কি তোমরা বুঝতে পারছ? (আমরা বুঝতে পারছি।) ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে আমি যা যা বলেছি, এগুলোই তার মূল বিষয়। আজ এই বাক্যগুলি হয়তো তোমাদের কাছে নিছক মতবাদ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যেদিন তোমরা তাঁর বাক্য ও তাঁর কার্যের মাধ্যমে স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করবে ও তাঁকে প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তোমরা তোমাদের হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে বলে উঠবে যে ঈশ্বর পবিত্র, ঈশ্বর মানবজাতির থেকে পৃথক, এবং তাঁর হৃদয়, স্বভাব, ও নির্যাস, সমস্ত কিছুই পবিত্র। এই পবিত্রতার মাধ্যমেই মানুষ বুঝতে পারে যে ঈশ্বর ত্রুটিমুক্ত এবং ঈশ্বরের পবিত্রতার নির্যাসটি বিশুদ্ধ। তাঁর পবিত্রতার নির্যাসের মাধ্যমেই এটি নির্ধারিত হয় যে তিনি স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর, এবং তা একইসাথে মানুষকে দেখায়, ও এ কথা প্রমাণ করে, যে তিনি স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর। এটিই কি মূল বক্তব্য নয়? (হ্যাঁ।)

আজ আমরা পূর্ববর্তী আলোচনাগুলির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সাধারণ পর্যালোচনা করলাম। আজকের পর্যালোচনা এখানেই শেষ। আশা করি তোমরা প্রতিটি অংশ ও বিষয়ের মূল বক্তব্যগুলি আত্মস্থ করবে। এগুলিকে নিছক মতবাদ হিসেবে গণ্য কোরো না; তোমাদের হাতে যখন কিছুটা অবসর সময় থাকবে, তখন এগুলি আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে পড়বে এবং এগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে। সেগুলি সযত্নে মনে রাখবে এবং সেগুলিকে বাস্তবায়িত করবে—তাহলে ঈশ্বরের দ্বারা নিজের স্বভাব প্রকাশ করা এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, তা প্রকাশ করার বাস্তবতা সম্পর্কে আমি যা কিছু বলেছি, সে সবের অভিজ্ঞতা তুমি প্রকৃতপক্ষেই অর্জন করতে পারবে। কিন্তু তুমি যদি এই বক্তব্যগুলি শুধুই খাতায় লিখে রাখো এবং সেগুলি খুঁটিয়ে না পড়ো বা সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা না করো, সেক্ষেত্রে সেগুলি কখনওই তোমার নিজস্ব অর্জন হয়ে উঠবে না। এবার বুঝতে পারছ, তাই তো? এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনার পর, যখন ঈশ্বরের মর্যাদা, সারসত্য ও স্বভাব সম্পর্কে মানুষের সাধারণ—এমনকী বিশেষ—ধারণা হয়েছে, তখন কি এ কথা বলা যায় যে ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের সম্পূর্ণ ধারণা হয়েছে? (না।) ঈশ্বর সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের ধারণায় এমন কোনও জায়গা আছে কি যার ক্ষেত্রে তোমাদের মনে হচ্ছে যে তোমাদের ধারণাটি গভীরতর হওয়া প্রয়োজন? অর্থাৎ, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাব, এবং তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করার পর, বর্তমানে হয়তো তাঁর অনন্য মর্যাদা ও অবস্থান তোমার মনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তবু নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর কর্ম, তাঁর ক্ষমতা এবং তাঁর সারসত্য প্রত্যক্ষ করা, উপলব্ধি করা, ও সে বিষয়ে তোমার জ্ঞানকে গভীরতর করে তোলা এখনও বাকি। এই আলোচনাগুলি শোনার পর একটি দৃঢ় বিশ্বাস তোমাদের হৃদয়ে মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে: ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষেই বিদ্যমান, এবং এটা বাস্তব যে তিনিই সমস্ত কিছু পরিচালনা করেন। কেউ তাঁর ন্যায়পরায়ণ স্বভাবকে ক্ষুব্ধ করতে পারে না; তাঁর পবিত্রতা এমন একটি নিশ্চয়তা যাকে প্রশ্ন করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। এগুলি বাস্তব সত্য। এই আলোচনাগুলি মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের মর্যাদা ও অবস্থানের ভিত্তি গড়ে তোলে। এই ভিত্তি একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অবশ্যই আরও বেশি কিছু উপলব্ধি করার চেষ্টা করা উচিত।

গল্প ১: একটি বীজ, পৃথিবী, একটি গাছ, সূর্যালোক, পাখি, ও মানুষ

আজ আমি তোমাদের সঙ্গে একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। কী বিষয়? এর শিরোনাম: “ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস।” এই বিষয়টি কি একটু বড় শোনাচ্ছে? তোমাদের কি মনে হচ্ছে যে বিষয়টি তোমাদের বোধের পরিধির কিছুটা বাইরে? “ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস”—এই বিষয়টি হয়তো মানুষের কিছুটা অগম্য মনে হতে পারে, কিন্তু যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে, তাদের সকলের অবশ্যই এই বিষয়টি উপলব্ধি করা দরকার, কারণ এটি প্রত্যেক ব্যক্তির ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে এবং তাদের ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার ও সম্মান করার সক্ষমতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সেই কারণেই আমি এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে চলেছি। এমনটি খুবই সম্ভব যে এই বিষয়টি সম্পর্কে মানুষের আগে থেকেই কিছু সহজসরল ধারণা আছে, বা তারা কিছুদূর পর্যন্ত বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন। কোনও কোনও মানুষের মনে এই জ্ঞান বা সচেতনতার দোসর হতে পারে সরল বা অগভীর মাত্রার ধারণা। অন্য কারো কারো অন্তরে কিছু বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকতে পারে এবং তার ফলে এই বিষয়টির সঙ্গে তাদের গভীর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু এহেন পূর্ববর্তী জ্ঞান গভীর হোক বা অগভীর, তা একমুখী এবং পর্যাপ্ত মাত্রায় নির্দিষ্ট নয়। তাই, সেই কারণেই আমি এই বিষয়টিকে আলোচনার জন্য বেছে নিয়ছি: তোমাদের গভীরতর ও নির্দিষ্টতর উপলব্ধিতে পৌঁছতে সাহায্য করার জন্য। এই বিষয়টি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমি একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করব, সে পদ্ধতি আমরা এর আগে ব্যবহার করিনি, সেটি তোমাদের কিছুটা অস্বাভাবিক বা অস্বস্তিকর বলে মনে হতে পারে। আমি কী বলতে চাইছি তা তোমরা পরে বুঝতে পারবে। তোমরা কি গল্প শুনতে ভালোবাসো? (ভালোবাসি।) যাক, আমার গল্প বলার পদ্ধতি নির্বাচন তাহলে সঠিক বলেই মনে হচ্ছে, কারণ তোমরা সকলেই তা এত পছন্দ করো। এবার তাহলে শুরু করা যাক। তোমাদের কিছু লিখে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি তোমাদের বলব শান্ত থাকতে এবং চঞ্চল না হতে। তোমাদের যদি মনে হয় যে আশপাশের পরিবেশ বা মানুষজন তোমাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করেতে পারো, সেক্ষেত্রে তোমরা চোখ বন্ধ করে রাখতে পারো। আমি তোমাদের একটি চমৎকার গল্প বলব। এই গল্পটি একটি বীজ, পৃথিবী, একটি গাছ, সূর্যালোক, পাখি, ও মানুষকে নিয়ে। এটির মূল চরিত্র কারা? (একটি বীজ, পৃথিবী, একটি গাছ, সূর্যালোক, পাখি, আর মানুষ।) ঈশ্বর কি এদের মধ্যে আছেন? (না।) তা হলেও, আমি নিশ্চিত যে গল্পটি শোনার পর তোমরা সতেজ ও সন্তুষ্ট বোধ করবে। এবার দয়া করে শান্ত হয়ে শোনো।

ছোট্ট একটি বীজ একদিন পৃথিবীর বুকে এসে পড়ল। প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হলো, এবং সেই বীজ থেকে জন্ম নিলো এক কোমল অঙ্কুর, ধীরে ধীরে নিচের মাটিতে প্রবেশ করতে লাগলো শিকড়। হিংস্র হাওয়ার দাপট ও প্রখর বৃষ্টির ঝাপটা সহ্য করে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সঙ্গে সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের সাক্ষী থেকে, সময়ের সাথে সাথে সেই অঙ্কুরের দৈর্ঘ্য বেড়ে উঠল। গ্রীষ্মকালে পৃথিবী নিয়ে এল জলের উপহার, যাতে অঙ্কুরটি সে ঋতুর প্রখর তাপ সহ্য করতে পারে। এবং পৃথিবীর জন্যই অঙ্কুরটি গ্রীষ্মের তাপে ঝলসে গেল না, এবং এভাবেই গ্রীষ্মের চরম দাবদাহের সময়টি কেটে গেল। শীতকাল আসতে পৃথিবী সেই অঙ্কুরটিকে নিজের উষ্ণ আলিঙ্গনে ঢেকে ফেলল, এবং পৃথিবী ও অঙ্কুর পরস্পরকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকল। পৃথিবী অঙ্কুরটিকে উষ্ণতা দিল এবং সেভাবেই সেটি সেই ঋতুর তীব্র শীতের মধ্যে টিকে থাকল, শীতল বাতাসের ঝাপটা ও তুষারঝড়ের মধ্যেও অক্ষত থাকল। পৃথিবীর আশ্রয়ে অঙ্কুরটি সাহসী ও আনন্দিত হয়ে উঠল; পৃথিবীর নিঃস্বার্থ পরিচর্যা পেয়ে সে হয়ে উঠল স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী। সে বেড়ে উঠতে লাগল আনন্দের সঙ্গে, বর্ষায় গান গেয়ে, বাতাসে নেচে, দোল খেয়ে। অঙ্কুর ও পৃথিবী পরস্পরের উপর নির্ভর করে চলে …

বছরের পর বছর কেটে গেল, এবং অঙ্কুরটি বৃদ্ধি পেয়ে একটি বিরাট গাছে পরিণত হয়ে উঠল। সেই গাছটি পৃথিবীর বুকে শক্তপোক্ত হয়ে দাঁড়াল, তার মজবুত ডালপালার ডগায় অসংখ্য পাতা। গাছটির শেকড় এখনও আগের মতোই পৃথিবীর গভীরে প্রবেশ করে যাচ্ছে, এবং নিচের মাটির গভীরে ঢুকে যাচ্ছে। যে পৃথিবী এক সময়ে ছোট্ট অঙ্কুরটিকে রক্ষা করেছে, সে এখন একটি শক্তিশালী গাছের ভিত্তি।

গাছটির উপর ঝলমলিয়ে নেমে এলো সূর্যালোকের রশ্মি। গাছ তার শরীর তখন দুলিয়ে উঠল এবং শাখাগুলি ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যালোকিত বাতাসে গভীর নিঃশ্বাস নিল। তার নীচের মাটিও গাছের সঙ্গেই নিঃশ্বাস নিল এবং পৃথিবী যেন পুনর্জীবন পেল। ঠিক তখনই এক ঝলক টাটকা বাতাস ডালপালার মধ্যে থেকে বয়ে এল এবং গাছের শরীরে আনন্দের শিহরণ খেলে গেল, শক্তির ঢেউ উঠল। গাছ ও সূর্যালোক পরস্পরের উপর নির্ভর করে চলে …

গাছের শীতল ছায়ায় বসে মানুষ সতেজ সুগন্ধি বাতাস উপভোগ করে উঠলো। বাতাস তাদের হৃদয় ও ফুসফুস পরিষ্কার করে দিল, এবং তাদের শরীরের রক্ত শোধন করে দিল, তাদের শরীর আর মন্থর বা অসাড় রইল না। মানুষ ও গাছ পরস্পরের উপর নির্ভর করে চলে …

একদল ছোট ছোট পাখি কিচিরমিচির ডাক দিতে দিতে গাছের ডালের উপর নেমে এল। হয়তো তারা সেখানে এসে নেমেছিল কোনও শিকারির হাত এড়ানোর জন্য, বা বংশবৃদ্ধি ও তাদের ছানাদের বড় করার জন্য, বা হয়তো তারা নিছকই কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছিল। পাখি ও গাছ পরস্পরের উপর নির্ভর করে চলে …

গাছটির প্যাঁচানো, জট পাকানো শিকড় পৃথিবীর গভীরে প্রবেশ করে। গাছ তার গুঁড়ি দিয়ে পৃথিবীকে বাতাস ও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করে, এবং তার পায়ের তলার পৃথিবীকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। গাছ এ কাজ করেছে কারণ পৃথিবী তার মা। তারা পরস্পরকে শক্তি জোগায় এবং পরস্পরের উপর নির্ভর করে, এবং তাদের মধ্যে কখনোই বিচ্ছেদ হবে না …

এখানেই এ গল্পের শেষ। যে গল্পটি আমি বললাম, তা একটি বীজ, পৃথিবী, একটি গাছ, সূর্যালোক, পাখি, ও মানুষকে নিয়ে। এতে মাত্র কয়েকটাই দৃশ্য ছিল। এই গল্পটি তোমাদের মধ্যে কী ধরনের অনুভূতির জন্ম দিল? আমি যখন এভাবে কথা বলি, তখন কি তোমরা বুঝতে পারো যে আমি কী বলছি? (আমরা বুঝতে পারি।) দয়া করে তোমাদের অনুভূতি সম্পর্কে বলো। এই গল্পটি শোনার পর তোমাদের কী অনুভূতি হল? প্রথমেই আমি তোমাদের বলি যে এ গল্পের সবকটি চরিত্রকেই দেখা ও ছোঁয়া সম্ভব; তারা বস্তব জীব, রূপক নয়। আমি চাই যে আমি যা বললাম, তা নিয়ে তোমরা ভাবনাচিন্তা করো। আমার গল্পে গূঢ় কোনও উপাদান ছিল না, এবং এর মূল বক্তব্যগুলি গল্পেরই কয়েকটি মাত্র বাক্য দিয়ে প্রকাশ করা যায়। (যে গল্পটি আমরা শুনলাম, তা একটি চমৎকার ছবিকে তুলে ধরে: একটি বীজের জন্ম হয়, এবং সে যখন বেড়ে ওঠে, সে বছরের চার ঋতুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে: বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত। পৃথিবী ঠিক মায়ের মতোই অঙ্কুরিত বীজটিকে লালন-পালন করে। শীতে পৃথিবী অঙ্কুরটিকে উষ্ণতা দেয়, যাতে সে ঠান্ডায় বেঁচে থাকতে পারে। অঙ্কুরটি বেড়ে উঠে গাছে পরিণত হওয়ার পর সূর্যালোকের রশ্মি তার ডালপালাগুলি ছুঁয়ে দেয় এবং তার ফলে গাছ অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এখানে আমি দেখতে পাই যে ঈশ্বরের অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে পৃথিবীও জীবন্ত এবং সে ও গাছ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আমি আরও দেখতে পাই যে সূর্যালোক গাছকে বিপুল উষ্ণতার আস্বাদ দেয়, এবং আমি দেখতে পাই যে পাখিরা খুব সাধারণ প্রাণী হলেও নিখুঁত সমন্বয়ের এই ছবিতে তারা গাছ ও মানুষের পাশাপাশি এসে দাঁড়াচ্ছে। গল্পটি শুনে আমার হৃদয়ে এই অনুভূতিগুলিই এসেছে; আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে এই বস্তুগুলি সকলেই বস্তুতই জীবন্ত।) চমৎকার বলেছ? আর কারোর কি কোনও কিছু যোগ করার আছে? (একটি বীজের অঙ্কুরিত হয়ে ওঠা ও বিশাল এক বৃক্ষে পরিণত হওয়ার এই গল্পের মধ্যে আমি ঈশ্বরের সৃষ্টির বিস্ময়কে দেখতে পাই। আমি দেখতে পাই যে ঈশ্বর সমস্ত কিছুকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যাতে তারা পরস্পরকে শক্তিশালী করে ও পরস্পরের উপর নির্ভর করে, এবং সমস্ত কিছু যাতে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ও পরস্পরের কাজে লাগে। আমি দেখতে পাই ঈশ্বরের প্রজ্ঞাকে, তাঁর বিস্ময়কে, এবং আমি বুঝতে পারি যে তিনিই সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস।)

এইমাত্র আমি যাকিছুর বিষয়ে কথা বললাম সে সবই তোমরা আগে দেখেছো। উদাহরণ হিসাবে বীজের কথা ধরা যাক—বীজ থেকে গাছ জন্ম নেয়, আর যদিও এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে উঠতে হয়তো তুমি সক্ষম না-ও হতে পারো, কিন্তু তুমি জানো যে এরকমই হয়, তাই নয় কি? তুমি পৃথিবী আর সূর্যালোকের বিষয়েও জানো। গাছের ডালে বসে থাকা পাখিদের ছবি তো সবাই দেখেছে, তাই না? আর গাছের ছায়ায় মানুষের শরীর শীতল করার ছবি—এ-ও তোমরা সকলেই দেখেছো, তাই তো? (হ্যাঁ, দেখেছি।) তাহলে, এই সবকিছুই যদি একটিমাত্র ছবির মধ্যে এসে যায়, তখন ছবিটি কী রকম অনুভূতি সৃষ্টি করে? (এক সুসমন্বয়ের অনুভূতি।) এরকম একটি ছবির প্রত্যেকটি বস্তুই কি ঈশ্বরের থেকে আসে? (হ্যাঁ।) এগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে বলে ঈশ্বর এইসব বিভিন্ন জিনিসের পার্থিব অস্তিত্বের মূল্য ও তাৎপর্য জানেন। ঈশ্বর যখন সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছিলেন, যখন তিনি প্রতিটি বস্তুর পরিকল্পনা করে সেগুলিকে রূপদান করেছিলেন, তখন তাঁর এই কার্যের পিছনে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল; এবং তাঁর দ্বারা এই বস্তুগুলির সৃজনের সময়, প্রতিটির মধ্যেই জীবন সঞ্চারিত হয়েছিল। মানুষের জীবনধারণের জন্য যে পরিমণ্ডল তিনি রচনা করেছিলেন, আমাদের কাহিনীতে সদ্য যার বর্ণনা দেওয়া হল, সেই পরিমণ্ডলে বীজকণিকা ও মৃত্তিকা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সেখানে মৃত্তিকা বীজগুলির পুষ্টিবিধান করে এবং বীজসমূহ মৃত্তিকার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। তাঁর সৃষ্টিকার্যের একেবারে সূচনালগ্নেই এই আন্তঃসম্পর্ক ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিলো। বৃক্ষ, সূর্যালোক, পাখপাখালি, ও মানব সম্বলিত কোনো দৃশ্যপট মানবজাতির নিমিত্ত ঈশ্বর-সৃষ্ট প্রাণময় পরিবেশেরই এক চিত্রায়ণ। প্রথমত, বৃক্ষ মৃত্তিকা ত্যাগ করে যেতে পারে না, আবার সূর্যালোক বিনা থাকতেও তা অক্ষম। তাহলে, ঈশ্বরের বৃক্ষ সৃজনের উদ্দেশ্য কী ছিল? এমন বলা কি যুক্তিযুক্ত যে শুধু মৃত্তিকার জন্যই বৃক্ষের সৃজন করা হয়েছিল? এমন কি বলা যায় যে এর নির্মাণ কেবল পাখিদের জন্য? এমন কি বলতে পারি যে একমাত্র মানুষের সুবিধার্থেই বৃক্ষের সৃষ্টি? (না।) তাদের মধ্যে সম্পর্কটি কী? তাদের মধ্যে সম্পর্কটি হল পারস্পরিক শক্তিদান, পারস্পরিক নির্ভরতা, ও অবিচ্ছেদ্যতার সম্পর্ক। অর্থাৎ বলা যায়, মৃত্তিকা, বৃক্ষ, সূর্যালোক, পক্ষিকুল, ও মানুষ তাদের জীবনধারণের জন্য পরস্পরের উপর ভরসা করে এবং একে অপরকে প্রতিপালন করে। বৃক্ষ মৃত্তিকার সংরক্ষণ করে, এবং মৃত্তিকা বৃক্ষকে লালন করে; সূর্যালোক বৃক্ষের বেঁচে থাকার সংস্থান যোগায়, সেখানে বৃক্ষ সূর্যালোক থেকে সতেজ বাতাস লাভ করে এবং ভূপৃষ্ঠে আপতিত দাহক রৌদ্রচ্ছটার প্রকোপ হ্রাস করে। পরিণামে কে এর থেকে উপকৃত হয়? উপকৃত হয় মানবজাতি, তা-ই নয় কি? এটি হল ঈশ্বর-সৃষ্ট মানবজাতির জীবনধারণের পরিবেশের অন্যতম মূলগত নীতি; আদি থেকেই ঈশ্বর যেমন মনস্থ করেছিলেন এটি তেমনই। যদিও এটি একটি সরলীকৃত চিত্ররূপ, তবুও এর মধ্যে আমরা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও তাঁর অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ করতে পারি। মৃত্তিকা বা বৃক্ষাদি ব্যতিরেকে মানবজাতি জীবনধারণ করতে পারে না, পাখপাখালি ও সূর্যকিরণ ছাড়াও নয়। তাই নয় কি? এটি নিছকই এক কাহিনী হলেও, এর মাধ্যমে যা চিত্রিত হয়ে ওঠে তা হল ঈশ্বর কর্তৃক আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্তকিছুর সৃজন এবং তাঁর দ্বারা মানবজাতির জীবনধারণের উপযোগী এক পরিমন্ডলের উপহারদানের এক ক্ষুদ্র প্রতিরূপ।

মানবজাতির নিমিত্তই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু, সেই সাথে বসবাসের জন্য এক পরিমণ্ডল। প্রথমে, আমাদের কাহিনী যে মূল বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হল পারস্পরিক শক্তিদান, পারস্পরিক নির্ভরতা, এবং সকলকিছুর সহাবস্থান। এই নীতির অধীনে, মানবজাতির জীবনধারণের পরিমণ্ডল সুরক্ষিত থাকে; এটি তার অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারে এবং একে অব্যাহত রাখা যায়। এর দরুনই, মানবজাতি সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে ও বংশবিস্তার করতে সক্ষম হয়। যে চিত্রটি আমরা দেখেছিলাম তাতে একটি বৃক্ষ, মৃত্তিকা, সূর্যালোক, পক্ষিকুল, এবং মানুষ একসঙ্গে ছিল। সেই ছবিটির মধ্যে ঈশ্বরও কি ছিলেন? সেখানে কেউ তো তাঁকে দেখতে পায়নি। তবে দৃশ্যটিতে অবশ্যই বিবিধ বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক শক্তিদান ও আন্তঃনির্ভরতার নিয়মটিকে দেখা গিয়েছিল; এই নিয়মের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব পরিলক্ষিত হয়। সকল কিছুর জীবন ও অস্তিত্বকে সংরক্ষিত রাখার জন্যই ঈশ্বর এজাতীয় এক নীতি ও এরকম এক নিয়মের প্রয়োগ ঘটান। এইভাবে, তিনি সকল বস্তুর ও মানবজাতির জন্য সংস্থান করেন। এই কাহিনীটি কি আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত? আপাতদৃষ্টিতে, মনে হয় যেন সম্পর্কিত নয়, কিন্তু বাস্তবে, যে নিয়ম অনুসারে ঈশ্বর সকল বস্তু সৃষ্টি করেছিলেন এবং সকলকিছুর উপর তাঁর যে প্রভুত্ব তা তাঁর সকলকিছুর জীবনের উৎস হওয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এই সত্যগুলি অবিচ্ছেদ্য। এবার তোমরা কিছু জ্ঞানার্জন করতে শুরু করছো!

ঈশ্বর সেই নিয়মগুলির নির্দেশ দিয়ে থাকেন যেগুলি সমস্তকিছুর কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, সমস্তকিছুর অস্তিত্ব যে সকল নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তারও আজ্ঞাকারী স্বয়ং ঈশ্বর; তিনি সকল বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই সকল বস্তুর শক্তিবৃদ্ধি করেন, সকল বস্তুকে পরস্পর-নির্ভরশীল করে তোলেন যাতে তাদের ধ্বংস অথবা বিলয় না ঘটে। একমাত্র এইভাবেই মানবজাতি জীবিত থাকতে পারবে; কেবলমাত্র এইভাবেই তারা ঈশ্বরের নির্দেশিকার অধীনে থেকে এই পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারবে। ঈশ্বরই এই সকল কার্যবিধির নিয়ন্ত্রক, এবং অন্য কেউ সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বা সেই নিয়মগুলির পরিবর্তন করতে পারে না। কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই এই নিয়মগুলি জানেন এবং কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই সেগুলি পরিচালনা করেন। বৃক্ষ কখন অঙ্কুরিত হবে; কখন বৃষ্টিপাত ঘটবে; মৃত্তিকা কতখানি জল ও কত সংখ্যক পুষ্টিউপাদান উদ্ভিদদের প্রদান করবে; কোন ঋতুতে পত্রমোচন ঘটবে; কোন ঋতুতেই বা বৃক্ষাদি ফল ধারণ করবে; সূর্যালোক গাছদের কত সংখ্যক পুষ্টিউপাদান সরবরাহ করবে; সূর্যকিরণ গ্রহণের পর নিঃশ্বাসবায়ুর সাথে বৃক্ষাদি কীসের নিঃসারণ ঘটাবে—ঈশ্বর যখন সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছিলেন, তখনই অলঙ্ঘনীয় বিধান হিসাবে এইসব তিনি পূর্বনির্ধারিত করেছিলেন। ঈশ্বর যাকিছু সৃষ্টি করেছিলেন, সে সজীব বস্তুই হোক অথবা মানুষের দৃষ্টিতে নির্জীবই হোক, সকলকিছুই তাঁর করতলে অধিষ্ঠান করে, সেখানেই তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাদের উপর রাজত্ব করেন। এই নিয়মগুলির কোনো পরিবর্তন বা ব্যত্যয় ঘটাতে কেউই সক্ষম নয়। অর্থাৎ, ঈশ্বর যখন সকলকিছুর সৃজন ঘটান, তখনই তিনি পূর্বনির্ধারিত করে দিয়েছিলেন যে মৃত্তিকা ব্যতিরেকে, গাছপালা তাদের শিকড় চালনা করতে, অঙ্কুরিত হতে, এবং বেড়ে উঠতে পারবে না; ভূপৃষ্ঠে কোনো গাছপালা না থাকলে তা শুকিয়ে যাবে; বৃক্ষই হয়ে উঠবে পাখপাখালির বাসগৃহ ও বায়ুপ্রবাহ থেকে রক্ষা পেতে তাদের আশ্রয়স্থল। মৃত্তিকা ছাড়া কোনো গাছ কি বাঁচতে পারে? কখনোই পারে না। সূর্য বা বৃষ্টিপাত ব্যতীত কি তা জীবনধারণ করতে পারে? তা-ও পারে না। এই সমস্ত বস্তুই মানবজাতির জন্য, তাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্য। বৃক্ষের কাছ থেকে, মানুষ তাজা বাতাস প্রাপ্ত হয়, এবং মানুষ গাছপালার দ্বারা সুরক্ষিত মৃত্তিকার উপর বসবাস করে। সূর্যালোক বা নানাবিধ জীবিত সত্তার সাহচর্য ব্যতীত মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। এই আন্তঃসম্পর্কগুলি জটিল হলেও, তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে ঈশ্বর সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক এই নিয়মসমূহের প্রণয়ন করেন যাতে তারা পরস্পরকে শক্তিদান করতে পারে, পরস্পরের উপর নির্ভর করতে পারে, এবং একত্রে অবস্থান করতে পারে। বাক্যান্তরে, তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি বস্তুর মূল্য ও তাৎপর্য আছে। ঈশ্বর যদি তাৎপর্যরহিত কিছু সৃজন করতেন, তাহলে ঈশ্বরই সেটির বিলোপ ঘটাতেন। যাবতীয় কিছুর জন্য সংস্থান যোগানোর কাজে এ হল ঈশ্বরের অবলম্বিত অন্যতম পদ্ধতি। এই কাহিনীতে “সংস্থান সরবরাহ করা” বলতে কী বোঝায়? ঈশ্বর কি প্রতিদিন গাছপালায় জল সিঞ্চন করেন? শ্বাসপ্রশ্বাস চালাতে বৃক্ষের কি ঈশ্বরের সহায়তার প্রয়োজন পড়ে? (না।) এখানে “সংস্থান সরবরাহ করা” বলতে সকল কিছুকে সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর কর্তৃক সেগুলির ব্যবস্থাপনার কথা বোঝায়; সৃজিত বস্তুগুলির নিয়ন্ত্রক নিয়মসমূহ প্রতিষ্ঠা করার পর সেগুলির পরিচালনা করাই ঈশ্বরের পক্ষে যথেষ্ট। মৃত্তিকাগর্ভে বীজকণা একবার উপ্ত হয়ে গেলে, বৃক্ষ নিজে থেকেই বিকশিত হয়। বৃক্ষাদির বেড়ে ওঠার সকল শর্তই ঈশ্বরের দ্বারা প্রণীত হয়েছিল। ঈশ্বর সূর্যকিরণ, জল, মাটি, বায়ু, এবং চতুষ্পার্শ্বের পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন; ঈশ্বর বায়ুপ্রবাহ, হিম, তুষার, এবং বৃষ্টিপাত ও চারটি ঋতুর নির্মাণ করেছিলেন। এগুলিই হল গাছপালার বিকশিত হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী, এবং এগুলিই সেই সব বস্তু যা ঈশ্বর সৃজন করেছিলেন। তাহলে, ঈশ্বরই কি এই প্রাণময় পরিমণ্ডলের উৎস? (হ্যাঁ।) ঈশ্বরকে কি প্রত্যেক দিন গাছের প্রতিটি পাতা গুনে রাখতে হবে? না! এবং গাছপালার শ্বাসকার্য চালানোর জন্য বা “এবার বৃক্ষের উপর কিরণ সম্পাতের সময় হয়েছে” বলে প্রতিদিন সূর্যালোককে জাগিয়ে তোলার জন্যও ঈশ্বরের সহায়তার কোনো দরকার নেই। এসব করার তাঁর কোনো প্রয়োজন পড়ে না। সূর্যালোকের যখন প্রভা দানের সময় হয় তখন সে স্বতই, নিয়ম অনুযায়ীই, ভাস্বর হয়ে ওঠে; তা উদিত হয় ও বৃক্ষের উপর দীপ্তি দান করে এবং বৃক্ষের যখন প্রয়োজন হয় তখন বৃক্ষ সেই সূর্যালোক শোষণ করে নেয়, এবং যখন প্রয়োজন পড়ে না, তখনও বৃক্ষ বিধানের অভ্যন্তরেই জীবননির্বাহ করে। তোমরা হয়তো এই বিষয়টি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম না-ও হতে পারো, কিন্তু তাহলেও এটি সকলের দৃষ্টিগ্রাহ্য ও স্বীকার্য এক বাস্তব ঘটনা। তোমাদের একমাত্র যা প্রয়োজন তা হল সমস্তকিছুর অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রণকারী বিধানগুলিকে ঈশ্বরের থেকে আগত বলে চিহ্নিত করতে পারা, এবং ঈশ্বরই যে যাবতীয় বস্তুর বিকাশ ও উদ্বর্তনের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা ধারণ করেন সে বিষয়ে অবহিত হওয়া।

এখন, মানুষ যাকে “রূপক” বলে উল্লেখ করে থাকে এই কাহিনীতে সেরকম কিছু কি রয়েছে? এটি কি ব্যক্তিত্বারোপের দৃষ্টান্ত? (না।) আমি এক বাস্তব কাহিনীই শুনিয়েছি। সকল প্রকারের জীবন্ত বস্তু, জীবন আছে এমন সমস্ত কিছুই, ঈশ্বরের দ্বারা শাসিত; প্রতিটি জীবিত বস্তু সৃষ্টির সময় ঈশ্বর তাদের জীবনের দ্বারা সম্পৃক্ত করে তুলেছিলেন; প্রতিটি জীবিত সত্তার জীবন ঈশ্বরের থেকে আগত এবং এই জীবন তার পরিচালক গতিপথ ও বিধানসমূহকে অনুসরণ করে। এর পরিবর্তনের জন্য মানুষের দরকার পড়ে না, এবং মানুষের সহায়তারও এর কোনো প্রয়োজন নেই; ঈশ্বরের সকলকিছুকে সংস্থান সরবরাহের এটি অন্যতম এক পদ্ধতি। বিষয়টি তোমরা বুঝতে পারছো, তাই তো? তোমাদের কি মনে হয় যে মানুষের এটি উপলব্ধি করা জরুরী? (হ্যাঁ, মনে হয়।) তাহলে, এই কাহিনীটির কি জীববিদ্যার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রয়েছে? এটি কি কোনো ভাবে জ্ঞানের কোনো ক্ষেত্র বা শিক্ষার কোনো শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট? আমরা জীববিদ্যার আলোচনা করছি না, এবং নিশ্চিতভাবেই আমরা জীববৈজ্ঞানিক কোনো গবেষণা চালাচ্ছি না। আমাদের আলোচনার মূল বিষয়টি কী? (ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস।) সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কী লক্ষ্য করেছো? তোমরা কি গাছপালা দেখতে পেয়েছো? তোমরা কি ভূভাগ লক্ষ্য করেছো? (হ্যাঁ।) তোমরা সূর্যালোকও দেখতে পেয়েছো, তাই না? তোমরা তো গাছে বসে থাকা পাখিদেরও লক্ষ্য করেছো? (করেছি।) এই রকম এক পরিবেশে জীবনযাপন করতে পেরে মানবজাতি কি খুশি? (হ্যাঁ।) অর্থাৎ, ঈশ্বর সমস্ত বস্তুকে—যে সমস্ত বস্তু তিনি সৃষ্টি করেছেন—সেগুলিকে ব্যবহার করেন মানবজাতির বাসস্থানকে, তাদের জীবন-পরিবেশকে অক্ষুণ্ণ ও সুরক্ষিত রাখতে। এইভাবেই ঈশ্বর মানবজাতির এবং অন্য সমস্ত কিছুর জন্য সংস্থানের যোগান দেন।

কথাবার্তার এই শৈলী, যে ভাবে আমি আলাপ-আলোচনা করছি, তা তোমাদের কেমন লাগছে? (এটা উপলব্ধি করার পক্ষে সহজ, এবং এতে বাস্তব-জীবন থেকে অনেক উদাহরণ আছে।) আমি যা বলছি তা তো অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বরমাত্র নয়, তাই না? ঈশ্বর যে সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস তা উপলব্ধি করার জন্য মানুষের কি এই কাহিনীটির প্রয়োজন আছে? (হ্যাঁ, আছে।) সেক্ষেত্রে, চলো আমরা আমাদের পরের গল্পটির দিকে এগিয়ে যাই। পরের কাহিনীটি বিষয়বস্তুতে একটু অন্যরকম, এবং গল্পের কেন্দ্রবিন্দুটিও কিছুটা আলাদা। এই কাহিনীতে যা কিছু আছে সেগুলি সবই এমন বস্তু যা মানুষ তাদের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যেই দেখতে পায়। এবার, আমি আমার পরের আখ্যান শুরু করবো। অনুগ্রহ করে শান্ত মনে শোনো এবং দ্যাখো আমার অর্থটি তোমরা ধরতে পারো কি না। গল্পটি শেষ হলে, তোমরা কতটা উপলব্ধি করেছো তা যাচাই করতে আমি তোমাদের কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো। এই কাহিনীর চরিত্রগুলি হল এক প্রকাণ্ড পর্বত, একটি ছোট্ট নদী, এক তুমুল হাওয়া, এবং একটি দৈত্যাকার তরঙ্গ।

কাহিনী ২: এক প্রকাণ্ড পর্বত, একটি ছোট্ট নদী, এক তুমুল হাওয়া, এবং একটি দৈত্যাকার তরঙ্গ 

ছোট্ট একটি নদী ছিল, ইতস্তত এঁকেবেঁকে সেই নদী অবশেষে এক অত্যুচ্চ পর্বতের পাদদেশে এসে পৌঁছলো। পর্বতটি এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর গতিপথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল, তাই স্রোতস্বিনী তার দুর্বল, মৃদু গলায় পর্বতকে বললো, “দয়া করে আমায় যেতে দাও। তুমি আমার গতিপথের উপর দাঁড়িয়ে আমার এগিয়ে চলার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছো।” পর্বত জিজ্ঞেস করলো, “তুমি কোথায় যাচ্ছো?” “আমি আমার ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছি”, নদীটি উত্তর দিলো। “ঠিক আছে, এগিয়ে যাও তাহলে, আর আমার উপর দিয়েই বয়ে যাও!” কিন্তু ক্ষুদ্র তটিনীটি ছিল নেহাতই ক্ষীণতনু ও খুবই নবীন, তাই এরকম এক সুবিশাল পর্বতের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। নদীটি কেবল সেখানে সেই পর্বতের পাদদেশের বিপরীতেই বয়ে চলল …

ধুলোবালি সাথে নিয়ে পর্বত যেদিকে ছিল সেদিকে ধেয়ে এলো এক প্রবল বাত্যাপ্রবাহ। পর্বতের উদ্দেশ্যে সেই বাতাস গর্জন করে বললো, “আমাকে যেতে দাও!” “কোথায় যাচ্ছো তুমি?” পর্বত জানতে চাইলো। জবাবে বাতাস হুঙ্কার করে জানালো, “আমি পর্বতের ওপাশে যেতে চাই।” “আচ্ছা বেশ, যদি তুমি আমার কটিদেশ ভেঙে ফেলতে সক্ষম হও, তবেই তুমি যেতে পারবে!” বায়ুপ্রবাহ হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে এদিকে গেলো, ওদিকে গেলো, কিন্তু যত তীব্র গতিতেই সে প্রবাহিত হোক না কেন, পর্বতের কোমর ভেঙে এগোতে সে সক্ষম হলো না। বাতাস অবসন্ন হয়ে বিশ্রাম নিতে থামলো—আর পর্বতের অপর দিকে, সেদিককার লোকদের প্রসন্ন করে এক মৃদুমন্দ হাওয়া বইতে শুরু করলো। তা ছিল ওই মানুষদের প্রতি পর্বতের প্রীতিসম্ভাষণ …

তটভূমির উপর দিয়ে, সামুদ্রিক তরঙ্গমালা শান্তভাবে গড়িয়ে গিয়ে প্রস্তরাকীর্ণ সৈকতে গিয়ে ধাক্কা দিলো। হঠাৎ করে, এক দৈত্যাকার ঢেউ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং সারা পথ গর্জন করতে করতে ধাবিত হল সেই পর্বতের দিকে লক্ষ্য করে। “সরে দাঁড়াও!” প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাসটি চিৎকার করে উঠলো। “তুমি কোথায় যাচ্ছো?” পর্বত প্রশ্ন করলো। নিজের সম্মুখগতি স্তিমিত করতে না পেরে, জলোচ্ছ্বাস গর্জন করে বললো, “আমি আমার এলাকা সম্প্রসারিত করছি! আমি আমার বাহু প্রসারিত করতে চাই!” “তাই হোক, যদি তুমি আমার শিখর অতিক্রম করে যেতে সমর্থ হও, তবেই আমি তোমায় যেতে দেবো।” সেই প্রকাণ্ড ঢেউ কিছু দূর পর্যন্ত পিছু হঠলো, তারপর আরেকবার পর্বতের দিকে ধেয়ে এলো। কিন্তু যত কঠোর প্রচেষ্টাই করুক না কেন, পর্বতের চূড়া টপকে যেতে সে পারলো না। ফলে জলোচ্ছ্বাসটিকে কেবল ধীর গতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে আবার সেই সমুদ্রেই ফিরে আসতে হলো …

হাজার হাজার বছর ধরে, সেই কৃশাঙ্গী নদীটি ক্ষীণ ধারায় পর্বত-সানুদেশ ধরে ধীর গতিতে বয়ে চললো। পর্বতের পথনির্দেশ অনুসরণ করে চলতে চলতে, ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীটি তার নিজ আলয়ে ফিরে গেলো, যেখানে সে এক বড়ো নদীর সঙ্গে মিলিত হল, সেই বড়ো নদীটি আবার গিয়ে মিলিত হল সমুদ্রের সাথে। পর্বতের তত্ত্বাবধানের অধীনে, ক্ষীণকায়া তটিনীটি কখনো তার পথ হারিয়ে ফেলেনি। স্রোতস্বিনী ও পর্বত পরস্পরের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল এবং একে অপরের উপর নির্ভর করেছিল; তারা পরস্পরকে সবলতর করে তুলেছিল, একে অন্যকে প্রতিহত করেছিল, এবং একত্রে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

হাজার হাজার বছর ধরে, সেই তুমুল হাওয়া, তার অভ্যেস মতো, আর্তনাদ করেছিল। এরপরও সে প্রায়শই, তার দমকার মাঝে বালুরাশির বিপুল ঘূর্ণাবর্তকে চক্রাকারে পাক দিতে দিতে, পর্বতের সঙ্গে “সাক্ষাৎ করতে” আসতো। পর্বতকে সে ভীতিপ্রদর্শন করতো, কিন্তু কখনো তার কটিদেশ চূর্ণ করে এগিয়ে যায়নি। বায়ুপ্রবাহ ও পর্বত পরস্পরকে আরো বলীয়ান করে তুলেছিল এবং একে অন্যের উপর নির্ভর করেছিল; একে অপরকে তারা বলশালী করে তুলেছিল, পরস্পরকে প্রতিরোধ করেছিল, এবং একসাথে বিদ্যমান রয়ে গিয়েছিল।

হাজার হাজার বছর ধরে, সেই অতিকায় তরঙ্গ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কখনো স্তব্ধ হয়নি, এবং সে নিরলসভাবে সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছিল, ক্রমাগত তার এলাকা সম্প্রসারিত করেছিল। বারংবার সে সগর্জনে পর্বতের দিকে ধেয়ে গিয়েছিল, তবু পর্বত তার জায়গা ছেড়ে তিলমাত্র নড়েনি। পর্বত সমুদ্রের তদারক করেছিল, এবং এইভাবে, সামুদ্রিক জীবজন্তুরা বংশবৃদ্ধি করে সংখ্যায় দ্রুত বেড়ে উঠেছিল। সেই জলতরঙ্গ ও পর্বত একে অপরকে শক্তিশালী করেছিল এবং পরস্পরের উপর নির্ভর করেছিল; তারা একে অন্যকে বলশালী করে তুলেছিল, পরস্পরকে প্রতিহত করেছিল, এবং একত্রে তারা তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

এখানেই আমাদের কাহিনী সমাপ্ত। প্রথমে, আমাকে বলো, গল্পটি কী নিয়ে? শুরুতে, এক বিশাল পর্বত, এক ছোট্ট নদী, এক তীব্র বায়ুপ্রবাহ, এবং এক অতিকায় জলোচ্ছ্বাস ছিল। প্রথম অনুচ্ছেদে, ক্ষীণকায়া নদী ও সুবিশাল পর্বতটির ক্ষেত্রে কী ঘটলো? একটি নদী ও একটি পর্বতের বিষয়ে আলোচনাকে আমি বেছে নিয়েছি কেন? (পর্বতের তত্ত্বাবধানে, নদীটি কখনো তার পথ হারিয়ে ফেলেনি। তারা একে অপরের উপর ভরসা রেখেছিল।) তোমাদের কী মনে হয়, পর্বতটি ক্ষুদ্র নদীটিকে সুরক্ষা দিয়েছিল নাকি পথরোধ করেছিল? (সুরক্ষা যুগিয়েছিল।) কিন্তু তা কি নদীটির গতিকে ব্যাহত করেনি? পর্বত ও তটিনী পরস্পরের দেখাশোনা করেছিল; পর্বতটি তটিনীকে সুরক্ষিত রেখেছিল, আবার প্রতিহতও করেছিল। বড়ো নদীর সাথে মিলিত হওয়ার সময় পর্বত নদীটিকে সুরক্ষা যুগিয়েছিল, কিন্তু যে পথে প্রবাহিত হয়ে সে মানুষের জীবনে বন্যা ও বিপর্যয় ডেকে আনতো, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেই পথে তাকে বয়ে যেতে দেয়নি। অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু কি এটাই নয়? নদীটিকে সুরক্ষা দিয়ে এবং তার পথরোধ করে, পর্বতটি মানুষের ঘরবাড়িকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীটি এরপর পর্বতের পাদদেশে বড়ো নদীটির সাথে মিলিত হয়েছিল এবং আরো প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে মিশেছিল। এই নিয়মই কি নদীর অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে না? কীসের দরুন তটিনীটি বড়ো নদীতে ও সমুদ্রে মিলিত হতে সক্ষম হয়েছিল? পর্বতের দরুন নয় কী? তটিনীটি পর্বতের সুরক্ষা ও তার প্রতিরোধের উপর ভরসা রেখেছিল। তাহলে, এটিই মূল বিষয় নয় কি? এর মধ্যে তোমরা কি জলধারার কাছে পর্বতের গুরুত্ব দেখতে পাও? বড়ো বা ছোটো, প্রতিটি পর্বত নির্মাণের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কি তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্য ছিল? (হ্যাঁ, ছিল।) এই সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদটি, যার মধ্যে এক ক্ষীণতনু স্রোতস্বিনী এবং এক প্রকাণ্ড পর্বত ভিন্ন আর কিছু নেই, আমাদের ঈশ্বরের ওই বস্তুদুটির সৃষ্টির মূল্য ও তাৎপর্য অনুধাবন করার সুযোগ দেয়; এটি ওই বস্তুদুটির উপর তাঁর আধিপত্যের মধ্যে নিহিত প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্যকেও আমাদের কাছে প্রদর্শন করে। তাই নয় কি?

কাহিনীর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি কী নিয়ে? (এক উদ্দাম বায়ুপ্রবাহ এবং সুবিশাল পর্বতটি নিয়ে।) বায়ুপ্রবাহ কি ভালো জিনিস? (হ্যাঁ।) সবসময় নয়—কখনো কখনো বাতাস খুব বেশি প্রবল হয়ে উঠে বিপর্যয় ঘটায়। খুব জোরালো বাতাসের মাঝে তোমাকে যদি দাঁড় করিয়ে রাখা হয় তাহলে তোমার কেমন বোধ হবে? তা বাতাসের শক্তির উপর নির্ভর করবে। এটি তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ের বায়ুপ্রবাহ হলে তা সহনীয় হবে। বড়োজোর, মানুষটি তার চোখ খুলে রাখতে অসুবিধায় পড়বে। কিন্তু বাতাস যদি তীব্রতর হয়ে উঠে এক প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে পরিণত হয়, তখন কি তুমি তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে? হবে না। তাই, মানুষের পক্ষে একথা বলা ভুল হবে যে বাতাস সর্বদাই ভালো, বা সবসময়ই খারাপ, কারণ তা বাতাসের শক্তির উপর নির্ভর করে। এখন, এখানে পর্বতের কাজটি কী? তার কাজ বায়ুপ্রবাহের গতিবেগকে পরিস্রুত করে কমিয়ে আনা নয় কি? প্রবল বায়ুপ্রবাহকে পর্বত কীসে নামিয়ে আনে? (এক মৃদুমন্দ হাওয়া।) এখন, যে পরিবেশে মানুষ বসবাস করে, সেখানে অধিকাংশ মানুষ কি প্রবল বায়ুপ্রবাহের মুখোমুখি হয়, নাকি মৃদুমন্দ হাওয়ার? (মৃদুমন্দ হাওয়া।) এটাই কি পর্বত সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের অন্যতম উদ্দেশ্য, তাঁর অন্যতম অভিপ্রায় নয়? মানুষ যদি এমন একটা পরিবেশে বসবাস করতো যেখানকার বাতাসে বিশৃঙ্খল বালুকণা বাধাহীন ও অপরিশ্রুতভাবে উড়ে বেড়ায়, তাহলে কেমন হতো? উড়ন্ত বালুকণা ও শিলাচূর্ণ অধ্যুষিত এমন এক ভূভাগ কি বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যেতো? প্রস্তরখণ্ড উড়ে এসে হয়তো মানুষকে আঘাত করতো, এবং বালুকণা হয়তো তাদের অন্ধ করে দিতো। প্রবল বায়ুপ্রবাহ হয়তো অকস্মাৎ মানুষকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে বা বাতাসের মধ্যে তাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতো। হয়তো বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যেতো, এবং সমস্ত রকমের বিপর্যয় ঘটতে পারতো। তারপরেও প্রবল বায়ুপ্রবাহের অস্তিত্বের কি কোনো মূল্য আছে? আমি বলেছিলাম এটা খারাপ, তাই কারো হয়তো মনে হতে পারে যে এর কোনো মূল্য নেই, কিন্তু সত্যিই কি তাই? প্রবল বাতাস একবার মৃদুমন্দ হাওয়ায় পরিণত হয়ে গেলে তখন কি তার মূল্য থাকে না? আবহাওয়া যখন আর্দ্র বা শ্বাসরোধকারী, তখন মানুষের সবচেয়ে বেশি করে কীসের প্রয়োজন? তাদের গায়ের উপর আলতো করে বয়ে যেতে, তাদের তরতাজা ও তাদের মগজকে পরিষ্কার করে তুলতে, তাদের চিন্তনশক্তিকে ধারালো করতে, তাদের মানসিক অবস্থার সংস্কার ও উৎকর্ষসাধন করতে, তাদের প্রয়োজন হয় এক হালকা মৃদুমন্দ হাওয়ার। এখন, ধরো তোমরা সকলে এক ভিড়ে-ঠাসা ও গুমোট বাতাসে পূর্ণ একটা কক্ষে বসে আছো—কোন জিনিসটা তোমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার? (একটা আলতো মৃদুমন্দ হাওয়া।) বাতাস যেখানে ধোঁয়াটে ও অপরিষ্কার সেরকম কোনো জায়গায় গেলে, চিন্তাশক্তি মন্থর হয়ে যেতে পারে, রক্তসঞ্চালন হ্রাস পেতে পারে, এবং মানসিক স্বচ্ছতা কমে আসতে পারে। কিন্তু, একটু বায়ুচলাচল ও বায়ুসঞ্চালন বাতাসকে নির্মল করে তোলে, এবং টাটকা বাতাসে মানুষ অন্যরকম বোধ করে। ক্ষুদ্র নদীটি যদিও বিপর্যয় ঘটাতে সক্ষম ছিল, প্রবল বায়ুপ্রবাহটি যদিও দুর্যোগ ঘনিয়ে আনতে পারতো, কিন্তু পর্বতটি যতক্ষণ সেখানে রয়েছে, সেই বিপদকে সে মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর এক শক্তিতে পরিণত করবে। তাই নয় কি?

কাহিনীর তৃতীয় অনুচ্ছেদটি কী নিয়ে? (সুবিশাল পর্বত ও অতিকায় জলোচ্ছ্বাস নিয়ে।) সুবিশাল পর্বত ও দৈত্যাকার জলোচ্ছ্বাস। এই অনুচ্ছেদটির দৃশ্যপট পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত সমুদ্রসৈকতে বিন্যস্ত। এই দৃশ্যপটে পর্বত, সামুদ্রিক জলকণা, এবং এক অতিকায় তরঙ্গকে দেখা যাচ্ছে। এই দৃষ্টান্তটিতে তরঙ্গের সাপেক্ষে পর্বতের ভূমিকাটি কী? (এক রক্ষক ও এক প্রতিবন্ধকের।) এটি উভয়ত এক রক্ষক এবং এক প্রতিবন্ধক। এক রক্ষক হিসাবে, সে সমুদ্রটির বিলুপ্তি রোধ করে, যাতে এতে বসবাসকারী জীবজন্তুগুলি বংশবৃদ্ধি ও বিকাশলাভ করতে পারে। এক প্রতিবন্ধক হিসাবে, পর্বতটি সমুদ্রের জলকে প্লাবিত হয়ে বিপর্যয় ঘটাতে দেয় না, ক্ষয়ক্ষতি করা ও মানুষের ঘরবাড়ির ধ্বংসসাধন করা থেকে নিবৃত্ত করে। তাহলে, বলা যায় যে পর্বতটি একই সঙ্গে এক রক্ষক ও এক প্রতিবন্ধকও বটে।

সুবৃহৎ পর্বত এবং ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, বৃহৎ পর্বত ও প্রবল বাত্যাপ্রবাহ, এবং সুবিশাল পর্বত ও অতিকায় সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের এটাই তাৎপর্য; তাদের পরস্পরকে শক্তিশালী ও প্রতিহত করার, এবং তাদের সহাবস্থানের এটাই মর্মার্থ। ঈশ্বরের সৃষ্ট এই বস্তুগুলি তাদের অস্তিত্ত্বে একটি নিয়ম ও একটি বিধানের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহলে, এই কাহিনীসূত্রে ঈশ্বরের কোন কার্যকলাপ তোমরা দেখতে পেলে? সৃষ্টি করার পর থেকে ঈশ্বর কি সকল বস্তুকে উপেক্ষা করে আসছেন? তিনি কি শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই নিয়মকানুন সৃষ্টি করেছিলেন ও সকলকিছুর কার্যরীতির নকশা তৈরি করে দিয়েছিলেন, যাতে তারপর থেকে তিনি সেগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেন? এটাই কি ঘটেছিল? (না।) তাহলে সত্যিই কী ঘটেছিল? নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এখনো ঈশ্বরের হাতেই রয়েছে। তিনিই জল, বায়ুপ্রবাহ, এবং তরঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এদের তিনি অনিয়ন্ত্রিত আচরণ থেকে বিরত রাখেন, এবং তিনি এদের ক্ষতিসাধন করা ও মানুষের বসবাসের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা থেকেও নিবৃত্ত করেন। এই কারণেই, মানুষ এই ভূপৃষ্ঠের উপর জীবনযাপন অব্যাহত রাখতে, বংশবিস্তার করতে, ও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে পারে। এর অর্থ, সকলকিছুর সৃজনের সময় ঈশ্বর ইতিপূর্বেই তাদের অস্তিত্বের নিয়মগুলির পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন। ঈশ্বর যখন প্রতিটি বস্তু নির্মাণ করেছিলেন, তখনই তিনি এটা সুনিশ্চিত করেছিলেন যে বস্তুটি মানবজাতির উপকার সাধন করবে, এবং বস্তুটির নিয়ন্ত্রণ তিনি নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন, যাতে তা মানবজাতিকে অসুবিধায় বা বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলতে না পারে। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা যদি না থাকতো, তাহলে জল কি অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবাহিত হতো না? বাতাস কি অবাধে বয়ে যেতো না? জল ও বাতাস কি নিয়মকানুন মেনে চলে? ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত না হলে, এদের শাসন করার মতো কোনো নিয়ম থাকতো না, এবং বাতাস সগর্জনে বয়ে যেতো এবং জল অসংযত হয়ে প্লাবন ঘটাতো। জলোচ্ছ্বাস যদি পর্বতের থেকেও উঁচু হতো, তাহলে সাগর কি তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারতো? পারতো না। পর্বত যদি জলোচ্ছ্বাসের সমান উঁচু না হতো, তাহলে সমুদ্রের অস্তিত্ব থাকতো না, এবং পর্বতও তার মূল্য ও তাৎপর্য হারিয়ে ফেলতো।

এই কাহিনীদুটির মধ্যে তোমরা কি ঈশ্বরের প্রজ্ঞাকে দেখতে পাও? যাকিছু বিদ্যমান সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন, এবং অস্তিত্ত্বশীল সকলকিছুর উপরেই ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব রয়েছে; এর সমস্তটাই তিনি পরিচালনা করেন এবং তিনি এর সকলকিছুর সংস্থানের যোগান দেন, এবং যাবতীয় কিছুর মধ্যে, অস্তিত্ত্বশীল সমস্তকিছুর প্রতিটি বাক্য ও ক্রিয়াকর্মকে তিনি লক্ষ্য করেন এবং আনুপুঙ্খিকভাবে অবেক্ষণ করেন। একইভাবে, সেইসাথে মানুষের জীবনের প্রতিটি কোণও ঈশ্বর অবলোকন ও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এইভাবে, তাঁর সৃষ্টির অভ্যন্তরে বিদ্যমান সমস্তকিছুর প্রতিটি খুঁটিনাটি তথ্য ঈশ্বর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন, প্রতিটি বস্তুর কাজ, তার প্রকৃতি, এবং তার উদ্বর্তনের নিয়মাবলী থেকে শুরু করে তার জীবনের তাৎপর্য ও তার অস্তিত্বের মূল্য পর্যন্ত, এই সবকিছুর আদ্যোপান্তই ঈশ্বরের জানা। সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিই করেছিলেন ঈশ্বর—তোমাদের কি মনে হয়, এই বস্তুগুলি যে নিয়মকানুনের দ্বারা পরিচালিত হয় ঈশ্বরের তা অধ্যয়ন করার প্রয়োজন আছে? মানুষের বিষয়ে জানা ও মানুষকে বোঝার জন্য ঈশ্বরের কি মানবীয় জ্ঞান বা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার দরকার আছে? (না।) ঈশ্বরের মতো করে সমস্ত কিছুকে উপলব্ধি করার মতো বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যসম্পন্ন একজন ব্যক্তিও কি মানবজাতির মধ্যে রয়েছে? একজনও নেই, ঠিক তো? সমস্তকিছুর জীবনধারণ ও বিকাশের নিয়মগুলি প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করে এমন কোনো জ্যোতির্বিদ বা জীববিজ্ঞানী কি আছে? তারা কি প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ত্বের মূল্য সত্যিসত্যিই প্রণিধান করতে পারে? (না, পারে না।) এর কারণ সকলকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি, এবং মানবজাতি এই জ্ঞানকে যত বেশি করে বা যত গভীরভাবেই অধ্যয়ন করুক না কেন, কিংবা যত দিন ধরেই তারা একে শেখার প্রচেষ্টা চালাক না কেন, কখনোই তারা ঈশ্বরের দ্বারা যাবতীয় কিছুর সৃষ্টির রহস্য বা উদ্দেশ্যের তল পেতে সক্ষম হবে না। তাই নয় কি? এখন, আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে, তোমাদের কি মনে হয় যে তোমরা “ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস” বাক্যবন্ধটির প্রকৃত অর্থের একটি আংশিক উপলব্ধি লাভ করেছো? (হ্যাঁ।) আমি জানতাম যে যখনই আমি এই—ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস—প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করবো, তৎক্ষণাৎ অনেক মানুষ আরেকটি বাক্যবন্ধের কথা ভাববেন: “ঈশ্বরই সত্য, এবং আমাদের সংস্থানের যোগান দিতে ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে ব্যবহার করেন”, এবং এই স্তরের ঊর্ধ্বে প্রসঙ্গটির অন্য কোনো অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে না। কিছু মানুষ এমনকি এমনও ভাবতে পারে যে ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন, অর্থাৎ প্রাত্যহিক খাদ্য ও পানীয় এবং প্রতিটি দৈনন্দিন প্রয়োজনের রসদ প্রদান, মানুষের জন্য তাঁর সংস্থানের যোগান হিসাবে পরিগণিত হয় না। এভাবে চিন্তা করে এমন কিছু মানুষ কি নেই? তবু, তাঁর সৃষ্টির পিছনে নিহিত ঈশ্বরের অভিপ্রায়টি কি স্পষ্টই প্রতীয়মান নয়—মানবজাতিকে স্বাভাবিক ভাবে জীবনধারণ ও জীবনযাপনের সুযোগ দান? যে পরিমণ্ডলে মানুষ জীবনধারণ করে ঈশ্বর তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং মানবজাতির অস্তিত্ত্ব বজায় রাখার জন্য আবশ্যক সকল জিনিসের তিনি যোগান দেন। উপরন্তু, সকল বস্তুকে তিনি পরিচালিত করেন এবং সেগুলির উপর সার্বভৌমত্ব ধারণ করেন। এই সবকিছুই মানুষকে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার এবং সমৃদ্ধশালী হওয়ার এবং বংশবিস্তার করার সুযোগ দান করে; এই ভাবেই ঈশ্বর সমগ্র সৃষ্টির জন্য ও মানবজাতির জন্য সংস্থানের যোগান দেন। মানুষের যে এই বিষয়গুলি উপলব্ধি ও অনুধাবন করা দরকার তা কি সত্যি নয়? হয়তো কেউ কেউ বলতে পারে, “স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বর বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের থেকে এই প্রসঙ্গটি অনেক দূরবর্তী, এবং এ সম্পর্কে জানতে আমরা আগ্রহী নই কারণ শুধুমাত্র খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমেই আমরা জীবনধারণ করি না, বরং ঈশ্বরের বাক্যকে অবলম্বন করেই আমরা জীবনধারণ করি।” এই উপলব্ধিটি কি যথাযথ? (না।) এটি সঠিক নয় কেন? ঈশ্বর যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করেছেন শুধুমাত্র সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই কি তোমরা ঈশ্বরের বিষয়ে এক সম্পূর্ণ উপলব্ধি লাভ করতে পারো? তোমরা যদি শুধুমাত্র ঈশ্বরের কার্য এবং ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তিকেই গ্রহণ করো, তাহলে কি তোমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ উপলব্ধি অর্জন করতে পারো? তোমরা যদি কেবল ঈশ্বরের স্বভাবের এক ক্ষুদ্র অংশ জানো, ঈশ্বরের কর্তৃত্বের এক ক্ষুদ্র অংশ বিষয়েই অবহিত হও, তাহলে কি তোমরা একে ঈশ্বরের বিষয়ে উপলব্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বলে বিবেচনা করবে? (না।) ঈশ্বরের কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল তাঁর দ্বারা সকল বস্তুর সৃষ্টির মাধ্যমে, এবং তা আজও অব্যাহত রয়েছে—ঈশ্বরের কার্যকলাপ সর্বকালে, প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতীয়মান। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র মানুষের একটি গোষ্টীকে ঈশ্বর তাদের উপর কার্য সম্পাদন ও তাদের উদ্ধার করার মানসে মনোনীত করেছেন বলেই তিনি অস্তিমান, এবং এই মানুষগুলি ব্যতিরেকে আর কিছুর সাথেই ঈশ্বরের, তাঁর কর্তৃত্ব ও মর্যাদার, এবং তাঁর কার্যকলাপেরও কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলে কি সেই ব্যক্তির ঈশ্বর বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান আছে বলে গণ্য করা যায়? এই তথাকথিত “ঈশ্বর-জ্ঞানী” মানুষগুলির ঈশ্বরের বিষয়ে কেবল এক একদেশদর্শী উপলব্ধি রয়েছে, যে উপলব্ধি অনুসারে ঈশ্বরের কার্যকলাপকে তারা মানুষের একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। এটা কি একটা সত্যিকারের ঈশ্বর-জ্ঞান? এই জাতীয় জ্ঞানসম্পন্ন মানুষগুলি কি ঈশ্বরের দ্বারা সকলকিছুর সৃষ্টি এবং সেগুলির উপর তাঁর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করছে না? কিছু মানুষ এই প্রসঙ্গটির আলোচনায় লিপ্ত হতে চায় না, পরিবর্তে নিজেদের মনেই ভাবে: “সকল বস্তুর উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব আমি প্রত্যক্ষ করিনি। ধারণাটি খুবই দূরবর্তী, এবং একে প্রণিধান করার কোনো অভিরুচি আমার নেই। ঈশ্বর যা চান তিনি তা-ই করেন, এবং আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি শুধু ঈশ্বরের নেতৃত্ব ও তাঁর বাক্যকে গ্রহণ করি ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধার লাভের ও নিখুঁত হয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে। আর কিছুই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সকল বস্তুর সৃষ্টির সময় ঈশ্বর যে নিয়মকানুনের প্রবর্তন করেছিলেন এবং সকল বস্তুর ও মানবজাতির সংস্থান সরবরাহের জন্য যাকিছু তিনি করেন তার সাথে আমার কোনো সংস্রব নেই।” এটি কী ধরনের কথাবার্তা? এটি কি বিদ্রোহাত্মক কাজ নয়? তোমাদের মধ্যে কি এজাতীয় ধারণাসম্পন্ন কেউ রয়েছে? তোমরা না বললেও আমি জানি, তোমাদের মধ্যে অনেকেই এরকম মনোভাব পোষণ করে। এ ধরনের কঠোর নিয়মানুবর্তী লোকগুলি যাবতীয় কিছুকে তাদের নিজস্ব “আধ্যাত্মিক” দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে। ঈশ্বরকে তারা সীমাবদ্ধ রাখতে যায় শুধুমাত্র বাইবেলের মধ্যে, তাঁর উচ্চারিত বাক্যের মধ্যে, আক্ষরিক লিখিত বাক্য-সঞ্জাত বোধের মধ্যে। ঈশ্বরকে তারা আরো বেশি করে উপলব্ধি করতে চায় না এবং তারা চায় না যে অন্য বিষয়ে নিয়োজিত হয়ে ঈশ্বর তাঁর একাগ্রতাকে বহুধাবিভক্ত করে ফেলুন। এ ধরনের চিন্তাধারা শিশুসুলভ, এবং একই সঙ্গে তা অত্যধিক ধর্মনিষ্ঠও বটে। এমনতরো দৃষ্টিভঙ্গি যারা পোষণ করে সেইসব মানুষ কি ঈশ্বরকে জানতে পারে? ঈশ্বরকে জানা এদের পক্ষে খুবই দুষ্কর হবে। আজ তোমাদের আমি দুটি গল্প বলেছি, তারা প্রত্যেকে এক একটি পৃথক আঙ্গিককে উপস্থাপিত করে। সবেমাত্র তাদের সংস্পর্শে আসার পর এগুলিকে তোমাদের নিগূঢ় বা কিছুটা বিমূর্ত মনে হতে পারে, যা অনুধাবন বা উপলব্ধি করার পক্ষে দুরূহ। ঈশ্বরের কার্যাবলী বা স্বয়ং ঈশ্বরের সাথে এগুলির সম্বন্ধ স্থাপন করা কষ্টসাধ্য হতে পারে। তবে, প্রতিটি মানুষের, ঈশ্বরকে জানতে যারা আগ্রহী তাদের প্রত্যেকের, ঈশ্বরের সকল কার্যাবলী এবং সৃষ্টির অভ্যন্তরে ও মানবজাতির মাঝে যাকিছু তিনি করেছেন সেগুলির বিষয়ে সুস্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে অবহিত থাকা উচিত। এই জ্ঞান ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব বিষয়ে তোমাদের বিশ্বাসকে নিশ্চয়তা প্রদান করবে। একই সঙ্গে তা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, তাঁর ক্ষমতা, এবং যেভাবে তিনি সকলকিছুর সংস্থানের যোগান দেন সেইসব বিষয়ে তোমদের এক যথাযথ জ্ঞান প্রদান করবে। এই অবগতি তোমায় ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্বকে সুস্পষ্টভাবে ধারণার মধ্যে আনার সুযোগদান করবে, এবং এর মাধ্যমে তুমি উপলব্ধি করবে যে তাঁর অস্তিত্ব কোনো কল্পকাহিনী নয়, কোনো কিংবদন্তি নয়, অস্পষ্ট কিছু নয়, কোনো তত্ত্বকথা নয়, এবং নিঃসন্দেহে কোনো প্রকারের আধ্যাত্মিক সান্ত্বনাবাক্য নয়, বরং তা এক বাস্তব অস্তিত্ব। তদুপরি, এর মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে যে সমুদয় সৃষ্টি ও মানবজাতির নিমিত্ত ঈশ্বর সর্বদাই সংস্থানের যোগান দিয়েছেন; এই কাজ ঈশ্বর তাঁর নিজের পদ্ধতিতে এবং তাঁর নিজস্ব ছন্দ অনুসারে নিষ্পন্ন করেন। তাই, ঈশ্বর সকল বস্তুকে সৃষ্টি করে তাদের জীবনধারণের নিয়মকানুন প্রদান করেছিলেন বলেই এই বস্তুগুলির প্রত্যেকেই, তাঁর পূর্বনির্ধারণের অধীনে, তাদের বরাদ্দ কাজকর্ম সম্পন্ন করতে, তাদের দায়িত্ব পূরণ করতে, এবং তাদের নিজস্ব ভূমিকা নির্বাহ করতে সক্ষম; তাঁর পূর্বনির্ধারণের অধীনে, মানবজাতি ও মানবজাতির বসবাসের পরিসর ও পরিমণ্ডলের পরিচর্যার কাজে প্রতিটি জিনিসের নিজস্ব উপযোগিতা আছে। ঈশ্বর যদি এমন না করতেন এবং মানবজাতির বসবাসের জন্য এজাতীয় একটি পরিবেশ না থাকতো, তাহলে মানবজাতির পক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বা তাঁর অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়তো; এই সবকিছুই কেবল শূন্যগর্ভ বাকবাহুল্যে পর্যবসিত হতো। তাই নয় কি?

সুবিশাল পর্বত ও ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর কাহিনীটির দিকে পুনরায় দৃষ্টিপাত করা যাক। পর্বতের কাজ কী? জীবিত বস্তুসকল পর্বতোপরি বিকশিত হয়, তাই এর অস্তিত্বের সহজাত মূল্য রয়েছে, এবং পর্বত একই সঙ্গে ক্ষুদ্র নদীটিকে প্রতিহতও করে, তার খুশী মতো বয়ে গিয়ে মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনা থেকে নিবৃত্ত করে। তাই নয় কি? পর্বত তার সত্তার নিজস্ব পন্থাতেই অস্তিত্ত্ব ধারণ করে, তার উপরে বিকশিত হতে দেয় বিপুল সংখ্যক জীবিত বস্তুকে—গাছপালা ও তৃণাদি এবং পর্বতগাত্রের অন্যান্য সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীদের। এছাড়াও সে ক্ষুদ্র জলধারাটির প্রবাহের সম্পূর্ণ গতিপথও নির্দেশ করে—সেই জলধারার জলকে একত্রে সঞ্চিত করে পর্বত সেই জলকে স্বাভাবিকভাবে তার পাদদেশ বরাবর পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে সেই জলধারা হয়তো বড়ো নদী এবং অবশেষে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। এই নিয়মগুলি প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত হয়নি, বরং সৃষ্টির সময় ঈশ্বর বিশেষভাবে এগুলি যথাস্থানে স্থাপন করেছিলেন। প্রকাণ্ড পর্বত ও প্রবল বাত্যাপ্রবাহের ক্ষেত্রে, পর্বতেরও বাতাসের প্রয়োজন হয়। তার উপর বসবাসকারী জীবকুলকে স্নেহস্পর্শ প্রদানের জন্য পর্বতের বায়ুপ্রবাহকে দরকার পড়ে, সেই সাথে ওই প্রবল বায়ুপ্রবাহের শক্তিকে সে গণ্ডির মধ্যে বেঁধেও রাখে যাতে ওই বায়ুপ্রবাহ স্বেচ্ছাধীনভাবে বয়ে না যায়। একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে ভাবলে, এই নিয়মের মধ্যেই সুবিশাল পর্বতের দায়িত্বটি অঙ্গীভূত হয়ে আছে; তাহলে, পর্বতের দায়িত্ব সংক্রান্ত এই নিয়মটি কি নিজে থেকেই আকারলাভ করেছিল? (না।) এই নিয়ম ঈশ্বরের দ্বারা প্রণীত হয়েছিল। সুবিশাল পর্বতটির নিজস্ব দায়িত্ব রয়েছে এবং প্রবল বায়ুপ্রবাহেরও নিজস্ব দায়িত্ব আছে। এবার, সুবিশাল পর্বত ও অতিকায় তরঙ্গের দিকে চোখ ফেরানো যাক। পর্বতের অস্তিত্ব না থাকলে, ওই জলোচ্ছ্বাস কি নিজে থেকে প্রবাহের একটা অভিমুখ খুঁজে পেতো? (না।) ওই জল প্লাবন ঘটাতো। পর্বত হিসাবে পর্বতের নিজস্ব অস্তিত্বগত মূল্য রয়েছে, এবং সমুদ্র হিসাবে সমুদ্রেরও স্বীয় অস্তিত্বগত উপযোগিতা রয়েছে; কিন্তু, যে পরিস্থিতিতে তারা স্বাভাবিকভাবে একত্রে অবস্থান করতে সক্ষম এবং একে অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না, সেই পরিস্থিতিতেই তারা পরস্পরকে সীমায়িতও করে—সুবিশাল পর্বত সমুদ্রকে বেঁধে রাখে যাতে তা প্লাবন না ঘটায়, এইভাবে মানুষের বাড়িঘরকে সুরক্ষা দান করে, এবং সমুদ্রকে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে সমুদ্র তার মধ্যে বসবাসকারী জীবকুলকে প্রতিপালন করতেও সক্ষম হয়। এই প্রাকৃতিক ভূমিরূপ কি নিজের থেকেই আকারলাভ করেছিল? (না।) এও ঈশ্বরের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল। এই চিত্ররূপ থেকে আমরা দেখতে পাই যে সকলকিছুর সৃজনের সময়েই ঈশ্বর পূর্বনির্ধারণ করে দিয়েছিলেন পর্বত কোথায় দাঁড়াবে, নদী কোন পথে প্রবাহিত হবে, প্রবল বাতাস কোন দিক থেকে প্রবাহিত হতে শুরু করে কোথায় বয়ে যাবে, এবং অতিকায় তরঙ্গের কতখানি উঁচু হয়ে ওঠা সমীচীন। এই সকলকিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে—এগুলি ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপ। এখন কি তোমরা প্রত্যক্ষ করতে পারছ যে সকলকিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের কার্যকলাপ বিদ্যমান? (হ্যাঁ।)

এই বিষয়গুলি আলোচনা করার উদ্দেশ্যটি কী? যে নিয়মগুলির দ্বারা ঈশ্বর সকলকিছুর সৃজন করেছিলেন সেগুলি মানুষকে অধ্যয়ন করানোই কি এর উদ্দেশ্য? এর উদ্দেশ্য কি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোলের প্রতি আগ্রহকে উৎসাহিত করা? (না।) তাহলে উদ্দেশ্যটি কী? উদ্দেশ্যটি হল মানুষকে ঈশ্বরের কার্যাদি বিষয়ে উপলব্ধি করানো। ঈশ্বরের কার্যকলাপের মধ্যে, মানুষ স্থিরনিশ্চিত হতে পারে এবং পরীক্ষা করে দেখতে পারে যে ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস। তুমি যদি তা উপলব্ধি করতে পারো, তাহলে সত্যিই তুমি তোমার অন্তরে ঈশ্বরের অধিকৃত স্থানটি নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে, এবং তুমি প্রত্যয় সহকারে বলতে সক্ষম হবে যে ঈশ্বর হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, সেই অদ্বিতীয়, আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তাহলে, সকল কিছুর নিয়মকানুনগুলি জানা এবং ঈশ্বরের কার্যাবলীর বিষয়ে অবগত হওয়া কি তোমার ঈশ্বর-উপলব্ধির পক্ষে উপযোগী? (হ্যাঁ।) কতটা উপযোগী? প্রথমত, একবার ঈশ্বরের কার্যাবলীর বিষয়ে উপলব্ধি অর্জন করে ফেলার পরেও কি তুমি জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ভূগোলের ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারো? তখনো কি তুমি সন্দিগ্ধচিত্ত থেকে ঈশ্বর সকলকিছুর সৃষ্টিকর্তা কি না সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করতে পারো? তখনো কি তুমি এক গবেষকের হৃদয় নিয়ে ঈশ্বর সকলকিছুর সৃষ্টিকর্তা কি না সে বিষয়ে সংশয়ান্বিত হতে পারো? (না।) যখন তুমি স্থিরপ্রত্যয় হয়েছো যে ঈশ্বর সকলকিছুর সৃষ্টিকর্তা, এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির কিছু নিয়মকানুন উপলব্ধি করেছো, তখন তুমি কি তোমার অন্তরে প্রকৃতই বিশ্বাস করবে যে ঈশ্বর সকলকিছুর সংস্থানের যোগান দেন? (হ্যাঁ।) এখানে “সংস্থান” শব্দটির কি কোনো একটি নির্দিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে, নাকি এর প্রয়োগ কোনো বিশেষ পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে? “ঈশ্বর সকলকিছুর সংস্থানের যোগান দেন” বাক্যবন্ধটির এক অত্যন্ত প্রশস্ত তাৎপর্য ও পরিসর আছে। ঈশ্বর মানুষকে শুধুমাত্র তাদের প্রাত্যহিক খাদ্য ও পানীয়ের রসদ সরবরাহ করেন না; মানবজাতিকে তিনি তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কিছুর যোগান দেন, তার মধ্যে মানুষ যাকিছু দেখতে পায় সেই বিষয়গুলি যেমন রয়েছে, তেমনি দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় এমন বিষয়সমূহও আছে। মানবজাতির কাছে অপরিহার্য এই প্রাণময় পরিমণ্ডলকে ঈশ্বর রক্ষণাবেক্ষণ করেন, পরিচালনা করেন, এবং এর উপর আধিপত্য করেন। অর্থাৎ, প্রতিটি ঋতুর জন্য মানবজাতির যেমন পরিবেশ দরকার, ঈশ্বর তা প্রস্তুত করে রেখেছেন। ঈশ্বর বায়ুর প্রকারভেদকে এবং তাপমাত্রাকেও নিয়ন্ত্রণ করেন যাতে সেগুলি মানুষের জীবনধারণের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এইসব বিষয়ের নিয়ন্ত্রক নিয়মগুলি আপনা থেকেই বা যদৃচ্ছভাবে উদ্ভূত হয় না; এগুলি ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও তাঁর কার্যকলাপের ফলাফল। স্বয়ং ঈশ্বরই এইসব নিয়মকানুনের উৎস এবং সকল কিছুর জীবনের উৎস। তুমি তা বিশ্বাস করো বা না করো, তুমি একে প্রত্যক্ষ করো বা না করো, অথবা তুমি এটি উপলব্ধি করতে পারো বা না পারো, এটি একটি প্রতিষ্ঠিত ও অনাক্রমণীয় সত্যই রয়ে যায়।

এ বিষয়ে আমি অবহিত যে অধিকাংশ মানুষ বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত ঈশ্বরের বাক্যাবলী ও কার্যের উপরেই শুধু আস্থা রাখে। স্বল্প কিছু মানুষের কাছে, ঈশ্বর তাঁর কার্যসমূহ প্রকাশিত করেছেন এবং মানুষকে তাঁর অস্তিত্বের মূল্য অনুভব করার সুযোগ দিয়েছেন। তাদের তিনি তাঁর মর্যাদার বিষয়ে কিছুটা উপলব্ধিও অর্জন করতে দিয়েছেন এবং তাঁর অস্তিত্বের বাস্তব সত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু, আরো অনেক মানুষের কাছে, ঈশ্বর যে যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি যে সকলকিছুকে পরিচালনা করেন ও তাদের সংস্থান যোগান—এই বাস্তব সত্যগুলি অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট বলে মনে হয়; এধরনের মানুষগুলি এমনকি এক সংশয়ের মনোভাবও বজায় রাখতে পারে। এই মনোভাবের কারণে তারা এহেন বিশ্বাসে অটল থাকে যে প্রাকৃতিক জগতের নিয়মগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়ে উঠেছিল, তারা মনে করে যে প্রকৃতির পরিবর্তন ও রূপান্তরসমূহ, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী, এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণকারী বিধানগুলি খোদ প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। ঈশ্বর কীভাবে সকল বস্তুকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং কীভাবেই বা তিনি এসবের উপর আধিপত্য করেন, মানুষ তাদের অন্তরে এটা ধারণায় আনতে পারে না; তারা বুঝে উঠতে পারে না কীভাবে ঈশ্বর সকল বস্তুকে পরিচালনা করেন ও যাবতীয় কিছুর সংস্থানের যোগান দেন। এই পূর্বানুমানের সীমাবদ্ধতার অধীনে, মানুষ বিশ্বাস করে উঠতে পারে না যে ঈশ্বর সকলকিছুর সৃজন ঘটিয়েছিলেন, সেগুলির উপর তিনি আধিপত্য করেন, এবং তিনি সেগুলির রসদের যোগান দেন; আর যারা বিশ্বাস করে তারাও তাদের বিশ্বাসে বিধানের যুগ, অনুগ্রহের যুগ এবং রাজ্যের যুগের ভিতরেই সীমাবদ্ধ: তারা মনে করে যে ঈশ্বরের কার্যাবলী ও মানবজাতির জন্য তাঁর সংস্থান একচেটিয়াভাবে শুধু তাঁর মনোনীত লোকদের জন্যই। এটা এমন একটা বিষয় যেটা দেখতে আমি সবচেয়ে নারাজ, এবং এমন একটা বিষয় যা খুবই বেদনাদায়ক, কারণ ঈশ্বরের নিয়ে আসা সকলকিছুকে উপভোগ করা সত্ত্বেও মানবজাতি তাঁর সকল কার্য ও তাদের নিমিত্ত তাঁর প্রদত্ত সকলকিছুকে অস্বীকার করে। মানুষ কেবল বিশ্বাস করে যে আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু পরিচালিত হয় তাদের নিজস্ব ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর দ্বারা এবং অস্তিত্ত্বরক্ষার জন্য তাদের নিজস্ব ও প্রাকৃতিক বিধানের দ্বারা, এবং মনে করে যে তাদের পরিচালনা করার জন্য কোনো শাসক নেই কিংবা তাদের সংস্থান প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো সার্বভৌম শক্তি নেই। এমনকি ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও তুমি হয়তো বিশ্বাস করো না যে এই সবকিছু তাঁর কীর্তি; বস্তুত, এটি প্রতিটি ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষের, ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণকারী প্রত্যেকের, এবং ঈশ্বর-অনুগামী প্রতিটি মানুষের প্রায়শই অবহেলিত বিষয়গুলির অন্যতম। তাই যেইমাত্র আমি বাইবেল বা তথাকথিত আধ্যাত্মিক পরিভাষার সঙ্গে অসম্পর্কিত কোনোকিছু আলোচনা করতে শুরু করি, তখনই কিছু মানুষ একঘেয়েমি বা ক্লান্তি বা এমনকি অস্বচ্ছন্দও বোধ করে। তাদের অনুভবে আমার বাক্যগুলিকে যেন আধ্যাত্মিক মানুষজন ও আধ্যাত্মিক বস্তুসকলের থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। তা এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যখন ঈশ্বরের কার্যসকলকে জানার প্রসঙ্গ ওঠে, তখন যদিও আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের উল্লেখ করি না, এবং আমরা ভূগোল বা জীববিজ্ঞানের গবেষণাও করি না, তবু আমাদের অবশ্যই সকলকিছুর উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের অবশ্যই তাঁর দ্বারা সকলকিছুর সংস্থান বিধানের সম্পর্কে অবগত হতে হবে, এবং জানতে হবে যে তিনিই সকলকিছুর উৎস। এ এক অত্যাবশ্যক পাঠ এবং অবশ্যই এর অধ্যয়ন করতে হবে। আশা করি তোমরা আমার বাক্যসমূহ উপলব্ধি করেছো, তাই তো?

আমার সদ্য বর্ণিত কাহিনীদ্বয়, বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিমায় সামান্য প্রথাবহির্ভূত, এবং এক অর্থে কিছুটা বিশেষ রীতিতে কথিত হলেও, সেগুলি ছিল নিগূঢ়তর এক প্রসঙ্গকে অর্জন ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তোমাদের সহায়তা করার লক্ষ্যে আমার সহজবোধ্য ভাষা ও এক সরল প্রকরণ ব্যবহারের প্রয়াস। এই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। এই ছোট্ট গল্পদুটি ও তাদের অঙ্কিত চিত্রপটের সাহায্যে, আমি তোমাদের দেখাতে ও বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলাম যে ঈশ্বর সমগ্র সৃষ্টির উপর সার্বভৌম ক্ষমতা ধারণ করেন। এই গল্পগুলি বলার লক্ষ্য হল একটি কাহিনীর সীমিত পরিসরের মধ্যে তোমাদের ঈশ্বরের অসীম কর্মকাণ্ড দর্শন করার ও অবগত হওয়ার সুযোগদান করা। যদি প্রশ্ন করো কবে তোমরা নিজেদের মধ্যে এই ফলাফল সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি ও অর্জন করবে তাহলে বলবো, তা নির্ভর করে তোমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও তোমাদের নিজস্ব সাধনার উপর। তুমি যদি সত্যের অনুসরণ করো ও ঈশ্বরকে জানতে চাও, তাহলে এগুলি উত্তরোত্তর প্রবলভাবে তোমাকে সেকথা মনে করাবে; এগুলি তোমায় এক গভীর সচেতনতাবোধ প্রদান করবে, তোমার উপলব্ধিতে এক স্বচ্ছতা দান করবে, যা ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরের প্রকৃত কার্যাবলীর নিকটবর্তী হবে, এতটাই নিকটবর্তী হবে যে সেখানে কোনো ব্যবধান এবং কোনো ভ্রম থাকবে না। কিন্তু, তুমি যদি এমন কেউ না হও যে ঈশ্বরকে জানার সন্ধান করে, তাহলেও এই কাহিনীগুলি তোমাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে এগুলিকে কেবল সত্যিকারের গল্প বলে বিবেচনা কোরো।

এই কাহিনীদুটি থেকে তোমরা কি কোনো উপলব্ধি অর্জন করেছো? প্রথমত, মানবজাতির নিমিত্ত ঈশ্বরের উদ্বেগ বিষয়ক আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এই কাহিনীদ্বয় কি বিচ্ছিন্ন? একটি অন্তর্নিহিত যোগসূত্র রয়েছে কি? এটি কি সত্যি যে এই কাহিনীদ্বয়ের অভ্যন্তরে আমরা ঈশ্বরের কার্যাবলী এবং মানবজাতির জন্য তাঁর সকল পরিকল্পনার প্রতি তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা দেখতে পাই? এটি কি সত্যি যে ঈশ্বরের সকল কার্য ও সকল চিন্তাভাবনা মানবজাতির অস্তিত্বের স্বার্থে? (হ্যাঁ।) মানবজাতির নিমিত্ত ঈশ্বরের সতর্ক চিন্তাভাবনা ও বিবেচনা কি খুবই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান নয়? মানবজাতিকে কোনোকিছুই করতে হবে না। মানুষের জন্য ঈশ্বর বাতাস তৈরি করে রেখেছেন—তাদের শুধু সেই বাতাসে শ্বাস নেওয়ার অপেক্ষা। যে শাকসব্জি ও ফলমূল তারা আহার করে তা অনায়াসে লভ্য। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, প্রতিটি এলাকার নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। বিবিধ আঞ্চলিক শস্যাদি, ফলমূল ও শাকসব্জির সবকিছুই ঈশ্বর প্রস্তুত করেছেন। বৃহত্তর পরিমণ্ডলে, যাবতীয় কিছুকে ঈশ্বর পারস্পরিক শক্তিদায়ক, পরস্পর নির্ভরশীল, একে অপরকে মদতদানকারী, একে অপরের প্রতিরোধক, এবং যুগপৎ সহাবস্থানকারী করে গড়ে তুলেছেন। সকল বস্তুর বেঁচে থাকা ও অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে এটিই তাঁর পদ্ধতি ও বিধি; এইভাবে, মানবজাতি এই প্রাণময় পরিবেশের মধ্যিখানে সুরক্ষিত ও শান্তিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে, এমনকি আজকের দিন অবধি এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে বংশবৃদ্ধি করে যেতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায়, ঈশ্বর প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারসাম্য নিয়ে আসেন। ঈশ্বর যদি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও নিয়ন্ত্রক না হতেন, সেক্ষেত্রে এই পরিবেশ যদি ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টও হতো, তবু তার রক্ষণাবেক্ষণ করা ও তার ভারসাম্য বজায় রাখা যে কারো পক্ষে সাধ্যাতীত হতো। কোনো কোনো স্থানে বায়ু নেই, এবং এই সকল জায়গায় মানবজাতি বেঁচে থাকতে পারে না। ঈশ্বর তোমায় ওই সকল স্থানে যেতে অনুমতি দেবেন না। তাই, সঙ্গত সীমারেখা অতিক্রম করে যেয়ো না। এটি মানবজাতির সুরক্ষার স্বার্থেই—এর অভ্যন্তরে রহস্য রয়েছে। এই পরিমণ্ডলের প্রতিটি বিষয়, পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, ধরণীবক্ষের প্রত্যেক প্রাণী—জীবিত ও মৃত উভয়ই—ঈশ্বরের ধারণায় আগে থেকেই কল্পিত ও সৃজিত হয়েছিল। এই জিনিসটি কেন দরকারী? ওই বস্তুটি কেন অপ্রয়োজনীয়? এই জিনিসটিকে এখানে রাখার উদ্দেশ্যটি কী এবং ওই জিনিসটির ওখানে যাওয়া বিধেয় কেন? ঈশ্বর ইতিপূর্বেই এইসব যাবতীয় প্রশ্ন বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে ফেলেছেন, এবং মানুষের এগুলির বিষয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। কিছু নির্বোধ মানুষ আছে যারা সর্বদাই পর্বতকে অপসারিত করার কথা ভাবে, কিন্তু তা না করে পরিবর্তে, তারা নিজেরাই সমতলভূমির দিকে সরে আসে না কেন? পর্বত যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে তুমি পর্বতের কাছাকাছি বসবাস করছো কেন? এটি কি নির্বুদ্ধিতা নয়? তুমি যদি ওই পর্বতকে সরিয়ে দিতে তাহলে কী ঘটতে পারতো? ঘূর্ণিঝড় ও বিপুল সমুদ্রতরঙ্গ এসে মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে ফেলতো। তা কি এক নির্বোধসুলভ কাজ হতো না? মানুষ কেবল ধ্বংস করতেই সক্ষম। তাদের বসবাসের জন্য একমাত্র যে জায়গাটি রয়েছে তারা এমনকি তার-ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে অপারগ, তবু তারপরেও তারা সকল বস্তুর জন্য সংস্থান করতে চায়। তা অসম্ভব।

মানবজাতিকে ঈশ্বর সকল বস্তুকে পরিচালনা করার এবং সেগুলির উপর আধিপত্য করার অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু মানুষ কি সেই কাজ সুচারুভাবে পালন করে? মানুষ যা পারে তাই ধ্বংস করে ছাড়ে। মানুষের জন্য ঈশ্বর যাকিছু প্রস্তুত করেছিলেন মানুষ যে শুধু সেগুলির আদি অবস্থা বজায় রাখতে অক্ষম তা-ই নয়—উপরন্তু সে বিপরীত কাজ করেছে এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিকে বিনষ্ট করেছে। মানবজাতি পর্বতের অপসারণ ঘটিয়েছে, সমুদ্রগর্ভ থেকে জমি পুনরুদ্ধার করেছে, এবং সমতলভূমিকে মনুষ্য-বসবাসের অনুপযুক্ত মরুভূমিতে রূপান্তরিত করেছে। তবু এই মরুভূমিতেই মানুষ শিল্পকেন্দ্র গড়ে তুলেছে এবং নিউক্লীয় ঘাঁটি নির্মাণ করেছে, এইভাবে সর্বত্র বিনাশের বীজ বপন করেছে। বর্তমানে নদনদী আর সেই নদী নেই, সমুদ্র আর সেই সমুদ্র নেই…। মানবজাতি একবার যখন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের ভারসাম্য ও তার নিয়মকানুনগুলি বিঘ্নিত করে ফেলেছে, তখন তার বিপর্যয় ও মৃত্যুর দিন আর দূরে নেই; এটা অবশ্যম্ভাবী। যখন বিপর্যয় এসে উপস্থিত হবে, মানবজাতি তখন তার নিমিত্ত ঈশ্বরের সৃষ্ট সকলকিছুর মহার্ঘতার বিষয়ে অবহিত হবে এবং মানবজাতির জন্য সেগুলি যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা অনুধাবন করবে। মানুষের কাছে, যেখানে বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত তাদের সঠিক সময় মতো এসে হাজির হয় এমন এক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করা স্বর্গে বসবাস করার শামিল। মানুষ একে আশীর্বাদ বলে উপলব্ধি করে না, কিন্তু যে মুহূর্তে তারা এর সবকিছু হারিয়ে ফেলবে, তখন তারা অনুভব করবে এটি কতখানি দুর্লভ ও মহামূল্যবান। আর একবার বিলুপ্ত হয়ে গেলে, কীভাবে আবার তা ফিরে পাওয়া যাবে? ঈশ্বর যদি আবার তা সৃষ্টি করতে অনিচ্ছুক হন, তখন মানুষের কী করণীয় থাকবে? তোমাদের কি কিছু করার থাকবে? বস্তুত, সত্যিই তোমাদের করণীয় কিছু রয়েছে। তা খুব সহজ কাজ—যখন আমি তোমাদের বলবো সে কাজটি কী, তোমরা তক্ষুনি উপলব্ধি করবে যে তা সম্ভবপর। কীভাবে মানুষ নিজেকে তার অস্তিত্বের বর্তমান স্থিতির মধ্যে টেনে এনেছে? এই পরিস্থিতি কি তার লোভ ও ধ্বংসের দরুন উদ্ভূত হয়েছে? মানুষ যদি এই ধ্বংসলীলায় দাঁড়ি টানে, তাহলে তার বসবাসের পরিবেশ কি ক্রমশ নিজেকে পুনরুদ্ধার করবে না? ঈশ্বর যদি কিছুই না করেন, ঈশ্বর যদি মানবজাতির জন্য আর কিছু করতে ইচ্ছুক না হন—অর্থাৎ, এই বিষয়ে তিনি যদি হস্তক্ষেপ না করেন—সেক্ষেত্রে মানবজাতির পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান হবে যাবতীয় ধ্বংসক্রিয়ায় ক্ষান্তি দিয়ে তাদের বসবাসের পরিবেশকে তার স্বাভাবিক স্থিতিতে প্রত্যাবর্তন করতে দেওয়া। এই সমস্ত ধ্বংসলীলা বন্ধ করার অর্থ ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুসমূহের লুণ্ঠন ও বিনাশের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা। এমন করা হলে মানুষের বসবাসের পরিমণ্ডলকে ক্রমশ নিজেকে পুনরুদ্ধার করার সুযোগ দেওয়া হবে, আর তা করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিণতি হবে জীবনধারণের জন্য আরো কদর্য এক পরিবেশ যার বিনাশ সময়ের সাথে উত্তরোত্তর দ্রুততর হবে। আমার এই সমাধানটি সহজ তো? এটি সহজ ও বাস্তবায়নযোগ্য, তাই না? সত্যিই সহজ, এবং কিছু মানুষের পক্ষে সম্ভবপর—কিন্তু পৃথিবীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পক্ষে তা কি সম্ভবপর? (সম্ভবপর নয়।) অন্ততপক্ষে তোমাদের কাছে কি এটি সম্ভবপর? (হ্যাঁ।) কোন জিনিসটি তোমাদের “হ্যাঁ” বলতে প্রণোদিত করছে? এমন কি বলা যায় যে এই প্রণোদনা এসেছে ঈশ্বরের কার্যাবলী বিষয়ে উপলব্ধির এক ভিত্তিভূমি থেকে? এমন কি বলা যায় যে এর শর্ত হল ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও পরিকল্পনার প্রতি আনুগত্য? (হ্যাঁ।) বস্তুসকলের পরিবর্তনের একটা পন্থা আছে, কিন্তু সেই প্রসঙ্গে বর্তমানে আমরা আলোচনা করছি না। প্রতিটি মনুষ্যজীবনের প্রতি ঈশ্বর দায়বদ্ধ, এবং চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি পর্যন্ত তিনি দায়বদ্ধ। তোমার জন্য ঈশ্বর সংস্থানের যোগান দেন, এবং যদিও শয়তানের দ্বারা বিধ্বস্ত এই পরিমণ্ডলে তুমি পীড়িত বা দূষিত বা অবমানিত হয়েছো, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না—ঈশ্বর তোমার সংস্থান যুগিয়ে যাবেন, এবং ঈশ্বর তোমার জীবনযাপন অব্যাহত রাখতে দেবেন। এ ব্যাপারে তোমাদের আস্থা থাকা উচিত। এক মনুষ্য সত্তাকে ঈশ্বর নির্বিকারচিত্তে মরতে দেবেন না।

“ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস” কথাটি উপলব্ধি করার গুরুত্ব সম্পর্কে এখন কি তোমরা কিছুটা অনুভব করতে পেরেছো? (হ্যাঁ, পেরেছি।) কী অনুভূতি তোমরা লাভ করেছো? আমাকে বলো। (অতীতে, পর্বত, সমুদ্র, ও হ্রদসমূহকে আমরা কখনো ঈশ্বরের কার্যকলাপের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করার কথা চিন্তা করিনি। ঈশ্বরের আজকের আলোচনা শ্রবণ করার আগে পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি করিনি যে এই বস্তুগুলির মধ্যে ঈশ্বরের কর্ম ও প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে; আমরা দেখতে পেলাম যে এমনকি ঈশ্বর যখন সকল বস্তুর সৃজন শুরু করেছিলেন, তখনই প্রতিটি বস্তুকে তিনি একটি নিয়তি ও তাঁর মঙ্গলময় শুভেচ্ছা দ্বারা সম্পৃক্ত করেছিলেন। সকল বস্তুই একে অপরকে শক্তিশালী করে ও পরস্পর নির্ভরশীল, এবং তার চূড়ান্ত উপকারভোগী হল মানবজাতি। আজকে আমরা যা শ্রবণ করলাম তা খুবই নতুন ও অভিনব বলে মনে হয়েছে—ঈশ্বরের ক্রিয়াকর্ম যে কতটা বাস্তব তা আমরা অনুভব করেছি। বাস্তব জগতে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, এবং সমস্তকিছুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতে, আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি।) তোমরা বস্তুতই প্রত্যক্ষ করেছো, তাই নয় কি? একটি সুদৃঢ় বুনিয়াদ ব্যতিরেকে ঈশ্বর মানবজাতির সংস্থান সরবরাহ করেন না; তাঁর সংস্থান কেবল কতিপয় সংক্ষিপ্ত বাক্য নয়। ঈশ্বর এতকিছু করেছেন, এবং এমনকি যে বিষয়গুলি তোমার দৃষ্টিগোচর নয় সেসবও তোমার মঙ্গলের নিমিত্তই। মানুষ এই পরিমণ্ডলে, তার নিমিত্ত ঈশ্বরের সৃষ্টি করা সকল বস্তুর মাঝে, বাস করে, যেখানে মানুষ ও সকল বস্তু পরস্পরের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, নিঃশ্বাসের সময় যে বায়বীয় পদার্থ উদ্ভিদ বিমুক্ত করে তা বায়ুকে নির্মল করে, আর সেই বিশুদ্ধিকৃত বায়ু মানুষ শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রহণ করে এবং তা থেকে উপকৃত হয়; আবার কিছু উদ্ভিদ মানুষের কাছে বিষাক্ত, সেখানে অন্য উদ্ভিদরা ওই বিষাক্ত উদ্ভিদগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে। ঈশ্বরের সৃষ্টির এ এক বিস্ময়! কিন্তু আপাতত এই প্রসঙ্গটি ত্যাগ করা যাক; আজ, আমাদের আলোচনাটি ছিল মূলত মানুষ ও সৃষ্টির বাকি সমস্ত কিছুর সহাবস্থান বিষয়ে, যে সহাবস্থান ব্যতিরেকে মানুষের জীবনধারণ সম্ভব নয়। ঈশ্বরের দ্বারা সকল বস্তুর সৃষ্টির গুরুত্বটি কী? বাকি সমস্তকিছু ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, ঠিক যেমন বেঁচে থাকার জন্য মানুষের বায়ুর প্রয়োজন—তোমাকে যদি একটি বায়ুশূন্য স্থানে রাখা হতো, তবে তুমি অচিরেই মারা যেতে। এটি একটি অতি সরল নীতি যা প্রদর্শন করে যে সৃষ্টির বাকি সমস্তকিছু থেকে বিযুক্ত হয়ে মানুষ অস্তিত্ব ধারণ করতে পারে না। তাহলে, সকল বস্তুর প্রতি মানুষের কীরকম মনোভাব থাকা উচিত? এমন এক মনোভাব যা ওই বস্তুগুলিকে মূল্যবান জ্ঞান করে, সেগুলিকে সুরক্ষাপ্রদান করে, সেগুলিকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে, সেগুলির ধ্বংসসাধন থেকে বিরত থাকে, সেগুলির অপচয় না করে, এবং খেয়ালখুশি মতো সেগুলির পরিবর্তনসাধন না করে, কারণ সকল বস্তুই ঈশ্বরসম্ভূত, সকল বস্তুই মানবজাতির নিমিত্ত তাঁর প্রদত্ত সংস্থান, এবং মানবজাতির অবশ্যই সেগুলির প্রতি বিবেকনিষ্ঠ আচরণ করা উচিত। আজ আমরা এই দুটি প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। এগুলির উপর যত্নসহকারে বিচারবিবেচনা করো এবং এগুলিকে নিয়ে নিবিষ্টভাবে চিন্তা করো। পরের বার, কিছু বিষয় আমরা আরো বিশদে গিয়ে আলোচনা করবো। আজকের সমাবেশের এখানেই ইতি। বিদায়!

জানুয়ারি ১৮, ২০১৪


স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ৮

ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস (২)

আমরা আমাদের গতবারের বিষয়টির উপর আলোচনা অব্যাহত রাখব। আমাদের গতবারের আলোচনার বিষয়টি কী ছিল তা কি তোমাদের মনে আছে? (ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস।) এই যে বিষয়টা, “ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস”, এটা কি তোমাদের খুব অস্পষ্ট মনে হচ্ছে? নাকি এ বিষয়ে তোমাদের ইতিমধ্যে মোটামুটি একটা ধারণা রয়েছে? এই বিষয়ে আমাদের গতবারের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুটি কী ছিল সে সম্পর্কে তোমরা কেউ কি কিছু বলতে পারো? (ঈশ্বরের সমস্ত কিছু সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, আমি দেখতে পাই যে তিনি সমস্ত কিছুর প্রতিপালন করেন এবং তিনি মানবজাতিকে লালন করেন। অতীতে, আমি সবসময়ে ভাবতাম যে ঈশ্বর যখন মানুষের জন্য সংস্থান সরবরাহ করেন, তিনি তাঁর নির্বাচিত মানুষদের শুধু তাঁর বাক্যই সরবরাহ করেন; আমি কখনই দেখিনি যে, যেসব বিধান সমস্ত কিছুকে পরিচালনা করে সেগুলোর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতির প্রতিপালন করছেন। শুধুমাত্র এই সত্য সম্পর্কে ঈশ্বরের বার্তার মধ্যে দিয়েই আমি এই বিষয়ে অবগত হয়েছি, যে তিনিই হলেন সমস্ত কিছুর উৎস, সমস্ত কিছুর প্রাণই তাঁর প্রদত্ত, ঈশ্বরই এই সকল বিধানের আয়োজন করেন এবং সমস্ত কিছুর প্রতিপালন করেন। ঈশ্বরের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার মধ্যেই আমি তাঁর ভালোবাসাকে দেখতে পাই।) গতবার, আমরা মূলত ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত কিছুর সৃষ্টি এবং তাদের জন্য তিনি কী করে বিধান ও নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। এইসব বিধান ও নীতির অধীনেই সমস্ত কিছু বেঁচে থাকে ও মারা যায় এবং ঈশ্বরের রাজত্বের ও ঈশ্বরের দৃষ্টির অধীনে মানুষের সঙ্গে সহাবস্থান করে। আমরা প্রথমে কথা বলেছি ঈশ্বরের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা নিয়ে, এবং তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের বৃদ্ধির বিধান নির্ধারণ, ও সেইসাথে তাদের বৃদ্ধির গতিপথ ও শৃঙ্খলা নির্ধারণের বিষয়ে। যে উপায়ে এই ভূপৃষ্ঠে সমস্ত কিছু বেঁচে থাকতে পারে যাতে তাদের বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার অব্যাহত থাকে এবং তারা পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে, সেইসকল পথও তিনি নির্ধারণ করেছিলেন। এইসব পদ্ধতি ও বিধানের সাহায্যে সমস্ত কিছুই এই ভূপৃষ্ঠে অনায়াসে ও শান্তিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকতে ও বৃদ্ধি পেতে সক্ষম হয়, এবং শুধুমাত্র এরকম একটা পরিবেশেই মানবজাতি বাঁচার জন্য একটি স্থায়ী গৃহ ও স্থিতিশীল পরিস্থিতি লাভ করতে পারে, সর্বদা ঈশ্বরের পথনির্দেশের মাধ্যমে এগিয়ে চলতে পারে—সর্বদাই সম্মুখপানে।

গতবার, আমরা ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত কিছুর জন্য সংস্থান সরবরাহ করার একটা মৌলিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম: ঈশ্বর সমস্ত কিছুর জন্য এমন উপায়ে যোগান দিয়ে থাকেন যাতে মানবজাতির সুবিধার জন্য সেগুলির অস্তিত্ব বজায় থাকে আর সেগুলি বেঁচে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, ঈশ্বরের নির্ধারিত বিধানগুলির কারণেই এমন একটা পরিবেশের অস্তিত্ব রয়েছে। শুধুমাত্র ঈশ্বরের এই বিধানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্যই মানবজাতির এই বর্তমান জীবন যাপনের পরিবেশ রয়েছে। গতবার আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানের বিষয়ে আমরা অতীতে যা বলেছি তার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। এই পার্থক্যের কারণ কী? তার কারণ হলো, আমরা অতীতে যখন ঈশ্বরকে জানার বিষয়ে কথা বলেছিলাম, তখন আমরা ঈশ্বরের মানবজাতিকে উদ্ধার করা ও পরিচালনা করার—অর্থাৎ, ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিদের পরিত্রাণ ও ব্যবস্থাপনার—পরিসরের মধ্যেই কথা বলছিলাম এবং সেই পরিসরের ভিতরে, আমরা ঈশ্বরকে জানা, ঈশ্বরের কার্য, তাঁর স্বভাব, তাঁর কী আছে এবং তিনি কী, তাঁর ইচ্ছা, এবং তিনি কীভাবে মানুষকে সত্য ও জীবন সরবরাহ করেন তা নিয়ে কথা বলেছি। কিন্তু গতবার, আমরা যে বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম, তা বাইবেলের বিষয়বস্তু এবং ঈশ্বরের দ্বারা তাঁর মনোনীত মানুষদের উদ্ধার করার পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং, বিষয়টি এই পরিসরের বাইরেও প্রসারিত, এটি বাইবেলের এবং ঈশ্বরের দ্বারা তাঁর মনোনীত মানুষদের উপর সম্পাদিত কার্যের তিনটি পর্যায়ের সীমানা ছাড়িয়ে, তার পরিবর্তে স্বয়ং ঈশ্বরের বিষয়ে আলোচনা করে। তাই, তুমি যখন আমার আলোচনার এই অংশটি শ্রবণ কর, তখন তোমার ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান যেন বাইবেল আর ঈশ্বরের কার্যের তিনটি পর্যায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। পরিবর্তে, তোমাকে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি উন্মুক্ত রাখতে হবে; সমস্ত কিছুর মধ্যেই তোমাকে ঈশ্বরের কার্য ও তাঁর কী আছে এবং তিনি কী, আর তিনি কীভাবে আদেশ করেন ও সবকিছু পরিচালনা করেন, তা চাক্ষুষ করতে হবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে, এবং এর উপর ভিত্তি করে, তুমি দেখতে পাবে কীভাবে ঈশ্বর সমস্ত কিছুর জন্য প্রদান করেন, যা মানবজাতিকে উপলব্ধি করায় যে ঈশ্বরই সমস্ত কিছুর প্রাণের প্রকৃত উৎস, এবং এটাই প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ঈশ্বরের সত্য পরিচয়। অর্থাৎ, ঈশ্বরের পরিচয়, মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব, তাঁর সবকিছু, শুধু তাদের জন্যই নয় যারা বর্তমানে তাঁকে অনুসরণ করে—অর্থাৎ শুধুই তোমাদের, এই একদল মানুষের জন্য নয়—বরং সমস্ত কিছুর জন্যই। সুতরাং, সমস্ত কিছুর পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। আমি “সমস্ত কিছু” পরিভাষাটি ব্যবহার করি প্রতিটি বস্তুর উপর ঈশ্বরের শাসনের পরিধির বর্ণনা করতে, কারণ আমি তোমাদের বলতে চাই যে ঈশ্বরের দ্বারা নির্দেশিত বস্তুগুলি শুধু এমন বস্তু নয় যা তোমরা চোখে দেখতে পাও—তার মধ্যে শুধুই সেই বস্তু জগত নেই যা সকলে দেখতে পায়, বরং রয়েছে বস্তু জগতের বাইরের অন্য এক জগতও যা মানব চক্ষু দেখতে পায় না, এবং এমনকি তারও বাইরে, গ্রহ আর মহাকাশ, যেখানে মানবজাতি বসবাস করতে পারে না। এই হল সমস্তকিছুর উপর ঈশ্বরের রাজত্বের পরিসর। তাঁর রাজত্বের পরিসর সুবিস্তৃত; আর তোমাদের দায়িত্ব হলো, তোমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই বুঝতে হবে, দেখতে হবে, এবং কী তোমাদের বোঝা উচিত, কী দেখা উচিত, আর কোন কোন বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান থাকা উচিত, সে সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। যদিও “সমস্ত কিছু” পরিভাষাটির পরিধি সত্যিই অত্যন্ত বিস্তৃত, তবে আমি তোমাদের সেই পরিধির মধ্যের এমন বস্তুগুলির সম্পর্কে কিছু বলব না যেগুলি দেখার কোনো উপায় তোমাদের নেই অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমরা যেগুলির সংস্পর্শে আসতে পার না। আমি এই পরিধির ভিতরের শুধু সেই জিনিসগুলির কথাই তোমাদের বলব যার সংস্পর্শে মানুষ আসতে পারে, মানুষ যা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে, যাতে প্রত্যেকে “ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস” বাক্যাংশটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অবগত হয়ে উঠতে পারে। এইভাবে, তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার আলাপ-আলোচনার একটি বাক্যও শূন্যগর্ভ হবে না।

গতবার, “ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস” বিষয়টির একটি সহজ পর্যালোচনা করতে আমরা গল্প বলার পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলাম, যাতে ঈশ্বর কীভাবে সমস্ত কিছুর জন্য সংস্থান প্রদান করেন সেই বিষয়ে মানুষ একটা সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এই মৌলিক ধারণাটি তোমাদের শেখাবার উদ্দেশ্য কী? এর উদ্দেশ্য হল মানুষকে উপলব্ধি করানো যে ঈশ্বরের কার্য বাইবেল এবং তাঁর তিন পর্যায়ের কার্যের বাইরেও প্রসারিত। তিনি এত অজস্র কার্য সম্পাদন করছেন যা মানুষ চাক্ষুষ করতে পারে না এবং যেসবের সংস্পর্শে তারা আসতে পারে না, এমন কার্য যাতে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত থাকেন। ঈশ্বর যদি শুধুই তাঁর ব্যবস্থাপনা এবং তাঁর মনোনীত মানুষদের সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েই কাজ করতেন, আর এই অন্যান্য কাজগুলির কোনোটিতেই নিযুক্ত না হতেন, তাহলে তোমাদের সকলের তথা এই সমগ্র মনুষ্যজাতির পক্ষেই সম্মুখে অগ্রবর্তী হওয়াকে অব্যাহত রাখা অত্যন্ত কঠিন হতো। এই মনুষ্যজাতি এবং এই বিশ্ব বিকাশ লাভ অব্যাহত রাখতে অসমর্থ হত। আর সেখানেই নিহিত রয়েছে “ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস” কথাটির গুরুত্ব, যা তোমাদের সঙ্গে আমার আজকের আলোচনার বিষয়।

জীবনের জন্য মৌলিক পরিবেশ যা ঈশ্বর মানবজাতির জন্য সৃষ্টি করেছেন

“ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস”, এই বাক্য সম্পর্কিত বহু বিষয় এবং অনেক বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, কিন্তু তোমরা নিজেদের অন্তরে কি জানো যে তোমাদের তাঁর বাক্য প্রদান করা এবং তোমাদের উপর তাঁর শাস্তি ও বিচারের কার্য সম্পাদন করা ছাড়া ঈশ্বর মানবজাতিকে আর কী প্রদান করেছেন? কেউ কেউ হয়ত বলবে, “ঈশ্বর আমাকে অনুগ্রহ আর আশীর্বাদ প্রদান করেন; তিনি আমাকে অনুশাসন আর স্বাচ্ছন্দ্য দেন, এবং তিনি আমাকে সম্ভাব্য প্রতিটি উপায়ে যত্ন আর সুরক্ষা দেন”। অন্যেরা বলবে, “ঈশ্বর আমাকে প্রতিদিনের খাদ্য ও পানীয় প্রদান করেন,” আবার কেউ কেউ এমনটাও বলবে, “ঈশ্বর আমাকে সমস্তকিছু প্রদান করেছেন।” মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়, সেগুলির প্রতি তোমরা হয়তো এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করো যা তোমাদের নিজেদের পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতার পরিধির সাথে সম্পর্কিত। ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে অনেক কিছু প্রদান করেন, যদিও আমরা এখানে যা আলোচনা করছি তা শুধুই মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা প্রতিটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রকে বর্ধিত করে এবং তোমাদের একটি বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলিকে দেখায়। যেহেতু ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস, তিনি সমস্তকিছুর প্রাণ কীভাবে বজায় রাখেন? অন্য কথায় বললে, ঈশ্বর তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকে তাদের অস্তিত্ব এবং তার ভিত্তিস্বরূপ বিধানগুলি বজায় রাখতে কী প্রদান করেন, যাতে তারা তাদের অস্তিত্ব অব্যাহত রাখতে পারে? এটাই আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয়। আমি যা বললাম তা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ? বিষয়টি তোমাদের কাছে বেশ অপরিচিত বলে মনে হতে পারে, তবে আমি এমন কোনো মতবাদ সম্পর্কে কথা বলব না যা অত্যন্ত গভীর। আমি এটা নিশ্চিত করার প্রভূত প্রচেষ্টা করবো যাতে তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ করতে পারো এবং তা থেকে উপলব্ধি লাভ করতে পারো। তোমাদের ভারগ্রস্ত বোধ করার প্রয়োজন নেই—তোমাদের শুধুই যত্নসহকারে শুনতে হবে। যাইহোক, এই মুহূর্তে, আমাকে আরও একবার জোর দিয়ে বলতে হবে: আমি কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছি? বলো। (ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস।) তাহলে ঈশ্বর সমস্ত কিছুর জন্য কীভাবে যোগান দিয়ে থাকেন? তিনি সমস্ত কিছুকে কী প্রদান করেন যাতে বলা যায় যে “ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস”? তোমাদের কি এই বিষয়ে কোনো ধারণা বা চিন্তাভাবনা আছে? মনে হচ্ছে আমি এমন একটি বিষয়ে আলোচনা করছি যা তোমাদের কাছে প্রায় একেবারেই অপরিচিত, তোমাদের হৃদয়ে এবং মস্তিষ্কে। তবে আমি আশা করি, এই বিষয়টিকে এবং আমি যা বলব তাকে তোমরা সংযুক্ত করতে পারবে ঈশ্বরের কার্যের সাথে, কোনো জ্ঞান, মানব সংস্কৃতি, বা গবেষণার সাথে নয়। আমি কথা বলছি শুধুমাত্র ঈশ্বরের সম্পর্কে, স্বয়ং ঈশ্বরের সম্পর্কে। এটাই তোমাদের কাছে আমার পরামর্শ। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো, তাই নয় কি?

ঈশ্বর মানুষকে অনেক কিছুই প্রদান করেছেন। প্রথমে আমি বলবো মানুষ যা চাক্ষুষ করতে পারে, অর্থাৎ তারা যা অনুভব করতে পারে সে সম্পর্কে। এই জিনিসগুলি মানুষ তাদের অন্তরে গ্রহণ ও উপলব্ধি করতে পারে। তাহলে, প্রথমে আমরা শুরু করি ঈশ্বর মানবজাতিকে কী প্রদান করেছেন সে বিষয়ে কথা বলতে, ও সেইসাথে বস্তু জগতের একটি আলোচনা করতে।

i. বায়ু

প্রথমে, ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন বায়ু, যাতে মানুষ শ্বাস গ্রহণ করতে পারে। বায়ু এমন একটি পদার্থ যার সংস্পর্শে মানুষ প্রতিদিন আসতে পারে এবং এটি এমন একটি বস্তু যার উপর মানুষ প্রতি মুহূর্তে নির্ভর করে, এমনকি নিদ্রিত অবস্থাতেও। ঈশ্বর যে বায়ু সৃষ্টি করেছেন তা মানুষের জন্য অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ: তা তাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসের এবং জীবনের জন্য অপরিহার্য। এই পদার্থটি, যা শুধুই অনুভব করা যায়, দেখা যায় না, তা ছিল ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির প্রতি তাঁর প্রথম উপহার। কিন্তু বায়ু সৃষ্টি করার পর, ঈশ্বর কি থেমে গিয়েছিলেন, তাঁর কার্য সমাপ্ত হয়েছে বিবেচনা করে? নাকি তিনি বায়ু কতটা ঘন হবে তা বিবেচনা করেছিলেন? বায়ুর উপাদান কী কী হবে তা কি তিনি বিবেচনা করেছিলেন? বায়ু তৈরী করার সময়ে ঈশ্বর কী ভাবছিলেন? ঈশ্বর কেন বায়ু সৃষ্টি করেছিলেন, আর কী ছিল তাঁর যুক্তি? মানুষের বায়ু প্রয়োজন—তাদের নিঃশ্বাস নিতে হবে। প্রথমত, বায়ুর ঘনত্ব মানুষের ফুসফুসের উপযুক্ত হতে হবে। বায়ুর ঘনত্ব কত তা কেউ জানো? আসলে, এই প্রশ্নের উত্তর সংখ্যা বা তথ্যসম্বলিত ভাবে মানুষের জানার নির্দিষ্ট কোনো প্রয়োজন নেই, প্রকৃতপক্ষে, এর উত্তর জানাটা একেবারেই অনাবশ্যক—সাধারণ একটা ধারণা থাকাই যথেষ্ট। ঈশ্বর বায়ুকে ততটাই ঘনত্ব সহ তৈরী করেছেন যা শ্বাস গ্রহণের জন্য মানুষের ফুসফুসের পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত। অর্থাৎ, তিনি বায়ুকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যাতে সেটি নিঃশ্বাসের মাধ্যমে মানব শরীরে সহজেই প্রবেশ করতে পারে, আর যাতে শ্বাস গ্রহণ করলে শরীরের কোনো ক্ষতি না হয়। বায়ু সৃষ্টি করার সময় ঈশ্বর এইসব বিষয় বিবেচনা করেছিলেন। এরপর, আমরা কথা বলব বায়ুতে কী থাকে তা নিয়ে। এর উপকরণগুলি মানুষের পক্ষে বিষাক্ত নয় এবং সেগুলি ফুসফুস কিংবা শরীরের অন্যান্য কোনো অঙ্গের কোনো ক্ষতি করবে না। ঈশ্বরকে এই সবকিছুই বিবেচনা করতে হয়েছিল। ঈশ্বরকে বিবেচনা করতে হয়েছিল যাতে মানুষ প্রশ্বাস হিসাবে যে বায়ু গ্রহণ করে তা যেন সহজে শরীরে প্রবেশ করে ও শরীর থেকে নির্গত হয়, এবং শ্বাস গ্রহণ করার পর, বায়ুর মধ্যস্থ পদার্থগুলির প্রকৃতি ও পরিমাণ যেন এমন থাকে যাতে রক্ত, এবং সেইসাথে ফুসফুস-মধ্যস্থ বর্জ্য বায়ু, এবং সম্পূর্ণ শরীর যথাযথভাবে বিপাক লাভ করে। উপরন্তু, তাঁকে এও বিবেচনা করতে হয়েছিল যাতে বায়ুতে কোনো রকম বিষাক্ত পদার্থ না থাকে। বায়ুর এই বিশেষ দু’টি মান সম্পর্কে তোমাদের বলার উদ্দেশ্য তোমাদের বিশেষ কোনো জ্ঞান প্রদান করা নয়, বরং এটা দেখানো যে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি-মধ্যস্থ প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নিজের বিবেচনার সাথে সঙ্গতি রেখে, আর তাঁর সৃষ্ট সবকিছুই হল সেগুলির হিসাবে সর্বোত্তম। উপরন্তু, বায়ুর মধ্যে থাকা ধূলিকণার পরিমাণ; এবং পৃথিবীর বুকে ধূলিকণা, বালুকণা আর নোংরার পরিমাণ; আর সেই সাথে আকাশ থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে আসা ধুলো—ঈশ্বরের এই বিষয়গুলি পরিচালনা করারও নিজস্ব উপায় আছে, আছে সেগুলিকে পরিষ্কার করে সরিয়ে ফেলার কিংবা বিলীন করে ফেলার উপায়ও। বায়ুতে যদিও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ধুলো থাকে, কিন্তু ঈশ্বর তা এমনভাবে তৈরী করেছেন যাতে সেগুলো মানুষের শরীরের কোনো ক্ষতি করতে না পারে বা মানুষের শ্বাস গ্রহণকে বিপন্ন না করে, এবং তিনি ধূলিকণাগুলিকে এমন আকারে গড়েছেন যা শরীরের পক্ষের ক্ষতিকারক নয়। ঈশ্বরের দ্বারা বায়ুর সৃষ্টি কি একটি রহস্য নয়? তা কি তাঁর মুখ থেকে নিঃশ্বাসের সাথে এক ঝলক বায়ু নির্গমনের মতো একটি সহজ কাজ ছিল? (না।) এমনকি তাঁর সহজতম বস্তুগুলি সৃষ্টির মধ্যেও, ঈশ্বরের রহস্য, তাঁর মনের কার্য, তাঁর চিন্তা করার পদ্ধতি, এবং তাঁর প্রজ্ঞা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। ঈশ্বর কি বাস্তববাদী নন? (হ্যাঁ, তিনি বাস্তববাদী।) এর অর্থ হল যে এমনকি সহজ বস্তুগুলি সৃষ্টি করার মধ্যেও, ঈশ্বর মনুষ্যজাতির কথাই ভাবছিলেন। প্রথমত, মানুষ যে বায়ু শ্বাস হিসাবে গ্রহণ করে তা পরিষ্কার, আর তার উপাদানগুলি মানুষের শ্বাস গ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত, সেগুলি বিষাক্ত নয় অথবা মানুষের কোনো ক্ষতি করে না; ঠিক একইভাবে, বায়ুর ঘনত্বও মানুষের শ্বাস গ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত। এই বায়ু, যা মানুষ ক্রমাগত গ্রহণ ও নির্গমন করে, তা মানব শরীরের পক্ষে, মানুষের দেহের পক্ষে আবশ্যক। এই কারণেই মানুষ অবাধে শ্বাস গ্রহণ করতে পারে, কোনো সীমাবদ্ধতা বা উদ্বেগ ছাড়াই। তারা তাই স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে পারে। বায়ু এমন একটা বস্তু যা ঈশ্বর শুরুতেই সৃষ্টি করেছিলেন, এবং যা মানুষের শ্বাস গ্রহণের পক্ষে অপরিহার্য।

ii. তাপমাত্রা

আমাদের দ্বিতীয় আলোচনা তাপমাত্রা নিয়ে। তাপমাত্রা কী তা প্রত্যেকেই জানে। তাপমাত্রা মানুষের বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশের জন্য অত্যাবশ্যক। তাপমাত্রা যদি অত্যন্ত বেশি হয়—উদাহরণস্বরূপ, মনে করো তাপমাত্রা যদি চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হতো—তা কি মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্লান্তিদায়ক হতো না? মানুষের পক্ষে এইধরনের পরিস্থিতিতে বাস করাটা কি অত্যন্ত ক্লান্তিকর হতো না? আর তাপমাত্রা অত্যন্ত কম হলে কী হতো? মনে করো তাপমাত্রা যদি শূণ্যের চেয়ে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে নেমে যেত—মানুষ সেই পরিস্থিতিও সহ্য করতে পারতো না। সুতরাং, ঈশ্বর তাপমাত্রার ব্যাপ্তি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত যথাযথ ছিলেন, অর্থাৎ তাপমাত্রার এমন ব্যাপ্তি যার সাথে মানব শরীর খাপ খাইয়ে নিতে পারবে, যা কিনা মোটামুটি শূণ্যের তিরিশ ডিগ্রি কম থেকে শুরু করে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে পড়ে। ভূপৃষ্ঠের উত্তর থেকে দক্ষিণের তাপমাত্রা মূলত এই সীমার মধ্যে পড়ে। হিমশীতল অঞ্চলগুলিতে, তাপমাত্রা শূণ্যের চেয়ে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচেও পৌঁছে যেতে পারে। ঈশ্বর চান না যে মানুষ এরকম অঞ্চলে বসবাস করুক। তাহলে, এই হিমশীতল অঞ্চলগুলির অস্তিত্ব রয়েছে কেন? ঈশ্বরের নিজস্ব প্রজ্ঞা আছে, আর এর পেছনে তাঁর নিজস্ব অভিপ্রায় রয়েছে। তিনি তোমাকে ওই স্থানগুলির কাছাকাছি যেতে দিতে চান না। অত্যধিক উষ্ণ আর অত্যধিক শীতল স্থানগুলি ঈশ্বরের দ্বারা সুরক্ষিত, অর্থাৎ তিনি সেইসব জায়গায় মানুষের বসবাসের পরিকল্পনা করেননি। এই জায়গাগুলি মানবজাতির জন্য নয়। কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীর বুকে এইরকম জায়গাগুলির অস্তিত্ত্ব কেন রেখেছেন? যদি এই স্থানগুলিতে ঈশ্বর মানুষকে বসবাস করতে, এমনকি বেঁচে থাকতে দিতেও না চান, তাহলে ঈশ্বর সেগুলি সৃষ্টি করবেন কেন? সেখানেই নিহিত রয়েছে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। অর্থাৎ, ঈশ্বর যুক্তিসঙ্গতভাবে মানুষের বেঁচে থাকার মতো পরিবেশের তাপমাত্রার পরিসীমা নির্ধারণ করেছেন। এখানে একটা প্রাকৃতিক বিধানও কার্যকর রয়েছে। তাপমাত্রা বজায় রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঈশ্বর কতকগুলি বিশেষ বস্তু সৃষ্টি করেছেন। সেগুলি কী? প্রথমতঃ, সূর্য মানুষকে উষ্ণতা এনে দেয়, কিন্তু এই উষ্ণতা যখন অত্যধিক বেশি হয়ে ওঠে তখন মানুষ কি তা সহ্য করতে পারে? কারো কি সূর্যের নিকটবর্তী হওয়ার স্পর্ধা আছে? পৃথিবীতে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম আছে কি যা সূর্যের কাছে যেতে পারে? (না।) কেন নয়? সূর্য প্রচণ্ড গরম। তার বেশি কাছাকাছি যা-ই যাবে সেটাই গলে যাবে। সুতরাং, ঈশ্বর মানুষের থেকে সূর্যের উচ্চতা ও দূরত্ব তাঁর নির্ভুল গণনা ও তাঁর মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ করতে বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা করেছেন। তারপর রয়েছে পৃথিবীর দুই মেরু, দক্ষিণ আর উত্তর। এই অঞ্চলগুলি সম্পূর্ণরূপে হিমায়িত আর হিমবাহী। মনুষ্যপ্রজাতি কি হিমবাহী অঞ্চলে বসবাস করতে পারে? এইসব স্থানগুলি কি মানবজাতির বেঁচে থাকার পক্ষে উপযুক্ত? না, তাই মানুষ এইসব স্থানে যায় না। মানুষ যেহেতু দক্ষিণ আর উত্তরমেরুতে যায় না, তাই সেখানকার হিমবাহগুলি সংরক্ষিত থাকে আর তাদের নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়, যা হল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা। তুমি বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই? যদি দক্ষিণমেরু বা উত্তরমেরু না থাকত, তাহলে সূর্যের অবিরাম উত্তাপ পৃথিবীর মানুষদের ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠত। কিন্তু ঈশ্বর কি শুধুমাত্র এই দুই মেরুর মাধ্যমেই তাপমাত্রাকে মানবজাতির বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত পরিসরের মধ্যে ধরে রাখেন? না। এছাড়াও আরও সবরকমের জীবন্ত বস্তু রয়েছে, যেমন চারণভূমিতে উদ্ভূত তৃণ, নানান রকমের উদ্ভিদ, আর অরণ্যের সব ধরণের গাছপালা যা সূর্যের উত্তাপ শোষণ করে আর তার মাধ্যমে এমনভাবে সূর্যের তাপশক্তিকে প্রশমিত করে যা মানবজাতির বসবাসের পরিবেশের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও আছে জলের বিভিন্ন উৎস, যেমন নদী আর হ্রদ। নদী আর হ্রদ যে এলাকা জুড়ে রয়েছে তা কেউ নির্ধারণ করতে পারে না। পৃথিবীর বুকে কতটা পরিমাণ জল রয়েছে তা কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, অথবা কোথায় সেই জল প্রবাহিত হয়, সেই প্রবাহের গতিপথ, তার আয়তন, বা তার গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করতেও পারে না। শুধুমাত্র ঈশ্বর জানেন। ভূগর্ভস্থ জল থেকে শুরু করে ভূপৃষ্ঠের উপরে দৃশ্যমান নদী আর হ্রদ সহ জলের এই বিবিধ উৎসও মানুষের বসবাসের পরিবেশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। জলের উৎস ছাড়াও, রয়েছে সব রকমের ভৌগলিক গঠন, যেমন পর্বত, সমভূমি, গিরিখাত, ও জলাভূমি, যেগুলি তাদের নিজ নিজ ভৌগলিক পরিধি ও এলাকার অনুপাতে তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি পাহাড়ের পরিধি হয় একশো কিলোমিটার, তাহলে ঐ একশো কিলোমিটার একশো কিলোমিটারেরই উপযোগিতা প্রদান করবে। পৃথিবীর বুকে ঈশ্বর এরকম কতগুলি পর্বতশ্রেণী আর গিরিখাত সৃষ্টি করেছেন সেই বিষয়ে বলতে গেলে, ঈশ্বর স্বয়ং সেই সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ, ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বের পিছনেই একটি করে কাহিনী রয়েছে, আর প্রতিটি বস্তুতে নিহিত রয়েছে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা। উদাহরণস্বরূপ, অরণ্য আর সমস্ত রকমের গাছপালাকেই দেখো—তারা যেখানে রয়েছে ও যেখানে বেড়ে ওঠে সেইসব এলাকার পরিসর আর ব্যাপ্তি কোনো মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, এবং এইসব বিষয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। একইভাবে, তারা কত জল শোষণ করে, বা তারা সূর্যের কতটা তাপশক্তি শোষণ করে, তা কোনো মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

ঈশ্বরের সকল বিষয়ে সতর্ক পরিকল্পনা, বিবেচনা এবং ব্যবস্থার জন্যই মানুষ এরকম যথোপযুক্ত তাপমাত্রা বিশিষ্ট একটি পরিবেশে বাস করতে পারে। সুতরাং, প্রতিটি বস্তু যা মানুষ চোখে দেখে, যেমন সূর্য, দক্ষিণ ও উত্তরমেরু যা সম্পর্কে মানুষ প্রায়শই শুনে থাকে, এবং ভূপৃষ্ঠের উপরে ও নীচে এবং জলের মধ্যে থাকা বিভিন্ন জীবন্ত বস্তু, এবং অরণ্য ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জে আবৃত স্থানের পরিমাণ, এবং জলের উৎসসমূহ, বিভিন্ন জলাশয়, সমুদ্রের জল আর মিষ্টি জল, এবং নানাবিধ ভৌগলিক পরিবেশ—এইসকল বস্তুই ঈশ্বর মানুষের বেঁচে থাকার জন্য স্বাভাবিক তাপমাত্রা ধরে রাখতে ব্যবহার করেন। এটি সন্দেহাতীত। শুধুমাত্র ঈশ্বর এই সবকিছু নিয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে ভেবেছেন বলেই মানুষ এরকম একটা উপযুক্ত তাপমাত্রা বিশিষ্ট পরিবেশে বাস করতে সক্ষম হয়। পরিবেশ যেন অত্যধিক উষ্ণ অথবা অত্যধিক শীতল না হয়: যে স্থানগুলি অত্যধিক উষ্ণ, যেখানকার তাপমাত্রা মানব শরীরের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার উর্ধ্বে, সেগুলি ঈশ্বর নিশ্চিতভাবেই তোমার জন্য সংরক্ষণ করে রাখেননি। যে স্থানগুলি অত্যধিক শীতল, যেখানে তাপমাত্রা অত্যন্ত কম, যেখানে গেলে মানুষ মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে জমে যাবে, তারা কথা বলতে পারবে না, তাদের মস্তিষ্ক জমে যাবে, তারা ভাবনাচিন্তা করতে পারবে না, আর শীঘ্রই শ্বাসরোধের শিকার হবে—এরকম জায়গাগুলি ঈশ্বর মানবজাতির জন্য সংরক্ষণ করে রাখেননি। মানুষ যে ধরণের গবেষণাই নির্বাহ করতে চাক না কেন, তারা এইরকম সীমাবদ্ধতাগুলি অতিক্রমের উপায় উদ্ভাবন করতে চাক বা সেগুলি ভাঙতে চাক না কেন—মানুষ যাই চিন্তা করুক না কেন, মানব শরীর যতটা মানিয়ে নিতে পারে, সেই সীমাবদ্ধতা তারা কখনই অতিক্রম করতে পারবে না। তারা কখনোই এই সীমাবদ্ধতাগুলি অপসারণ করতে পারবে না যা ঈশ্বর মানুষের জন্য তৈরী করেছেন। কারণ ঈশ্বর মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, আর মানবদেহ কোন তাপমাত্রার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তা ঈশ্বরই সবচেয়ে ভালো জানেন। কিন্তু মানুষ নিজেরা তা জানে না। আমি কেন বলছি যে মানুষ জানে না? মানুষ কী মূর্খতাপূর্ণ কাজ করেছে? প্রচুর মানুষ কি ক্রমাগত উত্তর আর দক্ষিণমেরু জয় করার চেষ্টা করেনি? তারা সবসময় সেখানকার ভূমি দখল করার জন্য সেখানে যেতে চেয়েছে, যাতে তারা সেখানে শিকড় ফেলতে পারে। তা হবে একেবারেই অযৌক্তিক কাজ। এমনকি তুমি যদি মেরুগুলি সম্পর্কে বিশদে গবেষণা করেও থাকো, তারপর? এমনকি তুমি যদি সেখানকার তাপমাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নিতে আর সেখানে বসবাস করতে সক্ষমও হও, তুমি যদি দক্ষিণ এবং উত্তর মেরুর বর্তমান পরিবেশকে জীবনের জন্য “উন্নত” করে ফেলতে, তাহলেও কি তা মানবজাতির কোনো উপকার করতো? মানবজাতির কাছে এমন এক পরিবেশে আছে যেখানে তারা বেঁচে থাকতে পারে, তবুও মানুষ শান্ত ও প্রসন্নচিত্তে সেখানে থাকে না, পরিবর্তে সেইসব জায়গায় যাওয়ার জন্য জোর দেয় যেখানে তারা বেঁচে থাকতে পারবে না। এর অর্থ কী? এই উপযোগী তাপমাত্রার জীবনের প্রতি তারা ক্লান্ত ও অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে, এবং তারা যথেষ্টর চেয়ে বেশিই আশীর্বাদ উপভোগ করে ফেলেছে। এছাড়াও, জীবনের জন্য সুষম এই পরিবেশ মানবজাতির দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণতই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তাই এখন তারা মনে করছে যে তারা দক্ষিণ আর উত্তরমেরুতে গিয়ে আরও বেশি ক্ষতিসাধন করবে অথবা বিশেষ কোনো প্রকার “কারণ” অনুসন্ধান করবে, যাতে একটা “নতুন পথ প্রজ্জ্বলিত করা”-র কোনো উপায় খুঁজে পায়। এটা কি মূর্খতা নয়? অর্থাৎ, তাদের পূর্বপুরুষ শয়তানের নেতৃত্বের অধীনে, এই মানবজাতি একটার পর একটা অযৌক্তিক কাজ করে চলেছে, বেপরোয়া আর যথেচ্ছভাবে তাদের জন্য ঈশ্বরের সৃষ্ট সুন্দর গৃহ ধ্বংস করছে। এ হল শয়তানের কর্ম। উপরন্তু, মানবজাতির পৃথিবীতে বেঁচে থাকা কিছুটা বিপন্ন দেখে, অনেক মানুষই চাঁদে যেতে চায়, সেখানে অস্তিত্ত্বরক্ষার একটা উপায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, চাঁদে অক্সিজেনের অভাব। মানুষ কি অক্সিজেন ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে? চাঁদে যেহেতু অক্সিজেনের অভাব, তাই সেটা মানুষের বসবাসযোগ্য স্থান নয়, অথচ মানুষ তাও সেখানে যাওয়ার বাসনা পোষণ করে চলে। এই আচরণকে কী বলা উচিত? এটা তো নিজেকে ধ্বংসও করা। চাঁদে বাতাস নেই, আর সেখানকার তাপমাত্রা মানবজাতির বেঁচে থাকার পক্ষে উপযুক্ত নয়—সুতরাং, এটা ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের জন্য সংরক্ষিত কোন স্থানও নয়।

আমাদের এই মুহূর্তের বিষয়, তাপমাত্রা, হল এমন একটি বস্তু যার সংস্পর্শে মানুষ তাদের প্রতিদিনের জীবনেই আসে। তাপমাত্রা সব মানব শরীরই অনুভব করতে পারে, কিন্তু এই তাপমাত্রা কী করে এলো, অথবা এর দায়িত্বে কে আছে আর কে এটা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে তা মানবজাতির বেঁচে থাকার পক্ষে যথোপযুক্ত হয় এগুলি কেউই ভেবে দেখে না। আমরা এখন এটাই শিখছি। এর মধ্যে কি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা রয়েছে? এর মধ্যে কি ঈশ্বরের কার্য রয়েছে? (হ্যাঁ।) যদি এটা বিবেচনা করা হয় যে ঈশ্বর মানবজাতির বেঁচে থাকার পক্ষে উপযুক্ত তাপমাত্রা সহকারে একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে এটা কি ঈশ্বরের সবকিছুর জন্য সংস্থান সরবরাহ করার উপায়গুলিরই একটা? ঠিক তাই।

iii. শব্দ

তৃতীয় বস্তুটি কী? এটিও এমন একটি বস্তু যা মানব-অস্তিত্বের স্বাভাবিক পরিবেশের একটা অত্যাবশ্যক অংশ, এমন কিছু যার আয়োজন ঈশ্বরকে সবকিছু সৃষ্টি করার সময় করতে হয়েছিল। ঈশ্বর এবং প্রতিটি মানুষের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর যদি এই বস্তুটির যত্ন না নিতেন, তাহলে তা মানবজাতির বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করত, অর্থাৎ মানুষের জীবন ও তার শরীরের উপর এতটাই উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলত যে মানবজাতি সেরকম একটি পরিবেশে বেঁচে থাকতে সক্ষম হত না। বলা যেতে পারে যে কোনো জীবন্ত প্রাণীই এরকম পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারত না। তাহলে, আমি কোন বস্তুটির কথা বলছি? আমি বলছি শব্দের কথা। ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, এবং সবকিছু ঈশ্বরের হাতেই জীবনধারণ করে। ঈশ্বরের সৃষ্টি করা সবকিছুই তাঁর দৃষ্টির মধ্যে জীবনযাপন করে ও অবিরাম গতিতে ঘুরতে থাকে। এর দ্বারা আমি যেটা বোঝাতে চাইছি তা হল যে ঈশ্বরের সৃষ্টি করা প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যেই তার মূল্য ও অর্থ রয়েছে; অর্থাৎ, প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ত্বেরই কিছু না কিছু অপরিহার্যতা রয়েছে। ঈশ্বরের চোখে, প্রতিটি বস্তুই জীবন্ত, এবং, যেহেতু সকল বস্তুই জীবন্ত, তাদের প্রতিটিই শব্দ উৎপন্ন করে। যেমন, পৃথিবী অবিরাম ঘূর্ণায়মান, সূর্য অবিরাম ঘূর্ণায়মান, চন্দ্রও সেরকমই অবিরাম ঘুরে চলেছে। সকল বস্তুই যেহেতু বিস্তারিত, বিকশিত, এবং আন্দোলিত হচ্ছে, তাই সেগুলি সবই অবিরাম শব্দ নির্গত করছে। পৃথিবীতে অস্তিত্ব থাকা ঈশ্বর-সৃষ্ট সকল বস্তুই অবিরত বিস্তার, বিকাশ, ও গতির মধ্যে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পর্বতের ভিতগুলি আন্দোলিত হচ্ছে ও স্থানপরিবর্তন করছে, এবং সমুদ্রের গভীরে থাকা সকল জীবই সাঁতরে চলেছে আর চলাফেরা করছে। এর অর্থ হল যে এই সকল জীব, ঈশ্বরের দৃষ্টিগোচরে থাকা সকল বস্তু, প্রতিষ্ঠিত নকশার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অবিরাম, নিয়মিত গতির মধ্যে রয়েছে। তাহলে, এই সকল বস্তু থেকে কী উদ্ভূত হয় যা অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে ও বিকশিত হয় এবং গোপনে স্থানান্তরিত হয়? শব্দ—মহান, শক্তিশালী শব্দ। পৃথিবী নামক গ্রহের বাইরে, সমস্ত রকমের গ্রহই অবিরাম গতিশীল, এবং সেই সকল গ্রহের জীবন্ত বস্তু এবং সজীব বস্তু সর্বক্ষণ সংখ্যাবৃদ্ধি করছে, বিকশিত হচ্ছে, এবং আন্দোলিত হচ্ছে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের দৃষ্টির গোচরে প্রাণযুক্ত আর প্রাণহীন সকল বস্তুই সর্বদা সমুখপানে এগিয়ে চলেছে, এবং এই এগিয়ে চলার সময় তাদের প্রত্যেকে শব্দ নির্গত করছে। ঈশ্বর এইসব শব্দের জন্যও আয়োজন করেছেন, এবং আমার বিশ্বাস তোমরা ইতিমধ্যেই এর পিছনে তাঁর যে কারণ রয়েছে তা জানো, তাই নয় কি? তুমি যখন একটি উড়োজাহাজের কাছে যাও, সেটির ইঞ্জিনের গর্জন তোমার উপর কী প্রভাব ফেলে? তুমি যদি সেটির কাছে দীর্ঘ সময় ধরে থাক, তাহলে তুমি বধির হয়ে যাবে। তোমার হৃদযন্ত্রের কী হবে—সেটি কি এই নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হবে? যাদের হৃদযন্ত্র দুর্বল তারা তা সহ্য করতে পারবে না। অবশ্যই, যাদের হৃদযন্ত্র মজবুত তারাও খুব বেশিক্ষণ তা সহ্য করতে সক্ষম হবে না। অর্থাৎ, মানব শরীরের শব্দের প্রভাব, তা সে কানেই হোক কিংবা হৃদযন্ত্রে, মানুষের জন্য তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর অত্যন্ত উচ্চগ্রামের শব্দ মানুষের ক্ষতি করে। সুতরাং, ঈশ্বর যখন সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেসমস্ত স্বাভাবিকভাবে কাজ করা শুরু করার পর, ঈশ্বর এইসকল শব্দের, গতিশীল সকল বস্তু থেকে নির্গত শব্দের, যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করেন। মানবজাতির জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার সময় ঈশ্বরকে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হয়েছিল এটিও তার মধ্যে একটি।

প্রথমত, ভূপৃষ্ঠের উপরে থাকা বায়ুমণ্ডলের উচ্চতার শব্দের উপর একটা প্রভাব রয়েছে। উপরন্তু, মাটিতে থাকা ফাঁক-ফোকরগুলির আকারও শব্দকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শব্দের উপর প্রভাব ফেলে। তারপর রয়েছে বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশ যেগুলি মিলিতভাবে শব্দের উপর প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ বলা যায়, ঈশ্বর কিছু কিছু শব্দকে অপসারিত করতে বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যাতে মানুষ এমন একটা পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে যা তাদের কান ও হৃদপিণ্ড সহ্য করতে সক্ষম। না হলে, শব্দ মানুষের অস্তিত্ত্বরক্ষার পথে বিরাট বড় একটি বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাদের জীবনের পক্ষে হয়ে উঠবে একটি বড় রকমের উপদ্রব আর তাদের পক্ষে হয়ে উঠবে গুরুতর এক সমস্যা। এর অর্থ হল যে ঈশ্বর স্থলভূমি, বায়ুমণ্ডল, আর বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত যথাযথ ছিলেন, এবং এগুলির প্রতিটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। এই বিষয়ে মানুষের উপলব্ধি খুব বেশি বিশদ হওয়ার প্রয়োজন নেই—মানুষের পক্ষে এটা জানাই যথেষ্ট যে এর মধ্যে ঈশ্বরের কার্য নিহিত রয়েছে। এখন তোমরা আমাকে বল, ঈশ্বরের সম্পাদিত এই কার্য—মানবজাতির বসবাসের যোগ্য পরিবেশ ও তাদের স্বাভাবিক জীবন অব্যাহত রাখতে যথাযথ ভাবে শব্দের পরিমাপ নির্ধারণ করা—এটা কি জরুরী ছিল? (হ্যাঁ।) যেহেতু এই কার্য জরুরী ছিল, তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে, এটা কি বলা যায় যে ঈশ্বর তাঁর এই কাজকে সমস্ত কিছুর সংস্থানের একটি উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছেন? ঈশ্বর মানবজাতিকে প্রদানের জন্য এমন শান্ত এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যাতে মানব শরীর তার মধ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবে থাকতে পারে, কোনোরকম কষ্ট অথবা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই, এবং যাতে মানবজাতি স্বাভাবিক ভাবে বিদ্যমান থাকতে ও জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। তাহলে, এটি কি ঈশ্বরের মানবজাতির জন্য সংস্থান প্রদানের উপায়গুলির একটি নয়? এটি কি ঈশ্বরের সম্পাদিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য নয়? (হ্যাঁ।) এর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তাহলে তোমরা কীভাবে এর সমাদর করবে? যদিও তোমরা একে ঈশ্বরের কার্য হিসেবে অনুভব করতে পারো না, তোমরা এটাও জানো না যে ঈশ্বর সেই সময়ে এই কার্য কীভাবে সম্পাদিত করেছিলেন, তোমরা কি তবুও ঈশ্বরের এই কাজটি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারো? তোমরা কি এর মধ্যে নিহিত ঈশ্বরের প্রজ্ঞা আর যত্ন এবং তাঁর চিন্তা অনুভব করতে পারো? (হ্যাঁ, পারি।) তোমরা যদি তা অনুভব করতে সক্ষম হও, তাহলে সেটাই যথেষ্ট। ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যে তাঁর সম্পাদিত এমন অনেক কার্য আছে যা মানুষ অনুভব করতে পারে না বা দেখতে পায় না। আমি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি শুধুমাত্র তোমাদের ঈশ্বরের কার্য সম্পর্কে অবহিত করতে, যাতে তোমরা ঈশ্বরকে জানতে পারো। এইগুলি হল সেই সূত্র যা তোমাদের ঈশ্বরকে জানতে ও উপলব্ধি করতে আরও ভালোভাবে সক্ষম করে তুলতে পারে।

iv. আলো

চতুর্থ বস্তুটি মানুষের চোখ সম্বন্ধীয়: আলো। এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন তুমি কোনো উজ্জ্বল আলো দেখো, আর তার উজ্জ্বলতা একটি নির্দিষ্ট শক্তিতে পৌঁছয়, এটি মানুষের চোখকে অন্ধও করে দিতে সক্ষম। সর্বোপরি, মানুষের চোখ তো রক্তমাংসেরই চোখ। তারা জ্বালা সহন করতে পারে না। কেউ কি সূর্যের দিকে সরাসরি তাকানোর স্পর্ধা দেখাতে পারে? কেউ কেউ সেই চেষ্টা করে দেখেছে, আর তারা যদি রোদ-চশমা পরে থাকে তাহলে কোনো সমস্যা হয় না—কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন হয় একটি সরঞ্জাম ব্যবহারের। সরঞ্জাম ছাড়া, মানুষের খালি চোখের কোনো ক্ষমতাই নেই সূর্যের সম্মুখীন হওয়ার ও তার দিকে সরাসরি তাকানোর। তবে, ঈশ্বর সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন মানবজাতির কাছে আলো নিয়ে আসতে, এবং এই আলোও এমন একটি বস্তু যা তিনি পরিচালনা করেছিলেন। ঈশ্বর শুধু সূর্যের সৃষ্টি সম্পূর্ণ করে তাকে কোথাও স্থাপন করে তারপর তাকে উপেক্ষা করেননি; ঈশ্বর এইভাবে কার্য সম্পাদন করেন না। তিনি তাঁর কর্মে অত্যন্ত যত্নশীল, এবং সেগুলির বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তাভাবনা করেন। ঈশ্বর মানবজাতির জন্য চোখের আয়োজন করেছেন যাতে তারা দেখতে পায়, আর তিনি আগে থেকেই আলোর পরিমাপও নির্ধারণ করে রেখেছেন যে আলোয় মানুষ সবকিছু দেখতে পারে। আলো যদি অত্যন্ত স্তিমিত হতো, তা কোনো কাজে লাগতো না। অন্ধকার যদি এতটাই গাঢ় হয় যে মানুষ তাদের সামনে নিজের আঙুলগুলি পর্যন্ত দেখতে না পায়, তাহলে তাদের চোখ কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে এবং সেগুলি আর কোনো কাজে আসে না। কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোও মানুষের চোখকে সমানভাবে দেখার ক্ষেত্রে অক্ষম করে তোলে, কারণ সেই উজ্জ্বলতা অসহনীয়। তাই, ঈশ্বর মানুষের অস্তিত্বের পরিবেশকে মানুষের চোখের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ আলো দিয়ে সজ্জিত করেছেন—এমন পরিমাণ আলো যা মানুষের চোখকে কষ্ট দেবে না বা চোখের কোনো ক্ষতি করবে না, সেগুলির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। ঠিক এই কারণেই ঈশ্বর সূর্য ও পৃথিবীর চতুর্দিকে মেঘের আস্তরণ যোগ করেছেন, আর সেই জন্যই বাতাসের ঘনত্ব মানুষের চোখের বা ত্বকের ক্ষতি করতে পারে এরকম ধরণের আলোকে সঠিকভাবে ছেঁকে ফেলতে সক্ষম হয়—এগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ। উপরন্তু, ঈশ্বর-সৃষ্ট পৃথিবীর রঙগুলি সূর্যালোক সহ অন্যান্য সকল প্রকার আলোকে প্রতিফলিত করে, আর যে ধরণের আলোকগুলি মানব-চক্ষুর খাপ খাইয়ে নেওয়ার পক্ষে অত্যধিক উজ্জ্বল সেগুলি নির্মূল করতে সক্ষম। তাই, মানুষ বাইরে চলাফেরা করতে পারে আর সর্বক্ষণ অত্যন্ত গাঢ় রঙের রোদ-চশমা না পরেও তারা নিজ নিজ জীবন যাপন করতে পারে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, মানব-চক্ষু আলোর দ্বারা বিব্রত না হয়েই তাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকা বস্তু দেখতে পারে। অর্থাৎ, আলো যদি অত্যধিক তীব্র হতো তাহলেও কোনো কাজে লাগত না, অত্যন্ত ক্ষীণ হলেও না। তা যদি অত্যন্ত ক্ষীণ হতো তাহলে মানব-চক্ষুর ক্ষতি করত, আর স্বল্প ব্যবহারের পরেই চোখ নষ্ট হয়ে যেত; আর যদি অত্যধিক উজ্জ্বল হতো, তাহলে মানুষের চোখ তা সহ্য করতে পারত না। যে আলো মানুষের আছে তাকে মানব-চক্ষুর দৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত হতে হবে, এবং ঈশ্বর বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে আলো দ্বারা মানব-চক্ষুর ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করেছেন; আর যদিও এই আলো মানব-চক্ষুর উপকার কিংবা ক্ষতি সাধন করতে পারে, তা সত্বেও চোখের ব্যবহার অব্যাহত রেখে মানুষকে জীবনের উপান্তে পৌঁছে দেওয়ার পক্ষে এই আলো যথেষ্ট। বিষয়টি বিবেচনা করার ক্ষেত্রে ঈশ্বর পুঙ্খানুপুঙ্খ ছিলেন না কি? অথচ শয়তান এই ধরনের কোনো বিবেচনাকে কখনও তার মনে স্থান না দিয়েই কাজ করে। শয়তানের কাছে, এই আলো সর্বদাই হয় অত্যধিক উজ্জ্বল অথবা অত্যধিক ক্ষীণ। এইভাবেই শয়তান কাজ করে।

বেঁচে থাকার জন্য মানবজাতির মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ করে তোলার জন্য ঈশ্বর মানুষের দৃষ্টি, শ্রবণ, স্বাদ, শ্বাসক্রিয়া, অনুভূতি সহ মানব-শরীরের সবকটি ক্ষেত্রেই এই কাজগুলি করেছিলেন, যাতে তারা স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে আর তা অব্যাহত রাখতে পারে। অন্য ভাষায়, জীবনের জন্য ঈশ্বর-সৃষ্ট বর্তমান পরিবেশই মানবজাতির বেঁচে থাকার পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত ও উপকারী। কেউ কেউ ভাবতেই পারে যে এ কোনো বিরাট ব্যাপার নয়, খুবই সাধারণ একটি বিষয়। শব্দ, আলো আর বায়ু হলো এমন বস্তু যা মানুষ মনে করে তাদের জন্মগত অধিকার, যা তারা তাদের জন্ম-মুহূর্ত থেকেই উপভোগ করে আসছে। কিন্তু এই যে বস্তুসকল যা তুমি উপভোগ করতে সক্ষম, সেসবের পিছনে ঈশ্বর কর্মরত রয়েছেন; মানুষকে এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে, জানতে হবে। তুমি এইসকল বিষয় উপলব্ধি করার অথবা জানার প্রয়োজন নেই বলে অনুভব করলেও, সংক্ষেপে বলা যায়, ঈশ্বর যখন এগুলি সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি এগুলির বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছিলেন, তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল, তাঁর কিছু নির্দিষ্ট ধারণা ছিল। তিনি বিষয়টি নিয়ে কোনোরকম চিন্তাভাবনা না করেই, শুধুমাত্র তুচ্ছভাবে অথবা অকারণেই, জীবন ধারণের জন্য এরকম একটা পরিবেশে মানবজাতিকে স্থাপন করেননি। তোমরা মনে করতেই পারো যে আমি এই ছোট ছোট বস্তুর প্রতিটি সম্পর্কে অত্যধিক আড়ম্বরপূর্ণভাবে কথা বলেছি, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে, মানবজাতির জন্য ঈশ্বর যেসকল বস্তুর সংস্থান করেছেন, তার প্রতিটিই মানবজাতির বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়। এর মধ্যে ঈশ্বরের কার্যই নিহিত রয়েছে।

v. বায়ুপ্রবাহ

পঞ্চম বস্তুটি কী? এই বস্তুটি প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। মানব জীবনের সাথে এর সম্পর্কে এতটাই ঘনিষ্ঠ যে মানব শরীর এই পার্থিব বিশ্বে এটি ছাড়া বাঁচতে পারত না। এটি হল বায়ুপ্রবাহ। সম্ভবত যে কেউই “বায়ুপ্রবাহ” বিশেষ্যপদটি শুধুমাত্র শুনলেই তাকে উপলব্ধি করতে পারবে। তাহলে, বায়ুপ্রবাহ কী? তুমি বলতে পারো যে “বায়ুপ্রবাহ” হল শুধুই বাতাসের প্রবহমান চলাচল। বায়ুপ্রবাহ হল এমন এক বাতাস যা মানুষের চোখ দেখতে পায় না। এটি এমন একটি উপায়ও যাতে গ্যাসগুলি চলাচল করে। তবুও, এই আলোচনায় “বায়ুপ্রবাহ” বলতে প্রাথমিকভাবে কী বোঝায়? আমার বলার সাথেসাথেই তোমরা তা উপলব্ধি করবে। পৃথিবী তার আবর্তনকালে পর্বত, সমুদ্র সহ সৃষ্টির সমস্ত কিছু বহন করে, আর যখন পৃথিবী আবর্তিত হয়, তা হয় প্রভূত গতি সহযোগে। তুমি এই ঘূর্ণনের কিছুই অনুভব না করলেও পৃথিবীর আবর্তন কিন্তু বিদ্যমান। এই আবর্তনের ফলে কী উৎপন্ন হয়? যখন তুমি দৌড়ও, তখন কি বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হয় না আর তোমার কানের দু’পাশ দিয়ে দ্রুত বয়ে যায় না? যদি তোমার দৌড়নো থেকেই হাওয়া উৎপন্ন হতে পারে, তাহলে পৃথিবীর আবর্তনের ফলে হাওয়া উৎপন্ন না হয়ে কি থাকতে পারে? যখন পৃথিবী আবর্তিত হয়, তখন সমস্ত কিছুই গতিশীল থাকে। পৃথিবী নিজেই গতিশীল ও তা একটি নির্দিষ্ট গতিতে আবর্তিত হচ্ছে, সেইসাথে তার উপরে থাকা সমস্ত বস্তুও অবিরাম বিস্তার লাভ করে চলেছে আর বিকশিত হয়ে চলেছে। সুতরাং, একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলাচল স্বাভাবিকভাবেই বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করবে। “বায়ুপ্রবাহ” বলতে আমি ঠিক এটিই বুঝিয়েছি। এই বায়ুপ্রবাহ কি একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত মানব-শরীরের উপর প্রভাব ফেলে না? টাইফুনকেই ধরা যাক: সাধারণ টাইফুনগুলি খুব একটা শক্তিশালী হয় না, কিন্তু যখন সেগুলি আছড়ে পড়ে, মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না, আর হাওয়ার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়াও তাদের পক্ষে কঠিন হয়। একটা ছোট পদক্ষেপও হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য, আবার বাতাসের প্রবল বেগ মানুষকে কোনো কিছুর গায়ে আছড়ে ফেলতে পারে, তাদের অচল করে দিতে পারে। বায়ুপ্রবাহ মানুষকে এইভাবেও প্রভাবিত করতে পারে। সমগ্র পৃথিবী যদি সমতলভূমিতে আচ্ছাদিত হতো, তাহলে পৃথিবী ও সমস্ত কিছুর আবর্তনের ফলে ফলে উৎপন্ন বায়ুপ্রবাহের বেগ মানব-শরীর একেবারেই সহ্য করতে পারত না। এইরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হয়ে উঠত অত্যন্ত কঠিন। ঘটনাটি যদি সত্যিই এরকমই হতো, তাহলে এরকম বায়ু প্রবাহ মানবজাতির শুধু ক্ষতিসাধনই করত না, বরং নিয়ে আসত সর্বাত্মক ধ্বংস। মানুষ এইরকম পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারত না। ঈশ্বর এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশ তৈরী করেছেন যাতে এইরকম বায়ুপ্রবাহগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়—বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশে, বায়ুপ্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়ে, তাদের দিক পরিবর্তন করে, বদলে ফেলে গতি আর শক্তি। এই জন্যই মানুষ বিভিন্ন রকমের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পায়, যেমন পর্বত, বিশাল পর্বতমালা, সমতলভূমি, পাহাড়, অববাহিকা, উপত্যকা, মালভূমি, এবং দীর্ঘ সমস্ত নদ-নদী। এই বিভিন্ন ভৌগলিক বিশিষ্টতার দ্বারাই ঈশ্বর বায়ুপ্রবাহের গতি, দিক, ও শক্তি পরিবর্তন করেন। এই পদ্ধতিতেই তিনি বায়ুপ্রবাহকে কমিয়ে অথবা নিয়ন্ত্রণ করে এমন বাতাসে পরিণত করেন যার গতি, দিক, এবং শক্তি যথাযথ, যাতে মানুষ তার বসবাসের পক্ষে স্বাভাবিক একটি পরিবেশ পেতে পারে। এর প্রয়োজন আছে কি? (হ্যাঁ।) এরকম কিছু করা মানুষের কাছে কঠিন বলে মনে হয়, কিন্তু তা ঈশ্বরের পক্ষে সহজ, কারণ তিনি তিনি সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর পক্ষে, মানবজাতির জন্য উপযুক্ত বায়ুপ্রবাহ সহ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করার চেয়ে সরল আর সহজ কিছু হতে পারে না। তাই, ঈশ্বর-সৃষ্ট এরকম এক পরিবেশে, তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই অপরিহার্য। প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বেরই একটি মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে, শয়তান কিংবা ভ্রষ্ট হয়ে পড়া মানবজাতি এই নীতি উপলব্ধি করে না। পর্বতকে সমতলভূমিতে পরিণত করার, গিরিখাতগুলিতে ভরাট করে তোলার, আর সমতলভূমিকে কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত করার জন্য গগনচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণ করার বৃথা স্বপ্ন নিয়ে তারা ধ্বংস, বিকাশ, ও শোষণ অব্যাহত রাখে। ঈশ্বরের আশা যে মানবজাতি তাদের জন্য তাঁর প্রস্তুত করা এই সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশে আনন্দে বসবাস করবে, আনন্দে বিকাশিত হবে আর প্রতিটি দিন আনন্দে কাটাবে। এই কারণেই, মানবজাতি যে পরিবেশে বসবাস করে, সেই পরিবেশকে তিনি কেমনভাবে প্রস্তুত করবেন, সে বিষয়ে ঈশ্বর কখনোই অযত্নবান হননি। তাপমাত্রা থেকে বায়ু, শব্দ থেকে আলো, সর্বক্ষেত্রেই ঈশ্বরের জটিল পরিকল্পনা ও আয়োজন রয়েছে, যাতে মানুষের শরীর ও তাদের বসবাসের পরিবেশ প্রাকৃতিক অবস্থার কোনোরকম হস্তক্ষেপের মুখাপেক্ষী না হয়, আর তার পরিবর্তে, মানবজাতি স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে ও সংখ্যায় বেড়ে উঠতে সক্ষম হয়, এবং সমস্ত কিছুর সঙ্গে সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থানে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করে। এই সবকিছুই ঈশ্বর সংস্থান করেছেন মানবজাতির ও সমস্তকিছুর জন্য।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ঈশ্বর যেভাবে এই পাঁচটি মৌলিক পরিস্থিতির আয়োজন করেছিলেন, তাতে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ ঈশ্বর কীভাবে মানবজাতির জন্য সংস্থান করেন? (হ্যাঁ।) অর্থাৎ বলা যায়, ঈশ্বরই মানবজাতির বেঁচে থাকার সবচেয়ে মৌলিক পরিস্থিতিগুলির সবকটির সৃষ্টিকর্তা, এবং ঈশ্বরই এই সমস্তকিছু পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণও করছেন; এমনকি এখনও, মানবজাতির অস্তিত্বের সহস্রাধিক বছর পরেও, ঈশ্বর অবিরাম তাদের বসবাসের পরিবেশের বদল ঘটিয়ে চলেছেন, তাদের দিয়ে চলেছেন সবচেয়ে ভাল আর সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশ যাতে তাদের জীবন একটি নিয়মিত উপায়ে চলতে থাকে। এরকম পরিস্থিতি কতদিন ধরে অব্যাহত রাখা যায়? অন্য ভাষায় বলা যায়, ঈশ্বর কতদিন এইরকম পরিবেশ প্রদান করতে থাকবেন? এই পরিবেশ ততদিন স্থায়ী হবে যতদিন না ঈশ্বর তাঁর পরিচালনামূলক কার্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করবেন। তারপর, ঈশ্বর মানবজাতির বসবাসের পরিবেশ বদলে দেবেন। এমন হতে পারে যে তিনি হয়ত একই পদ্ধতিতে পরিবর্তনগুলি করবেন, কিংবা হয়ত অন্য কোনো পদ্ধতিতে। কিন্তু, মানুষের যা অবশ্যই জানা উচিত তা হল যে ঈশ্বর অবিরাম মানুষের প্রয়োজনের সংস্থান করে চলেছেন; পরিচালনা করে চলেছেন মানুষের বসবাসের পরিবেশ; এবং সেই পরিবেশ সংরক্ষণ করছেন, রক্ষা করছেন, ও তা বজায় রাখছেন। এইরকম একটি পরিবেশে, ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিরা একটি নিয়মিত উপায়ে বসবাস করতে পারে, এবং ঈশ্বরের পরিত্রাণ, শাস্তি, ও বিচার গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের কারণেই সমস্তকিছু অস্তিত্বরক্ষা করে চলেছে, এবং ঈশ্বরের এইরকম সংস্থানের কারণেই সমগ্র মানবজাতির এগিয়ে চলা অব্যাহত রয়েছে।

আমাদের আলোচনার এই শেষ পর্ব কি তোমাদের মনে কোনো নতুন চিন্তা জাগিয়ে তুলেছে? তোমরা কি এখন ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বৃহত্তম পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছো? শেষ পর্যন্ত, কে সমস্ত কিছুর কর্তা? মানুষ কি? (না।) তাহলে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি ঈশ্বরের এবং মানুষের আচরণের মধ্যে পার্থক্য কী? (ঈশ্বর সমস্ত কিছুর উপর শাসন করেন ও সকল আয়োজন করেন, এদিকে মানুষ সেগুলি উপভোগ করে।) তোমরা কি এর সঙ্গে সহমত পোষণ করো? ঈশ্বর এবং মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল, ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টিকে শাসন করেন ও তাদের সংস্থান প্রদান করেন। তিনিই সমস্ত কিছুর উৎস, আর ঈশ্বর যখন সমস্ত সৃষ্টির জন্য সংস্থান প্রদান করেন, মানবজাতি তা উপভোগ করে। অর্থাৎ বলা যায়, মানুষ যখন সেই জীবনকে গ্রহণ করে যা ঈশ্বর সমস্তকিছুকে প্ৰদান করেন, তখন সে সৃষ্টির সমস্ত কিছু উপভোগ করে। ঈশ্বর হলেন কর্তা, আর মানবজাতি ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির ফল উপভোগ করে। তাহলে ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত কিছুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে পার্থক্য কী? ঈশ্বর সমস্ত কিছুর বেড়ে ওঠার বিধানগুলি স্পষ্ট দেখতে পান, আর তিনিই সেই বিধানগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন ও সেগুলির উপর আধিপত্য করেন। অর্থাৎ, সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের দৃষ্টির অধীন ও তাঁর অনুসন্ধানের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। মানবজাতি কি সমস্তকিছু দেখতে পায়? মানবজাতির দেখার ক্ষমতা ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ যতটুকু তাদের ঠিক সামনে রয়েছে। তুমি যদি পর্বতে আরোহণ করো, তাহলে তুমি শুধু পর্বতটিই দেখো। পর্বতের অন্য দিকে কী রয়েছে তা তুমি দেখতে পাও না। তুমি যদি সমুদ্রতটে যাও, তাহলে তুমি যা দেখো তা শুধু সমুদ্রের একটিমাত্র দিক, এবং তার অপর পারটি ঠিক কেমন তা তুমি জানতে পারো না। জঙ্গলে গেলে তুমি তোমার সামনের ও চারপাশের গাছগাছালিই দেখতে পাও, তার পরে আর কী আছে তা তুমি দেখতে পাও না। উচ্চতর, দূরবর্তী, ও গভীরতর স্থানগুলি মানুষ দেখতে পায় না। তাদের ঠিক সামনে, তাদের দৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে যা আছে তারা শুধু সেটুকুই দেখতে পায়। মানুষ যদি বা বছরের ঋতুচক্রের নিয়ন্ত্রক বিধান, কিংবা সমস্ত কিছু কীভাবে বেড়ে ওঠে তার বিধানগুলি জানেও, তারা তাহলেও সমস্ত বস্তুকে পরিচালনা করতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। অথচ ঈশ্বর সৃষ্টির সমস্তকিছুকে ঠিক সেইভাবেই দেখেন যেভাবে তিনি তাঁর নিজের নির্মাণ করা কোনো একটি যন্ত্রকে দেখতেন। তিনি প্রতিটি উপাদান ও প্রতিটি সংযোগের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত, সেগুলির নীতি কী, তাদের নকশাগুলি কেমন, আর কীইবা সেগুলির উদ্দেশ্য—ঈশ্বর সে সবই জানেন চূড়ান্ত স্বচ্ছতার সাথে। তাই ঈশ্বর হলেন ঈশ্বর, আর মানুষ হল মানুষ! যদিও মানুষ হয়তো বিজ্ঞানের ও সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক বিধানসমূহের বিষয়ে তার গবেষণায় গভীরে যেতে পারে, কিন্তু সেই গবেষণার পরিধি সীমাবদ্ধ, এদিকে ঈশ্বর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, যা মানুষের কাছে এক অসীম নিয়ন্ত্রণ। একজন মানুষ কোনো প্রকৃত ফল অর্জন না করেও ঈশ্বরের সামান্য একটি কাজের গবেষণায় তার সারাটা জীবন অতিবাহিত করে দিতে পারে। এই কারণেই, তুমি যদি ঈশ্বরের অধ্যয়নের জন্য শুধু জ্ঞান আর তুমি যা শিখেছ সেসবই ব্যবহার করো, তাহলে তুমি কখনই ঈশ্বরকে জানতে কিংবা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু তুমি যদি সত্য অন্বেষণ ও ঈশ্বরের অন্বেষণের উপায় বেছে নাও, এবং ঈশ্বরকে জানার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁকে দেখো, তাহলে একদিন তুমি উপলব্ধি করবে যে ঈশ্বরের কার্য ও তাঁর প্রজ্ঞা সর্বত্র বিরাজমান, এবং তুমি জানবে যে কেন ঈশ্বরকে সমস্তকিছুর কর্তা ও সমস্তকিছুর প্রাণের উৎস বলা হয়। তুমি এইরকম উপলব্ধি যত বেশি অর্জন করবে, ততই তুমি উপলব্ধি করবে যে কেন ঈশ্বরকে সমস্তকিছুর কর্তা বলা হয়। সমস্তকিছু, এবং তুমি সহ প্রতিটি বস্তু, অবিরাম ঈশ্বরের সংস্থান লাভ করে চলেছ। তুমি স্পষ্টভাবে এ-ও বুঝতে পারবে যে এই পৃথিবীতে এবং এই মানবজাতির মধ্যে, ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউ নেই যার সেই ক্ষমতা ও সারসত্য থাকতে পারে যার দ্বারা তিনি সমস্তকিছুর অস্তিত্বকে শাসন করেন, পরিচালনা করেন, ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। যখন তুমি এই উপলব্ধিতে উপনীত হবে, তখন তুমি প্রকৃতই বুঝতে পারবে যে ঈশ্বর তোমার ঈশ্বর। তুমি যখন এই পর্যায়ে পৌঁছবে, তখন তুমি ঈশ্বরকে প্রকৃতই গ্রহণ করে নেবে, এবং তাঁকে তোমার ঈশ্বর ও তোমার প্রভু হওয়ার অনুমতি দেবে। যখন তুমি এরকম এক উপলব্ধি অর্জন করেছ ও তোমার জীবন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তখন ঈশ্বর আর তোমার পরীক্ষা নেবেন না বা তোমাকে বিচার করবেন না, তিনি তোমার কাছ থেকে কিছু দাবীও করবেন না, কারণ তুমি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবে, তাঁর অন্তরকে জানবে, এবং তোমার অন্তরে তাঁকে প্রকৃতরূপে গ্রহণ করে নেবে। ঈশ্বরের সমস্তকিছুর উপর আধিপত্য ও ব্যবস্থাপনার এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হল মানুষকে আরও বেশি জ্ঞান ও উপলব্ধি প্রদান করা—তোমাকে নিছক স্বীকার করানোই নয়, বরং তোমাকে আরও একটি ব্যবহারিক উপায়ে ঈশ্বরের কার্যাবলী জানানো ও উপলব্ধি করানোও।

মানবজাতির জন্য ঈশ্বর যে দৈনন্দিন খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করেন

এইমাত্র, আমরা পরিবেশের একটি অংশ নিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে আলোচনা করেছি, বিশেষ করে, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতির বিষয়ে, যা ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টির সময় প্রস্তুত করেছিলেন। আমরা আলোচনা করেছি পাঁচটি বস্তুর বিষয়ে, পরিবেশের পাঁচটি উপাদান। আমাদের পরিবর্তী বিষয়টি মানুষের কায়িক জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, এবং তা সেই জীবনের জন্য আরও বেশি প্রাসঙ্গিক, ও জীবনের প্রয়োজনীয় শর্তগুলির মধ্যে পূর্বে আলোচিত পাঁচটি বস্তুর চেয়ে অধিকতর পরিপূর্ণ। অর্থাৎ, তা হলো সেই খাদ্য যা মানুষ ভোজন করে। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে জীবনের জন্য উপযুক্ত একটি পরিবেশে স্থাপন করলেন; তারপর, মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়ল খাদ্য ও জলের। মানুষের এই প্রয়োজন ছিল, তাই ঈশ্বর তার জন্য অনুরূপ প্রস্তুতি করলেন। সুতরাং, ঈশ্বরের কার্যের প্রতিটি পদক্ষেপ ও তাঁর প্রতিটি কাজ শুধু কিছু শূন্যগর্ভ শব্দ নয় যা উচ্চারণ করা হচ্ছে, বরং তা প্রকৃত ও ব্যবহারিক কর্ম যা সম্পাদন করা হচ্ছে। খাদ্য কি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের জন্য অপরিহার্য নয়? খাদ্য কি বায়ুর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ? তারা উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। মানবজাতির অস্তিত্বরক্ষা এবং মানব জীবনের অব্যাহত যাত্রাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য উভয়েই হচ্ছে আবশ্যক শর্ত ও উপাদান। কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ—বায়ু, না কি জল? তাপমাত্রা, নাকি খাদ্য? এগুলি সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ এগুলির মধ্যে থেকে কোনো একটিকে বেছে নিতে পারে না, কারণ তারা এগুলির মধ্যে যেকোনো একটি ছাড়াও থাকতে পারে না। এটি একটি প্রকৃত ও বাস্তবিক সমস্যা, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে থেকে তোমার কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার মতো বিষয় এটি নয়। তুমি জানো না, কিন্তু ঈশ্বর জানেন। তুমি যখন খাদ্য দেখো, তুমি ভাবো, “আমি খাদ্য ছাড়া থাকতে পারব না!” কিন্তু তোমাকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার অব্যবহিত পরেই কি তুমি জানতে যে তোমার খাদ্যের প্রয়োজন? তুমি জানতে না, কিন্তু ঈশ্বর জানতেন। ক্ষুধার্ত বোধ করার পর এবং তোমার গ্রহণের জন্য গাছে ফল ও মাটিতে শস্যকণা দেখার পরেই তুমি অনুভব করেছিলে যে তোমার খাদ্যের প্রয়োজন। শুধুমাত্র যখন তুমি তৃষ্ণার্ত হলে আর ঝরনার জল দেখতে পেলে, শুধুমাত্র যখন তুমি পান করলে, তারপরেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলে যে তোমার জল প্রয়োজন। ঈশ্বর আগে থেকেই মানুষের জন্য জল তৈরী করে রেখেছিলেন। খাদ্য, তা কেউ তিনবেলাই ভোজন করুন কিংবা দুইবেলা, বা তারও বেশি, সংক্ষেপে বলা যায়, তা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের জন্য অপরিহার্য। তা মানব শরীরের স্বাভাবিক, অবিরাম বেঁচে থাকাকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির একটি। তাহলে, অধিকাংশ খাদ্যই কোথা থেকে আসে? প্রথমত, খাদ্য আসে মাটি থেকে। ঈশ্বর মানুষের জন্য আগে থেকেই মাটি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, আর শুধু বৃক্ষ বা তৃণই নয়, নানান রকমের উদ্ভিজ্জের বেঁচে থাকার পক্ষেই তা উপযুক্ত। ঈশ্বর মানুষের জন্য সবরকমের শস্যের ও অন্যান্য নানান খাদ্যের বীজ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, এবং তিনি মানবজাতিকে বীজ বপনের উপযুক্ত মাটি ও জমি দিয়েছিলেন, এবং এই সমস্তকিছু থেকেই মানবজাতি খাদ্য লাভ করে। নানান প্রকারের খাদ্য কোনগুলি? তোমরা হয়ত তা ইতিমধ্যেই জানো। প্রথমেই, নানান রকমের দানাশস্য। নানান প্রকারের দানাশস্য কোনগুলি? গম, বিভিন্নরকম জোয়ার ও বাজরা, এবং অন্যান্য ভুসি জাতীয় দানাশস্য। খাদ্যশস্যও দক্ষিণ থেকে উত্তর জুড়ে নানান রকমের হয়: বার্লি, গম, ওট, বাজরা এবং আরও অনেক। এই বিভিন্ন প্রজাতি বিভিন্ন অঞ্চলে চাষের জন্য উপযুক্ত। ধানও আছে নানান প্রকারের। দক্ষিণে রয়েছে নিজস্ব প্রকার, সেগুলির শস্যদানাগুলি লম্বা আর সেগুলি দক্ষিণের মানুষের জন্য উপযুক্ত কারণ সেখানকার জলবায়ু উষ্ণতর, অর্থাৎ স্থানীয় মানুষকে খেতে হবে ইন্ডিকা চালের মত জাতের ভাত যা খুব বেশি আঠালো নয়। তাদের চাল খুব বেশি আঠালো হলে চলবে না, অন্যথায় তাদের ক্ষুধামান্দ্য হবে আর তারা তা হজম করতে পারবে না। উত্তরাঞ্চলের মানুষ তুলনায় আঠালো চালের ভাত খায়, যেহেতু উত্তর সর্বদাই শীতল, তাই সেখানকার মানুষকে বেশি আঠালো খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। এরপর, রয়েছে নানান প্রকারের বীনও, যা মাটির উপরে বেড়ে ওঠে, আর রয়েছে মূলজাতীয় সব্জি, যা মাটির নিচে বৃদ্ধি পায়, যেমন আলু, মিষ্টি আলু, কচু সহ আরো অনেক। আলুর ফলন হয় উত্তরে, যেখানে সেগুলির গুণমান অত্যন্ত উচ্চ। মানুষের যখন খাওয়ার মত কোনো শস্যদানা থাকে না, তখন প্রধান খাদ্য হিসাবে আলু দিনে তিনবেলা মানুষকে খাবারের যোগান দিতে পারে। সঞ্চিত খাদ্য ভান্ডার হিসাবেও আলু ব্যবহৃত হতে পারে। মিষ্টি আলুর গুণমান যদিও সাধারণ আলুর চেয়ে কিছুটা খারাপ, কিন্তু তাহলেও এগুলিকে দৈনিক তিনবেলার আহারের প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যখন খাদ্যশস্যের অভাব হয়, মানুষ মিষ্টি আলু দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে। কচু, যা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ প্রায়শই ভক্ষণ করে, সেটিও একইভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, এবং প্রধান খাদ্য হিসাবেও এটিকে পরিবেশন করা যায়। এরকমই এত বৈচিত্র্যময় ফসলাদি, যা মানুষের দৈনিক খাদ্য ও পানীয়র জন্য প্রয়োজনীয়। পাঁউরুটি, বাও বান, নুডল, ভাত, চালের নুডল ও অন্যান্য নানান জিনিস বানাতে মানুষ ব্যবহার করে নানাবিধ শস্যদানা। ঈশ্বর মানুষকে প্রচুর পরিমাণে এই বিবিধ শস্যদানা প্রদান করেছেন। এত প্রকারভেদ কেন রয়েছে তা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিষয়: এগুলি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের ভিন্ন ভিন্ন মাটি ও জলবায়ুতে বেড়ে ওঠার পক্ষে উপযুক্ত; যেখানে তাদের বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণ মানবদেহের বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শুধুমাত্র এই শস্যদানাগুলি ভক্ষণ করেই মানুষ তাদের শরীরের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পুষ্টি উপকরণ ও উপাদান বজায় রাখতে পারে। উত্তরাঞ্চলীয় খাদ্য এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় খাদ্য আলাদা, তবে সেগুলির মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে মিলই বেশি। উভয় প্রকার খাদ্যই মানব শরীরের নিয়মিত প্রয়োজন মেটাতে পারে ও তার স্বাভাবিক অস্তিত্বরক্ষার সহায়ক হতে পারে। তাই, প্রতিটি অঞ্চলেই প্রচুর প্রজাতি উৎপন্ন হয় কারণ মানুষের শরীরের সেগুলিই প্রয়োজন যা এই ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য সরবরাহ করে—তাদের প্রয়োজন মাটিতে জন্মানো এই বিভিন্ন খাদ্যের সরবরাহ যাতে দেহের স্বাভাবিক অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে, যাতে তারা একটা স্বাভাবিক মানব জীবন যাপন করতে পারে। সংক্ষেপে, ঈশ্বর মানুষের প্রতি বরাবরই অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। ঈশ্বরের মানুষকে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বৈচিত্র্যহীন নয়—বরং, যথেষ্টই বৈচিত্র্যময়। মানুষ যদি খাদ্যশস্য ভক্ষণ করতে চায়, তারা তা ভক্ষণ করতে পারে। কেউ কেউ ভাতের চেয়ে গম বেশি পছন্দ করে, আর গম পছন্দ না করলে, তারা ভাত খেতে পারে। লম্বা দানা, ছোট দানা সহ সব রকমের চাল রয়েছে—এবং সেগুলির প্রতিটিই মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে। সুতরাং, মানুষ যদি এই দানাশস্যগুলি ভক্ষণ করে—তারা নিজের খাদ্যের ব্যাপারে অত্যধিক খুঁতখুঁতে না হলে—তাদের পুষ্টির অভাব হবে না এবং তারা আমৃত্যু নিশ্চিতরূপে সুস্থভাবে বেঁচে থাকবে। ঈশ্বর যখন মানবজাতিকে খাদ্য প্রদান করেছিলেন তখন তাঁর মনে এই ধারণাটিই ছিল। মানবদেহ এই বস্তুগুলি ছাড়া থাকতে পারে না—এটিই কি বাস্তব নয়? এই বাস্তব সমস্যাগুলি মানুষ নিজেরা সমাধান করতে পারবে না, কিন্তু ঈশ্বর এগুলির জন্য প্রস্তুত ছিলেন: তিনি আগে থেকেই এগুলির বিষয়ে ভেবে রেখেছিলেন এবং মানবজাতির জন্য প্রস্তুতি সেরে রেখেছিলেন।

ঈশ্বর মানবজাতিকে শুধু এইগুলিই দেননি—তিনি মানবজাতিকে সব্জিও দিয়েছেন! তুমি যদি আর কিছু না খেয়ে শুধু ভাতই খাও, তাহলে তা থেকে তুমি যথেষ্ট পুষ্টি উপকরণ নাও পেতে পারো। অন্যদিকে, তুমি যদি কয়েকটি সব্জি ভেজে নাও কিংবা মূল খাবারের সঙ্গে কিছুটা স্যালাড মিশিয়ে নাও, তাহলে সব্জিতে থাকা ভিটামিন এবং সব্জিগুলির নানাবিধ খনিজ ও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান তোমার শরীরের প্রয়োজনগুলি স্বাভাবিকভাবে মেটাতে সক্ষম হবে। তাছাড়া মানুষ তাদের প্রধান খাবারের মাঝে একটু-আধটু ফলও খেতে পারে। কখনও কখনও, মানুষের আরও বেশি তরলের কিংবা অন্যান্য পুষ্টি উপাদান বা ভিন্ন স্বাদের প্রয়োজন হয়, আর সেই প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য আছে ফল ও সব্জি। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের মাটি আর জলবায়ু যেহেতু ভিন্ন, তাই প্রতিটি অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সব্জি ও ফল উৎপন্ন হয়। দক্ষিণের জলবায়ু অত্যধিক উষ্ণ হওয়ার ফলে সেখানকার অধিকাংশ ফল ও সব্জিই শরীর শীতল করতে পারে, যা ভক্ষণ করলে মানব শরীরে শীতলতা ও উষ্ণতার ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়। এর বিপরীতে, উত্তরাঞ্চলে সব্জি ও ফলের প্রকার তুলনায় কম, তবুও স্থানীয় মানুষের উপভোগ করার পক্ষে তা যথেষ্ট। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে সমাজে উন্নয়ন এবং তথাকথিত সামাজিক অগ্রগতির কারণে, ও সেইসাথে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমকে সংযোগকারী যোগাযোগ ও পরিবহনের উন্নতির কারণে, উত্তরাঞ্চলের মানুষও দক্ষিণাঞ্চলের কিছু কিছু ফল ও সব্জি ভক্ষণ করতে কিংবা দক্ষিণের আঞ্চলিক পণ্যসমাগ্রী উপভোগ করতে সক্ষম হয়, এবং তারা বছরের সবকটি মরশুমেই তা করতে পারে। যদিও তা মানুষের ক্ষুধা আর পার্থিব কামনা-বাসনাগুলি পূরণ করতে সক্ষম, তবে তাদের শরীর অনিচ্ছাকৃতভাবেই নানাবিধ ক্ষতির শিকার হয়। এর কারণ হল, ঈশ্বরের মানবজাতির জন্য প্রস্তুত করা খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে এমন কিছু কিছু খাদ্য এবং সব্জি ও ফলমূল রয়েছে যা দক্ষিণের মানুষের জন্য, আবার এমন খাদ্য, সব্জি আর ফলমূলও রয়েছে যা উত্তরের মানুষের জন্য। অর্থাৎ, তুমি যদি দক্ষিণে জন্মগ্রহণ করতে, তাহলে দক্ষিণের খাদ্যগুলি গ্রহণ করাই তোমার জন্য উপযুক্ত হতো। ঈশ্বর বিশেষভাবে এই খাদ্য, ফলমূল ও সব্জি তৈরী করেছেন কারণ দক্ষিণের জলবায়ু একটি নির্দিষ্ট প্রকারের। উত্তরের খাদ্য উত্তরাঞ্চলের মানুষের শরীরের জন্যই প্রয়োজনীয়। অথচ মানুষের অতিভোজনের প্রবৃত্তি থাকার ফলে, তারা অজান্তেই নিজেদের নতুন নতুন সামাজিক প্রবণতার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে, এবং তারা অচেতনভাবে এই বিধানগুলি লঙ্ঘন করছে। যদিও মানুষ মনে করে যে তাদের জীবন অতীতের জীবনের চেয়ে বেশি ভালো, কিন্তু এই ধরনের সামাজিক অগ্রগতি গোপনেই ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মানুষের শারীরিক ক্ষতি সাধন করে। ঈশ্বর তা দেখতে চান না, এবং মানুষকে এইসমস্ত খাদ্য, ফলমূল ও সব্জি সরবরাহ করার সময় তিনি এরকম চাননি। ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করে মানুষ নিজেই এই বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

এমনকি এই সমস্তকিছু ছাড়াও, ঈশ্বর মানবজাতিকে যে আনুকূল্য প্রদান করেছেন তা সত্যিই প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ, এবং প্রতিটি স্থানের নিজস্ব স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্রী রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু কিছু স্থান লাল রঙের খেজুর জাতীয় ফলে সমৃদ্ধ (যা জুজুব নামেও পরিচিত), অন্যান্য স্থান সমৃদ্ধ আখরোটে, আবার আরও কিছু স্থান চীনাবাদাম কিংবা অন্যান্য বিভিন্ন বাদামে সমৃদ্ধ। এই পার্থিব বস্তুগুলির সবই মানব শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে। তবে ঈশ্বর মানবজাতিকে সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক সময়ে, বছরের ঋতু ও সময় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সরবরাহ করেন। মানবজাতি শারীরিক উপভোগের প্রতি লালায়িত এবং তারা উদরসর্বস্ব, তাই মানবজাতিকে সৃষ্টি করার সময় ঈশ্বর মানুষের বৃদ্ধির যে প্রাকৃতিক বিধানগুলির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেগুলি লঙ্ঘন করা তাদের পক্ষে সহজ। উদাহরণস্বরূপ চেরি ফলকে নেওয়া যাক। জুন মাসের কাছাকাছি সময়ে এগুলি পাকে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, আগস্ট মাসে চেরি আর থাকে না। এগুলি মাত্র দুই মাসের জন্য তাজা রাখা যেতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত কৌশল ব্যবহার করে, মানুষ এখন এই সময়কাল বারোমাসে বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে, এমনকি পরের বছরের চেরির মরশুম পর্যন্তও। এর অর্থ হল সারা বছর জুড়েই চেরি পাওয়া যায়। এই ঘটনাটি কি স্বাভাবিক? (না।) তাহলে চেরি খাওয়ার সেরা মরশুম কোনটি? জুন থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে। এই সময়ের পর, তা তুমি যত তাজাই রাখো না কেন, এগুলির স্বাদ আর একই রকম থাকে না, মানব শরীরের যা প্রয়োজন সেসব এগুলি সরবরাহও করে না। সময়কাল একবার গত হলেই, তুমি যে রাসায়নিকই ব্যবহার করো না কেন, এগুলির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার সময় যা ছিল সেসব দিয়ে তুমি আর একে পূর্ণ করতে পারবে না। এছাড়াও, রাসায়নিক পদার্থ মানুষের যে ক্ষতি সাধন করে তা কেউই সমাধান বা পরিবর্তন করতে পারবে না, সে তারা যত চেষ্টাই করুক না কেন। তাহলে, বর্তমান বাজার অর্থনীতি মানুষের জন্য কী নিয়ে আসে? মানুষের জীবন বেশি ভালো বলে মনে হয়, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পরিবহন অত্যন্ত সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে, আর মানুষ চারটি মরশুমের যেকোনো সময়েই সবরকম ফল ভক্ষণ করতে পারে। উত্তরাঞ্চলের মানুষ এখন কলা, ও সেইসাথে দক্ষিণের যেকোনো আঞ্চলিক উপাদেয় খাদ্য, ফল কিংবা অন্যান্য খাবার নিয়মিত ভক্ষণ করতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর মানবজাতিকে এই জীবন প্রদান করতে চান না। এইরকম বাজার অর্থনীতি হয়তো মানুষের জীবনে কিছুটা সুবিধা নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তা অনিষ্ট সাধনও করতে পারে। বাজারে প্রাচুর্যের ফলে, অনেকেই নিজেদের মুখে কী তুলে দিচ্ছে তা চিন্তা না করেই খাদ্য গ্রহণ করে। এই স্বভাব হল প্রকৃতির বিধানগুলির লঙ্ঘন, আর এটি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকারক। তাই, বাজার অর্থনীতি মানুষের জীবনে প্রকৃত আনন্দ নিয়ে আসতে পারে না। তোমরা নিজেরাই দেখে নাও। সারা বছর জুড়েই কি আঙুর বিক্রি হয় না? সত্যি বলতে কি, আঙুর তোলার পর খুব স্বল্প সময়ের জন্যই তাজা থাকে। তুমি যদি পরের বছরের জুন মাস পর্যন্ত এগুলি রেখে দাও, তারপরেও সেগুলিকে কি আর আঙুর বলা যায়? নাকি সেগুলিকে “আবর্জনা” নাম দেওয়াই শ্রেয় হবে? এগুলির মধ্যে শুধু যে তাজা আঙুরের উপাদানের অভাব তা-ই নয়—এগুলিতে থাকে অনেক বেশি পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ। এক বছর পরে এগুলি আর তাজা থাকে না, এবং এগুলির মধ্যে যে পুষ্টি উপকরণ ছিল তা-ও অনেক আগেই চলে গেছে। মানুষ যখন আঙুর খায়, তাদের মনে হয়: “আমাদের কি সৌভাগ্য! তিরিশ বছর আগে কি আমরা এই মরশুমে আঙুর খেতে পারতাম? তুমি চাইলেও তা পারতে না! জীবন এখন কতই না ভালো!” এটাই কি প্রকৃত সুখ? তুমি যদি আগ্রহী হও, তাহলে রাসায়নিক উপায়ে সংরক্ষিত আঙুর সম্পর্কে তুমি নিজেই গবেষণা করে দেখে নিতে পারো সেগুলি কী দিয়ে তৈরী আর মানুষের পক্ষে এই উপাদানগুলি উপকারী কি না। বিধানের যুগে, যখন ইস্রায়েলীরা মিশর ত্যাগ করেছিল এবং ভ্রমণ করছিল, ঈশ্বর তাদের তিতির আর মান্না জাতীয় বাজরা দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর কি মানুষকে এই খাবারগুলি সংরক্ষণের অনুমতি দিয়েছিলেন? তাদের অনেকেই ছিল অদূরদর্শী ও তাদের আশঙ্কা ছিল যে পরের দিন হয়ত আর খাবার থাকবে না, তাই তারা সেসবের কিছু অংশ পরে ব্যবহারের জন্য সরিয়ে রেখেছিল। তারপর কী হলো? পরের দিন, তা পচে গেল। ঈশ্বর তোমাকে ঐ খাদ্যের কিছুটা সরিয়ে রাখতে দেন না, কারণ তুমি যাতে অনাহারে না থাকো ঈশ্বর সেই প্রস্তুতি সেরে রেখেছিলেন। কিন্তু মানবজাতির সেই প্রত্যয় ছিল না, তাদের ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাসও ছিল না। তারা সর্বদাই নিজেদের কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা করে চলে, এবং মানবজাতির প্রতি প্রস্তুতির নেপথ্যে ঈশ্বরের যত্ন ও ভাবনাগুলি দেখতে পায় না। তারা এই বিষয়টি অনুভব করতে পারে না, আর তাই তারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের সম্পূর্ণ আস্থাও রাখতে পারে না, তারা সর্বদাই ভাবছে: “ঈশ্বরের কর্মসমূহ বিশ্বাসযোগ্য নয়! কে জানে আমাদের যা প্রয়োজন ঈশ্বর তা দেবেন কি না বা কখন দেবেন! আমি যদি ক্ষুধার্ত হই এবং ঈশ্বর যদি না খাদ্য সরবরাহ করেন, তাহলে আমি কি অনাহারে থাকব না? আমার কি পুষ্টির অভাব ঘটবে না?” দেখো, মানুষের প্রত্যয় কত দুর্বল!

শস্যদানা, ফলফলাদি ও সব্জি এবং সব ধরণের বাদাম—এইগুলি হল নিরামিষ খাদ্য। এগুলির মধ্যে সেই সব পুষ্টি উপাদান রয়েছে যা মানবদেহের প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য যথেষ্ট, যদিও এগুলি নিরামিষ খাদ্য। তবে, ঈশ্বর বলেননি: “আমি মানবজাতিকে শুধু এই খাদ্যগুলিই প্রদান করব। ওরা শুধুমাত্র এগুলিই ভক্ষণ করুক!” ঈশ্বর এখানেই থেমে থাকেননি, বরং মানবজাতির জন্য প্রস্তুত করেছেন আরও নানাবিধ খাদ্যসম্ভার, যা কিনা আরও বেশি সুস্বাদু। কী সেই খাদ্যসম্ভার? এগুলি হল নানাবিধ মাংস ও মাছ যা তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই দেখতে ও খেতে পারো। তিনি মানুষের জন্য অনেক, অনেক ধরনের মাংস ও মাছ তৈরী করেছেন। মাছ বাস করে জলে, আর সেই জলের মাছের দেহ স্থলে বসবাসকারী পশুদের দেহের চেয়ে ভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরী, এবং তা মানুষকে ভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদানের যোগান দিতে পারে। মাছের এমন বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যা মানবদেহে শীতলতা এবং তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু সুস্বাদু খাদ্য অত্যধিক পরিমাণে ভক্ষণ করা উচিত নয়। আমি আগেই যেমন বলেছি, ঈশ্বর মানুষকে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ সংস্থান প্রদান করেন, যাতে মানুষ স্বাভাবিকভাবে এবং ঋতু ও সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তাঁর সেই দান যথাযথভাবে উপভোগ করতে পারে। এখন, পক্ষীজাতীয় খাদ্যের মধ্যে কী কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে? মুরগী, তিতির, ঘুঘু সহ আরো অনেক কিছুই। অনেকেই আবার হাঁস ও রাজহাঁসের মাংসও খায়। যদিও ঈশ্বর এই সমস্ত প্রকার মাংসের সংস্থান করেছেন, তিনি তাঁর মনোনীত লোকেদের কাছে কতকগুলি দাবী জানিয়েছিলেন এবং বিধানের যুগে তিনি তাদের খাদ্যাভ্যাসে বিশেষ কিছু সীমা আরোপ করেছিলেন। বর্তমানে, এই সীমা নিজ নিজ স্বাদ ও ব্যক্তিগত ব্যাখার উপর নির্ভরশীল। এই নানাবিধ মাংস মানবদেহে নানান রকম পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে, শরীরে প্রোটিন ও লৌহের শূন্যস্থান পূর্ণ করে, রক্তকে সমৃদ্ধ করে, পেশী ও অস্থিকে মজবুত করে, এবং শারীরিক শক্তি তৈরি করে। মানুষ সেসব যেভাবেই রান্না করুক বা খাক না কেন, এইসব মাংস মানুষকে তাদের খাদ্যের স্বাদ বাড়াতে ও তাদের ক্ষুধা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, একইসাথে তাদের উদরও পরিতৃপ্ত হয়। সবচেয়ে বড় কথা, এই খাদ্যগুলি মানবদেহের দৈনন্দিন পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে পারে। ঈশ্বর যখন মানবজাতির জন্য খাদ্য প্রস্তুত করেছিলেন তখন তিনি এটি বিবেচনা করেছিলেন। সবজি রয়েছে, মাংস রয়েছে, এ কি প্রাচুর্য নয়? কিন্তু মানুষের উপলব্ধি করা উচিত যে ঈশ্বর যখন মানবজাতির জন্য সকল খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করেছিলেন তখন তাঁর অভিপ্রায় কী ছিল। তিনি কি চেয়েছিলেন যে মানুষ এই খাদ্যগুলি অত্যধিক পরিমাণে গ্রহণ করুক? মানুষ যখন এই স্থূল বাসনাগুলি চরিতার্থ করার চেষ্টায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন কী হয়? সে কি অত্যধিক পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে না? অত্যধিক পুষ্টি কি বিভিন্নভাবে মানবদেহের ক্ষতি করে না? (হ্যাঁ।) এই কারণেই ঈশ্বর সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে সবকিছু ভাগ করে দেন, এবং মানুষকে বিভিন্ন সময় ও ঋতুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বিভিন্ন খাবার উপভোগ করে। যেমন ধরো, অত্যধিক উষ্ণ গ্রীষ্ণ ঋতুর পর, মানুষ তাদের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে উত্তাপ এবং একইসাথে প্যাথোজেনিক শুষ্কতা ও আর্দ্রতা একত্রিত করে। শরতের আগমন হলেই অনেক রকমের ফল পাকে, এবং মানুষ যখন এই ফলগুলি ভক্ষণ করে, তাদের শরীরে স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর হয়ে যায়। এই সময়ে, গবাদি পশু ও মেষও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাই ঠিক এই সময়েই পুষ্টির জন্য মানুষের আরও বেশি পরিমাণে মাংস ভক্ষণ করা উচিত। নানান ধরনের মাংস ভক্ষণ করার ফলে, মানুষের শরীর শক্তি ও উষ্ণতা লাভ করে যা তাদের শীতকালের ঠাণ্ডা সহ্য করতে সাহায্য করে, এবং তারা নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে শীতের মরশুম অতিবাহিত করে।  মানবজাতিকে কী এবং কখন প্রদান করতে হবে, এবং বিভিন্ন বস্তুকে তিনি কখন বৃদ্ধি পাওয়াবেন, ফল ধরাবেন, ও পরিপক্ক করে তুলবেন, ঈশ্বর পরম যত্ন ও নির্ভুলতার সাথে তা নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় করেন। এটি “মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে খাবারের প্রয়োজন তা ঈশ্বর কীভাবে প্রস্তুত করেন”-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনেক ধরনের খাদ্যের পাশাপাশি, ঈশ্বর মানবজাতিকে জলের উৎসও প্রদান করেন। ভোজনের পর, মানুষকে জল পানও করতে হয়। শুধুমাত্র ফলও কি যথেষ্ট? মানুষ শুধুমাত্র ফলের উপর নির্ভর করে বাঁচতে পারে না, তাছাড়া কোনো কোনো মরশুমে তো কোন ফলই ধরে না। তাহলে, মানবজাতির জলের সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যেতে পারে? হ্রদ, নদী ও ঝর্ণা সহ, মাটির উপরে এবং নীচে নানাবিধ জলের উত্স প্রস্তুত করে ঈশ্বর এই সমস্যার সমাধান করেছেন। জলের এই উত্সগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না দূষিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এগুলির অপব্যবহার বা ক্ষতি না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা পানযোগ্য। অন্য কথায়, মানবজাতির ভৌত দেহের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার জন্য খাদ্যের উৎসের ক্ষেত্রে, ঈশ্বর অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, অত্যন্ত নির্ভুল এবং অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা তৈরি করেছেন, যাতে মানুষের জীবন সমৃদ্ধ ও প্রাচুর্যপূর্ণ হয় এবং তার কোন কিছুর অভাব না থাকে। মানুষ তা অনুভব করতে ও দেখতে পারে।

উপরন্তু, সমস্তকিছুর মধ্যে ঈশ্বর কিছু গাছপালা, জীবজন্তু এবং বিভিন্ন ভেষজ সৃষ্টি করেছেন বিশেষভাবে মানুষের শরীরের আঘাত সারিয়ে তুলতে বা অসুস্থতার চিকিৎসা করার জন্য। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ পুড়ে যায়, বা দুর্ঘটনাক্রমে ছ্যাঁকা খায় তাহলে তার কী করা উচিত? তুমি কি পোড়া জায়গাটি শুধু জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারো? তুমি কি সেই অংশটি যেকোনো একটি কাপড় দিয়ে মুড়ে দিতে পারো? যদি তুমি তা করো, তাহলে ক্ষতস্থান পুঁজে ভরে যেতে পারে বা সংক্রমিত হতে পারে। অথবা ধরো, যদি কারো জ্বর হয় বা সর্দি লাগে, কাজ করার সময় আঘাত পায়, ভুল জিনিস খেয়ে ফেলে পেটের রোগ হয়, অথবা জীবনশৈলীর কারণে বা আবেগজনিত সমস্যা দ্বারা সৃষ্ট কোন অসুখ হয়, যার মধ্যে রয়েছে রক্তনালী সংক্রান্ত রোগ, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, বা অভ্যন্তরীণ অঙ্গ সংক্রান্ত রোগব্যাধি, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কিছু গাছপালা রয়েছে যেগুলি তাদের সেইসব ব্যাধি নিরাময় করে। এমন গাছপালা রয়েছে যা রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে ও স্থবিরতা দূর করে, ব্যথা উপশম করে, রক্তপাত বন্ধ করে, প্রয়োজনে শরীরকে অসাড় করে, ত্বক নিরাময় করতে সাহায্য করে এবং ত্বককে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে, জমে থাকা রক্তকে ছড়িয়ে দেয় ও শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করে—সংক্ষেপে, দৈনন্দিন জীবনে এই উদ্ভিদগুলির ব্যবহার রয়েছে। মানুষ তাদের ব্যবহার করতে পারে, এবং এগুলি মানব শরীরের জন্যই ঈশ্বর প্রস্তুত করেছেন যাতে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। ঈশ্বর মানুষকে এগুলির মধ্যে কয়েকটিকে ঘটনাক্রমে আবিষ্কার করার অনুমতি দিয়েছিলেন, সেখানে অন্যগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল এমন মানুষদের দ্বারা যাদের ঈশ্বর সেই কাজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন, অথবা আবিষ্কৃত হয়েছিল তাঁরই সমন্বিত বিশেষ ঘটনার ফল হিসাবে। এই গাছপালা আবিষ্কারের পর, মানবজাতি সেগুলি হস্তান্তর করে দিয়ে যাবে এবং অনেক মানুষ সেগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে। তাই ঈশ্বরের এইসব উদ্ভিদ সৃষ্টি যথেষ্ট মূল্যবান এবং অর্থবহ। সংক্ষেপে, এই সমস্ত জিনিসই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, তিনি যখন মানবজাতির জীবনযাপনের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন, তখন তাঁর দ্বারা প্রস্তুত এবং রোপণ করা হয়েছিল। এগুলি অপরিহার্য। ঈশ্বরের চিন্তাধারা কি মানবজাতির চেয়ে বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ? ঈশ্বর যা করেছেন সেই সমস্তকিছু তুমি যখন দেখো, ঈশ্বরের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে তোমার কি কোন বোধ তৈরী হয়? ঈশ্বর গোপনে কাজ করেন। ঈশ্বর তখন এই সব সৃষ্টি করেছেন যখন মানুষের এই পৃথিবীতে আসা বাকি, যখন মানবজাতির সাথে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না। মানবজাতিকে মাথায় রেখেই সবকিছু করা হয়েছিল, মানুষের অস্তিত্বের স্বার্থে এবং তাদের বেঁচে থাকার কথা চিন্তা করে, যাতে মানবজাতি এই সমৃদ্ধ ও প্রাচুর্যময় বস্তুগত জগতে সুখে বসবাস করতে পারে যা ঈশ্বর তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, খাদ্য বা বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে, যেখানে কোন কিছুর অভাব নেই। এই ধরনের পরিবেশে, মানবজাতি বংশবৃদ্ধি করতে এবং অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

ঈশ্বরের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল কার্যের মধ্যে, এমন কিছু কি আছে যা মূল্যহীন কিংবা অর্থহীন? তিনি যা-ই করেন তার সবই মূল্যবান এবং অর্থবহ। একটি সাধারণ বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক। মানুষ প্রায়শই প্রশ্ন করে: কে প্রথম এসেছিল, মুরগী না ডিম? (মুরগী।) মুরগীই প্রথম এসেছিল, এতে কোনো সন্দেহই নেই! মুরগী কেন প্রথমে এসেছিল? কেনই বা ডিমের আগমন আগে ঘটেনি? মুরগী কি ডিম ফুটেই বেরোয় না? একুশ দিন পরে, মুরগীর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়, তারপর সেই মুরগী আরও ডিম পাড়ে, সেই ডিমগুলি ফুটে আরও মুরগী বের হয়। তাহলে কে আগে এসেছিল, মুরগী না ডিম? তোমরা চূড়ান্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে উত্তর দেবে “মুরগী”। কিন্তু তোমাদের উত্তর এটিই কেন? (বাইবেলে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর পক্ষী ও পশুকুল সৃষ্টি করেছেন।) তাহলে, তোমাদের উত্তর বাইবেল ভিত্তিক। কিন্তু আমি চাই তোমরা তোমাদের নিজস্ব উপলব্ধি সম্পর্কে কথা বল, যাতে আমি বুঝতে পারি ঈশ্বরের কর্ম সম্পাদনের বিষয়ে তোমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান আছে কি না। এখন, তোমরা কি নিজেদের উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত, না কি নও? (ঈশ্বর মুরগী সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা প্রদান করেছেন, অর্থাৎ ডিম পাড়ার ক্ষমতা।) এই ব্যাখাটি কম-বেশি সঠিক। মুরগী আগে এসেছিল, তারপর এসেছিল ডিম। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ কোনো এক বিশেষ সুগভীর রহস্য নয়, কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তবুও একে রহস্যই মনে করে এবং দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা এর সমাধানের চেষ্টা করে, কখনও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। বিষয়টি ঠিক সেরকম, যখন মানুষ জানে না যে ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছেন। তারা এই মৌলিক নীতিটি জানে না, এবং ডিম না মুরগী কার আগমন আগে ঘটা উচিত ছিল সে সম্পর্কে তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণাও নেই। তারা জানে না কোনটির প্রথমে আসা উচিত ছিল, তাই তারা কখনোই উত্তর খুঁজে পায় না। খুবই স্বাভাবিক যে মুরগীই আগে এসেছিল। মুরগীর আগে যদি কোনো ডিম থাকত, তা হতো অস্বাভাবিক! এটি খুবই সহজ একটি বিষয়—অবশ্যই মুরগীই প্রথমে এসেছিল। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশাল উন্নত কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন, এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে মানুষ তা উপভোগ করতে পারে। মুরগির অস্তিত্ত্ব থাকলে স্বাভাবিক নিয়মেই ডিমও আসবে। এটি কি একটি প্রস্তুত সমাধান নয়? যদি ডিমের সৃষ্টিই আগে হতো, তাহলেও কি তাকে ফোটানোর জন্য মুরগীর প্রয়োজন হতো না? সরাসরি মুরগী সৃষ্টি করাটা অনেক বেশি কুশলী সমাধান। এইভাবে, মুরগী ডিম পাড়তে আর ডিমে তা দিয়ে ফোটাতে পারলো, আর মানুষও খাওয়ার জন্য মুরগীর মাংস পেল। কতই সুবিধাজনক! ঈশ্বর যে পথে কার্য সম্পাদন করেন তা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, একেবারেই জটিল নয়। কোথা থেকে এই ডিমগুলি আসে? এগুলি আসে মুরগী থেকে। মুরগী ছাড়া কোনো ডিম হতে পারে না। ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছিলেন তা ছিল এক জীবন্ত বস্তু। মানবজাতি যেমন উদ্ভট, তেমনই হাস্যকর, তারা সর্বদাই সহজ-সরল বিষয়গুলির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে এবং অদ্ভুত কিছু ভ্রান্তিতে উপনীত হয়। মানুষ কতই শিশুসুলভ! ডিম ও মুরগীর মধ্যে সম্পর্কটি স্পষ্ট: মুরগী আগে এসেছিল। এটিই সবচেয়ে নির্ভুল ব্যাখ্যা, বিষয়টিকে উপলব্ধি করার সবচেয়ে নির্ভুল উপায়, এবং নির্ভুলতম উত্তর। এটিই সঠিক।

আমরা এখন কী কী বিষয়ে আলোচনা করলাম? আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম মানবজাতির বসবাসের পরিবেশ নিয়ে, এবং ঈশ্বর সেই পরিবেশের জন্য কী করেছিলেন ও তিনি যা যা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তা নিয়ে। আমরা আলোচনা করেছি তিনি কী আয়োজন করেছিলেন; সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যের সম্পর্কগুলি, যা ঈশ্বর মানবজাতির জন্য প্রস্তুত করেছিলেন; এবং ঈশ্বর কীভাবে এই সম্পর্কগুলিকে সাজিয়েছেন যাতে তাঁর সৃষ্টির বস্তুসকল মানবজাতির ক্ষতি করতে না পারে তা নিয়ে। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের কারণে মানবজাতির পরিবেশের উপর ঘটতে পারতো এরকম ক্ষতিও প্রশমিত করেছেন, যাতে সমস্ত কিছুই তাদের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য পূরণ করে, এবং মানবজাতিকে উপকারী উপাদান সহ একটি উপকারী পরিবেশ এনে দেয়, আর এইভাবে এই ধরনের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং জীবন ও প্রজনন-চক্রকে অবিচলিতভাবে অব্যাহত রাখতে মানবজাতিকে সক্ষম করে। এরপর, আমরা আলোচনা করেছি মানব শরীরের প্রয়োজনীয় খাদ্য—মানবজাতির দৈনন্দিন আহার ও পানীয় নিয়ে। মানবজাতির বেঁচে থাকার জন্য এটিও একটি জরুরি শর্ত। অর্থাৎ, মানবদেহ শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকতে পারে না, শুধু সূর্যালোক, বায়ু কিংবা উপযুক্ত তাপমাত্রাতেই টিকে থাকতে পারে না। মানুষকে পেটও ভরাতে হয়, এবং ঈশ্বর কোনোকিছু উপেক্ষা না করে সেইসব জিনিসের উৎস প্রস্তুত করেছিলেন যার সাহায্যে মানবজাতি তা করতে পারে, সেগুলিই মানবজাতির খাদ্যের উৎস। এমন সমৃদ্ধ ও প্রচুর উৎপাদন—মানবজাতির খাদ্য ও পানীয়ের উৎস—এগুলি দেখার পর তুমি কি একথা বলতে পারো যে ঈশ্বরই মানবজাতির ও তাঁর সৃষ্টির অন্তর্গত সমস্ত বস্তুর সরবরাহের উৎস? সৃষ্টির সময়ে, ঈশ্বর যদি শুধু গাছপালা ও তৃণলতা কিংবা যেকোনো সংখ্যক অন্যান্য জীব সৃষ্টি করতেন, আর এই বিভিন্ন জীব ও গাছপালা যদি শুধুই গাভী আর মেষদের খাওয়ার জন্যই হতো, অথবা জেব্রা, হরিণ ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের পশুর জন্য, মনে করো সিংহ যদি জেব্রা আর হরিণের মতো পশুদের ভক্ষণ করত, আর আর বাঘ ভক্ষণ করত মেষ ও শূকরের মত পশুদের—অথচ মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত কিছুই না থাকত, তাহলে কি চলতো? না, চলতো না। মানবজাতি বেশিদিন অস্তিত্ত্বরক্ষা করতে সমর্থ হতো না। কী হতো যদি মানুষ শুধুই পাতা ভক্ষণ করতো? তাতেও কি কাজ হতো? মেষের জন্য তৈরী যে তৃণ, তা কি মানুষ ভক্ষণ করতে পারতো? কোনো কোনো সময়ে তারা সেই চেষ্টা করলে হয়তো খুব বেশি ক্ষতি হতো না, কিন্তু তারা যদি দীর্ঘকাল এইসব ভক্ষণ করতো, তাহলে তাদের পেট তা সহ্য করতে পারতো না, এবং মানুষ দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতেও পারতো না। এমন কিছু কিছু বস্তুও রয়েছে যা পশুরা খেতে পারে, কিন্তু মানুষের পক্ষে তা বিষাক্ত—পশুরা সেসব খেলে তাদের কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু মানুষের জন্য বিষয়টি তেমন নয়। অর্থাৎ বলা যায়, ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাই ঈশ্বরই মানবদেহের নীতি ও গঠন এবং মানুষের কী প্রয়োজন তা সবচেয়ে ভালো জানেন। ঈশ্বর নিখুঁত স্পষ্টতার সাথে জানেন শরীরের গঠন ও উপাদান, শরীরের বিভিন্ন প্রয়োজন এবং এর অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির কার্যকারিতা, এবং কীভাবে সেগুলি বিভিন্ন পদার্থকে শোষণ করে, নির্মূল করে ও বিপাক করে। মানুষ জানে না; কখনও কখনও, তারা অযৌক্তিকভাবে ভক্ষণ করে, বা অবিবেচকের মত আত্ম-যত্নে রত হয়, যার আধিক্য হয়ে ওঠে ভারসাম্যহীনতার কারণ। ঈশ্বর তোমার জন্য যা প্রস্তুত করেছেন তুমি যদি স্বাভাবিক উপায়ে সেগুলি ভোজন করো ও উপভোগ করো, তাহলে তোমার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো সমস্যাই থাকবে না। এমনকি কখনও যদি তুমি খারাপ মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাও এবং তোমার শরীরের রক্ত চলাচলে অচলাবস্থা আসে, তাহলেও তা কোনো সমস্যাই নয়। তোমাকে শুধু একটি বিশেষ প্রকারের উদ্ভিদ ভক্ষণ করতে হবে, আর তাহলেই রক্তের অচলাবস্থা দূর হয়ে যাবে। ঈশ্বর এই সমস্ত কিছুর জন্য বন্দোবস্ত করেছেন। সুতরাং ঈশ্বরের চোখে মানবজাতির স্থান অন্য যেকোনো জীবের তুলনায় অনেক উঁচুতে। ঈশ্বর প্রত্যেক প্রকারের উদ্ভিদের জন্য একটি পরিবেশ তৈরী করেছেন, প্রতিটি প্রজাতির প্রশুর জন্য তৈরী করেছেন খাদ্য ও একটি পরিবেশ, কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশের জন্য মানবজাতির প্রয়োজনই হল কঠোরতম, এবং সেই প্রয়োজনগুলিকে সামান্যতম উপায়েও উপেক্ষা করা যায় না; তা করা হলে, মানবজাতি আর স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশ, জীবনধারণ ও পুনরুৎপাদন অব্যাহত রাখতে সমর্থ হতো না। ঈশ্বরই তাঁর অন্তরে একথা সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন। ঈশ্বর যখন এ কাজ করেছিলেন, অন্য সমস্তকিছুর তুলনায় এর উপরেই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তোমার জীবনে যেসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু তুমি দেখতে পাও বা উপভোগ করতে পারো, অথবা এমন কোনোকিছু যা তুমি জন্মের সময় থেকে দেখে আসছো বা উপভোগ করে আসছো, সেসবের গুরুত্ব হয়তো তুমি অনুভব করতে পারো না, কিন্তু ঈশ্বর অনেক আগে থেকেই, অথবা গোপনে, তোমার জন্য সেসবের আয়োজন করে রেখেছেন। সর্বাধিক সম্ভাব্য পরিসরে, ঈশ্বর মানবজাতির পক্ষে প্রতিকূল এবং মানবদেহের ক্ষতি করতে পারে এমন সমস্ত নেতিবাচক উপাদানগুলি সরিয়ে দিয়েছেন এবং প্রশমিত করেছেন। এ থেকে কী দেখতে পাওয়া যায়? ঈশ্বর যখন সেই সময় মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন তখন তাদের প্রতি তাঁর যে মনোভাব ছিল তা কি এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? কী ছিল সেই মনোভাব? ঈশ্বরের মনোভাব ছিল সতর্ক ও আন্তরিক, এবং তা কোনো শত্রুশক্তির কিংবা বহিরাগত কোনো কারণের বা তাঁর নিজের ব্যতীত অন্যকারোর শর্তের হস্তক্ষেপ সহ্য করেনি। সেই সময়ে মানবজাতির সৃষ্টি ও পরিচালনায় ঈশ্বরের মনোভাব এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আর ঈশ্বরের মনোভাব কী? মানবজাতির অস্তিত্ত্বরক্ষার পরিবেশ এবং যে জীবন মানুষ উপভোগ করে, সেইসাথে তাদের দৈনন্দিন খাদ্য-পানীয় ও প্রাত্যহিক প্রয়োজন, এসবের মাধ্যমেই আমরা দেখতে পাই মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের দায়িত্বশীল মনোভাব যা তিনি বজায় রেখেছেন মানবজাতিকে সৃষ্টি করার সময় থেকে, সেইসাথে মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য সেই সময়ে তাঁর সংকল্প। এই বস্তুগুলির মধ্যে কি ঈশ্বরের প্রামাণিকতা দৃশ্যমান? তাঁর বিস্ময়করতা? তাঁর অতলতা? তাঁর সর্বশক্তিমত্তা? সমগ্র মানবজাতির ও সেইসাথে তাঁর সৃষ্টির সমস্তকিছুর সংস্থানের জন্য ঈশ্বর তাঁর প্রাজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান উপায়গুলি ব্যবহার করেন। আমি এখন তোমাদের এত কিছু বলার পর, তোমরা কি তাহলে বলতে পারো যে ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস? (হ্যাঁ।) অবশ্যই তাই। তোমাদের কি কোনো সন্দেহ আছে? (না।) সমস্ত কিছুর জন্য ঈশ্বরের সংস্থান এটি দেখানোর জন্য যথেষ্ট যে তিনিই সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস, কারণ তিনি সেই সংস্থানের উৎস যা সমস্ত কিছুকে সক্ষম করেছে অস্তিত্ব রক্ষায়, বেঁচে থাকতে, পুনরুত্পাদন করতে, ও অব্যাহত থাকতে, এবং স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া আর কোন উৎস নেই। ঈশ্বর সমস্ত কিছুর এবং মানবজাতির যাবতীয় প্রয়োজনের জন্য সংস্থান করেন, তা মানুষের সবচেয়ে মৌলিক পরিবেশগত চাহিদা হোক, তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনই হোক, কিংবা হোক সত্যের জন্য প্রয়োজন যা তিনি মানুষের আত্মাকে প্রদান করেন। প্রতিটি দিক থেকে, ঈশ্বরের পরিচয় ও তাঁর মর্যাদা মানবজাতির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; শুধুমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস। অর্থাৎ বলা যায়, এই যে বিশ্বকে মানুষ দেখতে ও অনুভব করতে পারে, ঈশ্বরই তার শাসনকর্তা, প্রভু, এবং প্রদানকারী। মানবজাতির কাছে এটিই কি ঈশ্বরের পরিচয় নয়? এর মধ্যে অসত্য কিছু নেই। তাই তুমি যখন আকাশে পাখিদের উড়ে যেতে দেখো, তোমার জানা উচিত যে যা যা উড়তে সক্ষম সেই সমস্ত কিছু ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। এমন জীবন্ত প্রাণীও রয়েছে যারা জলে সাঁতার কাটে, আর তাদের বেঁচে থাকার নিজস্ব উপায় আছে। যেসকল বৃক্ষ ও গাছপালা মাটিতে বসবাস করে, তারা বসন্তে অঙ্কুরিত ও প্রস্ফুটিত হয়, এবং শরতে তারা ফলধারণ করে ও পাতা ঝরাতে শুরু করে, আর শীতকালের মধ্যে তাদের সমস্ত পাতা ঝরে যায় কারণ সেইসব গাছপালা শীতল আবহাওয়া সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়। এই তাদের বেঁচে থাকার উপায়। ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, এবং প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জীবনধারণ করে এবং নিজের প্রাণশক্তি ও জীবনধারণের আকার প্রদর্শন করতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে। যে যেভাবেই জীবনধারণ করুক না কেন, তারা সকলেই ঈশ্বরের শাসনাধীন। সমস্ত প্রকারের জীবনধারণের উপর ও জীবের উপর শাসনের উদ্দেশ্য কী? তা কি মানবজাতির অস্তিত্ত্বরক্ষার জন্য? তিনি জীবনের সকল বিধান নিয়ন্ত্রণ করেন, সবই মানবজাতির অস্তিত্ত্বরক্ষার জন্য। এ থেকেই দেখা যায় ঈশ্বরের কাছে মানবজাতির বেঁচে থাকা কত গুরুত্বপূর্ণ।

মানবজাতির বেঁচে থাকার ও স্বাভাবিকভাবে পুনরুৎপাদন করার ক্ষমতা ঈশ্বরের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই, মানবজাতির জন্য ও তাঁর সৃষ্ট সমস্ত কিছুর জন্য ঈশ্বর অবিরাম সংস্থান করে চলেছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্নভাবে সকল বস্তুর জন্য সংস্থান প্রদান করেন, আর সমস্ত কিছুর বেঁচে থাকা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তিনি মানবজাতিকে তার স্বাভাবিক অস্তিত্ব বজায় রেখে সামনের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম করে তোলেন। এই হলো আমাদের আজকের আলোচনার দু’টি আঙ্গিক। এই দু’টি আঙ্গিক কী কী? (বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ঈশ্বর এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যেখানে মানুষ বসবাস করে। এটি হল প্রথম দিক। ঈশ্বর সেই সমস্ত পার্থিব বস্তুও প্রস্তুত করেছেন যা মানুষের প্রয়োজন আর যা মানুষ দেখতে ও স্পর্শ করতে পারে।) আমরা আমাদের মূল বিষয়টি এই দুই আঙ্গিকের মাধ্যমে আলোচনা করেছি। আমাদের মূল বিষয়টি কী? (ঈশ্বর সমস্ত কিছুর প্রাণের উৎস।) এই বিষয়ে আমার আলোচনায় কেন এরকম বিষয়বস্তু ছিল সে সম্পর্কে এখন তোমাদের কিছুটা ধারণা হওয়া উচিত। এমন কোনো আলোচনা কি করা হয়েছে যা মূল বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না? একেবারেই না! সম্ভবত, এই কথাগুলি শ্রবণ করার পর, তোমাদের কেউ কেউ কিছুটা উপলব্ধি অর্জন করেছো আর এখন অনুভব করতে পারছ যে এই কথাগুলির ওজন আছে, কথাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বাকিদের হয়তো শুধুই কিছুটা তাত্ত্বিক উপলব্ধি হয়েছে এবং তারা মনে করে যে এই কথাগুলি নিজেরা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। বর্তমানে তোমরা এগুলি কীভাবে উপলব্ধি করছ সেসব নির্বিশেষে, যখন তোমাদের অভিজ্ঞতা একটি বিশেষ দিনে উপনীত হয়, যখন তোমাদের উপলব্ধি একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছয়, অর্থাৎ যখন ঈশ্বরের কর্মসমূহ ও স্বয়ং ঈশ্বর সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান বিশেষ একটি স্তরে পৌঁছয়, তখন তোমরা ঈশ্বরের কর্মসমূহের একটি সুগভীর ও অকৃত্রিম সাক্ষ্য দিতে তোমাদের নিজস্ব বাস্তববাদী ভাষা ব্যবহার করবে।

আমি মনে করি তোমাদের বর্তমান উপলব্ধি এখনও অনেকটাই অগভীর ও আক্ষরিক, কিন্তু আমার আলোচনার এই দুটি দিক শ্রবণ করার পর, তোমরা কি অন্ততপক্ষে এইটুকু চিনে উঠতে পারো যে ঈশ্বর মানবজাতির সংস্থানের লক্ষ্যে কী কী উপায় ব্যবহার করেন অথবা মানবজাতিকে ঈশ্বর কী কী বস্তু প্রদান করেন? তোমাদের কি একটি মৌলিক ধারণা, একটি মৌলিক উপলব্ধি আছে? (হ্যাঁ।) কিন্তু যে দু’টি আঙ্গিক থেকে আমি আলোচনা করলাম বাইবেলের সাথে তার কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে? রাজ্যের যুগে ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তির সঙ্গে তার কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে? (না।) তাহলে আমি এইগুলি নিয়ে কেন আলোচনা করলাম? তা কি এইজন্য যে ঈশ্বরকে জানার জন্য মানুষকে এগুলি উপলব্ধি করতে হবে? (হ্যাঁ।) এই বিষয়গুলি জানা অত্যন্ত জরুরি এবং এগুলি উপলব্ধি করাও অত্যন্ত জরুরি। যেহেতু তোমরা ঈশ্বরকে তাঁর সামগ্রিকরূপে উপলব্ধি করার সন্ধান করতে চাও, নিজেদের শুধুমাত্র বাইবেলে সীমিত রেখো না, এবং ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের বিচার ও শাস্তিতেও সীমাবদ্ধ করে রেখো না। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য কী? এর উদ্দেশ্য মানুষকে জানানো যে ঈশ্বর শুধুমাত্র তাঁর মনোনীত মানুষদেরই ঈশ্বর নন। তুমি বর্তমানে ঈশ্বরকে অনুসরণ করো, এবং তিনি তোমার ঈশ্বর, কিন্তু তিনি কি তাদেরও ঈশ্বর যারা তাঁকে অনুসরণ করে না? ঈশ্বর কি সমস্ত কিছুর ঈশ্বর? (হ্যাঁ।) তাহলে ঈশ্বরের কার্য ও কর্মের পরিধি কি শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ যারা তাঁকে অনুসরণ করে? (না।) তাঁর কার্য ও কর্মসমূহের পরিসর কী? ক্ষুদ্রতম স্তরে, তাঁর কার্য ও কর্মসমূহের পরিসর ঘিরে থাকে সকল মানবজাতি এবং সৃষ্টির সমস্ত বস্তুকে। সর্বোচ্চ স্তরে, তা ঘিরে থাকে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে, যা মানুষের দৃষ্টির অগোচর। তাহলে, আমরা বলতে পারি যে ঈশ্বর সকল মানবজাতির মধ্যে তাঁর কার্য ও কর্ম সম্পাদন করেন, এবং স্বয়ং ঈশ্বরকে তাঁর সামগ্রিকরূপে জেনে উঠতে পারার জন্য মানুষের পক্ষে তা যথেষ্ট। তুমি যদি ঈশ্বরকে জানতে চাও, তাঁকে প্রকৃতই জানতে চাও, প্রকৃতই তাঁকে উপলব্ধি করতে চাও, তাহলে শুধুমাত্র ঈশ্বরের কার্যের তিনটি পর্যায়ে কিংবা অতীতে তাঁর সম্পাদিত কার্যসমূহের কাহিনীতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রেখো না। তুমি যদি তাঁকে এইভাবে জানার চেষ্টা করো, তাহলে তুমি ঈশ্বরের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করছ, আবদ্ধ করে ফেলছ তাঁকে। তুমি ঈশ্বরকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র কোনোকিছু হিসাবে দেখছ। এতে মানুষের উপর কী প্রভাব পড়ে? তুমি কখনোই ঈশ্বরের বিস্ময়করতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে না, জানতে পারবে না তাঁর ক্ষমতা ও সর্বশক্তিমত্তার বিষয়ে, এবং তাঁর কর্তৃত্বের পরিধি সম্পর্কেও। এরকম একটি ধারণা প্রভাবিত করবে তোমার এই সত্যকে স্বীকার করার ক্ষমতাকে যে ঈশ্বরই সমস্তকিছুর শাসনকর্তা, ও সেইসাথে প্রভাবিত করবে ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয় ও মর্যাদা সম্পর্কে তোমার জ্ঞানকে। অন্য কথায়, তোমার ঈশ্বর সম্পর্কিত উপলব্ধি যদি পরিধির মধ্যে সীমিত থাকে, তাহলে তুমি যা পেতে পারো তা-ও সীমিতই। ঠিক এই কারণেই তোমাকে নিজের পরিধি প্রসারিত করতে হবে এবং নিজের দিগন্ত বিস্তৃত করতে হবে। ঈশ্বরের কার্যের পরিধি, তাঁর ব্যবস্থাপনা, তাঁর শাসন, সেই সমস্ত বিষয় যা তিনি পরিচালনা করেন ও যেসবের উপর তিনি শাসন করেন—তোমার উচিত এই সমস্ত বিষয় উপলব্ধির সন্ধান করা। এই সবের মধ্যে দিয়েই তোমাকে ঈশ্বরের কর্মসমূহ উপলব্ধি করতে হবে। এই উপলব্ধি লাভ করলে নিজের অজান্তেই তুমি অনুভব করতে পারবে যে ঈশ্বর শাসন করেন, পরিচালনা করেন, এবং তাদের মধ্যে প্রতিটি বস্তুর জন্যই তিনি সংস্থান করেন, তুমি একথাও প্রকৃতরূপে অনুভব করতে পারবে যে তুমি সমস্তকিছুর একটি অংশ ও একজন সদস্য। ঈশ্বর যেহেতু সমস্ত কিছুর জন্য সংস্থান করেন, তাই তুমিও ঈশ্বরের শাসন ও সংস্থান গ্রহণ করছ। এই সত্য কেউই অস্বীকার করতে পারে না। সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের শাসনের অধীনে তাদের নিজ নিজ বিধান সাপেক্ষ, এবং ঈশ্বরের শাসনের অধীনে, বেঁচে থাকার জন্য সমস্ত কিছুর নিজ নিজ নিয়মাবলী রয়েছে। মানবজাতির নিয়তি ও প্রয়োজনগুলিও ঈশ্বরের শাসন ও সংস্থানের সঙ্গেই আবদ্ধ। এই কারণেই, ঈশ্বরের আধিপত্য ও শাসনের অধীনে, মানবজাতি এবং সমস্ত কিছু আন্তঃসংযুক্ত, আন্তঃনির্ভরশীল, এবং আন্তঃবিজড়িত। এই হল ঈশ্বরের সমস্ত কিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মূল্য।

ফেব্রুয়ারি ২, ২০১৪


স্বয়ং ঈশ্বর, অনন্য ৯

সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর (৩) 

এই সময়কালের মধ্যে ঈশ্বরজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে আমরা কথা বলেছি এবং সম্প্রতি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। প্রসঙ্গটি কী? (সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর।) যে বিষয়বস্তুটি নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম মনে হয় তা সকলের মনে স্পষ্ট দাগ কেটেছিল। আগেরবার আমরা মানবজাতির জন্য ঈশ্বর-সৃজিত জীবনধারণের পরিবেশের কয়েকটি দিক এবং মানুষের জীবনযাপনের নিমিত্ত আবশ্যক ঈশ্বরের দ্বারা প্রস্তুত বিবিধ প্রকারের পরিপোষক উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। বস্তুত, ঈশ্বর যা করেন তা কেবলমাত্র মানুষের জীবনধারণের জন্য একটি পরিবেশ রচনা বা তাদের প্রাত্যহিক জীবননির্বাহের উপাদান প্রস্তুতিকরণের মধ্যে সীমিত নয়। বরং, মানুষের জীবনধারণ ও মানবজাতির জীবনের বিভিন্ন দিক ও অভিমুখের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপুল পরিমাণ রহস্যময় ও আবশ্যক কর্মসমাপন তাঁর কার্যের অন্তর্ভুক্ত। এসকলই ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড। ঈশ্বরের এই কার্যকলাপগুলি শুধুমাত্র তাঁর মানুষের জীবনধারণ ও তাদের নৈমিত্তিক ভরণপোষণের জন্য পরিবেশ নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—তাঁর কার্যের এর চেয়ে অনেক বিস্তৃততর একটা পরিসর রয়েছে। এই দুই প্রকারের কার্য ব্যতীত, মানুষের উদ্বর্তনের উদ্দেশ্যে আবশ্যক জীবনধারণের নানান পরিবেশ ও পরিস্থিতিও তিনি প্রস্তুত করেন। এই বিষয়টিই আজ আমরা আলোচনা করতে চলেছি। এ-ও ঈশ্বরের কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত; তা না হলে, এখানে এ বিষয়ে আলোচনা করা অর্থহীন হতো। মানুষ যদি ঈশ্বরকে জানতে চায়, কিন্তু যদি তাদের কেবল “ঈশ্বর” শব্দটির বিষয়ে, বা ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা তার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে একটা আক্ষরিক উপলব্ধি থাকে, তবে তা কোনো যথার্থ উপলব্ধি নয়। তাহলে ঈশ্বরজ্ঞানের পথটি কী? সেই পথটি হল তাঁর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে ও তাঁর বিভিন্ন অভিমুখের সবগুলির মধ্য দিয়ে তাঁকে জানতে পারা। তাই, ঈশ্বর যখন সকলকিছু সৃজন করেন সেই সময়কালীন, তাঁর কার্যাবলীর বিষয়ে আমাদের আরো আলাপ-আলোচনা করতে হবে।

ঈশ্বর সকলকিছু সৃষ্টি করার পর থেকে সেগুলি একটা সুশৃঙ্খল রীতিতে এবং তাঁর নির্ধারিত বিধান অনুসারে কাজ করে চলেছে ও অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে। তাঁর নিবদ্ধ দৃষ্টির নীচে, তাঁর নিয়মের অধীনে, মানবজাতি জীবনধারণ করেছে, এবং এই সমস্ত সময়টা ধরে সকলকিছু একটা সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে বিকশিত হয়ে চলেছে। কোনোকিছুই এই বিধানসমূহের পরিবর্তন অথবা ধ্বংসসাধন করতে পারে না। ঈশ্বরের নিয়মের কারণেই সকল সত্তা বংশবৃদ্ধি করতে পারে, এবং তাঁর নিয়ম ও ব্যবস্থাপনার জন্যই সকল সত্তা টিকে থাকতে পারে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের নিয়মের অধীনে সকল সত্তা একটা সুশৃঙ্খল রীতিতে জন্মলাভ করে, বিকশিত হয়, অন্তর্হিত হয়, ও পুনর্জন্মপ্রাপ্ত হয়। বসন্ত উপনীত হলে, ঝিরঝিরে বৃষ্টি এক আনকোরা ঋতুর অনুভূতি আনে ও মেদিনী সিক্ত করে। তুষার বিগলিত হয়ে ভূতল কোমল হতে শুরু করে, এবং তৃণাদি মৃত্তিকা ঠেলে নির্গত হয় ও অঙ্কুরিত হতে শুরু করে, ইতোমধ্যে বৃক্ষরাজি ক্রমশ শ্যামল বর্ণ ধারণ করে। এই সকল প্রাণময় সত্তা ধরাতলে তাজা প্রাণশক্তি বয়ে আনে। সকল সত্তা যখন অস্তিত্ব লাভ করে বিকশিত হচ্ছে তখন তা দেখে এমনই মনে হয়। বসন্তের উত্তাপ অনুভবের উদ্দেশ্যে যাবতীয় প্রকারের জীবজন্তু স্ব-স্ব বিবর থেকে নির্গত হয়। গ্রীষ্মে, সকল সত্তা উত্তাপ পোহায় এবং সেই ঋতুর বয়ে আনা উষ্ণতাকে উপভোগ করে। দ্রুতগতিতে তারা বেড়ে ওঠে। বৃক্ষাদি, তৃণলতাদি, তথা সকল প্রকার উদ্ভিদের প্রবল বেগে বৃদ্ধি ঘটে চলে, যতক্ষণ না অবশেষে তারা মুকুলিত ও ফলবন্ত হয়। গ্রীষ্মের সময় মানব সহ সকল প্রাণী ভারি ব্যস্ত। শরৎকালে বৃষ্টি শারদীয় শীতলতা নিয়ে আসে, আর সকল প্রকার জীবিত প্রাণী ফসল কাটার মরশুমের আগমন আঁচ করতে শুরু করে। সকল সত্তা ফলবান হয়, এবং শীতের প্রস্তুতি হিসাবে খাদ্য যোগানের উদ্দেশ্যে মানুষ ওইসব নানান রকমের ফল আহরণ করে ঘরে তুলতে শুরু করে। শীতকালে, হিমেল আবহাওয়া যখন জাঁকিয়ে বসে, সকল প্রাণী তখন ক্রমশ নিস্তব্ধতা ও বিশ্রামের মধ্যে থিতু হতে শুরু করে, আর এই মরশুমে মানুষও কাজকর্মে সাময়িক ক্ষান্তি দেয়। এক ঋতু থেকে অপর ঋতুতে, বসন্ত থেকে গ্রীষ্ম ও শরৎ হয়ে শীতে উত্তরণ—এই সমস্ত পরিবর্তন ঈশ্বরের প্রবর্তিত বিধান অনুসারেই সংঘটিত হয়। এই বিধানসমূহ প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি সকলকিছুর, তথা মানবজাতিরও, নেতৃত্বদান করেন এবং তিনি মানবজাতির উদ্দেশ্যে এক প্রাচুর্যময় ও বর্ণাঢ্য জীবনপ্রণালী উদ্ভাবন করেছেন, জীবনধারণের জন্য পরিবর্তনশীল উষ্ণতা ও ঋতু-বিশিষ্ট এক পরিবেশ নির্মাণ করেছেন। অতএব, জীবনধারণের এমন এক সুশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে মানুষ সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকতে ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে। মানুষ এই বিধানগুলির রদবদল ঘটাতে পারে না, এবং কোনো মানুষ অথবা অন্য কোনো সত্তা এগুলির লঙ্ঘন করতে পারে না। যদিও অগণন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে—সমুদ্র পরিণত হয়েছে প্রান্তরে, প্রান্তর সমুদ্রে—এই বিধানসমূহের অস্তিত্ব তবু অব্যাহত আছে। ঈশ্বর রয়েছেন বলে, এবং তাঁর নিয়ম ও ব্যবস্থাপনার কারণেই, বিধানসমূহও বিদ্যমান রয়েছে। এই প্রকার সুশৃঙ্খল, বৃহদায়তন পরিবেশে, মানবজীবন এই বিধানসমূহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই বিধানসমূহের অধীনে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ জন্ম নিয়েছিল, এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ এর অধীনে জীবনধারণ করেছে। প্রজন্মের পর প্রজন্মব্যাপী জীবনধারণের এই সুশৃঙ্খল পরিবেশ এবং ঈশ্বর-সৃষ্ট বিবিধ বস্তুর সকলকিছুই মানুষ উপভোগ করেছে। মানুষ যদিও এধরনের বিধানসমূহকে স্বাভাবিক প্রকৃতিদত্ত বলেই গণ্য করে, এবং সেগুলিকে অনায়াসলভ্য হিসাবে তুচ্ছজ্ঞান করে, এবং যদিও তারা অনুভব করতে পারে না যে এই বিধানসমূহের সমন্বয়সাধন করছেন ঈশ্বর, এই বিধানসমূহের উপর আধিপত্য করছেন ঈশ্বর, তবু, যাই ঘটুক না কেন, ঈশ্বর নিয়ত এই অপরিবর্তনশীল কার্যে ব্যাপৃত রয়েছেন। তাঁর এই পরিবর্তনরহিত কার্যের উদ্দেশ্য হল মানবজাতির উদ্বর্তন, যাতে মানুষ জীবনধারণ অব্যহত রাখতে পারে। 

সমগ্র মানবজাতিকে প্রতিপালন করার উদ্দেশ্যে সকলকিছুর সীমানা নির্ধারণ করেন ঈশ্বর

আজ আমি যে বিষয়ে আলোচনা করতে চলেছি তা হল, ঈশ্বর যে বিধানসমূহ সকলকিছুর মধ্যে প্রবর্তন করেছেন, তা কীভাবে সমগ্র মানবজাতির প্রতিপালন করে। এটি বেশ বিস্তৃত এক বিষয়, তাই এটিকে আমরা কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে একাদিক্রমে আলোচনা করতে পারি, যাতে সেগুলিকে তোমাদের কাছে প্রাঞ্জল ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা যায়। এই পদ্ধতিতে, তোমাদের পক্ষে অনুধাবন করা আরো সহজসাধ্য হয়ে উঠবে, এবং তোমরা ক্রমশ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে।

প্রথম পর্ব: ঈশ্বর প্রতিটি প্রকারের ভূখণ্ডের সীমানা নির্ধারণ করেন

তাহলে প্রথম অংশটি থেকে শুরু করা যাক। ঈশ্বর যখন সকলকিছু সৃষ্টি করেন, তিনি পর্বত, সমতল, মরুভূমি, পাহাড়, নদী ও হ্রদের সীমানা অঙ্কন করে দিয়েছিলেন। ভূপৃষ্ঠের উপর পর্বতমালা, সমতল, মরুভূমি ও পাহাড় যেমন আছে, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন জলাধারসমূহও। এগুলি বিভিন্ন রকমের ভূমিরূপ গড়ে তোলে, তাই নয় কি? এগুলির মধ্যে ঈশ্বর সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সীমানির্দেশ বলতে বোঝায়, পর্বতরাজির রয়েছে নির্দিষ্ট সীমারেখা, সমতলভূমিগুলির নিজস্ব সীমানা আছে, মরুভূমিগুলির রয়েছে এক নির্দিষ্ট একটা চৌহদ্দি, আবার পাহাড়গুলিরও এক স্থির পরিসর রয়েছে। নদী ও হ্রদের মতো জলাধারসমূহেরও একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাপ আছে। অর্থাৎ, ঈশ্বর যখন সকলকিছু সৃষ্টি করেন, তখন তিনি সকলকিছুকেই সুস্পষ্টরূপে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর ইতিপূর্বেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন কোনো নির্দিষ্ট পর্বতের ব্যাসার্ধ কত কিলোমিটার হওয়া উচিৎ এবং সেটির পরিসরই বা কতখানি। তিনি এ-ও নিরূপণ করে দিয়েছিলেন যে একটা বিশেষ সমতলভূমির ব্যাসার্ধ কত কিলোমিটার হবে এবং তার পরিসরই বা কী হবে। সকলকিছু সৃষ্টি করার সময়, মরুভূমিগুলির সীমানা এবং পাহাড়গুলির বিস্তার ও তাদের অনুপাত, এবং সেগুলির চতুঃসীমানায় কী কী থাকবে তা-ও তিনি স্থির করে দিয়েছিলেন—এই সবকিছুই তাঁর দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। নদী ও হ্রদ সৃজনের সময়েই তিনি সেগুলির বিস্তার নিরূপণ করে দিয়েছিলেন—এগুলির সকলেরই নিজস্ব সীমানা রয়েছে। তাহলে, “সীমানা” বলতে আমরা কী বোঝাতে চাই? কিছু পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি ঈশ্বর কীভাবে সকলকিছুর জন্য বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে সমস্তকিছুর উপর আধিপত্য করেন, সেই বিষয়ে। অর্থাৎ, পর্বতের বিস্তার বা সীমানা পৃথিবীর আবর্তনের কারণে বা সময়ের অগ্রগতির সাথে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হবে না। এগুলি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়, এবং ঈশ্বরই সেগুলির অপরিবর্তনীয়তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সমতলভূমিগুলির পরিসর, সেগুলির বিস্তার কতখানি, সেগুলির চতুঃসীমানায় কী কী রয়েছে—এসকল ঈশ্বরের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এগুলির নিজস্ব সীমারেখা রয়েছে, আর সেই অর্থে, সমভূমির পৃষ্ঠদেশ থেকে যথেচ্ছভাবে মৃত্তিকাস্তূপ উঁচু হয়ে উঠতে পারে না। সমভূমি হঠাৎ করে পর্বতে পরিণত হতে পারে না—তা হবে অসম্ভব। যে বিধান ও সীমানার বিষয়ে কিছুপূর্বে বলা হয়েছিল, এ-ই হল তার অর্থ। মুরুভূমির কথা যদি ধরি, আমরা এখানে মরুভূমির সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী বা অন্য কোনো ধরনের ভূমিরূপ বা ভৌগোলিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করবো না, শুধু সেগুলির সীমানার উল্লেখ করবো। ঈশ্বরের নিয়মের অধীনে, মরুভূমির সীমারেখাও প্রসারিত হবে না। কারণ ঈশ্বর মরুপ্রান্তরকে সেটির নিজস্ব বিধি ও সীমারেখা প্রদান করেছেন। সেটির আয়তন কত বিস্তৃত এবং সেটির কার্যকারিতা কী, কীসের দ্বারা তা পরিবেষ্টিত, এবং সেটির অবস্থান কোথায়—এসকল ঈশ্বর ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। মরুভূমি সেটির সীমানা অতিক্রম করবে না অথবা সেটির অবস্থান পরিবর্তন করবে না, এবং সেটির ক্ষেত্রফল যদৃচ্ছ সম্প্রসারিত হবে না। যদিও নদী ও হ্রদের মতো সকল জলপ্রবাহ নিয়মানুগ ও অবিশ্রান্ত, তবু সেগুলি কখনো স্বীয় বিস্তৃতির বাইরে বা সীমানা ছাড়িয়ে সঞ্চালিত হবে না। যে অভিমুখে সেগুলির প্রবাহিত হওয়ার কথা, সকলে সেই এক অভিমুখেই সুশৃঙ্খলভাবে প্রবাহিত হয়। তাই ঈশ্বরের বিধি-বিধানের আওতায়, কোনো নদী অথবা হ্রদ পৃথিবীর আবর্তনের কারণে অথবা চলমান সময়ের সাথে যদৃচ্ছ বিশুষ্ক হবে না, অথবা নির্বিচারে প্রবাহের গতিমুখ বা জলরাশির পরিমাণ পরিবর্তন করবে না। এসবকিছুই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ, এই মানবজাতির মাঝে ঈশ্বরের দ্বারা সৃজিত সকলকিছুর সুনির্দিষ্ট অবস্থান, এলাকা ও সীমানা আছে। সুস্পষ্টতরভাবে বললে, ঈশ্বর যখন সকলকিছু সৃজন করেছিলেন, তখনই সেগুলির সীমারেখা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, এবং তা খেয়ালমাফিক রদবদল, নবায়ন, বা পরিবর্তনসাধন করা যাবে না। “যদৃচ্ছ” শব্দটির অর্থ কী? এর অর্থ, আবহাওয়া, তাপমাত্রা, বা পৃথিবীর আবর্তন-বেগের কারণে সেগুলি ইচ্ছা মতো স্থানপরিবর্তন করবে না, সম্প্রসারিত হবে না, বা সেগুলির আদি আকৃতির রূপান্তর ঘটাবে না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো একটি পর্বত এক নির্দিষ্ট উচ্চতাবিশিষ্ট হয়, সেটির তলদেশ হয় এক নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট, সেটির এক নির্দিষ্ট উচ্চতা থাকে, এবং সেটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গাছপালা ধারণ করে। এই সকলকিছুই ঈশ্বরের দ্বারা পরিকল্পিত ও পূর্বনির্ধারিত, এবং তা যথেচ্ছভাবে পরিবর্তিত হবে না। সমতলভূমির কথা ধরলে, অধিকাংশ মানুষ সমভূমিতে বসবাস করে, এবং জলবায়ুর কোনো পরিবর্তন তাদের বসবাসের এলাকা বা তাদের অস্তিত্বের মূল্যকে প্রভাবিত করবে না। এমনকি ঈশ্বর-সৃষ্ট এইসব নানাবিধ ভূমিরূপ ও ভৌগোলিক পরিবেশের অন্তর্ধৃত বস্তুসমূহও ইচ্ছে মতো পরিবর্তিত হবে না। উদাহরণস্বরূপ, মরুভূমির উপাদানসমূহ, ভূগর্ভস্থ খনিজভাণ্ডারের প্রকৃতি, মরুভূমিতে ধৃত বালুরাশির পরিমাণ ও তার বর্ণ, মরুভূমির গভীরতা—এইসব খেয়ালমাফিক পরিবর্তিত হবে না। কেন এই সব ইচ্ছা মতো পরিবর্তিত হবে না? ঈশ্বরের নিয়ম ও তাঁর ব্যবস্থাপনার কারণে। ঈশ্বর-সৃষ্ট এইসমস্ত বিচিত্র ভূমিরূপ ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সকলকিছুকে তিনি এক পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পরিচালনা করছেন। সেই কারণেই, ঈশ্বরের দ্বারা সৃজিত হওয়ার শতসহস্র, এমনকি অযুত-লক্ষ বছর পরেও এসকল ভৌগোলিক পরিমণ্ডলগুলি অদ্যবধি বিদ্যমান রয়েছে, এবং আজও সেগুলি স্ব-স্ব নির্ধারিত কার্যকারিতায় বহাল রয়েছে। যদিও বিশেষ বিশেষ সময়কালে আগ্নেয়গিরি লাভা উদ্গিরণ করে, এবং বিশেষ বিশেষ সময়কালে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, এবং ভূপৃষ্ঠ জুড়ে ব্যাপক স্থানচ্যুতি ঘটে, কিন্তু তবু ঈশ্বর কোনোক্রমেই কোনো প্রকার ভূমিরূপকে সেটির মৌলিক কার্যকারিতা খোয়াতে দেবেন না। একমাত্র ঈশ্বরের এই ব্যবস্থাপনা, তাঁর বিধি, এবং এই বিধানসমূহের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণের কারণেই, এই সমস্তকিছু—মানবজাতি যা দর্শন ও উপভোগ করে সেই সবকিছু—পৃথিবীপৃষ্ঠে এক সুশৃঙ্খল রীতিতে টিকে থাকতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর কেন পৃথিবীপৃষ্ঠে বিদ্যমান এই সকল বিচিত্র ভূমিরূপকে এইভাবে পরিচালনা করেন? তাঁর উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে জীবনধারণকারী সজীব বস্তুগুলি সকলেই যেন একটা সুস্থিত পরিবেশ পায়, এবং সেই সুস্থিত পরিবেশের মধ্যে তারা যেন তাদের জীবনধারা অব্যাহত রাখতে ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এই সকলকিছু—যাকিছু জঙ্গম ও যাকিছু স্থাবর, যারা নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস নেয় ও যারা নেয় না—তারা সকলে মিলে মানবজাতির জীবনধারণের উপযোগী এক অদ্বিতীয় পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। কেবল এই ধরনের প্রতিবেশই মানুষকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রতিপালন করতে পারে, এবং কেবল এই ধরনের প্রতিবেশই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার সুযোগ দিতে পারে।

এইমাত্র আমি যা আলোচনা করেছি তা একটি বিস্তৃত প্রসঙ্গ, সম্ভবত তোমাদের জীবন থেকে এটি খানিকটা সম্পর্কচ্যুত, কিন্তু আমি আস্থা রাখি তোমরা সকলেই এটা উপলব্ধি করতে পারবে। অর্থাৎ, সমস্তকিছুর উপর তাঁর আধিপত্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—বাস্তুতই অতীব গুরুত্ববাহী! এই বিধানের অধীনে সকল সত্তার বিকশিত হওয়ার পূর্বশর্ত কী? এই বিকাশ ঘটে ঈশ্বরের নিয়মের কারণে। তাঁর নিয়মের কারণেই সকলকিছু তাঁর নিয়মের অভ্যন্তরে তাদের নিজ নিজ কার্যাবলী সম্পন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ, পর্বত অরণ্যকে প্রতিপালন করে এবং অরণ্য, প্রতিদানে, তার মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন পশু-পাখিকে প্রতিপালন করে ও সুরক্ষা দেয়। সমতলভূমি হল মানুষের নিমিত্ত প্রস্তুত ফসল বপনের একটা মঞ্চ, একই সঙ্গে বিভিন্ন পশুপাখির বাসস্থানও বটে। এগুলি মানবজাতির অধিকাংশ সদস্যকে সমতল ভূভাগে বসবাস করার সুযোগ দেয়, এবং মানুষের জীবনে সাচ্ছন্দ্য প্রদান করে। এবং সমভূমির মধ্যে তৃণভূমিও পড়ে—বিপুল, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। এই তৃণভূমিগুলি ভূপৃষ্ঠের উপর উদ্ভিজ্জের আচ্ছাদন প্রদান করে। সেগুলি মৃত্তিকাকে সুরক্ষিত রাখে এবং তৃণভূমিবাসী গবাদি পশু, মেষ ও অশ্বাদি প্রতিপালন করে। মরুভূমিও তার নিজস্ব কার্য নির্বাহ করে। তা মনুষ্য-বসবাসের স্থান নয়; মরুভূমির কাজ হল আর্দ্র জলবায়ুকে শুষ্কতর করা। নদী ও হ্রদের প্রবাহ মানুষের কাছে স্বচ্ছন্দে পাণীয় জল বহন করে আনে। এগুলি প্রবাহিত হলে মানুষ পান করার জল পাবে এবং সকল বস্তু ও সত্তার জলের প্রয়োজন সহজেই মিটবে। এগুলিই হল বিভিন্ন ভূমিরূপের ঈশ্বর-চিহ্নিত সীমারেখা।

দ্বিতীয় পর্ব: ঈশ্বর প্রতিটি প্রকারের প্রাণীর জন্য সীমানা নির্ধারণ করেন

ঈশ্বরের দ্বারা চিহ্নিত এই সীমানাগুলির কারণে, বিভিন্ন ভূমিরূপ জীবনধারণের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ সৃজন করেছে, এবং জীবনধারণের এই পরিবেশগুলি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও জীবজন্তুর পক্ষে উপযুক্ত হয়ে উঠেছে এবং তাদের উদ্বর্তনের পরিসরও দিয়েছে। এখান থেকেই বিভিন্ন জীবন্ত সত্তার জীবনধারণের পরিবেশের সীমারেখা গড়ে উঠেছে। এ-ই হল দ্বিতীয় অংশ, এর পরে যার বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি। প্রথমত, পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ কোথায় বাস করে? তারা কি জঙ্গল ও ঝোপেঝাড়ে বাস করে? এগুলিই তাদের বাসগৃহ। তাই, বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের সীমানা নির্ধারণ করা ছাড়াও, ঈশ্বর বিবিধ পাখি ও জীবজন্তু, মাছ, পতঙ্গ ও যাবতীয় উদ্ভিদের জন্য সীমানা চিহ্নিত ও বিধান প্রবর্তন করেছিলেন। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্যের কারণে, এবং বিবিধ ভৌগোলিক পরিবেশ বিদ্যমান থাকার কারণে, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও জীবজন্তু, মাছ, পতঙ্গ ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশ রয়েছে। পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ নানাবিধ গাছপালার মাঝে বসবাস করে, মাছ বাস করে জলে, আর উদ্ভিদ স্থলভূমিতে বর্ধিত হয়। স্থলভূমির মধ্যে পর্বত, সমতল, পাহাড় ইত্যাদি বিবিধ অঞ্চল রয়েছে। পশুপাখিরা একবার তাদের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বাসভূমি পেয়ে গেলে তারা আর উদ্দেশ্যহীনভাবে ইতঃস্তত বিচরণশীল হয় না। অরণ্য ও পর্বত হল তাদের বাসভূমি। কোনোদিন তাদের বাসভূমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে, এই শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যেতো। শৃঙ্খলা লণ্ডভণ্ড হওয়ামাত্র, তার পরিণাম কী হয়? প্রথম কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়? প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানবজাতি। ঈশ্বর-প্রবর্তিত এইসকল বিধান ও সীমারেখার মধ্যে তোমরা কি অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা লক্ষ্য করেছো? যেমন ধরো, মরুভূমির মধ্যে হাতির বিচরণ। এমনতর কিছু কি তোমরা দেখেছো? এমনটি যদি সত্যিই ঘটে থাকে, তবে তা হবে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা, কারণ হাতি বাসস্থান হল অরণ্য, এবং অরণ্যই হল তাদের জন্য ঈশ্বর-প্রনীত জীবনধারণের পরিবেশ। তাদের জীবনধারণের জন্য নিজস্ব পরিমণ্ডল এবং নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বাসভূমি আছে, তাহলে কেন তারা ইতস্তত ছুটে বেড়াতে যাবে? কেউ কি বাঘ-সিংহকে সমুদ্রসৈকতে বিচরণ করতে দেখেছ? না, তোমরা তা দেখনি। বাঘ-সিংহের বাসগৃহ হল অরণ্য ও পর্বত। সমুদ্রবাসী তিমি বা হাঙ্গরকে কি কেউ মরুভূমির মধ্য দিয়ে সন্তরণরত হতে দেখেছ? না, তোমরা তেমন কখনো দেখনি। তিমি ও হাঙ্গর সমুদ্রের মধ্যে তাদের আবাস নির্মান করে। মানুষের যাপন-পরিবেশে, বাদামি ভালুকের সঙ্গে সহাবস্থান করে এমন মানুষ কি রয়েছে? এমন মানুষ কি রয়েছে যারা তাদের ঘরে ও বাইরে সর্বদা ময়ূর বা অন্য পাখিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে? কেউ কি ঈগল বা বুনো হাঁসকে বানরের সাথে খেলতে দেখেছে? (দেখেনি।) এই সমস্তকিছুই অস্বাভাবিক সংঘটন হতো। আমি যে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করছি যা তোমাদের কানে এত অদ্ভুত ঠেকছে এর উদ্দেশ্য হল তোমাদের এই মর্মে উপলব্ধি করানো যে, ঈশ্বর-সৃষ্ট সকলকিছুর—তা স্থাবর হোক অথবা জঙ্গম, বা তারা নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করতে পারুক কি না পারুক—তাদের উদ্বর্তনের নিজস্ব বিধি আছে। এই সজীব সত্তাগুলি সৃষ্টি করার বহু পূর্বেই ঈশ্বর তাদের জন্য নিজস্ব বাসভূমি ও জীবনধারণের উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব পরিবেশ নির্মাণ করেছিলেন। তাদের জীবনধারণের উদ্দেশ্যে এই জীবিত সত্তাগুলির নিজস্ব পরিমণ্ডল, তাদের নিজস্ব খাদ্য ও তাদের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বাসভূমি ছিল, এবং তাদের বেঁচে থাকার উপযোগী নিজস্ব সুনির্দিষ্ট স্থান, তাদের জীবনধারণের পক্ষে উপযুক্ত উষ্ণতাবিশিষ্ট স্থান ছিল। তাই তারা যেদিকে ইচ্ছা ইতস্তত ঘুরে বেড়াতো না, বা মানবজাতির উদ্বর্তনকে বিপদগ্রস্ত করতো না, বা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতো না। এইভাবেই, ঈশ্বর সকলকিছু পরিচালনা করেন, মানবজাতির জীবনধারণের নিমিত্ত সর্বোৎকৃষ্ট পরিবেশের সংস্থান করেন। তার জীবনধারণের নিজস্ব পরিবেশের মধ্যেই প্রত্যেক জীবন্ত সত্তা তার নিজস্ব জীবন-পরিপোষক খাদ্য আহরণ করে। এই খাদ্যের মাধ্যমে তারা তাদের জীবনধারণের মূলীভূত পরিবেশের সঙ্গে সংসক্ত থাকে। সেই ধরনের প্রতিবেশের মধ্যে তাদের জন্য ঈশ্বর-প্রবর্তিত বিধান অনুযায়ী তারা তাদের উদ্বর্তন, বংশবৃদ্ধি, এবং অগ্রগমন অব্যাহত রাখে। এইরূপ বিধানসমূহের কারণে, ঈশ্বরকৃত পূর্বনির্ধারণের কারণে, মানবজাতির সঙ্গে সকলকিছু সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বসবাস করে, এবং মানবজাতি সকলকিছুর সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে একত্রে সহাবস্থান করে।

তৃতীয় পর্ব: ঈশ্বর মানবজাতিকে লালনের জন্য পরিবেশ ও প্রাণীজগতের সংরক্ষণ করেন

ঈশ্বর সকলকিছু সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেগুলির সীমারেখা স্থাপন করেছিলেন; এই সকলকিছুর মধ্যে তিনি সকল প্রকার জীবিত বস্তুর প্রতিপালন করেছিলেন। একই সঙ্গে, মানবজাতির উদ্দেশ্যে জীবনধারণের বিভিন্ন উপায়ও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন, অতএব তুমি দেখতে পাও যে, মানবজাতির জীবনধারণের কেবল যে একটিমাত্রই উপায় রয়েছে, এমন নয়, তাদের জীবনধারণের উপযোগী কেবল যে এক ধরনেরই পরিবেশ বিদ্যমান, তা-ও নয়। পূর্বে আমরা ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের জন্য নানাবিধ খাদ্য ও জলের উৎসের প্রস্তুতিকরণের বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম, যে খাদ্য ও জল মানবজাতির জীবনকে দৈহিকভাবে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই মানবজাতির ভিতর সকল মানুষই যে খাদ্যশস্য খেয়ে প্রাণধারণ করে তা নয়। ভৌগোলিক পরিবেশ ও ভূমিরূপের পার্থক্যের কারণে মানুষের জীবনধারণের বিভিন্ন উপায় থাকে। জীবনধারণের এইসকল উপায়গুলি ঈশ্বরের দ্বারা প্রস্তুতকৃত। তাই সকল মানুষই প্রাথমিকভাবে কৃষিকাজে নিযুক্ত নয়। অর্থাৎ, সকল মানুষই যে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের খাদ্য আহরণ করে, তা নয়। এবার আমরা তৃতীয় অংশটির বিষয়ে আলোচনা করতে চলেছি: মানবজাতির নানাবিধ বৈচিত্রময় জীবনশৈলীর কারণে, সীমারেখার উদ্ভব ঘটেছে। তাহলে মানুষের অন্যান্য কী কী প্রকারের জীবনশৈলী বিদ্যমান? খাদ্যের উৎসের প্রকারভেদ অনুযায়ী অন্য কী কী ধরনের মানুষ রয়েছে? বেশ কিছু মৌলিক প্রকারের মানুষ রয়েছে।

প্রথম প্রকারটি হল শিকারজীবী জীবনশৈলী। সেটা কী তা সকলেই জানে। শিকার অবলম্বন করে যারা জীবনধারণ করে তারা কী খায়? (শিকার করা পশুপাখি।) তারা অরণ্যের পশুপাখি আহার করে। “শিকার করা পশুপাখি” একটি আধুনিক শব্দবন্ধ। শিকারীরা বিষয়টিকে ক্রীড়া হিসাবে দেখে না; তারা তা গণ্য করে খাদ্য হিসাবে, তাদের দৈনন্দিন পরিপোষণ আকারে। ধরা যাক, কেউ একজন একটি হরিণ শিকার করেছে। তাদের এই হরিণ শিকার করাটা একজন কৃষকের মাটি থেকে খাদ্য আহরণ করার অনুরূপ। একজন কৃষক জমি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং এই খাদ্য যখন সে দেখে, তখন সে খুশি ও স্বচ্ছন্দ বোধ করে। ভোজনের পক্ষে পর্যাপ্ত ফসল থাকলে, পরিবার আর ক্ষুধার্ত থাকবে না। কৃষকের হৃদয় হয় উদ্বেগমুক্ত, এবং সে পরিতৃপ্ত বোধ করে। একজন শিকারীও তার শিকার-লব্ধ বস্তুকে দেখে স্বচ্ছন্দ ও পরিতৃপ্ত বোধ করে কারণ তাকে আর খাদ্যের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। পরবর্তী ভোজনকালে আহারের উপযোগী কিছু একটা রয়েছে, এবং ক্ষুধার্ত থাকার আর প্রয়োজন নেই। এ হল এমন এক ব্যক্তি যে জীবনধারণের জন্য শিকার করে। শিকারের দ্বারা যারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, তাদের অধিকাংশই পার্বত্য অরণ্যে বসবাস করে। এরা কৃষিকাজ করে না। সেইসকল অঞ্চলে কর্ষণযোগ্য জমি পাওয়া দুষ্কর, তাই তারা বিভিন্ন জীবন্ত প্রাণীর উপর, শিকার-লব্ধ পশুর উপর, নির্ভর করে জীবনধারণ করে। এই হল সাধারণ মানুষের থেকে স্বতন্ত্র প্রথম প্রকারের জীবনশৈলী।

দ্বিতীয় প্রকারটি হল পশুপালকের জীবনপ্রণালী। জীবিকার জন্যে যারা পশুপালন করে তারা কি জমিতে কৃষিকাজও করে? (না।) কীভাবে তারা জীবনধারণ করে? (বছরের অধিকাংশ সময় জীবিকার জন্য তারা গবাদি পশু ও মেষ পালন করে, এবং শীতের সময় তাদের সেই পশুসম্পদকে বধ করে তারা ভক্ষণ করে। তাদের প্রধান খাদ্য হল গোমাংস ও মেষমাংস, এবং তারা দুধ সহযোগে চা পান করে। পশুপালকরা বছরের চারটি ঋতুতেই কর্মব্যস্ত থাকে বটে, কিন্তু তাদের খাওয়াদাওয়ার মান বেশ ভালো। দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী ও মাংস তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে।) জীবিকার জন্য যারা পশুপালন করে মুখ্যত তারা গোমাংস ও মেষমাংস আহার করে, মেষ ও গরুর দুধ পান করে, এবং গবাদি পশু ও ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের পালিত পশুদের তারা চারণভূমিতে চরাতে নিয়ে যায়। তাদের চুলের মধ্যে দিয়ে বাতাস খেলে যায়, রোদ্দুর এসে পড়ে তাদের মুখে। আধুনিক জীবনের মানসিক চাপের সম্মুখীন তাদের হতে হয় না। সারাদিন তারা সুনীল আকাশ ও তৃণাচ্ছন্ন প্রান্তরের উন্মুক্ত বিস্তারের দিকে চেয়ে থাকে। পশুপালনজীবী মানুষদের অধিকাংশ তৃণভূমি অঞ্চলে বাস করে, এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা তাদের যাযাবরসুলভ জীবনধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিছুটা একাকিত্বময় হলেও তৃণভূমির জীবন অত্যন্ত সুখের জীবনও বটে। এই জীবনরীতি মন্দ নয়!

জীবনরীতির তৃতীয় প্রকারটি হল মৎস্যশিকারীর জীবন। মনুষ্যজাতির একটি ক্ষুদ্রাংশ সমুদ্রের তীরে বা ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করে। তাদের বাসভূমি জল দ্বারা পরিবেষ্টিত, সমুদ্র অভিমুখী। জীবিকার জন্য এই মানুষগুলি মৎস্যশিকার করে। মৎস্যজীবী মানুষদের খাদ্যের উৎস কী? তাদের খাদ্যের উৎসগুলির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সকল প্রকার মৎস্য, সামুদ্রিক আহার্য, এবং অন্যান্য সমুদ্রজাত পদার্থ। মৎস্যজীবীগণ জমিতে কৃষিকাজ করে না, পরিবর্তে তাদের প্রত্যেকটা দিন অতিবাহিত হয় মৎস্যশিকার করে। তাদের প্রধান খাদ্যের মধ্যে পড়ে বিভিন্ন ধরনের মাছ ও সমুদ্রজাত দ্রব্য। সময় বিশেষে সেগুলির বিনিময়ে তারা চাল, আটা-ময়দা ও অত্যাবশ্যক প্রাত্যহিক সামগ্রী ক্রয় করে। এ হল জলের নিকটে বসবাসকারী মানুষদের দ্বারা নির্বাহিত এক ভিন্নপ্রকার জীবনশৈলী। জলের কাছাকাছি বসবাস করার ফলে তাদের খাদ্যের জন্য তারা জলের উপর নির্ভর করে, এবং মাছ ধরার মাধ্যমে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। মৎস্যশিকার শুধু যে তাদের খাদ্যের একটা উৎসের সন্ধান দেয় তা-ই নয়, এই কাজ তাদের জীবিকানির্বাহের উপায়ও বটে।

জমিতে কৃষিকাজ করা ছাড়াও মানুষ প্রধানত উল্লিখিত জীবনযাত্রার তিনটি পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন নির্বাহ করে। কিন্তু, মানুষদের গরিষ্ঠ অংশ জীবিকার প্রয়োজনে কৃষিকাজই করে, মানুষের স্বল্প কয়েকটি গোষ্ঠী কেবল পশুপালন, মৎস্যশিকার, এবং পশুপাখি শিকারের মাধ্যমে জীবননির্বাহ করে। কৃষিজীবী মানুষদের কীসের প্রয়োজন রয়েছে? তাদের প্রয়োজন হয় জমির। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মাটিতে ফসল বপন করে তারা জীবনধারণ করে, এবং শাকসবজি, ফলমূল অথবা খাদ্যশস্য, যা-ই তারা বপন করুক না কেন, মৃত্তিকা থেকেই তারা তাদের খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করে।

এই বিভিন্ন জীবনশৈলীগুলি যে প্রাথমিক শর্তগুলির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি কী? যে পরিবেশে তারা জীবনধারণ করতে সক্ষম তাকে এক বুনিয়াদি স্তর থেকে সংরক্ষণ করা কি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নয়? অর্থাৎ, যারা শিকারের মাধ্যমে জীবনধারণ করে তারা যদি পার্বত্য অরণ্য বা পশুপাখি খুইয়ে ফেলতো, তাহলে তাদের জীবিকানির্বাহের উৎস নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এই মানবগোষ্ঠী ও এই ধরনের মানুষগুলির কোন অভিমুখে যাওয়া উচিৎ তা অনিশ্চিত হয়ে পড়তো এবং এমনকি হয়তো তাদের অস্তিত্বই লোপ পেতো। আর যারা জীবিকার জন্য পশুপালন করে তাদের বিষয়টা কীরকম? তারা কীসের উপর নির্ভর করে? তারা প্রকৃতপক্ষে যার উপর নির্ভর করে তা তাদের পালিত পশু নয়, বরং তা হল সেই পরিবেশ যেখানে তাদের পালিত পশুগুলি বেঁচে থাকতে পারে—অর্থাৎ, তৃণভূমি। যদি কোনো তৃণভূমি না থাকতো তাহলে পশুপালকরা কোথায় গিয়ে পশুচারণ করত? গবাদি পশু ও মেষগুলি তাহলে কী ভক্ষণ করতো? পালিত পশু না থাকলে এই যাযাবর মানুষগুলির কোনো জীবিকা থাকতো না। জীবিকা নির্বাহের উৎসের অবর্তমানে এই মানুষগুলি কোথায় যেতো? জীবনযাপন অব্যাহত রাখা তাদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়তো; তাদের কোনো ভবিষ্যৎ থাকতো না। যদি জলের কোনো উৎস না থাকতো, এবং নদী ও হ্রদগুলি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যেতো, তাহলে তখনো কি বেঁচে থাকার জন্য জলের উপর নির্ভরশীল ওই সমস্ত মাছের অস্তিত্ব থাকতো? থাকতো না। জীবিকার জন্য জল ও মাছের উপর নির্ভরশীল এই মানুষগুলির জীবন কি অব্যাহত থাকতো? এই মানুষগুলি যখন খাদ্য বা জীবিকার সকল উৎস হারিয়ে ফেলতো, তখন তারা তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে অসমর্থ হতো। অর্থাৎ, কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠী যদি কখনো তাদের জীবিকা বা জীবনধারণের বিষয়ে সমস্যায় সম্মুখীন হতো, তাহলে সেই জনগোষ্ঠী টিকতো না, পৃথিবীর বুক থেকে তারা নিশ্চিহ্ন ও অবলুপ্ত হয়ে যেতো। এবং জীবিকার উদ্দেশ্যে যারা কৃষিকাজ করে তারা যদি তাদের জমি হারিয়ে ফেলতো, যদি তারা যাবতীয় উদ্ভিদের চাষ করে সেগুলির থেকে খাদ্য আহরণ করতে অসমর্থ হতো, তাহলে পরিণতি কী হতো? খাদ্যের অভাবে এই মানুষগুলি কি অনাহারে মারা পড়তো না? আর মানুষ যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করে, তাহলে সেই মানবসম্প্রদায় কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো না? তাহলে, এই হল ঈশ্বরের নানান রকমের পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণ করার উদ্দেশ্য। বিভিন্ন পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র এবং তাদের মধ্যে থাকা বিভিন্ন জীবন্ত প্রাণীকে বজায় রাখার জন্য ঈশ্বরের শুধু একটিমাত্র উদ্দেশ্যই রয়েছে—এবং তা হলো সমস্ত ধরনের মানুষকে লালনপালন করা, তাদের লালনপালন করা যারা বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাস করে।

যদি সৃষ্টির সমস্ত জিনিস তাদের নিজস্ব নিয়ম-নীতি হারিয়ে ফেলে, তাহলে তাদের আর অস্তিত্ব থাকবে না; যদি সমস্ত জিনিসের নিয়ম-নীতি হারিয়ে যায়, তাহলে সমস্ত কিছুর মধ্যে জীবন্ত প্রাণীগুলি জীবগুলি আর টিকে থাকতে পারবে না। মনুষ্যজাতিও তাদের সেই পরিবেশ হারিয়ে ফেলবে যার উপর তারা বেঁচে থাকার জন্য নির্ভর করে। মানবজাতি যদি সেগুলি সব হারিয়ে ফেলে, তাহলে তারা আর এগোতে পারবে না, প্রজন্মের পর প্রজন্ম উন্নতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি করার জন্য তারা যেমনটা করে আসছে। মানবজাতি যে এখনো পর্যন্ত স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, তার কারণ হল তাদের প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে, বিবিধ উপায়ে মানবজাতির লালনপালন করার জন্য, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টির সকলকিছুর যোগান দিয়েছেন। মানবজাতিকে ঈশ্বর বিভিন্ন উপায়ে লালন করে বলেই কেবল মানবজাতি এখনো এই বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকে রয়েছে। জীবনধারণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট, অনুকূল ও সুশৃঙ্খল প্রাকৃতিক বিধানসম্পন্ন পরিমণ্ডল থাকার ফলেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, বিবিধ জনগোষ্ঠী সমুদয় তাদের স্ব-স্ব নির্ধারিত এলাকার ভিতর জীবন নির্বাহ করতে পারে। কেউই সেই সকল এলাকা বা সেগুলির মধ্যবর্তী সীমারেখাসমূহ অতিক্রম করে যেতে পারে না, কারণ সেগুলি নির্ধারিত হয়েছে ঈশ্বরের দ্বারা। ঈশ্বর কেন এইভাবে সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়েছিলেন? সমগ্র মানবজাতির জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—প্রকৃতপক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্ববাহী! প্রত্যেক প্রকার জীবিত সত্তার জন্য ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট পরিসর চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন এবং প্রতিটি প্রকারের মানুষের উদ্বর্তনের কোনো না কোনো পন্থা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে, পৃথিবীর বুকে বিবিধ প্রকারের মানুষ ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে তিনি বিভাজিত করেছিলেন, এবং তাদের জন্য একটা পরিসর স্থাপন করেছিলেন। এবার এই বিষয়েই আমরা আলোচনা করবো।

চতুর্থ পর্ব: ঈশ্বর বিভিন্ন মানবপ্রজাতির মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করেন

চতুর্থত, ঈশ্বর বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমারেখা চিহ্নিত করেছিলেন। পৃথিবীর বুকে শ্বেতাঙ্গ মানুষ, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ, পিঙ্গলবর্ণ মানুষ, ও পীতাভ বর্ণের মানুষ রয়েছে। এগুলি হল মানুষের বিভিন্ন প্রকার। ঈশ্বর এই বিভিন্ন প্রকারের মানুষের জীবনের পরিসরও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার অধীনে মানুষ, নিজেদের অজান্তেই, তাদের বেঁচে থাকার পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশে বসবাস করে। কেউ এর বাইরে পা রাখতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, শ্বেতাঙ্গ মানুষদের কথা ধরা যাক। কোন ভৌগোলিক পরিসরের মধ্যে তাদের অধিকাংশ বসবাস করে? অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ মানুষ বসবাস করে ইউরোপ ও আমেরিকায়। মুখ্যত যে ভৌগোলিক পরিসরের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা বসবাস করে, তা হল আফ্রিকা। পিঙ্গলাভ মানুষরা মূলত বাস করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার থাইল্যাণ্ড, ভারত, মায়ানমার, ভিয়েৎনাম, ও লাওস প্রভৃতি দেশে। পীতবর্ণের মানুষরা বাস করে প্রধানত এশিয়ার চিন, জাপান, ও দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশে। ঈশ্বর এইসকল বিভিন্ন জনজাতিগুলিকে যথাযথভাবে বণ্টিত করেছেন, যাতে এই বিভিন্ন জনজাতির মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিন্যস্ত হতে পারে। পৃথিবীর এই বিভিন্ন অংশগুলিতে বহুপূর্বেই ঈশ্বর প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যজাতির জীবনধারণের উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। জীবনধারণের সেই পরিবেশগুলিতে ঈশ্বর তাদের জন্য ভিন্ন বর্ণ ও ভিন্ন উপাদান-সমন্বিত মৃত্তিকা সৃজন করেছেন। বাক্যান্তরে, যে উপাদানগুলি শ্বেতাঙ্গ মানুষদের শরীর গঠন করে তা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের দেহগঠনকারী উপাদানসমুদয়ের সাথে অভিন্ন নয়, এবং এই উপাদানসমূহ আবার অন্যান্য জনজাতির মানুষদের দেহগঠনকারী উপাদানগুলির থেকে পৃথক। ঈশ্বর যখন সকলকিছু সৃষ্টি করেন, তখনই তিনি সেই জনজাতির উদ্বর্তন-উপযোগী এক পরিবেশ রচনা করেছিলেন। তিনি এমন করেছিলেন যাতে, সেই জনজাতির মানুষগুলি যখন বংশবিস্তার শুরু করে সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়, তখন তাদের একটা নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। মনুষ্য সৃজনের পূর্বেই ঈশ্বর এই সকলকিছু ভেবে রেখেছিলেন—ইউরোপ ও আমেরিকা তিনি শ্বেতাঙ্গ মানুষদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখবেন যাতে তারা উন্নতিসাধন ও জীবনধারণ করতে পারে। তাহলে, ঈশ্বর যখন পৃথিবী সৃষ্টি করছিলেন, তাঁর তখনই একটি পরিকল্পনা ছিল, স্থলভূমির যেখানে তিনি যা স্থাপন করেছিলেন, এবং সেই স্থানে তিনি যা প্রতিপালন করেছিলেন, তার পিছনে তাঁর একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ, সেই ভূখণ্ডটিতে কোন কোন পর্বত, কতসংখ্যক সমতলভূমি, জলের কতসংখ্যক উৎস, কী কী ধরনের পশুপাখি ও মাছ, এবং কী কী উদ্ভিদ থাকবে ঈশ্বর অনেক আগেই তা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। কোনো এক বিশেষ প্রকারের মানুষের, কোনো বিশেষ জনজাতির জন্য জীবনধারণের পরিবেশ প্রস্তুত করার সময়, ঈশ্বরের নানান বিষয়বস্তুকে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়েছিল: যেমন, ভৌগোলিক পরিবেশ, মৃত্তিকার গঠনতন্ত্র, বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি, বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যসমূহের আয়তন, মাছগুলির শরীর-গঠনের উপাদান, জলের গুণগত মানের পার্থক্য, এবং সকল বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ…। ঈশ্বর বহুপূর্বেই এই সকলকিছু প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এহেন পরিবেশ হল জীবনধারণের এক পরিমণ্ডল, শ্বেতাঙ্গ মানুষদের উদ্বর্তনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর যা সৃজন ও প্রস্তুত করেছিলেন, এবং সহজাতভাবেই, যা তাদের অধিকারভুক্ত ছিল। তোমরা কি উপলব্ধি করেছো যে সকলকিছু সৃষ্টি করার সময় ঈশ্বর সেই বিষয়ে প্রভূত চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করেছিলেন, এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করেছিলেন। (হ্যাঁ, বিভিন্ন প্রকারের মানুষের জন্য ঈশ্বরের বিবেচনা যে অত্যন্ত সুচিন্তিত ছিল তা আমরা উপলব্ধি করেছি। কারণ বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার জন্য যে পরিবেশ তিনি সৃজন করেছিলেন, সেখানে কী কী প্রকারের পশুপাখি ও মাছ থাকবে, কতগুলি পর্বত ও কতগুলি সমভূমি তিনি প্রস্তুত করবেন, এই সবকিছুই তিনি অত্যন্ত সুচিন্তিত ও নির্ভুলভাবে বিবেচনা করেছিলেন।) শ্বেতাঙ্গ মানুষদের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিগণ প্রধানত কী আহার্যসমূহ ভক্ষণ করে? শ্বেতাঙ্গ মানুষজন যে খাদ্য গ্রহণ করে তা এশিয়াবাসী মানুষদের খাদ্যদ্রব্যের থেকে প্রভূতভাবে ভিন্নতর। মাংস, ডিম, দুধ, ও হাঁসমুরগি শ্বেতাঙ্গ মানুষদের প্রত্যহিক খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। রুটি ও ভাতের মতো খাদ্যশস্যকে সাধারণত সম্পূরক খাদ্য হিসাবে তাদের থালার একপাশে রাখা হয়। এমনকি শাকসবজির স্যালাড খাওয়ার সময়েও তার মধ্যে তারা দু-এক টুকরো গরু বা মুরগির ঝলসানো মাংস যোগ করার প্রবণতা দেখায়, এবং এমনকি গম থেকে প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণের সময়েও তাদের প্রবণতা থাকে তার সাথে চীজ, ডিম বা মাংস যোগ করার দিকে। অর্থাৎ, গম থেকে প্রস্তুত খাদ্য বা অন্ন মুখ্যত তাদের প্রধান খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়; তারা প্রচুর পরিমাণে মাংস ও চীজ খায়। যে খাবার তারা খায় তাতে ক্যালোরির পরিমাণ খুব বেশি বলে প্রায়শই তারা হিমশীতল জল পান করে। এই কারণেই শ্বেতাঙ্গ মানুষজন ব্যতিক্রমী রকমের স্বাস্থ্যবান। তাদের জন্য ঈশ্বরের দ্বারা প্রস্তুত জীবিকার উৎস ও জীবনধারণের পরিবেশ এমনই, যা তাদের এহেন জীবনযাপনের সুযোগ করে দেয়, যা অন্যান্য জনজাতির মানুষদের জীবনশৈলীর থেকে স্বতন্ত্র। জীবনযাপনের এমনতর পদ্ধতির মধ্যে ভালো-মন্দের কোনো বিষয় নেই—তা সহজাত, ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত, এবং ঈশ্বরের নির্দেশনা ও বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত। এই জনজাতির জীবনযাপনের প্রণালী যে এই প্রকার, এবং তাদের জীবিকানির্বাহের উৎস যে এবম্বিধ, তা তাদের জাতিগোষ্ঠীগত কারণেই, এবং তা তাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর কর্তৃক নির্মিত জীবনধারণের পরিবেশের কারণেও বটে। এমন বলা চলে যে, শ্বেতাঙ্গ মানুষদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর উদ্বর্তনের যে প্রতিবেশ রচনা করেছিলেন, এবং সেই প্রতিবেশ থেকে তারা যে প্রত্যহিক পুষ্টিউপাদান আহরণ করে, তা সমৃদ্ধ মানের ও প্রাচুর্যপূর্ণ।

অন্যান্য জনজাতির জীবনধারণের উদ্দেশ্যেও ঈশ্বর প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃজন করেছিলেন। যেমন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরদের ক্ষেত্রে আছে—কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা কোথায় অবস্থান করে? মূলত তারা মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অধিষ্ঠিত। জীবননির্বাহের সেই প্রকার পরিবেশে, ঈশ্বর তাদের জন্য কী প্রস্তুত করেছিলেন? ক্রান্তীয় বৃষ্টিঅরণ্য, বিবিধ প্রজাতির পশুপাখি, আবার মরুভূমিও রয়েছে, এবং রয়েছে মানুষের পাশাপাশি বসবাসকারী বিবিধ উদ্ভিদসকল। তাদের জলের উৎস আছে, রয়েছে জীবিকা, ও খাদ্যের সংস্থান। তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কোনো পক্ষপাত ছিল না। তারা যা-ই করে থাকুক না কেন, তাদের জীবনধারণ কখনো প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি হয়নি। তারাও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং পৃথিবীর একাংশে একটি নির্দিষ্ট পরিসর নিজেদের অধিকারে রাখে।

এবার পীতবর্ণের মানুষদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। পীতাভ মানুষরা মূলত পৃথিবীর পূর্বদিকে অধিষ্ঠান করে। পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য কী? পূর্বদিকের অধিকাংশ জমি উর্বর, এবং নানান উপাদান ও খনিজভাণ্ডারে সমৃদ্ধ। অর্থাৎ, ভূমির উপরস্থ ও ভূগর্ভস্থ যাবতীয় সম্পদ অঢেল পরিমাণে রয়েছে। এবং এই গোষ্ঠীর মানুষদের উদ্দেশ্যেও, এই জনজাতির জন্যও ঈশ্বর তাদের উপযোগী অনুরূপ মৃত্তিকা, জলবায়ু, ও বিবিধ ভৌগোলিক পরিবেশ প্রস্তুত করেছিলেন। যদিও এই ভৌগোলিক পরিবেশ ও পাশ্চাত্যের ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান, তবু ঈশ্বর মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য, জীবিকা ও জীবনধারণের উৎসসমূহও প্রস্তুত করেছিলেন। কেবল, তা প্রতীচ্যের শ্বেতাঙ্গ মানুষদের থেকে স্বতন্ত্র এক জীবনধারণের পরিবেশ। কিন্ত কোন একটি বিষয় নিয়ে তোমাদেরকে আমার বলার প্রয়োজন রয়েছে? প্রাচ্য জনজাতির মানুষের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক, সেহেতু ঈশ্বর পৃথিবীর এই অংশে অধিকতর পরিমাণে উপাদান সংযোজন করেছিলেন, যেগুলি প্রতীচ্যের তুলনায় ভিন্নতর। এখানে তিনি প্রভূত ও বিচিত্র ভূপ্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং নানান প্রকার সামগ্রী সুপ্রতুল পরিমাণে সংযুক্ত করেছিলেন। প্রাকৃতিক সম্পদ এখানে সুপ্রচুর; ভূপ্রকৃতিও নানাবিধ ও বৈচিত্র্যময়, প্রাচ্য জনজাতির বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রতিপালন করার পক্ষে পর্যাপ্ত। প্রাচ্যকে যে বিষয়টি প্রতীচ্য থেকে পৃথক করে, তা হল প্রাচ্যের সর্বত্র—দক্ষিণ থেকে উত্তরে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে—জলবায়ু প্রতীচ্য অপেক্ষা উত্তমতর। চারটি ঋতু সুস্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র, তাপমাত্রা যথাযথ, প্রকৃতিক সম্পদ প্রাচুর্যপূর্ণ, এবং প্রকৃতিক দৃশ্যাবলী ও ভূমিরূপের প্রকারভেদ প্রতীচ্যের তুলনায় অনেক ভালো। ঈশ্বর এমন কেন করলেন? শ্বেতাঙ্গ মানুষ ও পীতবর্ণের মানুষের মধ্যে ঈশ্বর খুব যুক্তিযুক্ত একটা ভারসাম্য সৃজন করেছিলেন। এই বাক্যের অর্থ কী? এর অর্থ হল, শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিগণের আহারাদি, তাদের ব্যবহার্য উপদানসামগ্রী, এবং তাদের উপভোগের জন্য সরবরাহকৃত দ্রব্যাদি সকল দিক থেকেই পীতবর্ণের মানুষদের উপভোগ্য সামগ্রীগুলির তুলনায় প্রভূত পরিমাণে ভালো। কিন্তু, ঈশ্বর কোনো জনজাতির বিরুদ্ধেই পক্ষপাতদুষ্ট নন। ঈশ্বর পীতবর্ণ মানুষদের জীবনধারণের উদ্দেশ্যে এক সুন্দরতর ও উত্তমতর পরিমণ্ডল প্রদান করেছিলেন। এ-ই হল সেই ভারসাম্য।

কোন ধরনের মানুষের পৃথিবীর কোন অংশে বসবাস করা উচিৎ, তা ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত; মানুষ কি সেই সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে? (না, তারা তা পারে না।) কী বিস্ময়কর ব্যাপার! বিভিন্ন যুগে বা বিশিষ্ট সময়কালে, এমনকি যদি যুদ্ধবিগ্রহ বা বলপূর্বক সীমানালঙ্ঘনের ঘটনাও ঘটে থাকে, সেসকল ঘটনা ঈশ্বর প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর জন্য জীবনধারণের যে পরিবেশ পূর্বনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা কোনোভাবেই বিনষ্ট করতে পারে না। অর্থাৎ, ঈশ্বর এক নির্দিষ্ট প্রকারের মানুষের জন্য পৃথিবীর একটা নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং তারা ওই সীমানাগুলি অতিক্রম করে যেতে পারে না। এমনকি মানুষের যদি তাদের জন্য নির্ধারিত ভূখণ্ড পরিবর্তন বা প্রসারিত করার কোনো প্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকেও থাকে, ঈশ্বরের অনুমতি ছাড়া তা অর্জন করা অত্যন্ত দুষ্কর হবে। তাদের পক্ষে সফল হওয়া খুবই কষ্টকর হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্বেতাঙ্গ মানুষেরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলের পরিসর প্রসারিত করতে চেয়ে অন্য কিছু রাষ্ট্রকে উপনিবেশে পরিণত করেছিলো। জার্মানরা কিছু দেশে হানা দিয়েছিল, এবং ব্রিটেন একসময় ভারত দখল করেছিল। ফল কী হয়েছিল? অন্তিমে তারা ব্যর্থই হয়েছিল। তাদের এই ব্যর্থতা থেকে আমরা কী বুঝি? ঈশ্বর যা পূর্বনির্ধারিত করেছেন তা ধ্বংসাতীত। তাই, ব্রিটেন যত প্রবল গতিবেগই বিস্তারলাভ করে থাকুক না কেন, পরিশেষে, তা সত্ত্বেও, তাদের ভারতের দ্বারা যে ভূখণ্ড অদ্যবধি অধিকৃত, তা ত্যাগ করে সরে আসতে হয়েছিল। ওই ভূখণ্ডে যারা বসবাস করে তারা এখনো ভারতীয়ই, ব্রিটিশ নয়, কারণ ঈশ্বর তা হতে দিতেন না। ইতিহাস বা রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গবেষকবৃন্দ এই বিষয়ে তত্ত্ব পেশ করেছে। ব্রিটেনের ব্যর্থতার কারণ প্রদান করে তারা বলে, একটি বিশেষ নৃতাত্বিক গোষ্ঠীকে পরাভূত করা যায়নি বলে এমন হতে পারে, বা অন্য কোনো মনুষ্যোচিত কারণেও হয়ে থাকতে পারে…। এসকল প্রকৃত হেতু নয়। প্রকৃত হেতুটি হল ঈশ্বরের কারণে—তিনি এমন হতে দিতেন না! একটি বিশেষ নৃতাত্বিক গোষ্ঠীকে ঈশ্বর একটি বিশেষ ভূখণ্ডে বসবাস করতে দেন এবং তাদের সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং ঈশ্বর যদি তাদের সেই ভূখণ্ড থেকে অন্যত্র গমনের অনুমোদন না করেন, তাহলে তারা কখনোই অন্যত্র যেতে পারবে না। ঈশ্বর যদি তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট এলাকা বরাদ্দ করে থাকেন, তাহলে তারা সেই অঞ্চলের ভিতরেই বসবাস করবে। এই নির্ধারিত এলাকাগুলি ছেড়ে মানুষ অন্যত্র পলায়ন করতে বা নিজেদের মুক্ত করতে পারে না। এমনটি নিশ্চিত। সীমানালঙ্ঘনকারীদের শক্তি যতই প্রবল হোক, বা যাদের সীমানা লঙ্ঘন করা হচ্ছে তারা যতই দুর্বল হোক, হানাদারদের সাফল্য পরিশেষে সেই ঈশ্বরই সাব্যস্ত করবেন। তাঁর দ্বারা তা ইতিমধ্যেই পূর্বনির্ধারিত হয়ে রয়েছে, এবং কেউই তা পরিবর্তিত করতে পারে না।

ঈশ্বর বিভিন্ন জনজাতিকে কেমন ভাবে বণ্টিত করেছেন, উপরে তার বিবরণ দেওয়া হল। এই জনজাতিগুলিকে বণ্টিত করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর কী কার্য সম্পাদন করেছেন? প্রথমত, তিনি বৃহদায়তন ভৌগোলিক পরিবেশ নির্মাণ করেছেন, বিভিন্ন অঞ্চলকে মানুষের জন্য আবণ্টিন করেছেন, পরবর্তীকালে যে অঞ্চলসমূহে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জীবনধারণ করেছে। এমন অবধারিত—তাদের জীবনধারণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট অঞ্চল স্থিরীকৃত। এবং তাদের জীবন, তাদের খাদ্য ও পাণীয়, তাদের জীবিকা—এসমস্তই ঈশ্বর বহুকাল আগে স্থির করে দিয়েছিলেন। আর ঈশ্বর যখন সকলকিছু সৃষ্টি করছিলেন, বিভিন্ন প্রকারের মানুষের জন্য তিনি বিভিন্ন প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন: রয়েছে মৃত্তিকার বিভিন্ন গঠন, বিভিন্ন জলবায়ু, বিবিধ উদ্ভিদ ও বিবিধ ভৌগোলিক পরিমণ্ডল। বিভিন্ন স্থানে এমনকি ভিন্ন ভিন্ন পশুপাখিও রয়েছে, বিভিন্ন প্রকারের জলরাশিতে রয়েছে সেগুলির নিজস্ব বিশেষ প্রজাতির মৎস্য ও জলজ সামগ্রী। এমনকি পতঙ্গদের প্রকারভেদও ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকা মহাদেশে যে বস্তুগুলি জন্মায় সেগুলি সকলই সুবিশাল, সুউচ্চ এবং অত্যন্ত সুপুষ্ট। পার্বত্য অরণ্যে সকল বনস্পতির শিকড় অতীব অগভীর হওয়া সত্ত্বেও, সেসকল স্থানে বৃক্ষরাজি সুউচ্চ হয়ে মাথা তোলে। একশো মিটার অথবা তার বেশি উচ্চতা অবধিও বেড়ে উঠতে পারে, এশিয়ার জঙ্গলের অধিকাংশ গাছপালা তত লম্বা নয়। উদাহরণস্বরূপ ঘৃতকুমারী গাছটির কথা ধরা যাক। জাপানে এই গাছটি খুব সরু আর খুব পাতলা, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সেই ঘৃতকুমারী গাছই আকারে খুব বড়ো। এখানে একটি পার্থক্য রয়েছে। এটি একই নামের একই প্রজাতির গাছ, কিন্তু আমেরিকা মহাদেশে তা সবিশেষরূপে সুবৃহৎ আকৃতি ধারণ করে বেড়ে ওঠে। এই সব বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্যসমূহ মানুষ লক্ষ্য বা উপলব্ধি নাও করে থাকতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন সকলকিছু সৃষ্টি করছিলেন, এই বিষয়গুলিকে তিনি অনুপুঙ্খভাবে চিত্রিত করেছিলেন এবং বিভিন্ন জনজাতির জন্য বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিমণ্ডল, বিভিন্ন ভূমিরূপ, ও বিভিন্ন সজীব বস্তু প্রস্তুত করেছিলেন। এর কারণ হল ঈশ্বর নানান ধরনের মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তাদের প্রত্যেকের কী প্রয়োজন ও তাদের জীবনশৈলী কেমন, তা তিনি জানেন।

ঈশ্বর সকলের উপর শাসন করেন এবং সকলের প্রয়োজন পূরণ করেন, তিনি সকল বস্তুরই ঈশ্বর

এই বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করার পর, তোমাদের কি বোধ হচ্ছে যে আমাদের সদ্য-আলোচিত মুখ্য প্রসঙ্গটির বিষয়ে তোমরা কিছু জ্ঞানলাভ করেছো? তোমাদের কি মনে হচ্ছে, যে তোমরা এটিকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছো? আমার মনে হয়, আমি কেন বিস্তৃততর প্রসঙ্গটির অভ্যন্তরে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে মনস্থ করলাম, সেই বিষয়ে এতক্ষণে তোমাদের মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করা উচিৎ। বিষয়টা এমনই তো? এর কতটা তোমরা উপলব্ধি করেছিলে সে বিষয়ে হয়তো অল্প কিছু তোমরা বলতে পারো। (সকলকিছুর জন্য ঈশ্বর-নির্ধারিত বিধান দ্বারা সমগ্র মানবজাতি প্রতিপালিত হয়েছে। ঈশ্বর যখন এই নিয়মগুলি নির্ধারণ করছিলেন, বিভিন্ন জনজাতিকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন জীবনশৈলী, ভিন্ন আহার্য বস্তু, এবং ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু ও তাপমাত্রা প্রদান করেছিলেন। এমন করা হয়েছিল যাতে সমগ্র মানবজাতি পৃথিবীর বুকে স্থায়ী বসতি নির্মাণ করে জীবনধারণ করতে পারে। এর থেকে আমি দেখতে পাই, মানবজাতির উদ্বর্তনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনাগুলি খুবই যথাযথ, এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও ত্রুটিহীনতা, এবং মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসাও পরিলক্ষিত হয়।) (ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত বিধান ও পরিসরসমূহ কোনো মানুষ, ঘটনাবলী বা বস্তুসমূহ দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে না। এই সকলকিছুই তাঁর নিয়মের অধীন।) সকলকিছুর বিকাশের জন্য ঈশ্বর-নির্ধারিত বিধানের পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে, তার সমস্ত বৈচিত্র সমেত সমগ্র মানবজাতি কি ঈশ্বরের দ্বারা রসদপ্রাপ্ত ও প্রতিপালিত নয়? এই বিধানসমূহ যদি বিনষ্ট হতো, বা ঈশ্বর যদি মানবজাতির জন্য এই বিধানসমূহ প্রবর্তন না করতেন, তাহলে মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কী দাঁড়াতো? তাদের জীবনধারণের প্রাথমিক পরিবেশকে হারিয়ে ফেললে, মানুষের খাদ্যের কোনো উৎস থাকতো কি? খাদ্যের উৎস এক সমস্যা হয়ে দেখা দিতেই পারে। মানুষ যদি তাদের খাদ্যের উৎস খুইয়ে ফেলে, অর্থাৎ তারা যদি আহার্য না পায়, তাহলে তারা কতো দিন চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে? সম্ভবত তারা এমনকি এক মাসও টিকবে না, এবং তাদের বেঁচে থাকাটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তাই, মানুষের উদ্বর্তন, তাদের অস্তিত্ব, বংশবিস্তার ও জীবিকার অনুবর্তনের জন্য ঈশ্বরের সম্পাদিত প্রতিটি কার্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সৃজিত বস্তুসকলের মধ্যে ঈশ্বরের সম্পাদিত প্রতিটি কার্য মানবজাতির জীবনধারণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং তা থেকে অবিচ্ছেদ্য। মানুষের জীবনধারণ যদি সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে কি ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা অব্যাহত থাকতে পারে? তখনো কি ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার কোনো অস্তিত্ব থাকবে? ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা তাঁর দ্বারা প্রতিপালিত মানবজাতির উদ্বর্তনের সাথে সহাবস্থান করে, তাই তাঁর সৃষ্ট সকলকিছুর জন্য ঈশ্বর যে প্রস্তুতিই গ্রহণ করুন না কেন এবং মানুষের জন্য তিনি যা-ই করুন না কেন, এই সকলকিছুই তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়, এবং মানবজাতির জীবনধারণের জন্য তা অত্যাবশ্যক। সকল বস্তুর জন্য ঈশ্বর-নির্ধারিত এই বিধানসমূহ থেকে যদি বিচ্যুতি ঘটতো, এই বিধানসমূহ যদি লঙ্ঘিত বা ব্যাহত হতো, সকলকিছু আর অস্তিত্ব অব্যাহত রাখতে পারতো না, মানবজাতির জীবনধারণের পরিবেশ, বা তাদের দৈনন্দিন জীবিকা, বা মানবজাতি স্বীয় উদ্বর্তনও আর বজায় রাখতে পারতো না। এই কারণেই, মানবজাতির পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনাও তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতো।

যাকিছু আমরা আলোচনা করেছি, তার প্রত্যেকটি বিষয়বস্তু, প্রতিটি আধেয়, প্রত্যেক মানুষের জীবনধারণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তোমরা বলতে পারো, “আপনি যা বলছেন তা খুব বড়ো বিষয়, আমরা দেখতে পাই এমন কোনো বিষয় নয়,” এবং হয়তো এমন কথা বলার মতো মানুষও আছে যে, “আপনি যে বিষয়ে কথা বলছেন তার সাথে আমার কোনো যোগ নেই”। কিন্তু, এ কথা ভুলো না যে তুমি কেবল সকলকিছুর একটা অংশ হিসাবেই জীবনধারণ করছো; ঈশ্বরের নিয়মের অধীন সৃষ্টির সকল বস্তুর মধ্যে তুমি অন্যতম মাত্র। ঈশ্বর-সৃষ্ট বস্তুগুলিকে তাঁর নিয়ম থেকে বিযুক্ত করা যায় না, এবং কোনো মানুষই তাঁর নিয়ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। তাঁর নিয়ম ও তাঁর সংস্থানকে খুইয়ে ফেলার অর্থ হল মানুষের জীবন, মানুষের দেহজ প্রাণসত্তা, অন্তর্হিত হয়ে যাবে। এ-ই হল ঈশ্বর দ্বারা মানবজাতির জন্য উদ্বর্তনের উপযোগী পরিবেশ স্থাপনের গুরুত্ব। তুমি যে জনজাতিরই অন্তর্ভুক্ত হও বা যে ভূখণ্ডেই তুমি বাস করো না কেন, তা প্রাচ্যেই হোক কি প্রতীচ্যে—মানবজাতির উদ্দেশ্যে ঈশ্বর যে জীবনধারণের পরিবেশ স্থাপন করেছেন তুমি তার থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে পারো না, এবং সেই পরিবেশের প্রতিপালন ও সংস্থান থেকেও তুমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারো না। তোমার জীবিকা যা-ই হোক, বেঁচে থাকার জন্য যার উপরেই তুমি নির্ভর করো, এবং তোমার লৌকিক জীবনকে অব্যাহত রাখার জন্য যার উপরেই তুমি ভরসা করো না কেন, নিজেকে তুমি ঈশ্বরের নিয়ম ও ব্যবস্থাপনা থেকে পৃথক করতে পারবে না। কিছু লোক বলে: “আমি কৃষক নই; জীবিকার জন্য আমি ফসল বপন করি না। আমার খাদ্যের জন্য আমি স্বর্গের উপর নির্ভর করি না, তাই আমার উব্দর্তন ঈশ্বরের দ্বারা স্থাপিত জীবনধারণের পরিবেশের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে না। ঐ ধরনের পরিবেশ থেকে আমাকে কিছুই প্রদান করা হয়নি”। কথাটি কি সঠিক? তুমি বলছো, তোমার জীবিকার জন্য তুমি ফসল রোপন করো না, কিন্তু তুমি কি খাদ্যশস্য আহার করো না? তুমি কি মাংস আর ডিম খাও না? আর তুমি কি শাকসবজি ও ফল ভক্ষণ করো না? তুমি যা ভোজন করো, যা তোমার প্রয়োজন—সেই সকলকিছুই মানবজাতির জীবনধারণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর-স্থাপিত পরিবেশের থেকে অবিচ্ছেদ্য। এবং মানুষের প্রয়োজনীয় সকলকিছুর উৎসকেও ঈশ্বর-সৃষ্ট যাবতীয় কিছু, যেগুলি সামগ্রিকভাবে তোমাদের জীবনধারণের পরিবেশসমূহ গঠন করে, সেগুলির থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যে জল তুমি পান করো, যে পোশাক তুমি পরিধান করো, এবং যে সকল সামগ্রী তুমি ব্যবহার করো—এই সকলকিছুর মধ্যে কোনটিই বা ঈশ্বর-সৃষ্ট বস্তুসকলের মধ্য থেকে প্রাপ্ত নয়? কিছু মানুষ বলে: “কিছু জিনিস আছে যেগুলো ঈশ্বর-সৃষ্ট বস্তুসকল থেকে পাওয়া যায় না। প্লাস্টিক এই ধরনের একটা সামগ্রী। এটি এক রাসায়নিক পদার্থ, মনুষ্য-নির্মিত বস্তু”। কথাটা কি ঠিক? প্লাস্টিক সত্যিই মনুষ্য-নির্মিত, এবং রাসায়নিক বস্তুও বটে, কিন্তু প্লাস্টিকের আদি উপাদানগুলি কোথা থেকে এসেছিল? আদি উপাদানগুলি পাওয়া গিয়েছিল ঈশ্বর-সৃষ্ট পদার্থ থেকে। যে বস্তুসকল তোমরা দেখো ও উপভোগ করো, তোমাদের ব্যবহৃত প্রতিটি সামগ্রী, এই সকলই ঈশ্বর-সৃষ্ট দ্রবাদি থেকে লভ্য। অর্থাৎ, একজন মানুষ যে জনজাতিরই অন্তর্ভুক্ত হোক, তার জীবিকা যা-ই হোক, অথবা জীবনধারণের যে ধরনের পরিবেশেই সে বসবাস করুক না কেন, ঈশ্বর যা সংস্থান করেছেন তার থেকে সে নিজেকে বিযুক্ত করতে পারে না। তাহলে আমাদের আজকের আলোচিত বিষয়গুলি কি “সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর” প্রসঙ্গটির সঙ্গে সম্পর্কিত? আমাদের আজকের আলোচিত বিষয়গুলি কি এই বৃহত্তর প্রসঙ্গটির মধ্যে পড়ে? (হ্যাঁ, পড়ে।) আমি আজ যে সকল বিষয়ে বাক্যালাপ করেছি, তার মধ্যে কিছু কিছু প্রসঙ্গ হয়তো কিছুটা বিমূর্ত এবং আলোচনার পক্ষে দুরূহ। যাই হোক, আমার মনে হয়, এখন সম্ভবত তোমাদের এই বিষয়ে স্পষ্টতর উপলব্ধি হয়েছে।

শেষ কয়েকবারের সহকারিতায় আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুর পরিসর বেশ বিস্তৃত ছিল, তাই সমগ্র আলোচনাটা অন্তরঙ্গম করতে তোমাদের কিছু প্রচেষ্টা প্রয়োগ করতে হয়েছে। এর কারণ হল, মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গগুলি আগে কখনো আলোচনা করা হয়নি। কিছু মানুষ এই বিষয়গুলিকে একটা রহস্য হিসাবে শ্রবণ করে, এবং কিছু মানুষ তা শ্রবণ করে এক আখ্যান-কাহিনী হিসাবে—কোন পরিপ্রেক্ষিতটি যথার্থ? কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তোমরা এইসব বিষয়কে শ্রবণ করো? (তাঁর সৃষ্টির সকলকিছুকে ঈশ্বর কতটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করেছেন তা আমরা দেখেছি, দেখেছি সকলকিছুর সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, এবং এই বাক্যগুলির মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ক্রিয়াকর্ম ও মানবজাতির পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তাঁর সুনিপুণ বন্দোবস্ত আরো বেশি করে উপলব্ধি করতে পারি।) ঈশ্বর কর্তৃক সকলকিছুর ব্যবস্থাপনার পরিসর যে কতদূর প্রসারিত এইসকল আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে তা কি তোমরা লক্ষ্য করেছো? (সমগ্র মানবজাতির উপর, সকল বস্তুর উপর প্রসারিত।) ঈশ্বর কি কেবল একটি জনজাতির ঈশ্বর? তিনি কি কোনো এক প্রকারের মানুষের ঈশ্বর? তিনি কি কেবল মানবজাতির একটি ক্ষুদ্র অংশের ঈশ্বর? (না, তিনি তা নন।) যেহেতু বিষয়টি বাস্তবে তা নয়, তাই তোমার ঈশ্বর-জ্ঞান অনুসারে তিনি যদি মানবজাতির কেবল একটা ক্ষুদ্র অংশের ঈশ্বর হন, বা তিনি যদি শুধু তোমাদের একার ঈশ্বর হন, তাহলে কি সেই দৃষ্টিকোণকে যথাযথ বলা যায়? ঈশ্বর যেহেতু সকলকিছু পরিচালিত করেন এবং সকলকিছুর উপর কর্তৃত্ব করেন, তাই সকলকিছুর উপর তাঁর এই আধিপত্যের মধ্য দিয়ে তাঁর যে কার্যকলাপ, প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমানতা প্রকাশিত হয়, মানুষের তা প্রত্যক্ষ করা উচিৎ। এটি হল এমন এক বিষয়, যা মানুষকে জানতেই হবে। তুমি যদি বলো যে ঈশ্বর সকলকিছু পরিচালনা করেন, সকলকিছুর উপর কর্তৃত্ব করেন, এবং সমগ্র মানবজাতির উপর আধিপত্য করেন, কিন্তু তোমার যদি মানবজাতির উপর তাঁর এই আধিপত্যের বিষয়ে কোনো উপলব্ধি বা কোনো অন্তর্দৃষ্টিই না থাকে, তাহলে তুমি কি সত্যিই মেনে নিতে পারো যে সকলকিছুর উপর তিনি কর্তৃত্ব করেন? মনে মনে তুমি হয়তো ভাবতে পারো, “আমি মেনে নিতে পারি, কারণ আমি প্রত্যক্ষ করি যে আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত”। কিন্তু ঈশ্বর কি সত্যি এতটাই ক্ষুদ্র? না, তিনি তা নন! ঈশ্বরের পরিত্রাণকে তুমি শুধু তোমার নিজের জন্যে আর তাঁর কার্যকে কেবল তোমার নিজেরই মধ্যে প্রত্যক্ষ করো, এবং কেবলমাত্র এই বিষয়গুলি থেকেই তুমি তাঁর শাসন উপলব্ধি করো। এ হল অতীব ক্ষুদ্র এক পরিসর, এবং তোমার যথার্থ ঈশ্বর-জ্ঞানের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এর এক ক্ষতিকর প্রভাব আছে। এছাড়াও তা সকলকিছুর উপর ঈশ্বরের আধিপত্যের বিষয়ে তোমার প্রকৃত জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে তোলে। তোমার জন্য ঈশ্বর যা সংস্থান করেন, এবং তোমার জন্য তাঁর পরিত্রাণের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই তুমি যদি তোমার ঈশ্বর-জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে ফেলো, তাহলে তুমি কখনোই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না যে তিনি সকলকিছুর উপর কর্তৃত্ব করেন, সকল বস্তুর উপর আধিপত্য বিস্তার করেন, এবং সমগ্র মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করেন। এবং এই সমস্তকিছুই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে, তুমি কি প্রকৃতই এই সত্য অনুধাবন করতে পারো, যে, তোমার নিয়তির অধিপতি হলেন ঈশ্বর? না, পারো না। তোমার অন্তরে তুমি কখনো এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে না—তুমি কখনোই উপলব্ধির এই উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারবে না। আমি যা বলছি তোমরা তা বুঝতে পারছো তো? বস্তুত, আমার আলোচিত এই প্রসঙ্গগুলি ঠিক কতটা উপলব্ধি করতে তোমরা সক্ষম, তা আমি জানি, তাহলে আমি এই বিষয়ে বক্তব্য রেখে চলেছি কেন? এর কারণ হল, এগুলি এমনই প্রসঙ্গ যে, প্রত্যেক ঈশ্বর-অনুসরণকারীর, ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধার হতে চায় এমন প্রতিটি ব্যক্তির, এগুলির মর্মগ্রহণ করা আবশ্যক—এই প্রসঙ্গগুলি অনুধাবন করা অবশ্যকর্তব্য। এই মুহূর্তে তুমি এই বিষয়গুলি না বুঝলেও, একদিন, যখন তোমার জীবন ও তোমার সত্যানুভব নির্দিষ্ট এক স্তরে উপনীত হবে, যখন তোমার জীবন-চরিত্রের পরিবর্তন একটা বিশেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছাবে এবং তুমি একটা নির্দিষ্ট মানের আত্মিক উচ্চতা অর্জন করবে, একমাত্র তখনই সহকারিতার-সূত্রে এই যে প্রসঙ্গগুলি আমি তোমাদের জ্ঞাপন করছি সেগুলি প্রকৃতই তোমাকে রসদ যোগাবে এবং ঈশ্বর-জ্ঞানের জন্য তোমার অন্বেষণকে চরিতার্থ করবে। তাই, এই বাক্যগুলির উদ্দেশ্য হল সকলকিছুর উপর ঈশ্বরের আধিপত্য বিষয়ক তোমাদের ভবিষ্যৎ উপলব্ধির উদ্দেশ্যে একটি ভিত্তি পত্তন করা, এবং স্বয়ং ঈশ্বর সম্বন্ধে উপলব্ধির জন্য তোমাদের প্রস্তুত করা।

মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বর বিষয়ক উপলব্ধি যত বেশি হয়, তাদের হৃদয়ের তত অধিক অংশ জুড়ে তিনি অধিষ্ঠান করেন। তাদের হৃদয়ে ঈশ্বর-জ্ঞানের মাত্রা যত বেশি হয়, তাদের অন্তরে ঈশ্বরকে তারা তত অধিকমাত্রায় মহান বলে অনুভব করে। যে ঈশ্বরকে তুমি জানো সে যদি শূন্যগর্ভ ও অনিশ্চিত হয়, তাহলে যে ঈশ্বরে তুমি বিশ্বাস করো সে-ও শূন্যগর্ভ ও অনিশ্চিত। তোমার পরিচিত সেই ঈশ্বর তোমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের পরিসরের দ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং তার সাথে স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই, ঈশ্বরের বাস্তববাদী কার্যকলাপকে জানা, ঈশ্বরের বাস্তবতা ও তাঁর সর্বশক্তিমানতাকে জানা, স্বয়ং ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয়কে জানা, তাঁর যা আছে ও তিনি যা তা জানা, তাঁর সৃষ্টির সকলকিছুর মধ্যে যে ক্রিয়াকলাপ তিনি প্রকাশিত করেছেন তা জানা—ঈশ্বর-জ্ঞানের অন্বেষণকারী প্রতিটি মানুষের কাছে এই বিষয়গুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সত্যের বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে কিনা তার সাথে এগুলির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। তোমার ঈশ্বর-উপলব্ধিকে তুমি যদি কেবল বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলো, তুমি যদি তা তোমার নিজের যৎসামান্য অভিজ্ঞতার মধ্যে, যাকে তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলে অনুমান করো তার মধ্যে, বা ঈশ্বরের প্রতি তোমার ছোটোখাটো সাক্ষ্যের মধ্যে সীমায়িত করে ফেলো, তাহলে আমি বলছি, যে ঈশ্বরে তুমি বিশ্বাস করো কোনোক্রমেই তা স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বর নন। শুধু তাই-ই নয়, উপরন্তু একথাও বলা যায় যে, তুমি যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করো তা এক কাল্পনিক ঈশ্বর, প্রকৃত ঈশ্বর নন। এর কারণ, প্রকৃত ঈশ্বর হলেন তিনি যিনি সকলকিছুর উপর কর্তৃত্ব করেন, যিনি সকলকিছুর মধ্যে সঞ্চারিত হন, যিনি সকলকিছু পরিচালনা করেন। তিনিই সমগ্র মানবজাতির ও সকলকিছুর নিয়তিকে তাঁর করপুটে ধারণ করেন। যে ঈশ্বরের বিষয়ে আমি বলছি তাঁর কার্যকলাপ কেবল মনুষ্যজাতির এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমায়িত নয়। অর্থাৎ, তা শুধুমাত্র সেই মানুষগুলির মধ্যেই সীমিত নয় যারা বর্তমানে তাঁর অনুসরণ করছে। তাঁর কাজকর্ম সকল বস্তুর মধ্যে, সকল বস্তুর উদ্বর্তনের মধ্যে, এবং সকল বস্তুর পরিবর্তনের বিধানসমূহের মধ্যে প্রতিভাত হয়। তাঁর সৃষ্টির সকলকিছুর মধ্যে যদি তুমি ঈশ্বরের কোনো কর্ম প্রত্যক্ষ বা শনাক্ত করতে না পারো, তাহলে তুমি তাঁর কোনো কর্মের সাক্ষ্য দিতে পারবে না। তুমি যদি ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে না পারো, তুমি যদি তোমার জানা সেই ক্ষুদ্র তথাকথিত “ঈশ্বর”-এর কথা বলে চলো, যে ঈশ্বর তোমার নিজের ধারণার দ্বারা সীমায়িত এবং কেবল তোমার মনের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যেই বিদ্যমান, তুমি যদি সেই প্রকার ঈশ্বরের কথাই বলতে থাকো, তাহলে ঈশ্বর কখনোই তোমার বিশ্বাসের প্রশংসা করবেন না। যখন তুমি ঈশ্বরের সাক্ষ্য দাও, তখন যদি তোমার সেই সাক্ষ্য কেবলমাত্র যেভাবে তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করো, যেভাবে তুমি ঈশ্বরের অনুশাসন ও তাঁর শোধন স্বীকার করো, এবং তাঁর প্রতি তোমার সাক্ষ্যে যেভাবে তুমি তাঁর আশীর্বাদ উপভোগ করো—এই সকলের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রদত্ত হয়, তাহলে তা মোটেই যথেষ্ট হবে না, এবং তাঁর সামান্যতমও সন্তুষ্টিবিধান করতে পারবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এক উপায়ে তুমি যদি তাঁর সাক্ষ্য দিতে চাও, স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে চাও, তাহলে তাঁর কার্যাবলী থেকেই অতিঅবশ্যই তোমাকে জানতে হবে ঈশ্বরের যা আছে এবং ঈশ্বর যা। সকলকিছুর উপর ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ থেকে তাঁর কর্তৃত্বকে তোমায় অনুধাবন করতে হবে, এবং কীভাবে তিনি সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে সংস্থান করেন, সেই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। তুমি যদি কেবল এটুকুই স্বীকার করো যে তোমার প্রাত্যহিক বেঁচে থাকার উপাদান ও তোমার জীবনে প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, কিন্তু এই সত্যকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হও যে সমগ্র মানবজাতির সংস্থানের জন্যই ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির সকল বস্তুকে গ্রহণ করেছেন, এবং সকলকিছুর উপর প্রভুত্ব স্থাপনের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে তিনি পরিচালিত করছেন, তাহলে কখনোই তুমি ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে না। আমার এইসব বলার উদ্দেশ্যটি কী? আমি এইসব বলছি যাতে তোমরা বিষয়টি লঘুভাবে না নাও, যাতে তোমরা ভ্রান্তিবশত ভেবে না বসো যে আমার আলোচিত বিষয়গুলি তোমাদের ব্যক্তিগত জীবন-প্রবেশের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, এবং যাতে এই বিষয়গুলিকে তোমরা নিছক এক ধরনের জ্ঞান বা মতবাদ হিসাবে গ্রহণ না করো। যদি এহেন মানসিকতা নিয়ে তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ করো, তাহলে তোমাদের কোনোই লাভ হবে না। ঈশ্বরকে জানার এই মোক্ষম সুযোগ তোমরা হারাবে।

এসব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার পিছনে আমার লক্ষ্যটি কী? আমার লক্ষ্য হল মানুষকে ঈশ্বর বিষয়ে অবগত করা, ঈশ্বরের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ মানুষের উপলব্ধিতে আনা। একমাত্র ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা ও তাঁর ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে জ্ঞান আহরণের পরেই তুমি তাঁকে জানার সুযোগ বা সম্ভাবনা লাভ করো। উদাহরণস্বরূপ, যদি তুমি একজন মানুষকে উপলব্ধি করতে চাও, কীভাবে তা করে উঠবে? তার বাহ্যিক অবয়ব দেখার মাধ্যমে তা করা যাবে কি? সে কী পোশাক পরে এবং কীভাবে সাজসজ্জা করে তা লক্ষ্য করে তা করা যাবে কি? তার হাঁটার ধরন লক্ষ্য করার মাধ্যমে তা করা যাবে কি? তার জ্ঞানের পরিধি পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে কি তা করা যাবে? (না।) তাহলে একজন মানুষকে তুমি কীভাবে উপলব্ধি করো? একজন মানুষের কথাবার্তা ও আচার-আচরণ, তার চিন্তাভাবনা, এবং সে যা অভিব্যক্ত করে ও নিজের সম্পর্কে যা প্রকাশ করে—এই সকলকিছুর উপর ভিত্তি করেই তুমি সিদ্ধান্তে উপনীত হও। এভাবেই তুমি একজন মানুষকে জানতে পারো, তাকে উপলব্ধি করো। একইভাবে, যদি তুমি ঈশ্বরকে জানতে চাও, যদি তুমি তাঁর বাস্তববাদী দিকটি, তাঁর যথার্থ দিকটি উপলব্ধি করতে চাও, তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁকে তাঁর কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে এবং তাঁর প্রতিটি ব্যবহারিক কর্মের মাধ্যমেই জানবে। এ-ই হল সর্বোত্তম তথা একমাত্র পথ।

মানবজাতিকে জীবনধারণের একটা স্থিতিশীল পরিবেশ প্রদান করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর সকলকিছুর পারস্পরিক সম্পর্ককে ভারসাম্য-সমন্বিত করেন 

সকল বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর তাঁর কার্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটান, এবং সকলকিছুর মধ্যে তিনি সকল বস্তুর বিধানসমূহ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। ঈশ্বর কীভাবে সকলকিছুর বিধানসমূহ পরিচালিত করেন, এবং এই বিধানসমূহের অধীনে কীভাবে তিনি সমগ্র মানবজাতির সংস্থান ও প্রতিপালন করেন, সেই বিষয়ে কিছুপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছিলাম। তা হল আলোচনার একটি অভিমুখ। এবার আমরা অপর এক অভিমুখ বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, যা সকল বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর দ্বারা ব্যবহৃত একটি পন্থা। সকল বস্তু সৃজন করার পর, ঈশ্বর সেগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে কীভাবে ভারসাম্য-সমন্বিত করলেন, আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করতে চলেছি। এটিও তোমাদের পক্ষে বিলক্ষণ বিস্তৃত এক প্রসঙ্গ। সবকিছুর পারস্পরিক সম্পর্কে ভারসাম্যবিধানের কার্যটি কি মানুষের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে? না, মানুষ এহেন দুরূহ কার্য সম্পন্ন করতে অক্ষম। মানুষ কেবলই ধ্বংসসাধনে পারঙ্গম। সকলকিছুর পারস্পরিক সম্পর্ককে তারা ভারসাম্য-সমন্বিত করতে পারে না; তারা তা পরিচালনা করতে অসমর্থ, এবং এই ধরনের বিপুল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা মানবজাতির অনায়ত্ত। একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরেরই এমন কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের এহেন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যটি কী—কী জন্য তা করা হয়? এটাও মানবজাতির উদ্বর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ঈশ্বর যা কিছু করতে চান তার সকলই আবশ্যক—করলেও চলে, আবার না-করলেও চলে, এমন কিছুই তাতে নেই। মানবজাতির উদ্বর্তনকে সুরক্ষিত রাখতে এবং মানুষকে জীবনধারণের পক্ষে এক অনুকূল প্রতিবেশ প্রদান করতে, এমন কিছু অত্যাবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে যা ঈশ্বরকে অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে।

“ঈশ্বর সকলকিছুর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখেন” বাক্যাংশটির আক্ষরিক অর্থ থেকে তা অতি সুদূরপ্রসারী এক প্রসঙ্গ বলে বোধ হয়। প্রথমত, তা মানুষকে এই ধারণাটি দেয় যে “সকলকিছুর ভারসাম্য রক্ষা” একই সাথে সকলকিছুর উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্বকেও নির্দেশ করে। এই “ভারসাম্য” শব্দটির অর্থ কী? প্রথমত, “ভারসাম্য” বলতে বোঝায় কোনোকিছুকে টাল হারিয়ে পড়ে যেতে না দেওয়া। বিষয়টা হল কোনো সামগ্রী ওজন করতে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করার মতো। দাঁড়িপাল্লাকে সাম্যাবস্থায় রাখতে গেলে দুইদিকের ওজনকে সমান হতে হবে। ঈশ্বর বিবিধ প্রকারের বস্তু সৃজন করেছিলেন: স্বস্থানে সংবদ্ধ বস্তু, চলমান বস্তু, সজীব বস্তু, শ্বাস গ্রহণ করে এমন বস্তু, এবং শ্বাসগ্রহণ করে না এমন বস্তু। এই সকল বস্তুগুলির মধ্যে উভয়েই উভয়কে শক্তি যোগায় এবং পরস্পরকে সংযত রাখে এমন এক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার, পারস্পরিক সংযুক্তির সম্পর্ক অর্জন করা কি সহজসাধ্য? এই সকলকিছুর মধ্যে অবশ্যই নীতিসমূহ রয়েছে, কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত জটিল, তাই নয় কি? ঈশ্বরের কাছে দুরূহ না হলেও, মানুষের পক্ষে তা নিরীক্ষা করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। “ভারসাম্য”—এই শব্দটি খুব সহজ-সরল। কিন্তু, মানুষ যদি বিষয়টিকে খুঁটিয়ে বিবেচনা করতো, এবং মানুষকে যদি নিজেদের প্রচেষ্টায় ভারসাম্য সৃষ্টি করতে হতো, এমনকি সকল প্রকারের বিদ্বজ্জনরাও যদি এই বিষয়ে কাজ করতো—মানব জীববিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ মায় ঐতিহাসিক অবধি—তাহলে সেই গবেষণার চূড়ান্ত পরিণাম কী হতো? পরিণাম কিছুই হতো না। তার কারণ, ঈশ্বর কর্তৃক সকলকিছুর সৃজন অতি আশ্চর্যজনক, এবং মানবজাতি কোনোদিনই এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবে না। ঈশ্বর যখন সকল বস্তু সৃষ্টি করেছিলেন, তখনই তিনি সেগুলির পারস্পরিক নীতিসমূহ প্রণয়ন করেছিলেন, পারস্পরিক সংযতকরণ, পরিপূরকতা ও ভরণপোষণের নিমিত্ত জীবনধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি স্থাপন করেছিলেন। এই বিবিধ পদ্ধতিগুলি অত্যন্ত জটিল, সেগুলি বিন্দুমাত্রও সরল অথবা একরৈখিক নয়। সকলকিছুর উপর ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের পিছনের নিহিত নীতিসমূহ প্রতিপন্ন অথবা অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্যে মানুষ যখন তাদের মন, তাদের অর্জিত জ্ঞান ও তাদের নিরীক্ষিত ঘটনাবলীকে ব্যবহার করে, দেখা যায় যে এই বিষয়গুলি আবিষ্কার করার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ, এবং কোনো পরিণাম অর্জন করাও খুবই কঠিন। মানুষের পক্ষে কোনো ফলাফল লাভ করা শক্ত; মানবীয় চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ঈশ্বরসৃষ্ট সকল বস্তুকে পরিচালনা করতে গেলে মানুষের পক্ষে সেগুলির ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এর কারণ, মানুষ যদি বস্তুসকলের উদ্বর্তনের নীতিগুলি না জানে, তাহলে এই জাতীয় ভারসাম্যকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখতে হয়, তা-ও তারা জানবে না। তাই, মানুষকে যদি সকলকিছুর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে হতো, তাহলে খুব সম্ভবত এই ভারসাম্যকে তারা ধ্বংস করে ফেলতো। এই ভারসাম্য ধ্বংস হওয়ামাত্র, মানবজাতির জীবনধারণের পরিবেশও বিনষ্ট হয়ে যেতো, এবং তা যদি ঘটতো, তাহলে এর পর মানবজাতির উদ্বর্তনের ক্ষেত্রে এক সঙ্কটকাল উপস্থিত হতো। এর ফলে এক বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতো। মানুষ যদি বিপর্যয়ের মধ্যে বাস করতো, তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ কী হতো? ফলাফল নিরূপণ করা খুবই কঠিন হতো, এবং নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হতো না।

তাহলে, সকল বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঈশ্বর কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখেন? প্রথমত, পৃথিবীর কিছু স্থান সারা বছর বরফ ও তুষারে আবৃত থাকে, সেখানে অন্য কিছু স্থানে, চারটি ঋতুই বসন্তের মতো, আর শীতকাল কখনো আসে না, এবং এই ধরনের জায়গায় এক ফালি বরফ-ঢাকা জমি বা একটি তুষারকণাও তুমি কখনো দেখতে পাবে না। এখানে আমরা বৃহত্তর জলবায়ুর বিষয়ে কথা বলছি, এবং এই উদাহরণটি ঈশ্বরের সকলকিছুর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার অন্যতম এক পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল এইরকম: একটি পর্বতমালা সতেজ উদ্ভিজ্জে আচ্ছাদিত, বিবিধ প্রকারের উদ্ভিদ মাটির উপর গালিচার আস্তরণ আকীর্ণ করেছে, এবং বিস্তির্ণ বনভূমি এত নিবিড় যে তার ভিতর দিয়ে হেঁটে গেলে এমনকি তুমি মাথার উপর সূর্যকেও দেখতে পাবে না। কিন্তু অন্য আরেকটি পর্বতমালার দিকে তাকালে ঘাসের একটি ফলাও সেখানে গজাতে দেখবে না, শুধু স্তরের পর স্তর জুড়ে ঊষর, অবিন্যস্ত পর্বতের বিস্তার। আপাতদৃষ্টিতে, উভয় ক্ষেত্রেই, মূলত শিথিল মৃত্তিকার বিপুল রাশি স্তূপীকৃত হয়ে পর্বতের আকার নিয়েছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে একটি ঘন অরণ্যে আবৃত, সেখানে অপরটি উদ্ভিদ-বিবর্জিত, এমনকি ঘাসের একটি ফলাও দেখা যায় না। এটি হল ঈশ্বরের সকলকিছুর সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের দ্বিতীয় পদ্ধতি। তৃতীয় পদ্ধতিটি হল: এক দিকে তাকালে হয়তো তুমি অন্তহীন তৃণভূমি, এক তরঙ্গায়িত হরিৎক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছো। অন্যদিকে তাকালে দেখছো, দিগন্তপ্রসারিত মরুভূমি, ঊষর, শোঁ শোঁ শব্দে প্রবাহিত বায়ু-তাড়িত বালুরাশির মধ্যে কোনো জনপ্রাণী নেই, জলের কোনো উৎস তো নেই-ই। চতুর্থ উপায়টি এবম্বিধ: এক দিকে তাকালে দেখা যায়, সবকিছু সমুদ্রের তলায়, সেই বিপুল জলরাশির তলদেশে নিমজ্জিত, অন্য দিকে তাকালে, এমনকি এক বিন্দু সুমিষ্ট নির্ঝরিণীর জল খুঁজে মেলা ভার। পঞ্চম পদ্ধতিটি এইরকম: এখানকার এই ভূখণ্ডে প্রায়শই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ে এবং আবহাওয়া কুয়াশাচ্ছন্ন ও স্যাঁতসেঁতে, সেখানে অপর এক ভূখণ্ডে, আকাশে প্রায়শই এক চণ্ড সূর্য বিরাজ করে, এমনকি এক বিন্দু বৃষ্টিপাতও সেখানে বিরল ঘটনা। ষষ্ঠ উপায়টি এবম্প্রকার: এক স্থানে এক মালভূমিতে বাতাস এত লঘু যে মানুষের পক্ষে শ্বাস নেওয়া কঠিন, সেখানে অপর এক স্থানে রয়েছে কেবলই জলা ও নিম্নভূমি, যা বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখিদের বাসস্থান হিসাবে কাজ করে। এগুলি হল বিবিধ প্রকার জলবায়ু, অথবা বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জলবায়ু বা আবহমণ্ডল। অর্থাৎ, ঈশ্বর মানবজাতির জীবনধারণের মৌলিক পরিবেশগুলিকে বৃহদায়তন আবহমণ্ডলের সাপেক্ষে ভারসাম্যে বিন্যস্ত করেন, জলবায়ু থেকে ভৌগোলিক পরিবেশ, এবং মাটির বিভিন্ন উপাদান থেকে জলের উৎসের সংখ্যা, এই সকলকিছুই নির্ণিত হয় মানুষের জীবনযাপনের পরিবেশের বায়ু, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার ক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে। এই সকল বিপরীতধর্মী ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের কারণে মানুষের এক স্থিতিশীল বায়ুমণ্ডল রয়েছে, এবং বিভিন্ন ঋতুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা সুস্থিত থেকেছে। এর ফলে মানুষ জীবনধারণের ঐরূপ পরিবেশে চিরকালের মতো করেই জীবনধারণ করে যেতে পারে। প্রথমে, এই বৃহদায়তন পরিবেশটিকে অবশ্যই ভারসাম্যান্বিত হতে হবে। এই শর্তটি অর্জিত হয় বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থান ও সংগঠন এবং বিবিধ প্রকারের জলবায়ুর মধ্যে পরিবর্তনকে কার্যকর করে, ঈশ্বরের কাঙ্ক্ষিত তথা মানবজাতির জন্য প্রয়োজনীয় ভারসাম্যকে অর্জন করার লক্ষ্যে যা পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ ও সংবরণ করার সুযোগ প্রদান করে। বৃহদায়তন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই এমন বলা হচ্ছে।

এখন আমরা সূক্ষ্ণতর অনুপুঙ্খসমূহের বিষয়ে আলোচনা করবো, যেমন ধরা যাক উদ্ভিজ্জ। তাদের ভারসাম্য কীভাবে অর্জিত হয়? অর্থাৎ, জীবনধারণের একটি সুষম পরিবেশের মধ্যে কীভাবে উদ্ভিজ্জদের টিকে থাকতে সমর্থ করে তোলা যায়? উত্তরটা হল, তাদের উদ্বর্তনের পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের আয়ুষ্কাল, বৃদ্ধির মাত্রা এবং বংশবৃদ্ধির হার পরিচালনা করার মাধ্যমে। উদাহরণ হিসাবে অতি ক্ষুদ্র তৃণের বিষয়ে ধরা যাক—বসন্তে তাদের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে, গ্রীষ্মে ফুল ধরে, এবং শরতে ফল ধরে। সেই ফল মাটিতে পড়ে। পরের বছর, সেই ফলের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং একই বিধানসমূহ অনুসারে সেই ঘটনার অনুবৃত্তি ঘটে। ঘাসের আয়ুষ্কাল খুবই হ্রস্ব; প্রতিটি বীজ মাটিতে পতিত হয়, শিকড় গজায় ও অঙ্কুরিত হয়, পুষ্পধারণ ও ফল উৎপাদন করে, এবং বসন্ত, গ্রীষ্ম ও হেমন্ত—মাত্র তিনটি ঋতুর মধ্যেই সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। সব ধরনের গাছেরই তাদের নিজস্ব আয়ুষ্কাল এবং অঙ্কুরোদ্গম ও ফলধারণের বিভিন্ন সময়কাল থাকে। কিছু গাছ কেবল ৩০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যেই মারা যায়—সেটাই তাদের আয়ুষ্কাল। কিন্তু তাদের ফল মাটিতে পড়ে, তারপর তাতে শিকড় গজায় ও অঙ্কুরিত হয়, পুষ্পিত হয় ও ফল ধারণ করে, এবং আরো ৩০ থেকে ৫০ বছর বাঁচে। এটাই হল গাছটির পুনরাবর্তনের হার। পুরানো গাছ মারা যায় আর নবীন গাছ বেড়ে ওঠে; এই কারণেই অরণ্যে তুমি সততই তুমি বৃক্ষরাজির বৃদ্ধি ঘটতে দেখতে পাও। কিন্তু তাদেরও স্বাভাবিক জীবনচক্র এবং জন্ম ও মৃত্যুর প্রক্রিয়া রয়েছে। কিছু গাছ এক হাজার বছরেরও বেশি বেঁচে থাকতে পারে, এবং কিছু গাছ এমনকি তিন হাজার বছরও জীবিত থাকতে পারে। কোনো উদ্ভিদ যে প্রজাতিরই হোক বা তার আয়ুষ্কাল যাই-ই হোক না কেন, সাধারণভাবে, তা কত দিন বাঁচে, তার বংশবিস্তারের ক্ষমতা, বংশবিস্তারের দ্রুততা ও পর্যাবৃত্তির হার এবং উৎপাদিত অপত্যজনের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বর সেই উদ্ভিদটির ভারসাম্য পরিচালনা করেন। এর ফলে তৃণ থেকে বৃক্ষ অবধি সকল উদ্ভিদ একটি সুষম বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে তেজীয়ানভাবে বিকশিত ও বর্ধিত হওয়া অব্যাহত রাখতে পারে। সেহেতু, পৃথিবীর যেকোনো অরণ্যের দিকে তাকালে দেখবে, যাকিছু সেখানে জন্মায়, তৃণ ও বৃক্ষ উভয়ই, তাদের নিজের নিয়ম অনুযায়ী ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি করছে ও বেড়ে চলেছে। মনুষ্যজাতির কাছ থেকে তাদের উদ্বৃত্ত কোনো শ্রম অথবা সহায়তার প্রয়োজন ঘটে না। শুধুমাত্র এহেন ভারসাম্য তাদের রয়েছে বলেই তারা তাদের নিজস্ব বেঁচে থাকার পরিবেশ বহাল রাখতে সমর্থ হয়। কেবলমাত্র তাদের উদ্বর্তনের এক উপযুক্ত পরিমণ্ডল রয়েছে বলেই বিশ্বের অরণ্য ও তৃণভূমিগুলি পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে সমর্থ হয়। তাদের অস্তিত্ব মানুষের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে এবং অরণ্য ও তৃণভূমিতে বসবাসকারী পশু-পাখি, পতঙ্গ ও সকল প্রকার অণুজীব সহ সমস্ত ধরনের প্রাণসত্তার প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রতিপালিত করে।

ঈশ্বর সকল প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে ভারসাম্যকেও নিয়ন্ত্রণ করেন। কীভাবে তিনি এই ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করেন? এটা উদ্ভিদদের অনুরূপই—তিনি তাদের ভারসাম্যকে পরিচালিত করেন এবং তাদের প্রজনন ক্ষমতা, তাদের বংশবৃদ্ধির পরিমাণ ও হার এবং প্রাণিজগতে তারা যে ভূমিকা পালন করে তার উপর ভিত্তি করে তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, সিংহ জেব্রা ভক্ষণ করে, সেহেতু, যদি সিংহের সংখ্যা জেব্রার থেকে বেশি হতো, তাহলে জেব্রাদের নিয়তি কী হতো? তারা বিলুপ্ত হয়ে যেতো। আর জেব্রারা যদি সিংহের তুলনায় অনেক কম শাবকের জন্ম দিতো, তাহলে তাদের পরিণতি কী হতো? তাহলেও তারা বিলুপ্ত হয়ে যেতো। তাই, জেব্রার সংখ্যা অবশ্যই সিংহের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি হবে। তার কারণ, জেব্রাদের অস্তিত্ব শুধু তাদের নিজেদের জন্য নয়, উপরন্তু সিংহদের জন্যও বটে। ব্যাপারটা এইভাবেও বলা যায়: প্রতিটি জেব্রা হল সামগ্রিক জেব্রা প্রজাতির একটি অংশ, কিন্তু একই সাথে তা সিংহদের মুখের খাবারও বটে। সিংহদের প্রজননের হার কখনও জেব্রাদের প্রজননের হারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না, তাই সিংহের সংখ্যা কখনো জেব্রার সংখ্যার চেয়ে অধিক হতে পারে না। একমাত্র এই ভাবেই সিংহের খাদ্যের উৎসকে সুনিশ্চিত করা যায়। এবং সেহেতু, সিংহেরা জেব্রাদের স্বাভাবিক শত্রু হলেও, মানুষ প্রায়ই এই দুই প্রজাতিকে একই অঞ্চলে অবসর সময়ে বিশ্রামরত অবস্থায় দেখতে পায়। সিংহ তাদের শিকার করে ভক্ষণ করে বলে জেব্রাদের সংখ্যা কখনো কমে যাবে না বা তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে না, এবং তাদের “রাজা” মর্যাদার অধিকারবলেই সিংহদের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাবে, তা-ও নয়। বহু পূর্বেই ঈশ্বর এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অর্থাৎ, ঈশ্বর সকল প্রাণীদের মধ্যে সুষমতার বিধানসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যাতে তারা এহেন ভারসাম্য অর্জন করতে পারে, এবং এই বিষয়টি মানুষ প্রায়শই দেখতে পায়। সিংহই কি জেব্রার একমাত্র প্রাকৃতিক শত্রু? না, কুমিরেও জেব্রা খায়। জেব্রাদের খুব অসহায় ধরনের প্রাণী বলে মনে হয়। সিংহের হিংস্রতা তাদের নেই, এবং যখন তাদের দুর্ধর্ষ শত্রু সিংহের সম্মুখীন হতে হয়, তখন দৌড়ে পালানো ছাড়া আর কিছুই তারা করতে পারে না। এমনকি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রেও তারা শক্তিহীন। যখন তারা দৌড়ে সিংহকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না, তখন সিংহের খাদ্য হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না। প্রাণীজগতে প্রায়শই এমন দেখা যায়। এহেন কিছু দেখলে তোমাদের কীধরনের অনুভূতি ও চিন্তা হয়? জেব্রাটির জন্য তোমাদের কি দুঃখবোধ হয়? সিংহটিকে তোমরা কি ঘৃণা করো? জেব্রারা দেখতে কত সুন্দর! কিন্তু সিংহ, তারা সবসময় লোভীর মতো তাদের লক্ষ্য করছে। আর জেব্রাগুলোও বোকার মতো ছুটে অনেকটা দূরে চলে যায় না। তারা দেখে সিংহ সেখানে গাছের তলায় ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। যেকোনো মুহূর্তে সে এসে তাদেরকে খেতে পারে। মনে মনে তারা এটা জানে, কিন্তু তবু সেই ভূখণ্ড ছেড়ে নড়বে না। এটা একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার, এমন অত্যাশ্চর্য এক বিষয় যা ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারণ ও তাঁর নিয়মকে প্রতিভাত করে। জেব্রাটির জন্য তুমি দুঃখবোধ করো কিন্তু তুমি একে রক্ষা করতে অক্ষম, আর সিংহটিকে তুমি ঘৃণা করো কিন্তু একে তুমি ধ্বংস করতে পারো না। জেব্রা হল সিংহের জন্য ঈশ্বরের প্রস্তুতকৃত খাদ্য, কিন্তু সিংহেরা যতই ভক্ষণ করুক না কেন, জেব্রারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। সিংহেরা খুব স্বল্প সংখ্যক অপত্য উৎপাদন করে, এবং তারা অত্যন্ত শ্লথ গতিতে বংশবিস্তার করে, তাই যত সংখ্যক জেব্রাই তারা ভক্ষণ করুক না কেন, তাদের সংখ্যা কখনো জেব্রার সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে না। এখানেই, রয়েছে ভারসাম্য।

এহেন ভারসাম্য বিধানের পিছনে ঈশ্বরের লক্ষ্য কী? মানুষের উদ্বর্তনের উপযোগী পরিবেশ এবং মানবজাতির জীবনধারণ উভয়ই এর সাথে সংশ্লিষ্ট। সিংহের জেব্রা অথবা অনুরূপ কোনো শিকার—হরিণ অথবা অপর কোনো পশু—যদি খুব বেশি মন্থরগতিতে বংশবিস্তার করতো এবং সিংহের সংখ্যা হঠাৎ খুব বেড়ে যেতো, মানুষরা তখন কী ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতো? সিংহের তাদের শিকার আহার করাটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু একটা সিংহ কোনো মানুষকে আহার করলে তা একটা দুঃখজনক ঘটনা। এই শোকাবহ ঘটনাটি ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত কিছু নয়, তা তাঁর নিয়মের অধীনে সংঘটিত কোনো ঘটনা নয়, মানবজাতির উপর তাঁর ডেকে আনা কোনো দুর্দৈব তো নয়ই। বরং, তা এমনকিছু যা মানুষ নিজেরাই নিজেদের উপর ডেকে আনে। তাই ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, সকল বস্তুর মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকাটা মানবজাতির উদ্বর্তনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তা উদ্ভিদই হোক কি প্রাণী, কোনোকিছুই তার যথাযথ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে না। উদ্ভিদ, প্রাণী, পর্বত ও হ্রদ—মানবজাতির উদ্দেশ্যে ঈশ্বর একটি সুষম বাস্তুতান্ত্রিক প্রতিবেশ প্রস্তুত করেছেন। কেবলমাত্র এমন এক সুষম বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ থাকলে তবেই মানুষের উদ্বর্তন সুরক্ষিত থাকতে পারে। যদি বৃক্ষ বা তৃণাদির বংশবিস্তারের ক্ষমতা নগণ্য হতো, কিংবা তাদের বংশবিস্তারের গতি অতীব মন্থর হতো, তাহলে কি মৃত্তিকা তার আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলতো না? মৃত্তিকা যদি তার আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলে তাহলে তখনো কি তা স্বাস্থ্যবান থাকবে? মৃত্তিকা যদি তার উদ্ভিজ্জ ও আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলে, তখন তা খুব দ্রুত হারে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, এবং তার স্থলে বালুরাশি সঞ্চিত হবে। মৃত্তিকার ক্রমাবনতি ঘটলে মানুষের জীবনধারণের পরিবেশও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। অনেক বিপর্যয় এই বিনাশের সঙ্গী হবে। এই প্রকার বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য ও এহেন বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে, সকলকিছুর মধ্যে ভারসাম্যহীনতার কারণে মানুষকে প্রায়শই বিপর্যয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার কারণে ব্যাঙদের বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়, তারা সকলে তখন এক জায়গায় জড়ো হয়, তাদের সংখ্যা আচমকা বেড়ে যায়, এবং মানুষ এমনকি নগরীর মধ্যেও বিপুল সংখ্যক ব্যাঙকে রাস্তা পার হতে দেখে। বিপুল সংখ্যক ব্যাঙ যদি মানুষের জীবনধারণের পরিবেশ দখল করে বসতো, তাহলে ঘটনাটিকে কী বলা যেতো? এক বিপর্যয়। একে বিপর্যয় কেন বলা হতো? মানবজাতির পক্ষে হিতকর এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি তখনই মানুষের কাজে লাগে যখন তারা তাদের জন্য উপযুক্ত একটা জায়গায় অবস্থান করে; তখন তারা মানুষের জীবনধারণের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। কিন্তু তারা যদি হয়ে ওঠে বিপর্যয়স্বরূপ, তখন তারা মানুষের জীবনের সুশৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করবে। ব্যাঙগুলি যে সকল পদার্থ ও উপাদান তাদের দেহের দ্বারা বহন করে আনে তা মানবজীবনের গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে। এমনকি তা মানুষের শারীরিক অঙ্গগুলির আক্রান্ত হবার কারণ হতে পারে—এ হল এক ধরনের বিপর্যয়। আরেক প্রকার বিপর্যয়, মানুষ মাঝেমাঝেই যার সম্মুখীন হয়েছে, তা হল বিপুল সংখ্যায় পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব। তা কি এক বিপর্যয় নয়? হ্যাঁ, তা বস্তুতই এক ভীতিপ্রদ বিপর্যয়। মানুষ কতটা সমর্থ তাতে কিছু যায় আসে না—মানুষ বিমানপোত, কামান, ও পারমাণবিক বোমা বানিয়ে থাকতে পারে—কিন্তু, পঙ্গপাল যখন আক্রমণ করে, মানবজাতির কাছে তার কী সমাধান রয়েছে? পঙ্গপালের উপর তারা কি কামান দাগতে পারে? যন্ত্রচালিত বন্দুক থেকে তাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে পারে? না, পারে না। তাহলে তারা কি পঙ্গপাল বিতাড়নের উদ্দেশ্যে কীটনাশক প্রয়োগ করতে পারে? তা-ও মোটেই সহজ কাজ নয়। এই খুদে পঙ্গপালগুলি কী করতে আসে? তারা নির্দিষ্টভাবে ফসল ও খাদ্যশস্য খেয়ে ফেলে। পঙ্গপাল যেখানেই যায়, সমস্ত ফসল সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পঙ্গপালের আক্রমণের সময়, যাবতীয় খাদ্য, যার উপর চাষীরা সারা বছরের জন্য নির্ভর করে, পঙ্গপালরা চোখের নিমেষে তা সম্পূর্ণ খেয়ে শেষ করে ফেলতে পারে। মানুষের কাছে, পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব নিছকই এক উপদ্রবমাত্র নয়—তা হল এক বিপর্যয়। তাহলে আমরা জানলাম যে বিশাল সংখ্যায় পঙ্গপালের আবির্ভাব হল এক ধরনের বিপর্যয়, কিন্তু ইঁদুরের ক্ষেত্রে বিষয়টা কী? ইঁদুর খাওয়ার মতো কোনো শিকারী পাখি যদি না থাকে, তাহলে ইঁদুরের সংখ্যা খুব দ্রুত হারে বেড়ে যাবে, তোমরা যতটা কল্পনা করতে পারো তার থেকেও দ্রুত হারে। আর ইঁদুর যদি অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ কি তাহলে সন্তোষজনক জীবন যাপন করতে পারে? মানুষকে কী ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো? (মহামারীর সম্মুখীন হতো।) কিন্তু মহামারীই কি একমাত্র ফলশ্রুতি হতো বলে তোমাদের মনে হয়? ইঁদুর সবকিছুতে দাঁত বসাবে, এমনকি কাঠের উপরেও তারা একনাগাড়ে কামড়ে যাবে। একটা বাড়িতে যদি কেবল দুটি ইঁদুরও থাকে, তবু বাড়ির সকল বাসিন্দাদের কাছে তারা একটা উপদ্রব হয়ে উঠবে। কখনো তারা তেল চুরি করে খায়, আবার কখনো তারা রুটি বা খাদ্যশস্য খায়। আর যে দ্রব্য তারা খায় না, সেগুলিকে চিবিয়ে সম্পূর্ণ অব্যবহারযোগ্য করে ছাড়ে। জামাকাপড়, জুতো, আসবাবপত্র—সবকিছুকে তারা দাঁতে কাটে। কখনো সখনো তারা দেরাজের উপরেও চড়ে বসে—ইঁদুর বাসনকোসনের উপর দিয়ে চলে বেড়ানোর পরেও কি সেগুলি ব্যবহার করা যায়? এমনকি জীবাণুমুক্ত করার পরেও তখনো তুমি স্বস্তিবোধ করবে না, তাই সেগুলো তুমি বাইরে ফেলেই দেবে। ইঁদুর মানুষের জন্য এইসব উৎপাত নিয়ে আসে। ইঁদুর ছোটোখাটো জীব হলেও, মানুষের কাছে তাদের মোকাবিলা করার কোনো উপায় জানা নেই, পরিবর্তে তাদের লুঠতরাজ কেবলই সহ্য করে যেতে হয়। কেবল এক জোড়া ইঁদুরই ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট, এক দঙ্গলের কথা না-হয় ছেড়েই দাও। তাদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পেতো এবং তারা বিপর্যয় হয়ে উঠতো, তাহলে পরিণাম হতো অকল্পনীয়। এমনকি, পিঁপড়ের মতো অতি ক্ষুদ্র জীবও বিপর্যয় হয়ে উঠতে পারে। তা যদি ঘটতো, তাহলে মানবজাতির যে ক্ষতি তারা করতো, তা-ও উপেক্ষণীয় হতো না। পিঁপড়েরা ঘরবাড়ির এতটাই ক্ষতিসাধন করতে পারে যে সেগুলি ধ্বসে পড়ে। পিঁপড়েদের শক্তিকে তাচ্ছিল্য করা যাবে না। নানা ধরনের পাখিও যদি এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতো তাহলে কি তা ভীতিপ্রদ হয়ে উঠতো না? (হ্যাঁ।) অন্যভাবে বললে, যখনই প্রাণী ও জীবিত বস্তু, সে তারা যে প্রজাতিরই হোক, তাদের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে, তারা তখন সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে, বংশবিস্তার করবে, এবং এক অস্বাভাবিক পরিসরের মধ্যে, অনিয়মিত পরিসরের ভিতর বাস করবে। এবং তা মানবজাতির জন্য অকল্পনীয় পরিণাম বয়ে আনতো। তা শুধু মানুষের উদ্বর্তন ও জীবনধারণকেই প্রভাবিত করতো না, উপরন্তু মানবজাতির জন্য তা বিপর্যয়ও বয়ে আনতো, যা এমনকি মানুষের নিয়তি সম্পূর্ণ বিলয় ও বিলুপ্তি সংঘটনের পর্যায়েও উপনীতে হতে পারতো।

ঈশ্বর যখন সকল বস্তু সৃষ্টি করেছিলেন, তখন সেগুলিকে ভারসাম্যে স্থিত করতে, পর্বত ও হ্রদের, উদ্ভিদ ও সকল প্রকার পশু, পাখি ও পতঙ্গের জীবনধারণের পরিস্থিতির ভারসাম্যে নিশ্চিত করতে তিনি যাবতীয় প্রকারের পদ্ধতি ও উপায়সমূহ অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল সকল জীবিত সত্তাকে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধানসমূহের অধীনে জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ দান করা। সৃষ্টির কোনোকিছুই এই নিয়মগুলির বাইরে যেতে পারে না, এবং এই বিধানসমূহ অলঙ্ঘনীয়। কেবলমাত্র এহেন প্রাথমিক পরিবেশের মধ্যেই মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সুরক্ষিতভাবে জীবনধারণ ও বংশবিস্তার করতে পারে। কোনো জীবিত সত্তা যদি ঈশ্বর-নির্ধারিত পরিমাণ বা পরিসরকে অতিক্রম করে যায়, বা যদি তা ঈশ্বর-নির্দেশিত বৃদ্ধির হার, প্রজনন পুনরাবৃত্তির হার, বা সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়, তাহলে মানবজাতির জীবনধারণের পরিবেশকে বিভিন্ন মাত্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে। এবং একই সাথে, মানবজাতির উদ্বর্তন বিপন্ন হয়ে উঠবে। যদি কোনো এক প্রকারের জীবিত সত্তা সংখ্যায় খুব বেশি হয়, তাহলে তা মানুষের খাদ্য ছিনিয়ে নেবে, মানুষের জলের উৎসকে ধ্বংস করবে, ও তাদের বাস্তুভূমির সর্বনাশ করবে। এই ভাবে, মানবজাতির বংশবিস্তার বা জীবনধারণের পরিস্থিতি তৎক্ষণাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ, সকল বস্তুর কাছেই জল খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইঁদুর, পিঁপড়ে, পঙ্গপাল, ব্যাঙ বা যেকোনো প্রকারের অন্য পশু অত্যধিক সংখ্যায় বিদ্যমান হলে, তারা বেশি পরিমাণে জল পান করবে। তাদের পান করা জলের পরিমাণ বাড়লে, পানীয় জলের উৎস ও জলময় এলাকার সুনির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে মানুষের পানীয় জল ও জলের উৎস হ্রাস পাবে এবং তারা জলের ঘাটতির সম্মুখীন হবে। বিবিধ প্রকারের জীবজন্তু সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মানুষের পানীয় জল যদি বিনষ্ট, সংক্রমিত, বা ব্যাহত হয়, তাহলে জীবনধারণের ওই রকম প্রতিকূল পরিবেশে মানবজাতির উদ্বর্তন গুরুতররূপে বিপন্ন হয়ে পড়বে। যদি কেবল এক প্রকারের বা বেশ কিছু প্রকারের জীবিত সত্তা তাদের যথাযথ সংখ্যাকে অতিক্রম করে যায়, তাহলে মানবজাতির জীবনধারণের পরিসরের মধ্যে বায়ু, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, এমনকি বাতাসের উপাদানগত গঠনও বিভিন্ন মাত্রায় বিষাক্ত ও বিনষ্ট হবে। এহেন পরিস্থিতিতে, মানুষের উদ্বর্তন ও নিয়তিও এই বাস্তুতন্ত্রগত কারণসমূহের ফলস্বরূপ বিপন্নতার শিকার হবে। অতএব, এই ভারসাম্যগুলি যদি হারিয়ে যায়, তাহলে মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ু বিনষ্ট হয়ে যাবে, তাদের পানীয় জল দুষিত হয়ে যাবে, এবং যে তাপমাত্রা তাদের দরকার তা-ও বিভিন্ন মাত্রায় পরিবর্তিত ও প্রভাবিত হবে। যদি তা-ই ঘটে, তাহলে মানবজাতি সহজাতভাবে জীবনধারণের যে পরিবেশের অধিকারী তা অপরিমেয় অভিঘাত ও পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। এমনতর এক পরিস্থিতিতে, মানুষের জীবনধারণের প্রাথমিক পরিবেশ যেখানে ধ্বংস করা হয়েছে, সেখানে মানবজাতির নিয়তি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কী দাঁড়াবে? এ অত্যন্ত গুরুতর এক সমস্যা! যেহেতু ঈশ্বর জানেন ঠিক কী কারণে সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু মানবজাতির স্বার্থে অস্তিমান, তাঁর দ্বারা সৃজিত প্রতিটি প্রকারের বস্তুর ভূমিকা কী, মানবজাতির উপর প্রতিটি বস্তুর প্রভাব কী ধরনের, এবং সেগুলি কতো মাত্রায় মানবজাতির উপকার সাধন করে, যেহেতু এই সকল বিষয়ে ঈশ্বরের অন্তরে একটা পরিকল্পনা রয়েছে, এবং যেহেতু তাঁর সৃষ্ট সকল বস্তুকে প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি পরিচালনা করেন, সেহেতু তাঁর সম্পাদিত প্রতিটি কার্য মানবজাতির পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক। অতএব, এখন থেকে, ঈশ্বরের সৃষ্টির বস্তুসমূহের মধ্যে যখনই তুমি কোনো বাস্তুতান্ত্রিক সংঘটন পর্যবেক্ষণ করবে, বা কোনো প্রাকৃতিক নিয়মকে ক্রিয়ারত দেখবে, তখন তুমি আর ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রতিটি জিনিসের আবশ্যকতা বিষয়ে সন্দিহান হবে না। তুমি আর ঈশ্বরের দ্বারা সকল বস্তুর সুবিন্যস্তকরণ এবং মানবজাতির সংস্থান সরবরাহের উদ্দেশ্যে তাঁর দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন পদ্ধতির বিষয়ে অজ্ঞতাপ্রসূত শব্দাবলী প্রয়োগের মাধ্যমে যদৃচ্ছ বিচার জাহির করবে না। তাঁর সৃষ্টির সকল বস্তুর জন্য ঈশ্বরের নির্ধারিত যে বিধানসমূহ রয়েছে, সেগুলির বিষয়েও তুমি কোনো অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবে না। বিষয়টি এমনই নয় কি?

এক্ষুনি আমরা যে বিষয়সকল নিয়ে আলোচনা করলাম, সেগুলি কী? একবার তা ভেবে দেখো। ঈশ্বরের দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি কাজের পিছনে তাঁর নিজস্ব অভিপ্রায় রয়েছে। যদিও মানুষের কাছে তাঁর অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয়, তবু মানবজাতির জীবনধারণের সঙ্গে সর্বদা তা ওতপ্রোত ও দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত। এটি সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য। তার কারণ, ঈশ্বর কখনো নিরর্থক কিছু করেননি। তাঁর প্রতিটি কার্যের নিহিত নীতিগুলি তাঁর পরিকল্পনা ও প্রজ্ঞা দ্বারা সম্পৃক্ত। সেই পরিকল্পনার লক্ষ্য ও অভিপ্রায় হল মানবজাতিকে সুরক্ষিত রাখা; বিপর্যয়, অন্যান্য জীবিত সত্তার আক্রমণ, এবং ঈশ্বর-সৃষ্ট যেকোনো বস্তুর কারণে সংঘটিত যেকোনো রকম অনিষ্টকে এড়াতে মানবজাতিকে সহায়তা করা। তাহলে, এমন কি বলা যায়, যে, ঈশ্বরের যে সকল কার্যাবলী আমরা এই প্রসঙ্গের আলোচনাক্রমে লক্ষ্য করেছি সেগুলি ঈশ্বরের মানবজাতির জন্য রসদ সংস্থানের আরেকটি উপায় নির্দেশ করে? আমরা কি বলতে পারতাম, এই কাজগুলির মাধ্যমে ঈশ্বর মানবজাতিকে খাদ্য সরবরাহ ও পরিচালিত করেন? (হ্যাঁ।) বর্তমান প্রসঙ্গ ও আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু: “সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর”—উভয়ের মধ্যে ওতপ্রোত কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি? (হ্যাঁ।) খুব মজবুত একটা সম্পর্ক রয়েছে, এবং বর্তমান প্রসঙ্গটি হল মূল বিষয়বস্তুর একটি দিক মাত্র। এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে ঈশ্বরের বিষয়ে, স্বয়ং ঈশ্বর ও তাঁর কার্যাবলীর বিষয়ে মানুষের কেবল একটি অস্পষ্ট কল্পনা ছিল—তাদের প্রকৃত কোনো উপলব্ধি ছিল না। কিন্তু, মানুষকে যখন তাঁর কার্যকলাপ এবং যাকিছু তিনি করেছেন সেবিষয়ে বলা হয়, তখন তারা ঈশ্বর যা করেন সেগুলির নীতিসমূহ উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এবং এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে তারা উপলব্ধি অর্জন করতে পারে, আর সেগুলি তাদের বোধগম্যতার আয়ত্তাধীন হয়। যদিও ঈশ্বর যখনই সকল বস্তুর সৃজন বা শাসনের মতো কোনো কার্য সাধন করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে বিবিধ প্রকারের অত্যন্ত জটিল সব তত্ত্ব, নীতি ও নিয়মকানুন থাকে, তবু, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তোমাদের এগুলির বিষয়ে কেবল একটা অংশও শেখার সুযোগ করে দিলে, তোমাদের অন্তরে এটুকু উপলব্ধি লাভ করা কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যে, এগুলি ঈশ্বরের কার্যকলাপ এবং এগুলি যথাসম্ভব বাস্তব? (হ্যাঁ, সম্ভব।) তাহলে ঈশ্বরের বিষয়ে তোমাদের সাম্প্রতিক উপলব্ধি কীভাবে পূর্বের উপলব্ধির থেকে স্বতন্ত্র? এটি উপাদানগতভাবে পৃথক। পূর্বে, তোমাদের উপলব্ধি ছিল অতি অন্তঃসারশূন্য, অতি অস্পষ্ট; কিন্তু এখন তোমাদের উপলব্ধির মধ্যে ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে মানানসই, ঈশ্বরের যা আছে ও তিনি যা তার সাথে মানানসই, প্রভূত সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। সেই কারণেই, আমি যাকিছু আলোচনা করেছি, তা তোমাদের ঈশ্বর-উপলব্ধির ক্ষেত্রে চমকপ্রদ শিক্ষাবিষয়ক উপকরণ।

ফেব্রুয়ারি ৯, ২০১৪ 


স্বয়ং অনন্য ঈশ্বর ১০

সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর (৪)

আজ আমরা বিশেষ একটি বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন করছি। প্রত্যেক বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে, মাত্র দুটি বিষয় জানা, অনুভব করা ও উপলব্ধি করার প্রয়োজন। এই দুটি বিষয় কী? প্রথমটি হল ব্যক্তিমানুষের জীবনে প্রবেশ, এবং দ্বিতীয়টি হল ঈশ্বরকে জানা সংক্রান্ত। সম্প্রতি যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, ঈশ্বরকে জানার বিষয়ে, তোমাদের কি মনে হয় এটা অর্জনযোগ্য? এটা কি বলা সমীচীন যে বিষয়টা প্রকৃতপক্ষেই অধিকাংশ মানুষের নাগালের বাইরে। তোমরা আমার বাক্যগুলির দ্বারা প্রত্যয়ী নাও হতে পারো, কিন্তু কেন আমি এমন বলি? আমি এমন বলি কারণ আগে যা বলছিলাম, তোমরা যখন তা শ্রবণ করেছিলে, তা আমি যেভাবেই বলি যে বাক্য প্রয়োগ করেই তা বলে থাকি না কেন, সেগুলি কী বিষয় সংক্রান্ত, তা তোমরা আক্ষরিক এবং তত্ত্বগত উভয় ভাবেই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলে। তবে, তোমাদের সকলের জন্য একটা গুরুতর বিষয় হল কেন আমি এই ধরনের বাক্য বলেছিলাম বা কেন আমি বিষয়গুলি উচ্চারণ করেছিলাম তা তোমরা উপলব্ধি করতে পারো নি। এটাই হল সার বক্তব্য। এইভাবে, যদিও তোমাদের এই বিষয়গুলি শোনার ফলে তোমাদের ঈশ্বর ও তাঁর কর্মে একটা মাত্রা যোগ হয়েছে এবং তা তোমাদের এই উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করেছে, তোমরা এখনও মনে করো ঈশ্বরকে জানা একটি কঠোর পরিশ্রমের কাজ। অর্থাৎ, আমার বক্তব্য শোনার পর তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই বুঝতে পারবে না কেন আমি তা বলেছি, এবং এর সঙ্গে ঈশ্বরকে জানার সম্পর্ক কী? ঈশ্বরকে জানার সঙ্গে এর সম্পর্ক তোমাদের বুঝতে না পারার কারণ হল তোমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা খুবই অগভীর। ঈশ্বরের বাক্যগুলি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যদি অত্যন্ত অগভীর স্তরে থাকে, তাহলে তাঁর সম্বন্ধে তাদের অধিকাংশ জ্ঞানই হবে অস্পষ্ট এবং বিমূর্ত; তা হবে একেবারেই সাধারণ, মতবাদমূলক এবং তত্ত্বগত। তত্ত্বে তা ন্যায্য ও যুক্তিসম্মত মনে হতে পারে বা শোনাতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের মুখ থেকেই ঈশ্বরের যে জ্ঞান নিঃসৃত হয় তা প্রকৃতপক্ষে শূন্যগর্ভ। এবং কেন আমি তা শূন্যগর্ভ বলি? এর কারণ হল ঈশ্বরকে জানা সম্বন্ধে তুমি নিজে যা বলো তার সত্যতা ও যাথার্থতা নিয়ে প্রকৃতপক্ষে তোমার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। এই কারণেই, যদিও এমনকি অধিকাংশ মানুষই ঈশ্বরকে জানা সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও প্রসঙ্গ শুনেছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান এখনও তত্ত্বের বাইরে যায়নি, এবং যায়নি সেই মতবাদের বাইরেও যা অস্পষ্ট ও বিমূর্ত। তাহলে কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে? তোমরা কখনো কি এই বিষয়টা নিয়ে ভেবেছ? কেউ যদি সত্যের অনুসরণ না করে তাহলে কি সে বাস্তবিকতার অধিকারী হতে পারবে? কেউ যদি সত্যের অনুসরণ না করে, তাহলে তারা প্রশ্নাতীত ভাবেই রয়ে যাবে বাস্তবিকতাবিহীন, এবং তাহলে ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবেই কোনো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তাদের থাকবে না। ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে যাদের কোনো উপলব্ধি নেই তারা কি ঈশ্বরকে জানতে পারে? একেবারেই নয়; উভয় প্রসঙ্গ একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই কারণেই, বেশিরভাগ মানুষ বলে, “ঈশ্বরকে জানা কেন এত কঠিন? আমি যখন নিজেকে জানা সম্বন্ধে বলি, তখন আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেতে পারি, কিন্তু যখন ঈশ্বরকে জানার প্রসঙ্গ আসে, তখন আর কোনো শব্দ খুঁজে পাই না। এমনকি যখন এই বিষয়ে অল্পকিছু বলতেও পারি, তখনও মনে হয় যেন আমার শব্দগুলিকে মনে হয় যেন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এবং তা শোনায়ও নীরস। এমনকি, এই কথাগুলি যখন নিজেকে বলতে শুনি তখনও তা বড়ই বেমানান শোনায়।” এটাই হল উৎস। তুমি যদি মনে করো যে ঈশ্বরকে জানা খুবই কঠিন, তাঁকে জানতে গেলে খুব পরিশ্রম করতে হয়, বা উত্থাপন করার মতো কোনো প্রসঙ্গ তোমার নেই, এবং যোগাযোগ স্থাপন বা নিজেকে ও অন্যদের দেওয়ার মতো বাস্তব বিষয়ের কথা যদি তুমি ভাবতে না পারো, তাহলে তা প্রমাণ করে যে তুমি মোটেই সেই ব্যক্তি নও যে ঈশ্বরের বাক্য অনুভব করেছে। ঈশ্বরের বাক্যগুলি কী কী? ঈশ্বরের যা আছে এবং তিনি যা, তাঁর বাক্যগুলি কি সেটারই অভিব্যক্তি নয়? তুমি যদি ঈশ্বরের বাক্যগুলি অনুভব না করে থাকো, তাহলে তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, সেই সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান কি তোমার থাকতে পারে? অবশ্যই নয়। এই বিষয়গুলি সব পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। ঈশ্বরের বাক্যগুলি সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা যদি তোমার না থাকে তাহলে, তাহলে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পারবে না, তাঁর স্বভাব কী, কী তিনি পছন্দ করেন, কী তাঁর অপছন্দ, মানুষের কাছ থেকে তাঁর কী কী চাহিদা, যারা ভালো তাদের প্রতি তিনি কী ধরনের মনোভাব পোষণ করেন, এবং যারা দুষ্ট তাদের প্রতিই বা তাঁর কী ধরনের মনোভাব সেগুলি তুমি জানতে পারবে না; এগুলির সমস্ত কিছুই নিশ্চিতভাবেই তোমার কাছে অনিশ্চিত এবং অস্পষ্ট। এই ধরনের অস্পষ্টতার মাঝেও তুমি যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসো তাহলে, যারা সত্যের অন্বেষণ করে ও ঈশ্বরের অনুসরণ করে তাদের একজন হওয়ার দাবি যখন তুমি করো, সেই ধরনের দাবি কি বাস্তবসম্মত? সেগুলি তেমন নয়! তাই এবার ঈশ্বরকে জানার বিষয়ে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন চলুক।

আজকের আলোচনার বিষয় কী তা তোমরা অধীর ভাবে শুনতে চাইছ, ঠিক কিনা? আজকের আলোচনার বিষয়ও, “সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর”—এই বিষয়টি সংক্রান্ত যা নিয়ে আমরা সম্প্রতি আলোচনা করছি। কীভাবে “সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর” তা নিয়ে আমরা অনেক কিছু বলেছি, সকল বস্তু উপর ঈশ্বর কীভাবে শাসন করেন, কী উপায়ে তিনি তা করেন, এবং কোন নীতি অনুসারে তিনি সমস্ত কিছু পরিচালনা করেন সে বিষয়ে মানুষকে অবগত করতে বিভিন্ন পন্থা ও প্রেক্ষিতকে ব্যবহার করেছি যাতে তারা ঈশ্বর সৃষ্ট এই গ্রহে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। ঈশ্বর কীভাবে মানবজাতির জন্য জীবনের রসদ সরবরাহ করেন, কোন উপায়ে তিনি এই রসদের ব্যবস্থা করেন, জীবনযাপনের জন্য মানুষকে তিনি কী ধরনের পরিবেশ দেন, এবং কোনো উপায়ে ও কোন সূচনাবিন্দুসমূহ থেকে মানুষের জন্য জীবনযাপনের একটা সুস্থিত পরিবেশের ব্যবস্থা করেন সে নিয়েও আমরা অনেক কথা বলেছি। যদিও আমি সকল বস্তুর উপর ঈশ্বরের রাজত্ব ও পরিচালনা এবং তাঁর ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক নিয়ে সরাসরি কিছু বলিনি, তবে, কেন তিনি এই পন্থায় সমস্ত বস্তুকে পরিচালনা করেন, সেই কারণগুলি, এবং সেইসঙ্গে, এই উপায়ে কেন তিনি মানবজাতির জন্য রসদের যোগান দেন ও তাদের পোষণ করেন, সেই কারণগুলিও পরোক্ষে বলেছি। এই সকলকিছুই তাঁর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা যা বলেছি তার বিষয়বস্তুর পরিধি বহুধা বিস্তৃত: বৃহত্তর পরিবেশ থেকে শুরু করে অনেক ক্ষুদ্র বিষয় যেমন মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ এবং খাদ্যাভ্যাস; কীভাবে ঈশ্বর সমস্ত কিছুর উপর শাসন করেন এবং সেগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে চালিত করেন, তা থেকে শুরু করে প্রতিটি জাতির মানুষের জন্য তিনি জীবনযাপনের যে সঠিক ও যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন; এবং ইত্যবিধ। এই বিস্তৃত বিষয়গুলি মানুষ কীভাবে দৈহিকভাবে বাঁচে তার সঙ্গে সম্পর্কিত—অর্থাৎ, এগুলি সবই জাগতিক পৃথিবীর বস্তুসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত যেগুলিকে খালি চোখে দেখা যায়, এবং মানুষ যেগুলি অনুভব করতে পারে, যেমন পর্বতমালা, নদনদী, মহাসাগর, সমতলভূমি প্রভৃতি। এগুলি এমন সব বস্ত যাকে চোখে দেখা যায় ও স্পর্শ করা যায়। আমি যখন বায়ু ও তাপমাত্রার কথা বলি, তখন তুমি তোমার শ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সরাসরি বায়ুর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারো, দেহকে কাজে কাজে লাগিয়ে তাপমাত্রা বেশি না কম তা অনুভব করতে পারো। গাছপালা, তৃণ, পাখি এবং অরণ্যের পশু, বাতাসে যেসকল জিনিস ওড়ে, ভূমিতে যে সকল বস্তু হেঁটে বেড়ায়, এবং গর্ত থেকে ছোট ছোট বিভিন্ন যে জন্তু বেরিয়ে আসে তাদের সকলকেই মানুষ তাদের নিজের চোখে দেখতে পারে, এবং নিজের কানে শুনতে পারে। যদিও এই সকল বিষয়ের প্রসঙ্গগুলির পরিসর অত্যন্ত বিস্তৃত, ঈশ্বরসৃষ্ট সকল বস্তুর মধ্যে, এগুলি শুধু জাগতিক বিশ্বেরই প্রতিনিধিত্ব করে। জাগতিক বস্তু হল তা, যা মানুষ দেখতে ও অনুভব করতে পারে, অর্থাৎ, তুমি যখন সেগুলি স্পর্শ করো, তুমি সেগুলিকে অনুভব করো, এবং তোমার চোখ যখন সেগুলি দেখে তখন তোমার মস্তিষ্ক সেগুলির একটা প্রতিকৃতি, একটা ছবি, তোমার সামনে উপস্থাপিত করে; সেই বস্তুগুলি প্রকৃত ও বাস্তব; তোমার কাছে সেগুলি বিমূর্ত নয়, বরং সেগুলির একটা আকার আছে। সেগুলো চৌকো কিংবা গোলাকার, অথবা লম্বা কিংবা খাটো, প্রতিটি বস্তুই তোমাকে একটা আলাদা আলাদা ধারণা দেয়। এই সমস্ত বস্তুই সৃষ্টির একটা জাগতিক দিককে উপস্থাপিত করে। এবং তাই, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে, “ঈশ্বর সমস্ত বস্তুর উপর রাজত্ব করেন” এই শব্দবন্ধের মধ্যে “সমস্ত বস্তু”-তে কী অন্তর্ভুক্ত? মানুষ যেগুলি দেখতে পায় ও স্পর্শ করতে পারে শুধু সেই বস্তুগুলিই যে এর অন্তর্ভুক্ত, এমন নয়, এর মধ্যে সেই সকল কিছুও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত। সমস্ত বস্তুর উপর ঈশ্বরের রাজত্বের প্রকৃত অর্থগুলির মধ্যে এটি একটি। যদিও এই বস্তুগুলি মানুষের কাছে অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত, ঈশ্বরের কাছে—তাঁর চক্ষু দ্বারা যতদিন সেগুলি পর্যবেক্ষিত হতে পারে, এবং সেগুলি তাঁর সার্বভৌমত্বের পরিসরের মধ্যে থাকে—ততদিন সেগুলি প্রকৃতপক্ষে বিরাজ করে। যদিও এ সত্য যে সেগুলি বিমূর্ত ও কল্পনাতীত, এবং উপরন্তু, মানুষের কাছে অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত, তবু, ঈশ্বরের কাছে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ও যথার্থভাবে বিরাজমান। যে সকল বস্তুর উপর ঈশ্বর শাসন করেন সেগুলির মধ্যে এটা একটা অন্য দুনিয়া, যে সকল বস্তুর উপর তিনি রাজত্ব করেন সেগুলির পরিসরের এটি একটি অন্য অংশ। এটাই আজকের আলোচনার বিষয়: কীভাবে ঈশ্বর আধ্যাত্মিক জগতকে শাসন ও পরিচালনা করেন। যেহেতু এই বিষয়ের মধ্যে কীভাবে ঈশ্বর সমস্ত বস্তুকে শাসন ও পরিচালনা করেন তাও অন্তর্ভুক্ত, এটি বোঝায় জাগতিক বিশ্বের বাইরের জগতকে—আধ্যাত্মিক জগতকে—এবং এই কারণেই এটা উপলব্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয় সম্বন্ধে যোগাযোগ এবং তা উপলব্ধি করার পরই মানুষ “সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর” এই বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারবে। এই কারণেই আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি, এর উদ্দেশ্য হল; “ঈশ্বর সমস্ত বস্তুর উপর শাসন করেন এবং ঈশ্বর সমস্ত বস্তুকে পরিচালনা করেন” এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ করা। সম্ভবত, তোমরা যখন এই বিষয়টি শোনো, তা তোমাদের কাছে অদ্ভূত বা দুর্বোধ্য মনে হতে পারে, তবে তোমাদের যাই মনে হোক না কেন যেহেতু ঈশ্বর যে সমস্ত বস্তুকে শাসন করেন আধ্যাত্মিক জগতও তার অংশ, তাই এই বিষয়ে কিছুটা উপলব্ধি তোমাদের অর্জন করতেই হবে। একবার তা অর্জন করার পর “সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর” এই শব্দবন্ধটির গভীরতর ধারণা, উপলব্ধি ও জ্ঞান লাভ করবে তোমরা।

কীভাবে ঈশ্বর আধ্যাত্মিক জগতকে শাসন ও পরিচালনা করেন

জাগতিক পৃথিবীর ক্ষেত্রে, মানুষ যখন কিছু নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনাবলী বুঝতে পারে না, তখন তারা প্রাসঙ্গিক তথ্যের সন্ধান করতে পারে বা ঐ সকল বস্তুর উৎস এবং প্রেক্ষাপট খোঁজার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু যখন প্রসঙ্গ আসে সেই অন্য জগতের যার সম্বন্ধে আজ আমরা কথা বলছি—আধ্যাত্মিক জগত, যা জাগতিক বিশ্বের বাইরে অবস্থিত—তার সম্বন্ধে জানার জন্য মানুষে কাছে প্রকৃত অর্থেই কোনো উপায় বা মাধ্যম নেই। আমি কেন এমন বলছি? আমি যে এমন বলছি, তার কারণ হল, মানবদুনিয়ায়, জাগতিক বিশ্বের সমস্তকিছুই মানুষের দৈহিক অস্তিত্বের সাথে অবিচ্ছেদ্য, এবং, যেহেতু মানুষ মনে করে যে জাগতিক বিশ্বের সমস্তকিছুই তাদের দৈহিক যাপন ও দৈহিক জীবনের থেকে অবিচ্ছেদ্য, সেহেতু অধিকাংশ মানুষই শুধুমাত্র সেই জাগতিক বস্তুগুলি সন্বন্ধেই সচেতন বা সেগুলিকেই দেখতে পায়, যা তাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান। তবে যখন আধ্যাত্মিক জগতের,অর্থাৎ অন্য দুনিয়া সংক্রান্ত সবকিছুর প্রসঙ্গ আসে, তখন এমনটা বলা সমীচীন যে অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করে না। যেহেতু মানুষ তা দেখতে পায় না, এবং বিশ্বাস করে যে তা উপলব্ধি করার বা তা জানার কোনো প্রয়োজন নেই, এই আধ্যাত্মিক জগত কীভাবে জাগতিক পৃথিবীর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে কীভাবে তা মুক্ত সে সম্বন্ধে তো আরোই কিছু জানার প্রয়োজন নেই—যদিও মানুষের মানুষের কাছে এই জগত গোপন ও বন্ধ—সেহেতু এই জগতের বিভিন্ন দিক উপলব্ধির পথ খুঁজতে মানুষকে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্ন দিক যা সম্বন্ধে আমি আলোচনা করতে চলেছি তা শুধু ঈশ্বরের পরিচালনা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গেই সম্পর্কিত; আমি কোনো রহস্যের উন্মোচন করছি না, বা আমি তোমাদের এমন কোনো গোপন কথা বলছি না যা তোমরা জানতে ইচ্ছুক। যেহেতু এই বিষয়টি ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব, ঈশ্বরের পরিচালনা এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত, অতএব আমি শুধুমাত্র সেই অংশ নিয়েই কথা বলব যা তোমাদের জানা প্রয়োজন। 

প্রথমেই, তোমাদের একটা প্রশ্ন করি: তোমাদের মনে, আধ্যাত্মিক জগত আসলে কী? মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, তা হল জাগতিক পৃথিবীর বাইরের একটা জগত, সেই জগত যা মানুষের কাছে একই সঙ্গে অদৃশ্য এবং অধরা। তবুও, তোমাদের কল্পনায়, এই আধ্যাত্মিক জগত ঠিক কেমন জগত হওয়া উচিত? সম্ভবত, তোমাদের তা দৃষ্টিগোচর না হওয়ার কারণ হিসাবে, এই বিষয়ে চিন্তা করতেও তোমরা অক্ষম। তবে, তোমরা যখন কোনো কিংবদন্তি শোনো, তখনও তোমরা সে বিষয়ে ভাবতে থাকো, এবং তোমরা সে বিষয়ে না ভেবে থাকতে পারো না। কেন আমি এমনটা বলি? বহু মানুষের ক্ষেত্রেই তাদের অল্প বয়সে একটা ঘটনা ঘটে থাকে: যখন কেউ তাদের কোনো ভয়ের গল্প বলে—ভূত-প্রেত বা আত্মাদের নিয়ে, তখন তারা সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে যায়। ঠিক কেন তারা ভয় পায়? কারণ তারা সেইসব জিনিসের কল্পনা করে; যদিও তারা সেগুলি দেখতে পায় না, তারা অনুভব করে যে সেগুলি তাদের ঘরেই কোনো গোপন বা অন্ধকার কোণে রয়েছে, এবং সেহেতু তারা এতই ভয় পায় যে তারা ঘুমোতে যাওয়ার সাহস করে উঠতে পারে না। বিশেষ করে রাতে, তারা নিজেদের ঘরে একা থাকতে খুব ভয় পায়, বা উঠোনে বেরোতে ভয় পায়। এমনটাই তোমাদের কল্পিত আধ্যাত্মিক জগত, এবং তা এমন এক জগত যা মানুষ ভীতিপ্রদ বলে ভাবে। সত্যিটা হল, প্রত্যেকেই এবিষয়ে কিছুদূর অবধি কল্পনা করে, এবং সকলেই তা অল্পস্বল্প অনুভব করতে পারে।

এবার আধ্যাত্মিক জগত নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। সেটা আসলে কী? আমি একটা সংক্ষিপ্ত ও সরল ব্যাখ্যা দিচ্ছি: আধ্যাত্মিক জগত হল খুব গুরুত্বপূর্ণ এক স্থান, এমন এক স্থান যা জাগতিক বিশ্বের চেয়ে ভিন্ন। কেন আমি একে গুরুত্বপূর্ণ বলি? আমরা তা বিশদে ব্যাখ্যা করতে চলেছি। আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব মানবজাতির জাগতিক বিশ্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সকল বস্তুর উপর ঈশ্বরের রাজত্বে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর চক্রের উপর এটি এক বড় ভূমিকা পালন করে, এ-ই হল এর ভূমিকা, এবং যে সমস্ত কারণে এর অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ, এটি তার অন্যতম। কারণ এটি এমন এক স্থান যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অগম্য, কেউই নির্ভুল ভাবে বিচার করতে পারে না যে আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব রয়েছে কি নেই। এর বিভিন্ন দিক মানব অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, যার কারণে মানব জীবনক্রমও আধ্যাত্মিক জগত দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত। এর সঙ্গে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব জড়িত আছে কি নেই? তা জড়িত আছে। আমি যখন এমনটা বলি, তোমরা উপলব্ধি করো কেন আমি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি: তার কারণ এই বিষয়টি ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এবং সেইসঙ্গে তাঁর প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ধরনের একটি জগতে—সেই জগত যা মানুষের কাছে অদৃশ্য—এর প্রতিটি স্বর্গীয় আদেশ, ফরমান এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা জাগতিক বিশ্বের যে কোনো দেশের বিধান ও ব্যবস্থাপনার অনেক ঊর্ধ্বে, এবং এই জগতে যারা বাস করে তাদের কেউই সেগুলির বিরোধিতা বা সেগুলি লঙ্ঘনের সাহস করে না। এটা কি ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত? আধ্যাত্মিক জগতে সুস্পষ্ট প্রশাসনিক ফরমানসমূহ, সুস্পষ্ট স্বর্গীয় আদেশসমূহ, এবং সুস্পষ্ট বিধিমালা রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহকারীরা কঠোরভাবে তাদের দায়িত্বগুলি পালন করে এবং নিয়ম ও প্রবিধানগুলি মেনে চলে, কারণ তারা জানে স্বর্গীয় অনুশাসনগুলি লঙ্ঘনের পরিণতি কী; তারা স্পষ্টভাবে অবহিত যে কীভাবে ঈশ্বর অন্যায়কারীদের শাস্তি দেন ও সজ্জনদের পুরস্কৃত করেন, এবং কীভাবে তিনি সমস্ত বস্তুকে পরিচালনা ও সেগুলির উপর শাসন করেন। উপরন্তু, তারা স্পষ্টভাবে ভাবে দেখে যে কীভাবে তিনি তাঁর স্বর্গীয় আদেশ ও বিধিগুলি প্রয়োগ করেন। এগুলি কি মানব অধ্যুষিত জাগতিক বিশ্বের চেয়ে ভিন্ন? এগুলি প্রকৃতই অতিশয় ভিন্ন। আধ্যাত্মিক জগত এমন এক দুনিয়া যা জাগতিক বিশ্বের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেহেতু সেখানে স্বর্গীয় অনুশাসনসমূহ ও বিধিসমূহ রয়েছে, যেহেতু তা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব, পরিচালনা, এবং সর্বোপরি তাঁর স্বভাব এবং, সেইসঙ্গে, তাঁর যা আছে এবং তিনি যা, তা তুলে ধরে। এমনটা শোনার পর তোমরা কি মনে করো না যে এ বিষয়ে আমার বক্তব্য রাখাটা খুবই প্রয়োজন? তোমরা এর অন্তর্নিহিত গোপন বিষয়গুলি জানতে ইচ্ছুক নও? (হ্যাঁ, আমরা ইচ্ছুক।) এ-ই হল আধ্যাত্মিক জগতের ধারণা। যদিও এটি জাগতিক বিশ্বের সঙ্গে সহাবস্থান করে, এবং একইসঙ্গে ঈশ্বরের পরিচালনা ও সার্বভৌমত্বের অধীন, তবু এই জগতের জন্য ঈশ্বরের প্রশাসন ও সার্বভৌমত্ব জাগতিক বিশ্বে তাঁর পরিচালনা ও সার্বভৌমত্বের তুলনায় অনেক কঠোর। বিশদ ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ যখন আসে, তখন কীভাবে এই আধ্যাত্মিক জগত মানবজাতির জীবন ও মৃত্যুর চক্রের জন্য দায়বদ্ধ, তা দিয়ে আমাদের শুরু করা উচিত, কারণ তা হল আধ্যাত্মিক জগতের সত্তাদের কাজের একটা বড় অংশ।

মানবজাতিকে আমি তিনটি শ্রেণিতে বিন্যাস করি। প্রথম হল অবিশ্বাসী, তারা হল সেইসব ব্যক্তি যাদের কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস নেই। তাদের বলা হয় অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা অংশ শুধু অর্থে বিশ্বাস রাখে; তারা শুধু নিজের স্বার্থ বজায় রাখে, তারা ভোগবাদী, এবং শুধুমাত্র জাগতিক পৃথিবীতে বিশ্বাসী—তারা জীবন ও মৃত্যুর চক্র বা দেবদেবী ও ভূতপ্রেত সম্পর্কে যা যা বলা হয় তা বিশ্বাস করে না। আমি এই ধরনের ব্যক্তিদের অবিশ্বাসীদের শ্রেণিতে ফেলি, এবং তারা হল প্রথম শ্রেণিভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে রয়েছে অবিশ্বাসীদের বাদ দিয়ে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ। মানবজাতির মধ্যে, এই ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের আমি কয়েকটি প্রধান গোষ্ঠীতে ভাগ করি: প্রথম হল ইহুদি, দ্বিতীয় হল ক্যাথোলিক, তৃতীয় হল খ্রীষ্টান, চতুর্থ হল মুসলিম এবং পঞ্চম হল বৌদ্ধ; এই পাঁচটি ধরন রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে তারা রয়েছে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, এবং এই শ্রেণিতে রয়েছ তোমরা। তারাই হল সেই বিশ্বাসী যারা আজ ঈশ্বরকে অনুসরণ করে। এই ধরনের মানুষরা আবার দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত: ঈশ্বরের নির্বাচিত লোক, এবং সেবা প্রদানকারী। প্রধান এই শ্রেণিগুলির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। এইভাবেই, তোমরা এবার নিজেদের মনে মানুষদের এই শ্রেণি ও পর্যায়ক্রমের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম, তাই নও কি? প্রথম শ্রেণিটি অবিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত, এবং তারা কীরকম তা আমি বলেছি। যারা আকাশের বৃদ্ধ মানুষে বিশ্বাসী তারা কি অবিশ্বাসী বলে গণ্য হবে? অনেক অবিশ্বাসী শুধুমাত্র আকাশের বৃদ্ধ মানুষে বিশ্বাসী; তারা বিশ্বাস করে যে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র, প্রভৃতি এই সত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যার উপর তারা ফসল রোপণ ও ফসল কাটার জন্য নির্ভর করে—তা সত্ত্বেও যখন ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়, তারা তাঁকে বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক। একে কি বিশ্বাস থাকা বলা চলে? এই ধরনের ব্যক্তিরা অবিশ্বাসীদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা এটা উপলব্ধি করো, ঠিক তো? এই শ্রেণিগুলির মধ্যে কোনো ভুল কোরো না। দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে ধর্মবিশ্বাসী মানুষরা অন্তর্ভুক্ত, এবং তৃতীয় শ্রেণিতে রয়েছে তারা যারা বর্তমানে ঈশ্বরকে অনুসরণ করছে। তাহলে কেন সমস্ত মানুষকে আমি এই শ্রেণিগুলিতে বিভক্ত করেছি? (কারণ বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিদের পরিণাম ও গন্তব্যগুলি ভিন্ন।) এটা এর একটা দিক। যখন এই ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও শ্রেণির ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তাদের প্রত্যেকের যাওয়ার জন্য আলাদা আলাদা স্থান থাকবে, এবং তারা জীবন ও মৃত্যু চক্রের বিভিন্ন বিধানের অধীন হবে, এই কারণে আমি মানুষদের এই প্রধান শ্রেণিগুলিতে বিন্যস্ত করেছি।

ⅰ. অবিশ্বাসীদের জীবন ও মৃত্যুর চক্র

এবার অবিশ্বাসীদের জীবন ও মৃত্যুর চক্র দিয়ে শুরু করা যাক। মৃত্যুর পর, একজন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জগতের এক জন সহকারী দ্বারা বাহিত হয়। কিন্তু ব্যক্তির ঠিক কোন অংশটি বাহিত হয়? তার দেহ নয়, বরং তার আত্মা। যখন কোনো ব্যক্তির আত্মাকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সেই ব্যক্তি এমন এক স্থানে প্রবেশ করে যা হল আধ্যাত্মিক জগতের এক কার্যস্থল যেখানে বিশেষভাবে সদ্যমৃত ব্যক্তিদের আত্মাদেরকে বরণ করে নেওয়া হয়। সেটাই হল প্রথম স্থান যেখানে মৃত্যুর পর কেউ যায়, যা আত্মার কাছে অপরিচিত। তাদের যখন এই স্থানে আনা হয়, তখন একজন ব্যক্তি প্রথম পরীক্ষাগুলো করেন, তাদের নাম, ধাম, বয়স ও তাদের অভিজ্ঞতা যাচাই করেন। জীবদ্দশায় তারা যা করেছে তার প্রতিটির বিষয়ে একটা বইতে নথিভুক্ত করা হয়, এবং তা সঠিক কিনা সেটা যাচাই করা হয়। সবকিছু পরীক্ষার পর, সেই ব্যক্তির সারা জীবনের আচরণ ও কাজের ভিত্তিতে এটা স্থির করা হয় যে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে নাকি সে মানব হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করবে, যেটা হল প্রথম ধাপ। এই প্রথম ধাপটি কি ভীতিপ্রদ? এটা খুব একটা ভীতিপ্রদ নয়, কারণ এখানে একমাত্র যেটা ঘটেছে সেটা হল সেই ব্যক্তি এক অন্ধকার ও অপরিচিত স্থানে এসে উপনীত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপে, যদি এই ব্যক্তি তার সারা জীবনে অনেক অন্যায় করে থাকে এবং বহু মন্দ কাজ করে থাকে, তাহলে মোকাবিলা করার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়ার স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। এটা হবে সেই স্থান যা মানুষের শাস্তির জন্য স্পষ্টভাবে ব্যবহৃত। তাদের কীভাবে শাস্তি দেওয়া হবে তার খুঁটিনাটি নির্ভর করছে তারা কী পাপ করেছে, এবং সেইসঙ্গে মৃত্যুর পূর্বে কত মন্দ কাজ তারা করেছে তার উপর—এটা হল এই দ্বিতীয় ধাপে ঘটা প্রথম ঘটনা। মৃত্যুর পূর্বে তারা যে অন্যায় করেছে এবং মন্দ কাজ করেছে তার কারণে, শাস্তির পর যখন তাদের পুনর্জন্ম হয়—যখন তারা এই জাগতিক বিশ্বে আরো একবার জন্মগ্রহণ করে—তখন কেউ কেউ মানুষ হিসাবেই জন্ম নেবে, অন্যদিকে অন্যরা পশুজন্ম নেবে। অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক জগতে একজন ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করার পর, তারা যে অন্যায় করেছে তার কারণে তারা শাস্তি পায়; উপরন্তু, তাদের মন্দ কাজ করার কারণে তারা সম্ভবত পরের জন্মে মানুষ হিসাবে ফিরে আসবে না, বরং আসবে পশু হয়ে। যে সকল পশুতে তারা পরিণত হতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে গরু, ঘোড়া, শুয়োর ও কুকুর। কেউ কেউ আবার পাখি, পাতিহাঁস অথবা রাজহংস হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে… পশু হিসাবে পুনর্জন্ম লাভের পর, আবার যখন তাদের মৃত্যু হবে, তখন তারা আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাবর্তন করবে। সেখানে, আবার সেই আগেকার মতোই, মৃত্যুর পূর্বে তাদের আচরণের ভিত্তিতে, আধ্যাত্মিক জগত স্থির করবে যে তারা মানুষ হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করবে কিনা। অধিকাংশ মানুষই প্রচুর অন্যায় করে, এবং তাদের পাপ খুবই গুরুতর, এই কারণেই তাদের সাত থেকে বারো বার পর্যন্ত পশু হিসাবে জন্ম নিতে হয়। সাত থেকে বারো বার—এটা কি ভয়ংকর নয়? (এটা ভয়ংকর।) কী তোমাদের আতঙ্কিত করে? একজন ব্যক্তি পশুতে পরিণত হচ্ছে—এমনটা ভয়ংকর। একজন মানুষের ক্ষেত্রে, পশুতে পরিণত হওয়ার কষ্টগুলি কী কী? কোনো ভাষা নেই, শুধুমাত্র সাদামাটা কিছু ভাবনা, শুধুমাত্র সেই কাজগুলিই করতে পারা যা পশুরা করে এবং পশুরা যা খায় তা-ই খাওয়া, পশুদের মতো একটা সরল মানসিকতা ও শরীরী ভাষা নিয়ে চলা, সোজা হয়ে হাঁটতে না পারা, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারা, এবং মানুষের কোনো আচরণ ও কাজের সঙ্গে পশুদের কোনো সম্পর্ক না থাকার বাস্তবিকতা। অর্থাৎ, পশু হওয়াটা সকল জীবের মধ্যে তোমাকে সবচেয়ে হীন করে তোলে, এবং তোমাকে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রণাভোগ করতে হয়। যারা অনেক অন্যায় করেছে এবং বড় বড় পাপ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক জগতের শাস্তির এটা হল একটা দিক। তাদের শাস্তির তীব্রতার প্রসঙ্গ যখন আসে তখন, কী ধরনের পশুতে তারা পরিণত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে সেটা নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, শূয়োর হওয়া কি কুকুর হওয়ার চেয়ে ভালো? একটা শূয়োর একটা কুকুরের চেয়ে ভালোভাবে বাঁচে না মন্দ ভাবে? মন্দ ভাবে, তাই না? মানুষ যদি গরু বা ঘোড়া হিসাবে জন্মায় তাহলে তারা শূয়োর হিসাবে যেভাবে বাঁচত তার চেয়ে ভালোভাবে বাঁচবে না মন্দভাবে? (ভালোভাবে।) একটি বেড়াল হিসাবে পুনর্জন্ম নিয়ে একজন ব্যক্তি কি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচবে? যাই হোক কেন তাকে তো পশুই হতে হবে, এবং গরু বা ঘোড়া হওয়ার চেয়ে বেড়াল হওয়াটা আরামদায়ক, কারণ বেড়াল বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়েই আলস্যের মধ্যে কাটিয়ে দেয়। গরু বা ঘোড়া হওয়া অনেক বেশি পরিশ্রমসাধ্য। তাই একজন ব্যক্তি যদি গরু বা ঘোড়া হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করে তবে তাজে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে—যা কঠোর শাস্তির সমতুল। গরু বা ঘোড়ার চেয়ে কুকুর হওয়াটা কিছুটা ভালো, কারণ কুকুরের সঙ্গে তার মনিবের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। বেশ কয়েক বছর পোষ্য থাকার পর, কিছু কুকুর তাদের মনিব যা বলে তার অনেকটাই বুঝতে পারে। কখনো কখনো একটি কুকুর তার মনিবের মেজাজমর্জি ও চাহিদার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং মনিবও কুকুরের সঙ্গে অনেক ভালো আচরণ করে, এবং কুকুরটি অনেক ভালো খাদ্য ও পানীয় পায়, এবং সে যখন যন্ত্রণায় থাকে, তখন তার অনেক বেশি দেখভাল করা হয়। কুকুর কি একটা সুখী জীবন উপভোগ করে না? তাই, গরু বা ঘোড়া হওয়ার চেয়ে কুকুর হওয়া ভালো। এখানে, একজন ব্যক্তির শাস্তির তীব্রতা অনুসারে এমনটা নির্ধারণ করা হয় যে, তাকে কতবার এবং কী কী ধরনের পশু হিসাবে পুনর্জন্ম নিতে হবে।

যেহেতু জীবদ্দশায় তারা প্রচুর পাপ করেছে, সেহেতু কোনো ব্যক্তিকে সাত থেকে বারো বার পর্যন্তও পশু হিসাবে পুনর্জন্ম গ্রহণের শাস্তি দেওয়া দেয়। পর্যাপ্ত বার শাস্তি পাওয়ার পর, তারা যখন আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তাদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়—সেই স্থান যেখানে রয়েছে অন্যান্য বিভিন্ন আত্মা যারা ইতিমধ্যেই শাস্তি পেয়েছে, এবং যারা মানুষ হিসাবে পুনর্জন্ম গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই স্থানে, আত্মারা কী ধরনের পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে, পুনর্জন্ম গ্রহণের পর কী ধরনের ভূমিকা পালন করবে, এবং প্রভৃতির ভিত্তিতে প্রত্যেক আত্মাকে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ যখন এই পৃথিবীতে আসবে তখন তারা গায়ক হবে, তাই তাদের গায়কদের মাঝে স্থাপন করা হয়, কেউ কেউ যখন এই এই পৃথিবীতে সবে তখন তারা ব্যবসায়ী হবে, এবং তাই তাদের ব্যবসায়ীদের মাঝে স্থান দেওয়া হয়; মানুষ হওয়ার পর কারোর যদি বৈজ্ঞানিক গবেষক হওয়ার থাকে, তবে তাকে বৈজ্ঞানিক গবেষকদের মাঝেই স্থান দেওয়া হবে। শ্রেণীবিভাজনের পর, তাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন সময় ও নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়, ঠিক আজ যেভাবে মানুষ ই-মেইল পাঠায়। এর মধ্যে দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর একটি চক্র সম্পূর্ণ হবে। যেদিন মানুষ এই আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছায় সেদিন থেকে শুরু করে তাদের শাস্তি শেষ হয়ে গেলে, বা বহুবার পশু হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করার পর মানুষ হিসাবে পুনর্জন্ম লাভের প্রস্তুতি নেওয়া হলে, এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

আর যাদের শুধু শাস্তি শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং পশু হিসাবে পুনর্জন্ম দেওয়া হয়নি, তাদের কি মানুষ হিসাবে পুনর্জন্ম নিতে শীঘ্রই জাগতিক বিশ্বে পাঠানো হবে? অথবা, মানুষের মধ্যে পৌঁছতে তাদের কতদিন সময় লাগবে? কত ঘন ঘন এমনটা ঘটতে পারে? এক্ষেত্রে কালগত বিধিনিষেধ রয়েছে। আধ্যাত্মিক জগতে যা কিছু ঘটে তা সুনির্দিষ্ট কালগত বিধিনিষেধ ও নিয়মের অধীন—আমি যদি সেটা তোমাদের সংখ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা করি তবে তোমরা তা উপলব্ধি করবে। যারা খুব অল্প সময়ের জন্য পুনর্জন্মপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের যখন মৃত্যু হয়, ততদিনে মানব হিসাবে তাদের পুনর্জন্মের প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়ে যায়। এই ঘটনা ন্যূনতম যে সময়ের মধ্যে ঘটতে পারে তা হল তিন দিন। কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তিন মাস সময় লাগে, কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে তিরিশ বছর সময় লাগে, কিছু মানুষের ক্ষেত্রে আবার তিনশো বছর সময় লেগে যায়, এবং এভাবে চলতেই থাকে। তাই, এই সমস্ত কালগত নিয়মের ক্ষেত্রে কী বলা যেতে পারে, এবং এগুলির বৈশিষ্ট্যই বা কী? একটি আত্মার কাছ থেকে জাগতিক বিশ্বের—মানবদুনিয়ার—কী কী চাহিদা, এবং এই বিশ্বে এই আত্মার পালনের জন্য কী ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়, তার ভিত্তিতে এগুলি নির্ধারণ করা হয়। মানুষ যখন নিছকই সাধারণ মানুষ হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করে তখন তাদের অতি দ্রুত তাদের পুনর্জন্ম হয়, কারণ এই মানব জগতে এই ধরণের সাধারণ মানুষের ভীষণ চাহিদা, তাদের আবার একটি পরিবারের কাছে পাঠানো হয় যেটি তারা মৃত্যুর আগে যে পরিবারে ছিল তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে, এমন কেউ কেউ রয়েছেন যারা এই বিশ্বে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। “বিশেষ” অর্থাৎ মানবজগতে এই ধরনের মানুষের খুব একটা চাহিদা নেই; এই ধরনের ভূমিকা পালনের জন্য খুব একটা বেশি মানুষেরও প্রয়োজন নেই, তাই এক্ষেত্রে তিনশো বছর সময় লেগে যেতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই আত্মা প্রতি তিনশো বছর অন্তর একবার আসে, অথবা এমনকি প্রতি তিন হাজার বছরে মাত্র একবারই আসে। তা কেন? তার কারণ হল, তিনশো বছরই হোক বা তিন হাজার বছর, মানব জগতে এই ধরনের ভূমিকার প্রয়োজন নেই, তাই তাদের আধ্যাত্মিক জগতের কোনো একটা স্থানে রেখে দেওয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ কনফুসিয়াসের কথাই ধরুন: চিনের প্রথাগত সংস্কৃতিতে তাঁর একটা গভীর প্রভাব ছিল, এবং তার আগমন সেই সময়কার মানুষের সংস্কৃতি, জ্ঞান, প্রথা ও মতাদর্শের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে, সব যুগে এই ধরনের ব্যক্তির প্রয়োজন থাকে না, তাই তাকে আধ্যাত্মিক জগতেই থাকতে হয়, পুনর্জন্ম গ্রহণের আগে তিনশো বছর বা তিন হাজার বছর সেখানে অপেক্ষা করতে হয়। কারণ মানব জগতে এই ধরনের ব্যক্তির প্রয়োজন থাকে না, তাকে নিষ্ক্রিয় ভাবে অপেক্ষা করতে হয়, কারণ তার পালনের মতো খুব অল্প ভূমিকাই থাকে, এবং তার করার মতো খুব অল্পই কাজ থাকে। এই কারণেই, বেশিরভাগ সময় তাকে আধ্যাত্মিক জগতের কোনো একটা স্থানে নিষ্ক্রিয় ভাবে রেখে দিতে হয়, মানব জগতে যখন তার প্রয়োজন হয় তখন তাকে প্রেরণ করা হয়। এরকমই হল আধ্যাত্মিক জগতের কালগত নিয়মাবলী, যেগুলি নির্ধারণ করে অধিকাংশ মানুষ কত ঘন ঘন পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে, তা। মানুষ সাধারণ হোক বা বিশেষ, তাদের পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া হিসাবে যথাযথ নীতি ও সঠিক নিয়ম আধ্যাত্মিক জগতের রয়েছে, এবং এই সমস্ত নিয়মাবলী ও প্রথা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত, তা আধ্যাত্মিক জগতের কোনো সহকারী বা কোনো সত্তা দ্বারা নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত নয়। তোমরা এবার এটা বুঝেছ, তাই তো?

যে কোনো আত্মার পুনর্জন্মের ক্ষেত্রে, এই জন্মে তার ভূমিকা কী হবে, কোন পরিবারে সে জন্ম নেবে, এবং তার জীবন কেমন হবে তা সেই আত্মার পূর্বজন্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই মানব জগতে সব ধরনের মানুষ আসে, এবং যে ভূমিকাগুলি তারা পালন করে তা ভিন্ন ভিন্ন হয়, যে কার্য তারা সাধন করে সেগুলিও ভিন্ন ভিন্ন। এগুলি কী ধরনের কাজ? কিছু কিছু মানুষ ঋণ পরিশোধের জন্য এসেছে: পূর্বজন্মে অন্যান্যদের কাছে যদি তাদের অনেক টাকার ঋণ থাকে, তাহলে এই জন্মে সেই ঋণ পরিশোধের জন্য তারা আসে। অন্যদিকে, কিছু মানুষ ঋণ সংগ্রহ করার জন্য আসে: তাদের পূর্বজন্মে তারা প্রচুর জিনিসপত্র ও প্রচুর টাকাপয়সার নয়ছয় করেছে; ফলস্বরূপ, তারা যখন আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছায়, তখন এই জগত তাদের বিচার করে এবং এই জীবনে তাদের ঋণ সংগ্রহের অনুমোদন দেয়। কিছু মানুষ কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করতে এসেছে: আগের জীবদ্দশায়—অর্থাৎ তাদের পূর্বজন্মে—কোনো ব্যক্তি তাদের প্রতি অত্যন্ত সদাশয় ছিল, এবং পুনর্জন্ম গ্রহণের এই বিরাট সুযোগ পাওয়ার কারণে, কৃতজ্ঞতার এই ঋণ পরিশোধের জন্য তারা পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। অন্যদিকে অন্য অনেকে আবার, জীবন দাবি করার জন্য পুনর্জন্ম লাভ করেছে। কাদের জীবন তারা দাবি করে? তারা সেইসব মানুষের জীবন দাবি করে যারা পূর্ব জীবনে তাদের হত্যা করেছিল। মোদ্দাকথা হল, প্রত্যেক ব্যক্তির বর্তমান জীবন তাদের পূর্ব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত সংযোগ বহন করে; এই সংযোগ অবিচ্ছেদ্য। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তির বর্তমান জীবন তার পূর্ব জীবনের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মৃত্যুর পূর্বে ঝ্যাং, লি-এর সঙ্গে প্রচুর টাকার প্রতারণা করেছিল। তাহলে লি-এর এর কাছে ঝ্যাং-এর কি কোনো ঋণ ছিল? হ্যাঁ ছিল, তাই এটা কি খুব স্বাভাবিক নয় যে ঝ্যাং-এর কাছ থেকে লি-এর ঋণ সংগ্রহ করা উচিত? ফলস্বরূপ, মৃত্যুর পর তাদের মধ্যে একটা ঋণ রয়ে যাবে, যার মীমাংসা করতে হবে। যখন তাদের পুনর্জন্ম হয়, এবং ঝ্যাং মানুষে পরিণত হয়, তখন লি তার কাছ থেকে কীভাবে ঋণ সংগ্রহ করবে? একটা উপায় হল ঝ্যাং-এর পুত্র হিসাবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করা; ঝ্যাং প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, যা লি অপব্যয় করে। ঝ্যাং যত অর্থই উপার্জন করুক না কেন, কখনওই সেটা পর্যাপ্ত হয় না, এবং ইতিমধ্যে, তার পুত্র, কোনো কারণে, বিভিন্ন উপায়ে নিজ পিতার অর্থ ব্যয় করে ফেলে। ঝ্যাং হতভম্ব হয়ে যায়, সে অবাক হয়ে ভাবে, “আমার এই ছেলে কেন সবসময় এই ধরনের দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। অন্যদের ছেলেরা কেন এত সুশীল? আমার ছেলের কেন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, সে কেন এত অকর্মণ্য, এবং কোনো অর্থ উপার্জনে অক্ষম, এবং কেন আমাকে সবসময় তার ভরণপোষণ করতে হয়? আমাকে যেহেতু তার ভরণপোষণ করতে হয়—কিন্তু এমনটা কেন হয় যে যত টাকা তাকে দিই, তার তত বেশি টাকার প্রয়োজন হয়? সে কেন সৎ ভাবে কোনো কাজ করতে পারে না, বরং সে সারাক্ষণ আলস্যে সময় যাপন, পানভোজন, গণিকাগমন ও জুয়াখেলা করে বেড়ায়? এসব হচ্ছেটা কী?” ঝ্যাং তখন ক্ষণকালের জন্য ভাবে, “এমন হতে পারে যে পূর্ব জন্মে তার কাছে আমার কোনো ঋণ রয়েছে। তবে তাই হোক, আমি তা পরিশোধ করব! আমি পুরোটা পরিশোধ না করা পর্যন্ত এই পর্ব শেষ হবে না!” একদিন হয়তো আসবে যেদিন লি তার পুরো ঋণ উশুল করে দেবে, এবং তার বয়স যখন চল্লিশ বা পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছিবে সেদিন হঠাৎ তার বোধোদয় হবে, সে অনুভব করবে, “আমি আমার জীবনের প্রথমার্ধের পুরোটা জুড়ে একটাও ভালো কাজ করিনি! বাবা যে অর্থ উপার্জন করেছেন আমি তা সব অপচয় করেছি, তাই আমাকে একজন ভালো মানুষ হয়ে উঠতে হবে; আমি নিজেকে ইস্পাতের মতো দৃঢ় করব! আমি এমন একজন হয়ে উঠব যে সৎ ও যথাযথ ভাবে জীবনযাপন করে, এবং আমি আমার বাবাকে আর কোনোদিন দুঃখ দেবো না!” সে এরকম কেন ভাবল? হঠাৎ তার সুমতি কেন হল? এর পেছনে কি কোনো কারণ রয়েছে? কী সেই কারণ? (তার কারণ হল লি তার ঋণ সংগ্রহ করেছে এবং; ঝ্যাং তার ঋণ পরিশোধ করেছে।) এক্ষেত্রে, এখানে একটা কার্য ও কারণ রয়েছে। এই কাহিনী দীর্ঘ, দীর্ঘ কাল আগে শুরু হয়েছে, তাদের বর্তমানে জীবনকালের আগে; তাদের পূর্ব জীবনের এই কাহিনীকে বর্তমানে আনা হয়েছে; কেউই অন্যকে দোষারোপ করতে পারে না। ঝ্যাং তার পুত্রকে যাই শিক্ষা দিক না কেন, তার পুত্র কোনোদিন তাতে কর্ণপাত করেনি বা সে একদিনও সৎ ভাবে পরিশ্রম করেনি। অথচ যেদিন সেই ঋণ পরিশোধ হয়ে গেল, তার পুত্রকে শিক্ষা দেওয়ার আর প্রয়োজন থাকল না—সে স্বাভাবিক নিয়মেই উপলব্ধি করল। এটা একটা সহজ উদাহরণ। এ রকম উদাহরণ কি আরো অনেক রয়েছে? (হ্যাঁ, আছে।) এটা মানুষকে কী বলে? (এটা বলে যে তাদের ভালো হতে হবে এবং কোনো অন্যায় করা চলবে না।) এটা বলে যে তাদের কোনো মন্দ কর্ম করা চলবে না, এবং তারা তাদের অন্যায় কর্মের জন্য প্রতিফল পাবে! বেশিরভাগ অবিশ্বাসীই প্রচুর অন্যায় করে, এবং তাদের অন্যায়ের প্রতিফল আসে, ঠিক কিনা? তবে এই ধরনের প্রতিফল কি নিয়মবহির্ভূত? প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে একটা প্রেক্ষাপট এবং তার প্রতিফলের নেপথ্যে একটা কারণ থাকে। তুমি কি মনে করো অর্থ নিয়ে কারো সঙ্গে প্রতারণা করলে তোমার কিছুই হবে না? তুমি কি মনে করো যে এই অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার পর তোমাকে কোনো পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে না? তা অসম্ভব, এখানে অবশ্যই পরিণাম থাকবে! তারা যে-ই হোক না কেন, বা ঈশ্বর আছে কিনা তাতে তারা বিশ্বাস করুক বা না করুক, প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষকে তার আচরণের দায় নিতে হবে এবং কাজের পরিণাম ভোগ করতে হবে। এই সহজ উদাহরণের প্রসঙ্গে—ঝ্যাং-এর শাস্তি হল, এবং লি-এর ঋণের পরিশোধ হল—এটা কি ন্যায্য নয়? মানুষ যখন এই ধরনের কাজ করে তখন, তখন তার ফল এই রকমেরই হয়। আধ্যাত্মিক জগতের প্রশাসনের সঙ্গে এটা অবিচ্ছেদ্য। তারা অবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও, ঈশ্বরে যারা বিশ্বাস করে না তাদের অস্তিত্বও এই ধরনের স্বর্গীয় অনুশাসন ও আজ্ঞার অধীন। কেউই এগুলি থেকে রেহাই পায় না, এবং কেউই এই বাস্তবকে উপেক্ষা করতে পারে না।

যাদের মধ্যে বিশ্বাস নেই, তারা প্রায়শই ভাবে যে, শুধু দৃশ্যমান জিনিসেরই অস্তিত্ব আছে, পক্ষান্তরে যা কিছু দেখা যায় না, বা মানুষের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, সেগুলির কোনো অস্তিত্বই নেই। তারা বিশ্বাস করতে পছন্দ করে যে, “জীবন-মৃত্যুর চক্র” বলে কিছু নেই, “শাস্তি” বলে কিছু হয় না; এই ভাবে, তারা কোনোরকম অনুশোচনা ছাড়াই পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়। পরবর্তীকালে, তারা শাস্তি পায় অথবা পশু হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করে। অবিশ্বাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষের অধিকাংশই এই দুষ্ট চক্রের অন্তর্ভুক্ত। এর কারণ হল, আধ্যাত্মিক জগতে সমস্ত জীবের জন্যই যে কঠোর পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে, তা তারা জানে না। তুমি বিশ্বাস করো বা না করো, এই সত্যটি বিদ্যমান, কারণ একজনও ব্যক্তি বা একটিও বস্তু ঈশ্বর তাঁর দৃষ্টি দ্বারা যা নিরীক্ষণ করেন, তার পরিধি এড়িয়ে যেতে পারে না বা তাঁর স্বর্গীয় আদেশ ও ফরমানের নিয়ম ও পরিসীমা এড়িয়ে যেতে পারে না। অতএব, এই সাধারণ উদাহরণটিই বলে দেয়, যে তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো বা না করো, পাপ ও কুকর্মসাধন সর্বদাই অ-গ্রহণযোগ্য, আর সমস্ত কৃতকর্মেরই প্রতিফল রয়েছে। কেউ যদি কাউকে আর্থিক প্রতারণার জন্য শাস্তি পায়, সেটা ন্যায্য শাস্তি। এরকম আচরণ, যা প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়, এগুলোর শাস্তি দেওয়া হয় আধ্যাত্মিক জগতে, এবং এই ধরনের শাস্তি ঈশ্বরের ফরমান এবং স্বর্গীয় আদেশের দ্বারা প্রদান করা হয়। সুতরাং, গুরুতর অপরাধ এবং দুর্নীতিমূলক আচরণ, যেমন—ধর্ষণ ও লুঠতরাজ, প্রতারণা ও শঠতা, চুরি ও ডাকাতি, খুন ও অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির জন্য শাস্তির বিভিন্ন তীব্রতা রয়েছে। বিভিন্ন তীব্রতা বিশিষ্ট সেইসব শাস্তির মধ্যে কী কী রয়েছে? এগুলির মধ্যে কয়েকটির তীব্রতা শাস্তির সময়কালের উপর নির্ভর করে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সাধিত হয়; বাকি কিছুক্ষেত্রে পুনর্জন্মের পরে মানুষ কোথায় যাবে তা নির্ধারণের উপরে শাস্তির তীব্রতা নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ দুর্মুখ হয়। “দুর্মুখ” হওয়া বলতে কী বোঝায়? এর অর্থ হল প্রায়শই অন্যদের গালমন্দ করা, এবং অভিশাপ দেওয়ার মতো বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা। বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা ব্যবহার বলতে কী বোঝায়? তা সেই ব্যক্তির দূষিত হৃদয়কে চিহ্নিত করে। এই ধরনের মানুষের মুখ থেকে প্রায়শই অন্যদের প্রতি গালমন্দ বর্ষণকারী অশালীন ভাষা নিঃসৃত হয়, এবং এহেন বিদ্বেষপূর্ণ ভাষার পরিণতিও হয় গুরুতর। এই ধরনের মানুষ মৃত্যুর পরে উপযুক্ত শাস্তিস্বরূপ, মূক হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। কিছু মানুষ জীবিত থাকাকালীন খুবই হিসাবী হয়; তারা প্রায়শই অন্যান্যদের থেকে সুযোগসুবিধা নেয়, তাদের ছোট্ট প্রকল্প খুবই সুপরিকল্পিত হয় এবং তা মানুষের অনেক ক্ষতি করে। পুনর্জন্ম লাভের সময় তারা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বা মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। অনেকে অহরহ অন্যের ব্যক্তিগত জীবনে উঁকিঝুঁকি মারে; নিজেদের এক্তিয়ারের বাইরের জিনিসও তাদের নজর এড়ায় না; আর তাদের যতটুকু জানা উচিত, তার থেকে তারা বেশি জেনে ফেলে। ফলস্বরূপ, পুনর্জন্মকালে তারা দৃষ্টিহীন হয়ে জন্মাতে পারে। অনেকে জীবিত অবস্থায় বেশ চালাকচতুর হয়, তারা মাঝেমধ্যেই মারপিট ও কুকর্মে লিপ্ত হয়। এই কারণে, তারা হয়ত পরের জন্মে প্রতিবন্ধী, খোঁড়া বা কোনো অঙ্গহীন অবস্থায় জন্মায়; অন্যথায় তারা হয়ত কুঁজো বা ঘাড়বাঁকা হয়, খুঁড়িয়ে হাঁটে, এক পা অন্য পায়ের থেকে ছোট হয়, ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে, তারা তাদের জীবনকালে কৃত মন্দ কর্মের মাত্রার সাপেক্ষে বিভিন্ন শাস্তি লাভ করেছে। অনেকের দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ হয়, তার কী কারণ রয়েছে বলে তোমার মনে হয়? এইরকম লোকের সংখ্যা কী অনেক? এখনকার দিনে এহেন লোকের সংখ্যা খুব কম নয়। অনেকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়, কারণ গত জন্মে তারা তাদের চোখ খুব বেশি ব্যবহার করেছে এবং অনেক কুকর্ম করেছে, সেই কারণে এই জন্মে তারা ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে জন্মেছে, এবং অনেক গুরুতর ক্ষেত্রে, তারা সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনও হতে পারে। এ হলো তাদের কৃতকর্মের শাস্তি। অনেকে জীবৎকালে অন্যান্যদের সাথে ভালো ব্যবহার করে; তারা তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, বা তাদের সাথে সম্পর্কিত লোকেদের সাথে সদাচরণ করে। তারা অন্যান্যদের দান করে বা পরিচর্যা করে, অথবা আর্থিকভাবে সহায়তা করে, এবং মানুষ তাদের বিষয়ে অনেক উচ্চ ধারণা পোষণ করে। এই ধরনের মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাবর্তন করলে, তাদের শাস্তি দেওয়া হয় না। একজন অবিশ্বাসীকে কোনোভাবেই শাস্তি না দেওয়ার অর্থ হল জীবিতাবস্থায় তারা খুবই ভালো মানুষ ছিল। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার পরিবর্তে, তারা শুধুমাত্র আকাশে অবস্থিত প্রবীণ মানুষটির উপরে বিশ্বাস করে। এই ধরনের মানুষ বিশ্বাস করে যে, তাদের ঊর্ধ্বে একজন আত্মা রয়েছেন, যিনি তাদের সমস্ত কর্মের উপর নজর রাখছেন—কেবলমাত্র এটাই হল তাদের বিশ্বাস। ফলে, এই ব্যক্তি অনেক বেশি সদাচারী হয়। এই ধরনের মানুষ সহৃদয় এবং দানশীল হয়, এবং তারা যখন শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তাদের সাথে ভালো আচরণ করা হবে, এবং তারা শীঘ্রই পুনর্জন্ম লাভ করবে। যখন পুনর্জন্ম লাভ করবে, কী ধরনের পরিবারে তারা জন্ম নেবে? সেই পরিবার খুব ধনী না হলেও, সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকবে, তাদের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকবে; সেখানে, এই পুনর্জন্ম লাভ করা মানুষেরা নিরাপদে, সুখে দিন কাটাবে, আর সকলেই আনন্দময় ভাবে সুন্দর জীবন অতিবাহিত করবে। এই মানুষেরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তারা বৃহৎ, বিস্তৃত পরিবার অর্জন করবে, তাদের সন্তানেরা প্রতিভাবান এবং সফল হবে, এবং তাদের পরিবার সৌভাগ্যশালী হবে—এবং এইরকম পরিণতি সেই সমস্ত মানুষের গত জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। অর্থাৎ, মানুষ মৃত্যুর পরে কোথায় যায় এবং কোথায় পুনর্জন্ম লাভ করে, তারা ছেলে হয় না মেয়ে, তাদের লক্ষ্য কী হয়, তাদের জীবন কীভাবে কাটবে, কী কী কষ্ট তাদের সহ্য করতে হবে, তারা কী ধরনের আশীর্বাদ উপভোগ করবে, কাদের সাথে তাদের দেখা হবে, এবং তাদের কী হবে—এই সমস্ত বিষয় কেউই আগে থেকে বলতে পারে না, এড়াতে পারে না বা এসবের থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে না। অর্থাৎ বলা যায় যে, তোমার জীবন একবার ঠিক করা হয়ে গেলে—তোমার ভবিতব্যকে তুমি যেভাবেই বা যে উপায়েই এড়াতে চেষ্টা করো না কেন—আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বর তোমার জন্য যে জীবনধারা নির্ধারণ করেছেন তা লঙ্ঘন করার কোনো উপায়ান্তরই নেই। কারণ যখন তোমার পুনর্জন্ম হয়, তোমার সারা জীবনের ভাগ্য তার আগেই নির্ধারিত করা হয়ে গেছে। ভালো বা মন্দ যেমনই হোক না কেন, প্রত্যেককেই তার সম্মুখীন হতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে। জগতে কেউই এহেন সমস্যা এড়িয়ে যেতে পারে না, এবং কোনো সমস্যাই এর থেকে বেশি বাস্তব নয়। তোমরা সকলে আমার সমস্ত কথা বুঝেছ, তাই তো?

এই সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করার পরে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে অবিশ্বাসীদের জীবন-মৃত্যুর চক্রের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কত নিখুঁত ও কঠোর পরীক্ষা এবং পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে? প্রথমত, তিনি আধ্যাত্মিক জগতে বিভিন্ন স্বর্গীয় আদেশ, ফরমান এবং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং ঘোষিত হওয়ার পরে, সেগুলি ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত উপায়ে, আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্ন আধিকারিক পদের সত্তাদের মাধ্যমে, অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করা হয়, এবং কেউই সেগুলি লঙ্ঘন করার সাহস পায় না। অতএব, মনুষ্যজগতে, মানবজাতির জীবন-মৃত্যুর চক্রে, কেউ পশু অথবা মানুষ, যেভাবেই পুনর্জন্ম লাভ করুক না কেন, উভয়ের জন্যই বিধান রয়েছে। যেহেতু এই সকল বিধান ঈশ্বর প্রদত্ত, তাই কেউ সেগুলি লঙ্ঘনের সাহস করে না, বা কেউ সেগুলি লঙ্ঘনে সক্ষমও নয়। শুধুমাত্র ঈশ্বরের এই সার্বভৌমত্বের কারণে, এবং যেহেতু এই ধরনের বিধান বিদ্যমান, সেই কারণেই মানুষ যে বস্তুজগতকে দেখতে পায় তা নিয়মিত এবং সুশৃঙ্খল; শুধুমাত্র ঈশ্বরের এই সার্বভৌমত্বের কারণেই মানুষ তাদের কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য অন্য জগতের সঙ্গেও শান্তিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সহাবস্থান ও জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়—যার সবই ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব থেকে অবিচ্ছেদ্য। কোনো ব্যক্তির নশ্বর দেহের জীবন শেষ হওয়ার পরে, আত্মার তখনও প্রাণ থাকে, আর তাই, তা যদি ঈশ্বরের পরিচালনাধীন না থাকত তাহলে কী হত? আত্মা সব জায়গায় ঘুরে বেড়াত, সর্বত্র অনধিকার প্রবেশ করত, এমনকি এই মনুষ্য জগতে জীবিত সত্তাদেরও ক্ষতি করত। কেবলমাত্র মানবজাতিই নয়, বরং সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলেরও এই ক্ষতি হতে পারত—তবে সবার আগে মানুষেরই ক্ষতি হত। এমন যদি ঘটতো—যদি এই ধরনের আত্মা কারো পরিচালনাধীন না থেকে লোকের সত্যিকারের ক্ষতিসাধন করত, এবং প্রকৃতপক্ষেই অনিষ্টকর কর্ম করত—তাহলে এই আত্মাকেও আধ্যাত্মিক জগতে যথাযথভাবে পরিচালনা করা হত: যদি অবস্থা গুরুতর হত, তাহলে সেই আত্মা অচিরেই বিলীন হয়ে যেত, এবং সেটিকে ধ্বংস করা হত। সম্ভব হলে, সেটিকে অন্য কোথাও রেখে তারপরে পুনর্জন্ম ঘটাতে হত। অর্থাৎ বলা যায়, বিভিন্ন আত্মাদের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক জগতের প্রশাসন ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল, এবং তা বিভিন্ন পর্যায় ও নিয়ম অনুসারে সম্পাদিত হয়। শুধুমাত্র এহেন প্রশাসন ব্যবস্থার কারণেই বস্তুগত মনুষ্যজগত বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে নি, সেই কারণেই বস্তুজগতের মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক মানসিকতা, স্বাভাবিক যৌক্তিকতা এবং সুশৃঙ্খল দেহজ জীবন বজায় রয়েছে। মানবজাতির এহেন স্বাভাবিক জীবন থাকলে, তবেই পার্থিব সত্তারা বংশ পরম্পরায় উন্নতি ও বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

এইমাত্র যে সমস্ত বাক্য শুনলে, সেই বিষয়ে তোমার কী মনে হয়? এগুলো কি তোমার কাছে নতুন? আজকের আলোচনার বিষয়বস্তুসমূহ তোমাদের ওপর কী প্রভাব ফেলেছে? এগুলোর অভিনবত্ব ছাড়া, তোমরা কি অন্য কিছুও অনুভব করছ? (মানুষের সদাচারী হওয়া উচিত, আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর মহান এবং তাঁকে সম্মান করা উচিত।) (ঈশ্বর বিভিন্ন ধরণের মানুষের পরিণামের ব্যবস্থা কীভাবে করেন, এইমাত্র সেই সব বিষয় শোনার পর, এক দিকে আমার মনে হয় যে, কোনো অপরাধের অনুমোদন তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ এবং, যে, আমার তাঁকে সম্মান করা উচিত; অপরদিকে, কী ধরণের মানুষ ঈশ্বরের পছন্দ, বা কাদের তিনি অপছন্দ করেন, সেই বিষয়ে আমি সচেতন হয়েছি, এবং তাই, আমি তাঁর পছন্দের ব্যক্তিদের একজন হয়ে উঠতে চাই।) তোমরা কি দেখতে পাও, যে, ঈশ্বর এই বিষয়ে তাঁর কর্মনীতি অনুসরণ করেন? তিনি কোন কোন নীতি অনুসারে কাজ করেন? (তিনি মানুষের কর্মের ভিত্তিতে তাদের পরিণাম নির্ধারণ করেন।) আমরা এইমাত্র অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করলাম। অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের কাজ কি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের নীতি অনুসারে সাধিত হয়? এর কি কোনো ব্যতিক্রম আছে? (না।) তোমরা কি ঈশ্বরের কাজের পেছনে কোনো নীতি চাক্ষুষ করতে পারো? অবিশ্বাসীরা আসলে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাঁর সমন্বয়সাধনেও তারা নিজেদের সমর্পণ করে না। তদুপরি, তারা তাঁর সার্বভৌমত্বের বিষয়েই সচেতন নয়, তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া তো আরোই দূরের কথা। আরও গুরুতর বিষয় হল, তারা ঈশ্বরকে অবমাননা করে, তাঁকে অভিশাপ দেয়, আর যারা ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাদের প্রতি বিরূপতা পোষণ করে। ঈশ্বরের প্রতি এমন আচরণ থাকা সত্ত্বেও, তাদের প্রতি ঈশ্বরের পরিচালনা কিন্তু তাঁর নীতিবিরুদ্ধ হয় না; তিনি তাদের সুশৃঙ্খলভাবে, নিজের নীতি ও স্বভাব অনুসারে পরিচালনা করেন। তিনি তাদের বিদ্বেষকে কীভাবে দেখেন? অজ্ঞতা হিসাবে! ফলস্বরূপ, তিনি এই লোকেদের—অর্থাৎ, অবিশ্বাসীদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে—অতীতে পশু হিসাবে পুনর্জন্ম দান করেছেন। তাহলে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, অবিশ্বাসীরা আসলে কী? তারা সকলেই পশু। ঈশ্বর মানবজাতির পাশাপাশি পশুদেরও পরিচালনা করেন, এবং এই ধরনের মানুষদের জন্যেও তাঁর নীতিসমূহ অভিন্ন। এমনকি এই লোকেদের পরিচালনার মধ্যেও তাঁর স্বভাব পরিলক্ষিত হয়, ঠিক যেমন ঈশ্বরের আয়ত্তাধীন সমস্ত কিছুর উপর তাঁর রাজত্বের পিছনে তাঁর বিধানসমূহ পরিলক্ষিত হয়। এবং সেহেতু, অবিশ্বাসীদের পরিচালনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত যে নীতিগুলি আমি এইমাত্র উল্লেখ করেছি, সেগুলো কি তোমরা উপলব্ধি করো? তোমরা কি ঈশ্বরের ধার্মিক স্বভাব প্রত্যক্ষ করো? (হ্যাঁ করি।) অন্য কথায়, ঈশ্বর যে বস্তুরই পরিচালনা করুন না কেন, তিনি তাঁর নিজের নীতি ও স্বভাব অনুযায়ীই কাজ করেন। এ-ই হল ঈশ্বরের সারসত্য; তিনি যে এই ধরনের মানুষকে পশু হিসাবে বিবেচনা করেন, নিছক এই কারণে তিনি কখনোই এই ফরমান বা স্বর্গীয় আদেশগুলি আকস্মিকভাবে ভঙ্গ করবেন না। ঈশ্বর নীতির ভিত্তিতে কাজ করেন, বেপরোয়াভাবে নয়, এবং তাঁর কাজগুলি কোনও হেতুর দ্বারাই প্রভাবিত হয় না। তাঁর প্রতিটি কাজ তাঁর নিজস্ব নীতিসমূহ অনুসারেই সংঘটিত হয়। এর কারণ হল, স্বয়ং ঈশ্বরই স্বীয় সারসত্যের অধিকারী; এটি তাঁর সারসত্যের একটি দিক যা কোনো সৃষ্ট সত্তার অধিকৃত নয়। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি বস্তু, ব্যক্তি এবং চেতন পদার্থের পরিচালনা, অভিগমন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং কর্তৃত্বের বিষয়ে বিবেকবান এবং দায়িত্বশীল থাকেন, কখনোই অসাবধান হন না। যারা ভালো, তাদের প্রতি তিনি সদয় এবং করুণাময়, আর যারা দুষ্ট তাদের তিনি নির্মম শাস্তি প্রদান করেন; এবং বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে, তিনি সময়মতো ও নিয়মিতভাবে মনুষ্য জগতের বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এবং তা এমনভাবে করেন যাতে বিভিন্ন জীব সুশৃঙ্খলভাবে, নিজেদের ভূমিকা অনুসারে পুনর্জন্ম লাভ করে, এবং বস্তুজগত ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে নিয়মনিষ্ঠ ভাবে স্থানান্তরিত হয়।

কোনো জীবের মৃত্যুর—ভৌত প্রাণের সমাপ্তির—অর্থ হল যে, সেই জীব বস্তুগত জগত থেকে আধ্যাত্মিক জগতে স্থানান্তরিত হয়েছে, পক্ষান্তরে, কোনো নতুন ভৌত জীবনে জন্মলাভের অর্থ হল যে, সেই জীব আধ্যাত্মিক জগত থেকে বস্তুজগতে উপনীত হয়েছে এবং নিজের ভূমিকা পালন করা শুরু করেছে। আগমন বা প্রত্যাগমন যাই ঘটুক না কেন, উভয়ই আধ্যাত্মিক জগতের কার্যের থেকে অবিচ্ছেদ্য। যখন বস্তুজগতে কারোর আগমন হয়, ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং সংজ্ঞা প্রস্তুত করে রাখেন, যেমন সেই ব্যক্তি কোন পরিবারে যাবে, কোন যুগে, কোন প্রহরে তার আগমন ঘটবে, কোন ভূমিকা সে পালন করবে। সংক্ষেপে, সেই ব্যক্তির সম্পূর্ণ জীবন—তারা কী করে, কোন পথ গ্রহণ করে—সমস্তটাই আধ্যাত্মিক জগতে করা আয়োজন অনুসারে, সামান্যতম বিচ্যুতি ছাড়াই সম্পাদিত হয়। তদুপরি, যে সময়ে, যে স্থানে ও যে উপায়ে ভৌত জীবনের সমাপ্তি হয়, তা আধ্যাত্মিক জগতের কাছে সুস্পষ্ট এবং বোধগম্য থাকে। ঈশ্বর বস্তুজগতের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জগতও শাসন করেন, এবং তিনি যেমন কোনো আত্মার স্বাভাবিক জীবন-মৃত্যুর চক্রকে বিলম্বিত করবেন না, সেই চক্রের উদ্দেশ্যে আয়োজনের কখনও কোনো ত্রুটি রাখবেন না। আধ্যাত্মিক জগতের আনুষ্ঠানিক পদাধিকারী প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ক নিজেদের স্বতন্ত্র কাজ সম্পাদন করে, এবং ঈশ্বরের নির্দেশ ও নিয়ম অনুসারে নিজেদের করণীয় কাজ সম্পন্ন করে। সুতরাং, মনুষ্যজগতে মানুষের প্রত্যক্ষ করা প্রতিটি বস্তুগত ঘটনা সুশৃঙ্খল, তাতে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। এর কারণ হল সমস্ত কিছুর উপরে ঈশ্বরের সুশৃঙ্খল শাসন বিদ্যমান এবং তাঁর কর্তৃত্বই সবকিছুর নিয়ন্তা। তাঁর রাজত্বের মধ্যে মানুষের বাস করা বস্তুগত জগতের পাশাপাশি, মানবজাতির অগোচর অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অতএব, মানুষ যদি সুন্দর জীবন পেতে চায় এবং সুন্দর পরিবেশে বাস করার আশা রাখে, তাহলে তাদের সমগ্র দৃশ্যমান বস্তুজগত প্রদানের পাশাপাশি, অবশ্যই প্রদান করতে হবে সেই আধ্যাত্মিক জগতকেও, যা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে, যা মানবজাতির পক্ষ থেকে প্রত্যেক জীবের পরিচালনা করে, এবং যা সুশৃঙ্খল। এইভাবে, সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর, এই কথা বলার মাধ্যমে আমরা কি “সকল বস্তু” সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা এবং উপলব্ধিকে উন্নততর করিনি? (হ্যাঁ।)

ⅱ. বিভিন্ন বিশ্বাসী মানুষের জীবন-মৃত্যুর চক্র

আমরা এইমাত্র প্রথম শ্রেণি, অর্থাৎ অবিশ্বাসী মানুষের জীবন-মৃত্যুর চক্রের বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখন, দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ, অর্থাৎ বিভিন্ন বিশ্বাসী মানুষের বিষয়ে আলোচনা করা যাক। “বিভিন্ন বিশ্বাসী মানুষের জীবন-মৃত্যুর চক্র”—এটি হল আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই বিষয়টিকে কিছু হলেও উপলব্ধি করা তোমাদের পক্ষে খুবই দরকারি। প্রথমত, আমাদের জানা উচিত, “বিভিন্ন বিশ্বাসী মানুষের” মধ্যে “বিশ্বাস” বলতে কোন ধর্মবিশ্বাসের কথা বলা হচ্ছে: প্রধান পাঁচটি ধর্ম হল ইহুদি, খ্রীষ্টীয়, ক্যাথলিক, ইসলাম এবং বৌদ্ধ ধর্ম। অবিশ্বাসীরা ছাড়াও, এই পাঁচটি ধর্মের বিশ্বাসী মানুষেরা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। এই পাঁচটি ধর্মের মধ্যে, নিজেদের বিশ্বাস থেকে পেশা বা কর্মজীবন গঠনকারী লোকের উদাহরণ কম, তবুও এই সব ধর্মের অনেক অনুসারী রয়েছে। মৃত্যুর পর তারা একটি ভিন্ন স্থানে যাবে। কীসের থেকে “ভিন্ন”? অবিশ্বাসী—যারা বিশ্বাসহীন মানুষ—যাদের কথা এইমাত্র আলোচনা করলাম—তাদের থেকে ভিন্ন৷ এই পাঁচটি ধর্মের বিশ্বাসীরা মৃত্যুর পর অবিশ্বাসীদের থেকে আলাদা কোনো স্থানে চলে যায়। তবে, এখানেও সেই একই প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকে; মৃত্যুর আগে তারা যা করেছিল তার ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক জগতে তাদের বিচার করা হবে, তারপরে সেই অনুযায়ী তাদের প্রক্রিয়াকরণ ঘটবে। তবু, কেন এই লোকেদের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পৃথক স্থানে প্রেরণ করা হয় কেন? এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। সেটি কী? আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দিয়ে তা ব্যাখ্যা করব। তবে, তার আগে, তোমরা হয়তো নিজেদের মনে ভাবছ: “তাদের ঈশ্বরে একটু হলেও বিশ্বাস আছে বলেই হয়ত এমনটা হয়! তারা তো সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী নয়।” তবে, কারণটা এটা নয়। তাদের অন্যদের থেকে ভিন্ন স্থানে রাখার পিছনে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ রয়েছে।

উদাহরণ হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মের কথাই নেওয়া যাক। আমি তোমাদের একটা ঘটনা বলি। একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি হল, প্রথমত এমন একজন যে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, যে তার বিশ্বাসের বিষয়ে অবগত। যখন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি মাথা ন্যাড়া করে সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী হয়, তার অর্থ হল তারা ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ব থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, মনুষ্য জগতের কোলাহলকে পিছনে ফেলে চলে এসেছে। প্রত্যহ তারা সূত্র পাঠ করে, বুদ্ধের নাম জপ করে, কেবলমাত্র নিরামিষ ভোজন করে, সন্ন্যাস জীবন পালন করে, এবং মাখনের প্রদীপের স্মিত, শীতল স্বল্প আলোকে দিনাতিপাত করে। তারা এইভাবেই তাদের সমগ্র জীবন নির্বাহ করে। একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের ভৌত জীবনের অবসান ঘটলে, তারা নিজেদের জীবনের একটা সংক্ষিপ্তসার তৈরি করবে, কিন্তু মৃত্যুর পর তারা কোথায় যাবে, কার সাথে সাক্ষাত করবে, বা তাদের পরিণতি কী হবে, সে বিষয়ে তারা অন্তরে অনবগত থাকবে: তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে এই বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা থাকবে না। তারা সারা জীবন অন্ধভাবে এক ধরনের বিশ্বাস বহন করা ছাড়া আর কিছুই করবে না, তারপর তারা নিজেদের সকল অন্ধ ইচ্ছা এবং আদর্শ সহ মনুষ্যলোক থেকে বিদায় নেবে। জীবজগত ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বৌদ্ধদের দৈহিক জীবনের অবসান এইভাবেই ঘটে; এর পরে, তারা আধ্যাত্মিক জগতে তাদের আদি স্থানে ফিরে আসে। সেই ব্যক্তি পুনর্জন্ম লাভ করে পৃথিবীতে ফিরে যাবে কিনা এবং আত্মচর্চা চালিয়ে যাবে কিনা, তা মৃত্যুর পূর্বে তাদের করা আচরণ এবং অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। জীবদ্দশায় কোনো ভুল না করলে, তারা দ্রুত পুনর্জন্ম লাভ করবে এবং আবার পৃথিবীতে প্রেরিত হবে, সেখানেও তারা আরও একবার সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ, তারা তাদের জীবনকালে প্রথমবার যেভাবে আত্মচর্চা অনুশীলন করেছিল, সেভাবেই আত্মচর্চা চালিয়ে যাবে, এবং তারপর ভৌত জীবনকাল শেষ হওয়ার পরে আধ্যাত্মিক জগতে ফিরে আসবে, যেখানে তাদের পরীক্ষা করা হবে। তারপরে, কোনো সমস্যা না থাকলে, তারা পুনরায় মনুষ্যজগতে প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং আরও একবার বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হতে পারে, এইভাবে তাদের অনুশীলন চলতে থাকে। তিন থেকে সাতবার পুনর্জন্ম লাভের পর, তারা আবারও আধ্যাত্মিক জগতে অর্থাৎ, যে স্থানে প্রতিবার জীবদ্দশার শেষে ফিরে আসে, সেখানে ফিরবে। মনুষ্যজগতে তাদের বিভিন্ন যোগ্যতা ও আচরণ যদি আধ্যাত্মিক জগতের স্বর্গীয় আদেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে, তবে, সেই বিন্দু থেকে, তারা সেখানেই থেকে যাবে; তারা আর মানুষ হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করবে না, পৃথিবীতে করা অন্যায়ের জন্য শাস্তি পাওয়ার ঝুঁকি থেকেও তারা বেঁচে যাবে। তাদের আর কখনো এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না। বরং, তাদের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, তারা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে একটি পদ অর্জন করতে পারবে। এটিকেই বৌদ্ধরা “বুদ্ধত্ব অর্জন করা” বলে উল্লেখ করে। বুদ্ধত্ব অর্জনের প্রধান অর্থ হল আধ্যাত্মিক জগতের একজন আধিকারিকের পদলাভের সাফল্য অর্জন করা, এবং তারপরে আর পুনর্জন্ম লাভের অথবা শাস্তি পাওয়ার ঝুঁকির মধ্যে না থাকা। তদুপরি, এর অর্থ হল মানুষ হিসাবে পুনর্জন্ম লাভের পরে আর যন্ত্রণাভোগ না করা। তাহলে, তাদের পশু হিসাবে পুনর্জন্মলাভের কি আর কোনো সম্ভাবনা থাকে? (না।) এর অর্থ হল তারা আধ্যাত্মিক জগতে নিজেদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং তাদের আর পুনর্জন্ম হবে না। এটাই হল বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধত্ব অর্জনের পরিণতি। যারা এই ফল অর্জন করতে পারে না, আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাবর্তনের পরে তারা আবারও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের দ্বারা যাচাইকরণ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, যারা আবিষ্কার করে যে জীবদ্দশায় তারা অধ্যবসায় সহকারে আত্মচর্চা করেনি অথবা বৌদ্ধধর্মের নির্দেশিত সূত্র পাঠ এবং বুদ্ধের নাম জপ করার ক্ষেত্রে বিবেকবান ছিল না, বরং এর পরিবর্তে অনেক মন্দ কাজ ও অসদাচরণে লিপ্ত ছিল। তখন, আধ্যাত্মিক জগতে তাদের মন্দ কর্মের বিচার করা হয়, এবং তদনুসারে তাদের নিশ্চিতভাবেই শাস্তি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কোনোরকম ব্যতিক্রম হয় না। এইভাবে, কোনো ব্যক্তি কখন কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারে? যে জীবনকালে তারা কোনোরকম মন্দ কর্মে লিপ্ত হয় না—তার সমাপ্তিতে যখন আধ্যাত্মিক জগতে তারা ফিরে আসে, দেখা যায় যে মৃত্যুর পূর্বে তারা কোনো খারাপ কাজ করেনি। তারপরে তারা পুনর্জন্ম লাভ করে, সূত্র পাঠ এবং বুদ্ধের নাম উচ্চারণ চালিয়ে যায়, মাখনের প্রদীপের শীতল, স্তিমিত আলোকে দিনাতিপাত করে যায়, কোনও জীবন্ত সত্তাকে হত্যা করা বা আমিষ খাওয়া থেকে বিরত থাকে। তারা মনুষ্যজগতে অংশ নেয় না, এই জগতের সমস্যাকে পিছনে ফেলে আসে এবং অন্যান্যদের সাথে কোনোরকম বিরোধে জড়ায় না। এই পদ্ধতি অনুসারে, যদি তারা কোন মন্দ কাজ না করে থাকে, তবে আধ্যাত্মিক জগতে ফিরে আসার পরে এবং তাদের দ্বারা কৃত সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং আচরণ পরীক্ষা করার পরে, তাদেরকে পুনরায় মনুষ্যজগতে প্রেরণ করা হয়, এক একটা চক্রে তিন থেকে সাতবার এমন ঘটনা ঘটে। এই সময়ের মধ্যে যদি কোনোরকম অসদাচরণ না করা হয়, তবে তাদের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি প্রভাবিত এবং বিলম্বিত হবে না। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের জীবন-মৃত্যুর চক্রে এই বৈশিষ্ট্যটি প্রতীয়মান থাকে: তারা কাঙ্ক্ষিত “ফলাফল অর্জন” করতে এবং আধ্যাত্মিক জগতে পদ অধিকার করতে পারে; এটাই তাদেরকে অবিশ্বাসীদের থেকে আলাদা করে দেয়। প্রথমত, আধ্যাত্মিক জগতে পদ গ্রহণ করতে সক্ষম লোকেরা পৃথিবীতে জীবদ্দশায় কীভাবে আচরণ করবে? তাদের কোনোভাবেই মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়া চলবে না: তারা খুন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ বা লুণ্ঠন করবে না; যদি তারা প্রতারণা, তছরুপ, চুরি বা ডাকাতির সাথে জড়িত থাকে, তবে কোনো ফল লাভ করতে পারবে না। অন্যভাবে বললে, যদি কোনো মন্দ কর্ম বা তদনুরূপ কোনো কিছুর সাথে তাদের কোনো সংযোগ বা সংশ্লিষ্টতা থাকে, তবে তারা আধ্যাত্মিক জগতের শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। আধ্যাত্মিক জগতে বুদ্ধত্ব অর্জনকারী বৌদ্ধদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে: তাদেরকে বৌদ্ধধর্মে,এবং আকাশে অবস্থিত প্রবীণ মানুষে বিশ্বাসী লোকেদের পরিচালনায় নিযুক্ত করা যেতে পারে—তাদেরকে একটি এক্তিয়ার বরাদ্দ করা যেতে পারে। তাদের শুধুমাত্র অবিশ্বাসীদের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে, বা খুব ছোট দায়িত্ব অর্পণ করা হতে পারে। আত্মার বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে এই ধরনের বরাদ্দকরণ ঘটে। এ-ই হল বৌদ্ধ ধর্মের একটি উদাহরণ।

আমি যে পাঁচটি ধর্মের কথা বললাম, তাদের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম তুলনামূলকভাবে বিশিষ্ট। কোন বিষয়টা খ্রীষ্ট ধর্মকে এত বিশেষ করে তোলে? এই ধর্মাবলম্বীরাই একমাত্র সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের কীভাবে এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়? খ্রীষ্টধর্ম যে এক ধরনের বিশ্বাস, তা বলার মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় যে, তা নিঃসন্দেহে বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে, যে, তা হতে হবে শুধুই এক ধরনের অনুষ্ঠান, এক ধরনের ধর্ম, এবং যারা প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরের অনুসরণ করে, তাদের বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় হতে হবে। আমি যে পাঁচটি প্রধান ধর্মের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মকে তালিকাভুক্ত করেছি, তার কারণ হল, এটিও ইহুদি, বৌদ্ধ এবং ইসলামের মতো একই স্তরে অবনমিত হয়েছে। এখানে অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর বলে কেউ আছেন, অথবা, যে, তিনি সব কিছুর শাসন করেন; আর তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা তো আরোই দূরের কথা। পরিবর্তে, তারা শুধুমাত্র ধর্মগ্রন্থ ব্যবহার করে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে, এবং সেই ধর্মতত্ত্ব ব্যবহার করে মানুষকে সদয় হতে, দুঃখকষ্ট সহ্য করতে এবং ভাল কাজ করতে শেখায়। খ্রীষ্ট ধর্ম এখন এমন ধর্মেই পর্যবসিত হয়েছে: তাতে এখন শুধুমাত্র ধর্মতত্ত্বের তাত্ত্বিক দিকই সন্নিবিষ্ট থাকে, তা আর ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের ব্যবস্থাপনা ও উদ্ধারকার্যের বিন্দুমাত্র সম্পর্কযুক্ত নয়। তা এখন ধর্ম হয়ে উঠেছে এমন এক ধরনের মানুষের, যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করলেও, আদতে তাঁর দ্বারা স্বীকৃত নয়। তবুও, এই ধরনের মানুষের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের অভিগম্যতার কিছু নীতি বিদ্যমান। তিনি অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে যেমন ইচ্ছাপূর্বক মোকাবিলা বা পরিচালনা করেন, এদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা করেন না। তিনি বৌদ্ধদের সাথে যেমন আচরণ করেন, এদের সাথেও অনুরূপ ভাবেই আচরণ করেন: যদি জীবদ্দশায় কোনো খ্রীষ্টান আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে, দশটি আদেশ কঠোরভাবে মেনে চলতে পারে, এবং বিধান ও নীতিসমূহ অনুসরণে আচরণে সচেষ্ট হতে পারে, এবং জীবৎকাল সেগুলি পালন করে চলতে পারে, তাহলে প্রকৃতপক্ষেই তথাকথিত “উন্নীত হওয়ার” অবস্থা অর্জন করার আগে, তাদেরও অবশ্যই জীবন-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে একই পরিমাণ সময় অতিবাহিত করতে হবে। এই উন্নীত অবস্থা অর্জনের পর, তারা আধ্যাত্মিক জগতেই রয়ে যায় আর একটি পদ লাভ করে আধিকারিক হিসাবে অবস্থান করে। তেমনই, যদি তারা পৃথিবীতে থাকাকালীন মন্দ কর্ম করে—যদি তারা খুবই পাপী হয় এবং অনেক মন্দ কাজ করে থাকে—তাহলে তাদের অনিবার্যভাবে শাস্তি দেওয়া হবে এবং বিভিন্ন মাত্রায় অনুশাসন করা হবে। বৌদ্ধ ধর্মে, ফলাফল অর্জনের অর্থ হল পরম সুখের শুদ্ধ ভূমিতে স্থানান্তরিত হওয়া, কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের ক্ষেত্রে একে কী বলা হয়? একে বলা হয় “স্বর্গে প্রবেশ করা” এবং “উন্নীত হওয়া”। যারা প্রকৃতপক্ষে উন্নীত হয়, তাদেরকেও তিন থেকে সাতবার জীবন ও মৃত্যুর চক্রের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তারপর, জীবনাবসানে, তারা আধ্যাত্মিক জগতে ফিরে আসে, ঠিক যেন তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারা যদি মানসম্মত হয়, তাহলে পদ গ্রহণ করার জন্য সেখানে থেকে যেতে পারে, তাদের আর পৃথিবীর লোকের মতো সাধারণ উপায়ে বা গতানুগতিকভাবে পুনর্জন্ম লাভ করতে হবে না।

এই সমস্ত ধর্মের মধ্যে,যে অন্তিম অবস্থার কথা বলা হয়, বা যে পরিণামের উদ্দেশ্যে সকলে সচেষ্ট থাকে, তা বৌদ্ধ ধর্মের ফলাফল অর্জনের সমান; কেবলমাত্র পার্থক্য হল যে, এই “ফলাফল” অর্জনের উপায়গুলি আলাদা। তারা সকলেই একই গোষ্ঠীভুক্ত। এই সমস্ত ধর্মের এই অংশের অনুসারী, যারা নিজেদের আচরণের মাধ্যমে কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে, ঈশ্বর তাদের যথাযথ গন্তব্য, গমনের পক্ষে উপযুক্ত স্থান প্রদান করেন, তাদের উপযুক্তভাবে পরিচালনা করেন। এগুলির সমস্তটাই যৌক্তিক হলেও, মানুষ যেভাবে তা কল্পনা করে, তেমনটা আসলে নয়। এখন তোমরা শুনে নিয়েছ যে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সাথে কী ঘটে, তাহলে তোমাদের এখন কী মনে হচ্ছে? তোমাদের কী মনে হয় যে তাদের এই দুর্দশা অন্যায্য? তোমরা কি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল? (একটু।) এখানে কিছুই করার নেই; তারা কেবল নিজেদেরই দোষারোপ করতে পারে। আমি কেন এমন বলছি? ঈশ্বরের কাজ সত্য; তিনি জীবন্ত এবং বাস্তবিক, তাঁর কাজ সমস্ত মানবজাতি এবং প্রত্যেকটি জীবের উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়। তাহলে কেন তারা এটা মেনে নিতে পারে না? তারা কেন এত উন্মত্তভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, তাঁকে নিগ্রহ করে? এই ধরণের ফলাফল প্রাপ্তির জন্য তাদের অন্তত নিজেদের ভাগ্যবান বলেই মনে করা উচিত, তাহলে তোমরা কেন তাদের জন্য দুঃখিত? তাদের এইভাবে পরিচালনা করাটাও মহান সহনশীলতার পরিচায়ক। যে মাত্রায় তারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, তাতে তাদের ধ্বংস করে দেওয়াই উচিত, তবুও কিন্তু ঈশ্বর তা করেন না; পরিবর্তে তিনি সাধারণ ধর্মের মতোই খ্রীষ্টধর্মকেও পরিচালনা করেন। সুতরাং, অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে আরও বিশদে যাওয়ার দরকার আছে কি? এই সমস্ত ধর্মের নীতি হল যে, মানুষ আরও কষ্ট সহ্য করবে, কোনো মন্দ কর্ম করবে না, সুকর্ম করবে, অন্যকে গালিগালাজ করবে না, অন্যের প্রতি বিচারের মনোভাব পোষণ করবে না, বিবাদ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে এবং একজন ভালো মানুষ হবে—অধিকাংশ ধর্মীয় শিক্ষাই এমনতর। সুতরাং, যদি এই সকল বিশ্বাসী মানুষ—বিভিন্ন ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের অনুগামীগণ—তাদের নিজ-নিজ ধর্মের নীতিসমূহ কঠোরভাবে অনুসরণ করতে পারে, তাহলে তারা এই পৃথিবীতে তাদের অতিবাহিত সময়কালে মারাত্মক কোনও ভ্রান্তি অথবা পাপকার্য থেকে বিরত থাকবে; এবং, তিন থেকে সাত বার পুনর্জন্ম লাভের পর এই সকল ব্যক্তি—যারা ধর্মীয় নীতিসমূহ কঠোরভাবে পালনে সক্ষম—তারা মূলত আধ্যাত্মিক জগতে পদমর্যাদা ও অবস্থান গ্রহণ করে। এই ধরণের কি প্রচুর মানুষ রয়েছে? (না, আদৌ নেই।) তোমার উত্তরের ভিত্তি কী? ভালো কাজ করা এবং ধর্মীয় জগতের নীতি ও নিয়মগুলি পালন করে চলা সহজ নয়। বৌদ্ধ ধর্মে মাংস খাওয়া অনুমোদিত নয়—তুমি কি তা পারবে? যদি তোমাকে ধূসর পরিধান পরে, সারা দিন বুদ্ধ মন্দিরে সূত্র পাঠ এবং বুদ্ধের নাম জপ করতে হত, তুমি কি তা পারতে? এটা সহজ হত না। খ্রীষ্ট ধর্মে দশটি আদেশ রয়েছে, এই আদেশ এবং নিয়মগুলি পালন করা কি সহজ? না তা নয়, তাই না? উদাহরণ হিসাবে অন্যদের গালমন্দ করার বিষয়টাই ধরো: মানুষ এই নিয়ম মেনে চলতে অপারগ। নিজেদের আটকাতে না পেরে, তারা গালমন্দ করে ফেলে—আর তা করার পরে আর সেই কথাগুলি ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, তাই তারা কী করে? রাতের বেলা তারা নিজেদের পাপ স্বীকার করে। অনেক সময় অন্যান্যদের গালমন্দ করার পরেও তাদের নিজেদের মনে ঘৃণা সঞ্চিত থাকে, আর সেগুলির মাত্রা ছাড়িয়ে এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, তারা সময় বার করে সেই মানুষগুলির আরও ক্ষতিসাধন করার ফন্দি আঁটে। সংক্ষেপে, যারা নিষ্প্রাণ মতবাদ আঁকড়ে বাঁচে, তাদের পক্ষে পাপ বা মন্দ কর্ম করা থেকে নিজেদের আটকানো সম্ভব নয়। অতএব, প্রত্যেক ধর্মেই শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু মানুষই এই ফলাফল অর্জন করতে পারে। তুমি কি মনে করো যে, এত বেশি সংখ্যক মানুষ এই ধর্ম অনুসরণ করার জন্য এদের বেশ বৃহৎ একটা অংশ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পদ বা ভূমিকা লাভে সক্ষম হবে? তাদের সংখ্যা বেশি নয়; কেবল কয়েকজনই তা অর্জন করতে পারে। এটাই হল বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের জীবন-মৃত্যুর সাধারণ চক্র। ফলাফল অর্জনের বিষয়টাই তাদের আলাদা করে, আর এই বিষয়টাই তাদের অবিশ্বাসীদের থেকে পৃথক করে দেয়।

ⅲ. ঈশ্বরের অনুগামীদের জীবন-মৃত্যুর চক্র

এবার ঈশ্বরের অনুগামীদের জীবন-মৃত্যুর চক্রের বিষয়ে বলা যাক। এটা তোমাদের পক্ষে জরুরি বিষয়, তাই মনোযোগ দিয়ে শোনো: প্রথমে, ঈশ্বরের অনুসারীদের কীভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়েছিল সেই বিষয়ে ভাবো। (ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিগণ, এবং সেবা প্রদানকারীগণ।) তাদের প্রকৃতপক্ষে দুইভাগে ভাগ করা যায়: ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিগণ এবং সেবা প্রদানকারীগণ। প্রথমেই ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিদের বিষয়ে কথা বলা যাক, যাদের সংখ্যা একেবারেই কম। “ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি” বলতে কাদের বোঝানো হয়? ঈশ্বর সমস্ত কিছু এবং মানবজাতি সৃষ্টি করার পর, একদল মানুষকে নিজের অনুসারী হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন; এদেরকেই সাধারণভাবে “ঈশ্বরের মনোনীত” হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এই মানুষদের বেছে নেওয়ার পেছনে ঈশ্বরের বিশেষ সুযোগ এবং তাৎপর্য ছিল। এই সুযোগকে বিশেষ বলা হচ্ছে কারণ, তা শুধুমাত্র কয়েকজন নির্বাচিতদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, ঈশ্বরের গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় যাদের উপস্থিতি ছিল আবশ্যিক। আর তাৎপর্য বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? যেহেতু ঈশ্বরই এই গোষ্ঠীর মানুষদের নির্বাচিত করছেন, তাই এদের তাৎপর্য খুবই বেশি। অর্থাৎ, ঈশ্বর এই মানুষদের সম্পূর্ণ করতে চান, ত্রুটিমুক্ত করতে চান, এবং পরিচালনামূলক কার্য সম্পন্ন হওয়ার পরে, তিনি এই মানুষদের অর্জন করবেন। এই তাৎপর্য কি মহান নয়? অর্থাৎ, এই মনোনীত ব্যক্তিরা ঈশ্বরের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঈশ্বর এদেরই অর্জন করার ইচ্ছা রাখেন। আর সেবা-প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে বলতে গেলে, ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয় থেকে একটু বিরতি নিয়ে আগে আমরা প্রথমে তাদের উৎপত্তির বিষয়ে আলোচনা করি। “সেবা-প্রদানকারী” বলতে এমন কাউকে বোঝায় যে সেবা করে। সেবাকারীরা ক্ষণস্থায়ী; তারা দীর্ঘমেয়াদে বা চিরতরে তা করে না, বরং তাদের অস্থায়ীভাবে নিয়োগ বা নিযুক্ত করা হয়। অবিশ্বাসীদের থেকে নির্বাচিত হয়েই তাদের অধিকাংশের উৎপত্তি হয়েছিল। তারা ঈশ্বরের কাজে সেবা-প্রদানকারীর ভূমিকা গ্রহণ করবে, এই মর্মে ফরমান জারি করার পরেই এই পৃথিবীতে তাদের আগমন হয়েছিল। তারা হয়ত গত জন্মে পশু হিসাবে ছিল, আবার তারা অবিশ্বাসীও হতে পারে। এমনটাই হল সেবা-প্রদানকারীদের উৎপত্তি-স্থল। 

ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিগণের বিষয়ে আরও আলোচনা করা যাক। মৃত্যুর পরে তারা যে স্থানে যায় অবিশ্বাসীগণ এবং বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসীগণের গন্তব্যের থেকে তা ভিন্ন। সেই স্থানে তাদের সঙ্গী হয় পরি ও দেবদূতগণ; এটি এমন এক স্থান যেটিকে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করেন স্বয়ং ঈশ্বর। যদিও ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিগণ এই স্থানে স্বচক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করতে পারে না, তবু, আধ্যাত্মিক জগতের অন্য কোথাও এই ধরণের অন্য কোনো স্থান নেই; এই স্থান ভিন্ন, যেখানে মানবজাতির এই অংশ মৃত্যুর পর গমন করে। মৃত্যুর পর তাদেরকেও দেবদূতগণের কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেখানে কী পরীক্ষা করা হয়? দেবদূতগণ পরীক্ষা করে দেখে নেন সেই ব্যক্তিগণ তাদের জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন কোন পথে চলেছে, সেই সময়ে তারা কখনও ঈশ্বরের বিরোধিতা অথবা তাঁকে কোনো অভিসম্পাত করেছে কিনা, এবং তারা কখনও কোনো সাংঘাতিক পাপাচার অথবা মন্দ কাজ করেছে কি না। এই অনুসন্ধানের পর, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি থেকে যেতে পারবে নাকি তাকে অবশ্যই প্রস্থান করতে হবে—এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। এখানে “প্রস্থান” বলতে কী বোঝানো হয়? আর “থেকে যাওয়া” বলতেই বা কী বোঝায়? “প্রস্থান” বলতে বোঝায়, আচরণ অনুসারে তারা ঈশ্বরের নির্বাচিত লোকেদের মধ্যে নিজেদের পদে থেকে যেতে পারবে না তাদেরকে চলে যেতে হবে; আবার “থেকে যাওয়া”-র অনুমোদন পাওয়ার অর্থ হল, তারা অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের দ্বারা ত্রুটিমুক্ত হওয়ার সুযোগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একজন হয়ে রয়ে যেতে পারবে। যারা থেকে যাবে, তাদের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। কাজের প্রতিটি পর্বে, ঈশ্বর এই ধরনের মানুষদের প্রেরিত শিষ্য হিসাবে অথবা পুনরুজ্জীবিত করার কাজ বা গির্জার পরিচর্যার কাজ করতে পাঠাবেন। তবে, এই ধরনের কাজে সক্ষম ব্যক্তিরা অবিশ্বাসী লোকেদের মত অত ঘনঘন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে পুনর্জন্মলাভ করে না; বরং তারা পৃথিবীর প্রয়োজনীয়তা এবং ঈশ্বরের কাজের পর্যায় অনুসারে প্রত্যাবর্তন করে, বারংবার তাদের পুনর্জন্ম হয় না। সুতরাং, তাদের পুনর্জন্ম কখন হবে, সেই বিষয়ে কি কোনো নিয়ম রয়েছে? তারা কি কয়েক বছর পর পরই একবার করে আসে? তাদের আসার হার কি এইরকমই? না, তা নয়। এগুলির সবই ঈশ্বরের কাজ, কাজের ধাপ এবং তাঁর প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, এবং এর কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। একমাত্র নিয়ম হল, ঈশ্বর অন্তিম সময়ে যখন তাঁর কাজের চূড়ান্ত পর্যায় সম্পন্ন করবেন, তখন সমস্ত নির্বাচিত ব্যক্তিদের আগমন ঘটবে, এবং এই আগমনই হবে তাদের অন্তিম পুনর্জন্ম। এবং কেন এমন হবে? তা ঈশ্বরের কাজের শেষ পর্যায়ে অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে হবে—কারণ কাজের এই শেষ পর্যায়ে, ঈশ্বর এই মনোনীত ব্যক্তিদের পুরোপুরি সম্পূর্ণ করবেন। এর অর্থ কী? যদি, অন্তিম পর্যায়ে, এই লোকেদের সম্পূর্ণ এবং ত্রুটিমুক্ত করা হয়, তাহলে তাদের আর আগের মতো পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে না; তাদের মানুষ হওয়ার পাশাপাশি পুনর্জন্ম লাভের প্রক্রিয়াটিও সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়ে যাবে। যারা থেকে যাবে, এমনটা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যারা থেকে যেতে পারবে না, তারা কোথায় যাবে? যারা থেকে যাওয়ার অনুমোদন পায় না, তাদের নিজ নিজ উপযুক্ত গন্তব্য থাকে। প্রথমত, মন্দ কর্মের ফলস্বরূপ, অর্থাৎ তাদের করা ভুল এবং সমস্ত পাপাচারের কারণে, তাদেরও শাস্তি দেওয়া হবে। শাস্তি দেওয়ার পরে, ঈশ্বর হয় তাদেরকে পরিস্থিতি অনুসারে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন, অথবা বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মানুষদের মাঝে প্রেরণ করবেন। অন্য ভাবে বললে, তাদের সম্ভাব্য দুই রকমের ফলাফল হতে পারে: প্রথমটা হল শাস্তি লাভ করা এবং হয়ত পুনর্জন্ম লাভের পরে নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের মাঝে বসবাস করা, এবং অপরটি হল অবিশ্বাসীতে পরিণত হওয়া। অবিশ্বাসীতে পরিণত হলে, তারা সমস্ত সুযোগ হারিয়ে ফেলবে; তবে, যদি তারা ধর্মবিশ্বাসী মানুষ হয়—উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা খ্রীষ্টান হয়—তাহলে ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিদের পদে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ তখনও তাদের থাকবে; এর মধ্যেকার সম্পর্কগুলি বেশ জটিল। সংক্ষেপে, যদি ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ যদি ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করার মতো কিছু করে, তাহলে সেও বাকিদের মতোই শাস্তি পাবে। উদাহরণ হিসাবে পৌলের কথাই ধরে নাও, যার বিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। পৌল হল এমন এমন একজন ব্যক্তির উদাহরণস্বরূপ, যাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আমি কী বলছি সেটা কি তোমরা ধারণা করতে পারছ? ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিদের সুযোগ কি অপরিবর্তনীয়? (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই।) বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা অপরিবর্তনীয়, কিন্তু এর অল্প অংশ অপরিবর্তনীয় নয়। তা কেন? এখানে আমি তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করেছি: মন্দকর্ম করা। লোকে মন্দ কর্ম করলে, ঈশ্বর তাদের চান না, আর ঈশ্বর তাদের না চাইলে, তাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মানুষের মাঝে নিক্ষিপ্ত করেন। এতে তাদের আর কোন আশা অবশিষ্ট থাকে না এবং তাদের পক্ষে প্রত্যাবর্তন হয়ে দাঁড়ায় কষ্টকর। এগুলির সমস্তই ঈশ্বরের মনোনীত মানুষদের জীবন-মৃত্যুর চক্রের সাথে সম্পর্কিত।

পরবর্তী বিষয়টি সেবা-প্রদানকারীদের জীবন-মৃত্যুর চক্রের সাথে সম্পর্কিত। আমরা এইমাত্র সেবা-প্রদানকারীদের উৎপত্তির কথা আলোচনা করেছি; অর্থাৎ, তারা পূর্বজন্মে অবিশ্বাসী ছিল, এবং পশু হয়ে জন্ম নেওয়ার পর তাদের পুনর্জন্ম হয়েছিল। কাজের শেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঈশ্বর অবিশ্বাসীদের মধ্য থেকে এইরকম মানুষদের একটি গোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছেন, এবং এটি হল এক বিশেষ গোষ্ঠী। এই ব্যক্তিদের বেছে নেওয়ার পিছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল, তাঁর কাজের ক্ষেত্রে তাদের সেবা গ্রহণ করা। “সেবা” খুব একটা শ্রুতিমধুর শব্দ নয়, বা তা সকলের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণও নয়, তবুও এটা কাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, তা আমাদের জানা উচিত। ঈশ্বরের সেবা-প্রদানকারীর অস্তিত্বের একটি সবিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অন্য কেউ তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে না, কারণ তারা ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত। এবং এইসব সেবা-প্রদানকারীদের ভূমিকা কী? তা হল ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিদের সেবা করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তাদের ভূমিকা হল ঈশ্বরের কাজে সেবা প্রদান করা, তাতে সহযোগিতা করা, এবং ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত ব্যক্তিদের স্বয়ং তিনিই যাতে সম্পূর্ণ করতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করা। তাদের করা পরিশ্রম, কাজের কিছু অংশের সম্পাদন, অথবা নির্দিষ্ট কিছু কাজ করা নির্বিশেষে, ঈশ্বরের এই সেবা-প্রদানকারীদের থেকে কী চাহিদা? তাদের প্রতি তাঁর চাহিদা কি প্রচুর? (না, তিনি তাদের থেকে শুধু আনুগত্য আশা করেন।) সেবা-প্রদানকারীদেরকেও অবশ্যই অনুগত হতে হবে। তোমার উৎস অথবা ঈশ্বরের তোমাকে বেছে নেওয়ার কারণ নির্বিশেষে, তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি, ঈশ্বরের অর্পিত যেকোনো দায়িত্বের প্রতি অনুগত থাকতে হবে, এবং দায়িত্ব এবং পালনীয় কর্তব্যের প্রতি তোমায় বিশ্বস্ত থাকতে হবে। যে সেবা-প্রদানকারীরা বিশ্বস্ত থাকে এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে, তাদের পরিণতি কী হবে? তারা থেকে থেকে পারবে। থেকে যাওয়া কি সেবা-প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে আশীর্বাদস্বরূপ? এই আশীর্বাদের তাৎপর্য কী? মর্যাদাগত ভাবে, এমন মনে হয় যে তারা ঈশ্বরের মনোনীত লোকেদের থেকে ভিন্নতর; যেন, তারা আলাদা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তারা এই জীবনে কি ঈশ্বরের মনোনীত লোকেদের মতোই বিভিন্ন জিনিস উপভোগ করে না? অন্ততপক্ষে, এই জীবদ্দশার ক্ষেত্রে তা অভিন্ন। তোমরা এমনটা অস্বীকার করতে পারো না, পারো কি? ঈশ্বরের কথন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের বিধান, ঈশ্বরের আশীর্বাদ—এইসব কে না উপভোগ করে? সকলেই প্রভূত পরিমাণে তা উপভোগ করে। একজন সেবা-প্রদানকারীর পরিচয় হল যে, সে এক সেবা দানকারী ব্যক্তি, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সে তাঁর সৃষ্ট সমস্ত সত্তার মধ্যে নিছকই এক সত্তা মাত্র; শুধু তার ভূমিকা হল সেবা-প্রদানকারীর। যেহেতু সেবা-প্রদানকারী এবং ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি উভয়ই ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাই তাদের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য রয়েছে? কার্যত, নেই। তবে নামমাত্র বললে, তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে; সারসত্য এবং ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের একটা পার্থক্য রয়েছে—কিন্তু ঈশ্বর এই গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যায্য আচরণ করেন না। তাহলে কেন এই লোকেদের সেবা-প্রদানকারী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়? তোমাদের অবশ্যই এই বিষয়ে কিছু উপলব্ধি থাকতে হবে! সেবা-প্রদানকারীরা অবিশ্বাসীদের মধ্য থেকে আসে। যেইমাত্র আমরা উল্লেখ করি অবিশ্বাসীদের মধ্যে থেকে তাদের আগমন, তখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের পটভূমি খারাপ: তারা সকলেই নাস্তিক, এবং অতীতেও তাই ছিল; তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না, এবং তাঁর প্রতি, সত্যের প্রতি, এবং ইতিবাচক সকলকিছুর প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব পোষণ করত। তারা ঈশ্বর বা তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত না। তাহলে, তারা কি ঈশ্বরের বাক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে তারা সক্ষম নয়, তা বলাই বাহুল্য। ঠিক যেমন পশুরা মানুষের কথা বুঝতে পারে না, তেমনই সেবা প্রদানকারীরাও বোঝে না ঈশ্বর কী বলছেন, তিনি কী চান অথবা তিনি এমন দাবি কেন করছেন। তারা এসব উপলব্ধি করে না; তাদের কাছে এই সমস্ত জিনিস দুর্বোধ্য, এবং তারা অনালোকিতই থেকে যায়। এই কারণে, তারা আমাদের আলোচিত জীবনের অধিকারী হয় না। এই জীবন ব্যতীত, মানুষ কি সত্য উপলব্ধি করতে পারে? তারা কি সত্য সহকারে সজ্জিত হতে পারে? তাদের কি ঈশ্বরের বাক্যের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকে? (না।) সেবা-প্রদানকারীদের উৎপত্তি এমনই। তবে, যেহেতু ঈশ্বরই এই লোকেদের সেবা-প্রদানকারী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন, সেহেতু এখনও তাদের জন্য তাঁর প্রয়োজনীয়তা মানসম্পন্ন; তিনি তাদের অবজ্ঞা করেন না, তেমনই তাদের প্রতি উদাসীন নন। যদিও তারা তাঁর বাক্য উপলব্ধি করতে পারে না, এবং তারা জীবনের অধিকারী নয়, তবুও তিনি তাদের সাথে সদাচরণ করেন, এবং তাদের প্রতি তাঁর প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে এখনও মানদণ্ডসমূহ বজায় থাকে। তোমরা এইমাত্র মানদণ্ডগুলির বিষয়ে বললে: ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাকা এবং তিনি যা বলেন তাই করা। সেবার ক্ষেত্রে, তোমাকে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই সেবা করতে হবে, এবং অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সেবা করতে হবে। তুমি যদি একজন অনুগত সেবা-প্রদানকারী হতে পারো, একেবারে শেষ পর্যন্ত সেবা করতে সক্ষম হও, এবং ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারো, তাহলে তুমি মূল্যবান জীবন যাপন করতে পারবে। এমনটা করতে পারলে, তুমি থেকে যেতে পারবে৷ যদি তুমি একটু বেশি পরিশ্রম করো, একটু বেশি সচেষ্ট হও, ঈশ্বরকে উপলব্ধির প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করতে পারো, ঈশ্বরকে জানার বিষয়ে কিছু কথা বলতে পারো, তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারো, এবং সর্বোপরি, যদি তুমি তাঁর ইচ্ছার কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে পারো, ঈশ্বরের কাজে সহযোগিতা করতে পারো, এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হতে পারো, তাহলে একজন সেবা-প্রদানকারী হিসাবে তুমি তোমার ভাগ্য পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। আর ভাগ্যের এই পরিবর্তন কেমন হবে? তুমি আর নিছকই থেকে যাওয়া লোকেদের মধ্যে থাকবে না। তোমার আচরণ এবং ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা এবং সাধনার ভিত্তিতে, ঈশ্বর তোমাকে তাঁর নির্বাচিতদের লোকেদের একজন করে দেবেন৷ এটাই হবে তোমার ভাগ্যের পরিবর্তন। সেবা-প্রদানকারীদের পক্ষে এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যাপার কোনটা? সেটা হল যে, তারা ঈশ্বরের মনোনীত হয়ে উঠতে পারে। এমনটা হতে পারার অর্থ হল, তাদের আর অবিশ্বাসীদের মতো পশু হিসাবে পুনর্জন্ম নিতে হবে না। এমনটা কী ভালো? হ্যাঁ, এটা ভালো। আর এটা এক রকমের সুখবরও বটে: এর অর্থ হল, সেবা-প্রদানকারীদের গড়েপিটে নেওয়া যায়। ঈশ্বর তাদের সেবা করার জন্য পূর্বনির্ধারিত করে নিলে, তারা যে অনন্তকাল যাবৎ তাই করে যাবে, তা কিন্তু নয়। ঈশ্বর তাদের ব্যক্তিগত আচরণের সাথে সাযুজ্য রেখে পরিচালনা করবেন এবং প্রতিক্রিয়া দেবেন।

তবে, এমনও সেবা-প্রদানকারী রয়েছে যারা অন্তিম অবধি সেবা প্রদানে অক্ষম রয়ে যায়; তাদের মধ্যে এমনও লোকজন রয়েছে যারা সেবা প্রদানকালে মাঝপথেই হাল ছেড়ে দেয় এবং ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে, আবার এমন মানুষও রয়েছে যারা একাধিক মন্দ কর্ম সংঘটন করে। এমনকি অনেকে থাকে যারা প্রবল অনিষ্ট করে এবং ঈশ্বরের কাজে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়, আবার এমনও সেবা-প্রদানকারী রয়েছে যারা ঈশ্বরকে অভিসম্পাত সহ অনেক কিছু করে। এইসব কোন অপরিবর্তনীয় পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করে? এই ধরনের যেকোনো কাজের তাৎপর্য হল তাদের সেবা প্রদানের পরিসমাপ্তি। যেহেতু সেবা প্রদানকালে তোমার আচরণ অত্যন্ত নিকৃষ্ট রয়েছে, এবং যেহেতু তুমি সীমা অতিক্রম করে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছ, সেহেতু, যখন ঈশ্বর দেখবেন যে তোমার সেবা মানসম্মত নয়, তিনি তোমার সেবা করার যোগ্যতা হরণ করবেন। তিনি তোমাকে আর সেবা করার অনুমতি দেবেন না; তিনি তাঁর চোখের সামনে থেকে এবং ঈশ্বরের গৃহ থেকে তোমাকে সরিয়ে দেবেন। এই কারণেই কি তুমি সেবা করতে চাও না? তুমি কি ক্রমাগত মন্দ কর্ম করতে চাইছ না? ক্রমাগত অবিশ্বাসী হয়ে থাকছ না? তাহলে, এর একটা সহজ সমাধান আছে: তোমার সেবা করার যোগ্যতা কেড়ে নেওয়া হবে। ঈশ্বরের কাছে কোনো সেবা-প্রদানকারীর সেবা করার যোগ্যতা হরণ করার অর্থ হল সেই সেবা-প্রদানকারীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে, এবং সে আর ঈশ্বরের সেবা করার যোগ্য থাকবে না। ঈশ্বরের এই ব্যক্তির থেকে আর সেবা পাওয়ার প্রয়োজন হয় না, তারা তখন যত সুমধুর কথাই বলুক না কেন, সবই নিষ্ফল হবে। এইরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, সেটার আর সুরাহা করা যাবে না; এহেন সেবা-প্রদানকারীদের আর ফেরার রাস্তা থাকে না। আর ঈশ্বর এইরকম সেবা-প্রদানকারীদের সাথে কীভাবে মোকাবিলা করেন? তিনি কি শুধু তাদের সেবা করা থেকে বিরত করেন? না। তিনি কি তাদের থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা প্রতিরোধ করেন? অথবা, তিনি কি তাদের একপাশে সরিয়ে রেখে তাদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করেন? না, তিনি তা করেন না। সত্যি বলতে, সেবা-প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে ঈশ্বর এত প্রেমপূর্ণ মনোভাব রাখেন না। ঈশ্বরের সেবার ক্ষেত্রে কারোর এই ধরনের মনোভাব থাকলে, সেই কারণের জন্য ঈশ্বর তাদের সেবা করার যোগ্যতা ছিনিয়ে নেবেন, এবং তাদেরকে আবার অবিশ্বাসীদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবেন। এবং, কোনো সেবা-প্রদানকারীকে অবিশ্বাসীদের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলে, তার ভাগ্য কী হয়? তা অবিশ্বাসীদের মতোই হয়: তারা পশু হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করবে এবং আধ্যাত্মিক জগতে অবিশ্বাসী হিসাবে একই শাস্তি পাবে। তদুপরি, ঈশ্বর এই ব্যক্তির শাস্তির বিষয়ে কোনও ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখাবেন না, কারণ ঈশ্বরের কাজের সাথে এহেন ব্যক্তির আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। তা তাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ জীবনের পরিসমাপ্তির পাশাপাশি, তাদের নিজেদের ভাগ্যেরও পরিসমাপ্তি, তাদের ভাগ্যের ঘোষণাও বটে। এইভাবে, সেবা-প্রদানকারীদের সেবা যদি অযথার্থ হয়, তবে তাদের নিজেদেরকেই ফল ভোগ করতে হবে। যদি কোনো সেবা-প্রদানকারী শেষ পর্যন্ত সেবা করতে অক্ষম হয়, অথবা মাঝপথে তার সেবা করার যোগ্যতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে তাকে অবিশ্বাসীদের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে—এবং তেমনটা ঘটলে, এমনতর ব্যক্তির সাথে পশুদের মতো আচরণ করা হয়, তাদের যুক্তিবুদ্ধিহীন মানুষের মতো করে দেখা হয়। আমি এইভাবে বললে, তবেই তোমরা বুঝতে পারো, তাই নয় কি?

ঈশ্বর কীভাবে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি এবং সেবা-প্রদানকারীদের জীবন-মৃত্যুর চক্র পরিচালনা করেন তা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এসব শোনার পর তোমরা কেমন অনুভব করছ? আমি কি আগে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি? আমি কি আগে ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি এবং সেবা-প্রদানকারীদের বিষয়ে কথা বলছি? আসলে, বলেছি, কিন্তু তোমাদের মনে নেই। ঈশ্বর তাঁর মনোনীত লোক এবং সেবা-প্রদানকারীদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ। সব ক্ষেত্রেই তিনি ধার্মিক। তুমি কি এর মধ্যে কোনো ভুল দেখেছ? “ঈশ্বর কেন তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের প্রতি এত সহিষ্ণু? কেনই বা সেবা-প্রদানকারীদের প্রতি তিনি এত সামান্য সহনশীল”, এমনটা বলার মত লোক কি নেই? কেউ কি সেবা-প্রদানকারী হতে রাজী আছো? “ঈশ্বর কি সেবা-প্রদানকারীদের আরও একটু সময় দিতে পারেন, এবং আর একটু সহিষ্ণু এবং ধৈর্যশীল হতে পারেন?” এই ধরনের প্রশ্ন করা কি ঠিক? (না, ঠিক নয়।) আর কেন নয়? (কারণ তাদের সেবা-প্রদানকারী পদ প্রদান করার মাধ্যমে আসলে তাদের প্রতি ইতিমধ্যে আনুকূল্য দেখানো হয়েছে।) সেবা-প্রদানের অনুমোদন দেওয়ার মাধ্যমেই সেবা-প্রদানকারীদের প্রতি আনুকূল্য দেখানো হয়েছে! “সেবা-প্রদানকারী” উপাধি ব্যতীত, তাদের করা কাজ ব্যতীত, এই লোকেরা কোথায়ই বা যাবে? তারা অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, পশুপালের সাথেই বাঁচবে এবং মারা যাবে। ঈশ্বরের সম্মুখে আসতে পেরে এবং ঈশ্বরের গৃহে আসার অনুমতি পেয়ে তারা বর্তমানে কত মহান অনুগ্রহই না উপভোগ করছে! এটা সত্যিই অসাধারণ একটা অনুগ্রহ! যদি ঈশ্বর তোমাকে সেবা করার সুযোগ না দিতেন, তবে তুমি কখনই তাঁর সামনে আসার সুযোগ পেতে না। অন্তত বলা যায়, তুমি যদি একজন ফলাফল অর্জন করা বৌদ্ধ হও, তবে আধ্যাত্মিক জগতে বড়জোর একজন ছোটাছুটি করার কর্মীই হতে পারো; তুমি কখনই ঈশ্বরের সাথে দেখা করতে পারবে না, তাঁর কণ্ঠস্বর বা তাঁর বাক্য শুনতে পাবে না, অথবা তাঁর ভালবাসা ও আশীর্বাদ অনুভব করতে পারবে না, কখনও তাঁর মুখোমুখি হতে পারবে না। বৌদ্ধরা বড়জোর সহজ কিছু কর্মভার অর্জন করতে পারে। তাদের পক্ষে ঈশ্বরকে চেনার সম্ভাবনা কম, এবং তারা নিছক আদেশ মেনে চলে এবং মান্য করে, পক্ষান্তরে সেবা-প্রদানকারীরা কাজের এই পর্যায়ে কত কিছুই না লাভ করে! প্রথমত, তারা ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে, তাঁর বাক্য শুনতে, এবং মানুষের উপর তিনি যে অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ প্রদান করেন তা অনুভব করতে সক্ষম। তদুপরি, তারা ঈশ্বরের বর্ষিত বাক্য ও সত্য উপভোগ করতে সক্ষম। সেবা-প্রদানকারীরা প্রকৃতপক্ষেই কত অর্জন করে! এইভাবে, একজন সেবা-প্রদানকারী হিসাবে, তুমি যদি যথাযথ সচেষ্ট না হতে পারো, তাহলে ঈশ্বর কি এখনও তোমাদের রেখে দেবেন? তিনি তোমায় রাখতে পারেন না। তিনি তোমার থেকে বেশি কিছু চান না, তবুও তুমি তাঁর কাঙ্ক্ষিত কাজ যথাযথভাবে করো না; তুমি তোমার কাজ ঠিক করে পালন করো না। এইভাবে, নিঃসন্দেহে ঈশ্বর তোমাদের রাখতে পারেন না। ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ স্বভাব এমনই। ঈশ্বর তোমার ওপর অতিরিক্ত অধিকার ফলান না, আবার তোমার প্রতি বৈষম্যও করেন না৷ এই সকল নীতির মাধ্যমেই ঈশ্বর কাজ করেন৷ ঈশ্বর এই পদ্ধতিতেই সমস্ত মানুষ এবং জীবের সাথে আচরণ করেন।

আধ্যাত্মিক জগতের ক্ষেত্রে, সেখানে বসবাসকারী বিভিন্ন সত্তা যদি কিছু ভুল করে অথবা নিজের কাজ ঠিক করে পালন না করে, তখনও ঈশ্বর তাদের সাথে বোঝাপড়া করে নেওয়ার জন্য যথোপযুক্ত স্বর্গীয় আদেশ এবং ফরমানসমূহ জারি করেন; এটা পরম সত্য। অতএব, ঈশ্বরের হাজার হাজার বছর ধরে চলা পরিচালনামূলক কার্যের সময়ে, মন্দ কাজ করা কোনও কোনও দায়িত্ব-পালনকারীদের নির্মূল করা হয়, আবার কাউকে—এই সময়েও—আটক করা ও দণ্ড প্রদান করা হয়। আধ্যাত্মিক জগতে প্রতিটি সত্তার জন্যই এই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। তারা যদি মন্দ বা ভুল কাজ করে, তাহলে তাদের দণ্ড দেওয়া হয়—আর ঈশ্বর তাঁর মনোনীত ব্যক্তি এবং সেবা-প্রদানকারীদের প্রতিও ঠিক এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। এইভাবে, বস্তুজগত এবং আধ্যাত্মিক জগত, উভয়ের ক্ষেত্রেই, ঈশ্বরের কাজের নীতি অপরিবর্তিত থাকে। তুমি ঈশ্বরের কাজ প্রত্যক্ষ করো বা না করো, সেগুলির নীতিসমূহ অপরিবর্তনীয়। তাঁর সকল বিষয়ে অভিগম্যতার এবং সমস্ত বস্তু পরিচালনার ক্ষেত্রেই, ঈশ্বর অভিন্ন নীতিসমূহ অনুসরণ করেন। এমনটা অপরিবর্তনীয়। যে সমস্ত অবিশ্বাসীরা তুলনামূলকভাবে যথার্থ জীবনযাপন করে, ঈশ্বর তাদের প্রতি সদয় থাকেন, এবং প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই যারা সদাচরণ করে, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে, ঈশ্বর তাদের জন্য সুযোগের ব্যবস্থা করে রাখেন, তিনি তাঁর পরিচালিত সমস্ত কাজে তাদের ভূমিকা পালনের অনুমতি দেন এবং তাদের করণীয় কাজ করতে দেন। অনুরূপভাবে, ঈশ্বরের অনুগামী এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে, কারোর প্রতিই ঈশ্বর কোনোরকম বৈষম্য করেন না, তিনি তাঁর নীতিগুলির অনুবর্তী থাকেন। যারা তাঁকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করতে পারে, তাদের প্রত্যেকের প্রতি তিনি সদয়, এবং যারা তাঁকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করে, তাদের প্রত্যেককে তিনি ভালোবাসেন। তবে, বিষয়টা হল এমন, যে, এই বিভিন্ন ধরণের মানুষদের জন্য—অবিশ্বাসী, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের লোক এবং ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিদের জন্য—তিনি যা প্রদান করেন, তা সকলের ক্ষেত্রে এক হয় না। উদাহরণস্বরূপ, অবিশ্বাসীদের কথাই ধরো: যদিও তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, ঈশ্বর তাদের পশু হিসাবেই দেখেন, সমস্ত কিছুর মধ্যে তাদের প্রত্যেকের ভোজনের নিমিত্ত আহার, নিজস্ব বাসস্থান রয়েছে, রয়েছে জীবন ও মৃত্যুর স্বাভাবিক চক্র। যারা মন্দ কাজ করে তারা দণ্ড ভোগ করে, এবং যারা সৎকর্ম করে তারা আশীর্বাদধন্য হয় ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে। বিষয়টা কি এমনতরই নয়? ধর্মবিশ্বাসী লোকদের ক্ষেত্রে, যদি তারা বারংবার পুনর্জন্ম লাভের মাধ্যমে নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলতে সক্ষম হয়, তবে সেই সমস্ত পুনর্জন্মের পরে, ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত তাদের ওপর কর্তৃত্ব ঘোষণা করবেন। একইভাবে, বর্তমানে তোমাদের ক্ষেত্রেও, তুমি ঈশ্বরের মনোনীত লোক বা সেবা-প্রদানকারী যেই হও না কেন, ঈশ্বর তোমাকেও একইভাবে সুসঙ্গতিপূর্ণ করে তুলবেন, এবং তাঁর নির্ধারিত বিধান ও প্রশাসনিক ফরমানসমূহ অনুসারে তোমার ফলাফল নির্ধারণ করবেন। এই বিভিন্ন ধরনের মানুষের মধ্যে, যারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী হয়—তাদের বসবাসের জন্য কি ঈশ্বর স্থান প্রদান করেন? ইহুদিরা কোথায়? ঈশ্বর কি তাদের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করেছেন? না, তিনি করেন নি। আর খ্রীষ্টানদের ব্যাপারে কী বলবে? তাদের উপরও তিনি কিন্তু হস্তক্ষেপ করেন নি। তিনি তাদের স্ব-স্ব পদ্ধতি মেনে চলার অনুমতি দেন, তিনি তাদেরকে কিছু বলেন না বা তাদের কোনোভাবে আলোকিত করেন না, এবং তদুপরি, তিনি তাদের কাছে কিছু প্রকাশও করেন না। তুমি যদি এটাকে ঠিক বলে মনে করো, তাহলে এইভাবে বিশ্বাস করতে পারো। ক্যাথলিকরা মরিয়মের ওপর বিশ্বাস করে, আর তার মাধ্যমেই যীশুর কাছে তারা খবর পাঠায়; তাদের বিশ্বাসের ধরন এমনই। ঈশ্বর কি তাদের বিশ্বাস কখনো সংশোধন করেছেন? তিনি তাদের স্বতন্ত্র পরিসর প্রদান করেন; তাদের প্রতি কোনোরকম মনোযোগ নি দিয়ে তাদের বসবাসের উদ্দেশ্যে একটা নির্দিষ্ট স্থান প্রদান করেছেন। মুসলিম ও বৌদ্ধদের ক্ষেত্রেও কি তিনি তাই করেন না? তাদের সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসে কোনোরকম হস্তক্ষেপ না করেই তিনি তাদের জন্যও সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাদের জন্যও বসবাসের স্থান অনুমোদন করেছেন। এই সবই যথাযথ ক্রমে রয়েছে। আর তোমরা এই সব কিছুর মধ্যে কী প্রত্যক্ষ করলে? দেখলে যে, ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধিকার রয়েছে, কিন্তু তিনি তা অসদ্ব্যবহার করেন না। ঈশ্বর সব কিছুই নিখুঁত ক্রমে সাজিয়ে রাখেন এবং সুসংবদ্ধভাবে তা সম্পন্ন করেন, আর এর মধ্যেই তাঁর প্রজ্ঞা এবং সর্বশক্তিমত্তা লুকিয়ে রয়েছে।

আজ আমরা একটা নতুন ও বিশেষ বিষয় স্পর্শ করেছি, যা আধ্যাত্মিক জগতের বিষয় আশয়ের সাথে জড়িত, যা সেই জগতে ঈশ্বরের পরিচালনা এবং রাজত্বের একটা দিক তুলে ধরছে। এই সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করার আগে, তোমরা হয়ত বলে থাকবে “এর সাথে যুক্ত সমস্ত জিনিসই রহস্যময় এবং তা আমাদের জীবনে প্রবেশের সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পর্কযুক্ত নয়; এই সমস্ত বিষয় মানুষের প্রকৃত বসবাসের উপায়ান্তরের থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং সেগুলি আমাদের বোঝারও দরকার নেই, এমনকি আমরা সেগুলি শোনারও ইচ্ছা রাখি না। ঈশ্বরকে জানার সঙ্গে এগুলির একেবারেই কোনো সংযোগ নেই।” এখন, তোমরা কি ভাবো যে এইরকম চিন্তাভাবনায় কোনো ত্রুটি রয়েছে? তা কি ঠিক? (না।) এই ধরনের চিন্তা সঠিক নয় এবং এতে গুরুতর সমস্যা আছে। এর কারণ হল, কীভাবে ঈশ্বর সমস্ত কিছুর ওপর কর্তৃত্ব করেন তা তুমি বুঝতে চাইলেও তা তুমি একেবারেই বুঝতে পারবে না, তুমি শুধু যা কিছু দেখ এবং তোমার চিন্তাভাবনার মাধ্যমে যা কিছু উপলব্ধি করতে পারে, সেটুকুই অনুধাবনে সক্ষম; তোমাকে অবশ্যই অন্য জগতের বিষয়ে কিছুটা উপলব্ধি করতে হবে, যে জগত আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য হলেও, দৃশ্যমান ইহলোকের সাথে তা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এটা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের সাথে সম্পর্কিত বিষয়, এবং এটা "সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর", এই বিষয়ের সাথে যুক্ত। সেবিষয়ে এটাই হল তথ্য। এই তথ্যের অভাবে, কীভাবে সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর তা নিয়ে মানুষের জ্ঞানের ত্রুটি এবং ঘাটতি থেকে যাবে। এইভাবে, আমরা আজকে যা বলেছি, বলা যেতে পারে যে তা আমাদের পূর্ববর্তী বিষয়গুলির সংক্ষিপ্তসার, সেইসাথে, তা "সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর" বিষয়বস্তুটিরও উপসংহার প্রদান করে। এমনটা উপলব্ধি করার পর, তোমরা কি এখন এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম? আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, আজ আমি তোমাদের সেবা-প্রদানকারীদের সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছি। আমি জানি যে তোমরা এই ধরনের বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা সত্যিই উপভোগ করো, এবং এই বিষয়গুলির প্রতি তোমরা সত্যিই মনযোগী৷ তাহলে আজকে আমি যা বলেছি তাতে কি তোমরা কি সন্তুষ্ট? (হ্যাঁ, সন্তুষ্ট।) অন্যান্য কিছু বিষয় তোমাদের উপর হয়ত খুব একটা শক্তিশালী প্রভাব ফেলেনি, কিন্তু সেবা-প্রদানকারীদের সম্পর্কে আমি যা কিছু বলেছি, তার সুনির্দিষ্টভাবে বিশেষ প্রভাব রয়েছে, করণ এই বিষয়টা তোমাদের প্রত্যেকের আত্মাকে স্পর্শ করে।

মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের চাহিদা

ⅰ. স্বয়ং ঈশ্বরের পরিচয় ও মর্যাদা

"সকল বস্তুর প্রাণের উৎস হলেন ঈশ্বর"—এই বিষয়বস্তুর পাশাপাশি আমরা “ঈশ্বরই স্বয়ং অদ্বিতীয় ঈশ্বর”-বিষয়টিরও শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি। ফলত, আমাদের এই বিষয়গুলির সারসংক্ষেপ করতে হবে। আমাদের আবশ্যিকভাবে কী ধরনের সংক্ষিপ্তসার তৈরি করতে হবে? তা হল স্বয়ং ঈশ্বরের বিষয়ে উপসংহার স্বরূপ। এমনটা হওয়ার কারণে, এর মধ্যে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতিটি দিক, এবং মানুষ কীভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তার অবশ্যম্ভাবী সংযোগ থাকতে হবে। এবং সেহেতু, প্রথমেই আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই: এই সমস্ত উপদেশ শোনার পর তোমাদের মানসচক্ষে যে ঈশ্বর ফুটে ওঠেন, তিনি কে? (সৃষ্টিকর্তা।) তোমাদের মানসচক্ষে ঈশ্বর হলেন সৃষ্টিকর্তা। আর কিছু আছে কি? ঈশ্বরই সমস্তকিছুর প্রভু। এই বাক্য কি যথাযথ? (হ্যাঁ।) ঈশ্বরই হলেন তিনি, যিনি সকলকিছুর নিয়ন্তা এবং পরিচালক। তিনি যেখানে যাকিছু রয়েছে সকলই সৃষ্টি করেছেন, সেগুলিকে পরিচালনা এবং শাসন করেন এবং যেখানে যাকিছু রয়েছে, সবকিছুর জন্য যোগান দেন। এমনটাই হল একাধারে ঈশ্বরের মর্যাদা, এবং, পরিচয়ও। এখানে থাকা সমস্ত কিছু এবং সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয় হল সৃষ্টিকর্তা এবং সকল সৃষ্টির শাসনকর্তা হিসাবে। ঈশ্বর হলেন এমনই পরিচয়ের অধিকারী, এবং তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যে অনন্য। ঈশ্বরসৃষ্ট কোনো প্রাণীই—তা তারা মানবজাতির অন্তর্ভুক্তই হোক বা আধ্যাত্মিক জগতের—কোনো উপায় অথবা অজুহাত প্রয়োগ করে ঈশ্বরের ছদ্মবেশ ধারণ করতে অথবা তাঁর পরিচয় এবং মর্যাদাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না, কারণ সকলকিছুর মাঝে সেই একজনই আছেন, যাঁর অধিকারে এই পরিচয়, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, এবং সৃষ্টির উপর শাসনক্ষমতা রয়েছে: আমাদের অনন্য ঈশ্বর স্বয়ং। সকলকিছুর মাঝে তিনি বাস করেন ও সঞ্চরমাণ হন; তিনি উচ্চতম স্থানে, সকলকিছুর ঊর্দ্ধে, উত্থিত হতে পারেন। তিনি মনুষ্যরূপ ধারণ করে, রক্তমাংসের মানুষের একজন হয়ে, মানুষের মুখোমুখি এবং তাদের সুখদুঃখ ভাগ করে নিয়ে নিজেকে নম্র করতে পারে, আবার, একই সঙ্গে, যা কিছু রয়েছে সকলই তাঁর আজ্ঞায় চলে, সকলকিছুর অদৃষ্ট ও গতিপথ তিনিই নির্ধারণ করেন। উপরন্তু, তিনিই সমগ্র মানবজাতির অদৃষ্টের নিয়ন্তা, এবং মানবজাতিকে তার গন্তব্যপথে নিয়ে চলেছেন তিনিই। এই ধরনের এক ঈশ্বরকেই আরাধনা করতে হবে, মান্য করতে হবে, এবং সকল জীবিত সত্তাকে তাঁর বিষয়ে জ্ঞাত হতে হবে। অতএব, তুমি মানবজাতির যে গোষ্ঠী বা যে শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্তই হও না কেন, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা, ঈশ্বরকে অনুসরণ করা, ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করা, তাঁর শাসন স্বীকার করা, এবং তোমার অদৃষ্টের নিমিত্ত তাঁর আয়োজনকে স্বীকার করাই হল যে কোনো ব্যক্তি অথবা জীবিত সত্তার একমাত্র বিকল্প—প্রয়োজনীয় বিকল্প। ঈশ্বরের অনন্যতায় মানুষ দেখে যে তাঁর কর্তৃত্ব, তাঁর ধার্মিক স্বভাব, তাঁর সারমর্ম, এবং যে উপায়সমূহের অবলম্বনে তিনি সকলকিছু সরবরাহ করেন—তার সবই সম্পূর্ণরূপে অনন্য; এই অনন্যতাই স্বয়ং ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচিতি, এবং তাঁর মর্যাদাও, নিরূপণ করে। সুতরাং, সকল প্রাণীর মাঝে, যদি আধ্যাত্মিক জগতের কোনো জীবিত সত্তা, অথবা মানবজাতির কোনো সদস্য, ঈশ্বরের পরিবর্তে অধিষ্ঠিত হতে চায়, তবে তা বিফল হবে, যেমন বিফল হবে ঈশ্বরের ছদ্মবেশ ধারণের কোনো প্রচেষ্টা। এই হল সত্য। এমন একজন সৃষ্টিকর্তা এবং শাসক—যাঁর অধিকারে রয়েছে স্বয়ং ঈশ্বরের পরিচিতি, ক্ষমতা এবং মর্যাদা—তাঁর কাছে মানবজাতির কাছে কী কী চাহিদা রয়েছে? সকলের কাছে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত, এবং সকলেরই এটা স্মরণে রাখা উচিত; ঈশ্বর এবং মানুষ—উভয়ের কাছেই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ⅱ. ঈশ্বরের প্রতি মানবজাতির বিভিন্ন মনোভাব

মানুষেরা ঈশ্বরের প্রতি কেমন আচরণ করে, তার দ্বারা তাদের নিয়তি নির্ধারিত হয়, এবং ঈশ্বর তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবেন, কীভাবে পরিচালনা করবেন, তা-ও স্থির হয়। এখানে, আমি মানুষেরা কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি আচরণ করে তার কয়েকটা উদাহরণ দিতে চলেছি। তারা ঈশ্বরের সম্মুখে যে মনোভাব নিয়ে ও যেভাবে আচরণ করে, তা সঠিক কিনা তা জেনে নেওয়া যাক। মানুষের করা নিম্নলিখিত এই সাত প্রকারের আচরণ বিবেচনা করা যাক।

১) এক ধরনের মানুষ রয়েছে, যাদের ঈশ্বরের প্রতি মনোভাব বিশেষভাবেই অযৌক্তিক। এই লোকেরা ঈশ্বরকে বোধিসত্ত্ব বা মানব ধর্মের কোনো পবিত্র সত্তা বলে মনে করে, এবং একে অপরের সাথে দেখা হলে ও প্রত্যেকবার আহার করার পরে পরে ধূপ জ্বালানোর সময় তারা তিনবার করে প্রণাম করে। ফলস্বরূপ, তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য নিজেদের অত্যন্ত বাধিত মনে করলে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলে, প্রায়শই তাদের মধ্যে এই ধরণের আবেগ পরিলক্ষিত হয়। তারা ভীষণভাবেই চায় যে, তারা আজ যে ঈশ্বরকে তারা বিশ্বাস করে তিনিও, তাদের অন্তর থেকে আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করা পবিত্র সত্তার মতোই, তিনি তারা সাক্ষাতের পর যে তিনবার প্রণাম করে, এবং প্রতিবার আহার গ্রহণের পর ধূপ জ্বালায়, তা গ্রহণ করুন।

২) কেউ কেউ ঈশ্বরকে জীবন্ত বুদ্ধ বলে মনে করে, যিনি সমস্ত জীবকে কষ্টের থেকে মুক্ত করতে এবং উদ্ধার করতে সক্ষম; তারা তাঁকে দুর্দশার অকুল পাথার থেকে মুক্তিদানকারী জীবন্ত বুদ্ধ হিসাবে দেখে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসই এই মানুষগুলিকে বুদ্ধ হিসাবে ঈশ্বরকে উপাসনায় প্রণোদিত করে। যদিও তারা ধূপ জ্বালে না, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে না, অথবা অর্ঘ্য নিবেদন করে না, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে তারা মনে করে ঈশ্বর নিছকই বুদ্ধের মতো একজন, যিনি কেবল চান যে তারা দয়ালু এবং দানশীল হোক, কোনোরকম জীবহত্যা না করুক, অপরকে গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকুক, এমন জীবন যাপন করুক যা সৎ হিসাবে প্রতিভাত হয়, এবং মন্দ কর্ম সংঘটন না করুক। তারা ভাবে তিনি এইসবই আকাঙ্ক্ষা করেন; এমনটাই হল তাদের অন্তরের ঈশ্বরের স্বরূপ।

৩) কেউ কেউ ঈশ্বরকে এমনভাবে উপাসনা করে যেন তিনি কোনো মহান বা বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। যেমন ধরো, সেই মহান ব্যক্তি যেভাবে কথা বলা পছন্দ করেন, যে স্বরে কথা বলেন, যে শব্দ ও শব্দভান্ডার তিনি ব্যবহার করেন, তাঁর বাচনভঙ্গি, হাতের মুদ্রা, মতামত এবং ক্রিয়াকলাপ, তাঁর হাবভাব—তারা সমস্ত কিছুই অনুকরণ করে, এবং এইসব তাদের ঈশ্বর বিশ্বাসের পথেই সম্পূর্ণরূপে উদ্ভূত হতে বাধ্য।

৪) কেউ কেউ ঈশ্বরকে সম্রাট হিসাবে দেখে, মনে করে তিনিই সকলের ঊর্ধ্বে, এবং কেউই তাঁকে রুষ্ট করতে স্পর্ধা রাখে না—এবং কেউ তেমন করলে, সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে। তারা এহেন সম্রাট হিসাবেই তাঁর উপাসনা করে, কারণ তাদের হৃদয়ে সম্রাটদের একটি সবিশেষ স্থান রয়েছে। তাদের চিন্তাধারা, পদ্ধতি, কর্তৃত্ব এবং প্রকৃতি—এমনকি তাদের আগ্রহ এবং ব্যক্তিগত জীবন—এই সমস্ত কিছু তাদের অবশ্যই উপলব্ধি করা উচিত বলে এই ব্যক্তিগণ বিবেচনা করে। এই বিষয়গুলিই সমস্যা এবং উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ, তারা ঈশ্বরকে সম্রাট হিসাবে উপাসনা করে। এহেন বিশ্বাস হাস্যকর।

৫) কোনো কোনো মানুষের ঈশ্বরের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিশ্বাস রয়েছে, এবং এই বিশ্বাস খুবই গভীর এবং অটল। তবে, যেহেতু তাদের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান অত্যন্ত অগভীর, এবং তাঁর বাক্যের বিশেষ অভিজ্ঞতাও তাদের নেই, সেহেতু তারা তাঁকে মূর্তি হিসাবে পূজা করে। এই মূর্তি হল তাদের অন্তঃস্থিত ঈশ্বরের মূর্তি; তাদের মনে হয় যেন এই মূর্তিই হল এমন বস্তু যা অবশ্যই ভয় পাওয়া উচিত, যার সামনে নতজানু হওয়া উচিত, এবং যা অবশ্যই অনুসরণ ও অনুকরণ করা উচিত। তারা ঈশ্বরকে এমন এক মূর্তি হিসাবে দেখে যা তাদের আজীবৎকাল অনুসরণ করে যেতেই হবে। তারা ঈশ্বরের স্বরভঙ্গিমা নকল করে, এবং ঈশ্বর যাদের পছন্দ করেন, বাহ্যিকভাবে তাদের নকল করে। তারা প্রায়শই এমন কিছু জিনিস করে, যেগুলি নিষ্পাপ, খাঁটি, এবং সৎ হিসাবে প্রতীয়মান হয়, এবং তারা সেই মূর্তিকে এমনকি একজন অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী বা সহচর হিসাবেও বিবেচনা করে। তাদের বিশ্বাসের ধরণ এই রকমই।

৬) এক ধরনের মানুষ আছে, যারা ঈশ্বরের অনেক বাক্য পড়ার পরেও, অনেক প্রচার শোনার পরেও, অন্তরে অনুভব করে যে, ঈশ্বরের প্রতি আচরণে একমাত্র প্রাসঙ্গিক নীতি হল সর্বদা তাঁর চাটুকারিতা বা তোষামোদ করা, অথবা, যে, তাদের অবাস্তব পদ্ধতিতে ঈশ্বরের প্রশংসা এবং তাঁর গুণকীর্তন করা উচিত। তারা মনে করে যে ঈশ্বর হলেন এমন একজন ঈশ্বর, যিনি তাদের থেকে এইরকম আচরণেরই চাহিদা রাখেন। তদুপরি, তারা বিশ্বাস করে যে, এমনটা না করলে, যেকোনো সময় তিনি কুপিত হবেন, অথবা তা তাঁর বিরুদ্ধে পাপাচারের পর্যায়ে পড়বে, এবং এই পাপের ফলস্বরূপ ঈশ্বর তাদের দণ্ড দেবেন। তারা এহেন ঈশ্বরকেই আপন অন্তরে রেখেছে।

৭) এবং তারপর রয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজন, যারা ঈশ্বরের মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিপোষণ খুঁজে পায়। এর কারণ হল, এই দুনিয়ায় বসবাসকালে তারা সুখ শান্তি থেকে বঞ্চিত থাকে, এবং কোথাওই তারা স্বস্তি খুঁজে পায় না; যেই না তারা ঈশ্বরকে খুঁজে পায়, তাঁকে প্রত্যক্ষ করে ও তাঁর বাক্য শোনে, তারা অন্তরে গোপন আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস অনুভব করতে শুরু করে। এর কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, অবশেষে এমন এক স্থানের সন্ধান তারা পেয়েছে যেখানে তাদের আত্মা আনন্দিত হবে, এবং অবশেষে তারা এমন একজন ঈশ্বরকে পেয়েছে, যিনি তাদের আধ্যাত্মিক পরিপোষণ প্রদান করবেন। ঈশ্বরকে স্বীকার করে, তাঁকে অনুসরণ শুরু করার পরে, তারা আনন্দিত হয়, তাদের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারা আর অবিশ্বাসীদের মতো, অর্থাৎ আজীবৎকাল স্বপ্নচারী পশুর মতো চলে না, বরং জীবনে উন্মুখ হওয়ার মতো কোনো একটি বিষয় তারা খুঁজে পায়। এইভাবে, তারা মনে করে যে, এই ঈশ্বর তাদের আধ্যাত্মিক চাহিদা ব্যাপকভাবে পূরণ করতে সক্ষম এবং মনন ও আত্মা উভয় স্থানেই তিনি তাদের অতিশয় সুখ এনে দিতে পারবেন। অজ্ঞাতসারেই, তারা এহেন ঈশ্বর, যিনি তাদের আধ্যাত্মিক পরিপোষণ প্রদান করেন, এবং যিনি তাদের আত্মার এবং তাদের পরিবারের সকল সদস্যের জন্য আনন্দ নিয়ে আসেন, তাঁকে পরিত্যাগ করতে অপারগ হয়। তারা মনে করে যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসের দ্বারা আধ্যাত্মিক পরিপোষণের অতিরিক্ত অপর কিছুই আনীত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

তোমাদের মধ্যে কেউ কি ঈশ্বরের প্রতি এই উপরোক্ত বিভিন্ন মনোভাবগুলি পোষণ করো? (হ্যাঁ।) ঈশ্বর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, কেউ যদি অন্তরে এমন কোনো মনোভাব পোষণ করে, তাহলে তারা কি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে আসতে সক্ষম? কেউ যদি অন্তরে এমন যেকোনো মনোভাব পোষণ করে, সে কি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে? এমন কোনো ব্যক্তি কি অদ্বিতীয় স্বয়ং ঈশ্বরে বিশ্বাস করে? (না।) তুমি অদ্বিতীয় স্বয়ং ঈশ্বরে বিশ্বাস করো না, তাহলে কাকে বিশ্বাস করো? তুমি যাকে বিশ্বাস করো, তিনি যদি অদ্বিতীয় স্বয়ং ঈশ্বর না হন, তাহলে সম্ভবত তুমি কেবল এক মূর্তি বা মহান কোনো ব্যক্তি অথবা বোধিসত্ত্বকে বিশ্বাস করো, অথবা তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থিত বুদ্ধের উপাসনা করো। তদুপরি, এমনও হতে পারে যে, তুমি হয়তো একজন সাধারণ মানুষকেই বিশ্বাস করছ। সংক্ষেপে, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণে, তারা তাদের অন্তরে নিজস্ব ধ্যানধারণা অনুসারে ঈশ্বরকে স্থান দেয়, ঈশ্বরের উপর তাদের কল্পনা আরোপ করে, অদ্বিতীয় স্বয়ং ঈশ্বর এবং তাদের ঈশ্বর সম্পর্কিত মনোভাব এবং কল্পনাকে পাশাপাশি রাখে। এবং, তারপরে, সেগুলি পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে তুলে ধরে। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের এইরকম অনুপযুক্ত মনোভাবের অর্থ কী? এর অর্থ হল, তারা স্বয়ং সত্য ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মিথ্যা এক ঈশ্বরের উপাসনা করছে; তা দেখায় যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করার সময়ে, তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান ও তাঁর বিরোধিতা করছে, তারা একমাত্র সত্য ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে। মানুষ এই ধরনের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরলে তাদের কী পরিণতি হবে? এই ধরনের বিশ্বাসের মাধ্যমে, তারা কি ঈশ্বরের চাহিদা পূরণের আরও নিকটবর্তী হতে পারবে? (না, তারা পারবে না।) এর বিপরীতে, তাদের এমত ধারণা এবং কল্পনার উপস্থিতির কারণে, তারা ঈশ্বরের পথ থেকে আরও দূরে সরে যাবে, কারণ ঈশ্বর তাদের যে দিশায় পাঠাতে চান, তারা তার বিপরীত দিশায় অন্বেষণ করে। তোমরা কি কখনো “উত্তরে রথ চালিয়ে দক্ষিণে যাওয়ার” গল্প শুনেছ? এই ধরনের ঘটনাগুলি উত্তরে রথ চালিয়ে দক্ষিণে যাওয়ার ভালো উদাহরণ হতে পারে। মানুষ যদি এমন হাস্যাস্পদ উপায়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহলে তুমি যতই চেষ্টা করবে, ঈশ্বরের থেকে তুমি তুমি ক্রমে আরো দূরে সরে যাবে। অতএব, আমি তোমাদের এই মর্মে সতর্ক করে দিচ্ছি: যাত্রাপূর্বে, তোমাদের সর্বাগ্রে অবশ্যই বুঝে নিতে হবে যে তুমি সঠিক অভিমুখে চলেছ কিনা। অন্ধভাবে প্রচেষ্টা কোরো না, নিজেকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা কোরো, “আমি যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তিনিই কি সমস্ত কিছুর শাসক? আমি যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি তিনি কি আমাকে নিছকই আধ্যাত্মিক পরিপোষণ প্রদান করেন? তিনি কি নিছকই আমার উপাস্য কোনো প্রতিমা? আমি যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি তিনি আমার থেকে কী চান? আমার করা সমস্তকিছুই কি ঈশ্বর অনুমোদন করেন? আমার সকল কাজ এবং অন্বেষণই কি ঈশ্বরকে জানার সাথে সুসঙ্গত? সেগুলি কি আমার প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? আমি যে পথে চলি, তা কি ঈশ্বরের দ্বারা স্বীকৃত এবং অনুমোদিত? আমার বিশ্বাসে কি তিনি সন্তুষ্ট?” তোমার নিজেকে মাঝেমধ্যে এবং বারংবার এই প্রশ্নগুলো করা উচিত। তুমি যদি ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতে চাও, তাহলে তাঁর সন্তুষ্টিবিধানে সফল হওয়ার আগে, তোমার মধ্যে অবশ্যই সুস্পষ্ট সংজ্ঞান এবং অভীষ্টসমূহ থাকতে হবে।

এমনটা কি সম্ভব, যে, ঈশ্বর, তাঁর সহিষ্ণুতার ফলাফলস্বরূপ, এইসমস্ত অনুপযুক্ত মনোভাব, যেগুলির বিষয়ে আমি এইমাত্র উল্লেখ করলাম, সেগুলি, হয়তো অনিচ্ছা সহকারেই, মেনে নেন? ঈশ্বর কি এইসব মানুষদের মনোভাবের প্রশংসা করতে পারেন? (না।) ঈশ্বর মানুষ এবং তাঁর অনুগামীদের থেকে কী প্রত্যাশা করেন? মানুষের মধ্যে তিনি কী ধরনের মনোভাব প্রত্যাশা করেন? এই বিষয়ে কি তোমার স্পষ্ট ধারণা আছে? এখন অবধি, আমি অনেক কিছু বলেছি; স্বয়ং ঈশ্বরের বিষয়ে আমি প্রভূত আলোচনা করেছি, পাশাপাশি তাঁর কাজ এবং তাঁর যা আছে ও তিনি যা, সে বিষয়েও বলেছি। ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে কী অর্জন করতে চান, তা কি তোমরা জানো? তোমার থেকে তিনি কী আকাঙ্ক্ষা করেন, তা কি তুমি জানো? জবাব দাও। যদি এখনও তোমার অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন থেকে লব্ধ জ্ঞানের অভাব থেকে যায় বা তার গভীরতা কম হয়, তাহলেও তোমরা এই বাক্য সম্পর্কিত জ্ঞানের বিষয়ে কিছু বলতে পারো। তোমাদের কি একটা সারসংক্ষিপ্ত জ্ঞান রয়েছে? ঈশ্বর মানুষের থেকে কী চান? (এই সকল অজস্র যোগাযোগের মাধ্যমে, ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁকে জানি, তাঁর কাজ সম্পর্কে অবগত হই, তিনিই যে সমস্ত জীবনের উৎস তা উপলব্ধি করি, এবং তাঁর মর্যাদা ও পরিচয়ের বিষয়ে অবহিত হই।) এবং, যখন ঈশ্বর চান যে মানুষ তাঁকে জানুক, তখন তার অন্তিম পরিণতি কী হয়? (তারা উপলব্ধি করে যে, ঈশ্বরই হলেন সৃষ্টিকর্তা, এবং মানুষ হল সৃষ্ট জীব।) যখন মানুষ এমন জ্ঞান অর্জন করে, তখন তাদের ঈশ্বরের প্রতি আচরণে, দায়িত্ব পালনে, অথবা জীবন চরিত্রে কী কী পরিবর্তন সাধিত হয়? তোমরা কি কখনো এই বিষয়ে ভেবে দেখেছ? এমনটা কি বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বরকে জানার পর, তাঁকে উপলব্ধি করার পর, তারা ভালো মানুষে পরিণত হয়? (ঈশ্বর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভালো মানুষ হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকার দরকার নেই। পরিবর্তে, ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব এবং একজন সৎ ব্যক্তি হওয়ার সাধনা করাই কাম্য।) আর কোনও বিষয় কি রয়েছে? (ঈশ্বরকে প্রকৃত এবং সঠিকভাবে জানার পরে, আমরা তাঁকে ঈশ্বর হিসাবে পরিগণিত করতে সক্ষম হই; আমরা জানি যে ঈশ্বর সর্বদাই ঈশ্বর, আমরা হলাম সৃষ্ট সত্তা, আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত, এবং আমাদের যথাযথ স্থানেই থাকা উচিত।) খুবই ভালো! এবারে অন্যান্যদের প্রতিক্রিয়া শোনা যাক। (আমরা ঈশ্বরকে জানি, এবং পরিশেষে এমন মানুষ হতে সক্ষম হই, যারা সত্যই ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে, ঈশ্বরকে সম্মান করে, এবং মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে।) একদম ঠিক!

ⅲ. ঈশ্বর মানুষের থেকে যে মনোভাব প্রত্যাশা করেন

বস্তুত, ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে খুব বেশি দাবি করেন না—অথবা, অন্তত এমনটা বলা যায় যে, মানুষ যেমন কল্পনা করে, তিনি তত পরিমাণ দাবি করেন না। ঈশ্বর যদি কোনো বাক্য উচ্চারণ না করতেন, এবং যদি তাঁর স্বভাব অথবা কোনো কীর্তি প্রকাশ না করতেন, তাহলে তোমাদের পক্ষে, ঈশ্বরকে জানা খুবই কঠিন হত, কারণ মানুষকে তাঁর উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার অনুমান করে নিতে হত; এমনটা খুবই কষ্টসাধ্য হত। তবে, কাজের অন্তিম পর্যায়ে, ঈশ্বর অনেক বাক্য বলেছেন, প্রভূত কাজ করেছেন, এবং মানুষের কাছ থেকে অনেক চাহিদা রেখেছেন। তাঁর বাক্য দ্বারা, এবং তাঁর দ্বারা সম্পন্ন প্রভূত পরিমাণ কাজের মাধ্যমে, তিনি মানুষকে তাঁর নিজের পছন্দ, অপছন্দ, এবং মানুষের কেমন হওয়া উচিত, সেসকল বিষয়ে অবহিত করেছেন। এই সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করার পর, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকা উচিৎ, কারণ তারা অস্পষ্টভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তারা আর অস্পষ্ট ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস আর অস্পষ্টতা বা শূন্যতায় আচ্ছন্নও নয়। পরিবর্তে, তারা তাঁর কথন শুনতে, তাঁর প্রয়োজনীয়তার মানগুলি উপলব্ধি ও অর্জন করতে সক্ষম হয়, এবং ঈশ্বর মানবজাতির ভাষা ব্যবহার করে তাদের যা কিছু জানা উচিত, বোঝা উচিত, সেসব বিষয় বলেন। আজ, যদি মানুষ এখনও ঈশ্বর যা এবং তিনি তাদের থেকে যা চান, তা না জানে; তারা যদি না জানে যে কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত, কীভাবে তাঁকে বিশ্বাস করা উচিত বা তাঁর সাথে কেমন আচরণ করা উচিত—তাহলে তা সমস্যার বিষয়। এইমাত্র, তোমরা প্রত্যেকে একটিমাত্র নির্দিষ্ট পরিসরের কথা বললে; সুনির্দিষ্ট অথবা সাধারণ নির্বিশেষে, তোমরা কিছু বিষয়ের প্রতি সচেতন। তবে, ঈশ্বর মানবজাতির থেকে কী চান, সেগুলি আমি তোমাদের সঠিক, সম্পূর্ণ এবং সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে চাই। এগুলি নিছকই সরল কিছু বাক্য; হয়তো তোমরা ইতিমধ্যেই সেগুলি জানো। ঈশ্বরের অনুগামীরা যা অনুসরণ করে, ঈশ্বর তা-ই মানবজাতির থেকে প্রত্যাশা করেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের থেকে এই পাঁচটি জিনিসেরই প্রত্যাশা করেন: প্রকৃত বিশ্বাস, অনুগত অনুসরণ, সম্পূর্ণ সমর্পণ, প্রকৃত জ্ঞান এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা।

এই পাঁচটি জিনিসের মাধ্যমে, ঈশ্বর চান যে, মানুষ যেন আর তাঁকে প্রশ্ন না করে বা নিজেদের কল্পনা অথবা অনিশ্চিত ও বিমূর্ত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে তাঁর অনুসরণ না করে; তারা যেন আবশ্যিকভাবে কোনো কল্পনা বা পূর্বধারণার ভিত্তিতে ঈশ্বরকে অনুসরণ না করে। নিরুৎসাহ বা অঙ্গীকারবিহীন ভাবে নয়, তিনি চান তাঁর প্রত্যেক অনুগামী যেন অনুগতভাবেই তাঁর অনুসরণ করে। যখন ঈশ্বর তোমার থেকে কিছু দাবি করেন, তোমার পরীক্ষা নেন, বিচার ও মোকাবিলা করেন, অপ্রয়োজনীয় অংশ কর্তন করেন, তোমাকে অনুশাসন বা আঘাত করেন, তখন তোমার উচিত তাঁর কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করা। তোমার কারণ জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, শর্ত আরোপ করা উচিত নয়, যুক্তির কথা তো আরোই বলা উচিত নয়। তোমার পরম আনুগত্যই আবশ্যিক। ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রেই মানুষের সবচেয়ে বেশি অভাব রয়ে গিয়েছে। তারা প্রায়শই ঈশ্বরে উপর এমন কিছু বক্তব্য, উচ্চারণসমূহ ও বচন আরোপ করে, যা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, এবং ভাবে যে এই ধরনের কথাগুলিই বুঝি ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানের সবচেয়ে সঠিক সংজ্ঞা। তারা প্রায় জানেই না যে, মানুষের কল্পনা, নিজস্ব যুক্তি এবং নিজস্ব জ্ঞান থেকে আগত এই বক্তব্যের সাথে, ঈশ্বরের সারসত্যের সামান্যতম সম্পর্কও নেই। অতএব, আমি তোমাদের বলতে চাই যে, যখন মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞানের কথা আসে, তখন তুমি তাঁকে এবং তাঁর বাক্য চিনতে সক্ষম কিনা—শুধুমাত্র এইটুকু কিন্তু তিনি জানতে চান না, বরং, এর সাথে সাথে, তোমার ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান সঠিক কিনা, তা-ও জানতে চান। এমনকি তুমি শুধুমাত্র একটি কথা বলতে পারলেও, বা শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ সম্পর্কে সচেতন হলেও, এই ক্ষুদ্র অংশের সচেতনতা যেন সঠিক এবং সত্য হয়, এবং তা যেন স্বয়ং ঈশ্বরের সারসত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এর কারণ হল ঈশ্বর তাঁর প্রতি অবাস্তব বা বিবেচনাহীন স্তুতি বা প্রশংসা ঘৃণা করেন। তার চেয়েও বড় কথা, মানুষ তাঁর প্রতি শূন্য বাতাসের মতো আচরণ করলে তিনি তা ঘৃণা করেন। ঈশ্বরের বিষয়ে আলোচনার সময়, যখন লোকেরা সত্যকে বিবেচনা না করে কথা বলে, ইচ্ছামত নির্দ্বিধায় কথা বলে, নিজেদের যেমন উপযুক্ত মনে হয় তেমন করে কথা বলে—তিনি তা ঘৃণা করেন; তদুপরি, তিনি তাদেরও ঘৃণা করেন, যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ঈশ্বরের বিষয়ে উপলব্ধি রয়েছে, এবং সেই জ্ঞান নিয়ে তারা অহংকার করে, কোনো সীমাবদ্ধতা বা আপত্তি ছাড়াই যারা তাঁর সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। উল্লিখিত পাঁচটি প্রয়োজনীয়তার মধ্যে শেষটি ছিল আন্তরিক শ্রদ্ধা: ঈশ্বরের অনুগামীদের প্রতি এটিই হল ঈশ্বরের চূড়ান্ত চাহিদা। যখন কেউ ঈশ্বরের বিষয়ে সঠিক এবং সত্য জ্ঞানের অধিকারী হয়, তখন সে প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরকে সম্মান করতে, এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়। এই শ্রদ্ধা আসে তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে; ঈশ্বর প্রদত্ত প্রবল দাবীর ফলাফল হিসাবে নয়, এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই। ঈশ্বর তোমার থেকে তাঁর প্রতি উত্তম মনোভাব, আচরণ অথবা বাহ্যিক ব্যবহার স্বরূপ উপহার কামনা করেন না, পরিবর্তে তিনি চান যে তুমি যেন তাঁকে শ্রদ্ধা করো, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে ভয় পাও। এই প্রকার শ্রদ্ধা অর্জিত হয় তোমার জীবন চরিত্রের পরিবর্তনের ফলাফল রূপে, ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও ঈশ্বরের কর্ম বিষয়ক উপলব্ধি অর্জনের পরিণতি হিসাবে, তাঁর সারসত্য উপলব্ধি করতে পারার ফলে, এবং ঈশ্বরের এক জীব হিসাবে তোমার স্বীকৃতিস্বরূপ। অতএব, এখানে শ্রদ্ধা বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করার সময়ে, “আন্তরিক” শব্দটি ব্যবহার করে আমি মানুষকে বোঝাতে চাই যে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা যেন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আসে।

এখন সেই পাঁচটি প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করো: তোমাদের মধ্যে কেউই কি প্রথম তিনটি অর্জন করতে সক্ষম? এর দ্বারা, আমি প্রকৃত বিশ্বাস, বিশ্বস্ত অনুসরণ এবং সম্পূর্ণ সমর্পণের কথা বোঝাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে কেউই কি এগুলি করতে সক্ষম? আমি জানি যে, পুরো পাঁচটির কথাই ধরলে নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে একজনও তা পারবে না, তবে আমি সংখ্যাটিকে কমিয়ে তিনে নামিয়ে এনেছি। তোমরা এই জিনিসগুলি অর্জন করেছ কিনা তা একবার ভেবে দেখ। “প্রকৃত বিশ্বাস” অর্জন করা কি সহজ? (না, তা নয়।) তা সহজ নয়, কারণ মানুষ প্রায়ই ঈশ্বরকে প্রশ্ন করে। এবং “অনুগত অনুসরণ”–এর বিষয়ে কী অভিমত? এই “অনুগত” বলতে কী বোঝানো হয়? (নিরুৎসাহ না হয়ে, বরং সর্বান্তকরণ-সম্পন্ন হওয়া।) নিরুৎসাহ হয়ে নয়, বরং সর্বান্তকরণে। একদম ঠিক ধরেছ! তাহলে, তোমরা কি এই প্রয়োজনীয়তা অর্জন করতে সক্ষম? তোমাদের আরও কঠোরভাবে চেষ্টা করতে হবে, তাই নয় কি? এই মুহূর্তে, তুমি এখনও এই প্রয়োজনীয়তাটিও পূরণে সফল হতে পারো নি। “সম্পূর্ণ সমর্পণ” সম্পর্কে কী অভিমত—তোমরা কি তা অর্জন করেছ? (না।) তোমরা তা-ও অর্জন করো নি। তোমরা প্রায়ই অবাধ্য এবং বিদ্রোহী; তোমরা প্রায়শই কথা শোনো না, মান্য করতে, বা শুনতেও চাও না। মানুষ জীবনে প্রবেশের পরে, এই তিনটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে, কিন্তু তোমরা এখনও সেগুলি অর্জন করতে পারো নি। এইভাবে, এই মুহূর্তে, তোমাদের মধ্যে কি দুর্দান্ত সম্ভাবনা আছে? আজ, আমাকে এই বাক্যগুলি বলতে শুনে, তোমরা কি উদ্বিগ্ন বোধ করছ? (হ্যাঁ।) তোমাদের পক্ষে উদ্বিগ্ন বোধ করাই যুক্তিযুক্ত। উদ্বেগ এড়ানোর চেষ্টা কোরো না। আমি তোমাদের হয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করি। আমি আর অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার কথা বলছিই না; কোনো সন্দেহই নেই যে, তোমাদের মধ্যে একজনও সেগুলি অর্জন করতে অপারগ। তোমরা উদ্বিগ্ন। তাহলে তোমরা কি তোমাদের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে নিয়েছ? তোমাদের প্রচেষ্টা কোন উদ্দেশ্যে, এবং কোন অভিমুখে, চালিত ও নিয়োজিত হওয়া উচিত? তোমার কি কোনো অভীষ্ট রয়েছে? আমি সরলভাবে বলছি: এই পাঁচটি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে নিলে, তোমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। এদের প্রত্যেকটিই কারোর জীবনে প্রবেশের পূর্ণতা লাভের ক্ষেত্রে এক একটি সূচক, এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্যও বটে। এমনকি যদি আমি এগুলির মধ্যে যেকোনো একটি প্রয়োজনীয়তা বেছে নিয়ে বিশদে আলোচনা করি, এবং তোমাদের তা পূরণ করতে বলি, তা-ও অর্জন করা সহজ হবে না; তেমন করতে গেলে তোমাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ কষ্ট সহন করতে হবে, এবং সুনির্দিষ্ট পরিমাণে প্রচেষ্টা করতে হবে। তোমাদের মানসিকতা কেমন হওয়া উচিত? তা হওয়া উচিত অস্ত্রোপচার কক্ষে যাওয়ার জন্য অপেক্ষারত ক্যান্সার রোগীর মতোই। আমি কেন এমন বলি? তুমি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে চাও, এবং ঈশ্বরকে পেতে চাও, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও, তবে নির্দিষ্ট মাত্রার যন্ত্রণা ভোগ না করলে, এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রচেষ্টা না করলে, তুমি এই বিষয়গুলি অর্জনে সক্ষম হবে না। তোমরা অনেক প্রচার শুনেছ, কিন্তু তার অর্থ এই নয়, যে এই উপদেশ তুমি নিছক শোনার ফলেই গ্রহণ করে ফেলেছ; তোমাকে অবশ্যই তা আত্মভূত করে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। তোমাকে অবশ্যই এটিকে তোমার জীবনে আত্তীকরণ করতে হবে এবং নিজের অস্তিত্বের পরিসরে নিয়ে আসতে হবে, এই বাক্য এবং প্রচারসমূহকে নিজের জীবনযাপনের পথনির্দেশক রূপে গ্রহণ করতে হবে, এবং এগুলিকে তোমার জীবনের অস্তিত্বজ্ঞাপক মূল্য এবং অর্থবহ সত্তা করে তুলতে হবে৷ যখন এমনটি ঘটবে, তখনই তোমার দ্বারা এই বাক্যসমূহ শ্রবণ করার বিষয়টি মূল্যবান হিসেবে পরিগণিত হবে। আমার কথিত বাক্যগুলি যদি তোমার জীবনে কোনও উত্থান না ঘটায়, অথবা তোমার অস্তিত্বে কোনও মূল্য যোগ না করে, তবে তোমাদের পক্ষে সেগুলি শোনা নিরর্থক। তোমরা এমনটা উপলব্ধি করতে পারছ, তাই নয় কি? এই উপলব্ধি হয়ে গেলে, তারপরে কী ঘটবে তা তোমাদের উপরেই নির্ভর করে। তোমাদের অবশ্যই কাজ করা শুরু করতে হবে! সব বিষয়েই তোমাদের অবশ্যই আন্তরিক হতে হব! বিভ্রান্ত হয়ে থেকো না, সময় কিন্তু চলে যাচ্ছে! তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই ইতিমধ্যে এক দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছো। বিগত সেই দশ বছরের দিকে তাকিয়ে দেখো: তোমরা কতটা লাভ করেছ? আর এই জীবদ্দশায় আর কতগুলিই বা দশক অবশিষ্ট রয়েছে? তোমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই। ঈশ্বরের কাজ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে কিনা, তিনি তোমার জন্য সুযোগ রেখেছেন কি না, বা তিনি আবার একই কাজ করবেন কিনা, সেই চিন্তা ভুলেই যাও—এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কথাও বোলো না। তুমি কি তোমার জীবনের বিগত দশ বছরের গতিপথকে বিপরীতে চালিত করতে পারবে? প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার এবং তোমার প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথেই, একটি একটি করে তোমার দিনও কমতে থাকে। সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না! যদি তুমি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় হিসাবে ঈশ্বর বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে পারো, এমনকি খাদ্য, বস্ত্র অথবা অন্য কিছুর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারো, তবেই কেবল এই বিশ্বাস থেকে তুমি কিছু অর্জন করতে পারবে। যদি তুমি শুধুমাত্র তোমার সময় অনুসারে বিশ্বাস করতে পারো, বিশ্বাসের প্রতি নিজের সম্পূর্ণ মনোযোগ উৎসর্গ করতে না পারো, এবং সর্বদাই বিভ্রান্তির দ্বারা আচ্ছন্ন থাকো, তাহলে তুমি কিছুই লাভ করতে পারবে না। তোমরা এটা উপলব্ধি করতে পারো, তাই নয় কি? আমরা আজ এখানেই শেষ করব। পরের বার আবার দেখা হবে!

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১৪
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